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বি বড়বঞ্জাটে ঘর্থন, সমস্ত ারত তি আম সেই: সময়ে ও 
আশিয়াছিল: ১৩৫৪। ":পঞ্জাবে ও.পূর্বাবঙ্গে তখন, সা্রদায়িক 
বিক্ষোভের আগুন 'বলিয়াছে, বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে প্রতি- 
"হিংসার মনোকভি, (কোথাও রাঁড়িতেছে, কোথাও বা তাঁহাকে: 


সংযত করিবার চেষ্ঠা চলিতৈচ্ছেন, কৃলিকাতাঁয়“তথন চতুর্দিকে" 
" গুগারাঁজের এবং সু : রাবৰ্দধি মন্ত্রীসভা-আবনীত পাঠান পুলিসের 


_ অত্যাচার ও অনাঁচারের করত বহিতেছে এবং তাহার্ই প্রবল 


প্রতিক্রিয়ার বাঙালীর, ঝুবশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে :: সশস্ত্র অভিযান - 
সচালাইতেছে ॥ - সমস্ত. দেশের অবসন্ন, মনপ্রাণ তখন শুধুমাত্র . 
- স্বাধীনতা লাভের আশায় উৎসুক হইয়া আছে । বাহিরের - 
- জগতে এক মহাযুদ্ধের চিতার আগুন নিবিবার পূর্বেই আর 


"এক মহাযুদ্ধের পূর্ববাভা সন্থরূপে শজিপুঞ্জ ছুই" ভাগে বিভক্ত. 


হইবার -উদ্তভোগ করিতেছে I 


বর্ষারন্ত' হইবার -কিছুদিন : পরেই : ভারতের আকাশে". 


- '্বাখীনতার আ্বলো.দেখা দিল +. কিন্তু লোঁকের মন দেশ বিভাগ: 


ও আত্মীয়রিচ্ছেদজনিত- বিষাদে . ‘আচ্ছন্ন "হওয়ায় আনন্দের - 


7 স্ৰোউ- 'বছিয়াও বহিল :না { তাঁহার পর পঞ্জাবি; সিন্ষুপ্রদেশ 
" ও উত্তর-পশ্চিম 'সীমাস্তে..ভ্বনিয়! উঠিল্‌ সান্প্রদায়িক--হিংসার 
দ্বাবানল-যাহাঁতে লক্ষ লক্ষ লোকের ধনয়নপ্রাণ জ্বলিয়া” পুড়িয়া 
ভস্মে পরিণত ছইল.।. 
হারা হইয়া. দলে দলে আশ্রয়ের আশীয় চলিল. পূৰ্ব্ব 'রা. 
চচম -যুখে.। -.দাঁবানলের, আন দিল্লীতে .ও- যুক্তপ্রদেশে . 
য়া-পিড়িল কিন্তু মহাঁত্বঁজীর প্রয়াসের ফলে এরং. শ্অঞ্চজের - 
কংগেসকম্মাদের, চেষ্টায় তাহা! নিবিয়া: গেল । অন্ত :দিকে 









£ স্থানের উচ্চতম" অধিকারীবর্গ ছলেবলে কাশ্মীর. অধিকার ' ; 


প্রাক্তন সৈম্বকে অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত করিয়া পাঠীইলেন, সেখানে 
. মুঠ, ধর্ষণ: ও হত্যাকাণ্ডের অভিযান চালাইতে | 


এক কোটির উপর. লোক, বাস্তছাড়ী) 


[ঘের-শাস্তির চেষ্টাও প্রতিহিংসা 'নিরোধের,. জন্য-ছিন্দুর .. 
অত্যাচারের ‘সংবাঁদদ্বানের 'অনিচ্ছাকে ছব্বলতা ভাবিয়া: : 


করার" .জন্ত. অযুত, সংখ্যায় প্রাঠীন, উপজাতি: .'ও লঞ্জারী: 


ভাঁরত- 


ও প্রসঙ্গ : 


' বা বিষ বানি ন মধ্যে: বীর রি অন্ত ই ঁ 


বিমানবাহিনী; পাঠাইতে বাধ্য: হইল, আরম্ভ হইল বিনা 
ঘোঁষণায়- কাশ্মীরের যুদ্ধ. ঘরের যুদ্ধ এইরূপে আরম্ভ হইল, 
এবং বাহিরে: যুদ্ধের আশঙ্কা ক্রমেই ঘনীভূত হইতে থাঁকিল। 
সারা. জগৎ -যেন “আতঙ্কে ক্রমেই 'অভিভূত “হইতে - লাগিল | 
ভারতের . বাহিরে “চীনেও 'সমরানল জ্বলিয়া উঠিল এবং 
'ফেলিস্ডিনে প্রবল আ'রব-ইহুদী সংঘর্ষ চলিতে, থাকিল'। ভারত-' 
"রাষ্ট্রের: পশ্চিয় সীয়াস্তস্থিত আতিষ্কের, ছায়া, গিয়া পড়িল পুর্ব 
সীমন্তের পারে, সেদিকেও, আঁতঙকগীড়িত উদ্ধাস্তর- স্রোত ক্রমেই 


সবার ‘সীমান্তের এপারে বহিয়া আসিতে লাগিল। ::-- 


' কি.নিদারুণ ছুরধ্বপাকের' মধ্য-দিয়] চলিয়া “গেল ১৩৫৪ 
সাল. অথচ ইহাই.আমাঁদের ্বাধীনতার' প্রথম বংসর.] ' 
'- আজ; সাল. আসিয়া দীড়াইয়াছে আমাদের 
সন্মুখে । কিন্ত আজ /ন্বীন বরষে নূতন হরযে” গান গাঁহিবার 
কবিও. নাই, তাহার প্রিয়তম, “শিশ্ক” মোহনদ্বাস করমটাদ 


- ১৩৫৫ 


গাস্ধীও নাই. আশার . বাম শুনাইতে আর্ত -ও ছুঃখব্িষ্ঠ . 


জনগণকে |. ঘরে-বাঁহিরে; চতুর্দিকে; আজ: যেন নৈরাস্ঠ- 
-বাদেরই জয়, দুর্দেবের আশঙ্কায়: সকলেরই ' মন চঞ্চল 
'ও বিক্ষিপ্ত । এরূপ ' বিপরীত- অবস্থার মধ্যে বর্ধফলের শুভ 
'ভবিয্দ্বাদী:করে_ এমন- দৈবজ্ঞ রে আছে কোথায় ?.: "সকলেই - 


. শুনীইতেছেন: "আসয় বিপদের রুথা, চারিদিকেই শোনা যায়... 


‘ক্ষোভ ও রোষের চীৎকার, অভিযোগ-অহুযোগে ছাঁইয়া গিয়াছে “: 


দেশ ;' অভাব ওকষ্ঠে জর্জরিত লোকের;মন 'আজ স্বভাবতই 
.অবসন্ন ও . ব্যস্তত্ৰপ্ত ! দেশের পরিস্থিতি যখন এইরূপ, তখুন 


'উদ্ধারের.পথ দেখাইকে কে; আসন্ন দুর্যোগের মুখে নাতি 


'যাগিষক্ডের হোতা উদগাতা কেকা আছে-কোবাঁ ?.. 

‘ ১৩৫৫ সলেরপথ অতি-দুর্গম সন্দেহ:নাই 1. তে দেশের: 
-নেতৃবর্গের মধ্যে যি. কিছুমাত্র - “পৌঁরুষ le ছে টি সে পথে 
. আমরা:নিষ্চয়ই পীর, পাইতে গ্রিন: : 
নিদারুণ £ দমন মুন উৎপীড়ন ' সত্বেও যে he স্বাধীনতার 
আলো নিযে নাই, এই সেদিনও যেখানে দেশের শতসহ্ত্র 


বৎসরের li 


ত 
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সম্তান- বিদেশীর শাঁসন-উৎদীড়নের মধ্য দিয়, স্বাতন্ত্রযর. 
কামনার, স্বাধীনতা-যুদ্ধের অনলে সর্বস্ব আঁছতি দিয়াছে, 
এই কয় মাসের মধ্যে সে দেশের সমস্ত বীর্য্য ও সহিষ্ণুত! 
' শেষ হুইয়া. গিয়াছে ইহা, অবিশ্বীস্ত। স্বাধীনতা বিনা- 
মুল্যে পাওয়া 'যাঁয় ন! ইহ! তে| ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় 
. লিখিত আছে। আমরা. দেড়ণত বৎসরের দাসত্বের ফলে 
. ভুলিয়াছি .যে স্বাধীনতার যৃল্যদান করিতে হয়' পৌরুষে। 
“বি আমর! স্বাধীনত! রক্ষা করিতে চাই তবে আমাদের প্রস্তুত 
হইতে হইবে খীর স্থির ভাবে, দৃঢচিত্তে, অনিমেষ সতর্ক দৃষ্টিতে 
- সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে, কেনন! স্বাধীন জগতে ক্লীবত্বের 
স্থান নাই ।. নৈরাধ্যবাদের অর্থ “ছায়াভয়চকিত মৃটের” আর্ভ-, 


নাদ, তাঁহাতে জর্বনাঁশেরই পথ খুলিয়া যায়। আমাদের ' 


" এখন স্মরণ রাখিতে হইবে সুদুর. অতীতের পিতৃপিতামহগণের 
গৌরবমর বীরত্বের কথা, শোণিত-তর্পণের কথা । 


আত্ম-প্রবঞ্চনাঁর দিন চলিয়া গিয়াছে । মুখে বলিব বেদান্তের - 
মায়াবাদের কথা, কাজের বেলায় প্রতিদিন প্রতিক্ষণে চলিব . 
বান্তববাঁদেন্ পথে, সকাল সন্ধ্যায় আওড়াইব গীতার জ্বলন্ত ক্ষাত্র- 


বর্থের শ্লোক, বিপদের সন্মুখে দিব চরম ক্লীবত্থের পরিচয় এবং 
- তাহা'র'ফলে বিপদ আরও ঘনীভূত হইলে অন্তের উপর দৌষা- 
রোপ করিয়া, তর্জ্জনে গর্ধনে নিজের অপদার্ঘতা ঢাকিবার চেষ্টা, 
.: করিব এবং শেষে “সর্বনাশ সমুৎপন্প” হইলে সর কিছু ছাড়িয়া, 
. পলায়ন করিয়া, কপাল চাপড়াইয়া, অদৃষ্টের দোষ দিয়! কাঁছুনী 
.গ্রাহিব, এই কি .আজকার দিনে. মনুয্ত্বের নিদর্শন? যদি 

' পৌরুষ থাকে, ১৩৫৫ সালেই'ভাগ্যচক্র ফিরিবে, নহিলে নয় । 
সর্বশেষে বাংলার কথা। লিখিবাঁর সময় শোনা যাই- 
তেছে যে বাংলার মন্ত্রীসভা! ভাঙ্চিবার জন্ত ব্যবস্থাপক সভার 
কয়েকজন ধুরঞ্ধর আবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন ! বলা 
' বাছল্য, ইহাদের এই চেষ্টা সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বার্থ সম্পর্কিত |. যদি 
' দেশের মদলাঁষঙ্গল ইহাদের উদ্দেশ্য হইত তবে তাহার পরিচয় 
আমরা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যকালেই পাইতায় বা 


অন্যরূপে; দেশের মঙ্গলের জন্য মন্ত্রীসভার কার্য্যকলার দোষগুণ ' 


ইহারা সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেন । সেইরূপ কোনও 
কিছু অভিযোগের অভাবে . এবং এ মহাশয় ব্যক্তিদিগের 
মনোবৃত্তির পরিচয় থাকায় আমরা বলিতে বাধ্য যে দেশের 
এইরূপ ছুর্দিনের মধ্যে হঁহাঁদের এরূপ স্বার্থাম্বেষণ অতিশয় 
নিন্দনীয়! ইহারা আগে প্রকীন্তে বলুন যে মন্ত্রীসভায় প্রবেশ 
করিয়া দেশের কি উপকার' ইহারা করিতে চাহ্ন এবং 
'অতীতে ইন্থারা দেশের নামে নিজেদের শ্বার্থসিদ্ধি ছাড়া কি 
করিয়াছেন যে দেশের লোক ইহাদের হাতে শাসনের ভার 
ছাড়িয়া দ্রিবে। কংগ্রেসের নাম লইয়াই তো কলিকাতা 


করপোরেশনকে ক্রমে চোঁরপোরেখনে পরিণত করা হইয়াছে, 


শেষে কি বি,পি,সি,সি “বঙ্গীয় প্রাদেশিক চৌর-চক্রে” পরিণত 
হইবে ? পূর্ববঙ্গ ডুবাইয়| কি ইহাদের আশ মেটে নাই? 


আলোচনার বাহিরে রাখিতে চাই। 


-খেলাফৎ 


"করিতে পারিবে | বিহার প্রদেশে ১৯৪৬ সালে মুসল] 


করিতে হইল । তাহার পর ১৯৪৭ সালের ওরা জুন ভাষ 


১৩৫৫ 


ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থান রাষ্ট্রসমস্যা . 
১৩৫৫ সালের বরা বৈশাখ হইতে ৫ই বৈশাখ, পরত 
ভারতরাষ ও পাকিস্থানবাষ্টরের প্রতিনিধিবর্গ কলিকাতায় একটি 
সম্মেলনে বাগ বিতণডার নিযুক্ত ছিলেন। এই বাগ বিতণার 
বিবরণ যাহা দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার এ 








.উপর নির্ভর করিয়াই আমর! নান! আলোচনায় প্রবৃত্ত: হইতে ' 


পাঁরিতাম | কিন্তু যে দিদ্ধান্তসমূহ এই জন্মেলনে গৃহীত 
হইয়াছে তাহা সোমবার, ৬ই বৈশাখ, ঘোষণা করা-হইয়াছে। 
তাহার ফলে সংস্কার-বিযুক্ত মন লইয়া এই বিষয়গুলির বিচার 
করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । সেইজ্রন্ত প্রথমেই এই সংস্কার- 
গুলির গতিপ্রক্কতির. আভাস দিতে হয়। কারণ এই সংক্কার- 
রাজিই বর্তমান হিন্দু-মুসলমানের সমস্তা সু্টি করিয়া ভারত- 
বর্ষকে বিভক্ত করিয়াছে 1 এই বিভাগের. ফলে যে মনো- 
মালিন্তের স্থটি হইয়াছে, তাঁহা এই তিল বহিঃপ্রকাশ 


. মাত্রা, 


জামর! গত চল্লিশ “বৎসরের সা নিরিখে; এই 
মনোমালিতের বিচার করিব.।- তাঁহার পূর্বের ঘটনা! বর্তমান 
এই. চল্লিশ “বৎসরেব 
প্রাক্কালে আমরা বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাক্ষাৎ - 
পাই। এই আন্দোলনের স্বব্রপাঁভে হিন্দু-মুসলমান সমস্ত. . 
বাঙালী ইহার বিপক্ষে ছিল । সেই একাএত| বেশী দিন টিকে-_ 
নাই। ঢাকা নগরীকে রাজধানী করিয়া পূর্বববন্গে, একটি মুসলিম 


প্রদেশের প্রতিষ্ঠা করিবেন_-বড়লাঁট কার্জন এই প্রলোভন 
' দেখাইয়া নবাব সলিযুল্লা প্রমুখ মুসলমান সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর 


নেতৃবর্গের. সহায়তা লাভ করিতে সমর্থ হন . ভারতবর্ষের 
রাজনীতি ক্ষেত্রে এই যে ভাঙ্গন. বেখ। দিল তাহা! আর জোড়া- 
লাগিল না ।' ১৯১৬ সালের লক্ষী প্যাকৃট, ১৯১৯-২১ সালের 
আন্দোলনে ছিন্দুর সহযোগিতা, রাম্‌সে. ম্যাক্‌- 
ভোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা সম্পর্কে কংগ্রেসের “না এহণ 
না বর্জন” নীতি, সবই ব্যর্থ হইয়াছে। ইহাতেই শেষ হয় 
নাই'। , ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ-প্রবপ্তিত যে দানবীয় রূপ 
আমর! কলিকা ভা নগরীর বুকে, ও তাওবলীল! নৌয়াখালিতে 
দেখিলাম, এই অভিজ্ঞতার পর ইহা বিশ্বাস করা ক 
হইয়া পড়িল যে হিন্দু মুপলমাঁন আবার প্রভিবেশীরূপে 











উপর অনুরূপ দানবীয় অত্যাচার চলিল । ১৯৪৭ সালে; 
মাসে পঞ্তাবের হিন্দুশিখ সম্প্রদায়কে সেই অভিজ্ঞতা 


বিভাগের ঘোষণার অল্পদিন পরে পশ্চিম পঞ্জাব ও পুর্ব পঞ্জী 
ঘটনা ভারতবর্ষের বুকে এমন রক্তরেখা টানিয়া: দিয়াছে” 
যে, . তাহা গান্ধীজীর বুকের রক্ডেও নি যাইবে. কিনা 
সন্দেহ । 


- বৈশাখ 
শশী 

১৯৫৫ সালের বৈশাখ মাসের এই চারিটি দিন এই মর্ম্শাস্তিক. 
ইতিহাসের মোড় ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছে। ভারতরা্্রের :) 
প্রতিনিধি ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কয়েকজনকে এই 
চেষ্টার জন্য আমরা অভিনন্দন জাঁনাইতেছি ৷ ফলাফল নিরপেক্ষ 
হইয়া এই চেষ্টাকে গান্বীত্রী-প্রবপ্তিত কর্শ্মের অঙ্গ বলিয়া 


+ আমরা মনে করি। পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ-বীঁটোয়ার! করিয়া 


_ লওয়! একটা অস্বাভাবিক কাৰ্য্য নয়, এর অন্ত খুনাখুনি করিতে 
| গেলে যে অবস্থা দাড়ায় তাহাই গান্ধীজী প্রত্যক্ষ করিয়া 

গিয়াছেন। আমাদের এই নৈতিক অবনতির বেদনায় 
| ভাহার বাচিয়া থাকিবার ইচ্ছাও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। 


_- প্রতিবেশীর মধ্যে.যে আঁত্বীয়ত| ও সৌহার্দ্য স্বাভাবিক তাহাই. 


, গান্ধীজী ফিরাইয়। আনিতে চাহিয়াছিলেন।. বর্তমান 
- সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি সেই. ইচ্ছা পূর্ণ করিলে তিনি আমাদের 
. আশীর্বাদ করিবেন। এই কথা ভাবিয়াইআমরা ভাঁরত- 
রাষ্রর প্রতিনিধিবর্গের নেতা প্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী যে অনুরোধ 
-করিয়াছেন--“চুক্তিনামার জর্ভীবলী সম্পর্কে খুব সমালোচনা. 


মা করিতে”-_ভাঁহা! মানিয়া . লইলাঁম । এই সর্তগুলি কি. 


ভাবে প্রতিপালিত হয়, তাঁহার পরীক্ষার সময় আমরা 
 দিব। “পাকিস্থান” রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের নেতা জনাব 
' গুলাম মহম্মদ “হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া মনস্থির করিতে” 
অন্থরোঁধ জাঁনাইয়াছেন। এই সম্পর্কে আমরা বলিতে চাই যে 
“হৃদয়” দিয়া ভারতবর্ষের বিভাগ আমর! সমর্থন করি না ও 
করিতে পাঁরিব না। বর্তমানে যে বব্যবস্থা হইয়াছে তাহ 
. আপদৃধর্্ম বলিয়া আমরা! গ্রহণ করিয়াছি । সেইজন্য একটা 
সর্ভ সম্বন্ধে আমাদের মনে দ্বিধার ভাব রছিয়| গেল £ 


“পাকিস্থান ও ভারতের কিম্বা ইহাদের উড - 


একীকরণের কোনরূপ প্রচারকার্য্য নিরুৎসাহ করা হইবে। 
অংশসমূহের মধ্যে 'একপক্ষে পূর্বব বঙ্গ এবং অপর পক্ষে 


পশ্চিম - বঙ্গ, আসাম, কুচবিহা'র কিন্বা লি রাজ্যও ধর] 


- হুইবে ৷” 


অর্থাৎ লাট মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়! - 
আঁচড় কাটিয়া দিয়াছেন তাহা চিরকালের জন্ত মানিয়! 


যে 
লইতে হইবে । এরূপ দাবি মান্থষের জ্ঞানবিশ্বাসের আশী- 
আবেগের স্বাভাবিক পরিণতির বিরুদ্ধ ধর্ম । : আমরা মনে 
করি “পাকিস্থান” রাষ্ট্র যখন তাঁরতরাষ্্র হইতে. রাজনীতিক 
অর্থে ভিন্ন ধর্মী তখন বন্ধুতা বা শত্রুতা সম্বন্ধে অপরাপর রাষ্ট্রে 


মতই ক্ষেত্রে. কর্ম্ম বিধিয়তে এই নীতি অনুসারে তাহা স্থির 


হইবে । আমরা! মনে করি না ভারত-রাষ্ট্রের মুসলমান অধিবাসী 
' এত শীগ্র তাহাঁদের “পাকিস্থানী” মনোভাব -বদলাইয়া! ফেলিতে 


' পারিয়াছে। আমরা মনে করি না যে “পাঁকিস্থান”বাসী হিন্দু . 


ও শিখ এত শীদ্ৰ তাহাদের রাজনীতিক বিশ্বাস. বদলাইয়া 
ফেলিতে পারিবে । এই ছুই রাষ্ট্রের এই ছুই বিরুদ্ধ মনোভাবের 


বিবিধ প্রসঙ্গ চুক্তিনামার বিস্তারিত বিবরণ 





৩ 
অতিত স্বীকার করিয়াই ছুনিয়ার সহটময় পথে চলিতে আরম্ভ 
করা উচিত৷. কলিকাঁত| সম্মেলনের সিন্ধাস্তসমুহ . এই বিরুদ্ধ 
'ভাবন্ধয়ের মধ্যে একটা সেতু নিৰ্ম্মাণ কৃরিতে চেষ্টা করিয়াছে 


স্থান, তাহাদের পক্ষে এর বেশী সার্থকতা দাবী করা বিচারসহ 


হইবে না। যে হিংসার স্রোত ও অপমানের স্রোত ছুই রাষ্ট্রের 


মধ্যে প্রবাহিত তাহা সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করা রাজনীতিক ' 


কৌশলের কার্য। সেই কৌশল ছুই রাষ্রের আছে কিন! 
তাহা! ৬ ভবিষ্যতে পরীক্ষিত হইবে । 
চুক্তিনামার বিস্তারিত বিবরণ 


চুক্তিনামার সর্ভাবলীর ' বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত 
হইল :-- 


* যেহেতু উভয় ডোমিনিয়নের, EE স্বীকার করিতে- 


ছেন যে, সংখ্যালঘুদের ব্যাপকভারে বাস্তত্যাগ কোন ডোমি- 





নিয়নেরই স্বার্থের পরিপোষক নহে, তাহার! বাস্তত্যাগকে. 


নিরুৎসাহ করার জন্য ও বাস্তত্যাগ বন্ধ করিবার উপযুক্ত অবস্থা 


সৃষ্টির জন্য সম্ভবপর সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দৃঢ় ' 


প্রতিজ্ঞ, তাঁহারা বান্তত্যাগদিগকে তাহাদের পৈতৃক বাড়ীতে: 


ফিরিয়া যাইতে যত দুর সম্ভব উৎসাহ ও স্থযোগন্গবিধা দিবেন, 
সেই হেতু ছই ডোমিনিয়ন নিয়োক্ত বিষয়গুলি টানি 
লইভেছেন £ - | 
| ১ম ধারা 
১। সংখ্যালদুগণ যে ডোঁমিনিয়নে বাস “করে- তাহাদের 
জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার এবং তাঁহাদের সুবিচার পাওয়ার ও 


নাগরিক অধিকার রক্ষার নিশ্চিত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সেই, 


ভোমিনিয়নের গবর্ণমেপ্টের উপর নির্ভর কতে।, 
২। ভারতে ও পাঁকিস্থানে প্রত্যেক লোকের সমান 


অধিকার, ক্ুযোগন্গুবিধা, বিশেষ অধিকার ও বাধ্যবাধকতা 


থাঁকিবে ; সংখ্যালঘুদের সম্বদ্ধে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা 
থাকিবে না; তাহাদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকার . 
সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করা হইবে |. 


পা 


বিশেষ দ্রষ্ঠব্য--“শিক্ষা বিষয়ক” অধিকার সংস্কৃতি নি 5 


_ অধিকারের অন্তভূক্ত। 


৩। পাকিস্থান ও.ভারতের কিন্বা উন অংশসমূহের 
একীকবণের কোনরূপ প্রচারকার্ধ্য নিরুৎসাহু রুর|! হইবে । 


অংশসমূহের মধ্যে এক পক্ষে পূর্ব বঙ্গ এবং অপরপক্ষে পশ্চিম. 


বঙ্গ, আঁসাম, কুচবিহাঁর কিম্বা ত্রিপুরা! রাজ্যও ধরা হইবে । 


বিশেষ ব্রষ্ঠব্য-_প্রচারকার্ধ্য বলিতে এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত I 


হইতে পারে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানও বুঝাঁইবে | 
৪। উভয় গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিতেছেন যে আরও ভাল 


আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য সংবাঁদপত্রপমূহের সর্বাঙ্গীধ সহযোগিতা] 


একান্ত আবশ্যক ; সুতরাং. উভয় গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিতেছেন 


DE 


ন 


{ 
| 
i 


. ষে,প্রত্যেক ডোমিনিয়নে সংবাঁদপত্রগুলি যাঁহাঁতে নিয়োক্ত 


~ 


- কাঁজসমূহ ন! করে. তজ্ঞন্ত . যেখানে সম্ভবপর হুইবে সেখানে 


সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিয়া সর্ব 
" প্রকার চেষ্টা করা হইবে-. | 
(ক) অপর ডোমিনিয়নের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য । €খ) 


" কোন ডোমিনিয়নের 'অধিবাঁসীদের কিম্বা তাহাদের কোন: 
_ অংশের-মধ্যে উত্তেজনা, ভয় কিন্বা আতঙ্কের স্ষ্টি হইতে পারে 
এরূপ সংবাদ অতিরঞ্জিত ভাবে প্রকাশ । 


(গ) এক 
চি কর্তৃক অপর ভোঁমিনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁষণাঁর 
". সমর্থক অথবা ছুই ডোমিনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ অবস্ঠস্তাবী এইরূপ 
অর্থবোধের কোন বিষয় প্রকাশ । | 

"৫1 উভয় ডোঁমিনিয়নে সংখ্যালঘুগ্ণ, তাহাদের প্রতি 
অত্যাচার বা অন্তায় ব্যবহারের এজাঁহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা 


* অবলম্বিত ন! হওয়ার অভিযোগ্‌ করিলে তৎসম্বন্ধে সত্বর তদন্ত 


হইবে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে 1 

৬। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলায় প্রাদেশিক সংখ্যা- 
লঘিষ্ঠ বোর্ড থাকিবে এবং এই প্রাদেশিক বোর্ডের অধীনে 
জেলা সংখ্যালধিষ্ঠ বোর্ড থাকিবে । এই বোর্ডসযূহু সংখ্যা- 
লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা! করিবে, তাঁছাদের মন হইতে 
ভীতি দুর করিবে ও রিশ্বীসের ভাব জাত করিবে । এই 
- বোর্ডসমৃহ্‌ ক্ষিপ্রতার সহিত সংখ্যাঁলধিষ্ঠদের অভিযোগ কর্ড 
পক্ষের গোচরে আনিবে এবং সস্তোষজনকভাবে ও কষিপ্রতার 
সহিত তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা করিবে ।' 

প্রাদেশিক সংখ্যাঁলথিষ্ঠ বোর্ড গাঁচ জন সদপ্ত লইয়! গঠিত 
হুইবে বলিয়! প্রস্তাব করা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান সংখ্যালথিষ্ঠ 
সম্প্রদায়ের অন্ততঃ. তিন জন সদবস্ত থাঁকিবেন, উছারা প্রাদেশিক 

ন সভার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সযূহের সদন্তগণ দ্বারা 
নি হুইবেন। অবশিষ্ট .ছুই জন প্রভাবপ্রতিপত্ডিসম্পন্ন 
ব্যক্তি হইবেন ও প্রাদেশিক সরকাঁরের দ্বার! - মনোনীত 
-হুইবেন্ন। জেল! সংখ্যালঘিষ্ঠ বোর্ডের চেয়ারম্যান. জেলা 
ম্যাজিঞ্টেট এবং প্রাদেশিক বোঁডে'র চেয়ারয়্যান এক জন মন্ত্র 


পু পাস সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন । 


উভয় ডোমিনিয়নের গবন্মেণ্ট এবং উভয় ভোমি- 
টি প্রদেশসমূহের গবন্ধেন্ট তাঁহাদের কর্মচারীদের ভাল 
ভাবে. জানাইয়| দিবেন যে, যদি কোন সরকারী কর্শচারী 


- সংখ্যালঘিষ্ঠ সপ্রদ্বায়ের লোকদের . জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার 


কাৰ্য্যে কোন অবহেলা দেখান অথব] প্রত্যক্ষ ও -পরোক্ষভাবে 
'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন অথবা 
কর্তব্যের সময়-সংখ্যালথু সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি বিরুদ্ধ 
মনোভাব প্রদর্শন করেন তবে তাঁহাদের কঠোর শান্তি দেওয়া 
হইবে । 

৮৭. একক অধবা দলবদ্ধভাবে, যি কেহ- সংয্যাল্ল 


১৩৫৫ 





সম্প্রদায়ের মনে ভীতির সঞ্চার করে তবে তাঁহার মিরুকে 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে । 
৯। উভয় ডোমিনিয়ন নিয়লিখিত অতিযোগাসমূহ দঃ 


: করিবার জন্ত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন £_- 


(ক) আমদানী ও রপ্তানি লাইসেলস মঞ্জুর করা সম্পর্কিত . 
বৈষম্য 'এবং রেলে মাল প্রেরণের অগ্রাধিকার সম্পর্কে * 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ । 
খে), সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের বিরুদ্ধে অর্থনীতি, 


বয়কটের চেষ্টা অথবা তাহাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যহত i 


করার চেষ্ঠা বন্ধ করা । ্ 
উভয় ভোমিনিয়ন গবন্মেন্ট াহাদের নিজ নিত প্রদেশ- lj 


সমুহকে তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় এ নীতি অনুসারে 


কাঁজ করিতে বলিবেন। | | 

যেসকল জেল] অথবা স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোক 
চলিয়! গিয়াছে সেই সকল স্থানে বাস্তত্যাগীদের সম্পত্তি. 
তত্বাবধাঁনের. জন্য বোর্ড” গঠনের নিমিত্ত পুর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ 
গবন্মেন্ট আইন প্রণয়ন করিবেন। এ প্রকার বোঁ্ড গঠনের . 
যদি দাবী কর! হুয় তবেই বোর্ড গঠিত হুইবে । যদি সম্পত্তির ' 
মাঁলিকগণ অনুরোধ করেন তবেই বোঁড সম্পত্তির তত্বাবধাঁন- 
ভার গ্রহণ করিবে। তাহাদের কাৰ্য্য তত্বাবধায়কের কার্য্ের 
ন্যায় হইবে এবং এ সম্পত্তি হস্তান্তরের কোন ক্ষমতা তাহাদের 
থাকিবে না। সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের লোকদের লইয়া এই 
সকল বোঁড“ গঠিত হইবে । 

জধ্ব্য_ যাহার! ১৯৪৭ সালের ১ল! জুন 'অথবা তাঁহার 
পরে প্রদেশ ত্যাগ করিয়াছেন এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া 
আঁসিবার পর শ্বগৃছে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছ| প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাদ্বেরই আশ্রয়প্রার্থী বল। হইবে । 

প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের জন্ত বিস্তৃত প্রস্তাব রচনার 
উদ্দেন্তে উভয় গবর্মে্ট অবিলান্বে অফিসারদের লইয়া একটি 
কমিটি গঠন করিবেন । 

২য় ধারা . 

এ যাহাতে কার্য্যকরী হয় তৎসম্পর্কে সুনিশ্চিত 
হৃইবার জন্য ছুই ডোঁমিনিয়নের প্রতিনিধিগণ ছুই মাসে অন্ততঃ 
একবার সম্মিলিত হইবেন 1 উক্ত বৈঠকে উপরোক্ত নীতি কোন 
ভোমিনিয়নে প্রতিপালিত ন! হওয়ার দৃষ্টান্ত থাকিলে উখাপন 
কর! হইবে । পূর্ব বাংল! ও পশ্চিম বাংল! সম্পর্কে জরুরী 


"প্রয়োজনের আঁবষ্যকত!| হেতু হুই প্রদেশের প্রধান মন্ত্রিগণ 


মাসে অন্ততঃ একবার উক্ত উদ্দেস্টে মিলিত হুইবেন। 
এতদ্ব্যতীত ছুই প্রদেশের চীফ সেক্রেটা রীঘয় পনর দিনে এক- 


বার সম্মিলিত হুইবেন। যখন আসাম, কুচবিহার ও ব্রিপুরার 


সমস্তা আলোচিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে তখন পশ্চিম 
বঙ্গের চীফ সেক্রেটারী উক্ত অঞ্চলের প্রতিন্ধিদের যয য় 
ব্যবস্থা করিবেন । 


বৈশাখ 





ূ ওয় ধারা 
7" _-১। এই সম্মেলন অগৌশে আর একটি আত্তঃভোমি- 
. "শয়ন সন্মেলন আহ্বান করিবার জন্য সুপারিশ করিতেছেন । 
এই সম্মেলনে যে অপরাপর প্রদেশ (পূর্ব ও পশ্চিম পঞ্জাব 
এবং সীমান্ত প্রদেশ. ব্যতীত ) হইতে ব্যাপকভাবে বাস্তত্যাগ 


৮-্ইয়াছে অথবা বাস্তত্যাগের সম্তাবনা আঁছে সেই সকল. 


দেশের প্রতিনিধিগণ উপরে উল্লিখিত প্রস্তাব অর্থবা নিয়োক্তি 

ধরায় অপর উপযুক্ত প্রস্তাব গ্রহণের জন্থ সমবেত হুইবেন $= 

. (ক) যে সকল শরণাগত এক ডো।মনিয়ন হইতে অপর. 

এভাখিনিয়নে সাময়িকভাবে বা অন্যভাবে চলিয়া গিয়াছেন 
"তাঁহাদের সম্পত্তি রক্ষা বা রক্ষা সম্পর্কে অপর ব্যবস্থা ৷. 

(খ) উপদ্রত এলাকায় এমন অবস্থার স্থগ্টি করা যাহাতে 
সংখ্যালিষ্ঠরা! তাহাদের স্বার্থ ও অধিকার সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ 
বলিয়া আশ্বস্ত. হইতে পারে: এবং ' বাস্তত্যাগ. বন্ধ হইতে 
পারে কিম্বা বাস্তত্যাগীদিগকে পুনরায় তাঁহাদের TE 
প্রত্যাবর্তনে উদ্ধ দ্ধ করিতে পারে । 


. পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিশেষ সমন্তা সম্পর্কে বিবেচনার 
" জন্য অনুষ্ঠিত হুইবে । এ সম্মেলনের ব্যবস্থাও অগৌণে করিবার 
জন্ত এই সম্মেলন সুপারিশ করিতেছেন। . 

৩। আর একটি আভঃ-ডোমিনিয়ন সন্মেলনও অগোপে 
. আহ্বান করিবার জন্য সুপারিশ কর! 'হইয়াছে। এই সম্মেলনে 
এ পূৰ্ব্ব বাংলা ও আসামের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত .থাকিয়! পূর্ব 


বাংলা হইতে আসামে যাইয়া 'যুসলমানদের বসবাস সম্পর্কে _ 


* এবং উক্ত সম্মেলন হইবার সাপ্‌ক্ষে ব্যবচ্ছেদের পুর্বে আসামে 
.. পুর্ব বাংলার বসবাসকারী মুসলমানদিগের সম্পর্কে কোন 
" ব্যবস্থা অবলম্বন কিংবা ব্যাপকভাবে বাস্তত্যাগের সম্ভাবনা 
থাকিতে পারে এমন কিছু করা হইবে না বলিয়া উভয় পক্ষ 
সন্মত হুইয়াঁছেন। 
৪র্থ ধারা ; Ne | 
আভ্তঃ-ডোঁমিনিয়ন সম্মেলনের নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়াছেন তৎসম্পর্কে 
এ আলোচনা হুইয়াছে এবং উভয় ডোমিনিয়ন এতৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
পত্রে উল্লিখিত সংশোধন সহ উক্ত রিপোর্টের সুপারিশ 
. অবিলম্বে কাৰ্য্যকরী করিবার জন্থ ছুই ডোমিনিয়ন সন্মত 
- হুইয়াছেন। উত্ত কমিটির রিপোর্ট এই সঙ্গে দেওয়া! হইল |. 
বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ 
স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়াতে উভয় ভোমিনিয়নের 


ks মধ্যে সুক্ষ নির্ধারণ. ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং মাল চলাঁচল সম্পর্কে 


. রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ, সম্পর্কিত বিধিনিষেধ আরোপ" করিতে 
হইয়াছে । উল্লিখিত বিষয় সহ অন্তান্ত আরও বছ- সমস্ত! 


_ বিবি িমাসারবসতারিভ বিবরণ এ ক 


পরীক্ষার জন্ত ভারজ-পাকিস্থান- সম্মেলন পরেই জর 
'ডোমিনিয়নের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, কয়েকজন প্রাদেশিক ও 


. দেশীয় রাজ্যের কর্মচারী এবং বিশেষজ্ঞদের লইয়া “একটি “ 


কমিটি নিয়োগ করেন। শিন্ক নির্ধারণ ব্যবস্থা ও নানারূপ 
বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ার ফলে যে আর্থিক কষ্ট এবং 
যাত্রীদের বহু অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে ইহা উপলব্ধি করিয়া 
কমিটি যথাসম্ভব উহার কঠোরত! ইত্যাদি হ্রাসের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেন। কমিটি ইহাঁও বিখেষ- ভাবে উপলব্ধি 
করেন যে আর্থিক কষ্ট সুষ্টি হওয়াতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
নরনারী-ব্যাপকভাঁবে বাস্তত্যাঁগ করিতেছেন, কাজেই এইরূপ 


অবস্থা চলিতে দেওয়! সমীচীন নহে । উভয় ডোমিনিয়নের 


স্বার্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কমিটি নৃতন পরিস্থিতি 
অনুযায়ী সমস্তাঁগুলিকে যথাসম্ভব সহজ উপায়ে সমাধানের: 
উদ্দেশে কতক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করেন।. কমিটির . 
যে সমস্ত প্রস্তাব ভোমিনিয়ন ও প্রাদেশিক মন্ত সম্মেলনে 


গৃহীত হইয়াছে তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল । 
মা আরও জানা দিয়াছে নে হি বডি 
- একটি পৃথক সম্মেলন পূৰ্ব্ব ও পশ্চিম পঞ্জাব এবং উত্তর- - 


১। মাল ও যাত্রী চলাচল সম্পর্কিত বিধিনিষেধ । 

(ক) উভয় ডোমিনিয়নের যাত্রীদের সাধারণ বিছানাপত্র 
বলিতে কি বুঝাইবে তাহা উভয়পক্ষের সুন্ধ রি উড 
যুক্তবৈঠকে স্থির, করিবেন.। fe 

. (খে), বিছানাপত্র সম্পৰ্কিত বিধিনিষেধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে _- 
বিরক্তিকর আচরণ ও যাত্রীদের অযথা হয়রানির প্রতি বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । | 
গে) প্ন্ধ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত, ব্যক্তি ব্যতীত অপর 
কেহ্‌ যাত্রীদ্বের বিছানাপত্র তল্লাসী করিতে পারিবে না । '- 

(ঘ) নীতি হিসাবে গাঁত্রতল্লাসীর ব্যবস্থা যথাসস্তব পরি- 
ছার করিতে হইবে । গোপনে কোন দ্রব্য লইয়া যাইতেছে 
এইক্সপ সন্দেহ জন্মিবার সন্তোষজনক কারণ থাকিলে গাত্র- 
তন্নাসী লওয়া হুইবে। উল্লিখিতরূপ ক্ষেত্রে শুক্ক বিভাগের 
কর্মচারীদের মধ্যে, ঘটনাস্থলে যে সিনিয়র অফিসার উপস্থিত 


- থাকিবেন তাহার সমক্ষে গাত্রতল্লাপী লওয়া "হইবে এবং 


তত্লাসীর . সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে |. আইনের 
প্রয়োগ যাহাতে যথাযথভাবে হয় ততপ্রতি লক্ষ্য রাখার জন্থ 
সংযোগরক্ষাকারী অফিসারকে সুযৌগস্থবিধ। দিতে হইবে । 
ডি) কোন কারণে মহিলাযাত্রীর গাত্রতল্লাসী - লওয়া 
অপরিষার্ধ্য হইলে সামুদ্রিক শুক্ষ আইনের বিধান অন্থসাঁরে 
মহিলা অফিসার দ্বার তল্লাপী করিতে হইবে । 

(5) "যাত্রীদের ব্যক্তিগত ্ব্যাদির ক্ষেত্রে শুল্ক বিভাগীয় 


" বাঁধাঁধরা নিয়মের দায় হইতে অব্যাহতি অথবা কঠোরতা! হাঁসের 


উদ্দেশে উভয় ডোঁমিনিয়ন স্ব স্ব টেরিফ সিডিউল এবং আমদানী- 


" রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি পুনবিবেচন! করিবেন । - 


- (ছ) যাত্রীদের সুখস্গুবিধার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার 





৬ | | E নারী 





নীতি গ্রহণ করিতে হইবে । “থ; প্যাসেপ্তীরদের অযথা 


তল্লাপীর দায় এবং হয়রানি হইতে অব্যাহতি দানের জন্য' . 


যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে । " 

(জ) অনুমোদিত "সরকারী কর্মচারী, অর্থাৎ পুলিস 
অফিসার ব্যতীত অপর কেহ নিষিদ্ধ পণ্য অথবা গোপনে মাল 
আমদানী রপ্তানী চালাইতেছে কিংবা উক্ত কাজে লিপ্ত এরূপ 
সন্দেহজনক কোন. ব্যক্তিকে সীমান্ত অতিক্রমকাঁলে আটক 
করিতে পারিবেন না| উল্লিখিতরূপ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের 


অন্ত নিকটবর্তাঁ কাষ্টম.খাটিতে প্রেরণ করিতে হুইবে। ভুলব . 


বিভাগীয় কর্মচারী ব্যতীত অপর কেহ তাঁহার জিনিষপত্র 
তল্লাসী করিতে পারিবে না । অনুমোদিত প্রত্যেক অফিসারকে 
যথারীতি “ব্যাজ” ধারণ করিতে. হইবে ৷ 

(ঝ) শ্তক্ক বিভাগ কৰ্তৃক অন্থমোদিত প্রত্যেক বিনে 
ব্যাজ’ অথবা পরিচয়পত্র রাখিতে হইবে । 

(ঞ) কোন যাত্রী কাঁষ্টমস সীমান্ত অতিক্রম রি 
পুনরায় তাঁহার গাত্র অথবা জিনিষপত্র তল্লাসী করা হইবে না । 

০১1 পণ্য ও অন্থান্থ দ্রব্য | 

পণ্য ও অগ্থাঞ্চ দ্রব্যাঁদির চলাঁচলের সুবিধার - জন্য কমিটি 
নিয়োক্ত সুপারিশগুলি পেশ করেন, 

(ক) উভয় ডোমিনিয়নকে যথাসস্তব পরস্পর নিকট 
- অঞ্চলে সমসংখ্যক কাঁষ্টঘস পোষ্ট স্থাপন করিতে হইবে । 
''-(খ) আর্থিক দিক বিবেচনা করিয়া” উভয় ডোমিনিয়ন 
যথাসম্ভব আমদানী ও রপ্তানী শুক্ষ ধার্য্যযোগ্য দ্রব্যের তালিকা! 
হাঁস করিবেন.। সুনির্দিষ্ট কতক দ্রব্য ব্যতীত - অপরশগুলি 
শুক্ষমুক্ত বলিয়া গণ্য করিতে হুইবে । ইহাতে পচনশীল দ্রব্যের. 
ক্ষেত্রে যে অন্বিধ! দেখা দিয়াছে তাহ দূরীভূত হইবে । 


গে) উভয় ভোমিনিয়ন অন্থরূপভাঁবে রপ্তানী বাণিজ্য - 


নিয়ন্ত্রণসম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি পুনবিবেচন| করিবেন । উভয়প্ভোঁমি- 
নিয়নে বর্তমান আমদাঁনীর উপর কোনরূপ শ্রপ্ষধাধ্য নাই । 
- (ঘ) সীমাস্তবাঁসপী কোন ক্কষক অপর ডোমিনিয়নে_চাঁষ- 


আবাদ করিলে এবং উৎপন্ন হাম্ভ নিয়ন্ত্রণ তালিকাভুক্ত থাকিলে ' 


শম্ভ. সংগৃহীত হইবার পর একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে 
তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য উক্ত শন্তের একটা 
অংশ গৃহে লইয়া যাইতে দেওয়া হুইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে 
আইনের কড়াকড়ি যথাসম্ভব হ্বাস করিতে হইবে । 
২। মাল চলাচল ব্যবস্থা 

(১) অপর ডোমিনিয়নকে মাল চলাচলের সুবিধাদানের 
উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ডোমিনিয়নকে আত্তর্জাতিক চুক্তির- বিধানা- 
' লী অনুযায়ী কাঁধ্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হুইবে ; 
(২) চুক্তিবদ্ধ ভাবে চাঁলানী মালের বহিবিনিময় ব্যবস্থার দরুন 
পাওনা'কিন্বা-দেনা হইলে তাঁহা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথাক্রমে 
যে ভোমিনিয়ন হইতে মাল. প্রেরিত হইয়াছে, কিস্বা যে 








স্পিন 


ভোমিনিয়নে প্রেরিত হইয়াছে তাঁহার উপর বন্তিবে, যে 
ডোমিবিরনের ভিতর দিয়! ইহা চলাচল করিবে তাঁহার উপর 
নহে; 
মাল চলাচল ব্যবস্থার অনুরূপ সুযোগস্ুবিধ! দিতে হুইবে ; 
(৪) উভয় ডোমিনিয়নের শুক্ক বিশেষজ্ঞগণ বৈঠকে মিলিত 





হইয়া ভৌগোলিক অবস্থান ও মাল চলাচলের স্থবিধা ' 


অন্ুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে মাল চলাচলের যথাসম্ভব সহজ 
ও সরল পন্থা নির্ধারণ করিবেন । বিশেষ. দ্রষ্টব্য £_-উভয় 


ভোমিনিয়নের সীমান্তবর্তী খাটিসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে ' 
মাল চলাচল খাটি স্থাপনের আবষ্টকতা৷ এবং ইতিপূর্বে যে - 


ব্যবস্থা প্রবন্তিত হুইয়াছে তৎসন্বন্ধেও পুনর্ধিবেচনা করিতে 


হইবে; (৫). শুল্ক ঘাটিতে যে ভোঁমিনিয়ন হইতে মাল 


প্রেরিত হইয়াছে সেই ডোমিনিয়নের শুল্ক বিভাগীয় অফিসার 
কর্তৃক প্রদত্ত সার্টফিকেটই তাঁহার চুড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ 
করিতে হইবে । এই মাল অপর ডোমিনিয়ন হইতে আসিয়াছে 
এরূপ সন্দেহে ইহা অগ্রাঙহ্হ কর! চলিবে নাঃ (৬) মাল 
চলাচলের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার জন্য এবং যাঁছাতে কোনপ্রকার 


অসুবিধার সুষ্টি না হয় তজ্জন্ত এক ভোমিনিয়নের অফিসাঁর-- 


দিগকে অপর ডোমিনিয়নের অফিসারদের সহিত সহযোগিতা 
করিবার উদ্দেস্টে প্রয়োজনীয় নির্দেশ গ্রহণ করিতে হইবে; 
(৭) যদি কোন অসুবিধার স্টি হুয় তাহা দূর ' করিবার 


জন্ত প্রত্যেক ভোঁমিনিয়নকে অপর ডোঁমিনিয়নে সর্বপন্মত, 
ব্যবস্থাহ্যায়ী নির্বাচিত প্রধান প্রধান শুদ্ধ খাঁটিসমূহে ও মাল: 


চলাচল পথের অন্তান্ত স্থানে বিশেষভাবে নির্বাচিত যোগাযোগ 


রক্ষাকারী অফিসার নিয়োগ - করিতে হুইবে। এই সব. 


অফিসারকে যাত্রী ও লটবহুর চলাচল সংক্রান্ত অন্থান্ কর্তব্যও 


সম্পাদন করিতে হইবে ; (৮) যে সব ক্ষেত্রে শুধুস্ড়কের পথে " 


কিবা জলপথে অথবা অন্ত কোনপ্রকাঁর যানবাহনের সাহায্যে 


: সড়কের পথে ও জলপথে মাল চলাঁচলের- ব্যবস্থা রহিয়াছে, 


সেই সব ক্ষেত্রে ‘আউট এজেণী” প্রতিষ্ঠা করিয়া মাল চলাচলের 
প্রয়োজনীয় সুবিধা করিয়! দিতে হইবে । 
৩1 যানবাহন" 

(ক) যানবাহনের উপর যে চাপ পড়িয়াছে তাহা লাখব 
করিবার অন্য উভয় ডোমিমিয়নের রেলওয়ে কর্তৃক কার্য্যকরী 
ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক চুক্তির প্রয়োজন | 

ট্রেণযোৌগে মাল প্রেরণ সম্পর্কে যে সমস্ত অসুবিধা দেখ! 
দিয়াছে এগুলি দুর করিবার জন্য পুর্বব অঞ্চলের তিনটি রেলওয়ে 


এবং পশ্চিম অঞ্চলের রেলওয়ে দুইটির প্রতিনিধিদিগকে লইয়] : 
" একটি কার্্যনিব্বাছক কমিটি গঠন করিতে হইবে । 
কমিটিকে (১) - ওয়াগনগুলি যাতায়াতে বিলস্ব, (২) ওয়াগন * 
বরাদ্দ ও ভাঁড়] নির্ধারণ সম্পর্কে বৈষম্যমূলক ব্যবহার এবং - 


এই 


(৩) অগ্রাধিকার সম্পর্কিত চিনি প্রতি বিশেষভাবে 
দৃষ্টি দিতে হইবে । 


| ১৩৫৫. পু 


(৩) অন্যত্র প্রেরিত মাল চলাঁচলেও আভ্যন্তরীণ ". 
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| 


বৈশাখ 


(খ) সমগ্রভাবে . উভয় ভৌমিনিয়নের মধ্যে টন ও 
মালগাড়ী চলাচল সংক্রান্ত বৃহত্তর বিষয়টি সম্পর্কে নীতি 
নির্দারণকল্পে একটি আঁন্তঃ-ডোমিনিয়ন রেলওয়ে কার্ধ্যনির্বাহক ' 





- কমিটি গঠনেরও সুপারিশ জানান যাইতেছে । 


(৪) মেরামতের সুযোগ-সুবিধা 


রঃ আমদানী এবং পুনরায় রপ্তানী : সংক্রান্ত নিয়মানুযায়ী 


- হইতেছে । সাধারণতঃ 


< 


সাধারণতঃ যেরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, এক ডোমিনিয়ন 
হইতে অন্য ডোমিনিয়নে মেরামতের জন্য যন্ত্রপাতি প্রেরণ ও 
‘প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারেও তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে । 
কিন্তু শক্ষ আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে যন্ত্রপাতি প্রেরিত 
হইয়া থাকিলে সে ক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়ম প্রয়োগের . ব্যাপারে 
বিশেষ কড়াকড়ি অবলম্বন করা হইবে না এবং তিন মাস 
পর্য্যন্ত সময় মেওয়া হইবে । 
বিবিধ বিষয় 


(ক). সথিতাবনথা চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পরিবর্তিত 


পরিস্থিতিতে ব্যবসাঁয়ীদিগকে বিশেষ অন্ুবিধা ভোগ করিতে 
হইতেছে । এই অবস্থার প্রতীকাঁরকল্পে বিদেশ হইতে 


আমদানী মালপত্র যাহাতে অন্ত ভোমিনিয়নের ক্রেতাদের 


"অর্ডার অনুযায়ী সরবরাহ করা যায় তজ্জন্য উভয় ডোমিনিয়নের . 
- কৰ্তৃপক্ষই রপ্তানীর লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে বিশেষ 
সহানুভূতির সহিত আবেদনপত্রগুলি ' সম্পর্কে বিবেচনা 
করিবেন। ib 
অন্তর্বর্তী সময়ের অই” এই . ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
১৯৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের - 
পূর্কে যে সমস্ত মালপত্র জাহাজযোগে প্রেরিত 'হ্ইয়াছে এবং 
তন্জন্ত মাঁশুলও প্রদত্ত হইয়াছে এ সকল [ ক্ষেত্রেই এই নিয়ম 
প্রযোজ্য হুইবে | এক ডোমিন্নিয়নের ব্যবসীয়িবৃম্দ অন্ত ডোমি- 
জো বন্দরগুলির মারফত আমদাঁনীর উদ্বেষ্যে বিশেষভাবে 
কোনও মা'লপত্রের অভ্র দিয়! থাকিলে সে ক্ষেত্রে স্থিতাবন্থা 
চুক্তি অথবা স্বাভাবিক চালান ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে হুইবে। 
যে সমস্ত ব্যক্তি এই ভাবে ' মালপত্র আঁমদাঁনীর জন্য অডণর 


দিয়াছে এবং যথারীতি মালপত্রের মূল্য প্রদান করিয়াছে বা _ 


করিতে মনস্থ করিয়াছে তাহাদিগকে এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত 


, করা হইবে না । 


(খ) ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, কমিটির কলিকাতার 
এই বৈঠকে বাণিজ্য. চুক্তির নির্দিষ্ট, ধার! নির্ধারণ কল্পে 
আলোচনা করা সম্ভবপর নহে । ভারতবর্ষ এক্ষণে ছুইটি 
ডোমিনিয়নে বিভক্ত হইয়াছে । যত দিন পর্য্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী 


- ব্যবস্থা ও নীতিসমূহ নির্দীরিত না হইতেছে তত দিনের জন 


দেশ বিভাগের পুর্বের সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক ' পরিস্থিতির 
পরিপ্রেক্ষিতে - অবস্থাদির বিচার করতঃ এক ডোমিনিয়ন 
যাহাতে অন্ত ডোমিনিয়নের পক্ষে অত্যাবস্থক ভিনিষপত্র 





বিবিধ প্রসঙ্গ_ চুক্তিনামা'র বিস্তারিত বিবরণ | ৭ 





সরবরাহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই এই কমিটি: | 
উদ্দেষ্ঠ। স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় এবং- শুষ্ক : 
আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় অবস্থার আরও অবনতি 
ঘটিয়াছে। তৎসম্পর্কেও এই কমিটিকে অবহিত, হইতে হুইবে। 
এই অবস্থার ফলে বিশেষভাবে পূর্বাঞ্চলের সাধারণ লোক- 
জনের দৈনন্দিন জীবন ছুধ্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। মাছ, টাটকা 
ফলফুলারি, ছুগ্ধ, ছুপ্ধজাঁত দ্রব্যাদি, শাকসজী এবং জ্বালানি 
কাঠ প্রভৃতি প্রাত্যহিক প্রয়োজনের জিনিষপত্রের অন্ত এক 
ভোমিনিয়নতুক্ত কোন কোনও অঞ্চলকে অন্য ভোমিনিয়নেন্স : 
সীমান্ত এলাকার উপর নির্ভর করিতে হয় । 

.(গ) বিভিন্ন গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিদের অভিমতাদি 
সম্পর্কে বিবেচনাত্তে কমিটি টাটকা! ফলকুলারি, শাকসজী, 
টাটকা! দ্ধ ও ছুখীজাত দ্রব্যাদি, হাঁস মুরগী প্রভৃতি -ও ডিব্ব, 
স্থানীয় যসলাপত্র, বাঁশ, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি দ্রব্যাদি এক 
ডোমিনিয়ন ‘হইতে অন্য ডোমিনিয়নে চালানের ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক গবন্মে্ট কোনরূপ বাধানিষেধ আরোপ 
করিয়] থাকিলে তাহ প্রত্যাহারের সুপারিশ জ্বানাইতেছেন। 
ইহাদের উপর কোনরূপ শুক্ধ ধাৰ্য্য হইয়া থাকিলে তাহাও 
‘বাতিল করিতে হইবে । . | 

পুর্বববঙ্গে সর্প ' তৈল" সরবরাহ সম্পর্কে আলোচনার জন্ত 
ভারতীয় যুক্তরাষ্থে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করিতে সম্মত হুইয়া- - 
ছেন। আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যেই এই সভার অধিবেশন 
হইবে । তত দিন পর্য্যন্ত পাকিস্থান গবর্থেন্ট কোনরূপ শুক্ষ না 
লইয়| অবাধে পূর্বের স্থায় মংস্ত ( টাটকা ও শুটকী ) চালানের 
অনুমতি দিবেন |" 


(ঘ) কমিটির অভিমত রে অঞ্চলের 


পারস্পরিক অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য উভয়তঃ অত্যাবন্ক . 


. মালপত্র সরবরাহের উদ্দেষ্যো অদূর ভবিষ্যতে উভয় ডোমিনিয়নের 
মধ্যে এক বা একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে তন্বারা উভয় 
ভোমিনিয়নেরই স্বার্থ রক্ষিত হইবে । এইরূপ চুক্তি সম্পাদিত 
ও কাৰ্য্যে পরিণত হইলে বর্তমানে যে সমস্ত অঞ্চল একাধিক - 
ডোমিনিয়নের অস্তভু'্ত হুইয়া পড়িয়াছে তাঁহাদের মধ্যে 
পুর্বকালীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চল! সম্ভবপর হইবে 


.এবং উত্তরোত্তর আরও ঘনিষ্ঠ' সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে । এই 


বিষয়টি ও এতৎসংশ্লিষ্ট অন্থান্তি বিষয়গুলি সম্পর্কে উভয় 
গবন্মেণ্টের মধ্যে আলোচনার জন্ শীগ্রই তারিখ নির্দিষ্ট করিতে 
হইবে । ইতিমধ্যে উভয় ডোমিনিয়নের পক্ষে অত্যাবস্ঠক আশু- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের অন কমিটি 


কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছেন । - 


(ঙ) ডাক তার ও টেলিফোনের হার: ১ 
ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, উপরোক্ত বিষয় এবং এক্সচেঞ্জের 
মারফত পোষ্ট কাড+ এবং অন্তবিধ পত্রাি প্রেক্নণের দরুন 


৮ | | | প্রবাসী ] 


সিলসিলা 


বর্তমানে যেরূপ বিলম্ব ঘটিতেছে .উহ!. হ্রদ করার উদ্দেষ্ঠে 
চিঠিপত্র' চলাচল ব্যবস্থার জটিলতা হ্রাস করার প্রশ্ন উভয় 
ডোৌমিনিয়নের বিশেষজ্ঞগণ .কর্ভৃক অতি সত্বর পরীক্ষিত হওয়া! 
প্রয়োজন |, এই আলোচনার 'উদ্ভোগ-আঁয়োজন ইতিমধ্যেই 


সুরু হইয়াছে । শুক্কের আওতায় পড়ে এরূপ পার্খেলের বিষয়ে. 


স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন হইতে পারে । 
*  (চ) অতীতে উভয় ভোমিনিয়নেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি সহ 
অন্তান্ঠ মালপত্র বে-আইনীভাবে আটক করা হুইয়াছে। কমিটি 
স্বীকার করিতেছেন যে, বর্তমানে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, 
ততপ্রতি লক্ষ্য-রাখিয়! অবিলম্বে এই ধরণের বে-আইনী আটক 
বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি উভয় গবন্মেণ্টের 
আদেশ জারী করা প্রয়োজন । স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ শেষ 
হওয়ার পূর্বেই যে সকল মাল চালান হইয়াছে সেগুলি মামুলী 
" নিয়মের বিশেষ কড়াকড়ি ন! করিয়! ছাড়িয়া দেওয়া উচিত । 
_ সংযোগরক্ষা | 

' কমিট মনে করেন যে, ঘনিষ্ঠ সহযোগিত] এবং হয়রানি 
ও র্ববপ্রকার বিলম্বের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জনত 
উভয়. ভোমিনিয়নের প্রত্যেক স্তরের “কর্মচারীদের মধ্যে 
সংযোগরক্ষ! ' একান্ত আবশ্যক । কাঁজের চাপ ও ধরণ বুঝিয়] 
বিশেষ. বিশেষ ক্ষেত্রে প্পেষ্যাল লিয়াজন অফিসার নিয়োগ 
ছাড়াও উভয় পক্ষের অজুবিধ| দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ভারত ও 
পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্দ্মে সমূহের কর্শচারী- 
দিগকে পরস্পরের সহিত, সংযোগ ও সদিচ্ছা রক্ষার প্রতি 


বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হুইবে। সার্থকভাবে কোন চুক্তি বা: 
বিধি পালন করিতে হুইলে সর্বস্তরের সরকারী কর্ণ্মচারীদের . 


সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করিতে হয়। 
উভয় ডোঁমিনিয়নের সর্বোচ্চ শাঁসনকর্তৃপক্ষকে তীছাঁদের 
অধীন সর্বস্তরের কর্মচারীদের মধ্যে এই মনোভাব জাত 
করিবার জন্ঠ প্রয়াসী হইতে হইবে । 
| পাঁকিস্থানে মাল চালান 
কাষ্ঠমস ফাকি দিয়া. পূর্ব্ব পাকিস্থানে বে-আঁইনী মাল 
চালান একটি বড় রকমের সমস্তায় পরিণত হইয়াছে । রাণা- 


খাঁটি এবং হিদ্বলগঞ্জ এ বিষয়ে চূড়ান্ত কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। 
২৪পরগণা জেলার হাঁসনাবাদ থানার এলাকাঁধীন হিক্রলগঞ্জ _ 


'  খাঁজাঁরটি পশ্চিম ও পুর্ব বাংলার সীমান্তে অবস্থিত । এই 
_ বাজার হইতে কিছু দিন যাবৎ লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রব্য প্রতিদিন 
নিয়মিত ভাবে নদীর অদূর তীরবর্তী পাকিস্থান অঞ্চলে 
বে-আইনী ভাবে চালান দেওয়া হইতেছে । এই কার্যে 
পাকিস্থানী চোরাকারবারীদের সহিত সরকারী কর্মচারিবৃন্দ ও 
স্থানীয় বাজার কমিটির বিশিষ্ট সদন্তবৃন্দ সহযোগিত] 
করিতেছে, ইহাদের মধ্যে কংগ্রেষ-সদন্তের সংখ্যাও কম 
নয়।. হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জে ইছামতী ও কালিন্দী নদী 


A 


১৩৫৫ 





পূর্ববঙ্গের প্রধান প্রবেশপথ । সেই পথ দিয়া মাল: সারা ' -- 


পূর্বববঙ্গে এমন কি আসায় পর্য্যন্ত চলাচল করে। গত ১লা 
মার্চ হইতে পুর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে শু্ষপ্রাচীর স্থাপিত 
হওয়ার পর হাসনাঁবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জে আমদানী ও রপ্তানী 


দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্ষ্যের জন্য কয়েকজন কর্মচারী লইয়া ল্যাও. 
কাষ্টমস আঁপিস খোলা হুইয়াঁছে ! কিন্ত বসিরহাঁট মহকুমার 
সর্বত্র ও হাসনাবাদ-হিক্ষলগঞ্জে ল্যাও কাষ্টমসের বর্শচারিগণ,- 


স্থানীয় পুলিস, মহকুমা হাকিম ও কয়েকজন স্বার্থনংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তির সহযোগিতায় বা নিক্ছ্রিয়তাঁয় প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ টাকার 


' বন্ত্র, চিনি, সরিষার তৈল, দেশলাই প্রভৃতি অবাধে পাকিস্থানে 


চলিয়া যাইতেছে । এই বে-আইনী চালানের পিছনে একটি 
সঙ্ঘবদ্ধ দল কাৰ্য্য করিতেছে । ইহারা যেমন চতুর, তেমনি 
দুঃসাহসী এবং তেমনি বিত্তশালী ও প্রতিষ্ঠাবান । 
দৈনিক ভারতের নিজ্রন্ব প্রতিনিধির বিবরণ হুইতে অবস্থার 
গুরুত্ব খানিকটা উপলব্ধি করা যাঁইবে। উহার কতকাংশ 
এইরূপ $= | 
. “কিরূপডাবে এই সকল ব্যবস! চলিতেছে তাঁহার বিবরণ 


দিতে গেলে প্রথমেই পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ বিভাগ, দ্বিতীয় 


বসিরহাট মহকুমা হাকিম, তৃতীয় হিঙ্গলগঞ্জের ল্যাও কাষ্টম 
অফিসার, চতুর্থ হাঁসনাবাঁদের ল্যাঁও কাষ্টম অফিসার, ও ছুই- 
এক জন ছাড়া হাঁসনাবাদের পুলিসকে ইহার জন্য বিশেষ দায়ী 


- করিতে হুয়। ইহা ছাড়া হিঙ্গলগঞ্জের বাজার কমিটির প্রেসিডেন্ট 


ও সেক্রেটারী এবং হাজনাঁবাঁদ বাজার কমিটির সেক্রেটারী ও - 


কয়েকজন সদন্তের কথ! বলিতে হয়। এই স্থানে উল্লেখ কর! 
প্রয়োজন যে, হিঙ্গলগঞ্জ বাজার কমিটির প্রেসিডেন্ট এক জন 
চিকিৎসা ব্যবসায়ী কিন্ত এক্ষণে তাহা ত্যাগ করিয়। তিনি বস্ত্র 
কারবারীরূপে পরিণত হ্ইয়াছেন। আর হাঁসনাবাদের 
বাজার কমিটির সেক্রেটারী এক জন হোঁটেলওয়ালা এবং 
অন্যান্য সদস্তগণের মধ্যে উকিল প্রভৃতি আছেন। কিন্তু 
তাঁহারাঁও তাঁছাদের ব্যবসা ছাড়িয়া লক্ষ লক্ষ টীকা মালের 
চোরাই কারবার করিতেছে ও প্রচুর মুনাফা খাইতেছে। . 
প্রত্যহ ৫০।৬০ গাঁইট এবং সপ্তাহে প্রায় ৪ শত গাঁইট বসন্ত 


হিঙ্গলগঞ্জে প্রেরিত হয় কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাঁয় . 


হিঙ্গলগঞ্জ তো দুরের কথ! আশেপাশের ইউনিয়নে একখানি 
বস্তুও পাঁওয়া যাইবে না। কিন্তু এ পৰ্য্যন্ত যত বস্ত্র, চিনি ও 
সরিষার. তৈল হিঙ্গলগঞ্জে পাঠানে! হইয়াছে তাহাতে পে স্থান 
ও তাঁহার পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের লোকেরা দৈনিক ছুইখানি 
নুতন. বন্তু, ত্য 1 সর নিবি 
পাঁরে। ' 

অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পাঁরিলাঁম যে, পশ্চিম বঙ্গের 


"সরবরাহ বিভাগের ১২নং ফ্রী. কুল ষ্্রীট হইতে ইচ্ছামত 


পারমিট ইন্ছ রুরা হয় হাঁসনাবাঁদ ও অন্থান্ত স্থানে বন্ত্র লইয়া 


{ 


বৈশাখ. 





" যাইবার জন্ত | তাহাতে দেখিলাম যে দাগী চোরাকারবারীরা_ 


যাহারা জেলে আছে তাহাদের নামেও এখনও পারমিট ইল্গ 
করা 'হইতেছে। সেই পারমিটের বলে কাপড় অবাধে লরী 
ও রেলযোগে হাঁসনারাদে আসে ও ল্যাঁও কাষ্টম, পুলিস ও 
বাজার কমিটির সুপারিশে হিঙ্গলগঞ্জে যাইবে এই নামে 
নৌকায় উঠান হয় ও পাঁকিস্থানের দিকে পাড়ি দেয় । মাঝে 
মাঝে কাজ দেখানো হইতেছে মনে করিয়া যদি বা কখনও 
কোন নৌক].'আটকনো হয় তো] হিঙ্গলগঞ্জের ল্যাও কাষ্টম 
অফিপার আবার আগাইয়া আসিয়া মিজের' দায়িত্বে তাহা. 
ছাঁড়াইয়া লইয়া! যান ৷. পুলিসের যিনি সৎ বর্ম্মচারী বলিয়া 
পরিচিত শুনিলাম তিনি প্রথমে এই সকল অনাচার বন্ধ করিতে 


"ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাহাতে কিছু পরিমাণ সফলকামও হুইয়া- 


ছিলেন। কিন্তু বসিরহাটের মহ্কুম] হাকিমের নির্দেশে তিনি 
গত ১৩ই মাচ্চ হইতে কোন কিছু আঁর করিতে পারিতেছেন 
না। তাঁহার ফলে দেখা গেল যেস্থানে দৈনিক ৫1৭ বেল বস্তু 
যাইত সেম্থানে এখন-দৈনিক ২০০।৩০০ বেল. কাপড়ও চলিয়! 
যাইতেছে। অন্থরূপভাবে সরিষার তৈল ও চিনিও যায়। 
- যাহারা আবার কাষ্টমকে ফাকি দিতে চায় তাহার! হাঁপনাবাদ 


বাঁজার কমিটির সাহায্যে রাত্রের অন্ধকারে মাল পরপারে. 


চালীন করে। বাজার কমিটির লোকের! তাহাদের .মাঁল 
খালাস ও নৌকা] ভাঁড়া পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া দেয়। দেখিলাম 
মার্টন রেলে এক: জন কুলির সর্দার আমাঁর ki ১ ঘণ্টায় 


"৫6২ টাকা উপাৰ্জ্জন করিল । 


হাসনাবাদের ল্যাও কাষ্টম অফিসারকে জিজ্ঞাসা করিলাম 
যে, কি পদ্ধতিতে তিনি মাল ছাঁড়েন। তিনি একখানি রেলের 
রসিদ দেখাইলেন। তাহাতে দেখিলাম শুধু পারমিট নম্বর 
আছে কিন্তু স্থানের উল্লেখ নাই । জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন 
ইহাতেই হইবে এবং তিনি হিগ্লগঞ্জের জন্ সরাসরি সেই মালের 
পারমিট ইন্গ করেন। আমি বলিলাম যে ইছাতেই যদি হইবে 


. বলিলেন তবে পাকিস্থানে মাল পাঠানোর জন্য আপনি কেন 


পারমিট ইন্গ করিতেছেন এবং সে বিষয়ে আপনার ক্ষমত!- 
কতদূর ? তিনি শিরুত্তর রহিলেন। জি স্বাস! করিলাম হিঙ্গলগঞ্জে 
কত বন্ত্র যায় তিনি আমাকে একখানি হিঙ্গলগঞ্ বাজার 
কমিটি কর্তৃক তৈয়ারী বপ্ববাবসায়ীর লিষ্ট দেখাইলেন। 
তাহাতে দেখিলাম চোরাকারবারী বলিয়! শান্তি প্রাপ্ত ব্যবসায়ী 
হইতে যাঁহার! কোনদিন ব্যবদা জানে ন! তাঁহাদের নাম 
পর্ধান্ত এই তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে এবং রোজই আরও 
নাম আঁসিতেছে। সেই তাঁলিক! হইতে দেখা গেল যে, 
সরকারীভাবেও সপ্তাহে ৪০০ বেল বস্ত্র হিঙ্গলগঞ্জে যায় ৷ 

" হাঁসনাবাদ বাজার পাকিস্থানে চালান দেওয়ার জন্য একটি 
বিরাট্‌ ব্যবসায় কেন্দ্রে পরিণত হুইয়াছে। রাতারাতি পানের 
দোকান, মুদির দোকান, বাঁসনের দোকান. প্রভৃতি বস্ত্রের 

" ২ 
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প্রচুর মাল বে-আইনী ভাবে চালান 


-জাঁরী করিতেও তিনি দ্বিধা করেন নাঁই। 


দোলে পরিণত হইয়াছে! এই বাজার ২৪ ঘণ্টার জন্য 
খোলা থাকে এবং পাকিস্থানে চালানের অন্ত বাঁজার কমিটির 
সুপারিশে অসংখ্য বস্ব বিক্রয় হয় এবং রাত্রের অন্ধকারে 
পাকিস্থানগাঁমী নৌকায় চাঁপাঁনে হয় 1” 

সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী ব্রহ্মচারী ভোলা” 
নাথও কালিন্দী ও ইছাঁমতী নদী পথে সীমান্তের বেআইনী 
চোরাঁকাঁরবাঁর সম্বন্ধে বহু তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন । নদীপথ 
ভিন্ন রেলপথে এবং যশোর রোড ও কৃষ্ণনগর রোড দিয়াঁও 
যাইতেছে । রেলপথে 
কলিকাতা হইতে বনগ্রাম লাইনে বারাসত, মসলন্দপুর, 
গোবরডা। প্রভৃতি প্রত্যেক ষ্টেশনে চোঁরাকারবারীদের এক 
একট খাঁটি আছে। ইহারা সুযোগ বুঝিয়া যে কোন একটি 





'খাটিতে মাল নামায় এবং গোপনে সুবিধা মত এক স্থান হইতে - 
অপর স্থানে সরাঁইয়া অবশেষে পাকিছ্বান এলাকায় লইয়া 
যায়। 


এই রাস্তার মধ্যে বারাসত ষ্টেশনে ও বারাসতের 
টাপাঁডাঞ্গার সংযোগ্থল' একটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ খাঁটি। 
এই সংযোগগ্ল হইতে তিনটি রাস্তা তিন দিক দিয়া 
পাঁকিস্থানে গিয়! পড়িয়াছে। প্রথমটি যশোর রোড, দ্বিতীয়টি 
বসিরহ!ট ইটগাঁঘাট. রোড এবং তৃতীয়টি “কৃষ্ণনগর রোঁড। 
এখানে পুলিসের কোন কড়া পাঁহারা নাই । চোঁরাকারবারীর! 
জানে যে একবার মাল লইয়! ভারতীয় ইউনিয়নের সীমানা." 
পাঁর হইতে পারিলেই তাহাদের আর কোঁন ভাবনা নাই। 
। ভাঁয়মগ্হারবার এবং রাণাঘাটেও এরূপ খাঁটি গড়িয়া 
উঠিতেছে।. রাঁণাঁঘাটে তিনটি ট্রেন তল্লাসী করিয়া এক দিনে 
তিন লক্ষ টাকার কাঁপড় উদ্ধার হইয়াছে। মেলব্যাগে, ট্রেনের 
জলের ট্যাঙ্কে এবং ট্রেনের তলায়' বাঁধা অবস্থায়, বহু কাপড় 
পাওয়া গিয়াছে। . 

কাষ্টমদ ফাঁকি: দেওয়া গুরুতর অপরাধ। মুশিদাবাদ 
সীমান্তে বে-আইনী চাঁলান বদ্ধ করিবার জন্য তথাঁকার জেলা 
ম্যাঁজিছ্রেট কঠোর ব্যবস্থ অবলগ্বন করিয়াছেন, রাঁত্রে কারফিউ . 
' কিন্ত আশ্চর্য্যের 
বিষয়, নদীয়া এবং ২৪পরগণা'র “জেল! ম্যাজিষ্টরেটদ্বয় এবং 
সংশ্লিষ্ট মহকুম! হাকিমের! এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন । উচ্চতর 
'অধিকাঁরীদের কথা না বলাই ভাঁল। কলিকাতা এই সব 
চালানের মূল কেন্দ্র । কলিকাতার পুলিস কমিশনার এক ' 
সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে চোঁরাকাঁরবাঁর বন্ধ 
করিবার ক্ষমতা পুলিসের নাই, কারণ পুরনো অর্ডিনীন্স বাতিল 


, হইয়া গিয়াছে এবং নূতন বিল আইনে পরিণত হয় নাই।' 


ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি ব্র্যাক- 
মার্কেট বিল নামে একটি বিল ব্যবস্থা-পরিষদে আনিয়াছিলেন 


এবং নিরাপত্তা বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য এ. * 


বিল পাস হুইতে এক দিন দেরী 'হওয়ায় বলিয়াছিলেন যে 


১৩৫৫ 


| ১০ প্রবাসী 


বিক্ষেভ ্রদর্শনরারীর। জিতে হুইয়] বিল. পাস, - দাঞ্জিলিং । মেলে জনৈক অসুস্থ ও প্রায় পঙ্গু বৃদ্ধ ভন্রলোঁক 
হইতে দেরী ' করাইয়া দিয়াছে। বিলটি পাস হওয়ার পর তাহার পত্নী ও কন্ঠা এবং এক জন ডাক্তারসহ্‌ কামর! রিজার্ভ 





প্রায় এক মাঁস তিনি. প্রধানমন্ত্রীর গদীতে অধিঠঠিত ছিলেন করিয়া দাচ্ছিলিং যাইতেছিলেন | পার্ববতীপুরের দুই ষ্টেশন: : 


কিন্ত বিলটিতে গবর্ণরের সম্মতি তিনি- লইতে পারেন নাই। 
বর্তমান মন্ত্রীসভাঁও তিন মাঁসের মধ্যে এই কাজটি করেন নাই। 


সীমান্তের চোরাঁকারবারে বাঁডালী এবং মাঁরোয়াড়ী. হয় না। পরের ষ্টেশনে আবার এ ব্যাপার ; তবে এবার 


আগে কামরার দরজা! খুলিবার জন্ত বাহিরে.কতকগুলি লোক 


ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। সরবরাহ বিভাগ এবং মন্ত্রীসভা দরজার উপর আঘাত আরও- সজোরে । গাড়ী ছাঁড়িবার . 


এটা জানেন না ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। কিন্তু “ সময়-ইহারা পার্বতীপুরে দেখিয়া লইবে বলিয়া শাসাইক়া 
আঁশ্চর্য্যের বিষয় মন্ত্রী বড়বাঁজীরে মারোয়াড়ীদের নিকট _ যাঁয়। পার্বতীপুরে গাড়ী থামিলে ইহারা, দরজা ভাঙ্গিয়া! 
সভায় অভিনন্দন. গ্রহণ করিয়াছিলেন: এবং সেখানে বলিয়া 
'আসিয়াছেন যে-কাঁপড়ের চোরাঁকাঁরবাঁর ধন্ধ-করিবার ক্ষমতা একুদল লোক কামরায়, ঢুকিয়া উপত্রব সুরু করে? অনুস্থ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাই। মন্ত্রী মহাশয়ের দুর্বলতার পুর্ণ লোক ডাক্তার সঙ্গে লইয়! গাড়ী রিজার্ভ করিয়া যাইতেছেন 


চীৎকার এবং দরজীয় ধাক্কাধান্ধি সুরু করে! দরজা খোলা. | 


< যু 


পতি 
মা 


' ফেলিবার- উপক্রম করিলে, তাহারা দরজ| খুলিয়া দেন: এবং . ও 


সুযোগ মারোয়াড়ীরা গ্রহণ করিয়াছে, বোম্বাই ও আযেদাবাদ বলিলেও ইহারা কর্ণপাত .করে ন1। পার্বতীপুর বলিয়া 


হুইতে গত কয়েক সপ্তাহে এত কাপড় আসিয়াছে যে পশ্চিম- 
বঙ্গে সাত মাঁপ কাপড়ের, বন! বহিয়া যাইতে .পাঁরিত। . 
অথচ এদিককার লোকে -কাপড় দেড় গুণ দাম দিলেও “.কি অবস্থা হইত তাহা অনুমান কর| কঠিন নয়: এবং তিনটি: 
পাইতেছে না । ইহার ফল. হইয়াছে এই যে ভাঁরত-সরকার ষ্টেশনে একই দলের কাৰ্য্য ও কথীবাঠা হইতে বুঝা 1 দিয়াছিল 
শুকষ বাবস্থা দুর না. হওয়া পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে : কাপড়ের চালান - যে ইহার! এ ট্রেনেই ভ্রমণ করিতেছিল। 
বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। - ' এই উপদ্রব নিবারণের সহজ উপায় আঁছে। 


দের শিবৃত্ত করেন। পথিপার্শস্থ ছোট ষ্টেশনে" দরজা খুলিলে 


EA 


পশ্চিম বঙ্গের পাচ-ছয়টি বাটিতে কড়া পাহারা -বসাইলেই . মেল, _নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস - প্রভৃতি যে-সব ট্রেন ভারতীয় . 
'বে-আইনী কারবার বন্ধ হুইয়া যায়," তৎসত্বেও তাহা করা ইউশিয়নের একাংশ হইতে অপরাংশে পাকিস্থানের উপর দিয়]. 


হইতেছে না ইহা মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী কাহারও যায় সেইগুলিতে কয়েকটি করিয়া প্রথম, দ্বিতীয়, ইন্টার ও' 


রক্ষা, গোলমাল শুনিয়! রেল কর্মচারীর! আসিয়া- বদমায়েস-- 


পক্ষে শ্লীধার বিষয় নহে।. 


দাঞ্জিলিং-কলিকাতা রেলওয়ে 
২. ব্যাডর্লিফ এওয়ার্ডে পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং 


তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী ইউনিয়নের ছুই' অংশের. যাীদ্রে নত 
রিজার্ভ রাখ! যাইতে পারে। এ সব গাড়ীতে “শুধু ইউনিয়নের 
যাত্রীদের জন্ত” এইরূপ “কোন লেখ! থাকা! উচিত এবং 


জেলা ছুইটিকে মূল ভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়! পাকিস্থানের মধ্যে এঁ যাত্রীদের মালপত্র টানাটানি এবং- 
হুইয়াছে। দাঞ্জিলিং-কলিকাঁতা রেল লাইনটি. এ ছুই জেলার তাঁহাদের উপর অপর ফোন উপন্রব যাহাতে না হয় তাহা! 
সহিত কলিকাত!| এবং পশ্চিম. বঙ্গের প্রধান যোগন্থত্র | 


একটা রেলপথ আছে বটে, কিন্ত ও লাইনে যাওয়া দীর্ঘ গাড়ীতে যাঁত্রীদের' উপর উৎপাত. হইতেছে কিন! ইহারা 
সময়সাপেক্ষ এবং প্রথে অনেকবাঁর ট্রেন ও গ্রীমীর বদল: ' প্রত্যেক ষ্টেশনে. নামিয়া তাহী দেখিবেন। পাকিস্থান ও 
করিতে হয়৷ অল্প সময়ে এবং শিলিগুড়িতে. একবার মাত্র ইউনিয়নের মধ্যে যাহার! যাওয়! আসা করিবার সময় ষ্টেশনে 
ট্রেন পরিবর্তন করিয়া আসিবাঁর এই -রেলপথটি ভ্রমণযোগ্য ষ্টেশনে অন্ঠায় ভাবে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হন তাঁহাদের 
থাকা পশ্চিম বঙ্গের. পক্ষে একান্ত আবশ্যক । এই পথটির , হয়রানি ও ক্ষতি নিবারণের জন্য পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ এইরূপ 
অধিকাংশ পুর্ধধ পাকিস্থানে পড়িলেও উহা ব্যবহারের দ্বাবী বন্দোবস্ত করিতে পারেন। ইউনিয়নের ছুই অংশে মাঁল- 
পশ্চিম বঙ্গের কিছু কম-নয় |. চলাচল সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা যায় এই ভাবে যে এ 
_: পাকিস্থানের অতি উৎসাহী লীগ চথুদের ' উপদ্রবে এবং 
তথাকার. সরকারী কন্মচারীদের উপেক্ষা ও নিক্রিয়তায় এগুলি খুলিতে পারিরে না। 

দাঞ্জিলিং-কলিকা তা! রেলে ভ্রমণ অন্বিধাজনক .এবং কখনো! পশ্চিম বঙ্গের সামরিক শিক্ষা! 
কখনে! রীতিমত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। রেলযাঙীদের . পশ্চিম বঙ্গের তরুণদের সামরিক শিক্ষাদান বিষয়ে কর্তৃ 


উপর স্থানীয় লোকেরা! যথেচ্ছ উপত্রব, করিতেছে, কোন প্রতি- পক্ষের যে গড়িমসি. প্রথম হইতে দেখা যাইতেছিল; টি 


কার পাওয়া যাইতেছে ন| J কতকটা দুর হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে । পশ্চিম রঙ্গ. 


~~ H ৫. 


সব মীলগাঁড়ী শীলমোহর কর] থাঁকিবে, পাকিস্থানে কেহ. 





দেখিবার জন্য প্রত্যেক ট্রেনে উভয় ডোমিনিয়নের এক বা. , 
লালগোলা-মণিহারিঘাট-কাটিহার হুইয়া শিলিগুড়ি. যাওয়ার , ছুই জন করিয়া রেল ও পুলিস কর্মচারী থাকা উচিত। কোন . 


রখ 


প্রস্তাবকে সন্দেহের চোখেই দেখিয়াছেন। 


বৈশাখ 





এখন সীমান্ত প্রদেশ, সামরিক প্রস্তুতির দিক দিয় এই প্রদেশ . 


এখন আর উদাসীন থাকিতে পারে না, সীমান্তরক্ষী দল এবং 
দেশরক্ষী-বাঁহিনী.গঠনে যত বিলম্ব হইবে পশ্চিম বঙ্গ "তথা 
'নিখিল-ভারতের স্বাধীনতা ও স্বস্তি ততই বিপন্ন হইতে একথা! 


আমরা বহুবার বলিয়াছি। প্রাক্তন মন্ত্রীসভা এ বিষয়ে বিন্দু- 


মাত্র কর্ণপাত কর! আবশ্যক, বোঁধ করেন নাই বরং এরূপ 
ডাঁঃ বিধানচন্ত্র 
রায়ের গবন্মেন্ট এই মনোভাব হইতে মুক্ত হইয়াছেন বটে, 


. কিন্তু যতটা .তৎপর হওয়া, উচিত এখনও ততটা! হইতে- পারেন 


নাই! তবে তাহার] এদিকে কাঁজ .আরিস্ত করিয়াছেন এবং 
এন্মন্থ তাহারা ধন্বাঁদের পাত্র । 


সীমান্ত রক্ষার জন্য একটি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের রঃ 


উহার সৈনিকদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের আয়োজন কর! 


. হুইয়াছে। ডাঃ রায়ের গবন্মেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে সীমান্তের 


৩৩টি গ্রামের প্রত্যেকটি হইতে ২০ জন করিয়া লোক লইয়া 
৬৬০০ জনের একটি সীমান্ত রক্ষীবাহিনী গঠিত হইবে | বলা 
বাঁছল্য, স্থানীয় লোক'লইয়! গঠিত এরূপ বাহিনী অধিকতর 
কার্য্যকরী এবং স্বল্পতর 'ব্যয়সাধ্য হইবে । , 

বাঙালী সামরিক জাতি নহে এই কথা! ইংরেজ আমাদের 
শিখাইয়া গিয়াছে এবং দুঃখের বিষয় বহু শিক্ষিত বাঙালী 
এই মিথ্যায় বিশ্বাস করিয়াছেন।- ভারতীয় সমর বিভাগে 
বাঙালী রেজিমেন্ট গঠন “এবং ' বাংলার পুলিসে বাঙালী 


‘'ফনেষ্টবল এহণের জন্য যে সব আন্দোলন বিচ্ছিন্ন ভাবে 
হইয়াছে তাহা বাংলার শিক্ষিত সমাজের সমর্থন কখনও 


পায় নাই। ফলে সমগ্র .ভারতবাসীর মনে এমনই একটা 


" ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে বাঙালী ভীরু, নিজের দেশ. ও 


পরিবার" রক্ষায় অক্ষম, . আত্মরক্ষা! ও স্বজনরক্ষার জন্য ভিন্ন 
প্রদেশের সৈনিক ও বিহারী কনেষ্টবলের উপর অসহায় ভাবে 
নির্ভর করা.ভিন্ন তাহার আর কোন-উপায় নাই । অথচ এই 
অপবাদ সর্ব মিথ্যা । 
কয়টি বাঙালী হিন্দুর নান] সম্প্রদায় হইতেই গৃহীত হুইয়াছিল। 
ভিন্ন প্রদেশীয় সৈনিক ও বাঙালী সৈনিকে যে প্রভেদ বাঙালী 


' রৈজিযেন্ট এবং বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ও গোলন্দাহ্বাহিনী 
প্রভৃতিতে গত ছুই যুদ্ধে স্পষ্টভাবে দেখা গিয়াছে ইংরেজ তাহা . 


বহু আগেই ধরিতে পারিয়াছিল। ইহা পারিয়াছিল বলিয়াই 


তাহার! ভাঁরতবাসীকে সামরিক ও অসামরিক- এই ছুই ভাগে 


ভাঁগ করিয়! বাঁডালীকে শেষোক্ত পর্য্যায়ভূক্ত করিয়া তাহাকে 
সমর বিভাগে অপাংক্তেয় করিয়াছে এবং বাঁংলার নমঃশুত্র, 
বাঁগদী প্রভৃতি সামরিক সম্প্রদায়গ্ডলিকে অপরাধপ্রবণ জাতি 


আধ্য! দিয়া Criminal Tribes AcE পাস করিয়া উহার | 


বলে উহ্বাদিগকে নিকটবর্তা থানার দারোগার ক্রীতদান করিয়া 
রাখিয়াছে'। বক্তিয়ার খিলিজীর আগমনের পুৰে দেবপাঁল 


~~ 


বিবিধ শ্সঙ_পণ্চিম বঙ্গের সামরিক শিক্ষা | 


ইংরেজ আমলেই র্লাইভের সৈগুদল, 


আবম হওয়া দরকার । 


১১ 





জয় অভিযান করিয়াছিলেন, শশাঙ্ষের সামরিক শক্তিও বড় 
কম ছিল না, হঁছারা পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র হইতে সৈন্ত সংগ্রহ 


করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে লড়িতেন, বাঙালী সৈনিক 


ভাহাদের সৈন্ধদলে ছিল না এরূপ কথাও হান্তকর | আজও ' 
কাশ্মীর রণাঙ্গনে অফিপাঁরদের মধ্যে বাঙালী আছেন এবং 


- তাঁহার! উত্তম যোগ্যতার পরিচয় দিতেছেন কিন্তু সেখানে 


বাঙালী সৈনিক নাই। এটা! বাঙালীর দোষ নয়, ইংরেজের 
নিকট- হুইতে যে মিথ্যা সামরিক তথ্য বর্তমান ভারত-সরকাঁর 
উত্তরাধিকারস্ুত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন উহাই তাঁহার অন্ত দায়ী । 
বাংলার নমংশুক্্, পোঁদ, দুলে, বাগ্দী প্রভৃতি শ্রেণী হইতে লোক 
সংগ্রহ করিলে বাংলায় বিরাট ও সবল সামরিক বাহিনী: . 
গড়িয়া উঠিতে পারে । ' ঝড় জলে বড় বড় নদীবক্ষে মাছ ধরায় 
ইছারাই বেশী দক্ষ । ইহা হইতে মননে হয় যে চাষবাঁসের শাঁত্তি- 
পূর্ণ টৈচিত্র্যহীন জীবন অপেক্ষা! বিপৎসন্কুল উনাদনাপুর্ণ জীবনের 


" প্রতি ইহাদের আকর্ষণ বেশী । সৈনিক এবং নাবিক এই ছুইটিই 


ইহাদের মধ্য হইতে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে। 
দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিংহ এবং ডাঃ রায়ের গবন্থে্ট 
বাংলায় সামরিক বাহিনী গঠনের প্রতিশ্রুতি. দিয়াছেন । 
এখানে প্রথমেই দশ হাঁঞ্জারের বাহিনী গঠনের আয়োজনও 
হইতেছে তন্মধ্যে ছয় হাজার ছাত্র ও চার হাজার বাহিরের - 
যুবক লওয়ার কথ|। আমদের মনে হয় বাংলার এ সব .. 
স্বাভাবিক সামরিক ভাতিগুলি হইতে সৈশ্ঠবাহিনী রক্ষী বাঁহিনী ' 
ও লক্কর গঠিত হইলে তাঁহাদের আয়ের নূতন. পথ খুলিয়া 
যাইবে এবং দেশেরও মঙ্গল হইবে ৷ . | ্ 


আমাদের দেশের যে কোন পরিকল্পন] রচিত হয় জারা 
মধ্যবিত্ত সমাঁদ্ের ছেলেদের সরকারী চাকুরী প্রাপ্তিই প্রধান লক্ষ্য 
হুইয়] উঠে । ইহাতে দেশের স্থারী কল্যাণ হইতে পারে ন!। 
দৃষ্টান্তপ্র্ূপ বলা যায় ডাঁঃ রায়ের গবন্মেন্ট স্থির করিয়াছেন যে. 
বাঙালী তরুণদের নৌবহরের কো্র,শিখাইবার জন্য তিনটি 
নো-বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে ৷ ইহাদ্বারা সরকারী চাকুরীজীবী 
অফিসার- তৈরি হইবে এট! ঠিক, কিন্তু লঙ্কর মিলিবে কোথায়? 
আজও কি ভারতীয় ইউনিয়নকে নোয়াখালী. ও চট্টগ্রামের 
লক্করদের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে ? বাঙালী ব্যবসায়ী 
টাদসদাগর এবং আরও অনেক সদাগর সিংহল, ব্রহ্ম -ও 
বোম্বাই উপকূলের সহিত বাণিজ্য করিয়াছেন, তাঁহাদের 


' বিরাট সদাগরী নৌবহর বাঙালী নাবিক: ও লক্করের] 


চালাইয়াছে ৷ বাঙালী নাবিকেরাই দুৰ্দ্দান্ত পর্ত ,গীজ জলদন্্য- 
দের সহিত লড়াই করিয়! নৌবহর বক্ষ! করিয়াছে এবং তাহা 
গন্তব্য স্থলে লইয়া গিয়াছে ৷- এ 
বাঙালীকে সামরিক জাতি হিসাবে গড়িয়া তুলিতে এবং 
এত লোরুকে শিক্ষা দিতে সময় লাগিবে। কিন্ত কাজ এখনই 
আর একট বিষয়ের প্রতি মনোযোগ 


১২ 





দেওয়া দরকার। বাঁঙালীকে কাপুরুষ করিয়া তুলিবার আর 
মস্ত উপায় ছিল অস্ত্র আইনের কঠোরতা । অগ্র ধারণে ও অস্ত্র 


চালনায় বাঙালীকে দক্ষ এবং সাঁহসী করিয়! তোল আবস্ঠক |. 


শিক্ষিত ও উপযুক্ত লোকদের অন্ত্রের লাইসেন্স বেশী "করিয়া 
দিলে তবেই এই অযৌক্তিক ভীতি দুর হইবে । কর্তৃপক্ষের 
একট! ধারণা আছে যে অস্ত্রের লাইসেন্স বাড়াইলেই বুঝি বা 
দেশে উাকাতির বান ডাঁকিবে ৷. কিন্তু এই ধারণ] সম্পূর্ণ ভুল। 
সমস্ত সশস্ত্র ডাকাতি হয় বিনা লাইসেন্সের অস্ত্রের সাহায্যে ৷ 
উপযুক্ত লোকদের অন্তর দিলে হুঠাঁং. একজন ব! অল্প কয়েকজন 


লোক অস্ত্র বাহির করিয়া ডাকাতি ব! ট্রেনে রাঁহাঁজানি - 


করিতে সাহস পাইবে না। 
হায়দরাবাদে পাগলামি : 


প্রতিপক্ষের মতিগতি, প্রকৃতি না বুঝিলে তাঁহার সঙ্গে তর্ক র্‌ 


কর! যায় ন! বা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন সন্পূর্ণ- 
“ ভাবে করিতে পারা যায় ন}! মুসলিম লীগের সঙ্গে তর্কে 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদী . নেতার! সেইজন্য ছারিয়া গিয়া 
ছেন। মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল বলিয়া পরিচিত যাহারা 
আমাদের মধ্যে ছিলেন বা আছেন, তাহারা মুসলিম 
সমাজের ধ্যানধারণী, 'বিশ্বাস-অন্থপ্রেরণ] সম্বন্ধে আমাদের 
প্রক্কৃত পরিচয় দিতে পারেন নাই। চারি কোটি মুসলমান 
"সাহারা কোন অবস্থায়ই “পাকিস্থান” রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত 
হইতে পারে না, তাঁহারা পাকিস্থান আন্দোলনে মাতিয়া! 
উঠিয়াছিল কেন, তাঁহার উত্তর জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ 
আজ পর্যস্ত দিতে পাঁরিতেছেন নাঁ। সেইরূপ হারদরাবাদ 
বাক্যে যে পাগলামি চলিতেছে, তৎসন্বদ্ধে ভারতবর্ষের জাতীয় 
তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ দুঃখ প্রকাশ করিতে পারেন, হাজি 
কাসিম রাজ্রভীর নিন্দা করিতে পারেন, নিজাম ওছমান 
আলী” খানের নিকট শাস্ত হইবার জন্ত অন্তুরোধ-উপরোধ 
প্রেরণ করিতে পারেন । কিন্ত নিজাম বাঁহাছরের ও তাঁহার 
চেলাচায়ুণ্ডাদের মতিগতি, প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত থাকিলে, 
জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ এইরাপ- ভাবে বৃথা শ্রম 
করিতেন না । নিজাম বাঁহাঁছুর ও তাহার পৃষ্ঠপোষিত ইত্তেহাদ- 
.. উল-মুসলেমিন প্রতিষ্ঠান_মিলিত মুসলিম দল-_-কতকগুলি 
বিশ্বাস ব! কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া চলিতেছেন। সেই 
বিশ্বাস বা কুসংস্কার যত দিন তাহাদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত 
করিবে, তত দিন দ্বাক্ষিণাত্যে শান্তি আসিতে পারে না । এই 
কথাটা ভারতবাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দকে বুঝিতে হইবে, এবং 
মুসলিম নেতৃবৃন্দ বাহার! নিজাম বাহাদুর ও. তাহার" অন্তুচর- 
বৃন্দের উন্মত্ত. কার্য্যাবলীতে উৎকঠিত হুইয়া উঠিতেছেন, 
তাহাদের এই বিশ্বাস বা কুসংস্কারের মূল কথা বুঝিবার চেষ্টা 
- করিতে হুইবে। তবেই তাহার! ভাঁরতবাষ্ট্রের নেতৃব্ন্দকে 


সৎপরামর্শ দিতে পারিবেন, এবং ০ যোগার: 


প্রকৃত চিকিৎসা টিতে 2 


রী. 


' শপথ অর্থহীন হইয়া পড়িবে ।” 








ভারতরাষ্ট্রের অধিকাংশ মুসলমান যে এই বিষয়ে মাথা 
ঘাঁমাইতে চান না, তাঁহার প্রমাণ আছে; তাঁহারা তফাঁতে 


দ্বাড়াইয়া মজা! দেখিতে চান । এই মনোভাব ফুটিয়! উঠিয়াঁছে * 


আচার্য্য কৃপালনীর প্রস্তাবের প্রতি-উত্তরে | গত ৩১শে চৈত্র 


“জালিয়ানওয়ালা, বাগ হত্যাকা” দিবসের বার্ষিকী উপলক্ষে. 
দিল্লী নগরীতে এক সভা! হয়, এবং (আচার্য্য ক্কপালনী একটি * 


বক্তৃতা দেন। তাঁহার মধ্যে এই কথাগুলি ছিল £ “ভারতীয় 
মুসলমানদের কর্তব্য দলে 'দলে হায়দরাবাদে গিয়া দেখানক।র 


১৩৫৫ 


মুসলমাঁদের প্রধান প্রতিষ্ঠান ইত্তেহাদ উল মুসলেমিন কর্তৃক . 
অনুচিত অত্যাচার ও “আত সৃষ্টির প্রয়াস বন্ধ কর]! . 


তাহ! না হইলে ভারতীয় রাগের প্রতি তাহাদের - আনুগত্যের 


ছুইখানি পাঁকিস্থানী দৈনিক--ইত্তেহাদ ও আজাদ ক্ষেপিয়া 
উঠিয়াছেন। এরূপ উপদেশ নাকি অপমানজনক | স্বাভাবিক 
বুদ্ধির লৌকে. মনে করিবে যে হায়দরাবাদ রাজ্যের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান ন] করিয়া কপালনীজী 


‘যে এই অন্থরোধ ‘করিয়াছেন, তাঁছা মন্দের ভাল । কিন্ত 


উণ্ট! বুঝিলি রাম--পাকিস্থানী মনের এই বিকার ক্বপালনীজীর 
সহ্পদেশও বাঁকা চোখে দেখিবে, হিন্দু মুসলমান পৃথক 'নেষ্যন 
এই উদ্ভট তত্ত্বের ক্ষেপামি এত শীঘ্র ভোলা, যায় না। হাজি 
কাসিম বাঁ্ষভী যে কথা প্রচার করিতেছেন: 'তাহা মুসলিম 
লীগ প্রচারিত তত্ত্বের রূপান্তর বলিয়াই কি পাকিস্থানী মুসলিম- 


গণ ইহার গাঁয়ে হাত দিতে চান ' না! নতুবা ক্কপালনীজীর , 
উপদেশ ত একটা কর্তব্য পালনের পথ বাহির করিয়া দিয়াছে, . 


যে পথে চলিলে দাক্ষিণাত্যে শান্তি আসিবে । এই পথে 


ঠিক ভাবে চলিতে হইলে হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রচলিত ' 


ধ্যান-ধারণাঁর সন্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা! প্রয়োজন | হায়দরাবাদ 
রাজ্যের শাঁসকসন্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে হায়দরাবাদ 


রাজ্যের শাক (নিজাম বাহাঁছুর ) ও ।তীহার.. সিংহাসন 
হু ও.সাঁংস্কতিক - 
সেই প্রভূত্ব ও অধিকার - 


প্রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় 
অধিকারের প্রতিভূ ও ধারক মাত্র; 
চিরকাল অটুট থাকিবে। এই প্রয়োজনেই শ্বাসনব্যবস্থার 
পরিবর্তনের সময়ও নিজাম বাহাঁছুরের প্রভাব. ও বিবি 
অধিকার 'অব্যাহত রাখিতে. হইবে৷" ঘুগ্র-যুগাম্ত ধরিয়া 
রাঁত্যের মুসলমানগণ যে অধিকার 'ও সুবিধা রাজনীতিক ও 
অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ভোগ করিয় আসিতেছে তাহ] কোনরপে 
ক্ষুণ কর] চলিবে না । প্রায় একুশ. বৎসর পূৰ্ব্বে ১৯২৭ সনে 
যখন ইভেহাঁদ-উল-যুসলেমিন প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে.তখন 
ওসমানিয়া বিশ্ববিগ্কালয়ের অন্তভুক্ত “ইসলাম: ধর্শ-বিজ্ঞান 
বিভাগের -অধ্যক্ষ মৌলানা আবছুর কাদের সিদ্দিকির সভা-, 
পতিত্বে এক.সভায় এই তত্ব প্রচারিত হয় । - এই একুশ বংসরে . 


তাঁহা দানা বাধিয়া যে রাজনীতিক রূপ ধারণ করিয়াছে; 


এই কথায় কলিকাঁতার . 
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এ 





পাওয়া যায় ; 


বৈশাখ 





তাহ! এই. সমিতির নিয়লিখিত ঘোষণায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। 


(1) Monarchy must rule over Hyderabad and be 
sovereign. ‘The ruler must be a descendant of the 
Asaf" Jahi Dynasty only. 

(2)" If any change in the constitutional ‘governance 
of Hyderabad becomes inevitable, nothing which 
will préjudice the traditional political superiority 
of Muslims should be done. 

(3) Muslims must be in a majority both in.the Local 
Self-Government’ bodies and in. the Legislature. 

(5) Urdu must be the official language of. the State. 

(6) The problem of State srevices being interlinked 
with the political and cultural superiority of the 
Muslims and their economic interest, division of 
the sime in proportion to the MEAS is out 
of the question. { 


হায়দরাবাদ রাঁজ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা শতকরা 
পনর-কুড়ি জনের বেশী নয় ; ১ কোটি- ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে 
২৫০৩০ লক্ষ | রাঁ্যে মুসলিম জনসংখ্যা বাঁড়াইবার জন্য শাসক 
সম্প্রদায়ের চেষ্টার অস্ত নাই। সুদুর দক্ষিণ আরব-দেশ হইতে. 
একদল লোক ত -আঁজ ছুই শত বৎসর হইতে “বাদশাহী 
জাতের” পদ লাভ করিয়াছে; ছুনিয়ার- অগণিত মুসলমান 


ভাগ্যান্বেষী হায়দরাবাদ রাজ্যে আশ্রয় পায় এবং. “নবাবী” 
'করে। 


এই দাবীদাওয়ার সঙ্গে রাজ্যের অধিকাংশ নরনারীর, 
১ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের, কোন সম্মতি নাই। এই ১ কোটি 


৩০ লক্ষের মধ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ লোক তেলুগু ভাষাভাষী ; 
- 8০.লক্ষ লোঁক মাঁরাঠী ভাষাভাষী, .এবং ২০-২৫ লক্ষ লোক" ' 


কানাড়ি ভাষাভাষী । এই অবস্থায় উর্দ, ভাষাকে: পলাজকীয় 
ভাষা করিবার মধ্যে একট! জোর-বরদস্তি ভাবের পরিচয় 
এবং , সংখ্যাঁলখিষ্ঠ মুসলমান অন্প্রদায়ের ' - 
রাজনীতিক প্রাধান্তের জন্ঠ এরূপ একট! মনোবিকারের পরিচয় 
পাওয়া যাঁয় যাহার লক্জীজনক প্রকাশ সচরাচর দেখা যায় ন] । 
এই মনোবিকাঁরই হায়দরাবাদ রাজ্যে সংঘর্ষের মূল কারণ । 


ভাঁরতরাষ্ট্রের আঁষব্যয়ের এক দির 


. ভাঁরতরাষ্্ের জনসমষ্টির বাৎসরিক আয়, মোটামুটি" ভাবে 
ধাৰ্য্য" হইয়াছে ৪,৫০০ কোটি. টাকাঁয়। এই টাক] ভাঁগ- 


__বাঁটোয়ারা হয় ত্রিশ-বত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে প্রীসা- 


বাসী রাজা মহারাজা শেঠ ও পর্ণকুটিরবাঁপী এই আয়ের অংশ 


লইয়া বিলাসিতা ও ক্ষুন্িবৃত্তির উপকরণ সংগ্রহ করে| কার. 


ভাগে কি পৃড়ে তাঁহার হিসাঁবও একটা! আঁছে। এই আয় 
হুইতে রাষ্ট্রের" ক্রমবর্ধমান ব্যয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন 
ব্যবস্থার ব্যয়--বহন করিতে হয়।, একটিমাত্র খরচের- বহর 
দেখিলে তৎসন্বদ্ধে একটা. ধারণ] কর! যাঁয়'. দ্বিতীয় বিশ্ব: - 


যুদ্ধের পূর্বের ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয়. ছিল প্রায় ৫৪1৫৫ 


কোটি টাকা; অন্ান্ভ খাতেও এই সামরিক ব্যয় কিছু কিছু 


বিবিধ প্রস্গ_ধনকুবের ও সরকারী ট্যাক্স 





১৩ 








সামরিক ব্যয় বাবদ ১৩৬ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে ১৯৪৮: 
৪৯ সনে ।' এই ব্যয় সংক্ষেপ কর! যাঁয় কিনা; তৎসম্বন্ধে 
কোন চেষ্ট। হয় নাই । ‘ 

কেন্দ্রীয় আইনসভায় বাঁক আয়ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কে 
যে আলোচনা হয়, সেই উপলক্ষে কোন কোন সদম্ভ অপব্যয় 
সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীশিব রাও তর্ক তুলেন 
যে সৈশ্ত, বিভাগের খাঁতে দেখান হইয়াছে ঘাঁস জমির অন্ত ১ 
কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার একটা ব্যয়। আঁজ মোটর গাড়ীর 
ব্যবহারে এই ঘাসের জমির প্রয়োজন শেষ হইয়াছে বা তাহার 
প্রয়োজন -কমিয়াছে ; এবং এই ব্যয়ের ব্যবস্থাও অবান্তর 
হুয়া প্রড়িয়াছে। এই উদাহরণ হইতে সামরিক 'বিভাঁগের 
দরাঁজ হাতে ব্যয়ের একটা পরিচয় পাঁওয়া যায় | - 

কেন্দ্রীয়. অর্থসচিব আীসন্মুখম চেটি- ক্ষমতা হাতে পাইয়াও 
ইহার প্রতিকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার নিজের 
বিভাগেই যুদ্ধের পূর্বের উচ্চপদের কর্মচারী সংখ্যা ছিল মাত্র 
৪৩ জন ; আজ তাহা ২৪৬ জন। বাণিজ্য বিভাগে ছিল ১১ 1 
জন, আঁজ তাহা! ৯৫ জন। সর্দার প্যাটেল যে বিভাগের 
কর্তা, তাহাতে এরূপ বৃদ্ধি দেখা যায় না; পুর্বে ছিল ৫৬ জন, 
আজ হইয়াছে ৬৫ জন। কেন্দ্রীয় আইনসভাঁয় এরূপ 
আলোচন! যদি শ্রীসন্থুখম চেটিকে ব্যয়বাহুল্য সন্বদ্ধে একটু. 
সচেতন করে তবে আমর! করদাতার, তৃপ্তিলাভ করিব। * 
বেশী দিন এরূপ অপব্যয় লোকে সহ করিবে না। 


ধনকুবের ও সরকারী ট্যাক্স 

.. শ্রীসম্থখয চেটি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থপচিব। তাহার 

সন্বন্ধে রাজনীতিক মহলে একটা. বিরূপ ধারণ! আঁছে। লাম্য- 

- বাদের যুগে তাঁহার মতন লক্ষপতিকে কেক্জীয় অর্থপচিব 

করিবার জন্ত শ্ীজবাঁহরলাঁল নেহ্‌রু,ও কংগ্রেসের অন্থান্ নেতৃবৃন্দ 

নিন্দাভাজন' হইয়াছেন । কিন্ত গত ১১ চৈত্র কেন্দ্রীয় আইন- 

সভায় আয় ব্যয় সম্পর্কে নানা আলোচনার টিলা 
হক কথা বলিয়াছেন । 

“যে সংলোঁক নিজের দেয় ট্যাক্স ঠিক ঠিক নে দেয়, 

‘সে কখনও ধনকুবের হইতে পারে নাঁ। আমাদের দেশে. 
লোকে ধনকুবের হুইতে পারে-অসছুপাঁয় অবলম্বন করিয়]। 
এই নৈতিক অবনতি একট! পৃথক সমস্তার স্থষ্টি করিয়াছে। 


এই .স্মন্তা সমাধানের জন্য আমাদের সকলের চিন্তা .. 


কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে !” - 

১৯৪৫ সনে "পণ্ডিত জবাহ্রলাল নেহরু আহমদনগর 
দুর্গ হইতে মুক্তি লাভ করিয়| বলিয়াছিলেন যে কালোবাঁজারী 
ও মুনাফাখোরদের, রাস্তায়: রাস্তায় যে বাঁতিদানের ব্যবস্থা, 
আছে সেই স্তস্তে, ঝুলাইয়! দিলে ইহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত . 
হইবে । আজ কুড়ি মাস তিনি রি পুরিচালনার ক্ষমত] অল্প- 
বিস্তর লাভ করিয়াছেন । এই সময়ের মধ্যে এই রক্ত-শোঁষক. 


ঢুকাইয়] দেওয়া! হইত । মোট প্রায় ৬১ কোটি টাকা ছিল শ্রেনীর কাঁহাকেও পণ্ডিতজীর মতান্দারে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে 


তখন.কেন্দ্রীয় সৱকাঁরের আয়, ছিল প্রায় ১০৪1৫ কোটি টাকা। 
আজ-সেই আয়-ও.ব্যয়-.গিয়- দীড়াইয়াছে তাঁহার তিন গুণে 


বলিয়া আমরা: শুনি নীই। তাঁহার অর্থপঠিব ইহাদের প্রতি ' = 


_অঞ্ুলি নির্দেশ করিয়া সকলের পরিচিত 'করিয়া দিয়াছেন" 


১৪... | প্রবাসী 


ভারতবামীর শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইংরেজ বিশেষজ্ঞ 
- দ্বিলী হইতে ১লা বৈশাখে প্রেরিত নিযনলিধিত সংবাদটি 
দৈনিক ‘সংবাদপত্রে প্ৰকাশিত হইয়াছে £ 


" “গত আগষ্ট হইতে এ বংসর (১৯৪৮ জন) মার্চ মাস' 


পর্য্স্ত ৪,৫০০ জন ইংরেজ্রকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
(শিল্প-) গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে অধিকাংশই ভারতবর্ষে এই" সর্বপ্রথম * পদার্পণ 


-করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কারিগর, যান্ত্রিক এবং-বাঁণিজ্য- 


শিল্পী রহিয়াছে ।'" 
“ভারতবর্ষে বর্তমানে ৩১৫ জন ফি ১১৬৮ জন 
- শ্রেষ্ঠ, কাঁরিগর এবং. ৪,০৪৩ জন নিয়নস্তরের কারিগর 
" প্ৰয়োজন 1” 


- এই সংবাদ পড়িয়া যে কয়েকটি প্রশ্ন মনে উদয়: হইল, | 


. তাহা আলোচনা কর] প্রয়োজন। যে সব পুঁক্িপতি ও. 
শিল্প-গ্রতিষ্ঠানের কর্তা এই ৪১৫০০ জন ইংরেজ আমদানী 


করিয়াছেন; তাঁহারা অধিকাংশই ভারতবাসী । হুঠাৎ ইহাদের 


ইংরেন্-গ্রীতি উথলিয়া উঠিল বলিয়া মনে কর! কঠিন; ইহারা 
কি ভাঁরতরর্ধে এই বিশেষজ্ঞদের মত লোক পাইলেন না 
বলিয়াই এই লোকদের নিযুক্ত করিয়াছেন ?- কেন্দ্রীয় গবন্থে্ট 
নিশ্চয়ই এই সংবাদ রাখেন । এই সম্বন্ধে তাঁহাদেরও একটি 
. দায়িত্ব আছে। কারণ সংবাদটির অন্ত অংশে দুইটি মন্তব্য 


আছে, যাহা প্রলিধানযোগ্য_“যে স্মন্ত ভারতবাপী কারিগর . 


বিদেশে শিক্ষালাভ .করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদিগুকে কাঁজ ন! দিয়া 
কারিগরদের নিয়োগ করিতেছে ।” -  * 


বিদেশী কারিগরের উপর নির্ভর করার অভ্যাস কমিবে না।” 

* এই ছুইটি-মস্তব্য পড়িয়া মনে হয় যে কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টের 
শিল্পবিভাগীয় মন্ত্রীর নিজের কর্তব্য সন্বন্ধে সম্রাগ হওয়া প্রয়োজন । 
তাঁহার অন্থমতি-ছাঁড়া কোন শিল্প প্রতিষ্টিত, হইতে পারে না, 
এবং নান! শিল্পের নান! বিভাগে ভারতবাসীর নিয়োগ সম্বন্ধে 
নিশ্চয়ই একটা নিয়ম আছে। 
এই সব কথ! পরিষ্কার করিয়া বল! হয় নাই । আর বেশী দিন 
দেশের লোকে ইহ] সহ করিবে ন! যে, ভারতবর্ষে শিল্প- 

প্রতিষ্ঠা হইরে অথচ “তাঁহার পরিচালনে ভাঁরতবাঁসী যোগ্য 
পদ ও অবসর পাইবে ন1। “সরকারী মহল” কেবল ছুঃখ করিয়া 
কর্তব্য শেষ করিতে পারিবেন না । শিঈ্পতিদের কর্তব্য সম্বন্ধে 
সচেতন করিয়া রাখিতে হইবে । আজ .যখন রাষ্ট্রের উপর 
শিল্পপতিদের নানা ভাবে নির্ভর করিতে হয়, তখন তাঁহারা 
রাষ্ট্রের নীতির প্রতি উপেক্ষা) প্রদর্শন করিতে পারেন না৷. 
ভারতীয়-করণ ও জাতীয়করণ আজ ভাঁরতরাধ্রের নীতি 


ইউরোপীয় 


দিল্লী হইতে প্রেরিত সংবাদে. 


১৩৫৫ 





সেই'নীতি রক্ষা করিতে. হইলে দিল্লী হইতে প্রেরিত সংবাদ 
সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন । 


. মাকিম মুলুকে ‘সাঁজ সাজ’ রব 


মার্কিন মুলুকে “সাজ সা” রব উঠিয়াছে। স্বয়ং রা 


পতি ট্র ম্যান এই: বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন দেখিতেছি। এ 


দেশের ব্যবস্থাপক সভার সেনেট ও কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনে 


তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে সাময়িকভাবে . দেশে সার্বজনীন : 


বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা ্রবর্তন- করিতে হুইবে ; দেশ- 
রক্ষা! বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করিতে হইবে, এবং 


১১৯ হইতে ২৫ বংসর বয়সের স্ত্রী-পুরষকে এই রক্ষি- 


বাহিনীতে যোগদান করিতে হইবে যদি তাঁহারা কোন কর্মে 
নিযুক্ত না থাঁকে। 
ম্যান এই যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন ই 
খণ্ডের দেশসমূহ আজ বিধ্বস্ত ও দুর্বল | কম্যুন্িজম তাঁহাদের 
উপর আক্রমণোদ্যৃত। ' এই কমুযুনিজমের গতিপ্রক্কতি সম্বন্ধে 
আজ আমাদের মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নাউ। 
এক কথায় ইহাকে বর্ণনা করা যাঁয়__ইহী পুলিস রাজ; 


রাষ্ট্রের দও. সর্বদাই ব্যক্তি-স্বাধীনতাঁকে দাঁবাইয়া রাখিতেছে ' 


এবং এক কল্পিত শ্রেণ-বিহীন রাষ্ট্রের নামে এক বিশেষ 
শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার, জন্য ব্যবহৃত হইতেছে । এই বিপদে 
মাকচিন দেশের কর্তব্য স্প্৯-_তাঁহাঁকে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে 
হইবে ; সর্বদা তাহার ক্ষাত্র-শক্তি সুসজ্জিত ও সুসম্বদ্ধ রাখিতে 
হইবে ।” প্রেসিডেন্ট উর ম্যানের এই ঘোষণার উদ্বেষ্য সন্বন্ধে 
লোকের মনে আর কোন সন্দেহ নাই। তাহার প্রস্তুতি 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উদ্দিধ।. 
ধারণ! সৃষ্ট হইয়াছে যে :সোঁভিয়েট রাষ্ট্রের নেতৃত্বে ছুনিয়ার 


: মানা দেশে ধ্বংসযূলক কাৰ্য্য চলিতেছে ; ভিয়েট রা 
“সরকারী মহল মনে করেন ভারতীয় শিল্পপতিরা ছি Yh ন 8 


ভারতীয় কারিগরদের উপযুক্ত কাঁ না দেন, তাহা.হুইলে ' 


তাহার আশ্রিত ও বশংবদ রাধগুলির সাহায্যে তাহার প্রভাব, 
ইউরোপ খণ্ডে বিস্তার করিতে দৃঢসংকল্প । এই সংকল্পে 
বাধা দিতে, এবং এই কার্যে মার্কিন যুক্তরাধুকেই নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিতে হইবে । কারণ যদ্ধি- কম্তুনিজমের প্রভাব 
প্রতিপত্তি এই ভাবে, প্রসারিত করিতে দেওয়া হয় তবে 
ব্যক্তির, স্বাধীনতা সর্ব্ম দেশে ক্ষু্ন হইবে । 


বর্তমানে সোভিয়েট রা ও আমেরিকার যুক্তরার 


~ 


ছুই পক্ষই পরম্পর পরস্পরকে দোষ দিতেছে । সোভিয়েট 
পক্ষীয়েরা বলিতেছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে যুক্তরার ধনে- 
জনে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও সামরিক শক্তির বলে আজ ছুনিয়ার 
উপর প্রভুত্ব স্থাপন ও বিস্তার করিবার ছুরাশা পোঁষণ- করে। 


যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে তাঁহাদের এরূপ কোন 
ছরাকাজ্ফা নাই, তাহার! শুধু সোভিয়েউ রাষ্রের' বিশ্বজয়ের - 
অভিযানকে ঠেকাইয়া রাখিতে চায় । এই অভিযানের প্রকৃতি _ 


জার্মানীর অবস্থা দেখিয়! বুঝিতে পারা যাঁয়। পট্সড্যাম 
নামক বালিনের উপনগরীতে ১৯৪৫ সনের যে মাসে যে চুক্তি 


সম্পাদিত হইয়াছিল. সোভিয়েট রা পদে পদে তাহা লঙ্ঘন ' 
কিম্বারে। জাৰ্শ্মানীর অর্থনৈতিক কাঠামো ছুট রাখিবার 


এই. প্রস্তাব-ত্রয়ের স্বপক্ষে প্রেসিডেন্ট - ৯ 
“ইউরোঁপ .. - 


যেকারণেই হউক এই - 


X 


বি 


বিবি পরমদন_“উদ্বোধন” জিকা রী 


৫ 





. প্রতিশ্রুতি তাহার মধ্যে অন্ততম-__সেকপন্‌ ৩,বি ১৪ ধারায়তে 
এইরূপ অঙ্গীক্কৃত হইয়াছিল । 'সোভিয়েট রাইট পূর্ব জার্মানীতে 
“যে. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছে. তাহার সঙ্গে 
আমেরিকা, ব্রিটিশ ও ফরাসী-অধিক্কৃত জার্ম্মানীর অঙ্কে কোন 
সঙ্গতি নাই। সেকসন ৩, বি--১৫ (সি) ধারামতে সোভিয়েট 
১৮ রাষ্ট্র অঙ্গীকার করিয়াছিল যে “প্রত্যেক অধিকৃত অঞ্চল হইতে 
এরূপ ভাবে মালপত্র, শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের আদান প্রদান 
করিতে হইবে যে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভ্ব্যাির আমদানী 
যথাসম্ভব কম করিতে হইবে ৷” সোভিয়েট রাষ্ট্র এই বিধান' 
ভঙ্গ করিয়াছে । এই চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে জার্মানীর 
শিল্প-প্রস্ততির কলকারখানা ক্ষতিপূরণ-্বরূপ বিজয়ী রা 
মণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইবে । জার্মানীর পূর্বাঞ্চল. হইতে 
.সোভিয়েট রা অনেক কলকারখানা সরাইয়াছে যাহা এই 
নিয়ম বিরুদ্ধ । . | 

এই অভিযোগের বিরুদ্ধে ,সোভিয়েট রাষ উতোর গাইতেছে 


এবং ছুই পক্ষের তর্কের ধুত্রজাল ভেদ করিয়া প্রকৃত সত্যের . 


সন্ধান পাওয়া কঠিন। সোভিয়েট রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্থান 
সংকীৰ্ণ, সেখানে একনায়কত্ব অপ্রতিহত। এই বিপদ আজ 
বিশ্বব্যাপী সমস্তায় পরিণত হইয়াছে, 
রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্ধারণকদ্দে এই বিপদকে. একেবারে তুচ্ছ 
. করা যায় না। পণ্ডিত জবাহ্রলাল নেহরু আজ এই রাষ্ট্রের 
7 প্রধান কর্ণধার । তাহার বিভিন্ন ঘোবণ!. পড়িয়] মনে হয় যে 
আমরা তফাঁতে দীড়াইয়া এই” বিপদ সম্বন্ধে এক প্রকার 
উদ্নাসীন থাকিতে পাঁরিব। সোঁভিয়েট রাষ্ট্র ও মাঁকিন 


সন্দেহ দেখা. দিয়াছে। বল! হইতেছে যে আমাদের একপক্ষ 
অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে । সে'কোন্‌ পক্ষ? "হঠাৎ, 
শেষ মুহূর্তে তাহা স্থির করা কি সন্ভব?- এবং বেশী দিন 


এই দ্বিধার ভীবের প্রশ্রয় দিলে কি ‘আমাদের -রাষ্টের স্বার্থ 


‘হানি হইবে না? অবস্থা দেখিয়। মনে হয় যে বিশ্বজগৎ 
১৯৩৮-৩৯ সনের অবস্থায় ফিরিয়া যাইতেছে।. 


দ্বিতীয়- বিশ্ব-যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। দশ বংসর পরে সেই 


চেকো-শ্লৌভাঁকিয়ার ভাগ্য লইয়া রিনি আরস্ত 


- হইয়াছে। 
- কম্যুনিজমের শতবাষিকী 


একশত বংসর. পূর্বে প্রায় এই মাসে কার্ল মার্কস ও. 


- ফ্রেডারিক এন্জেল্‌্স | কয়্যুনিষ্ট প্রচারপত্র প্রকাশ. করেন। সেই 
প্রচ্রপত্রের মুখবন্ধে বিদ্রোহের আহ্বান ছিল। | 

“এক অশরীরী ক্ষোভ ইউরোপের আকাশ বাতাসে 

চাঁষচল্য সৃষ্টি করিয়াছে ; সেই ক্ষোভ.ভাষা পাইবার চেষ্ট| 


. করিতেছে এই প্রচারপত্রে ; : সেই ক্ষোভ সংহত হইতেছে... 


ছি. 


এবং আমাদের 


সেই ছুই 
বৎসরে চেকো1-শ্লোভাকিয়ার ভাগ্যবিড়ম্বন| আরস্ত হুইয়] 


কয়্যুনিষ্ট সংঘে।. এই ক্ষোভ ও সংঘকে ঝাড়িয়| ফেলিবার ' 
জন্য ইউরোপখণ্ডের সব প্রাচীনপন্থী শক্তি সংঘবদ্ধ 
হইতেছে। রোমের পোপ, রাশিয়ার জার, অষ্রিয়ার 
মেট্টারনিজ, ফ্রান্সের গিজো, ও জার্মানীর পুলিদ ও 
গোয়েন্দা, ফ্রান্সের উগ্র উদ্বারনৈতিকগণ দল বাঁধিয়া প্ৰস্তুত 
হইতেছে ।” র্ | 
এক শত বৎসরের মধ্যে কম্যুনিষ্ঠ ভাঁব'ও আদর্শ দিকে 
দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ৷ জারের রাশিয়া আজ কয়ানি্ 
দলের শাসনব্যবস্থার দাপটে নূতন সাম্রাজ্যবাদের যৃত্তি ধারণ 


করিয়াছে।' এই দলের এক নূতন বিশ্বাসের ধারকরূপে যে 


দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছিল, এক শত বৎসর পূর্বেও তাহার মধ্যে 
মহিষের নৈতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি কোন শ্রদ্ধা ছিল না; বাষটির 


স্বাধীনতার বিরুদ্ধে একটা আক্রোশের ভাব ফুটিয়! উঠিয়াছিল, 


কারণ যুগে যুগে এই ব্যষ্টি নিজকে বঞ্চিত হইতে দিয়াছে. এবং 
নিজে জনগণকে বঞ্চনা করিয়াছে । এই বাঁছ্ির নৈতিক (বাঁধ-. 
শক্তির উপর শ্রদ্ধা থাকিলে কম়ানিজম এতটা! নিষ্ঠুর হইতে 
পারিত না, নির্মম হস্তে এরূপভাবে ছুই কোটি লোককে ধ্বংস 


করিতে পারিত ন! যেমন করিয়াছিল ১৯১৭ সন হইতে ' 
.১৯২৭ সনের, এই দশ বৎসরের মধ্যে। এই নিঠুরতার পক্ষে ' 
. এই যুক্তি দেওয়া হয় যে তার ফলে শত কোটি লোকের শরীর- 
. মন মুক্ত হইয়াছে ;. এবং এই মুক্ত মানুষ এক নৃতন সভ্যতার 
. সুষ্টিকার্ধযে সহায়ত] করিতেছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে চলিয়াছে . 


নংহারলীগা! | কার্ল মার্কস বলিয়াছিলেন, “নিষ্ুরভাবে সকল 
সমাজব্যবস্থ।- ও. চিন্াপ্রণালীর দোষ উদ্ঘাটন করিতে 


| . হইবে!” , কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার প্রতি উত্তরে যে আক্রোশের 
যুক্তরাষ্ট্রের ঘন্দে এই প্রকার মনোভাঁব সম্ভব কিনা তৎসন্বদ্ধে. " 


সষ্টি হয়, তাঁহা ত আঁন্র লুকাইয়! রখিবার উপায় নাই। কার্প. 


- মার্কস এক শত বৎসর পুর্বে পোঁপ ও জারের বিরুদ্ধে তাহার 
: লেখনী চালনা করিয়াছিলেন । 


তাহার শিল্কপ্রশিস্তগোষ্ঠী আজ . 
ব্যকিত্বাতত্র্য ও ধনিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিষোদ্রগার করিতেছেন। . 
এই-ক্ষেত্রে . ভাঁহার! ত, নূতন কোন পন্থা আবিষ্কার করিতে 

পারিলেন না । হিংসার প্রতিদানে হিংসাই বাড়িয়া চলিয়াছে। 

মানবপ্রন্কতি ক্যম়ুনিজমের কল্যাণে ত কোন বৈপ্লবিক 

পরিবর্তন লাভ করিতে পাঁরিল না.॥ 


| উদ্বোধন” পত্রিকার স্বর্ণ জয়ন্তী 


১৩০৫ সালের ১লা মাখ স্বামী বিবেকানন্দ কল্পিত ও স্বামী 
ত্ৰিগুণাতীত সম্পাদিত এই পত্ৰিক! প্রথম প্রক্লাশিত হয় । গত 
মাসে ইহার ৫০. বৎসর পূর্ণ-হয়। এই উপলক্ষে একটি বিশেষ 
সংখ্যার. আয়োজন করিয়া স্বামী সন্দরানন্দ' বর্তমান যুগের 


' পাঠকবর্গের নিকট পঞ্চাশ বংসর পূর্বের আশা-আকাঙ্জার 
. একটা পরিচয় দিয়াছেন। 


| বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ লেখকগণ 
এই বিশেষ সংখ্যার তাহাদের অভিজ্ঞতার -আঁলোঁকে বর্তমান 
ও অতীত যুগের. অনেক সমন্তার-কথা আলোচন! করিয়াছেন। 


১৬-. 





উন্নবিংশ' শতাব্দীর মধ্যভাগে এক পল্লীবাসী ব্রাহ্মণের দেহ 
অবলম্বন করিয়া ভারতের ভাগ্য-বিধাত। এক বিশেষ উদ্দেষ্য 


সাধন করিয়াছিলেন, এই কথা জুগদৃবিদিত। -ফেরঙ্গ সভ্যতা, 


সাধনার, শাসনের ও শোষণের চাপে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থ। 
তখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, ফেরঙ্ক ভাবধারায় যখন আমাদের 
পূর্বজগণ -অকুলে ভাঁসিয়। যাইতেছিলেন, তখন দেশের হৃদয় 


মন নিশ্চেষ্ট ছিল: বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। . 


“ইয়ং বেঙ্গল” “ইয়ং বোষ্বাই” নুতন উন্মাদনায় মাতিয়। উঠিয়!- 


- ছিল সত্য কিন্তু সে সময়েও ভারতপন্থী, আত্মবিশ্বাপী লেক. - 


অপ্রতুল ছিলেন ন|। মহ্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায় যে 
“তত্ত্ববোধিনী” গোষ্ঠী গড়িয়! উঠিয়াছিল, সেই উপনিষং সাধনার! 
ধারকগণ তাহার প্রমাণ। শুণিয়ছি “তত্ত্ববোধিনী” পত্রিকা 
হিন্দি, উৰ্দ্ধ, তেলুগু, তামিল ও মরাঠি ভাষার মাধ্যমেও 
প্রচারিত হইত। এইরূপ প্রচারের. ফলে উনবিংশ শতাব্দীর 


মধ্যভাগ হইতে দেশে যে নবজাগরণের স্থচনা হয়,, তার - 


মধ্যে আমরা পাই কেশবচন্দ্র সেনকে, বঙ্ষিমচন্ত্রকে, সর 
সৈয়দ আঁহ্ম্মদকে, আর্ধ্যসমাঁজের প্রবর্তক স্বামী 'দয়ানন্দকে, 
থিয়োসোঁফিক্যাল সোসাইটিকে |. 

এই সময়েই পরমহংসদেব প্রায় অলক্ষ্যে ভারতবর্ষের নব 
সংগঠনে আসিয়া যোগদান করিলেন ; এটনির পুত্র নরেন্দ্র 
নাথ নিলৈন সন্যাস কিন্তু ভারতবর্ষে করিলেন রজোগুণের 
ক্ষাত্র ভাবের প্রবর্তন। ইহার প্রেরণ] ' তিনি পাইয়াহিলেন 
কামারপুকুরের এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণের নিকটে । ' 

“উদ্বোধন” পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্য]. 
“পাঁচ মিশালীর” ভাঙার করিতে, গিয়া-পাঠকবর্গের এ বিষয়ে 
আশা পুর্ণ করিতে পারেন নাঁই। যে সংস্কৃতি ও সাধনার তিনি 
ধারক উনবিংশ শতাব্দীর ভারত ইতিহাসে তাঁহার একট! বিশিষ্ট 
স্থান আছে। তুলনামূলক সমালোচনায় তাহা নিনীতি হইতে 
পারে। এরূপ আলোচনার চেষ্ট! বর্তমান সংখ্যায় আমরা - 
"খুব কমই পাইলাম. স্বামী বিবেকানন্দ যে শক্তির আঁধার ও 
কেন্দ্র ছিলেন, তাঁহার রূপ ও গতিপ্রক্ৃতি' কতটা উনবিংশতির 
ভাঁব-সংঘাতের স্থষ্টি, কতটা; পরমহংসদেবের সঙ্গগুণের ফল, 
তাহা না বুঝিলে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্ভব ও. কৰ্ণ্বপ্রবাহের 
প্রকৃত মাহাঘ্য নিৰ্ণয় কর] সহজ নয় 

আমাদের অত প্তির কারণ বলিলাম । তৃপ্তি যাহা পাইয়াছি 
তাঁহাও বলা উচিত “উদ্বোধনের” প্রথম সংখ্যায় বিবেকা- 
নন্দ যে প্রবন্ধ লিখেন তাহা! উদ্ধত করিয়া সম্পাদক মহাশয় 
আমাদের এক বিরাঁটু পুরুষের সন্মুখীন করিয়াছেন ; বাংলা 
ভাঁষা তাঁহার হাতে খড়োর মতন খেলা করিয়াছিল, স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীকাঁলিদাস নাগ ও 
শ্রমোহিতলাল মজুমদারের নিবেদিতা-চরিত-কথা| স্থলিখিত ; 


ৃ 


আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। 
মূলক সমালোচনা করিবার সাহস সতীশচন্দ্রের ছিল এবং ' 


৩৫৫ 


ভাহার! এই আইরিশ তনয়ার ভাঁরত-ভক্তি ফুট।ইয়! তুলিয়াছেন . 
.অনবদ্থ ভাষায়। কিস্তনিবেদিতাঁর . যোদ্ধভাব এক বাংলা- 


দেশের বিপ্লব আন্দোলনে তাঁহার সহযোগিতার কথা আজও 
অন্ুক্ত.রহিয়া গেল। “ভারতের মর্ম্বাণী” প্রবন্ধে যে আদর্শের 


ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাই জগতের রক্ষার একমাত্র উপায় | . 
নচিকেতার উপাখ্যান একটা! সাধনার ইতিহাস- ব্যক্তির নয় ; 


একটা জাতির । 


সতীশচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় 
একজন চিন্তানায়ক ও সংগঠক মরজ্রগং হইতে চলিয়া 
গেলেন। পরিণত বয়সে--৮৫ বৎসর বয়সে-_ঠাহার তিরোধান 


হুইল । গত' পঁচিশ বৎসর তিনি কাশীবাঁস করিতেছিলেন, এবং . 


কাশীতেই তাহার দ্বেহ্রক্ষা হইল। বর্তমান যুগের কম 


বাঁডালীই সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের কর্ম্মকথ! জানেন । কারণ : 
তিনি পলিটিশিয়ান ছিলেন না । 
ধাঁহাঁদের কর্ম্মফলে সমাজজীবনে, যে নবজীবনের নানা শক্তির. 


তিনি ছিলেন সেইরূপ টা 


উদ্ভব হয়, যাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়! রাঁগ্রনৈতিকগণ জনগণের 


' নানা.আশা-আকাঙ্জার মুণ্ডি দান করেন, তাদের ছুর্গতিমোঁচনে 


চেষ্টা করেন। সতীশচন্দ্র সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 


যখন ভারতবর্ষের চিন্তাজগতে আত্মসন্মানবোধ ফুটয়. উঠিয়াছে, | 
যখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুশান্ত্রী চিপুলন্‌কার, স্বামী 


দয়ানন্দ স্বরস্বতী ও আলীগড়ের সৈয়দ আহম্মদ নূতন চিন্তা- 
ধার! ও নূতন কর্মপ্রচেষ্ঠার প্রবর্তন করিয়াছেন । স্বামী 
বিবেকানন্দ, আচার্য্য ব্রজেক্রনাথ শীল প্রভৃতির সমসাময়িক 
ছিলেন তিনি এবং হঁহার].যে নব-ভারতের সষ্ট করিয়া- 
ছিলেন, তাঁহার সেবায়. এই "আজীবন ত্রন্মচারী নীরবে 
পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনা- 





এই সমালোচনার যন্ত্র ছিল “ভন” ( Da) নামক পত্রিকা । ' 


এই পত্রিকার সাহায্যে দেশের লোকের মধ্যে জাতীয়তার 
দায়িত্ব ও কর্তব্য সন্বন্ধে নির্দেশ থাকিত । 'সতীশচন্দ্রের কাজ 


অনেকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে, সেই যুগের ছাত্রসমাজে শ্রেষ্ঠ. 


জনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তাহার শিষ্তেরাই গবেষকরূপে 


" ভারত ইতিহাসের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন । ' 


তাহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই “জাতীয় শিক্ষা-পরিষং” 
সংগঠনে অগ্রণী ছিলেন। সেই-'পরিষদের নানা কল্পনার 


ভগ্নাংশ আমরা আঙ্গ দেখিতে পাই যাঁদবপূর বিজ্ঞান কলেন্জে। 


১৯১২ সনের পরে সতীশচন্দ্র কর্মীবন”হুইতে অবসর গ্রহণ 
করেন ।: যে আদর্শের প্রেরণায় তিনি ভাব, চিন্তা ও কর্মে 


সন্যাসী ছিলেন, তাঁহা ফুটবার আয়োজন তিনি দেখিয়া ; 
গেলেন । এই সাস্বন| তাহার শেষ মৃহুর্তকে দীপ্ত করিয়াছিল। 
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নঈ তাঁলিম 


শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ 


পশ্চিম বঙ্গ সরকার বহু আকাজ্িত শিক্ষা-সংস্কারে ব্রতী 


০১ ইইয়াছেন; দেশবাসীর অকু্ঠ সমর্থন রহিয়াছে ইহার 


পিছনে। রাজনৈতিক জীবনের নৃতন পরিপ্রেক্ষিতে নৃতন 
সমাজ ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে নৃতন আদর্শ 
ও উদ্যমের প্রয্নোজন। বহু দিনের শোষিত নিপীড়িত 
নবজাগ্রত দেশে জাতির জাগরণকে কল্যাণকর ধারায় 
প্রবাহিত করিতে, দেশকে অর্থে সম্পদে, জ্ঞানে গৌরবে 
মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে যোগ্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন 
আবশ্যক । লোকায়ত্ত গব্ণমেণ্ট জনগণের মঙ্গলের প্রতি 
‘অবহিত হইয়াছেন, ইহা এক বিপুল সম্ভাবনাময় নবধুগের 
সথচনা কবিতেছে। 

স্বাধীন 'পশ্চিম বাংলার প্রথম মন্ত্রিসভা অর্থাৎ ডাঃ 
ঘোষের মন্ত্রিসভা এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অচলাঁয়তনে 
নাড়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে তাহারা বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং ইহার আয়োজন হিসাবে শিক্ষকের 
বনিরাদী শিক্ষা-ব্যবস্থা সুরু হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীকর্তৃক 
পরিকল্পিত বনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি মুসলিম লীগের শীদনকালে 
বাংলাদেশে গৃহীত .হয় নাই। ভারতের কংগ্রেসশাসিত 
প্রদেশমূহে ইহার পরীক্ষামূলক প্রবর্তন হইয়াছিল। 
তাহার ফলাফল দেখিয়া এই নৃতন শিক্ষাপ্রণীলীর দোষপ্ুণ 
বিচার করিতে হইবে। বাংলাদেশে বনিয়াদী শিক্ষা 
সরকারীভাবে গৃহীত না হওয়ায় ইহার প্রতি এত দিন 
জনসাধারণের খুব বেশী কৌতুহল জাগ্রত হয় নাই। 
বর্তমানে যখন এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের আয়োজন 
হইতেছে তখন ইহার স্বরূপ কি এবং অন্তান্ত প্রদেশে 
ইহাতে কিরূপ সুফল পাওয়া গিয়াছে তাহা জান! দরকার । 

আমাদের বন্ধ্যা প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিকারকল্পে 
বনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভব। শিক্ষার এই বন্ধ্যাত্ব ও 
ব্যর্থতার প্রধান কারণ-_ইহাঁর মধ্যে দেশের পক্ষে কল্যাণ- 
কর--মানুষ তৈয়ার করার উপযোগী কোন বলিষ্ঠ আদর্শ 
নাই; দ্বিতীয় কারণ_-অর্থাভাবে প্রাথমিক শিক্ষা এতদিন 
নিদারুণভাবে অবহেলিত হইয়া আসিয়াছে । সমগ্র শিক্ষা- 
ব্যবস্থার মূলভিত্তি যে প্রাথমিক শিক্ষার উপর এই প্রম 
সত্যটি উপেক্ষিত হওয়ার শিক্ষী-ইমীরতের বনিয়াদ কাচা 
গাঁথুনি দিয়া বালুর উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গঞ্জে শ্বেত 
পাথরের উপর মীনা এবং চুনির কাজ . করার প্রয়াস 


ত 


চলিয়াছে। সার্থক শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান অস্তরায়__অর্থাভাব 
ও আদর্শের অভাব । গান্ধীজী বাস্তব কর্মপ্রণালীর মধ্য দিয়া * 
এই অভাব দুটি দূর করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
বনিরাদী শিক্ষার আদর্শ মহাত্মাজীর জীবন-দর্শনের সঙ্গে 
জড়িত। তিনি গড়িয়া তুলিতে চান সমাজ্তান্ত্রিক ভিত্তিতে 
স্বাধীন, সবল স্বস্থ, কর্মক্ষম নাগরিকদের-_যাহারা 
পারম্পরিক সহযোগিতায় শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ রচনা 
করিবে, নিজেদের সুপ্ত শক্তির বিকাশ ঘটাইয়া জীবনকে 
শ্রীণ্ডিত ও দেশকে সম্পরভূষিত করিবে। গান্ধীজীর 
সমাঁজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আদর্শ এই 
নৃতন শিক্ষার ভিতর দিয়া তিনি রূপায়িত করিয়া তুলিতে 
চাহিয়াছেন। 

বনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা, কোন শিল্পকাজের 
মাধ্যমে শিক্ষা লাভ কর! । ইহাকে প্রাথমিক শিক্ষা বূলিলে 
ভুল করা হইবে। সাত বৎসরের জন্য যে পাঠক্রম নিধণরিত 
হইয়াছে তাহাতে ইতিহাস, ভূগোল, ব্যবহারিক গণিত, 
মাতৃভাষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান 
প্রবেশিকাঁ-মানের বেশী ছাড়া কম হইবে না; ইংরেজীর " 
পরিবর্তে ছাত্রগণ হিন্দী শিখিবে। শিক্ষাক্ষেত্রে নিক্রিয়, 
নিছক জ্ঞানবারিপায়ী অপেক্ষা স্বচেষ্টায় সক্রিয় শিক্ষাগ্রহণ- 
কারী বিদ্যার্থী যে মনৌবিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর উপর 
অধিকতর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত তাহা শিক্ষাবিদ্গণকর্তৃক স্বীকৃত 
হইয়াছে । শিশুকে বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলা 
শিক্ষার উদ্দেন্ত ; তাহার মানসিক বৃত্তিগুলির পরিপুষ্টির 
সন্ধে সঙ্গে দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি ও ব্যবহারিক কাজে পটুতা 
অর্জন করাও শিক্ষার অন্তর্গত। এদেশে শিক্ষিত-মহলে 
কারিক শ্রমকে অবজ্ঞা করিয়া মানসিক শ্রমকে উচ্চ স্থান 
দেওয়ার ফলে যে ভ্রান্ত ও অকল্যাণকর আত্মাভিমানের 
সুষ্টি হইয়াছে গান্ধীজী তাহা মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়া 
ছেন। এ বিবয়ে নঈ তালিম তাহার সহীয়ক। 

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিলে বনিয়াদী 
শিক্ষার স্বয়ং-সম্পূর্ণতার নীতিগ্রহণ পরিকল্পনা-রচয়িতাঁর 
বাস্তব. বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সার্জেন্ট পরিকল্পনায় এক 
সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশের-_ব্রিটেনের-শিক্ষী-কাঠামোর অন্থকরণে 
যে শিক্ষাসৌধের পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা চিন্তায় 
স্থখকর হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ সম্ভব কিনা 
সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেই আছে । সার্জেট-পরিকর্পনার 





১৮ 





হিসাবমত বাংলাদেশের শিক্ষার বাধিক খরচ ধরা হইয়াছে 
৫৭ কোটি টাকা প্রাথমিক শিক্ষার অন্ত ৪০ কোটি! যেখানে 
শিক্ষা বাবদ ৩ কোটি টাকার কম খরচ হইতেছে সেখানে 
৫৭ কোটি খরচ বরাদ্দ ধরিলে জনসাধারণের বা রাষ্ট্রে 


আরের পরিমাণ শুধু শিক্ষার জন্তই ১৯'-গুণ বাড়াইতে হয় . 


- ইহা ছাড়াও জাতিগঠনের, দেশরগ্ণার, এবং দেশের 'ধন- 


সম্পদবৃদ্ধির পক্ষে প্ররোজনীর-. আরও কত বিষয়ে 


সরকারকে অবহিত হইতে হইবে। স্বর্গের অমৃতকল আর 
পারিজাত-মন্দার কুক্থমের.জন্য উর্ধমুখে প্রতীক্ষা. করিয়া 
না থাকিঝা মহাত্মাজী নিজের কুটিরসংলগ্র ভূমিখণ্ডে দেশী 
ফলফুলের আবাদ করার পক্ষপাতী । তিনি বলিয়াছেনঃ 
আমার মধ্যে ভাববিলামীর সঙ্গে একজন বাস্তববাদী মানুষও 
রহিয়াছে। নিজের জীবন-দর্শনের সহিত সামঞ্জস্ত রাখিয়। 
' ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের কোটি কোটি বালকবাঁলিকার 
প্রাথমিক শিক্ষাসমস্ত। সমাধানের পথ নির্দেশ তিনি 
করিধাছেন। অর্থাভাবের দরুন শিক্ষাব্যবস্থা অচল থাকিবে 
ইহা তিনি মানিয়া লইতে রাজী নন। 
গান্ধীজী প্রস্তাবিত মূলনীতি অবলম্বন করিয়া ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদগণ যে শিক্ষাপদ্ধতি ও 
ক্রম রচনা করিয়াছেন তাহা বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, 
. মধ্যপ্ৰদেশ, বিহার, মাদ্রাজ, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে পরীক্ষা- 
'মুলকভাবে গৃহীত হয় এবং শিক্ষকের শিক্ষণ ও ছাত্রদের 
নৃতন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সুরু হ্য়! কিন্তু রাষ্টরনৈতিক 


পরিবর্তনের ফলে অর্থাৎ কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব | 


ত্যাগ করিলে আমলাতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্টিত হওয়ায় বনিয়াদী 
শিক্ষা সরকারের সহানুভূতি ও সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতা! হইতে 
বঞ্চিত হয়। কোন কোন স্থানে সরকার বুনিয়াদী বিদ্যালয় 
বন্ধ করিয়া. দিলেও জনসাধারণ নিজেদের চেষ্টার তাহা চালু 
রাখে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে অবস্থিত একটি 


রাজনৈতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া বনিরাদী শিক্ষার, 


ভাগ্যে অন্গ্রহ-নিগ্রহ, আদর-উপেক্ষ। উভয়ই জুটিয়াছে। 
পরিকল্পন।-রচগ্নিতার ব্যক্তিগত প্রভাবের জন্য ইহার পক্ষে 
প্রথমে অনুকুল পরিবেশ রচিত হইলেও নৃতন শিক্ষা- 
প্রণালীকে নিজের প্রাণশক্তি ও গুণাবলীর উপর নির্ভর 
করিরা অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে । 

১৪৪১ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে দিল্লীতে বনিয়াদী শিক্ষার 
দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।' ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইহার 
উদ্বোধন করেন এবং সভাপতিত্ব করেন ডক্টর জাকির 
হোঁসেন। বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, কাশ্মীর এবং 


বেসরকারী বনিয়াদী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে এক শতের 


অধিক শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাবিদ এই সম্মেলনে যোগদান 


্ { 
৮২5 


প্রবাসী ' , ১৩৫৫ 
করেন। তিন দিনব্যাপী অধিবেশন চলে? প্রধান আলোচ্য 
বিষয় ছিল--বনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্য, শিল্পকীর্যের সে 





সাধারণ শিক্ষার সংযোগ সাধনের উপায় ও শিক্ষকের 

শিক্ষণ ৷ নিম্নলিখিত মন্তব্যটি সম্মেলনে গৃহীত হর 
গবর্ণমেপ্ট এবং বেনরকারী প্রতিষ্ঠান কতৃক ও ব্যক্তিগত 

চেষ্টার যে সকল বনিরাদী বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে 


তাহাদের বিবরণীতে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে . 


যে, ছাত্রদের সাধারণ স্বাস্থ্য, আচরণ এবং শিক্ষার উন্নতি 
আশাপ্রদ। বনিয়াদী শিক্ষীলরের ছাত্রগণ অধিকতর কার্য্য- 
ক্ষম, প্রফুল্ল, আত্মনির্ভরশীল; তাহাদের আত্মপ্রকীশের শক্তি 
বৃদ্ধি প্রাইয়াছে, সহযোগিতামূলক অভ্যাদে তাহারা অভ্যস্ত 
হইতেছে এবং সামাজিক কুসংস্কার ভাঙিয়া পড়িতেছে। 
নৃতন আদর্শ এবং নৃতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বে নূতন 
শিক্ষীপ্রণালী প্রবপ্তিত হইয়াছে তাহার প্রথম অবস্থার 
অন্থবিবা.গুলি বিবেচনা করিলে ভবিষ্যতে ইহা! হইতে আরও 
অধিকতর স্থফল লাভের আশা ৰূর! যায়। 

একটি বনিয়াদী শিক্ষা বিশেষজ্ঞ সমিতি বিহারে ২৭টি 
বনিয়াদী বিষ্যালয়ের কাঁধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিরা ছাত্রদের, 
নৈতিক, মানসিক ও আনঞ্মিক উন্নতির মাত! নির্ণয়ের চেষ্ট। 
করেন। তাহাদের বিবরণ চিত্তাকর্ষক । বনিয়াদী বিগ্ঠালয়ের 
ছাত্রদের মধ্যে যে সকল গুণের স্ফুরণ আশ করা যায় 
বলিয়া তাহার! অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে 
এই নূতন শিক্ষার স্বরূপ অনেকখানি বুঝা বাইবে। 


নিপুণতা, তাহার ক্রিয়াকুশলতা বৃদ্ধি পাইবে । দ্বিতীয় ফল্ল-_ 
উপর হইতে চাপানো শৃঙ্খলাবোধের পরিবর্তে কাজের মধ্য 
দিয়! শৃঙ্খলা-জ্ঞানের পরিস্ফুরণ ; তৃতীয় ফল-_বুদ্ধিবৃত্তির 
বিকাশ -; চতুর্থ কল-সপ্রতিভ ও সক্রিয় অভ্যাসগঠন। 
আলম্ত পরিহার করিয়া ছাত্রগণ দৈহিক এবং মানসিক 
শক্তিতে শক্তিঘান্‌ হইয়া উঠিবে ; পঞ্চম ফল--নুশৃঙ্খলভাবে 
এবং পুঙ্থাুপুঙ্ঘরূপে কাঁঙ্গ করিবার অভ্যাস; ষষ্ঠ ফল 
কাজে আনন্দলাভ করিবার ক্ষমতা] সপ্তম ফল-_কৌতৃহল 
জাগ্রত করা, অন্ুসন্ধিংস৷ এবং পর্য্যবেক্গণশক্তি বার়ীনো। 
অষ্টম ফল--ছাত্রদের সামাজিক এবং প্রাক্কতিক পরিবেশ 


, সম্বন্ধে সচেতনতা!) নবম ফ-_সহযোগিতা ও সেবার” 


অনুপ্রেরণা লাভ। 
বিশেষজ্ঞ সমিতি বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে 
উল্লিখিত গুণের অধিকাংশই দেখিতে পাইয়াছেন_কৌনটি 


অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, কোনটি সবে সুরু হইয়াছে ।, 


তাহাদের মতে দৈহিক পরিচ্ছন্নতা, সুশৃঙ্খল সপ্রতিভ 
আচরণ ও কথাবার্তা বলা--এ সব. বিষয়ে বনিয়াদী 


বনিয়াদী শিক্ষার প্রথম ফল হইবে হস্তশিক্পে, ছাত্রের 


বৈশাখ 


" অগ্রসর | 

পাটনা ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় বিহারের চম্পারণ জেলার বেতিয়া থানায় বনিয়াদী 
এবং সাধারণ বিদ্যালয়ের. ছাত্রদের অধীত বিদ্যার তুলনা- 


"৮ মূলক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। উভয়বিধ বিদ্যালয়ের ছাঁত্রগণ 


./ 


~ 


| 


চট 


চার বদর কাল একই রকম পরিবেশে, শুধু ভিন্ন পদ্ধতিতে,- 
শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল পরীক্ষার বিষয় ছিল সাহিত্য 
পাঠ, লিখন, গণিত, সামাজিক'পাঠ,. সাধারণ বিজ্ঞান ও" 
স্বাস্থাবিজ্ঞান ৷ 
লিখিয়াছেন,- 

“আমার পর্যবেক্ষণ হইতে ইতা সুস্পষ্ট হারাতে যে, 
একই অঞ্চলের ছাত্রগণ বনিয়াদী বিদ্যালয়ে চার বসবে যাহা 
শিক্ষ! করিয়াছে তাহা সেখানকার সাধারণ বিদ্যালয়ের 
ছাত্রদের অপেক্ষা অনেক বেশী। মৌখিক পাঠ, প্রাথমিক 
বিজ্ঞান, স্বাস্থানীতি ও সামাজিক পাঠ বিষয়ে এই অগ্রগতি 
আরও অধিকতর পরিস্ুট হইয়াছে |”, 

আগষ্ট আন্দোলনের 'পর কারাগারের বাহিরে আসিয়া 
গান্ধীজী নি শিক্ষার প্রয়োগু-ক্ষেত্ সম্প্রসারিত 
.করিলেন। বালক-বালিক! উভয়ের শিক্ষার জন্য- যে 
রি তিনি করিয়াছিলেন তাহা শুধু শিশুর শিক্ষা- 
ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া শিশুর অশিক্ষিত পিতামাতাকে 
জ্ঞানালোক দানের দায়িত্বও তাহার উপর অর্পণ 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ 

“আমাদের বর্তমান সাফল্যেই আমরা 1 সন্তুষ্ট থাকিব না।. 
শিশুদিগের গৃহে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে; 
তাহাদের পিতামাতাকে শিক্ষিত করিতে হইবে। , বনিয়াদী 
শিক্ষাকে প্ররুতই সমগ্র জীবনের শিক্ষা হইতে হইবে 1. 
এখন ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎমর বয়স্ক বাঁলকবালিকাঁদের 
মধ্যেই আমাদের এই শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়; নঈ তালিম বা 
নৃতন শিক্ষার প্রয়োগ-ক্ষেত্র শিশুর মাতৃগর্ত হইতে মৃত্যু 
পর্য্যন্ত সমগ্র জীবনে প্রসারিত হইয়াছে। 

এই নঈ তালিম অর্থের উপর নির্ভরশীল নয়। এ 
শিক্ষার খরচ শিক্ষাপ্রক্রিয়া হইতেই সংগ্রহ করিতে 
_হইবে। এ সম্বন্ধে যতই বিরূপ সমালোচনা হোক না কেন 
আমি জানি যে, যে শিক্ষা আর্থিক দিক দিয়া স্বাবলম্বনশীল 
তাহাই সত্যকার শিক্ষা। এ আদর্শ নৃতন এবং বৈপ্লবিক, 
কিন্তু ইহার জন্য আমি লজ্জিত নই । তোমরা যদি কাজ 
করিতে পার, তোমরা যদি প্রমাণ করিতে পার যে, মনের 
বিকাশনাধনের ইহা সত্যকার পথ তাহা হইলে যাহারা 
আজ আমাদিকে বিদ্রর্প করিতেছে তাহারাই এক দিন 


নঈ তালিম 


বিদ্যালয়ের. ছাত্র সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্র অপেক্ষা অনেক - 


পরীক্ষক তাহার বিবরণীর উপসংহারে . 


" রাষ্ট্রের কর্ণধাধগণের তেমন নয়। 


চে 


্ ১৯ 





আমাদের প্রশংসায় মুখর. হইবে, নঈ তালিম সার্বজনীনভাবে 


গৃহীত হইবে এবং বে..সাত লক্ষ গ্রাম আমাদের ব্যাপক 
দারিদ্র্যের চিহ্নস্বরূপ হইয়! রহিয়াছে তাহা আমাদের সমৃদ্ধির 


আকর “হইয়া উঠিবে। এই সমৃদ্ধি বাহির হইতে আসিতে 
পারে না, ভিতরের দিক হইতে ইহা গড়িয়া তুলিতে হইবে । 
নঈ তালিমের ইহাই লক্ষ্য, ইহার কম কিছু নয়।”* 

- আমাদের বর্তমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষী প্রণালীর 
মধ্যে বাস্তব. জীবনের প্রতিচ্ছায়া নাই; কাজেই ইহা 
ছাত্রের“ব্যক্তিত্ববিকাশে বিশেষ সহায়ত! করে ন1। গান্ধীজীর 
কথায় বলিতে গেলে--বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য, সমগ্র 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ; ইহার আদর্শ হইল এমন এক নূতন 
পৃথিবী রচনা যেখানে জাতি বা বর্ণভেৰ থাকিবে না, যাহা 
সম্পূর্ণ গণতান্তিক ও সহযোগিতাপূ্ণ এবং অহিংস! যার 
ভিত্তি ? ' 

ভারতের রাষ্টরনীতি-ক্ষেত্রে, স্বরাজ-সাধনার পথে 
গান্ধীজীর' দান যেমন মহীন, নবভারত রচনায় নৃতন আদর্শে . 
অনুপ্রাণিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো! গড়িয়া 
তোলার ব্যাপারেও তাঁহার চিন্তার আলোক ' তেমনি 
কল্যাণ-পথের নির্দেশ দিয়াছে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার 
সঙ্গে মহাত্মাজী ' পরিকল্পিত শিক্ষা-প্রণালীর মিল নাই, . 
ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের শিক্ষাপ্রণালীও ইহার । অন্থরূপ 


‘আদর্শে গঠিত হয় নাই ; কেননা জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, 


মানবের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতনতা গান্ধীজীর যেমন, অন্তান্ত 
বিদেশী দ্রব্যমাত্রেরই 
শেষ্ঠত্ব এবং স্বদেশজীত জিনিষের অপকৃষ্টতাবোধ ধাহাদের 
মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে তাঁহারা নবশিক্ষাপ্রণালীকে 
অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। বিদেশের 
চাঁকচিক্য ও আঁড়ম্বরে তাহীদের চক্ষু মুগ্ধ ও মন মোহ্গ্রন্ত 
হইয়া রহিয়াছে ; কিন্তু ভারতের আদর্শ, ভারতের বৈশিষ্ট্য, 
ইহার এতিহ, ইহার সমস্যা স্বতন্ত । গাদ্ধীজীর শিক্ষা- 
ধারার আলোচনা-প্রর্দে রোম রোল বলিয়াছেন,_- 

“নূতন ভারত গড়িয়া তুলিতে হইলে ভারতের মাল- 
মশলা হইতেই এক 'নৃতন আত্মা গড়িয়া তুলিতে হইবে 
যে আত্মা হইবে নিখাদ শক্তিমান! এই আত্মাকে গড়িয়া 
তুলিতে হইলে চাই ত্যাগী ঝবিতুল্য মানবের একটি. বাহিনী 
-_ যেমনটি ছিল শ্রীষ্টেব 1৮ - 

‘ন্‌ঈ তানিম বা বনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এক নৃতন 
গ্রাণথবান সমাজ গড়িয়া তোলার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এ 
শিক্ষাপ্রণালী পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করিয়া যে ফল 
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লাভ করা গিয়াছে তাহাতে আরও ব্যাপক প্রয়োগে 
অধিকতর সুফল আশা করা যায়। শিশুর উচ্চতর জ্ঞান 
লাভে এবং স্বপ্ত.মানসিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশে প্রতি- 
বন্ধক সৃষ্টি না করিয়া বনিয়াদী শিক্ষাকে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার 
সঙ্গে যেভাবে জুড়িয়! দিবার প্রস্তাব সার্জেণ্ট-পরিকল্পনায় 
করা হইয়াছে, তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। নিয় ও 
উচ্চ বনিয়াদী শিক্ষাক্রমের দুই ভাগ, মাধ্যমিক ও 
উচ্চ শিক্ষার জন্য ছাত্র নির্বাচন, সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে 
জীবন্ত আদর্শ সঞ্চার ও আন্তরিকতার সহিত ইহার অন্ুদরণ ' 
ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে এক নৃতন অধ্যায় রচনা 
- করিবে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর 


“আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিক্ষার 


EE! 


ক্ষেত্রে নঈ তালিম যুগান্তর আনয়ন করিতে সক্ষম । তবে 


ইহার নৃতন পদ্ধতি ও দৃষ্টিভদ্দির সহিত আমাদের দেশে . 
অধুনা প্রচলিত পুরাতন ভাবধারার সামন্তস্ত বিধান করা 
অত্যন্ত দুঃসাধ্য ।”* 


" জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রেই শ্রেয় ও প্রেয়কে লাভ al 


" সহজপাধ্য নয়। জাতীয় জীবনের শ্রেয়োলাভের সাধনা 
কঠিন হইলেও, দুঃসাধ্য হইলেও, দায়িত্ব পরিহার করিয়া! 
সহজতর পথ বাছিয়া লইলে আমাদের মাঁনপিক দুর্বলতা ও 
অবোৌগ্যতারই পরিচয় দেওয়া হইবে। যে পথ. কল্যাণের 


পথ বলিয়া নিধর্ণরিত হয় তাহা ছুস্তর হইলেও নিষ্ঠার সহিত ২: 





শ্রীযুক্ত ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নঈ তালিমের ব্যবহারিক অনুসরণীয়। 
প্রয়োগের স্থফল সম্বন্ধে আলোচন! করিয়া উপসংহারে রিল 
বলিয়াছেন।_ কশিক্ষক-_ পৌষ, ১৩৫৪ 
gh 
নব বর্ষের নবীন সুর্য্যোদয় 
জ্রীশৈলেন্দৰকৃষ্ণ লাহ! 

কোরে আঁ বৌবরে TE এ কি রূপে তুমি দেখ! দিলে আজ ? কেন এ ছদ্মবেশ ? 

শুধু যার কথা ভাঁবিতে ভাঁবিতে ভরিয়া উঠেছে প্রাণ, কল্পনা কেন পেলে না যুণ্ভি? স্বপ্নের এ কি শেষ! 

জন্ম জন্ম দেশে দেশে যাঁর করেছি অন্বেষণ, - দিকে দিকে দিকে দাবানল-শিখা, বঙ্গ দ্বিখণ্ডিতা, 

মন্দিরে যারে স্থাপন করিতে করেছি জীবনপণ ; কাশ্মীর হ’ল ধ্বস্ত শ্রীহীন, পঞ্জাবে জ্বলে চিতা । 


মঙ্গলঘট সাঁজায়ে রেখেছি ; হয়ে অনন্তমন1 

করিয়াছি ধ্যান ; হৃদয়-রক্তে আঁকিয়াছি আলিপনা ; 
যুগযুগীত্ত কেটে গেছে, তবু তুমি সে আসিবে জানি, 
আশার বার্তা শুনেছি চিত্তে, শুনেছি আকাশবাশী, 

স্পর্শে তোমার সাথক হবে আমার জন্মভূমি, 

তুমি আসিয়াছ, ত্ববু ভাবি আজ, এ তুমি কি সেই তুমি ? 


তুমি স্বাধীনতা ? তোমারি কীর্তি ঘোঁষিছে কাব্যে গানে ? 
দেখিতে তোমার স্বরূপ, শুধুই চেয়েছি প্রতীচী পানে । 
গণি শতাঁবী, বর্ষ ও মাস, পল-অন্থপল গণি, 

সারা-এসিয়ার নব-জাগরণে শুনি তব আগমনী | ' 
মহাঁসমরের মরণ-যক্তে করি তব সন্ধান, 

পৃথিবীর মহা-ধ্বংসলীলায় শুনি তব আহ্বান । 

তুমি চিরদিন অধিষ্ঠিত কি বিশ্বের বেদনায় ? 

সুখ-সদ্ধানী যারা তারা বুঝি তোর নাহি দেখ! পায় ৷ 
জাগরে-ন্বপনে জীবনে-মরণে বহেছি বিপুল ব্যথা, 

হে চির-এধিতা তুমি এলে আজ, তুমি সেই স্বাধীনতা ? 


বিভীষিকা-ভরা পল্লী-নগরে উঠিছে আর্তনাদ, 
মানুষের তরে মানুষ পেতেছে মান্ষ-মারার কীঁদ। 
ছয় সহস্র বর্ষের কই সিন্ধুর সত্যতা ? 

ক্রীড়া-তরবারি কে আশ্কীলিছে হায়দ্রাবাদের হোথা ? ? 
তোমারে লইয়া করে হানাহানি তোমারি পুজারীদল, 
তুমি এলে, তবু এলো! না কে! কেন শাস্তি সুমঙ্গল ? 


সুরু হোক তবে নূতন এষণা, যাত্রা নূতন পথে ; 
প্রাচীন অতীত মিলে যায় যেথা নবীন ভবিষ্যতে 
সেই নব যুগে, দীপ্ত তোমার দিব্য মুণ্ডি ধরি” 

হে অভয়! এস ; দ্বিধা ও দ্বন্দ দাঁও দেবী, দুর করি । 


চা 
১৮ 


হৃদয়ে হৃদয়ে অগ্নি হবালাঁও, উজ্বল তার শিখ! 

দুর করে দিক্‌ বহ্যুৎসবে সব গ্লীনি বিভীষিকা । ন্‌ 
যে মায়ামন্ত্রে ভুলালে সকলি, সে মন্ত্রে দাও ডাক, 

সেই আহ্বানে শঙ্কা এবং সংশয় ঘুচে যাক; ৯ 


সব মাঁলিস্ত মুছে যাক, আঁজ করুক জ্যোতির্শয় 
এ নব জীবনে নব-বর্ষের নবীন সুর্যোদয়। 


থেকে । 
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২১ 

সুনীতি করের বাড়ীর কাছে মোটর থামিয়ে প্রশান্ত গাঁড়ীর, 
দুয়ার খুলতে না খুলতে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল বাড়ীর ভিতর 
মেয়েউর চলার ভঙ্গি পরিচিত-_অথচ পিছন ফিরে 
পথ চলাঁতে এর মুখ দেখ! যাচ্ছে না। প্রশীত্ত না নেমে 
ড্রাইভারকে বললে, ওই মেয়েটির পাঁশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে 
চালাও গাঁড়ী। হ্ন”দেবাঁর দরকার নেই। 

গাড়ী পাশে আসতেই মেয়েটি একটু. সরে চাইলে সে 
দিকে । সন্দেহ ভগ্ন হ’ল । 

শুভা। | 

সুতা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হাঁসলে, কমরেড প্রশান্ত! 
ব্যাপার কি? 

বলছি। 

শুভা বললে, নিশ্চয়। 


আসবে গাড়ীতে ? টু | 
কত দিন পরে তোমাঁর সঙ্গে 


, দেখা] বলতে বলতে গাড়ীর দরজা খুলে প্রশীত্তর পাশে 


বসে পড়ে হাসলে, আঁর--তোঁমার' গাড়ীখানা ছোঁট বটে 
বসার ব্যবস্থা চমৎকার । এ 

প্রশাস্ত বললে, আমার খবর বোধ হচ্ছে কিছু কিছু জান । 

কিছু নাঁ_সময় আমার এতই কম যে বন্ধুরা কে কোথায় 
কেমন আছেন জানবার বা জানাঁবার ফুরসৎ পাই নে। 

প্রশান্ত বললে, একটু সময় মানুষের হাতে থাকা ভাল 
নয়কি ? 

কি জানি ! শুভ! তার পানে চেয়ে রইল কয়েক মুহুর্ত । 
পরে বললে,তৃমি তো দেখছি ভালই আছ । ,আর তোমাকে 
দেখে মনে হচ্ছে খাঁনিকট1? সময় বাড়তি না থাকলে মান্ষ 
ভাঁলই থাকতে পারে না! 
. প্রশাস্ত'ওর কটাক্ষপাঁতকে গ্রাহোর মধ্যে না এনে বগলে, 
ভাল থাঁকা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার । 

নিশ্চয় | শুভ] কণ্ঠে জোর দিলে । 

অথচ তোমাকে দেখলে তা মনে হয় না, শুভ] । 

জন্মগত অধিকার কিংবা জন্মাস্তরগত সুক্কতি অর্থাৎ ভাগ্য 
সকলের তো সমান নয় কমরেড । 

প্রশান্ত স্বরে জোর দিয়ে বললে, তুমি পরিহাস করলেও 
অশ্বীকার করবে না যে চেষ্টার দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা মানুষ 
অবস্থার উন্নতি করতে পারে | 

ত কেন করব-_বাঃ রে! হার দেখেও না বোকে 
যারা 

যাই বল শুভা__ধন রর নয়, কাকে 


- বঞ্চিত বাঁ লাঞ্ছিত ন! করে যে উপার্জ্জন_ 


- শুভা বললে, তোমার মোঁটরে বসে তোমার যুক্তি খণ্ডন 
করব এতটা নিরেট নই আঁমি। 
প্রশান্ত বললে, এ ভাবে উপার্জনকে অন্তাঁয় বলবে তবু? 
স্তভা বললে, ব্যক্তিগত ব্যাপারের” সঙ্গে আমাদের 
বাদান্থবাদ চলবে ন! কমরেড । তোমার ধন আছে ব্যাঙ্কে 
দয়া আছে মনে- সবাইকে সুখী করে সুখী হতে চাও--বেশ 
তো। ব্যক্তিটা! তুমি ভাল--তবু কতটুকু তুমি ! তুমি পুজি- 
বাদকে ভাল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গলাঁতে পারবে না-- 
তোমরাও চেষ্টা কর না কেন এই ভাবে। 
কমরেড--তুমি বুদ্ধিমান্‌ হয়ে এমন প্রস্তাব করবে ভাঁবি নি। 
“আপনি আঁচরি ধর্ম লোকেরে শিখাঁয়_সব কাজের এই হ’ল 
মূল নীতি । বড় খাঁটি কথা । 
প্রশস্ত বললে, তাঁ বলে . " 
শুভ! বললে, তর্ক করব না-_-কমরেড। যে গুক্রমশাই 
ছ'কো টানতে টানতে. ছাত্রদের তামাক সেবনের অপ- 
কারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, তার বন্তৃতাঁকে কি বলবে তুমি ? 
কিছুই বলব না। তাঁর আচরণটা অভ্যাসগত কিন্ত 
অভিপ্রায়টি নিঃসন্দেহে মহৎ । ৮ 
সভা বললে, ছাত্র] অল্প বুদ্ধি_আঁর অন্থকরণপটু, 
আমাদের মত বুনে! আর সাঁধু হলে--অবস্ত 
প্রশাস্ত বললে, চল, একটা! ভাল রেুরেন্টে বসা যাক। 
এভাঁবে কথা কাটাকাটি করে তোমাকে বোঝাতে পারব না। 
চল, কিন্তু পেটে কিছু পড়লেই মাথার. গোলযোগ 
থামবে--আশা করো! না। 
অভিজাত শ্রেণীর একটা রে, রেন্টে চারি হয়ে বসলে 
হু’জনে ৷ চা এল-_আহ্ষষ্রিক এল এবং সেগুলির সদ্্যবহাঁরের 
জন্য কাউকে অনুরোধ করতে হ’ল না। খাওয়া চল্ল অত্যন্ত 
সহজ ভাবে--আর সেই কাঁরণেই আলাপের স্রোত আটকে 
গেল৷ মোটরের গতির তালে-_পাঁশাঁপাঁশি বসে যে কথ! 
সহজে বলা যেত__ নিশ্চল চেয়ারে মুখোমুখি বসে তার সুত্র 
কিছুতেই টানা গেল না । মনে হ’ল কথা শেষ হয়ে গেছে। 
ছুই বিপরীত শ্রোত এক জায়গায় মিলেছে-_একটুখাঁনির জন্য 
-আবার তারা বিপরীত গতি নেবে। তাদের মিলনে যে 
শব্দ উঠছে তাঁ গ্রীতিসভ্তাষণ নয়--.পথের কথাও নয়-_ওটা 
সংঘাঁতই ৷ অনৈক্যজাত সংঘাত-_শব্দটাকে প্রতিবাদ বলাই 
শোভন বা সঙ্গত ৷ 
খাওয়া শেষ হলে__অকস্মীৎ প্রশান্ত চঞ্চল হয়ে উঠল । 
সিগারেট বার করে বললে, তোঁমার অসুবিধা হবে না তে? 
সভা বললে, আগে তো হয় নি-_ 


a 
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প্রশাস্তর রক্ত এই প্রত্যুত্তরে দ্রুত প্রবাহিত হ’ল্‌ । সিগারেট 
রেখে ও শুভাঁর একখানি হাত চেপে ধরে কোমল কণ্ঠে বললে, 
“আগের কথা সব তোমার মনে আছে? 

শুভ] বললে, আছে কিছু কিছু । 

আমি কি ভালবাসি__ন| বাসি 

কমরেড বড্ড,আপসেট হয়ে গেছ। আগের কথ! মনে 
থাকলেই ভাঁবাবেগৈ ভেসে যাঁওয়] চলবে নাঁ। হাত ছাড়াবার 
চেষ্টা মাত্ৰও করলে না । 

ঘরের আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে! হাঁতের 
উত্তাপে ভাষা সঞ্চার করবার চেষ্টা করলে না প্রশান্ত । ধর] 
না-দেবার লীলায় তার প্রকাশ সহজ হয় সুন্দর হয়। বিনা 
বাধায় তাই বোধ হচ্ছে নিরুত্বাপ_ বিস্বাদ । একটি নিশ্বাস 
মোচন করে ও শুভার হাতখানা ছেড়ে দিলে। , 

শুভ সহজ ভাঁবেই বললে, আরও"কিছু অর্ডার দ্েবে-_না! 
বিল মিটিয়ে বেরিয়ে পড়বে ? 

কি খাবে বল ? নিরুংস্ুক স্বরে প্রশান্ত প্রশ্ন করলে । 

একটু হাঁওয়া_ ফ্যানের: নয় প্রক্কৃতির । বলে শুভা 
হাসলে । 

বিল মিটিয়ে বাইরে এল প্রশান্ত । বললে, তোমায় পৌছে 
দেব ঠিকানায়? 

ধন্তবাদ। এ রা 

ও পিছন ফিরতেই প্রশান্ত নিজের নির্ববদ্বিতাকে বার বাঁর 
ধিক্কার দিতে লাঁগল।  শ্ুভা তাঁকে কি ভাঁবলে? নিবিড় 
সঙ্গ পাবার জন্য -ওর এই আকুল কাঁমনাকে কি চাটুবাদ বলে 


by 


উপেক্ষা করলে শুভা ? আর পাঁচ জনের মত সে-ও কি শুভার * 


কাছে সাধারণ আলাপিত একজন | তাঁদের অস্তরক্কতাঁয় কোন 
দিন কি অন্থ্রাগ-সিক্ত কৌতুহল ভেসে ওঠে নি? নিকটে 
টানবার আয়োজনের মধ্যে ছিল দেহগত আকর্ষণ---স্থুল মাঁংস- 
কামনার আবেগ ? | 
না---সোঁজ উত্তর চায় সে। দলগত নীতি--বা- সমাঁজ- 
“গত বাধা.--কিংব| ভালমন্দ মনে করা-করির সঙ্কোচ এসব 
একপাঁশে ঠেলে একটি মাত্র সহজ সোজ! প্রশ্ন করবে ওঁকে 
হৃদয়-দৌর্বল্য বা, আবেগ-উচ্ছ্বাস যাই হু বি মাত্র প্রশ্ন 
করবে-_ভালবাপ আমাকে ? 
মোটরের জানালা দিয়ে পিছন দিকে চাইলে প্রশান্ত । 
শহরের রাজপথে মানুষের আর যানবাহনের ঢেউ ঘন হয়ে 
উঠছে- চেনা মানুষের কুলে দৃষ্টিকে ভেড়াঁনো ছুঃসাধ্য বটে । 
কয়েকখাঁন! জরুরি চিঠির মধ্যে--একখানি এসেছে বাড়ি 
থেকে । উপীর্জনের ভেলাঁয় চড়ে আবাঁর সে স্লেহ-নদীর 
উপকূলে এসে পৌছেছে! বাবা তুষ্ণীন্তাব অবলম্বন করে 
থাকলেও চোঁখের দৃষ্টিতে স্বস্তির ভাব__-মা তো আনন্দে 
চোখের জল ফেলে ভগবানকে যথেষ্ট ঘন্তবাঁদ-জানিয়েছেন। 


প্রবাসী 





১৩৫৫ 
সংসারের জোয়ালে পাকাপাকি ভাবে জুড়ে. দেবার পরামর্শ 
ওঁরা বহুদিন থেকেই আটছেন--তবে লাখ কথায় নিধি 
মেলানোর যোগাযোগ সহজে তো আসে না। 
চিঠিটায়, বিয়ের কথা নেই_১আছে বিপত্তির কথা । কলকাতা 
নোরাখালি-বিহারের প্রতিক্রিয়া ' ওদের গ্রামেতেও সুরু 





হয়েছে। ভয়াবহ রকম কিছু খটে নি--তবে যে কোন : 


মুহূর্তে কিছু ঘটাও বিচিত্র নয়। প্রতিবেশীরা পরম্পর 
সন্দেহাকুল হয়ে বিনিত্র রাত্রিযাপন করতে আরম্ভ করেছে। 
ছুই পাড়ার সীমানা] থেকে যথাসম্ভব লোকজন ভিতরের দিকে 
চলে যাচ্ছে । গরু ছাগল বাসন-কোসন--সঞ্চিত চাল ডাল 
আর মেয়েছেলে স্বরে যাচ্ছে পাঁড়ার ভিতরে । কোঁলাহ্ল- 
মুখরিত বাড়িগুলি দিনে রাত্রিতে খাঁ-খী করে । : চুরি হবার 
ভয়ে রাত্রিতে ধেকেউ একজন বাড়ির লোক শুন্তবাঁড়িতে 
শুয়ে থাকে । দিনের বেলায় দেখা হলে এ ওকে শুধোয়, 
আচ্ছা ভাই_কারা এসব করছে বলতে পারিস? | 
‘ ভাই মাথা চুলকে বলে, নইলে কলিকাল আর বলেছে 
কেন | 
কালের দোহাই দিয়ে আসল সমন্তা এড়ানো যায় নাঁ-- 
রাত জেগে জেগে দু’পক্ষই বহুতর গুজব সংগ্রহ ক'রে আর 


, দিনে দিনে তা মনের অন্ধকারে মাকড়সার জালের মত 


লৃতাতন্ত বিস্তার করে চলে । ' নানাবিধ মারাত্বক অন্ত্র_হাঁত- 
বোম! বর্শা এসিড রাঁমদাঁও লাঠি তীর ধন্থক কিন। সংগ্রহ 
করছে এর! । অগ্নিগর্ভ অরণি কাঁষ্ঠে সামান্ত ঘর্ষণ মাত্রই 
দাবানল জ্বলে উঠবে । 

বাড়িটা ওদের প্রার্তদেশে-তাই এত কথা পত্রে 


জানিয়েছেন মা। প্রশান্ত যেন শীপ্র এসে তাদের নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা করে। 


সেইদিন সন্ধ্যাকাঁলেই প্রশান্ত বাঁড়ি রওনা হ’ল। 

শি ২২ ৬ 
বাহত গ্রামখানি আগেকার মতই আছে-_মানষের সুখে 
ভাসছে উদ্বেগ । 
কেউবা গল্প শুনেছে__কেউ কেউ শোনেই নি-_-অথচ মনে 
হচ্ছে তেমনতর ছুর্দিনই বুঝি সমাগত। তারা এসেছিল বাইরে 
থেকে-..দিনের কার্যতালিকায় আর রুটুত্রির' নিদ্রায় সর্বক্ষণ- 
ব্যাপী ব্যাঘাত দিতে পারে নি--এ হ’ল কি? সসর্পে চ গৃহে 
বাসে? র মত লাগছে গ্রামখানিকে । 

পথের ছু'জায়গাঁয় দেখলে গরুর গাড়ীতে মাল বোঝাই 


হচ্ছে। ছেলেতে বুড়োঁতে টানাটানি, করে ট্রাঙ্ক থলে - 


বোঝাই বাসন আরও কি সব জিনিস গলিপথ দিয়ে নিয়ে 
যাচ্ছে ভিন্ন পাঁড়ায়_নিরাঁপদ স্থানে এও চোখে পড়ল । এ 
ভাতে পালি জানি 1 করবে সব ?- রা 


আজকের 


বগাঁর হাঁঙ্গামার কথা কেউ বইয়ে পড়েছে . | 


বৈশাখ kb 
। 
পালা স্পিনে শাসি শা স্পাশিসশা ভিত শাম্পিসপাস্পাখ 


প্রশান্ত গাঁড়ি- থেকে নামতে ন! নামতেই পাড়ার যুবক 


-. ছেলের! ছুটে এল । বললে, আপনি" এলেন--তবু সাহস 


হ'ল আমাদের । 


বৈঠকখানায় এসে বললে, এ পাড়ার চাঁদা বিশেষ কিছুই 


ওঠে নি--মালপত্তরও যৌগীড় নেই। আপনি এসেছেন-__ 


১৮, ব্যবস্থা করে যাঁন । 


৬ 
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প্রশান্ত বললে, রিলিফ ফাঁও খুলছ নাকি। 

২ রিলিফ ফাঁওই বটে। বলে কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে 
ফিদ্‌ ফিস্‌ করে কি বললে । 

প্রশাস্ত বলল, এই ভাবে বাঁচবে | ছি। 

কি করব- ম্যাজিপ্রেট বন্দুক জমা দেবার হুকুম দিয়েছেন, 


কেউ কাঁড়ি চড়াও হলে আত্মরক্ষা করব কি দিয়ে |" 


যাতে আত্মরক্ষার প্রয়োজন না হয় তেমন ব্যবস্থা কর নি 
কেন ।' ছু'পক্ষ মিলে 

আজ্ঞে পিস কমিটি একটি আছে--তবে তাঁতে বিশ্বাস 
কারও নেই। লোক দেখানো কখনো বারোয়ারি তলায়, 
কখনে! দরগা তলায় তাঁর মিটিং বসে--বক্তৃতা হয় কিন্তু এ 
পৰ্য্যন্ত | | 

এমন সময় পশ্চিম দ্বিক থেকে দুষ্‌ করে একটা পট্টক। 
ফাটার শব্দ হ’ল । দক্ষিণ দিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে ছুম্‌ ছুম্‌ করে 
গোটা দুই শব্দ উঠল । 

যুবকটি বললে, শুনছেন তো--বেোমার আওয়াজ । 
ভোরই শুনবেন আওয়াজ । 

"সুতরাং এখানে শাস্তির কথা বলা নিরর্থক | ছু’পক্ষের 
এত আঁয়োজন-_শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে না পৌছে কি নিরস্ত 
হবে! তাই মুখে হুম্‌কি আর বিনয়--প্যাচ' কষাকষির 
কৌশল ছাড়া কিছু নয়। গত মহাযুদ্ধের আগে এগুলি 
পোষাক বদল করে রাজনীতির ক্ষেত্র কর্ষণ করে নিকি | 

প্রশাস্ত বললে, ওবেল! কথা বলব তোমাদের সঙ্গে । 

মায়ের পাঁয়ে প্রণাম সেরে বাবাকে দেখতে-গেল। তিনি 
বেশির ভাগ সময় শুয়েই কাটান। শরীরে মেদ বেড়েছে 
মনটাঁও কেমন যেন বিক্ষিপ্ত । কোন কথার যোগস্থত্র টেনে 
রাখতে পারেন না। | 

প্রশাস্ত জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন ? 

দুর্গামোহন ললাটে তর্জনী ঠেকিয়ে হাসলেন । বললেন, 
গায়ের কথ! শুনেছ সব ? রর 
শুনেছি । আপনি কি কলকাতায় যেতে চাঁন ? 
কলকাতায় ?- কেন ? সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন । না-না 
তোমার গর্ভধারিণীকে আর বোনটিকে নিয়ে বাও--আমি 
কোথাও খেতে পারব না৷ 

আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে? 

কেন-_-ভগবান নেই [ তিনি করবেন সব । 


রাত 


জাজ-আঁগানী কাল 
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বলতে বলতে শব্ধ করে হেসে উঠলেন, তোমরা বিশ্বাস কর 


না কিছুই-_কিন্ত তিনিই সব করান-_-আমর] নিমিত্তমান্র ৷ 


প্রশাস্তর ইচ্ছা নয় গ্রাম ছেঁড়ে পালিয়ে বিভীষিকা বাড়ায় | 
সে আর.কোন কথা বললে না এ সম্বদ্ধে। | 
বিরাজ্মোঁহিনী বললেন---ওর ভূয় বাড়ি ছাড়লেই এখান-. 
কার ইট কাঠ কিছুই থাকবে নাঁ। কিন্তু বাঁবা--আঁপনি 
বাচলে তবে তো! বিষয়সম্পত্ভি। মথুরার মাও তো যাব যাব 
করছে। উত্তর পাঁড়ায় জিনিষপত্তর সব পাঠিয়ে ' দ্বিয়েছে-_ 
চেষ্ঠা করছে একখানা বাড়ি ভাড়া নেবার । ওরা চলে গেলে 
পাড়ায় আর রইলই বা কে | 'কার ভরসায় থাকব বল? 
মাকে আশ্বস্ত করে প্রশান্ত বললে--সব ঠিক হয়ে যাবে - 
ভেব নামা! ভয় করলেই ভয় । ঃ 
মা বললেন_-তুই এসেছিস-_যা! ভাল ব্যবস্থা হ্য়--কর্‌। 
জলযোগ করে সে বেরিয়ে পড়ল পাঁড়ায়। বহুক্ষণ ধরে 
এ পাড়া ও পাড়া ঘুরল -হিন্দু মুসলমান বহু লোকের সঙ্গে 
এই বিষয় নিয়ে আলাপ করলে ৷ ছুই দলই 'ভীত-সন্্ত্ত ৷ 
রাজনীতির জটিল বিষয় এর! বুঝতে চায় নাঁ-দলগত গ্রীতি- 
বিদ্বেষেও বিচলিত নয়। ব্যক্তিগত সুখছঃখ--ব্যবসায়গত 
লাভক্ষতি ব! সমাঁজগত ছু্নাতি অপবাদ এইটুকুতেই ওরা কীদে 
-আনন্দ করে_ উত্তেজিত হয়। বহুকাল পাশাপাশি বাঁস 


. করে-_কখনও গালাঁগালি-__কখনও মাথা ফাটাফাটি হয়ে 


গেছে--আবাঁর একদিল হয়ে গলাগলি করার স্বুযোগও 
এসেছে অচিরাৎ। ঝগড়াবিবাঁদের মধ্য দিয়ে যে ব্যবধান .. 
গড়ে ওঠে_তার তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন নয়_কিন্তু এই 


আকস্মিক বিভ্দ--এর মাথা মুও খুঁজে পাচ্ছে না কেউ। 


প্রায় সবাই বলছে--এমনটা হ’ল কেন বাবু ? 


প্রশান্ত মাতব্বর লোকদের কাঁছে গেল। এদের কেউ 
কেউ শাস্তি কমিটিতে আছেন । 

বললে--আপনারা এক কাজ করুন। সার যয 
ছেড়ে দিন । 


সবাই অবাক হয়ে বললেন-__সে কি_ গাজী পর্য্যন্ত ' 

বলেছেন 

" প্রশান্ত হাঁসলে। বললে, আপদ বাড়িয়ে আত্মরক্ষার ' 
ব্যবস্থা তিনি দেন নি। অস্ত্রশস্ত্র বাঁড়িয়ে যদি শাস্তিরক্ষা 
চলতে! তো! এত বড় যুদ্ধটা হ'ত না। ' 

- মিছেই যুক্তি দিয়ে বোঁবীবাঁর চেষ্টা! তার কথায় সায় 
দিলেন কেউ কেউ-_কেউ বা বললেন--তুমি ছেলেমীন্ষ-_ 
কতটুকু জান জগতের । স্বয়ং ভগবান্‌ জীবজন্তদের আত্মরক্ষার 
ব্যবস্থা করে দিয়েছেন__আর মানুষকে বলেছেন__কিছু করে? 
না পড়ে পড়ে মার খাও ! 

অন্ত পক্ষেরও ও কথা । বললে-_-ওরা রত থেকে - 
গুণ আনিয়েছে_সে দিন বাজারে দেখলাম ইয়! গাঁলপা্টা ' 


'- মুখখানা চাকাএদেশে কোন দিন দেখি নি ওদ্ের_- 
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প্রবাসী 
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ছু'দলকে এক করে আলোচনা চাঁলাঁবার চেষ্টাও বার্থ তবে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য বাঁর বার যে যুদ্ধ হ'ল ত্রেতায় 


হ’ল। যারা রটনা করছেন রঙ ফলিয়ে--তারা দূরেই রইলেন 
যারা এক জায়গায় মিললেন-_তাঁরা বললেন-ঠিক কথাই 
তো--এ ভাবে মানুষ বাস করতে পারে পাশাপাশি ? 
মিটমাঁট করে ফেলাই উচিত ৷ 


কিন্তু মিটমাট করবে কে! কোন পক্ষ থেকে দায়িত্ব: 


নিয়ে কেউ এগিয়ে এলেন না | বললেন_-ওরে, বাবা, একলার 
কি সাধ্যি আমার ! fl 

বুড়োরা বললে- ছেলের। মানে না আমাদের । 

ছেলেরা. বললে-_বুড়োঁদের মত উদ্কানি দিতে দ্বিতীয় 
কেউ নেই-__ওদের সরান আগে পিস কমিটি থেকে । 

. স্থতরাং কদিন চেষ্ঠা করেও গ্রামের অবস্থা উন্নত করা 

গেল না । 

পুলিসের পাহার! বসেছে-_একশে। চুয়াল্লিশ ধার! জারী 
হয়েছে--তবু ভূয় আঁর সন্দেহ ঘুচছে না মন থেকে । | 

নস্ত ঠাকুরদার চণ্তীমগ্ুপে আজকাল ভীড় বেশী । বুড়ো- 
বুড়ীর! দু’বেলা এসে সাধছে__চলুন রায় মশাঁয়--দুর্গ| শ্রীহরি 
বলে বেরিয়ে পড়া যাক । ৰা খরচপত্তর লাগে আমর! দেব । 


যে ক'টি দিন আছি, অশাস্তি সহ হয় না_-তবু মনের শাঁস্তিতে 


ঠাকুরদেবত! দেখে বেড়ানো! যাবে । 


ঠাকুরদা হেসে বলেছেন_-এমনি করেই পরীক্ষা করেন 


ভগবান্‌। ভয় দেখিয়ে বলেন--ওরে আমি আছি, আছি। 
সম্পদে কে আর তাঁকে ডাকে বল। . 

.প্রশাস্তকে দেখে বললেন, কি দাঁছ শাস্তির দৃতিয়ালী নিয়ে 
নাকি ! 

না দাঁ€ছ__এ যুগের দৃতিয়ালী ভোল বদলেছে, সে কালের 
মন গলানো কথা মনের বাইরেই পড়ে থাঁকে। 

দাছ বললেন--যা বলেছিস নাতি-_-লাঁখ কথার এক কথা। 
আমর! কেছ্টযাত্র! দেখে কেঁদে বুক ভাসিয়েছি--তোরা এক 
কথায় তা ডিস্মিস্‌ করে রায় দিস্ব__রাবিশ। আমাদের 
কালে মন ছিল বুকে__ তোঁদের মন উঠেছে মগজে । তোদের 
নিস্তার নেই। = 

প্রশান্ত বললে--তা তো দেখতেই পাচ্ছি .দাঁছ। কিন্ত 
ফ্যাসাদ এই--এ কালে তোমরাও রয়েছ_-আঁমরাঁও রয়েছি-_ 
মাঝখানে কোন বাঁধন নেই । 

দাঁছু বললেন--বীধন দেবার চেষ্টা কর-_ 

না দাহ, চেষ্টা করে ফল হবে না। জগতে বার বার যত 
অশান্তি দেখা দ্রিয়েছে__তাঁর কোনটিই তো চেষ্টার দ্বারা শেষ 
হ'ল না। যুদ্ধের কারণ সবাই জাঁনে_ুদ্ধের কুফল সবাই 
বোঁঝে--অথচ যথানিয়মে যুদ্ধে যৌগও দিচ্ছে সকলে । কেন 
এমন হয়? 

দাছু বললেন- তোদের র্াহনীতিটিতি তম নী ভাই-- 


~ 


_দ্বাপরে--তাঁর মূল কথা হ’ল দুক্কৃতের বিনাশ । এক হুক্কত 
বিনাশ হলে অন্ধ দুষ্কৃত যে জমবে না! এমন কথ! নয়_তাই, 
সম্ভবামি যুগে যুগে । এই হচ্ছে জগতের সুষ্টিলীলা 1 

তোমার সষ্টিলীলাকে প্রণাম করি দাছু__।॥ 


ঘাছু হাঁসলেন_ তোমাদের কল্যাণ-বুদ্ধি দিয়েও এ _ 


অমঙ্গলকে ঠেকাতে পারছ না তো ভাই__-. 
আমাদের চেষ্টাকে শেষ চেষ্টা মনে করো না দাছ-_ 


দূর বোৌকা_্তা মনে করলে তাঁর সৃষ্টির রইল কি? 


হুষ্টিতত্ব যত সোজ! মনে করিস তা নয়। 

প্রশান্ত বললে- স্িতত্ব আর এক দ্বিন শুনব দাঁছু-__ আজ 
সময় কম। 

দাঁছ হোঁ হে! করে হেসে উঠলেন-_ _জাচ্ছা, আচ্ছা! । তবে 


ও তত্ব শুনে বোঝা যায় না ভাই-_আর বুঝলেও শোনানো ' 


কঠিন । 

মলয়ের ম! ওর হাত ছুটি ধরে কীদলেন, হা? বাবা 
তোমার সঙ্গে দেখা হয় না তার? বলবে তাকে- মাঁকে এত 
কষ্ট দিলে ভাল হয় কোন ছেলের ৷ বুড়ো! বয়সে জাত 
খোঁয়াতে পারি নি-_এই হ’ল গিয়ে আমার দোষ ! 

ওঁকে আশ্বস্ত করে বাড়ি ফিরে এসে মাকে বললে, কোন 
ভয় নেই মা বাঁড়িতেই থাক। কলকাতা! ত বেশি দুর. নয়_ 
খবর পেলেই আসব আমি । 


~~ 
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গ্রাম আর সে গ্রাম নেই । পুরাতন বিধি-ব্যবস্থা মুছে DS 


যাচ্ছে_নুতন কিছু আশ্রয়ের মত অস্তত গড়ে ওঠেনি। 
ট্রান্‌জিশন পিরিয়ড | কি ভীষণ এই অন্তর্ববর্ভা কাল ।--সমাজ- 
অন্থগত মানুষগুলিকে জোর করে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে টেনে 
আনা হুচ্ছে। কে টানছে ? সুবিধাবাদীর1? মহাকাল ? যুগ- 
ধর্ম? যে-ই টাহুক--এর গতি রোধ কর! যাবে না ।-_ছুটি 
প্রধান শৃক্তি...শক্তিসঞ্চয়ের নেশায় পৃথিবীর দেশ মহাদেশের 
নাড়ীতে দিচ্ছে টান । অভয়--হুঙ্কার-_স্ব্তিবামী আর পরমাণু- 
শক্তি এই নিয়ে চলেছে খেলা ৷ ইউরোপ-_ভুমধ্যসাগর মধ্য- 
প্রাচ্য-_ভাঁরতবর্ষ--দ্বীপময় ভারত, আরব জগং--চীন_ 
জাপান--হুটি শক্তির অক্ষত্রীড়ার ছকে ছড়িয়ে আঁছে। 
খেল! চলেছে 'পুরোদমে ৷ কিন্ত এই খেলাই যে শাস্তির. 


চুড়ান্ত ফলাফল প্রসব করবে-_-সে ভবিস্াী করবে কে?" 


নতুন করে ভার্গাগড়ার মুখে পুরাতন পৃথিবী পাক খাচ্ছে 
বিদীর্ণ হচ্ছে ছিড়ে গু"ড়িয়ে ছিটিয়ে পুড়ছে মহাঁব্যোমে। 
হুর্য্য টানছে পৃথিবীকে-_পৃথিবী টানছে -চক্ত্রকে--উপগ্রহে 
বেষ্টিত হয়ে গ্রহগুলি চাইছে শক্তিমান হতে। অবিভাজ্য 
অণুর অহঙ্কার চূর্ণ করেছে মানুষ মানুষ আজ ধ্বংসের 


.দেবতা। তবু সে শিব হতে পারেনি; সৃষ্টি সংহারের 


ভারকেন্দ্রে জগৎকে স্থিত করে রাখবার চেষ্টাই হচ্ছে নুতন 
পৃথিবী তৈরির ইতিহাস --দাঁছুর ভাষায় সটলীলা। 


নী 


৯৯ 


বৈশাখ 


-আজকার মান্য সেই লীলার রস আদ্বাদ করতে পারছে 
কি? রি 


২৩ 


এক দিন সুচিত্রা বললে, কই বললে ন! ত কি ধরণের কাঁজ 
i আরস্ত করেছ তোমরা ? 
মলয় বললে, বলার চেয়ে প্রত্যক্ষ দেখতে চাঁও ফি? 
চাইব নাকেন। , রা 
সংসার ভেঙে দিতে হবে- প্রাইক দি টেন্ট সুচিত্রা ৷ 
সচিত্র! বললে, ভাল করে না বললে বুঝব কি করে। 
মলয় বললে, কাগজ তো পড়, আজকাঁল-_-রোজই । 
পৃথিবীর নান! দেশে নান! রকমের গোলমাল-তবু. এমন 
কোন মহৎ চেষ্টার খবর পাঁও ন! কি যাঁতে করে শান্তির রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা হতে পারে। 
সুচিত্রার চোখ মুখ উজ্বল হয়ে উঠল। বললে, পাই ৫ সে 
খবর । কিস্ত'সে কি সার্থক হবে? 


" সন্দেহ রাখলে বিশ্বাস আনা কঠিন । এক জনের চেষ্টা 


_ পাচ জনের চেষ্টার সঙ্গে-যুক্ত হলেই কাঁজ.সহ্জ হয়ে আসে।, 


তুমি ত দেখি কাগজ হাতে পেলেই মহাত্মাজীর প্রার্থনার অর্থ- 
গুলি মন দিয়ে পড়। 

সুচিত্ৰ বললে, পড়ি এই কাঁরণে--ওগুলিতে স্পষ্ট সত্যকে 
7 খুঁজে পাই। 
| মলয় হেসে বললে, স্পষ্ট নত বর কঠিন মনে' হয় বুঝি? 
আর খুব তিক্ত ? 
সুচিত্রা] বললে, মন আমাদের তৈরি নয় টা কঠিন 
ঠেকে । | 

তারপর. নোয়াখালিতে গিয়ে কাজ আরস্ত করার দায়িত্ব 
ও বিপদ আছে__এও জান ত। 

সুচিত্রা বললে, জীবনে কোন পরীক্ষাই তো দিলাম না; 
বইয়ে আর কাগজে লোকের দৃষ্টান্ত পড়ে__ভাল ভাল করলাম 
শুধু । 


মলয় বললে, সংসারের মায়া কাটিয়েছ বুঝি-__তাই ' 


ইচ্ছে হয়েছে মানুষের মাঝে গিয়ে দাঁড়াতে । 
দুর, সংসার ছাড়ব বললেই কি ছাড়া. যায়। মহাত্বাজী 


তো সংসার ছাড়তে বলছেন না .কোথাঁও। সত্য আর 


_ভালবাঁদা এই মূলধন নিয়েই তো! দীড়িয়েছেন পরীক্ষা দিতে ৷ 
' তবু তোমাদের সন্দেহ হয়--এ পরীক্ষা কি সফল হবে ?, 

তা হ্য়। 85: 

কেন হবে সন্দেহ । সত্য যদি জয়ী না হয় তাঁর শক্তি 
কমে গেল এ ভাববেই বা কেন। কাকে যথার্থ ভাবে পেতে 
হলে কাঁজকেই নিতে হবে বেছে। আর কাঁজের আনন্দ, 
' শক্তি__সে-ও তো. কাজের মধ্যেই রইল | যীস্তকে ক্রুশে বিদ্ধ 
৪ 


আজ-_আগামী কাল 
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করেছিল বলে-_ার মহৎ বাণীকেও যে হত্যা! করা হরছিন 
এ ধারণা ভুল। | 

, ুচিত্রা বললে, সাঁধারণ মানুষ সাঁধারণ ফলাঁফলে লক্ষ্য 
রেখে কাজ করে। 
বেড়াচ্ছে, আশ্রয় পাচ্ছে না--এও তো! দেখছি আমর! । 


মলয় বললে, তা হ’লে গাৰ্ধীনীর বর্ন কথাগুলি 


তোমার ভাল লাগে কেন? 
সুচিত্রা বললে, হয়তো একটা EEA 


- বাস করে এইজন্তে ।" একট! মানুষ চাঁয় সংসারের লাভ- . 


ক্ষতির চুলচেরা বিচার করে তাঁতে জড়িয়ে থাকতে--আর 
একটা মান্য সত্যের কষ্টিপাঁথরে ফেলে [ সেগুলিকে যাচাই 
করতে চায়। 
সংসারের লাভক্ষতির দিকটা জিরার মিরর 
সুচিত্রা হেসে বললে, আমি পণ্ডিতলোক নই-_পাঁতি 
দিতে পারব ন] । বাস্তব দ্রিককে অস্বীকার করে মঙ্গল চেষ্ঠা 
বেশী দূর এগোয় নাঁ_এই তো দেখি । বর্ম্ম নিয়ে যারা 


, পাগলের মত হানাহানি কাটাকাটি করে--তাঁদের কাছে প্রকৃত 


ধর্মের ব্যাখ্যা করাই হ’ল বাস্তবকে ঘোলা চোখে দেখ! । 

প্রকৃত ধর্শের ব্যাখ্যাটি কি? 

মলয়ের কথায় সুচিত্রা কৃত্রিম ক্রোধে মুখ ফিরিয়ে বললে, 
যাঁও_-জাঁনি না। 

মলয় হে! হো করে হেসে উঠল । বললে, এ এত 
অল্পে রাগ করলে মানুষের সেবা! করবে কি করে। 

ুচিত্রা বললে, মান্ছষের সেবা করব--এত বড় অংস্কার 
আমার নেই । 


্রীষ্টের মহৎ বাণী: পৃথিবীতে ভেসে ' 


ইস্‌-_ক্রমশঃ বিনয়ে স্থইয়ে পড়লে যে | 'ক্ষচিত্রা রাগ করে 


পালাচ্ছে দেখে মলয় খপ করে' ওর হাঁত ধরে বলণে, ধরে 
নিলাম মানুষকে বাচিয়ে রাখাই হ’ল মানুষের বর --জপাতত 


_ সে ধৰ্ম্ম পালনে তুমি অবহেলা! করছ। 


সুচিত্রা জ্রকুটি হেনে বললে, কিসে ?' 


মান্ষ যাতে শান্তিতে জীবিকা নির্বাহ করতে পাঁরে-_যাঁতে - 


শান্তিতে বাস করতে পারে-_যথাসময়ে স্নান আহার. উপাসনা 
স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে পারে-_এসব রেখা ৫ প্রত্যেক লং 
প্রতিবেশীর কর্তব্য নয় কি? ৃ 

তাতে কি | - 

তাতেই তো সব-_সকাঁলের রোদ চড়েছে কতখানি এ 
দেখেও যে প্রতিবেশী স্বাস্থ্য পালনের “নিয়ম না-মেনে' মন্য্য 
ধর্ম্চ্যুত হয়ে পড়ছে তাঁকে সচেতন করে দেওয়া" যায় যদি" 

সুচিত্রা বললে, থাঁম--আর ব্যাখ্যায় কাক নেই.*'সাঁমান্ত 
ক্ষিদে সহ করতে পারে না! যাঁর! তারা আঁবার সেবা! করতে 
যায় কোন্‌ সাহসে! 

নিতান্তই ছুঃসাঁহসে। 


খু 


কা 


রি 
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হাসতে হাসতে সুচিত্রা ষ্ঠোভ হেলে ফেললে খানিকটা! : 
হালুয়া আর চা করে মলয়ের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে, 


চাঁ খেয়ে চল বেড়িয়ে আসি । 

আপত্তি নেই। না 

- ব্লকটার বাইরে আসতেই প্রশান্তর সঙ্গে দেখা । প্রশান্ত 
হাত তুলে ওদের ডাক দিয়েছে। 

বললে, তোমাদের খু'জছিলাম--চল বাসায় । 

সুচিত্রা বললে, আঁর কোটরে নয় ভাই-_পার্কে বসা যাক। 

কাছাকাছি একটা ছোট মত পার্ক ছিল-_-তিন জনে তাঁরই 
মধ্যে প্রবেশ করলে। যুদ্ধ-পুর্ব যুগের শ্রী পার্কের কোথাও 


৪ 


চোখে পড়ে নাঁ_একেই শ্রী বলতে কলকাতার. পার্কের . 


কোনটিতেই নেই।' অবিচ্ছিন্ন শব্দ ও ধুলিধূমের মধ্যে 
প্রকৃতির নির্জনতা বা. শ্রী খুঁজে পাওয়াই ছু্ষর | যুদ্ধোত্তর 
যুগে এগুলিকে যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা হিসাবে ধরে নিয়ে খানিকক্ষণ 
বন্তৃতা দেওয়া চলে । শ্লিট ট্রেঞ্চের প্রয়োজন মিটে যেতেই 
সেগুলিকে কবর দেওয়া! হুয়েছে--তবে মাঁটিটাকে সমান 
করে দেবার বা সে মাটিতে খাস বুনবার কি মরন্ুমি ফুল 
ফোটাবার চেষ্টা কেউ করেন নি। 


একটিতে তিন জন এসে বসলে । 

প্রশান্ত বললে, তোমার বাড়ি যাঁওয়া উচিত মলু। 

জ্যেঠিমার অবস্থা! দেখলাম খুব খারাপ--তাকে দেখবার 
লোৌকেরও দরকার | 

কেন, মেজ বউদি ? 

তিনি তো 'বাঁড়িতে নেই-__-মেজদা বাস করে তাদের 
_ কলকাতায় এনেছেন। তা ছাড়া দেশের অবস্থাও ভাল নয়। 
_. মলয় জুচিত্রীর পানে ফিরে বললে, মা আমাদের কথা 
বললেন ঠাকুরপো? কি বললেন! 

দেশের অবস্থা সংক্ষেপে জানিয়ে প্রশান্ত বললে, ভিন 
রা রি 
বউদির ব্যবস্থা 

সুচিত্রা বললে, আমর! যাঁব। 
প্রশান্ত চলে গেলে মলয় বললে, যেত আমর! বাড়ি 
ছাঁড়লাম চিত্রা 

সুচিত্রা রজার LEAT e 
অন্য মুহুর্তের ঘটনাগুলি মুছে যায় । -কেন আমরা: বাড়ি 
ছেড়েছি সে কথ! এখন থাক । একটি নোয়াখালিতে আমরা 
সবাই ভিড় করে নাই-বা গেলাম ৷ 

ঠিক বলেছ__আমাঁর এামেও তো যথেষ্ঠ কাজ রয়েছে। 
বলে সুচিত্রার হাত ধরে ও টানতে আরম্ভ করলে । 

সুচিত্রা বললে, আঃ আন্তে-তোমাদের সঙ্গে আমরা 
দৌড়ে পারব কেন। 


বেঞ্গুলিও পায়া ভাঙা , 
ও পিঠ ভাঙা অবস্থায় কোন রকমে খাঁড়া হয়ে আছে। তাঁরই . 


মলয় বললে, আমরা হাউই--তোমরা হচ্ছ তার বারুদ । 
ঠেলে দিয়েছ যখন তখনু তাল রাখবে নাই-বা কেন। 
আঃ তবুটানে | এটা পথ না! .. 

মলয় হেসে বললে, আমরাও তো যাত্রী । 


২৪ 
ব্যারাকে ফিরতেই দেখে মেজদা তালা-লাগানে| দোঁর- 
গোড়ায় পায়চারি করছেন ।' মেজদাঁকে দেখেই মলয়ের বুকটা! 
ছীৎ করে উঠল । প্রশান্ত এই মাত্র চলে গেল, দেশের অবস্থা 
05955245555 
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বোধ হচ্ছে না । কোঁন কথা না বলে প্রখর সন্ধানীর দৃষ্টি . 


দিয়ে ওদের ছ'জনকে বি’ ধতে লাগলেন । পু 

জুচিত্র] অস্বস্তি কাটিয়ে প্রথম এগিয়ে এল তাঁর দ্রিকে__ 
হেট হয়ে প্রণাম করলে তাকে'। তারপর আঁচল থেকে 
চাবির গোঁছাট! হাতে নিয়ে---তাঁলা খুলে ফেললে । 

মলয় বললে, বস মেজদা । 

মেজদ। ঘরের চারদিকে সেই প্রখর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে 


বললেন, এইটুকু ঘরে--আচ্ছ| ঘরের কথ! না হয় ছেড়েই 


দিলাম--এই নানান জাঁতের মধ্যে থাকিস কি করে ? 
মলয় সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, বসবে ন!? 
মেজদা বললেন, কাজ্ট] জরুরী বলেই এলাম নইলে 
একটু থেমে বললেন--তোঁমার বউদিকে কলকাতায় নিয়ে 
এসেছি-_-দেশের অবস্থা শুনেছ' বোধ হয় । 
মলয়, বললে, চা খাবে তো! ? E 
নাঁঃ-_থাঁক । তাচ্ছিল্যভরে অনুরোধ ঠেলে পাঁত| বিছানার 
উপর বসলেন । বসে বললেন, মাকে এত সাধলাম, 
এলেন না| ভিটে কামড়ে পড়ে থেকে কি যে পরমার্থ লাভ 


গা 


করবেন তা উনিই জানেন | এখন বায়ন! ধরেছেন বৃন্দাবন Ee 


পাঠিয়ে দাও । যত হুজুগের দল নাকি বলেছে__দাঁদার মত 
দেখতে এক জন সন্যাসীকে__ওই কাশী মথুরার দিকে . দেখ! 
গেছে। ব্যস--আঁর যায় কোথায় । 

তা! মা যদি যেতে চানই-_ 

যেতে চাইলেই তে| পাঠানে! অভ্ভব নয়_ রেস্তর জোগাঁড় 
ন! হলে তীর্ঘবর্্মই বল-_আঁর বাঁপের শ্রাদ্ধ, মেয়ের বিয়েই বল 
কোনটিই হবার জো নেই । রুধির-_-রুধির, সব আগে চাই 
রুধির। 

মলয় কথা কইলে না। সংসারে এতকাল ব্যবস্থা যা 


টি 


কৃরবার উনিই করেছেন-_-কোথা থেকে কি করলে ভাল হয় 


সে উনিই জানেন ভাঁল। এবিষয়ে তার মতামতের কোন 


মুল্য নেই। 


4 


দেখুক গে। 


বৈশাখ 
* মেজদা বললেন, দীদ বিবাগী-_তুমি উপার্জন কর না 
সংসারের যত দায় আমার । একলা! মাঁহুষ.নিজের ছেলেপিলে 





পরিবার দেখব_-না জমিজম1 দেখব, না মা বউদিকে দেখব . 


বল। অথচ মার একটা ব্যবস্থা করা দরকার__খুবই দরকার । 
তাই ঠিক করলাম পুব মাঠের পাঁচ বিঘে জমি বিক্রী করে 
মার ব্যবস্থা করে ফেলা যাক । তুমিও তো অংশীদার, তোমার 
মত চাই বিক্রী কৌবাঁলায় সই চাই তাই 

মলয় বললে, এ বিষয়ে আপনি যা ভাল বোঝেন করুন-_ 
সই সাবুদ্র যা দরকার করে দেব । | 

সচিত্র! ছু’ কাঁপ চা ও কিছু খাঁবার নামিয়ে দিলে ছু'জনের 
সামনে । মেজদাঁর মুখের - গাল্তীর্য্য মিলিয়ে 'গেছে-_প্রসন্ন 


মুখে উনি হাত বাড়িয়ে একটি পেয়ালা টেনে নিলেন 
" খাবারের প্লেট থেকেও কিছু খাবার নিলেন, চা খাওয়া শেষ 


করে বললেন, কাগজ পড় নিশ্চয়, খবর বরাখ_-তেভাগা 
ব্যবস্থায় আমাদের দফা রফা। জমির খাঁন! টানতে হবে 
ষোল আনা-_ঘরে - আসবে না একটি আধলা। কিন্তু ফাঁকি 
দেব বললেই তো! ফঁকিতে ইচ্ছে করে পড়ে না কেউ । . আইন 
ঠেকাঁবার ব্যবস্থা আমরাও জানি । 

তারপর গলার স্বর নামিয়ে তিনি বললেন, সবাইকে জমি 
ছাঁড়িয়ে দিয়েছি_ওরা ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখে দেয় যে হাল 


"বলদ জমির সার ইত্যাদি যাবতীয় খরচ মালিকের কাছ থেকে 


পেয়ে চাঁষ করছি, তবেই-_ভাঁগে দেব জমি । 

মলয় বললে, সবাই কি হাল বলদ লাঙল দিতে পারবে ? 

এই বুদ্ধি নিয়ে বাস করলেই জমি তোঁমাঁর থাকবে ! হাল 
বলদ দেবে না টেকি । ওরা লিখে দেয় ভাল-_না দেয় পথ 
আত্মপ্রসাদে স্ফীত হয়ে তিনি হেসে উঠলেন । 

মলয় হঠাৎ উঠে ভিতরের দিকে গেল। সচিত্র!" ইতিমধ্যে 
তোলা উন্থনে আঁচ দ্বিয়েছে_কয়লার ধেশয়ায় ছোঁট ঘরটা 
গেছে ভরে | দ্রাড়িয়ে থাকলে দম বন্ধ হয়ে আঁসে ।, 

. সুচিত্ৰা বললে, মেজ' বটঠাকুরকে খেয়ে যেতে বল না । 

না দাদ] বাসায় গিয়েই খাবেন । EE. 

তা যাও---ওঁর সঙ্গে গল্প করগে-_ এখানে বড্ড ধেঁয়া । 

তা হোক । একখানি পিঁড়ি পেতে মলয় বসে পড়লে 
সেইখানে । বললে, বাঁড়ি কালই যেতে চাও"? 

মানে_ নিয়ে যাবার মালিক' কে-_ 

হা--কালই চল। স্বরে জোর দিয়ে মলয় উঠে দাড়াল । 

সুচিত্রা অবাক হয়ে ওর পানে'চাইলে। বুঝলে ও মনে 
মনে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে___অস্বস্তি ভোগ করছে। 

মলয় এ ঘরে আসতেই মেজদা বললেন, কি বলিস-_কাঁল 
কাগজগুলে। এনে সইসাবুদের ল্যাটা চুকিয়ে ফেলি__কেমন ? 

মলয় বললে, মার সঙ্গে একটা পরামর্শ করা ' 

উচ্চৈ€ম্বরে হেসে উঠলেন তিনি । 


_কাঠিন্১-_তার মত অনমনীয় বস্ত আর দ্বিতীয় নাই। 


তবেই করেছ ব্যবস্থা ! 


আজ-আগামী কাল ২৭. 





উনি ক্কি মানুষ আছেন-_ন! বুদ্িত্দ্ধি-_-আঁর বলবেনই বা 
কি! টাকার দরকার তো! বটেই-__আঁর জমি ন! বেচলে__ 

মলয় তাঁড়াতাঁড়ি বললে, বেশ আপনি যা ভাল বোঝেন-_ 
. মেজদা! খুসী মনে মাথ! নাঁড়লেন। বললেন, এই এতটুকু 
বেলা থেকে মাথা দিয়েছি সংসারে । কিসে ভাল কিসে 
মন্দ সে হিসেব আমার যথেষ্ট আছে। একবার হয়েছিল 
কি জানিস দশমীর দিন 

মলয় আর একবার উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরতা 'প্রকাঁশ করলে । 


মেজদা ইঙ্জিতটা বুঝে গল্পের জের আর টানলেন ন! ৷ মলয়কে 


তিনি ভাল মতেই জাঁনেন। দেখতেও পরম বিনয়ী--উচু 
গলায় কাউকে চড়া কথা বলে না কখনো--কিন্ত ওর অস্তরের 
কোথ! 
থেকে আঘাঁত লেগে ওরা মুহুর্তে অমন বদলে যায়--ওদের 
নীতির মাপকাঠিই বা কি-_অন্তায় অপমান বোধ কোন্‌ তুচ্ছ 
কারণে উগ্র হয়ে ওঠে__এসব রহস্য আজও তিনি বুঝতে 
পারেন না। কজি উল্টে ঘড়িটা দেখে হঠাৎ .তিনি সচকিত 
হয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন, ইসরাত হয়ে গেল 
দেখ! দাঙ্গাহাঙ্গাম| না থাকলেও বিশ্বাস নেই এখানকার 
অবহাঁওয়াকে । উঠি। 

তিনি চলে যেতেই মলয় নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোঁধ 
করলে। সে কেন মেজদা সর্তে রাজী হয়ে গেল { একি . 


. তাঁর দুর্বলতা নয় 1. মনে স্বীকার করে যে নীতিকে মঙ্গলপ্রস্থ * 


বলে-_মুখে তাঁকেই করলে অধ্বীকার |] যে জমির ওপর 
জীবন ধারণ করে মানুষ--তার স্বত্বে কেন সে স্বত্ববান হবে 
না। যাঁদের উপার্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে_-তাঁদের - 


লোলুপ দৃষ্টি জমির উপস্বত্বে নাই বাঁ রইল] জমি-কি তাঁরই ' 


যে,খেয়ালখুসিমত হস্তান্তর করে দেওয়া চলবে ! 

এই বাড়ির,ঘরে-শুয়ে আকাশ দেখা যায় না_আকাঁশের 
নক্ষত্র তো! ছুর্লভ বস্ত। একটু ফাকা-_একটু হাঁওয়া__রাঁতের 
পৃথিবীর অুপ্তিমগ্ন সামান্ত দেহাংশ-_এ না দেখতে পেলে 
আজ তার ঘুম আসবে না। 

সুচিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, শরীর খারাপ লাগছে কি? 
হাওয়া করব?" " . 

ন! স্বর গম্ভীর-_ভাঙ্গা-ভাঙ্গা। 

তবে অমন করছ কেন? অন্ধকারে সরে এসে সুচিত্রা 
ওর কপালের ওপর একখানি হাত রাখলে । 

মলয়ের মনে হ’ল এর চেয়ে চমৎকার সান্ত্বনা পৃথিবীতে 
নেই। নিস্তব্ধ পৃথিবীর নিঃসঙ্গ অন্ধকারে লক্ষচ্যুত হয়ে ও 
পরিভ্রমণ করছে। সৌথের অন্তরালে যে আকাশ হীরক- 
ছ্যতিতে অপরূপ হয়ে পৃথিবী পরিক্রমণ করছে-__তার সুরভি 


, নিশ্বাস ওর উত্তপ্ত কপালে এসে লাঁগছে। চোখের পাতা! 


ভারি হয়ে আসছে-_ঘুম”“আসবে এই মুহুর্তে । (ক্রমশঃ) - 


ক্যাপশীয় রঙ্গ-চিত্র 
শ্রীকাঁনাইলাল, সাহা 


ইউরোপে প্রস্তর-যুগ্গ আঁরস্তের সময় মধ্য-ইউরোপের অ্যারিগ - 

হাঁক নামক স্থানে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে, প্রত্বতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা - 
বলেন, এর অনেক আগে আক্রিকাঁর টিউনিশিয়] প্রদেশের" 

গ্যাফ সা বা ক্যাপ শিয়া নামক স্থানে আর একটি স্বতত্্র 

সভ্যতার সৃষ্টি হয়॥ একে বলা! হয় ক্যাপশিয়ান সভ্যতা । এর , 
স্থিতিকাল প্রস্তর-যুগের আস্ত. থেকে শেষ পর্যস্ত। 
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এই সভ্যতার আবির্ভীব-কাঁল সম্বন্ধে যথেষ্ঠ মতভেদ 
.আছে। ' কোঁন কোন গবেষক বলেন £ খৃষ্টের জন্মের প্রায় 
এগার হাজার বছর আগে . এক দল ক্যাঁপশিয়ান অভিযাত্রী 
জিব্রালটাঁর প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনে উপস্থিত হুয়। 
ক্রমে তার!-আধিপত্য স্থাপন করে স্পেনের পুর্ব দিকে। এই 
' অভিযাত্রী দলই স্পেনে ক্যাপশিয়ান সভ্যতাবিস্তারের অগ্রদূত । 

কোন কোন গবেষকের অনুমান £ স্পেন অভিযানের 
পূর্বে আর এক দল ক্যাপশিয়াবাসী বতমান সিসিলি দ্বীপের 
ওপর দিয়ে ইটালী দেশে চলে যায়। এই সময় ছুটি সংকীর্ণ 
ভূমি-খও দ্বারা সিসিলি টিউনিশিয়া ও ইটালীর সঙ্গে সংযুক্ত 
ছিল ৷. এই অভিযাঁত্রীদের দ্বারাই ক্যাঁপশিয়ান শিল্পের 
ধারাটুকু ইটালীতে ছড়িয়ে পড়ে । ক্রমে এই শিল্পের ধার] 
ত্িম্যাল্ডির (9%i৪10; ) শিল্পের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় 
ক্যাপশিয়ান সভ্যতার স্বাতন্ত্য লোপ পায়। ' 

খীষ্টের জন্মের সাত হাজার বৎসর পূর্বে যে সংকীর্ণ স্থলভাগ 
: টিউনিশিয়] ও সিসিলিকে সংযুক্ত ক'রে রেখেছিল তা সমুদ্র- 
গর্ভে বিলীন হওয়ায় ক্যাপশিয়াবাসীদের ইটালী' অভিযান 
বন্ধ হয়। এনা 
গবেষকগণ বলেন £ আ্যারিগ ন্তাঁকের অধিবাসীরা ফ্রান্সের 
দক্ষিণে পৌঁছ্ববার অজন্পদিন পরেই ক্যাঁপশিয়াবাঁসীর) 
_জিত্রালটার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনে হাজির হয়। কারো 
কারে মতে, আযারিগ নেশীয় ও ক্যাঁপশীয় শিল্পের উদ্ভব একই 
উৎস ও মনোবৃতি থেকো । এই সময় ডাকিনীশবিদ্ভার প্রচলন . 


ছিল। এই ভাঁকিনী-বিগ্ভার করণ-কারণ থেকেই যে চিত্র- 
কলার উদ্ভব এ কথা বহু প্রত্রতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত স্বীকার করেন। 
গবেষকদের ধারণা, ক্যাপশিয়াবাঁীদের অদ্ভুত ধরণের 
ছবিগুলির সঙ্গে যাঁছু-বিগ্ভার একটি অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। 

ক্যাঁপশিয়ার অধিবাসীদের চকৃমকি পাথরের তৈরি বহু 
লম্বা সরু সরু যন্ত্রপাতি ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরবর্তা 
টিউনিশিয়া প্রদেশ থেকে মরক্কো প্রদেশের 
পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ভূখণ্ডের মধ্যে পাওয়! 
গেছে। তারা উচু পাহাড়ের ঝোলানো 
পাথরের ওপর ছোঁট ছোট ছবি আঁকতে 
ভালবাসত এবং এ সম্বন্ধে তাঁদের .আগ্রহও 
ছিল খুব, বেশী । এই সব ছবিতে তাদের 
জীবনধারণের প্রণালী খুব ল্পঞ্টভাবেই 
অভিব্যক্ত। এই ধরণের যৈ সব ছবির সন্ধান 


প্রশতর-যুগের প্রথম দ্িকেই। . “ 
ক্যাপশিয়াবাসীরাই সম্ভবতঃ রঙ্গ-চিত্রের প্রবর্তক | এদের 





পাওয়া গেছে তাঁর চরম উন্নতি হয়েছিল - 


হি 


তি 


বৈশাখ 





আঁকা মানুষের ছবিগুলি অত্যন্ত অদ্ভূত ধরণের ও কৌতুকপ্রদ। 


দেখে মনে হয়, কতকগুলি কাঠি জোড়া দিয়ে যেন মানুষের 
যতি খাড়া কর! হয়েছে (১নং চিত্র)। এইসব মূর্তির কোনটির 
মাথায় পালকের টুপি পরানো, কোনটির মাথায় আবার 
কয়েকটি পালক গৌঁজা । 


৩ পুরুষদের ছবির অধিকাংশই নগ্ন, নীচের ও ওপরের 


হাতে তাগী-বালার মত গহন! পরানো এবং কাধের ওপর 
ঝোলানো আঁছে একটি ঝাঁলর-দেওয়া পোশাক । মেয়েদের 
ছবিগুলি কিন্ত নগ্র নয়। গাঁয়ে আট-সাট ঘাঘরা পরানো, 
কটিতে একটি কোঁমরবন্ধ এবং মাঁথায় লম্বা টুপি । এদের 
কোমর আঁকা হয়েছে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী সরু 
করে ( ২নং চিত্র )। 

ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের চিত্রকলার বিশেষত্ব, প্রত্যেকটি 
মুর্তি যেন জীবস্ত এবং প্রত্যেকটিতে অঙ্গ-চালনার ভঙ্গীটুকু 
পরিস্ষুট । এই অঙ্গভল্লী আনার ত্বভিবাক্ত করা হয়েছে উদ্ভট 
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- ভাঁবে। পুরুষরা! সব চলেছে লঙ্বা লম্বা পা ফেলে (৩ নং চিত্র)। 
এদের আঁকা, কয়েকটি শিকারের ছবির;ও সন্ধান পাওয়া 


গেছে । এই ছবিগুলিতে শিকাঁর-রত তীরন্দাজদের ক্ষিপ্রতা 
খুব স্পষ্ঠভাঁবেই অভিব্যক্ত (৪ নং চিত্র )। | 


পণ্ডিতের! বলেন £ এই যুগের শিকারী-শিল্পীর! নিজেদের 
গতির স্ষিপ্রতা বাঁড়াবাঁর উদ্দেশ্যেই ছবিতে গতি-ভঙ্গী ফুটিয়ে 
তুলবার চেষ্টা করত। ছবিতে যে গতি-ভঙ্গী প্রকাশ 
কর! হবে তাঁর প্রত্যক্ষ ফলটুকু বতর্ণবে শিল্পীর নিজেরই 
ওপর, এই ছিল তাঁদের ধাঁরণ|। 
তারা ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠবে সুদক্ষ শিকারী, এ ধারণাও যে 
তাঁরা পোষণ করত তা কতকটা অন্থমান করা যাঁয়। 

এই ছবিগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, এই যুগের 
শিল্পীদের শিল্পের প্রধান অঙ্গ ছিল গতি-ভঙীর ( Movement 
39960 ) অভিব্যক্তি। সুনিপুণ রেখাঁপাতে এই যুগের 
শিল্পীরা তাদের শিল্পগত বৈশিষ্ঠযটুকু এমন স্পষ্টভাবে রূপায়িত 
করেছে মে, বত মান শিল্পীদের ' চোখে তা সত্যিই বিস্ময়ের 


APES 


ক্যাপশিয়ান রঙ্গ-চিত্র 


এই ক্ষিপ্ৰ গতির প্রভাবেই . 


২৯ 





বস্ত। শুধু আঙ্গিকের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে তাঁদের 

কৃতিত্বের প্রশংসা না করে থাকা যায় ন]। | 
এই যুগের শিল্পীদের আঁকা কয়েকটি মানুষের ছবি থেকে 

সে যুগের পৌঁশাক-পরিচ্ছদ ও জীবনধারার কিছু কিছু আঁভাঁস 


. পাওয়া যায় । তাই এই ছবিগুলির এঁতিহাঁসিক মূল্য খুবই বেশী । 





ও কত লতি 

রা 

t 
৬৯. 
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স্পেনের পূর্ব-ভাঁগে যে সব ছবির সন্ধান পাঁওয়] গেছে 
তাতে দেখা যায়, সে যুগের স্্রী-পুরুষ উভয়েই পৌঁশাক-পরিচ্ছদ 
পরিধান করত। অনেক গবেষক তাঁই অনুমান করেন যে 
তাঁদের নগ্ন পুরুষের ছবিগুলি আকা হয়েছে চিত্রকলা 
উড্ভবের প্রথম দিকে । এই সময় ডাঁকিনী-বিদ্তার প্রভাব 
ছিল অত্যধিক । শিল্পী বোধ হয় এই ভাঁকিনী-বিঘ্কার 
কোন করণস্কারণের গোপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্তেই বাধ্য 
হয়েছে নগ্ন মূর্তি আঁকতে । 

'এই সময়ের শিল্পীদের আঁকা কয়েকটি শিকারের ছবির 

সন্ধান পাঁওয়া গেছে। এই সব ছবিতে দেখা যায় পুরুষরা .. 
শিকার.করছে দল বেঁধে ( ৫ নং চিত্র), আর মেয়েরা নৃত্যে 
মেতে উঠেছে (৬ নং চিত্র )। 
"_ প্রথম অবস্থায় ক্যাপশিয়াবাসীরা! শিকারের আঁশায় বনের 
ভেতর ঘুরে বেড়াত । এই সময় সাহার] প্রদেশ এখনকার 
মত শুষ্ক মরুভূমি ছিল না । এর পশ্চিম দিকটি ছিল শিকারের 
একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র । সিংহ, ভল্গুক, হাঁয়েনা, জিরাফ, বুনো ষাঁড়, 
হরিণ, জেব্র1, জলহত্তী, উটপাখী, প্রভৃতি বন্ধ জীবজন্তর বিহাঁর- 
ভূমি। ক্রমে সাহারা প্রদেশ যখন মরুভূমিতে পরিণত. হুতে 
লাগল এই সব জীবজন্ত তখন চলে গেল দক্ষিণ-আফ্রিকাঁর 
অভিমুখে । একদল ক্যাঁপশিয়াবাপী শিকারীও তাঁদের 
অনুসরণ করতে করতে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যাঁয় | এই ভাবে 
তাদের ক্ৃগ্টির খানিকটা দক্ষিণ আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে । 

কেউ কেউ বলেন £ স্পেনের ক্যাঁপশিয়ান অভিযাত্রীরা 
পশু-শিকাঁরের তত পক্ষপাতী ছিল না। ম্যাগডালেনিয়ার 
শিকাঁরীদের অন্থকরণে তারা ক্রমে মৎস্ত-শিকারে অভ্যস্ত হয় । 
এই সময় তাদের রুচিরও কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল । 
অবসরকাঁলে তাঁর! উচু পাহাড়ের চুড়ায় উঠে ছবি আকত। 
এই ছবি আঁকা ছিল তাদের অবসর বিনোদনের 'খেলা । 

ক্যাপশিয়াঁবাসীরা জীবজন্তর ছবি আঁকা সুরু করে ম্যাঁগ- 
ডালেনিয়াবাসীদের প্রভাবে, গবেষকদের অভিমত এইন্সপ । 
ক্রোস্মাত্ঞে শিল্পীর নিজের প্রতিরূতির সঙ্গে 





৩ 





৫ নং চিত্র 

জীবজন্তর ছবি আঁকা রয়েছে দেখা যাঁয়। এই সব ছবি, 
পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞের বলেছেন, এগুলি ক্যাপশিয়ান 
শিল্গীদেরই আঁক।। তাঁদের এই ধারণাটুকুর যাথাথ্য প্রমাণের 
সপক্ষে বলা যেতে পারে যে, মাহৃষের মুর্তি আঁকতে 
ক্যাপশিয়ান শিল্পীরাই ছিল সিদ্ধহস্ত । পূর্ব স্পেন বা দক্ষিণ 
ফ্রান্সে মন্ুসতযূর্তি আকার প্রচলন হয় ক্যাপশিয়াবাসীদের 
স্পেন-অভিযানের পর । আবার মহ্ু্যূর্তিকে রেখাবদ্ধ করে 
-. অস্কনের প্রবত্ক এই ক্যাঁপশিয়ান শিল্পীরাই । তাই অমনুয়- 
মূ্তিসহ শিকারের ছবিগুলি ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের আঁকা 
তাঁদের এই মত সঠিক বলেই মনে হয়। 

পূর্ব-স্পেনের ছবিগুলিতে একটি জিনিষ-কিস্ত লক্ষ্য করবার 
আছে। উভয় সভ্যতার শিল্পীদের চিত্রকলা পাশাপাশি গড়ে 
উঠলেও প্রত্যেকেই কিন্তু নিজ নিজ স্বাতন্ত্যটুকু বজাঁয় রাখবার 
চেষ্টা করেছে। | 

ক্যাপশিয়ান 08 চিত্রকলাঁকে মোটামুটি ছয় ভাগে 
ভাগ করা যেতে পারে £- 

0১) প্রথম অবস্থায় এরা ছোট ছোট মৃত্তি আঁকত। 
- এগুলির অঙ্কন-প্রণালী ‘অতি সাধারণ, তাই এগুলিকে 
চিত্রকলাঁর নিদর্শন হিসাবে ন! ধরে রেখাঁচিত্রের প্রাথমিক 
পদ্ধতি হিসাবে ধরে নেওয়াই ভাল । 

(২) * ক্ৰমে এরা অভ্যপ্ত হয়ে উঠল একর] রেখা-চিত্রে। 

এগুলিতে বিত কণ কিছু কিছু আভাষ পাওয়া 
যায়৷ 


(৩ ). টির অনল এগুলির : 


অঙ্কন-প্রণালী আর একটু উন্নত ' ধরণের | এই ধারার রেখা- 
চিত্রগুলিতে তাঁরা আলো-ছাঁয়ার খেল] দেখাতে সুর করে। 


(৪) তাঁর পর সুরু হয় একরঙা ছবিতে-আ্ালো-ছায়ার 


খেল! ৷ এই আগ্রিকের ছবিগুলিতে ওদের শিল্পবোধের যথেষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যায় । 
(৫) একরডা ছবিগুলি মে “একবেয়ে ‘বোধ হওয়ায় 


প্রবাসী 


তারা দবিবর্ণ ও বহু বর্ণের ছবি আঁকতে সুরু করে। এই সময়ই “ 
তাঁদের চিত্রকলাঁর চরম উন্নতি হয়। ৃ 
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(৬) শেষ অবস্থায় বিভিন্ন সভ্যতার, বিভিন্ন আর্মিকের 


প্রভাবে ক্যাপশিয়ান চিত্রকল!র অঙ্রহানি হয়। তাঁই ধীরে 
ধীরে ওদের চিত্রকলাঁর বৈশিষ্ট্য লোপ পেতে থাকে । 
ক্যাঁপশিয়ান চিত্রকলাঁর উৎকর্ষের কালের বিভিন্ন জায়গায় 
আঁকা ছবিগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এক এক জায়গার 
ছবির আঙ্গিক এক এক ধরণের । এই সব ছবির মধ্যে 
মানুষের ছবিগুলির বিভিন্ন ভঙ্গী লক্ষ্য করবার মত! অনেকে 
অনুমান করেন, .বিভিন্ন ছবিতে রকমারি পোঁশীক-পরিচ্ছদ 


ব্যবহার করার জন্তেই এই পার্থক্যটুকু ঘটেছে। 





0 _ ৬ ন চিত J 
এদের আঁকা! রউ-লেপা (53117029669) ছবিগুলিও আকর্ষণ- 
যোগ্য | এগুলির অঙ্কন-প্রণাঁলী ম্যাগভালিয়ায় শিল্পের মত হলেও 


ক্যাঁপশিয়ান্‌ শিল্পের বৈশিষ্ট্টুকু সম্পূর্ণভাবে বজায় আছে । "= 


ক্যাঁপশিয়ান শিল্পীদের চলমান (০৭1!) শিল্পের 


কোন নয়ুনার সন্ধান পাওয়া না গেলেও অনেকের ধারণা, 


তাঁরা এই জাতীয় শিল্পের সঙ্গেও পরিচিত ছিল | এদের চলমাঁন 


" শিল্পের নয়ুনাগুলি ম্যাগভালিয়ার শিল্পের নিদর্শনের সঙ্গে 


এমনভাবে মিশে গেছে যে, সেগুলির শ্রেণী বিভাগ করা! অত্যস্ত 
ছুরহ ব্যাপার | - 

পূর্ব-স্পেনে ক্যাপশিয়ান শিল্পীদের আকা মণ্নশিল্পের 
নিদর্শন__পোঁশাক পরিহিত ছবিগুলির সঙ্গে মিশরবাসীদের 
অলঙ্করণ শিল্পের অনেকটা! মিল দেখা যায়! 

কারো কারো! মতে উভয় অঞ্চলের শিল্পীরা হয়তো! একই 
সময়ে এই আঁক্ষিক উদ্ভাবন করে। কেউ আবাঁর বলেনঃ 
মিশরবাঁসীর! তাঁদের ব্যবহার কর! পৌশাঁকগুলি অতি যত্তে 
সংগ্রহ করে রেখেছিল । ক্রমে ওদের মণ্ডন-শিল্পের (7)99019- 
tive Ar) আঙ্গিকটুকু আয়ত্ত করে নিজেদের চিত্রকলাঁয় তা 
প্রতিফলিত করতে সুর করে । 

শেষের যুক্তিটিই সঠিক বলে মনে হুয়। কারণ, গবেষকগণ 
প্রমাণ করেছেন, স্পেনের চিত্রকলাঁর আঁবিভাব হয়েছিল 


নব্য প্রস্তর (156011010) যুগের অধিবাসীদের ইউরোপ . 
, অভিযানের প্রায় আড়াই হাঁজার বৎসর আগে। 


মিশরে 
সভ্যতার আলো! বিকীর্ণ হয় কিন্ত এর অনেক পরে । 


টি 


জলধর সেন 


শ্রীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


জন্ম; শৈশব-শিক্ষ। £ ১৮৬০ এরষ্টান্দের ১৩ই মার্চ (১২৬৬, 
১ চৈত্র ) নদীয়ার অন্তর্গত কুমারখালী গ্রামে এক সম্তরান্ত 
কায়ন্থ-পরিবারে জলধরের জন্ম হুয়। তাহার পিতার নাম__ 
হলধর সেন। “আমার বয়স যখন তিন বছর,**সেই সময়ে 
আমার পিতার মৃত্যু হুয়।-*-পিতার মৃত্যুর পর আমরা শুধু 
পিতৃহীন হলাম না, পথের ভিখারী হয়ে পড়লুম ।” 

জলধর শৈশবে স্থানীয় বঙ্গবিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করেন। 
হরিনাথ মজুমদার ( কাঙ্গাল হরিনাথ ) এই স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক ছিলেন। ১৮৭১ সনের ডিসেম্বর মাসে জলধর 
গোয়ালন্দ স্কূল হইতে মাইনর পরীক্ষা দিয়া বৃত্তিলাভ করেন । 
১৮৭৮ সনে তিনি কুমারখালী উচ্চ-ইংরেজ্জী বিদ্যালয় হইতে 
এন্ট্রান্স পরীক্ষ দেন ; পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হুইয়! 
তিনি থাড গ্রেড জুনিয়ার স্কলারশিপ লাভ করেন । এই বৎসর 
ধিজেন্্রলাল রাঁয়ও রুষ্নগর কলিজিয়েট স্কুল হুইতে প্রবেশিকা 
পরীক্ষা দিয়া সেকেণ্ড গ্রেড স্কলারশিপ লাভ করিয়াছিলেন । 

“গণিতের দিকে বিশেষ রৌক ছিল বলিয়া জলধর ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন যে, এঞ্সিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হইবেন। 
এপ্রিনিয়ারিং কলেজের সেসন্‌ জুন মাসে আরম্ভ হইত, এজন্য 
ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার পর তিনি কয়েক 
মাস বাড়ীতেই বসিয়া ছিলেন। সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল 
হ্রেন্বচন্ত্র মৈত্রেয় মহাশয় একই স্থানের অধিবাসী । তিনি 
সে সময় এম-এ পড়িতেছিলেন। জলধরের এঞ্সিনিয়ারিং 
কলেজের প্রবেশের ইচ্ছ! শুনিয়া তিনি জানান যে, গরীবের 
পক্ষে উহার ব্যয়ভার বহন করা অসম্তব। তিনি জলধরকে 


জেনারেল লাইনেই প্রবেশ করিতে পরামর্শ দিলেন । বলিলেন 


১০২ টাকা স্কলারশিপ আছে, আর ৪1৫ টাকা হলেই 
কলিকাতার খরচ চলিয়া যাইবে । কলিকাতায় গিয়া 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়কে ধরিলে বিন! মাহিনায় তাহার কলেজে 
ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে ।"-* 

কলিকাতায় আসিয়া জলধর এক পুরাতন বন্ধুর বাসায় 
উঠেন এবং পরদিন প্রাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিতে যান। এই সাক্ষাতের বিবরণ তাঁহার মুখের কথায় 
যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহাই হুবহু এখানে উদ্ধত 
করিয়া দিলাম ।--- 

বিগ্তাসাগর বললেন-__“একজামিনের রেজাপ্ট ত ডিসেম্বর 
মাসে বেরিয়েছে, তুই এই এপ্রিল মাস পর্যন্ত কি করছিলি?' 
আমি তখন অল্প কথায় আমার বিলম্বের কারণ তাকে 
জানালাম, আর আমার ছুরবস্থার কথাও বললাম । বিদ্যাসাগর 


মহাশয় নিস্তব্ধ ভাবে আমার দিকে চেয়ে, আমার ছুঃখ কষ্টের 
কাহিনী শুনলেন । তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন__ 


পরিত্রাজক-বেশে জলধর দেন 


‘তাইত রে, আমার কলেজে ফাষ্ট ইয়ারে বোধ হয় স্থান নেই, 
সব ভ'রে গিয়েছে । দাড়! জিজ্ঞাস] করছি।' এই ব'লে, 
ধ্যিবাবুকে ডাকলেন । তিনি এলে বললেন__“দেখ সখ্য, 
এ ছেলেটি তোমাদের দেশের, শ্রর বাড়ী কুমারখালী ॥। এ 
ফা ইয়ারে ভর্তি হ'তে চায় ।, ভাল ছেলে হে, স্কলারশিপ 
পেয়েছে ।” স্থধ্যিবাবু বললেন, ‘আঁর ছেলে নেবার উপায় 
নেই, সব ভর্তি হয়ে গিয়েছে ।' বিগাসাগর মশায় তখন 
আমার দিকে চেয়ে বললেন__-শশুনূলি ত, এ'বছর আর আমার 
কলেজে স্থান হবে না ।, এ বছরটা অন্ত' কলেজে ভর্তি হ, 
আসছে বছর তোকে সেকেও ইয়ারে নেবো । মাইনে টাইনে 
কিছু দিতে হবে না। তার পরই একটু চুপ ক'রে থেকে 
বললেন-__দ্যাখ. তোর কথ য| শুনলুম, তোর খরচ চলবে 


৪৬ 





প্রবাসী 


০ AAA AAA 


কি ক’রে ? এই ধর না কেন, জেনারেল এসেম্ররীতে যদি 
ভর্তি হ'তে পারিস, তা হলে তারা ৫২ মাইনে নেবে,_ 


স্কলারশিপওলাদের এক টাকা রেহাই দেয়। ত| হলে 
আর তোর ৫২ টাকা থাকলো, তাতে চলবে কি ক'রে 
রে? একথার আমি আর কি উত্তর দেবো, চুপ ক'রে 
দ্বাড়িয়ে রইলাম। তিনি তখন বললেন-_.মনে কিছু করিস 
না, এ বছর তোর কলেজের মাইনে আমি দেবো । তার পর, 
মত কবলে আসছিস। তাই যা, জেনারেল 
এসেম্রীতে খোজ নে গিয়ে। শুনেছি তার! ভর্তি করে, 
তাদের বেশী ছেলে হয় নি। আজই সেইটে ঠিক ক'রে, কাল 
সকালে আবার আমার এখানে আসিদ্‌_ বুঝলি ? 

আমি তখন কেঁদে ফেলেছি। মাস্থষের হৃদয়ে যে এত 
দয়| থাকতে পারে, এ আমি জানতাম না। আমার সেই 
অবস্থা! দেখে ত্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উঠে এসে, আমার মাথায় হাত দিয়ে, 
যে একটি কথা বলেছিলেন, সে কথ! এখনও আমার মনে 
আছে। বললেন__-“ওরে: পাগল, দারিদ্য অপরাধ নয় | 
আমিও তোর মত দরিদ্র ছিলাম । যা, কাল আপিস্‌।” (“দয়ার 
সাগর ও দীন জলধর”" £ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বনু ।-_“জলধর- 
কথা,” ১৩৪১) 

১৮৭৯ সনে জলধর জেনারেল এসেমব্রীজ ইন্রিটিউশনে 
প্রথম বাধিক শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন । ১৮৮০ সনের শেষে তিনি 
এল. এ. পরীক্ষা দিলেন বটে কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না । 


পাস 


১৩৫৫ 


গোয়ালন্দে মাষ্টারি £ এল. এ. ফেল করিয়া জলধরকে 
চাকুরীতে প্রবেশ করিতে হুইয়াছিল। ১৮৮১ সনে তিনি ২৫২ 
বেতনে গোয়ালন্দ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন । 
তাহার বড় দাদা (জ্যেষ্ঠতাতপুত্র) তখন গোয়ালন্দের ফৌজদারী 
আদালতের পেশকার ; তিনিই চেষ্টা করিয়া চাকুরীটি সংগ্রহ 
করিয়া দিয়াছিলেন। 
£ গোয়ালন্দে মাষ্ঠারি করিবার সময় জলধরের 
বিবাহ হয় (ইং ১৮৮৫ )। তিনি লিখিয়াছেন £__ 

“সেই যে ৮১ অব্দে ২৫২ টাকা বেতনে মাষ্টারী আরম্ভ 
করেছিলাম, ৮৫ অব্দের মধ্যভাগ পর্যাস্ত আমার সে মাইনে 
আর বাড়েনি। এঁ সালের শেষ ভাগে স্কুলের কর্তৃপক্ষের 
শুভদৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তারা আমার বেতন ৫২ টাকা 
বাড়িয়ে দিলেন ।*..আমার এ বেতন বৃদ্ধির কারণ এই যে 
স্কুলের কর্তৃপক্ষরা নানাভাবেই জানতে পেরেছিলেন যে 
আমাদের দরিদ্র সংসারে আর একটি লোক বৃদ্ধি হয়েছে । 
সেই নবাগত লোকটির খোরাকি বাবদ তারা আমার ৫২ 
বেতন বৃদ্ধি ক'রে দেন। সে নবাগত আর কেহ নন__-আমার 
আী। সেই বৎসরের প্রথম ভাগে আমি বিবাহ করি।” 
( *স্থৃতি-তর্ণণ” £ ভারতবর্ষ,” মাঘ ১৩৪২ ) 

জাহিত্যানুরাগ 2 শৈশব হইতেই মাতৃভাষার প্রতি 
জলধরের অক্বত্রিম অনুরাগ ছিল। গোয়ালন্দে অবস্থিতিকাঁলে 
তিনি কাঙ্গাল হুরিনাথের মাসিক “গ্রামবার্তীপ্রকাশিকা”য় মাঝে 
মাঝে প্রবন্ধাদি লিখিতেন ৷ ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ (জুন ১৮৮১) 
সংখ্যায় “পূৰ্ণচন্দ্ৰ” নামে তাঁহার একটি সুলিখিত সন্দর্ভ পাঠ 
করিয়াছি । উত্তরকালে জলধর সাংবাদিকের খ্যাতি অঞ্জন 
করিয়াছিলেন, কিন্ত সংবাদপত্র-সেবায় তাহার হাতে খড়ি 
হুয়__সাপ্তাহিক 'থামবা্তাপ্রকাশিকা"য় । গোয়ালন্দে মাষ্টারি- 
কালে তিনি বন্ধু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সহযোগে, কিছু দিন 
(বৈশাখ ১২৮৯-__আঙ্বিন ১২৯২) সাপ্তাহিক এগ্রাযবার্তা” 


৮৯ 


সম্পাদন করিয়াছিলেন । 


প্রবাস-যাত্র! £ ১৮৮৭ সন জলধরের জীবনে একান্ত 
ছূর্বংসর | এই বংদর তাহাদের পরিবারে শোকের গভীর 
ছায়াপাত হুইয়াছিল। তিনি “শোকসন্তপ্ত, অধীর চিত্তে 
সংযত করিবার জন্ত জন্মভূমি ছাড়িয়া এক অনির্দিষ্ট দেশে, 
যাত্রা” করিলেন । তাহার “শ্বৃতি-তর্পণে” প্রকাশ £__ 

“পূর্ববর্তী ঘটনার [ জাহুয়ারি ১৮৮৭] নয় মাস পরে 
এক দিন অপরাহ্ঠে গোলদীখির ধারের ফুটপাঁথের উপর 
অখিনীকুমারের সঙ্গে আমার দেখা ।..*অশ্িনীকৃমার [ দত্ত ] 
সেই রাস্তার মধ্যেই আমাকে জড়িয়ে ধ'রে তিরস্কার ক'রে 
বললেন, হ্যারে জলধর, এত নিষ্ঠুর তুই,_এই ন’ মাসের 
মধ্যে একটা খবরও দিলি নে। আমি শুদ্ধ যুখে বললাম 
খবর তো কিছু নেই দাদা,__সব খবর শেষ হয়ে গিয়েছে । : 





জলধর সেন 


৩৩ 





সেকি, আদি বুঝতে হি নে! পমি বললাম - 


শুনবেন দাদ]! আপনার সঙ্গে শেষ দেখার চার মাস পরে 
আমার একটি কন্ঠা-সম্তান হয়। বার দিন পরেই সেটি মার! 
যাঁয়। তার বার দিন পরেই আমার গৃহিণীও সেই পথে 
যান। তার তিন মাস পরে আমার মাতাঠীকুরাণীও চলে 
গিয়েছেন। এখন আমি হিমাঁলয়যাত্রী।... 
১ ছুই মিনিট পরেই আত্মসম্বরণ ক'রে অখিনীকুমার ধীরে 
ধীরে বললেন--“জলধর, এ আনন্দের হাঁট সকলের ভাগ্যে 
বেশী দিন টিকে না । হিমালয়ে যাচ্ছ, যাও 1 দেখ, যদি শাস্তি 
পাও |”  (াঁতবর্ষ» মাঘ ১৩৪২) , 
নানা স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে জলধর শেষে 
“গেরাড়ুনে আসিয়া! উপস্থিত হন । তিনি লিখিয়াঁছেন £ 

“তখনো আমি বদরিকাশ্রমের দিকে যাই.নি | 
কল্পনাও মনে হয় নি। 
জেলাবাঁী এক শিক্ষিত. ভদ্রলোক ডেরাডুনে এক ইংরেজী 
স্কুল খুলেছিলেন। আমি ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের মধ্যে 
গিয়ে সর্বপ্রথম ডেরাঁড়ুনে এই মার্ঠারজীর আশ্রয়লাভ করি । 

মাষ্টারজী আমাকে পেয়ে বসলেন। তিনি বললেন__ 
হিমালয়ে বেড়াতে হয় বেড়ীবেন, যখন যেখানে ইচ্ছ1 যাবেন 
একটা! আড্ডা তো দরকার । যখন আমার এখানে এসেছেন, 
হিমাঁলয়-ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে এইখানে এসেই বিশ্রাম করবেন 

‘এবং "সেই বিশ্রীম-সময়ে আমার স্কুলে ছেলেদের পড়াবেন ।--- 

কি করি, ভদ্রলোক খেতে দেবেন, কাপড় ছিঁড়ে গেলে 
কাপড় কিনে দেবেন, শীতবন্ত্র দেবেন__তার পরিবর্তে যখন 
ডেরাডুনে থাকব তখন তার স্কুলের ছেলেদের অস্কশান্তে 
গাধা বানাব ।” ( “ভারতবর্ষ, ফাঁস্তন ১৩৪২) 

১৮৯০ সনের.৬ই মে অলধর ডেবাঁড়ুন হইতে বদরিকার্সম 
যাত্রা করেন। হিমাঁলয়-ভ্রমণ শেষ করিয়া কিছু দিন পরে 
পুনরায় ডেরাডুনে ফিরিয়া আসেন । 

মহিবাদলে মাষ্টীরি ৪ 


3 





যাবাঁর 


“সে কালের স্মৃতি” কথায় বলিয়াছেন £-_ 

“কিছু দিন পরে জলধর বাবু দেশে প্রত্যাগমন করিলেন । 
তিনি- কুমারখালী ফ্লিরিলে শুনিতে পাইলাম, তিনি 
লোটী-কম্বল সম্বল করিয়া -তাপিত চিন্ত শীতল করিবার জন্ত 
হ্মাচলের স্ুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, 

ক ছূর্গম' তীৰ্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, অনেক সাঁধু-সন্্যাসীর 
(লিয়ে কাঁলযাঁপন . করিয়াছিলেন ; অবশেষে তিনি কোন 
মহাজ্ঞানী সাঁধুর শিত্বত্ব গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, 
সেই সাধু তাহাকে বলিয়াছিলেন,' তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের 
সময় হয় নাই ; তাহার ভাগ্যে আঁছে--তাহাকে দীর্ঘকাল 
সংসারধর্ম্ম করিতে হইবে, তিনি পুরা সংসারী হইবেন, তাহার 


৫ 


"তিনি সংসারত্যাগের পূর্বে মাষ্টারী করিতেন; 


কালীকান্ত সেন নামে বরিশাল" 


যুসাফিরকে শেষ পর্য্যন্ত 
পুনরায় সংসারে বাসা বাঁধিতে হ্ইল। দীনেন্দ্রকুমর রায় . 


সংসারধর্শের' নই থাকি; তিনি কিরূপে সাধুর শিষ্তত্ব 


এছ্‌ণ করিবেন ? ' সাধু তাহাকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে 


আদেশ .. করিয়াছিলেন । এইজন্তই তাহার সন্ন্যাসী হওয়া 
হুইল না, তাহাকে নিউ কৰা ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিতে , 
হুইল ।-- 

ai প্ৰত্যাগমন করিয়া তিনি সাহ্ত্যসাধনায় 
কাঙ্গালের সাহচর্য্য অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্ত সংসারী 
হইবার জন্য আর তাঁহার আগ্রহ হইল না। কিন্তু কাজকর্ম্ম না 
করিয়া চুপ করিয়| বসিয়া থাকা তিনি কষ্টকর মনে করিলেন। 
| কোথাও 
মাষ্টারী পাইলে আবার ছেলে _পড়াইতে আরম্ভ করিবেন-- 
বন্ধুগণের নিকট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। 

এই সময় আমি মহিষাদলে আপিয়! ক্কুলের শিক্ষকের 


‘খাতায় নাম লিখাইয়! শিক্ষকরূপে এল, এ, পরীক্ষা! দিব__ 


এইরূপ-স্থির হুইয়াছিল। এ কালের মত সে কালেও কেহ 
প্রাইভেট ই্ডেন্ট-রূপে এল, এ, বি, এ, পরীক্ষ দিতে পাঁরিত 
ন!। মাষ্টারীর লেজুড় জুড়িবার প্রয়োজন হইত। 

মহিযাদল স্কুলে তখন তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি ছিল। 
শিক্ষকের জন্ত কোন কোন ইংরেজী কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়] 
হইল ।' কাকাই স্কুলের কর্তা ; আমি তাহাকে বলিলাম, 
তুতীয় শিক্ষকের গণিতে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন বলিয়া 
বিজ্ঞাপন দিতেছেন; জলধর বাঁবু গণিতে বিশেষজ্ঞ. 
আমি তাঁহাকে জানি, আপনার] ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেতনে 
তাহার: অপেক্ষা যোগ্যতর শিক্ষক পাইবেন না; এতভিন্ন, 


আমি মাষ্টারী করিয়। এল, এ, দিব, অথচ আমি গণিতে এত 


কাঁচা যে, কোন গণিতজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য ভিন্ন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতে পারিব ন! ৷ জলধর বাবু যদি দুয়া করিয়া 
আমাদের বাসায় থাকেন, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে 
সর্বদাই তাহার সাহায্য পাইতে পারি ; তিনি চেষ্টা করিলে 
হয়ত গাঁধ| পিটিয় ঘোড়া করিতে পারিবেন |---আমার চেষ্ঠা, 
সফল হুইল। ' জলধর বাঁবু মহ্যাদল.ক্ষুলে চাকুরী করিতে 
আঁসিলেন। ম্যানেজারের বাসের অক্টালিকার কয়েক গজ 
পশ্চিমে ম্বং-প্রাচীর পরিবেষ্টিত একখানি খড়ের ঘর ছিল; 
সেই ঘরে আমি ও.জলধর বাবু একত্র বাঁদ করিতাম। ‘আমনি 
তাহার নিকট অঙ্ক শিখিতাম। সেই সময় হইতে তিনি 
আমার মাষ্টার মশায়”! আমি তাহার নিকট গণিতবিদ্ধা 


_শিখিতাম বটে, কিন্তু সে সময় আমাদের" সাহিত্যালোচনারও 


বিরাম ছিল না৷” '( মাসিক বহুমতী,” ভান ১৩৪০) 

১৮৯১ কি ১৮৯২ সনে জলধর ৪০২ বেতনে মহ্ষাদল 
রাজস্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহ্ণ করিয়াছিলেন । মহ্ষা- 
দলে থাকিতেই তাহার হিমাঁলয়-ভ্রমণ-কাঁহিনী ‘ভারতী ও' 
বালক, ভারতী,’ ‘সাহিত্য’ ও ‘জন্মভূমি’তে ক্রমশঃ প্রকাশিত 
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হয়। এবিষয়ে তাহার প্রথম প্রবন্ধ-_-১২৯৯ সালের মাঘ- 
সংখ্যা ভারতী ও বালকে’ মুদ্রিত “টপবেশ্বর ও গুচ্ছপাঁণি”। 
জলধর লিখিয়াছেন ৫ 
“যখন আমি হিমালয়ের মধ্যে ছিলাম, সেই সময়ে আমার 
আর কিছুই সম্বল ছিল না, সুধু সম্বল ছিল কাঙ্গাল হরিনাথের 
বাউলের গানের একখানি বই। আমার এক বন্ধু সেই 
বইখানির দুরবস্থা দেখিয়া যখন ভাল করিয়া বাধাইয়! দেন, 
তখন তিনি তাহার সহিত কয়েক পৃষ্ঠা সাদা কাগজ জুড়িয়া 
দিয়াছিলেন। আমি সেই সাদা পৃষ্ঠাগুলিতে আমার ভ্রমণের 
কথা একটু-আ'ধটুকু লিখিয়া রাঁখিতাম,_-ওটা! একটা! খেয়াল- 
মাত্র; পরে যে কিছু করিব; একথা ভাবিয়া লিখিতাম না; 
সে অভিপ্রায় থাকিলে- যথাযথভাবে অনেক কথ! লিবিয়া 
রাখিতে পারিতাঁম। যখন. মহ্ষাঁদলে গেলাম, তখনও এওঁ 
বইখাঁনি আমার সঙ্গে ছিল, --মহিষাদলে এক দিন দীনেন্ত্রবাঁবু 
আমার সেই গানের বইখানি দেখিতে পান এবং পেন্সিলে 
লেখ! সেই কথাগুললও পড়েন। সে সময়ে তিনি “ডারতী”তে 
প্রবন্ধীদি লিখিতেন এবং 'ভারতী-সম্পাদিক] মহাশয়াও 
তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন । দ্রীনেন্দ্রবাবু আমাকে ধরিয়া] 
' বসিলেন যে, আমার হিমালয়-ভ্রমণকথা “ভাঁরভী”তে লিখিতে 
হইবে। আমি ত কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলাম । 
শৈশবকাল হইতে যদিও একটু আধটুকু লেখাপড়ার চর্চা 
করিতাম, কাগজপত্রেও সামান্ধ কিছু লিখিতাম ; কিন্ত 
বাঙ্গাল! দেশ ত্যাগের পর হইতে লেখাটা একেবারে ছাড়িয়! 
দিয়াছিলাম।:-*কিস্ত দীনেন্দরবাবু . কিছুতেই' ছাঁড়িলেন না, 
জোর.ক্রিয়! হিমাঁলয়-ভ্রমণের প্রথম প্রস্তাব লিখিয়া লইলেন 
এবং নিজেই বিশেষ উগ্ভোগী হুইয়! ‘ভারতী’ পত্রে প্রেরণ 
করিলেন ।...সম্পাদিকা মহাঁশয়া আমাকে জানাইলেন যে, 
আমার হিমালয় ভ্রমণ পাঠকগণের ভাল লাগিয়াছে, এ সংবাদ 
তিনি পাইয়াছেন।-..সে যাহাই হউক, আমি “ভারতী'তে 
. লিখিতে লাগিলাম।..হিমালয়ের কথা তাহার পূর্বে কেহ 
বাঙ্গালায় হয়ত লেখেন নাই ; তাই আমার লেখ! যা তা-ই 
সকলে পড়িতে লাগিলেন । তখন আমার সেই: প্ৰবাস পল্লী 
হইতেই শুনিতে লাগিলাম যে, জ্বলধর সেন’ নামে কোন 
ব্যক্তি নাই, ঠাকুরবাড়ীর কেহ ছগ্ম নামে হিমাঁলয়-কাহিনী 
লিখিতেছেন ।*-*আমি যখন “ভারতী'তে হিমাঁলয়-ভ্রমণ 
লিখিতে আরস্ত করি, তাহার কিছু দিন পূর্বে পুজনীয় 
রবীন্দ্রনাথ তাহার 'ইউরোপযাত্রীর পত্র প্রকাশিত করিয়া- 
ছিলেন। আমি হিমালয় লিখিবার সময় তাঁহারই অতুলনীয় 
লিখন-পদ্ধতি (9151৬) অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছিলাম ;--- 
সে সময় হয়তবা এ লিখন-পদ্ধতি দেখিয়াই অনেকে সন্দেহ 
করিয়াছিলেন [.""যাক সে কথা । আমি প্রায় ছুই বৎসর 
ক্রমাগত লিখিয়া “ভারতী” পত্রে আমার হিমালয়-ভ্রমণের 


“ 


a 
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এক অংশ শেষ করিয়াছিলাম ; 


তাহীই একত্র সংগ্রহ 


করিয়া পরে “হিমালয়” ছাপাইয়াছিলাম ৷” মরন ঙ 


“ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩) 
বিপত্নীক জলধরকে সংসারী করিবার জন্য তাহার মহিষা- 
দলের বন্ধুরা বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । শেষে ডায়মও- 


হারবারের সন্নিহিত উত্তি গ্রামের দত্ব-পরিবারে তাহার বিবাহ- 


হইয়া গেল। দীনেন্দ্রফুমার লিখিয়াছেন, 


“বিবাহের পরব - 


জলধর বাবু মহিষাদলে স্বতন্ত্র বাসা করিয়াছিলেন । -সন্যাসী - 


দীর্ঘকাল পরে সংসারী হইলেন দেখিয়া আমি রাঁজসাহীতে 
চাকরি করিতে চলিলাম। সে বোধ হয় ১৮৯৩ খ্রষ্টাব্দের 
কথা ।” (“মাসিক বসুমতী,” আঁখ্বিন ১৩৪০ ) 


জলধর সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন | 
এই সময়ে “সাহিত্যি'-সম্পা্ক স্থরেশচন্দ্র সমাজপতির চেষ্টায় 
তিনি মাসিক ৩০২ বেতনে বঙ্গবাসী’ সাপ্তাহিক পত্রের 
সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ করিবার সুবিধা পাইলেন ( ইং 


/১৮৯৯)। কিন্তু ‘বঙ্গবাসী’র মূলমন্ত্রের সহিত নিজকে খাপ 


খাওয়ান তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি “দেড় মাস 
সেব। করবার ভান ক'রে অবশেষে অব্যাহতি লাভ” 
করিলেন! ('ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩) 

“্বস্থুমতী” 2 ১৮৯৬ সনের ৮ই আগষ্ট (২৫ শ্রাবণ ১৩০৩) 
“বন্গমতী? সাপ্তাহিকরূপে জন্মলাভ করে | ১৮৯৯ সনের ২৭ 


বঙ্গবাসী? £ প্রায় আট বৎসর. অহিযাদলে কাটাইয়। ৫ 


4 


bd 


এপ্রিল (১৩০৬, ১৫ বৈশাখ) হইতে জলধর সহকারী সম্পাদক ৯ 


রূপে “বহ্থমতী'তে যোগদান করেন ।* কিছু দিন পরে পাঁচ- 
কড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিদায় গ্রহণ করিলে জলধরই “বনুমতী'র 
সম্পাদক হন। তিনি লিখিয়াছেন $= 

"২ “১৩০৬ সালের...পুক্বা কেটে গেল । আমরা অবকাশাস্তে 
এসে কাঁধে যোগদান করলাম । সেই সময়েই অতর্ষিতভাঁবে 
আমাদের নিরুপদ্রব শান্তির ব্যাঘাত উপস্থিত হ'ল, ‘বস্গুমতী’র 
স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রবাবুর সহিত সম্পাদক পাঁচকড়ি বাবুর 
সংঘর্ষ উপস্থিত হ’ল ৷. 
‘বসুমতী’ থেকে বিদায় পেলেন এবং তার স্থানে আমি সম্পাদক 





* দ্ীনেন্দ্রকুমার রায় “জলধর-স্মৃতি-সন্বর্ধীনা” নামে আলোচনায়, 
(মাসিক রন্গূমতী, ভাদ্র ১৩৪৩, পৃ, ৮৯৫) এই তারিখ দিয়াছেন । 
তারিখটি ঠিক বলিয়াই মনে হয়। মনে রাখা দরকার, জলধরের 'প্রবাদ- 
চিত্র' প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাসে, তখন তিনি কলিকাতায় । 


"'এই সংঘর্ষের ফলে পাঁচকড়ি বাবু, ন 


সমাজপতি যখন নিজ প্রেসে ‘প্রবাস-চিত্র' ছাপিতে আরম্ত করেন, সেই ভুল; 


সময়ে তাহার পরামর্শে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে পুস্তকের প্রকাশক হইর্তে- 
অনুরোধ করিবার জন্য জলধর মহিযাদল হইতে কলিকাতা আঁসিয়াছিলেন 
--এ কথা জলধর নিজেই বলিয়াছেন (ভারতবর্ষ, বৈশাখ.১৩৪৩ দ্রষ্টব্য )। 
এই ঘটনার “তিন-চার মাস 'পরে” তিনি মহিযাদল ত্যাগ. করিয়া ‘বঙ্গ- - 


বাসী'তে যোগদান করেন এবং দেড় মাস পরে রি সহকারী সম্পাদক." 


হন। 


4 


/ 


বৈশাখ 


জলধর দেন 


৩৫ 


লং 





নিযুক্ত হলাম 1...অতবড় একখান! কাঁগজ আমি একলা কি 
কঃরে চালাই ।***আমার তখন মনে হ'ল সুহৃঘবর শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র- 
কুমার রাঁয় মহাশয়ের কথা ।. তিনি তখন সুদুর বরোদায় 
শ্রীঅরবিন্দকে বাংলা ভাষা ১ 


১র্খ খুব কমই ছিল এবং অবসরও যথেষ্ট ছিল; কিন্ত তিনি 


বাঙালীর সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করতে না! পেরে হাঁপিয়ে - 


উঠেছিলেন্‌, এ কথা আমি জানতাম । আমি তখন উপেন্দ্ 
বাবুর সম্মতি নিয়ে বরোদায় দীনেন্দ্রবাবুকে পত্র লিখলাম । 
তিনি সানন্দে আমার সহযোগী হ'তে সম্মত হলেন এবং দশ 


) পনর দিনের মধ্যে কলিকাতায় এসে আমার পাশে বসে, 


তিনিও হাফ ছাঁড়লেন-_আমিও হাঁফ ছাড়লাম 1”* (-ভারত- 
বর্ষ,” আষাঢ় ১৩৪৩) প্রায় আট বৎসর কাল জলধর যোগ্য- 
তার সহিত “বস্থমতী*র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন । 
সাল অশুভ মৃণ্তিতে দেখ! দিল । জলধরের সংসারে রোদন- 


১৩১৩ 


রোল উঠিল ; তিনি একে একে কনিষ্ঠ সহোদর ও ভগিনীকে | 


হারাইলেন । পুজার পরেই তাঁহার কন্তা ও পত্নী কলেরায় 
আক্রান্ত .হইলেন। কণ্ঠাটিকে বাঁচান গেল না । তিনি 
কলেরার কবল হইতে রুগ্না পত়্ীকে ছিনাইয়া লইয়া উদ্ভ্রান্ত 
চিত্তে দেশে যাত্রা করিলেন । দীনে্ন্দ্রকুমার ‘বজুমতী’র ১ 
ধার হইলেন। 
৯৮ “ন্ধ্যাঃ 2 তিন চার মাস দেশে কাটাইয়! অন্নচিন্তায় 
জলধরকে পুনরায় কলিকাতা ফিরিতে হইল ৷ তিনি মাঝে 
মাঝে সকালবেলা “সন্ধ্যা” চায়ের আড্ডায় জমাঁয়েৎ হইতেন। 
“সেই সময়ে একদিন [ত্রহ্মবান্ধব ] উপাধ্যায় মহাশয় 
আমাকে বললেন- দেখুন জলধরবাবু, আপনার ত এখন 
কোন কাজ নেই। প্রত্যহ সকাল বেলা “সন্ধ্যা অফিসে 
আসুন না কেন? মুড়ি বেগুনি আঁর চা খাবেন- আর “সন্ধ্যা” 
কাগজের জপন্ত এক কলম কি ছু" কলম যা হয় লিখবেন। 
বাসায় ফিরে যাবার সময় আমি আপনাঁকে বেশী দিতে পারব 
না। “সন্ধ্যার সে শক্তি নেই । নগদ ছুটি ক'রে টাক! দেব। 
আমি. ভাঁবলাম--মন্দ কি? বসেই তো আছি, যে দিন আসবো! 
চা যোগ তো! হবেই, আর ‘সন্ধ্যা’ কাগজের এক কলম কি ছু’ 
কলম লিখতে আঁধ ঘণ্টার বেশী সময়ও লাগবে না । 
নগদ ছুটি টাকা---যথা লাঁভ।” ( ভারতবর্ষ” শ্রাবণ ১৩৪৩) 
জলধর মাত্র কয়েক দিন “সন্ধ্যা'র সহিত যুক্ত ছিলেন । 


চর “হিতবাদী” 2 এই সময়ে সংবাদ আসিল, ‘হিতবাঁদী’- 


ফ “১৮৯৮ খ্ৰীষ্টাব্দের শীতের প্রীরস্তে, বোধ হয় পূজার কয়েক সপ্তাহ: 


পর, আমি অরবিন্দকে বাংলা ভাষা শিখাইবার ভার লইয়া বরোদায় যাই। 
*-*আমি ছুই বৎসরাধিক কাল ভীহীর সহবাসে যাপন করিবার সুযোগ 
লাভ করিয়াছিলাম। ”--দীনেন্দ্রকুমার রায়? ‘অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' (মাঘ 


১৩৩০ ) ), পূ. ও ৮৪] 


তারা দুই জন 
ব্যতীত সেখানে আর বাঁঙালী ছিল ন! ৷ দীনেন্দ্রবাবুর কাঁজ-. 


দক্ষিণা 


সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ জাপান হইতে প্রত্যাগমন 
কালে জাহাজে দেহ্রক্ষা করিয়াছেন (৪ জুলাই ১৯৭৭ )। 
“হিতবাঁদী”র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ সেন সখারাম গণেশ 


' দেউস্করকে দিয়! জলধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । 


“উপেন দাদা কাজের লোক ; ভূমিকা বা ভণিতা না ক'রে 
তিনি সোঁজানুজি বলে বসলেন, “দেখ জলধর, তোমাকে 
হিতবাদীর ভার নিতে হবে। আমি ত অবাক্--এ কি 
প্রস্তাব। আমি বললাম, ‘আমার দ্বার! হবে না দাদা!” 
তাই নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হলো । অবশেষে আমি 
বললাম, “আপনারা যদি সখারামের উপর সম্পূর্ণ ভার দেন, 
তা হলে আমি তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি ৷ উপেন 
দাদ কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বললেন “ভেবে দেখি । তুমি কাল 
একবার এসো ।” পরের দিন গেম্বাম। তিনি বললেন 
“তোমার প্রস্তাবেই সন্মত হলাম । আজ থেকেই কাঁজ আর্ত 
করে দাও ৷? . তার আদেশে সেই দিন থেকেই আমি “হ্ত- 
বাদী” সেবক হলাম ।” ( ‘ভারতবর্ষ,’ শ্রাবণ. ১৩৪৩) 

সুরাঁট কংগ্রেসে - কাঁলাপাহাড়ী কাণ্ের পর রাজনীতিক 
মতামত লইয়া “হিতবাদী'র স্বত্বাধিকারিগণের সহিত 
সম্পাদকের বিরোধ বাধিল। তেজস্বী মরাঠা-সম্ভান তিলকের 
বিরুদ্ধে কোন কিছু লিখিতে সম্মত না হুইয়া চাকরি ত্যাগ 
করিয়া গেলেন। অতঃপর জলধরই “হিতবাঁদী'র সম্পাদক 
হন (ডিসেম্বর ১৯০৭ )। 

কিছু দিন পরে জলধর 'বুঝিলেন, তাঁহার পক্ষে, বেশী দ্বিন 
‘হিতবাদী’র সহিত যুক্ত থাক! চলিবে না । তিনি লিখিয়া- 
ভি j 

“হিতবাদীর পরম শুভাহুধ্যায়রা বলতে আরম্ভ করলেন, 
হিতবাদীর সুর নরম হয়ে গিয়েছে। সে কথা শুনেও চুপ 
ক'রে রইলাম | তার পরে অভিযোগ হ'তে লাগলো, আমি 
বিশারদের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ করছি। যে বিশারদ দাদাকে আমি 


গুরুর মত ভক্তি করি, আমার দ্বারা তীর বৈশিষ্ট্য ক্ষু্ন হচ্ছে, 


এ অভিযোগ.আমি সহ করতে পারলাম না_-আঁমি তখন 
বিশারদ দাদার উদ্দেশে প্রণাম ক'রে তাঁর হিতবাঁদীর সেবা ' 
হ'তে অবসর গ্রহণ করলাম!” (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৪৩ ) 
সন্তোষের গৃহশিক্ষক ও দেওয়ান £. জলধর- 
হ্তবাদীর সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সত্তোষের, জমিদার জীপ্রমধনাথ 
রায়চৌধুরীর ছেলেমেয়ের অভিভাবক ও শিক্ষকের, পদ 
গ্রহণ করেন (ইং ১৯০৯) & তিনি হুই বংসরাধিক কাল 
সন্তোষে ছিলেন; কিছু দিন .দেওয়ানীও করিয়াছিলেন । 
কিন্ত ম্যালেরিয়ার উৎপাতে সে স্থান ত্যাগ কর] তাহার পক্ষে 
অপরিহার্য হইয়া উঠিল। 
সুলভ সমাচার? £ সন্তোষে অবস্থানকালে “সুলভ 
সমাচারে'র সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিবার জগ্ত জলধর 


৩৬ 


৫ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





অঙ্ুরুদ্ধ হন। .নরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদকত্বে নবপর্য্যায়ের 
দৈন্কি “সুলভ সমাচার” ১৩১৮ সালের ১লা বৈশাখ (১৯১১, 
১৪ এপ্রিল ) ক্রীক্‌ রো! হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা গবর্মেণ্টের 
সাহায্যপ্রাপ্ত পত্রিকা ছিল; গবর্মেন্ট ইহার ২৫ হাঁজার 
খণ্ড নির্দিষ্ট মূল্যে (অৰ্দ্ধ আন]) ক্রয় করিয়া বাংলা, দেশের 
জনসাধারণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন? নরেন্্রনাথ 
ভাল বাংলা জাঁনিতেন ন, জ্রলধরই তাহার নির্দেশমত 
পঞ্জিকার সকল কাৰ্য্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন ।” 

পত্রিকা প্রকাশের পর চারি মাস যাইতে না! যাইতেই 
নরেন্্রনাথের মৃত্যু হয় ( জুলাই ১৯১১)। তখন গবর্মেন্টের 
তরফ হইতে জলধরই বদ্ধিত বেতনে ‘সুলভ সমাচাঁরে”্র 
সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্ত গবৰ্মেণ্ট এক বৎসরের অধিক 
কাল পত্রিকাখানি জীবিত রাখার প্রয়োজন অস্থভব করেন 
নাই। এই বংসর পৌষ মাসে দিলী-দরবারের ঘোষণায় 
বঙ্গবিভাগ রদ হইয়া গেল। দেশে আর অশান্তির কারণ 
নাই বিবেচনা করিয়া সরকার জানাইয়া দিলেন, ১৩১৮ 
সালের চৈত্র মাসের পর আর তাহারা “সুলভ সমাচারে”র 
জন্ত অর্থ ব্যয় করিবেন না। 


‘ভারতবর্ষ’ অতঃপর জলধর ঘটনাচক্রে কেমন করিয়া 


ভারিতবর্ষে'র সহিত সংশ্লিষ্ট হন, সে কথা তাহার নিজের 
ভাষায় বর্ণনা! করিতেছি :£= 

“সুলভ সমাচার” উঠে যাওয়ার সংবাদ. পেয়েই আমীর 
পরম ছিতৈষী'বন্ধু আমার পূর্ব্ব মনিব সন্তোষের কবি-জমিদাঁর 
জীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে ডেকে 
পাঠালেন এবং যত দিন আর কোন সুবিধা ন! হয় তত দিন 
তার প্যারাগন প্রেসের ভার নিতে বললেন । 
আমাদের ভারতবর্ষ-আফিস হয়েছে পূর্বে সেখানে ট্রাম 
কোম্পানীর আস্তাবল ছিল । 


প্রেসের ম্যানেজার হলাম । . . | 

তখন ‘ভারতবর্ষ’ প্রচারের বিপুল আয়োজন চলছে। 
-কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 
যুগ্ম-সম্পাদক হয়েছেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের স্বত্বাধিকারী 
শ্রীমান হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বললেন যে 
তিনি প্যারাঁগন প্রেসেই "ভারতবর্ষ, ছাঁপতে চান। আমার 
আর তাঁতে আপত্তি কি | অতবড় একখানি কাগজ ছাপবার 
জন্ত যা কিছু ব্যবস্থা করতে হয় আঁমি তাই করতে লাগলাম । 
হরিদাসবাবু কিছু টাকা অগ্রিমও দ্রিলেন। তখন ‘ভারতবর্ষের 
সঙ্গে আমার এটুকুই সম্বন্ধ ছিল। 

আমি চার পাঁচ ফর্ম্মার মত কম্পোজ তুলে দিলাম । প্রথম 


ফর্ম্মার পেজ সাজিয়ে যেদিন দ্বিজেন্দ্রলালের বাড়ীতে পাঠিয়ে . 


দিলাম, সেই দিনই সেই ফর্ম্মার এফ দেখতে দেখতেই অকস্মাৎ 
ঘিজেন্্লাল অমরধামে চলে গেলেন । 


কালানুক্ৰমিক ভাঁলিকা সঙ্কলন করিয়াছি; 


এখন যেখানে. 


সেই আস্তাবলের ঘরগুলি ভাড়া 
নিয়ে প্রমথবাবু প্যারাগন প্রেস করেছিলের। আমি সেই 


তখন চাঁরদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল । “ভারতবর্ষের বর্শ- = 
কর্ভাগণ কি করবেন স্থির করতে পারলেন নী । অনেকের নাম (' 
প্রস্তাবিত হ’ল । অবশেষে হরিদাঁসবাবু আমাকেই দ্বিজেন্দ্র- 
লালের শুন্ত পদে জোর ক’রে বসিয়ে দিলেন 1” ( “ভারতবর্ষ,” 
ভান্র ১৩৪৩) 

১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে স্ুচন| হইতে সুদীর্ঘ sl 
বৎসর কাল জলধর অতীব যোগ্যতার সহিত ‘ভারতবর্ষ 
পরিচালন করিয়! গিয়াছেন। 

গ্রন্থাবলী 2 জলধরের রচিত ও সম্পাদিত পুস্তকের সংখ্যা * 
বড় অল্প নহে । আমর! এই সকল গ্রন্থের একটি নির্ভরযোগ্য 
বন্ধনী-মধ্যে 
প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরির রাজ 
পুস্তকাদির তালিকা হুইতে গৃহীত ।__ 

১। প্রবাস-চিত্র (ভ্রমণ )। ১৫ 
এপ্রিল ১৮৯৯। পু. ২০৮। 

সুচী £-_প্রবাঁস-যাত্রা, গুরুদ্বার, নাঁলাপাণি, কলুঙ্গার যুদ্ধ, 
টপকেশ্বর, গুচ্ছপাঁণি, চন্দ্রভাঁগা-তীরে, সহশ্রধারা, মুশৌরী, 


বৈশাখ ১৩০৬, 


' তিহ্রী, অতিপ্রক্কত কথা, উত্তর-কাঁশী। 


২। চাহার দরবেশ ("উর্ঘ, উপন্থাস_-“ অনুবাঁদিত”) | 


১৩০৬ সাল ( ১০ মাচ ১৯০০)। পৃ. ৮০ | ‘ 
বন্গুমতী-কা্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ৷ 

-৩। হিমালয় (ভ্ৰমণ )। ১৩০৭ সাল (১৬ অটোবকুষ, 

১৯০০) । পৃ. ৩৩৯। | "{ 


দীনেন্দ্রকুমার রাঁয় লিখিত ভুমিকা সহ । 

৪। নৈবেদ্য ( গল্প) । ১ আশ্বিন ১৩০৭ ( ১৩ অক্টোবর 
১৯০০.) । পৃ. ১১৪। ৰ 
সুচী £ অন্ধের কাহিনী, পাগল, প্রতীক্ষা, মা কোথায় .?, 
অদৃষ্ট, সন্ন্যাসী, ব্ৰহ্মচাত্রিণী।  ? 

৫। পথিক (ভ্রমণ )। আশ্বিন ১৩০৮ (৬ অক্টোবর 
১৯০১) । পৃ. ১৬১ ৷ 
. ইহাকে প্রধাস- 

পারে। 

৬। হিমাচল-বক্ষে (ভ্রমণ )। ১৩১১ সাল (২ সেপ্টেম্বর 
১৯০৪ )1 পৃ. ৬০1 

“প্রবাঁসচিত্র, হিমালয় ও পথিকে যাহা বলিতে পারি 
নাই, হিমাচল-বন্ষে তাহার কিছু বলিবার চেষ্ঠা কিনা 1৮. 
চাদ কর্তৃক প্রকাশিত । 


এ উ 


» ও ছ্মাঁলয়ে'র পরিশিষ্ট বলা যাইতে “২ 


/ 


। ছোট কাকী ও আন্তানি গল্প। EE 
kat পূ, ১১৬ 
সুচী $--ছোট কাকী, মোহ, ডিপুটি বাবু, প্রায়শ্চিত্ত, রমণী, -* 
সমাঁজ-চিত্র, কবি, ম্বৃতের মৃত্যু, মামাবাবু। “শেষোক্ত গল্প 


ছুটি প্রিয় জুহাদ শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের রচনা! /” 


বৈশাখ 


জলধর সেন 


৩৭ 


৮1 নুতন, গিন্নী ও. অন্তান্য গল্প। ১ আশ্বিন ১৩১৪ 
(১ অক্টোবর ১৯০৭) । পৃ. ১১৭। 

ুচী £_ নুতন গিন্নী, জুনিয়ার উকীল, কাঁদে! মেয়ে, মেয়ে 
লাথি, সুষমা, ক্ষুদিরাম, রমাঠাকুর, রঘুনাথ | 

৯। ছুঃখিনী ( উপন্তাঁস )। সন্তোষ, ১৯০৯ (৩০ জুলাই) | 
পৃ. ৮৯ ৫ 

“১৮৭৫ অবে মধ্য-ইংরাজী ছাত্রবৃতি পরীক্ষা প্রদানের 


পর আমি 'এইখানি এবং আর একখানি [ ২২ নং দ্রষ্টব্য ] 
১৯১৬)। 


- গল্পপুস্তক লিখি--তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর ৷” 

১০। পুরাতন পঞ্জিকা (গল্প ও ভ্রমণ)। সম্ভোষ, ১৫ 
আশ্বিন ১৩১৬ (৩০ সেপ্টেপ্বর.১৯০৯)। পৃ. ১৩২। 

. সুচীঃ ( ক্ষুদ্র গল্প)__শেফাঁলিকার ছুঃখ, বিবাহের 
ফর্দ, চিতাঁর আগুন | ( দেশ ভ্রমণ )--দেশ-ভ্রমণ । (শিকার, 
কাহিনী )__শিকার- কাহিনী, ব্যাঘ্র-শিকার, . বাঘের ঘরে 
অতিথি । ( হিমালয়ের স্মৃতি )-__হ্যালয়ের স্মৃতি, নগর, 
ভিহরীর পথে । 

“এই পুস্তকের অন্ততুক্ত “হিমালয়ের : স্মৃতিগ্র কিয়দংশ 
বঙ্গমতীর স্বত্বাধিকারী পূজনীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় , 
মহাশয় পুস্তকাকারে [ হ্মাচল-বক্ষে? ] প্রকাশিত করিয়| 
বন্গমতীর গ্রাহকগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন ।” 


১১। বিশুদাঁদা ( উপন্তাস)। ইং ১৯১১ (১৫ 
সেপ্টেম্বর )। পৃ. ২২৪। 

১২। হি্মান্রি (ভ্রমণ )। 7 নবেম্বর 
১৯১১) । পূ, ১৫৯ । - 


সাধু ভাষায় লিখিত “হ্মালয়ে”র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ । 
১৩। আমার বর ও অন্যান্য গল্প-। ফান্তন ১৩১৯ (৫ 
মার্চ ১৯১৩) ৷ পৃ, ১৮৩। | 
‘ সুচী £ আমার বর, রাঁধারাণীর ইচ্ছা, পূজার তত্ব, পূজার 
ভ্রমণ, পিতা-পুত্র, শিবনাথের অধিকার, কলপ্তাদায়, হরিনাথের 
পরাজয়, গল্পের মূল্য, মামা-বাঁবু, বাতাঁসী । 
'_১৪। কাঙ্গাল হরিনাথ (জীবনী) £ ১ম খণ্ড ৷ 
১৩২০ ( ২০ অক্টোবর ১৯১৩) । পৃ. ১৫৯ । 
২য় খণ্ড ৷ জন্মাষ্টমী ১৩২১ (৩১ আগষ্ট ১৯১৪) | পৃ, ১৫২ । 
১৫। করিম সেখ (উপন্তাস)। ১০ আশ্বিন ১৩২৯ 
(২৪ অক্টোবর ১৯১৩)। পৃ. ৯৭! 
১৬। আলাঁন কোঁয়াটারমেন ০ উপজাস)।। | 
ইং ১৯১৪ । পৃ.+১৪৭। 
১৭। পরাণ মঙল ও অন্তান্ত গল্প। 
সেপ্টেম্বর ১৯১৪) । পৃ. ১৫৬। ও 
সুচী £ পরাণ মণ্ডল, শাস্তিরাম,,পয়লা বৈশাখ, রঘু পাগলা, 
আঁর এক দিন আগে, নসীবের লেখা, কোথায় আমরা যাই, 
জল-_একটু জল; জ্যা কাম কর্বি নে?, না । = 


১৫.আথিন 


ভাদ্র ১৩২১ ( ১ 


১৮। আঁমার . ফ্ুরোপ-ভ্রমণ। ফান্তুন ১৩২১ (১৮ 
এপ্রিল ১৯১৫) । পৃ. ৮২। | 
বর্ধমানাধিপতির 7. mpressions অবলম্বনে লিখিত । 
১৯। অভাগী ( উপন্তাঁস ) £ 
১ম খও। আশ্বিন ১৩২২ (৭ অক্টোবর ১৯১৫) । পৃ. ৩১১। 
হর খও। জন্মাষ্টমী ১৩২৯ (২৭ আগষ্ট ১৯২২)। পৃ. ১৮৪। 
ওয় খণ্ড । আখিন ১৩৩৯ (২৭ অক্টোবর ১৯৩২) । পৃ.১২২। 
২০। আশীর্বাদ (গল্প )। ভাদ্র ১৩২৩ (১০ আগষ্ট 
পৃ, ১৯২। 
সুচী £ আশীর্বাদ, অপমান, বেয়ারিং চিঠি, বিচার, ভীষণ 
প্রায়শ্চিত্ত, দিগশ্বর, “লেড়কী মর গেয়ী,” কত দুরে, বিধবা, 


. সতীর আসন, দীনের বন্ধু । 


২১। দশদিন (ভ্রমণ )। ভাদ্র ১৩২৩ ( ২৫ সেপ্টেম্বর 
১৯১৬) 1 পৃ, ১৫২ । Y 
* ২২। বড়বাঁড়ী (উপন্তাস) । আশ্বিন ১৩২৩ ( ২ অক্টোবর 
১৯১৬) । পৃ. ১৭৯ ৷ 

ইহা “মিত্রপরিবার” নামে ১৮৭৫ সনে রচিত । f 

২৩। এক পেয়ালা" চা (গল্প )। ১ আশ্বিন ১৩২৫ 
(৫ অক্টোবর ১৯১৮) । পু. ১৫২। 

সুচী £ এক পেয়ালা চা, আমার মাগ্ারী, কূপের কথা, 
নিয়তি, সমাজ-চিত্র, মহৌষধি, তুলসী । 

২৪। হরিশ ভাঁগাঁরী (উপন্তাস )। বৈশাখ ১৩২৬ 
(১৫ মে ১৯১৯) ৷ পৃ. ১৪৫। 

২৫। ইশানী ( উপগ্তাস ) | ইং -১৯১৯ (২১ টি ৷ 
পৃ, ১৯৭ | - 

২৬। পাগল ( উপন্তাস ) 1: 
১৯২০) | পৃ. ১৪২ । 

২৭। কাঙ্গালের ঠাকুর (গল্প) | ভাদ্র ১৩২৭ (১৯ আগষ্ট ' 


১ বৈশাখ ১৩২৭ (১ মে 


১৯২০ )। পৃ. ১১৭ । 


" স্থচী £ কাঁঙ্গালের ' ঠাকুর, উহার যায় কত দুর! 
আনন্দময়ী,, মায়ের অভিমান । 

২৮। চোখের জল ( উপন্যাস )। 
(১২ সেপ্টেম্বর ১৯২০ )। পৃ, ১৮০। 


১ আশ্বিন ১৩২৭ 


২. ২৯। ষোল-আনি ( উপন্তাস )। বসন্ত-পঞ্চমী ১৩২৭ 
(১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ )। পৃ, ১৫৭। 
৩০। মায়ের নাম (গল্প )। ১ শ্রাবণ ১৩২৮ (as 


জুলাই ১৯২১) । "পৃ. ১২৩। 

. স্থচী £ মায়ের নাম, মায়ের কোলে, উৎসর্গ, ন্তায়বাগীশের 
মন্ত্রদান, প্রায়শ্চিত্ত, প্রবাসের কথা, এবং, Ei, Oi Ll 
বড়-দিদি, অপ্তিম প্রার্থনা । 

- ৩১। সোনার বালা (উপনস্তাদ )। ২৫ পৌষ ১৩২৮ 


(১ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ )। পৃ. ১৮৪ ! 


৩৮ 





৩২। দাঁনপত্র (উপগ্তাস )। চির, ১৩২৯ (২.সেপ্টেম্বর 
১৯২২) । পৃ. ১২৩ । 

৩৩ । জলধর গ্রস্থাবলী :£ 

১ম খও। শ্রাবণ ১৩৩০, জুলাই ১৯২৩ । পৃ. ৬২৪ । 

সুচী £ হিমাদ্ৰি, চোখের জল, প্রবাসচিত্র, পাগল, পুরাঁতন 
পঞ্জিকা, করিম সেখ, আঁশীর্ব্বাদ | 

২য় খণ্ড। জ্যেষ্ঠ ১৩৩২ (১৪ মে ১৯২৫)। পৃ. ৫৮০। 


সুচী £ কাঙ্গাল হরিনাথ, ১ম-২য় খণ্ড ; এক পেয়ালা! চা; fl 


দশদিন ; ছুঃখিনী ; যোল-আনি ; দৈবেছ। 

৩৪। মুসাফির-মঞ্িল (ভ্রমণ )| মাঘ ১৩৩০ (২৪ 
জানুয়ারি ১৯২৪) । পৃ. ১৩৬ । 

সুচী £ বামড়া-দেবগড়, সাগর-সঙ্গমে, হিমাচল-পথে । 

৩৫। পরশ-পাথর (উপন্থাস) | কার্তিক ১৩৩১, 
নবধেশ্বর ১৯২৪ । পৃ. ১৫৬। " যু 

৩৬ | ভবিতব্য ( উপস্থাস )। ভাদ্র ১৩৩২, আগষ্ট 
১৯২৫1 পৃ. ১৫৪ । | 

৩৭! দক্ষিণাপথ (ভ্রমণ ) | অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ ( ১০. 
ডিসেম্বর ১৯২৬) ৷, পৃ. ২৫৫। d 


৩৮। তিন পুরুষ ( উপন্তাস ) । ? [ভাদ্ৰ বা 
১৯২৭ ]1 পৃ. ১৪৪ । 

৩৯। বড় মানুষ (গল্প)। আশ্বিন ১৩৩৬ (৯ অক্টোবর 
১৯২৯)। পৃ. ১৮৫। 

সুচী £ বড়মাহুষ, স্মৃতি, কবি-ব্যাধি, অদ্ৃষ্ঠ- লিপি, সন্ন্যাস, 
জাতিম্মর, গৃহিণীরোগ, অধঃপতন, ত্রাহ্মণ-ভোজন, রামলাল, 
গুরুগিরি, শেষ আদেশ । . 

৪০। মধ্যভারত (ভ্রমণ )। 
১৯৩০ )। পৃ. ২০৪ | | \ 

৪১। সেকালের কথ! (চিত্র )। 
(১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ ) | পৃ. ১১১1. 

স্থচী £ যমজয়ী চুড়ামণি দত্ত, সেকালের ভোজ, কেরোসিন 


১ আঁশ্বিন ১৩৩৭ 


তেল, আমার প্রথম চা-পাঁন, সেকালের বাল্য-বিবাহ, লর্ড” 


মেয়োর অপঘাঁত মৃত্যু,- বিজয়া-উৎসব, ভাঁতার-মারীর মাঠ, 


বালিকা-বিগ্।লয়, সেকালের পাঠশালা, সেকালের ছাঁত্রশাসন, 


পাঠশালারু ছাত্র ও তাঁহাদের শিক্ষা-প্রণালী । 


৪২। উৎস (উপন্যাস) । আষাঢ় ১৩৩৯ ( ২০ জুলাই 
১৯৩২ )1 পৃ. ১০৭ । 

শিশুপাঠ্য গ্রন্থ  জলধর যে-সকল হী গ্রন্থ রচন! 
করিয়া গিয়াঁছেন, তাহার. এই কয়খানির সন্ধান আমর] 
পাইয়াছি £-- 
-. সীতা দেবী ৷ 


পৃ. ৭৬ 1 


১ আশ্বিন ১৩১৮ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১১) ।- 





মাঘ ১৩৩৬ ( ১৯ জানুয়ারি, 


শেষাংশ এইরূপ := 


১৩৫৫ 





. কিশোর (গল্প-সংগ্রহ)। ১৩২১ সাল, ্গা্ুয়ারি ১৯১৫ |” 


পৃ. ১৪২। 
শিব-সীমস্তিনী ।- 
পৃ, ৯০ 1 
সরল বাংলায় ঢু. ঘর. 381-লিখিত In the Great 
0900১ 4/5)-এর গল্লাংশ । 
মায়ের পূজ্জ। ( গল্প-সংগ্রহ )। 
পূ. ১৪৬। 
আফ্রিকায় সিংহ শিকার । ইং ১৯২৯ । পৃ. ১১৬। 
রামচন্দ্র । ১ আশ্বিন ১৩৩৭, সেপ্টেম্বর ১৯৩০ ৷ পৃ. ১৫৪ | 
আইসক্রীম সন্দেশ |? (১০ নবেম্বর ১৯৩৫) ৷ পৃ. ১১১। 
১৩২৯ সালে প্রকাশিত ‘দানপত্রে’ জলধরের ‘সাথী’ নামে 
1০ আনা| মূলোর একখানি পুত্তিকাঁর বিজ্ঞাপন আঁছে। ‘সন্দেশ’ 
ও ফটিক’ নামেও তাহার রানি শিশুপাঠ্য পুস্তকের উল্লেখ 


আশ্বিন ১৩৩১, . অক্টোবর ১৯২৪ । 


জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, মে ১৯২৭ । 


টা যায়। 


পাঠ্য পুস্তক £ অলধর অনেকগুলি বিগ্ভালয়-পাঠ্য 
্রস্থেরও রচয়িতা । দৃষ্টাওতশ্বরূপ ‘বাঙ্গালা দ্বিতীয় পাঠ, ‘প্রথম 
শিক্ষা” “শিশুবোঁধ, ‘নবীন ' ইতিহাস’ ও 
নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। 
সম্পাদিত গ্রন্থঃ তিনি যেসকল গ্রন্থ সম্পাদন 
করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা £_- 
হরিনাথ গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ । 
১৯০১) | পৃ. ২৩২ ( বস্গুমতী ) 


১৩০৮ সাল ( ৪ নবেম্বর 


জাতীয় উচ্ছাস ("স্বদেশী গান সংগ্রহ )।? (৪ নবেম্বর 
১৯০৫) | পৃ. 9৭৫+৫ (বন্থুমতী)। | 
প্রমথনাঁথের কাঁব্য-গরন্থাবলী, ১৩২২-২৩ 


১ম-৩য় ভাগ । 

সাঁল। : 
প্রভিভার সন্মান ? জলধর দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির 
অধিকারী ছিলেন! বহু সাঁহিত্যিক প্রতিষ্ঠীন--এমন কি রাঁজ- 
সরকারও তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া গুণগ্রাহিতারই পরিচয়, 
দিয়াছেন | ১৩৩৯ সালের ১২ই ভাদ্র রবিবার কলিকাতাঁর 


রামমোঁহন- লাইব্রেরি হলে প্রথম জলধর-সম্বর্ধনার আয়োজন : 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সভায় পৌরোহিত্য করেন । - 


হয়। 
বাংলার সাহিত্যিকবৃন্দ ও রবি-বাঁসরের সদগ্তগণের পক্ষ 
হইতে শ্রীশৈলেন্্রক্ণ লাহ! যে অভিনন্দন পাঠ করেন তাহার 
“তোমার দৃষ্টি সকলকে সমানভাবে নন্দিত 
করিয়াছে । তোমার প্রীতি অধ্যাতকে খ্যাত এবং নবীনতাকে 
সন্বর্ধিত করিয়াছে। স্সেহ-বিতরণে তোমার কার্পণ্য নাই, 
দারিদ্র্যে তোমার কুঠা নাই; বিলাসে তোমার স্পৃহা নাই; 
সন্মানে তোমার গর্ব নাই, *স্াঁমাজিকতায়, তোমার শৈথিল্য 
নাই, বাণীর সেবায় তোমার শ্রাঁততি নাই । হৃদয়ের এশ্বর্য্য. তুমি 
শ্ৰেষ্ঠ, সাহিত্যে ও সমাজে তাই তুমি জ্যে্ঠত্বের অধিকারী ৷ 


বঙ্গ-গৌরব+-এর 


~~ 


1 


নন 


বৈশাখ 





হে তাত, আমরা তোমায়-অভিনন্দন করি 1” অন্তান্ত যে-সকল 
প্রতিষ্ঠান তাহার সাহিত্যিক প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করেন তাহার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি £-_ 


সভাপতি.-.তৃতীয় বাঁধিক মেদিনীপুর সাহিত্য-সন্মিলন***১৩২২ 
সহ-সভাপতি--.বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-.- ১৩২৯-৩০, ১৩৪৩-৪৫ 
“রায়-বাঁহাঁছুর উপাধি... ‘৩ জুন্‌ ১৯২৯ 
সাছিত্য-শাখাঁর সভাপতি. UR নন, রাধানগর 
**৬-৭ বৈশাখ ১৩৩১ 

ও প্রবাসী সাহিতা-স্িল, ইন্দোর 

পৌষ ১৩৩৫ 

সর্ধবাধ্যক্ষ---রবি-বাঁসরঃ -:১৩০৮ 
বিশিষ্ট সদন্ত--*বঙ্গীয়-সাহ্ত্যি-পরিষৎ টি 
নিখিল-বঙ্গ-লধর-সন্বর্ধন1,-". ***২-৪ ভান্র ১৩৪১ 


সন্বর্ধন]-.-বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষং ১,২৯৮ বৈশাখ ১৩৪২ 


মৃত্যু $ ১৩৪৫ সালের ৮ই মাঘ সহ্ধন্মিণীকে হারাইয়া বৃদ্ 
জলধরের শরীর সেই যে ভাক্গিয়া পড়িল আর তাহা সুস্থ হইল, 
না; তিনি পরবর্তী ২৬এ চৈত্র (১৫ মার্চ ১৯৩৯ ), ৮০ বৎসর 
বয়সে, পত্নীর অনুগামী হন । 

উপপংহার 3.১৩৪১ সালের ভাদ্র মাসে অন্ুঠিত নিখিল- 
বঙ্গ-জলধর-সব্বর্ধনায় স্বদেশবাঁপীর পক্ষ হইতে কথাশিল্পী 
শরৎ চন্দ্র চটোপাঁধায়ের স্বাক্ষরে তাছারই রচিত যে মাঁন- 
পত্রখানি জলধরকে দেওয়া হইয়াছিল তাহ] উদ্ধত করিয়া, 
বর্তমান প্রসক্ষের উপসংহার করিতেছি £- 


৩ পে সি ্ 
পঁচিশে বেশাখ 
শ্বীঅমলেন্দু দত্ত 
কবি জন্মতিথি এল চির অমলিন, ক্ষয়হীন, 
স্বপ্নভাঙা নিঝরিধীসম তার উচ্ছলিত প্রাণ, 


কুয়াশার জাল ভেদি” বাঁজিবে যে আলোকের বীন্‌( 
সুনীল আকাশে আর কিশলয়ে রবে তাঁর গান । 


নূতনের মায়াঁদও এই দিন স্পর্শ দিবে গায়, 

পুরাতন দ্বারে আসি” ফিরে যাবে শুদ্ধ হতবাক '' 
নুতন যৌবন আসি" প্রকৃতির পর্ণ-লতিকায় 

নৈবেগ্ঠ সাঁজায়ে আনি’ বাজাইবে মাঙ্গলিক শখ | 


ভারতের পূর্বাচলে এই দিনে দিগন্ত সীমায় 
তোমার উদয় কবি, নবরবি, তমিশ্র] বিনাশি’, 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মুগ্ধ আলোকের রশ্মি-প্রতিভায় 
চেতনার দোলা দিল প্রাণে প্রাণে নবরূপ আসি । 


ভারতের পৃণ্যভূমি আন্জি মহা! সিন্ধু বক্ষপম 
উদ্বেলিত ঝঞ্ধা ঝড়ে উন্মথিত পাঁশব বিছেষে ৮ 
হে মহা! দিবস, তুমি মুছে দাও অন্তহীন তম,_- 
প্রেমের অমৃত ভাও ঢেলে দাও সবারে জিঃশেষে | ' 


পঁচিশে বৈশাখ 


পরম অদ্ধাম্পদ-_ 





৩৯ 





রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাঁহাঁছরের 
করকমলে-_ 
বরেণ্য বন্ধু, 


তোমার বী্বীবনের একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনায় আমাদের 
মাঁনস-লোকে তুমি পরমাত্মীয়ের আসন লাভ করিয়াছ। 

তোমার অকলঙ্ক চরিত্র, নিফলুষ অন্তর, শুভ সদাচার 
আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তোমার স্মেহে তোমার সৌজন্তে 
আমরা মুগ্ধ,আমাদের অকপট মনের ভক্তি-অ্ধ্য তুমি গ্রহণ কর । 

বাণীর মন্দির-দ্বারে তুমি সকলকে দিয়াছ অবারিত 
পথ, কনিষ্ঠগণকে দিয়াছ আঁশা, দর্কলকে দিয়াছ শক্তি, 
অখ্যাতকে দিয়াছ খ্যাতি, আত্মপ্রত্যয়হীন, শঙ্কাকুল কত 
আগন্তক জনই ন! সাহিত্য-পৃজার বেদী-মূলে তোমার ভরস] 
ও বিশ্বাসের মন্ত্রে স্বকীয় সার্থকতা ধু'জিয়] পাইয়াছে। 

” সাহ্ত-ব্রত "গ্রহণ করিয়াছিলে তুমি আনন্দ বিতরণ 
করিতে ।: সে ব্রত তোমার সফল হইয়াছে । তোমার 
সৃষ্টি’ কাহাকেও আঁহত করে না, তোমার অস্তঃপ্রক্কতির 
মতই সে সষ্টি স্বচ্ছন্দ সুন্দর ও অনাড়ম্বর। .তোঁমাঁর 
ছুঃখ-বেদন।ভর! হৃদয় একান্ত সহজেই জগতের সকল ছুঃখকে 
আপন করিয়াছে, তাই, ব্যথিত যে জন সে তোমারই সষ্টির 
মাঝে আপনার শাস্তি ও সান্ত্বনার পথের সন্ধান পাইয়াছে। 

হে নিরহঙ্কার বাণীর পুজারী, তুমি আজ বঙ্গের সশ্রদ্ 
অভিনন্দন গ্রহণ কর | ইতি--তোমার স্বদেশবাসীর পক্ষ 
হুইতে-__শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । - 


পঁচিশে বৈশাখ ' 
আশরাফ সিদ্দিকী 


বিজলী-চঞ্চল-গতি নিফরুণ কালের পাঁখায় 
কতদিন এলে! গেল কত শুভ্র শারদ শেফালী 

রচে গেছে ফুলহার । বসন্তের পেলব শাখায় 
পিকের অমিয় ধাঁর| প্রাণপ্রান্তে জেলেছে দেয়ালী । 
তবু ত শরৎ নয়-_নহে ফুল্প বসন্তের মাস। ' 

রুদ্র ও রৌদ্বের মাঝে অপরূপ একি সুরভীন 

জীবন্ত যৌবনর্সে সুসবুজ রক্তিম পলাশ 

আশা! ও ভাষায় পূর্ণ বিযুখর ছন্দঘন দিন ! 





সুদূর পশ্চিম আর পুরবের প্রতিপ্রান্ত দ্বারে 
শ্রদ্ধায় নোয়ায়ে শির শতলক্ষ কণ্ঠ দেয় ডাক, 
তোমারে স্মরণ করি-_হে রবীন্দ্র হৃদি নমস্কারে 

- তোঁমারে স্মরণ করি-_হে সুন্দর | পঁচিশে বৈশাখ! 
অভাব দারিজ্রয আছে, পায়ে বাঁধা অত্র শিকল 
তবুও উন্নত শির ; প্রাণে ফোটে সহত্র কমল ৷. 


 শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ চি 
ভূপেন্দ্ৰনাথ সরকার... | 


রবীন্দ্র-ভক্ত এঁল্মহা্ট” সত্যই বলিয়াছেন-_“ঘ ever was 
there a man vith so many windows for 90 many 
winds as ‘I'agore.” ইহার ভাঁৎপর্য্য এই, রবীন্দ্রনাথের স্তাঁয় 
বহুমুখী প্ৰতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জগতে দুর্লভ । সেই প্রতিভার 
অন্ততম যুর্ভ রূপ- তাহার গড়া শাঁপ্তিনিকেতন । দেশের প্রচলিত 


শিক্ষা-পদ্ধতি তাহার ভাল লাগে নাই, নিজ ছাত্রজীবনের . 


বিষাঁদময় অভিজ্ঞতা তাঁহাকে ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া- 
ছিল 1 এই বিদ্রোহের ফলে শার্তিনিকেতনের সৃষ্টি | 

কবিগুরু শিক্ষার্তরুর আসনে উপবিষ্ট হইলেন | তিনি 
তাহার শিক্ষায়তনের আদর্শস্বরূপ গ্রহ্ণ করিলেন-_আর্ম্যা- 
 বর্ডের পুরাতন “আশ্রম” ও “তপৌোবন?। ইহাই শিক্ষাক্ষেত্রে 
উটজ’-আদৰ্শ ৷ 
দেবীর ক্রোড়ে এমন স্থানে স্থাপিত হইবে, যেখানে প্রক্কৃতির 
রূপ ও মহিম! খতংস্ফূর্ত'। তিনি বলেন, আমাদের জর্ব্াঙ্গীণ 
পূর্ণতার-জন্ত প্রন্কতির সহিত যোগস্থত্র স্থাপন অপরিহার্য্য। 
. জীবনের প্রারস্তে মন ও চরিত্রকে গড়িয়া! ভুলিবার জন্য অনুকূল 
আবহাওয়া অতীব আবশ্যক ৷ শুধু ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন নয়, তাহার 


সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আহ্মকুল্য থাকা চাই। “বিরাট প্রকৃতির. 


অন্তরে আঁদিম প্রাণের বেগ নিগুঢভাবে চঞ্চল, শিশুর প্রাণে 
সেই বেগ .গতি-সঞ্চার করে । জীবনের আঁরস্তে অভ্যাসের 
দ্বারা অভিভূত হবার আগে ক্ৃত্রিমতার জাল থেকে ছুটি পাবার 
অন্য ছেলেরা ছটফট করতে থাকে, সহজ প্রাঁণলীলার অধিকার 
তারা দাবি করে বয়স্কদের শাঁসন এড়িয়ে । আরণ্যক খষিদের 


মনের মধ্যে ছিল চিরকালের ছেলে, তাঁই কোন বৈজ্ঞানিক 


প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তারা বলেছিলেন, এই যা-কিছু 
সমস্তই প্রাণ হ'তে নিঃস্ৃত হ'য়ে প্রাঁণেই কম্পিত হচ্ছে। এ 
হাঁন্‌ শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের এই স্পন্দন লাগতে দাঁও_ 
, ছেলেদের দেহে মনে শহরের বোবা-কানা-মরাঁ দেওয়াল- 
“গুলোর বাইরে |” 
শীস্তিনিকেতনে শিক্ষাদানের প্রণালী অভিনব । এখানে 
রবীন্দ্রনাথ শিশু-মনকে রীঁধাধরার কঠিন বন্ধন হইতে, এবং 
শিক্ষকের পীড়ন হইতে মুক্ত করিয়া সহজভাঁবে প্রকৃতির 
-সাহ্চর্য্যে বিচরণ করিবার সুযোগ দিয়া প্রচলিত শিক্ষাঁপদ্ধতির 
"বহু কুফল হইতে শিশুদিগকে সযত্রে রক্ষ! করিবার প্রয়াস 
'পাঁইয়াছেন। তাহার মতে প্রত্যেক শিশু-মনেই সমস্ত নুতন 
ঘটনা বা সত্য সাদর অভ্যর্থনা পাঁয় এবং এইভাবে শিশুরা 
“অতি অল্প সময়ের মধ্যে নান! বিষয়ে ভ্ঞাঁনলাভ করিয়া থাকে 
জ্ঞান অর্জন করিবার ক্ষেত্রে_প্রক্কৃতি তাঁহাদের এক প্রধান 


তাহার মতে প্রত্যেক শিক্ষায়তন প্ররুতি- . 


সহায়, কবিগুরু ইহা মনে-পরাণে বিশ্বাস করেন । শিশুমন 
যেন বহ্িংপ্রন্কতি ও মানব-প্রকুতির মিলন-তীর্খ ৷ 

“শিশুকাল হইতে কেবল স্বরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না. 
দিয়া সঙ্গে সঙ্গে .যথাপরিমাণে হ্বদয়াক্কুরগুলি যখন অন্ধকার 
মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনস্ত নীলাম্বরের দিকে 
প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন জন্মান্তপুরের দ্বারদেশে 
আসিয়া বহিঃসংসারের সহিত তাহার নূতন 'পরিচয় 
হইতেছে, যখন নবীন বিশ্বয়, নবীন গ্রীতি__, নবীন কৌতুহল 
চারিদিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে, তখন যদি 
ভাবের সমীরণ এবং চিরানন্দলোক হইতে আলোক এবং 
আশীর্বাঁদধারা নিপতিত হয়, তবেই তাছাঁর সমস্ত জীবন 
যথাকাঁলে সফল, সরস এবং পরিণত হইতে পারে ; কিন্ত 
সেই সময় যদি কেবল শুষ্ক ধুলি এবং তপ্ত বানুক1, কেবল 
নীরস ব্যাকরণ এবং বিদেশী অভিধান তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া 


'ফেলে, তবে পরে মুষলধারাঁয় বর্ষণ হইলেও সাহিত্যের 


অন্তৰ্নিহিত জীবনীশক্তি আর তাঁহার জীবনের মধ্যে তেমন 


সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারে না ! আমাদের নীরস . 


শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হুইয়া যায় ৷” 
ইউরোপীয় শিক্ষা-বিজ্ঞানীদের মত আমাদের শিক্ষাগুরুও 
বলিতেছেন--প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বল, 
ভাবই বল, চবিত্রই বল নির্জাব ও নিক্ষল হইতে থাকে, অতএব 
আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিপ্চলতা হইতে যথাসাধ্য 
রক্ষা করিতে চেষ্টা কর! অত্যাবশ্তক 1” | 
‘ সাধারণ বিগ্ভালয়ে শিক্ষার প্রধান ক্রুটি এই যে, সেখানে 
প্রত্যহ নির্দিষ্ট ঘণ্টায় নির্দিষ্ট বিষয়ের আলোচন! হয়। ইহার 
ফলে শিশুদের মনের স্বাভাবিক, জ্ঞানস্পৃহা সঙ্কুচিত হুইয়] 
যায়__পাঠে তাহাদের মন আকৃষ্ট হয় কম । শৈশবকাঁলেই এই 
জ্ঞানস্পৃহা! সর্বাপেক্ষা বলবতী থাঁকে__আর ঠিক এই সময়েই 


- শিশুরা বিগ্ভালয়ে আসিয়া পড়ে । বিদ্ধালয়ের যাল্্িক পদ্ধতি 


তাহাদের কাছে প্রাণবান বলিয়! মনে হয় না, বরং উহা 


,তাহাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। ক্ষুলের দেওয়ালগুলি 


তাহাদের নিকট মৃত্‌ মাহষের ঘোলাটে ও রক্তহীন চক্ষুস্বরূপ 
প্রতীয়মান হয়। বহিবিশ্বের সহিত যোগস্থত্র ছিন্ন হইয়া 
যাওয়ার ফলেই বিদ্যালয়সমূহ শিশু-মনে ভীতির উদ্রেক করে| 
রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যের স্কুল “বেঙ্গল একাডেমি’ সম্বন্ধে 
বলিতেছেন--“ইছার ঘরগুলা নিৰ্ম্মম, ইহার দেওয়ালগুলা 
পাহারাওয়ালার মত--ইহাঁর মধ্যে বাড়ীর ভাব কিছুই 'নাই-- 
ইহা খোপ ওয়াল! একটা বড় বাঁক্স। ছেলেদের যে ভালমন্দ 


সি) 


=| 


_ শিক্ষাত্রতী রবীন্দ্রনাথ রায় রিয়ার ৪১ 





লাগ! বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিষ আছে, বিগ্ভালয় হইতে 
সেই চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত 1” 

" আমাদের বিদ্বালয়ে যে তথাকথিত নিয়মান্থবর্তিতা প্রচলিত 
আছে তাহা! শ্শিশুমনের সতেজ ভাঁবকে নষ্ট করিয়া দেয়। 


. ভাঁইকাউন্ট ব্রাইস বলিয়াছেন_“Discipline has its worth, 


নি but it may imply Some loss of .individuality."— 


নিয়মাহুবর্তিতার মুল্য আছে, কিন্তু ইহা! ব্যক্তি-স্বাতন্র্য 
খানিকটা নষ্ট .করিয়! দেয় । শিশুর মন অসাড় এবং জড় 
হইয়] পড়ে, কিন্তু তাহাদের এই মনোভাবের প্রতি দৃকৃপাত 
কর! হয় ন! এবং পাঠের ঝড় তাঁহাদের উপর দিয়! বহিয়] 
যায়। বলপ্রয়োগে মানসিক উৎকর্খ সাধিত হয়, ইহা একটা 
মস্ত বড় ভুল ধারণা । 

মুক্ত বাতাসে, ছায়াচ্ছন্ন খতিয়ে প্রাচীন খষিদের 
গায় সৌম্যমুত্তি ও প্রশাস্তবদন . রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপনা 
ভারতের এক গৌরবময় বিস্বৃত-প্রায় যুগের কথা আমাদিগকে 
মনে করাইয়া দেয়। তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ছাপ 
শিশুমনে- যে চিত্র আকিয়া দেয়, তাহা সহজে মুছিয়া 
যায় না। “আত্মশক্তির-আবিষ্ষারই শিক্ষার অন্ততম উদ্বেশ্য;” 
ইহা -কবিগুরুর পাঠদানের রীতি হইতে সম্যক ‘উপলব্ধি 
হুয়। কবি কীঁট্‌সের ‘Au॥৷৷” বা শেলির ‘Intellec- 
tual Beauty’ পড়াইতেছেন । সেখানে বয়স্ক শ্রোতাঁও 


কি দিম বসিতেন.। তাঁহার ব্যাখ্যার দাঁনসত্র অজশ্রধারে 


ঝড়িয়া পড়িয়া বালক ও বয়স্ক সকলের মন পূর্ণ 
করিয়া দিত। সকলেই প্রয়োজনের বেশী পাইত, 
এই উদ্ধত অংশটাই মাহুষের এশ্বধ্য। তাহার নিয়ম 
ছিল প্রশ্ন করিয়া করিয়া ছাত্রছাত্রীদের মুখ দিয়া ঠিক 
শব্দটি বাহির করিয়া লইতেন-_ইহাঁতে ' তাঁহার শ্রাস্তি বা 
অসম্ভোষ ছিল ন1!। শিক্ষার্থীর! প্রশ্নের ইঙ্গিত ধরিয়া খুঁজিতে 
থু'জিতে নিজেদের শক্তি- আবিষ্কার করিত.; রবীন্দ্র-চরিত্রের 
আঁর একটি বৈশিষ্ট্য-_লঘুতম কথাবার্তা হইতে মোচড় দিয়! রস 
আঁদায় করিবার ক্ষমতা, অভাবনীয়ের সঙ্গে তান রাখিয়া রস- 


'স্থষ্টির শক্তি, শিশুমনের সঙ্গে ৪ ০ অনায়াসে 


স্থাপন !”* 
কবির মতে শিক্ষকগণ হুইবেন একাধারে শিক্ষার্থীর বন্ধু 
এবং উপদেষ্ঠা । অধ্যাপনার -পময় শিশুমনের গতির সহিত 
শিক্ষকের নিজ মনের গতির সংযোগসাধন করিতে হইবে 1 


ইীলক্ষাদানকার্ধ্য যে একটা এাপবনত জিনিষ, উহ! যে যাত্রিক- 


bo 


ৰ 


ভাবে সুসম্পন্ন হয় ন'-_এই কথ! যেন শিক্ষক সর্ধ্দা স্মরণ 
রাখেন ।- 


ক যুক্ত প্রমথনাথ বি 
৬ 


এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া কবি তাহার ছাত্র- 
ছাঁতরীগণের ই হি মত্ত হা বা ছুমিকা. 


গ্রহণ করিতেন এবং নৃত্যে যোগদান বিড তিনি 
গাহিয়াছেন_ 
“হৃদয় আমার নাচে রে না 
ময়রের মতো নাচে রে, 
হৃদয় নাঁচে রে ।” | 

সত্যই উহাদের সহিত নৃত্যে তাহার হৃদয় ময়ূরের মত 
নাচিয়া উঠিত। তখন যে দৃশ্যের অবতারণা হইত তাহা 
অনির্ধ্বচনীয়, স্বগাঁয়। 'সেই নৃত্যের সঙ্গে যে সঙ্গীত গীত হয় 
এবং যে ব্যঞ্জন! ধ্বনিত হয়, তাহা অপূর্বব। এ ধরণের মৃত্য 
একাধারে দেহ ও মনের পুষ্টিসাধন করে। - 

Dr. .Lavrin Zilliacus বলেন, রবীন্দ্রনাথের শাঁভি- 
নিকেতন প্রমাণ করাইয়া দেয়, মানুষের জীবনধারণ 
শুধু খাগদ্রব্য আহরণ ও ভোজনের জন্য নয়) জীবনের 
পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য আরো কিছু দরকার । এজন্ত 
এখানে মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ 
দেওয়া হয় এবং ' এই উদ্দেগ্তেই এখানকার বিগ্ভালয়ের 
শিক্ষাব্যবস্থায় কলাবিগ্ভা, সঙ্গীত, জাতীয়: উৎসব এবং 
আমোদ-প্রমোদের অবতারণা করা হইয়াছে। -শিক্ষার 
প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে জীবনের প্রতি দিকের, প্রতি অংশের 
ন্দ্ধিসাধন। মনে হয়, আমাদের দেশের স্কুলগুলি হইতে 
্রক্কতি ও ভগবান নির্বাসিত, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্বধ্ধও .. 
খণ্ডিত ; এরূপ অবস্থায় কবিগুরু তাহার বিদ্ভায়তনে এই তিন 
সভ্ভার-_ প্রকৃতি, ভগবান ও মান্ষ-_একত্র, সমাবেশের চেষ্টা 
করিলেন মানব শিশু কুসুম-কোঁরক ;' তাঁহার পুর্ণ বিকাশের 
জন্যই এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়ত| । ' 

প্রকৃতির সহিত শাস্তিনিকেতনের প্রাণ যে একস্থত্রে গ্রথিত 
ইহার অন্যতম প্রমাণ_-এখানকার খতু-উৎসবগুলি।. বিভিন্ন 
খতুর আগমনে যে বৈচিত্র্যময় নব নব অনুষ্ঠানের আয়োজন 
হয়, তাহা অতুলনীয় । এক একটি খতু-পরিবর্ভনের সহিত শিশুর 
হৃদয়ও স্পন্দিত হয়। যখন নবীন বর্ধার প্রথম বারিধারা ' 
আশ্রমে পরম আঁদরে শিশুদের কপোলে স্কেহচিহ্ন অঞ্চিত 
করিয়া দেয়__সত্যই যখন “এসেছে বরষা, এসেছে নবীন 
বরষাঁ, গগন ভরিয়া এসেছে: ভুবন ভরসা”__-তখন তাঁহার! 
বর্ষার আগমনে হঠাৎ ছুটি পাইয়! নববর্ষার গ্ায়ই উদ্বেল হইয়! 
উঠে, আর তখন হয়ত আমাদের সাধারণ বিছ্যালয়গুলিতে 
হতভাগ্য ছাত্রগণ দরজা জানালা বন্ধ করিয়া গণিত-সাগর 
মন্থনে ব্যস্ত । এই হঠাৎ পাঁওয়!-ছুটির মধুর স্মৃতি চিত্তপটে চির 
দিনের জন্য অঙ্কিত থাকে। শিশুমন তখন আনন্দের 
আঁতিশয্যে বলিয়! উর আমাদের ছুটি রে ভাই, আঁজ' 
আমাদের ছুটি'।” ; 
“ - ব্নবীন্ত্রনাথের সহিত ফরাসী দার্শনিক রুশোর অনেকখানি 
সাদৃষ্ঠ আছে । উদ্ধয়েই প্রক্কৃতির পুজারী। রবিন্সন ুশোর 


৪২ 


প্রবাসী 


,. ১৩৫৫ 





গল্প ছ'জনের কাঁছেই সম আঁদরণীয়। কিন্তু এক বিষয়ে 
তাঁহাদের মধ্যে প্রভেদ দেখা যাঁয়। রুশো অসামাজিক, 
আমাদের কবি ঠিক ইহার বিপরীত । রবীন্দ্রনাথ বলেন, 
. নীনা রকমে সাহায্য করিতে এবং তাঁহাদের জীবনধাঁরার 
সহিত সর্বদা সম্বন্ধ রাখিয়া চলিতে শিখে । রবিন্সন কুশৌর 
গল্পে আমরা দেখিতে পাঁই, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলনের 
অভাবনীয় রূপ প্রকাশ পাইয়াছে একটা, গল্পের মধ্যে-_যেখানে 
মানুষ প্রন্কৃতির সহিত মুখোমুখী দীড়াইয়া তাহার সমস্ত গুঢ় 
হস্ত উদ্ঘাটিত করিতেছে, তাহার সহিত সহযোগিতা 
করিতেছে এবং তাহার সহায়তালাডের ' জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিতেছে । 
শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী যে সা সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নাই, কারণ তিনি তাহার শিক্ষায়তন হইতে 
শাস্তিপ্রদীনের বর্বরোচিত প্রথা তুলিয়া দিয়া উহাকে 
প্রকৃত শিক্ষানিকেতনে পরিণত রিয়াছেন। অন্তত্র বাহার 
শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী তাহাদিগের মধ্যে উৎসাহের ও 
উদ্দীপনার একান্ত অভাব রহিয়াছে, তাঁহার! শিক্ষার্থীকে শাস্তি 


'দিতে তৎপর, কিন্তু পাশে বসিয়া প্রীতির দ্বারা তাঁহার সংশয়. 


ঘুচাইয়া তাহার সহচর হইতে পারেন না। কবিগুরু মনে 
করেন, মনুয়ত্বের নামে তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়! দেওয়া! 
- উচিত যে, তাহারা জীবনে ভুল পথ বাছিয়! লইয়াছেন এবং 
অবিলম্বে তাঁহাদের শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া কারারক্ষীর 


কার্য্যভার গ্রহণ করা উচিত। সকল শিক্ষকই যেন মনে 


রাখেন যে, ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও সহান্ভূতি 
ক্লাসে এমন এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে, যাহ! শিক্ষাদানের 
" কাঁজকে অনেকখানি সহ্জ করিয়! দেয়। 
কবি অন্তত্র বলিতেছেন-__“আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে 
শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাঁছে আসা, কিন্ত স্বভাবের নিয়মে 
শিয্যের গরজ-গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার, বিদ্যা” 
দান তাহার ব্যবসায় । তিনি খরিদ্বারের সন্ধানে ফেরেন। 
‘শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন ও বিগ্যাবস্ত বিক্রয় করেন। এইরূপ 
প্রতিকূল অবস্থাতেও ,অনেক শিক্ষক দেনা-পাঁওনার সম্বন্ধ 
ছাড়াইয়! উঠেন সে তাহাদের বিশেষ মাঁহাত্যুগুণে ! তিনি 
এমন জিনিষ দান করিতে বসেন যাহা পণ্যন্্ব্য নহে, যাঁহা 
মুল্যের অতীত, সুতরাং ছাত্রের নিকট ধর্মের বিধানে, স্বভাবের 
নিয়মে তিনি ভক্তিগ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি 
জীবিকার অন্তুরোধে বেতন লইলেও তাঁহার চেয়ে অনেক 
' বেশী দিয়া আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত করেন ।” 
কবিগুরুর ভাষা অনঙ্গকরণীয় ; অতএব তাঁহার ভাষাতেই 


বলি, “যেখানে নিভৃতে তপস্তা হয় সেইখানেই আমরা শিখিতে . 


পারি, যেখানে গোপনে. ত্যাগ, যেখানে একান্তে সাধনা সেই- 


খানেই আমরা শক্তিলাভ করি ; যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান 
সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর, যেখানে অধ্যাপকগণ 
জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত, সেইখাঁনেই ছান্রগণ বিগ্ঠাকে প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পায় ; বাহিরে বিশ্বপ্রক্কতির আবির্ভাব যেখানে 
বাধাহীন, অন্তরে সেইখাঁনেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত, ব্রহ্ষচর্য্যের . 


সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, 'ধর্ম্মশিক্ষা সেই--৯২ 


খাঁনেই সরল ও স্বাভাবিক ; আর যেখানে কেবল পুঁথি ও 
মাষ্টার, সেনেট ও সিপ্ডিকেট, ইটের কোঠা ও কাঠের আঁসবাব 
সেখানে আজও আমরা যত বড় হইয়া টঠিয়াছি, কালও 
আমরা তত বড়টা হুইয়াই বাহির হইব ৷” | 

মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত-_এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ .. 
দেশবিদেশের : শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতীদের সহিত একমত । মাতৃছুর্ধ ' 
যেমন শিশুর জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য্য, সেইরূপ শিশুর 
জ্ঞানবৃদ্ধিকল্পে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান অত্যাবশ্যক | মাতৃভাষা 
যদি শিক্ষার বাহন হয়, তবে চিন্তাকে ভাষায় ব্যক্ত 
কর! অনেক সহজ ও হৃদয়গ্রাহী হুইয়া উঠে। কবি বলিতে- 
ছেন-_“শিক্ষা-সরস্বতীকে শাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালী 
বিগ্ভার মানহানি কল্পনা করে । অথচ এটা জানা কথা যে, 
শাড়ি পরা! বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফের! করতে 
আরাম পাবেন, খুরওয়াল! বুটুতোয় পায়ে পায়ে রাঁধ। পাবার 
কথা ।” : 
কবিগুরুর শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি মিনি নিয়াজ 
অস্থসদ্ধিংসার সৃষ্টি করা । বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের মন্ডিক্ষ 
নানা রকম তথ্যে ভরপুর করিয়া দেওয়া হয়, এবং তাহার! 
সেগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষার উত্তর-পত্রে উগরাঁইয়া দিয়া ১ 
আঁদে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেহ হয়ত চিত্রাঙ্চনে দক্ষ, 
কেহ বা নৃত্যে পটু, কাহারো সঙ্গীত লাগে ভাল, কেহ বা 
গাছপালার অনুরাগী ; কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে এ. 
সকল প্রবৃত্তি উৎসাহ পাঁয় ন! । জাঁনিতে চাঁওয়ার সঙ্গে জানিতে 
পাওয়ার যে যোগ আছে, সে যোগ ইহাদের বিচ্ছিন্ন হইয়! 
গিয়াছে। ওরা কোনো দিন জানিতে চাঁহিতে শেখে নাই। " 
শান্তিনিকেতনে পড়াগুনাকে ছাঁত্রজীবনের একমাত্র কর্তব্যরূপে . 
না ধরিয়া একটা অংশরূপে গণ্য কর! হয়ঃ ফলে পড়ার 
প্রবৃত্তিটি অব্যাহত থাঁকে। ব্রতী বালকবালিকারূপে এবং 
অন্তান্য নান! ভাঁবে তাঁহাদের মনে সঙ্ববদ্ধভাবে কাঁজ উরি 
প্ৰববত্তি বদ্ধমূল হুইয়! যায়.। 


রবীন্দ্রনাথ ছেলে-মেয়ে ও শিক্ষকদের অনেকবার একখ হত 


বলিয়াছেন, “লোকহিত এবং স্বায়ত্তশাঁসনের যে দায়িত্ববোধ 
আমর! সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি ক'রে থাকি, শাস্তি- 
নিকেতনের ছোট:সীমার মধ্যে তারই একটা সম্পূর্ণ ূপ দিতে 

চাই । ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সাধারণ হিতের অনুগত করে 
তোলবাঁর চর্চা রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে দাড়িয়ে হতে পারে না, 


বৈশাখ 


তার জন্য ক্ষেত্র তৈরি করতে হয়, সেই ক্ষেত্র আমাদের 





LS আশ্রম 1” . 


যে জাতিগত ও শ্রেধীগত বিদ্বেষ এবং দ্বন্দের” বন্ছি অজ 
সমগ্র বিশ্বকে প্ৰজ্বলিত করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে কবি উদান্ত 


কণ্ঠে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া! মৈত্রী ও মহাঁমানবতার বাণী, 


পচন পূর্বক শাস্তিনিকেতনকে প্রাচীন ভারতের তপৌবনের 


আদর্শে পরিকল্পিত করিয়াছিলেন । তাই. তিনি বলিয়!- 


ছেন, “আমাদের দেশের বিগ্চা-নিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের 
, মিলন-নিকেতন করে তুলতে হু'বে, এই আমার অস্তরের 
. কামনা । বিষয় লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, 


সহজে মিটতেও চায় না। সত্য লাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা 


ক নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, 


আতিথ্য করতে যার কৃপণতা, সে দীনাত্ব]। শুধু গৃহস্থের 
কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা' নিয়ে 
চলবে না, তাঁর অতিথিশালা চাই যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা 
ক'রে সেধন্ত হুবে। শিক্ষা-ক্ষেত্রেই তাঁর প্রধান অতিথি- 
শালা” শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 
মিলনস্থল ; সত্যই পূর্ব ও পশ্চিম এখানে হাত মিলাইয়াছে। 
ইহা মানব সভ্যতার ইতিহাঁসে ভারতবর্ষের অন্ততম অবদান 4 
সুরুলের আীনিকেতন” বোলপুর আশ্রমের এক নূতন. অঙ্গ। 


' শ্রীনিকেতনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে আধুনিক কালে জীবিকা 
. অর্জন করিবার অন্য নানারপ শিল্প শিক্ষা দেওয়া. হয়,।.. 


রি 


ব{ হুইটজারল্যাডের স্বাবলম্বী শিক্ষা-উপনিবেশগুলির স্যার এখানে 


স্বাবলস্বন ও শ্রমের মর্যাদা শিক্ষা দেওয়া হুয়। গ্রীনিকেতনে 
যেন কবিগুরু বাস্তব জগতে নাঁমিয়া আসিয়াছেন। শ্রীনিকে- 


তনের হুলকর্ষণ উৎসবে কবির উক্তি উল্লেখযোগ্য ৷ “যখন যন্ত্র 


বর্ষ-ন্ধি 


৪৩ £ 





মানুষকে অমান্য করছে এবং সমাজকে ভেঙ্গে দিচ্ছে, তখন 


মাতৃষ্বরূপা ধরিত্রীর নিকট আমাদের খণের কথা স্মরণ করা 
উচিত। তিনি আমাদের জীবনধাঁরণের উপাদান যোগাচ্ছেন। 
আমরাও তার পুষ্টিপাধন করব । এই হুলকর্ষণ উৎসব আমাদের 
কৃতজ্ঞতার প্রতীক । মানব-সত্তান ধরিত্রীরও স্তান। মানুষের 
সুখ-_পৃথিবী এবং মান্থষের সঙ্গে বন্ধুত্বে ও সহযোগিতায় 
সর্বগ্রাসী বিরোধিতায় নয় |” রঃ | 

রবীন্দ্রনাথ শাস্তির বা্তুবহ ও বিশ্বপ্রেমিক । তাহার 
চরিত্রের এই ছুইটি' গুণই প্রতিভাত হইয়াছে তাহার এই 
প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনে । তিনি বলেন, ব্যঞ্জিগত ভাঁবে 
আমরা যতই ক্ষুত্র হই না কেন এবং জগতের যে কোনো স্থানে 
বাস করি না কেন, সমষ্টিগত হিসাবে আমাদের ক্ষমতা আছে 
_-সমগ্র মানবজাতির জ্ঞানে আলোকপাত করা । 

' শান্তিনিকেতন---তথা বিশ্বভারতী যে শুধু ভারতের গর্বের 
বস্তু তাঁহা নহে, ইহ্‌ সারা বিশ্বের এক অমূল্য সম্পদ । শিক্ষা 
যে কোনে ব্যক্তিবিশেষের সম্পৃত্তি নহে, তাহ! -যে-সর্ব- 
লোকের এবং সর্ব-কাঁলের--এই আশ্রম লোকচক্ষুর সমক্ষে 
এই বিরাট সত্য উপস্থাপিত করিয়াছে । কবির .আ'রন্ধ কার্যে, 


- কত বাঁধা-বিপত্তির সন্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তিনি শিশুদের 


কত ভালবাসিতেন এবং তাহাদের শিক্ষা মধুর ও হৃদয়গ্রাহী 
করিয়া! পৃথিবীর রূপ পরিবর্তনে কিনুরূপ প্রয়াসী হুইয়াছিলেন__ 
তাঁহার মূর্ত প্রয়াস চিরতরে বিরাজমান থাকিয়া শিক্ষাগুরুর 
যশোগাথা ভবিস্তদংশীয়গণের নিকট প্রচার করিবে, | রবীন্দর-" 
নাথকে সমগ্রভাবে বুঝিতে হইলে শুধু তাহার কাব্যের 
আলোচনা যথেষ্ট নয়, শাস্তিনিকেতনকেও বুঝিতে হইবে ; 
নচেৎ একদেশঘর্শিত] হুইবে । | 





এ 
বর্ষ-সন্ধি 
শ্রীমহাদেব রায় 
লেখনীর মসী মুখে রূপ সজ্জা কি রচি তোমার ৷ " স্বর্ণকান্তি শাল শীর্ষে কাঞ্চন কুস্তল মনোহর, 
মানস'দর্পণে স্বচ্ছ প্রতিবিষ্ব তোমার উজ্বল, ০বরিতে ফ্রাড়াঁয়ে যেন আসন্ন বৈশাখ তপশ্চরে, 
এত রূপ এত সজ্জা হে মাধবী, অঙ্গে যে অপার, - পলাশে গৈরিক বাসে পতিত্রতা পবিত্র সুন্দর 
কি সযত্ব আবরণে আবরিয়াছিল হিমা্ল। আচরিছ তপশ্চর্যা শুচিতার বরমাল্য করে । 
কান্তি তব জাগিয়াঁছে প্রতি অঙ্গে রেখায় রেখায় ,_* নববর্ষ-সন্দি-লগ্ন বাধে দৃঢ় গ্রন্থির বন্ধনে ? 
শিথিল অঞ্চলে যেন সঞ্চারিণী কামী কোলা, ৭7. স্বাঞ্থিত বৈশাখে আঁজি সুপবিত্ৰ তোমার অঞ্চলে 
মাধূর্ষের সুর শোভা ধরিয়াছে পল্পবে শাখায়, এ বিশ্ব-বাঁসর মুগ্ধ বধূ-বরে মধুর মিলনে, 
দিব্য আভরণ তব সর্ব অঙ্গে হে দিব্য কুন্তল! নব রবি-গীতি-রাগ নববর্ষে কমলের দলে । 


সিন্ধুভ্যতার উৎপত্তি 
শ্রীননীমাধব চৌধুরী 


সিন্ধু, পঞ্জাব ও বেলুচীস্থানের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার 
নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত হইবার পরে সর জন মার্শাল মত 
প্রকাশ করিলেন যে সিন্ধুযুগের, তামধুগীয় সভ্যতা এক 
বৃহত্তর তাঁমযুগীয় সভ্যতার অংশমাত্র। এই বৃহত্তর সভ্যতা! 
পশ্চিমে খেদালী ও দক্ষিণ ইটালী এবং পূর্বে হোনান ও 
চিহলি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । কোন কোন পণ্ডিতের মতে 


দক্ষিণ রুশিয়া (1'756০৷]e 1) পর্যন্ত ইহার বিস্তার দেখা, 


যাঁয়। “সে যাহা হউক, মার্শালের বক্তব্যের অর্থ এই যে পূর্বে 
মাঞ্চুরিয়া হইতে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া 
দক্ষিণ ইউরোপ পর্যন্ত এই তাত্রযুগীয় সভ্যতা প্রসারিত ছিল। 
এই মতবাদের প্রধান ভিত্তি সেরামিকৃন (০৪১৫৪) বা 
পোড়ামাটির তৈজসপত্রের গঠনপ্রণাঁলী, রডের কাজ ও 
‘উহার উপরের. নঝ্সা। যদি ধরিয়া লওয়! যায় যে এই 
মতবাদ ভিত্তিশূন্য নহে তাহা হইলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে 
মাঞ্চুরিয়া হইতে দক্ষিণ ইটালী পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল 


ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে তাম্রযুগীয় কৃষ্টির 


. “অভ্যুদয় কি সম্দাময়িক না 'প্রত্যেক দেশে বা. নিকটবর্তী 
' কতকগুলি লইয়া গঠিত এক একটি অঞ্চলে এবং প্রত্যেক 
জাঁতি বা কতকগুলি জাতি যাহারা এক গোষ্ঠীভূক্ত বা 
সমগোষ্ঠীয় তাহাদের মধ্যে. ইহার বিকাশ বিভিন্ন: সময়ে 
ঘটিয়াছিল? অথবা মার্শাল যে ভাবে তাহার মত প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা হইতে এ “প্রশ্নও উঠিতে পারে, এই কৃষ্টি 
কি একটি কেন্দ্র হইতে- মাঞ্চুরিয়া হইতে দক্ষিণ ইউরোপ 
পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল? তারপরের জিজ্ঞাম্ত, তাহা হইলে 
সেই কেন্দ্র কোথায়? ae: 

প্রাচীন প্রস্তরযুগ, নৃতন প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ, ব্রোধ্রযুগ, 
ও লৌহ্যুগের ক্লষ্টির স্হ্বন্ধে পণ্ডিত সমাজে যে সকল 
আলোচনা হইয়াছে__তাহা হইতে সভ্যতার বিকাশ সম্বন্ধে 
এক কেন্দ্র হইতে বিস্তৃতি বা বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে 
এক স্তরের বৃষ্টির সমসাময়িক বিকাশের ধারণা সমর্থিত হয় 
না। ইতিহাসও এ ধারণার সমর্থন করে না.। সিন্ধু 


উপত্যকার তাত্রযুগের কাল খ্রীঃ পূঃ ৩২৫০ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 


কেহ্‌ কেহ বলেন খ্রীঃ পূঃ ৫০০০ বৎসরে মিশরে তাম্রের 
ব্যবহার প্রচলিত ছিল, দক্ষিণ মেশোপটেমিয়ায় খ্রীঃ পুঃ 
৫০০০ বৎসরে, চীনে খ্রীঃ পূঃ ৩:০০ বৎসরে, সাইপ্রাসে খ্রীঃ পূঃ 
, ৩০০০ বৎসর পূর্বে. তাঙ্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। 
ইউরোপের প্রধান ভূভাগ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে আয়র্লগড 


Ed 


ছাড়া অন্যত্র প্রকৃত প্রস্তাবে কোন তাম্রয়া ছিল না। 


লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে বলা হয় খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীতে, ' 


মধ্য ইউরোপে ইহার প্রচলন হয় কিন্তু ভারতবর্ষে সম্ভবত প্র 


খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ বৎসরে, লৌহের ব্যবহার জানা ছিল। দক্ষিণ- 
ভারতে লৌহের ব্যবহার আরও প্রাচীন। দক্ষিণ-ভাঁরতে 
তাত বা ক্রোগ্তযুগ ছিল না, প্রস্তরযুগ হইতে লোৌহযুগের 


প্রবর্তন হয়! মিশরে ৪র্থ রাজবংশের আমলে (খ্রীঃ পৃঃ: 


৩৭৩৩ ) লৌহের ব্যবহার হইত। গিজের পিরামিড হইতে 
লৌহ পাওয়া গিয়াছে, পঞ্চম বংশের আমলের (খ্রীঃ পৃঃ 
৩৫৬৬) আবুসিরের স্তুপ হইতে লৌহের কোদালী পাওয়া 
গিয়াছে । চীনে "খ্রীঃ পৃঃ ২৩৫৭, ক্রীটে খ্রীঃ পূঃ ১২০০, 
আসিরীয়ায় খ্রীঃ পৃঃ ১৫০০ অন্দে লৌহের ব্যবহার প্রচলিত 
ছিল। ( Huxley Memorial Lecture for 1912; 
Journal of the Royal Anthropological Institute, 
XLII) 

সে যাহা হউক, মার্শালের মন্তব্য হইতে একথা মনে 
করিবার কোন কারণ নাই যে একই প্রকারের বৈশিষ্ট্য বা 


অবস্থা এই যে প্রাচীন ইতিহাস হইতে দেখা যায়, 
কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চল সভ্যত| বিকাশের কেন্ত্ররূপে পরিচিত 
হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্র হইতে সভ্যতা পার্শ্ববর্তী 
অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সভ্যতা বিকাশের এই সকল 
কেন্দ্রের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ ছিল। প্রত্যেক 


সংক্রামিত হইয়াছে । : বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে ছুই-একটি 
লক্ষণের সাদৃশ্য তাহাদের মধ্যে সম্পর্কের প্রমাণ হিসাবে 
গ্রাহ্থ হইতে পারে নাঁ। বৈষয়িক ব্যাপারে, অর্থাৎ জীবন- 
যাত্রার স্থল প্রয়োজন মিটাইবাঁর জন্য যেমন যন্ত্রপাতি, অস্ত্র 
শস্ব নির্মাণ কুষিকার্যের পদ্ধতি, জলযাঁনের ব্যবহার, বস্তি, 
বয়ন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে অল্পবিস্তর সাদৃশ্ত 


থাক! স্বাভাবিক। কারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজন টু 


সর্বত্র এক। প্রাচীন যুগের মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি এই 
সকল প্রয়োজন নিজেদের অবস্থান্্যারী মোটামুটি মিটাইবার 


_লক্ষণযুক্ত তাঅযুগীয় কৃষ্টি এশিয়ার পূর্ব সীমানা হইতে দক্ষিণ- মি 
ইউরোপ পর্যন্ত একই সময়ে বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রকৃত 


কেন্দ্রের এই সকল লক্ষণ তাঁহার প্রভাবিত অঞ্চলগুলিতে “ 


চেষ্টায় নিয়োজিত হইত । তারপর এই সকল বিভিন্ন কেন্দ্রে _ 


কৌন নির্দিষ্ট স্তরের কৃষ্টির বিকাশ এক সময়ে ঘটিয়াছিল। 
ইতিহায় এ কা বূলে না। ' তাতযুগীর কষ্টির অভ্যুদয় যে 


+ 


বৈশাখ 


বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে লক্ষিত হয় সে সম্বন্ধে উপরে 
একজন পণ্ডিতের মৃত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, পরে এ সমন্ধে 
আরও কিছু বলা আবশ্যক হইবে । 

সভ্যতার বিকাশের ধারা সম্বন্ধে ইতিহাস এই প্রকার্‌ 
সাক্ষ্য দিলেও দেখা যায় বে সাধারণ মানুষের চিন্তার গতি 


টি খানিকটা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। একজন সাধারণ পূর্ব- 


পুরুষ বা একজন আদিম মানবের কল্পনা করা লোকের - 


মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে ।' শুধু কবি কল্পনার আদম ইভ 
নহে, বহু বিষয়ের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া বহু শিক্ষিত 
লোকের চিন্তাধারা এই -অবৈগ্ঞানিক- প্রণালী অনুসরণ 
করিয়া চলে। গোড়ায় এই পুরাতন, বদ্ধমূল অভ্যাসের, 
দরুণ সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকের চিন্তাধারা এই 
অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কার্য করিয়াছে। একটি মাত্র কেন্তরে - 
সভ্যতার উৎপত্তি হইয়া তাহা সমগ্র পৃথিবীতে প্রদারিত 
হইয়াছে এই কথা শুনিতে হান্তকর .মনে হইলেও কার্ষতঃ 
হাস্তকর মনে করা হয় নাই । প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন যুগের 
সামাজিক প্রথা, প্রাচীন যুগের বিশিষ্ট কোন চিন্তা বা ভাব- 
ধাঁরার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে বসিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে অনুসন্ধান করিবার শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই পুরাতন, 
মজ্জাগত অভ্যাস কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হন না। এই 
পুরাতন অভ্যাসের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাহারা 


4 যখন আপনাদের অনুসন্ধানের ফল পুরাদস্তর বৈজ্ঞানিক ঠাট 
. বজায় রাখিয়া লোকের নিকট উপস্থিত করেন, পাণ্ডিত্যের 


প্রতিপত্তি ও মর্যাদার কবচে সুরক্ষিত গব্ষেকের গবেষণা 
লোককে সহজে বিভ্রান্ত করিয়া থাকে। 'ইহার দৃষ্টান্ত. 
সিন্ধুপভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই আলোচনার মধ্যে দেখা- 
যাইবে ৷ 

সর জন মার্শালের -যে মন্তব্যের উল্লেখ উপরে করা 
হইয়াছে সেই মন্তব্যকে আলোচনার সুত্র স্বরূপ ব্যবহার 
করা যাইতে পাবে। তাহার সম্পূর্ণ বক্তব্য এইরূপ ঃ 


“A civilisation as ‘widely diffused as the chalcolithic, 


with ramifications extending as far as Thessaly and. South- 
ern Italy and as far east, perhaps, as the Chinese provinces 
of Honan and Chih-li could not have been homogeneous.” 


১৯২৩-২৪ শ্ীষ্টাবের প্রত্বতত্ববিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে 
তিনি লিখিয়াছিলেন_- 


“T surmise that it (Mohenjo Daro and Harappa culture) 
will also he found to have formed part and parcel of ‘a 


৮৯ ‘much wider sphere of culture which embraced not only 


South Mesopotamia and India, but ‘probably Persia and a 


18159 part of Central Asia, and which may have extended 


as fay west as the Mediterranean where the early Aegean 
civilisation presents certain somewhat similiar features.” 


লক্ষ্য করিতে হইবে যে মার্শাল ভারতবর্ষ, দক্ষিণ 


 মেশোপটেমিয়াঃ পারস্য ও মধ্য-এশিয়াকে এক বৃহত্তর করি. 


সিন্ধুসভ্যতার উৎপত্তি ৪৫ 





কেন্দ্রের ( sphere of culture) বা অঞ্চলের মধ্যে: 
ধরিতেছেন এবং বলিতেছেন যে এই কেন্দ্র - সম্ভবতঃ ভূমধ্য- 
সাগরীয় কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 
হইতে উদ্ধৃত প্রথম উক্তিতে তিনি বলিতেছেন যে এই বহু 
বিস্তারিত সভ্যতার লক্ষণসমূহ সর্বত্র এক প্রকারের হওয়া 
সম্ভব নহে। 

যে কৃষ্টিকেন্ত্র ভারতবর্ষ, দক্ষিণ মেশোঁপটেমির়া, পারস্য - 
ও মধ্য. এশিয়া লইয়া গঠিত তাঁহার সহিত ভূম্ধ্যসীগরীয় 
কেন্দ্রের সংযোগ- লক্ষ্য করিতে হইবে যে মাঁশরশল সং 
যোগের উপরে যান নাই--তাহার মতে প্রমাণিত হয়__ 
(১) Ceramic wares এবং (২) Possible association 
of 1eligious ideas | এই পোড়া মাটির তৈজসপত্রের 
এবং ধর্মভাব বা চিন্তার সাদৃশ্য বা সম্পর্কের প্রমাণের 
আলোচনা করা প্রয়োজন |. 

সেরামিকসের প্রমাণের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবাঁর 


পূর্বে মনে পড়ে এই বিষয়টি সম্বন্ধে ভারতীয় পণ্ডিত সমাজের 


বীতম্পৃহী। আরও মনে. হয় স্বর্গীয় ননীগোপাল 
মজুমদারের সিন্ধুদেশে আততায়ীর হস্তে অকাল মৃত্যুর ফলে 
যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার কথা । 

প্লটারির উপরে নক্মার বৈচিত্র্য এক একটি কৃষ্টি-কেন্দ্রের 
বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক । এই নক্সা নানাপ্রকারের দেখা যায়, যথা. . 
জ্যামিতিক নঝ্ম_দরল রেখা, ত্রিকোণ, বৃত্ত, অর্দীবৃত্ত, 
পঞ্চকৌণ, অষ্টকোঁণ। তারপর জাল, দড়ি, স্কোল, গাছ, 
পাতা, ফল, ফুল, মালা, বিভিন্ন প্রকারের পাখী ও জন্ত, 
মুর্তি প্রভৃতি । ইহা ছাড়া স্বস্তিকা, চক্র প্রভৃতি চিহ্ন 
পাত্রের গাঁয়ে খোদাই বা অঙ্কিত করা হইয়াছে । নঝ্সার 
মত পটারির রঙও বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক। পশ্চিম সিন্ধুদেশের 
আম্রির কৃষ্টি প্রাক-মোহেঞ্জোদাঁরো যুগের এবং বেলুচী- 
স্থানের নালের (৪!) কৃষ্টির অপেক্ষা প্রাচীন বলা 
হইয়াছে । ইহার কারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে আম্রির 
পটারি সাধারণতঃ এক রঙের ( buffor light red ) 
বা দুই রংয়ের ( bichr০me ) এবং নক্সা জ্যামিতিক চিত্র । 
অবশ্য তিন রঙের পটারিও আম্রিতে কিছু পাওয়া 
গিয়াছে। মোহেঞ্জোদারোর পটারিতে উজ্জল লাল জমির 
উপর কাল রঙের নক্সা দেখা যায় । নক্সায় জ্যামিতিক 
চিত্রের সঙ্গে গাছ, পাতা, ফুলও জীব-জন্তর চিত্র । এই 
রঙের বৈশিষ্ট্যকে black-on-red technique বল! হয়। 
এই টেকনিক দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল মনে হয়। এই 
দুইটি টেকনিক ব্যতীত বেলুচীস্থানের নাল, হুনদারা প্রভৃতি 
সপে ও উত্তর বেলুচীস্থানের ওয়াজির সীমান্তের দাবার. 
কোর স্তপে প্রাপ্ত পটারিতে ঘটি টেকনিক দেখা : 


Ed 


৪৬ 


পু 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





যায়। 
আঁম্রির.টেকনিকের পরিণত অবস্থা বলিয়া মনে করা হয়। 
দাবারকোটের টেকনিক মোহেঞ্োদারোর টেকনিকের 
সঙ্গে সম্পর্কিত ব্লা হইয়াছে । সিন্ধুর ঝুকর, লোহ্‌নপ্রো- 
দাঁরোর পটারিতে ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে *মোহেঞ্জোদারোর 
টেকনিক অন্থস্থত. ত হইয়াছে। 


হইতে প্রাপ্ত পটারি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পত্তিতগণের মত 
মোটামুটি এই যে. গঠন ও রঙের বৈশিষ্ট্য এবং নক্সা 
বা কারুকার্য হইতে “একটি কৃষ্টিকেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া 
যায় যাহার সহিত পশ্চিমে সিষ্টান, স্থসা ও দক্ষিণ মেশো- 
পটেমিয়া, উত্তরে পশ্চিম তুকীস্থানের-আনাউ-এর সংযোগের 
, কিছু সুত্ৰ পাওয়! যায়। বেলুচীস্থানের পেরিয়ানো গুণ্ডাই 
ও ঝোব উপত্যকার অন্তান্য স্তূপে প্রাপ্ত পটারির নক্সা 
ও.গঠনে সিষ্টানের পটারির সহিত সাদৃশ্য দ্রেখা যায়। এ 
সকল স্তুপে প্রাপ্ত ভেসের গঠনে আনাউ-এর (deposits of 
বিবি? I!) ভেসের গঠনের সাদৃশ্য দেখা যায়। সিন্ধুর 
_আম্রি প্রভৃতি স্তপের পটারির নক্সার কতকগুলির সঙ্গে 


যেশোপটেমিয়ার 'আল- -উবাইদ, সামারা, পশ্চিম-পারশ্ঠের - 


সুসা এবং*টেপে মুসেয়ানির নক্মার মিল দেখা যাঁয়। সিন্ধুর 
“ফিকে রঙের জ্যামিতিক নক্মার পটারির সঙ্গে পারশ্য, 
মেশোপটেমিয়া ও আনাউ-এর পটারির সন্দে যতটা মিল 
দেখ! যায় মৌহেঞ্জোদারো ও হরাপ্লার পটারির সঙ্গে ততটা 
মিল দেখা যায় না। সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে বৈদেশিক 
' সভ্যতার সংযোগের কথা যখন বলা হয় তখন সেরামিকসের 
এই সাক্ষ্য স্মরণ রাখিতে হইবে । পঞ্জাব, সিন্ধু, ও বেলুচী- 
স্থান লইয়া যে কৃষ্টি-কেন্দ্র দেখা যায় সেই কেন্দ্রের মধ্যেই 
গ্রাকৃ-সিদ্ধুযুগের, সিন্ধুযুগের ও উত্তর-সিন্ধুযুগের কৃষ্টির 
পরিচয় পটারির সাহায্যে ও স্তরবিন্যাসের প্রমাণের দ্বারা 


পাওয়া যায়। লোহঞ্জোদারো ও মানছারের নিকটবর্তী 


স্তপসমূহে যে পটারি পাওয়া গিয়াছে বিশেষজ্ঞের যতে তাহা 
মৌহেঞ্জোবারোর পরবর্তীকালের। ঝুকর প্রভৃতি স্তপের 
উপরের স্তরগুলি হইতে ইন্দো-সাঁদানীয় আমলের নাম 
পটারি পাওয়া গিয়াছে । 

এসম্বন্বে আরও ছুই-একটি কথা বলা :আবশ্যক। 
ওয়াজিরস্থান ও উত্তর বেলুচীস্থানের কয়েকটি প্রাচীনযুগের 
স্তুপ হইতে প্রাপ্ত পটারি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সর 
অরেল ষ্টাইন বলিতেছেন, 


“But so much is certain in view of 057 geographical 
position which these sites of the chalcolithic period in 
North Baluchistan occupy that they help us very usefully 
to link up the prehistoric civilisation now revealed. in the 


নালের বহু রঙের বা Polychrome technique , 


Lower Indus with that 2০০ already before in Iran and 


easternmost Mesopotamia.” 
* প্রাচীন যুগের স্ত পগুলির ভৌগোলিক অবস্থান যে 
এই সংযোগ নির্ণয়ের কাজে বিশেষভীব সাহায্য করিয়াছে 
তাহার স্বীকৃতি পাওয়া যাইতেছে। ঝোব উপত্যকায় প্রাপ্ত 
পটারির নক্সা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, 


mately dateable, is very striking indeed.” 

অর্থাৎ উত্তর বেলুচীস্থানের পটারির বয়ন মেশো- 
পটেমিয়ার স্বমেরযুগের পটারি অপেক্ষা প্রাচীন। এ 
motif বতুনঝ্মার সঙ্গে টুহোনানের ইয়াং-শাও, সা-কুও-টান 
এবং কানন্থুর নক্সার সাদৃশ্যের কথা বলা হইয়াছে 
'হোনানের, এই. ইয়াং₹শাও কৃষ্টি নৃতন প্রস্তরযুগের (199 
Neolithic age) এবং কানন্থর চিত্রিত পটারি তাম্রযুগের 
রলিয়া অন্থমান কর! হয়। ইয়াং-শাও কৃষ্টির বয়স খ্রীঃ পূঃ 
২৫০০-২০০০ বলা হয়। সর জন মার্শাল তাতযুগের কষ্টির 
বিস্তৃতি দক্ষিণ ইউরোপ পর্য্যন্ত “দেখা যায় বলেন। একজন 
পণ্ডিত সিন্ধু দেশের মানছার হদের-নিকটবর্তা ঝার্ধার স্তূপ 
হইতে প্রাপ্ত পটারির টেকনিকের ( black ware জা 
incised patterns ) সঙ্গে ইউরোপের দাঁনিউব অঞ্চলের 
“বেনবিকার” (৪911-১9817 ) টেকনিকের সাদৃশ্য লক্ষ্য 
করিয়াছেন। বাধ্ধালোরের নিকটবর্তী পুতানহালিতে ঠিক . 
এই টেকনিকের পটারি, পাওয়া গিয়াছে । এই স্তুপের, 
বয়স লৌহ্যুগের আরস্ত-কাল বলিয়া মনে করা হয়। পশ্চিম ' 
বেলুচীস্থানের কলবার কুল্লী স্তপের পটারিতে মিশরের 


পদ্ম নক্সা দেখা যায় বলিয়া’ মত প্রকাশ করা হইয়াছে । 
মোহেঞ্জোদারোতে (D ৪৪ ) প্রাপ্ত একটি ভেস* সম্বন্ধে _ 


এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে 


. “Which in beauty of form, intensity of feeling and 


vigour of execution is unsurpassed by the painted Pottery 
recovered in Transcaspia, Persia, Sumer or Baluchistan? 


উপরে সেরামিকস সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে যে আলোচনা 
করা হইল তাহ! হইতে কয়েকটি তথ্য পাওয়া যাইতেছে। 
প্রথমতঃ ভারতবর্ষের সীমান্তের অর্থাৎ ইরাণ.ও ভারতবর্ষের 
মধ্যবর্তী কয়েকটি অঞ্চলের রঙের টেকনিকে (Pale ৪79) 
বৈদেশিক টেকনিকের সহিত সাদৃশ্য পাওয়া যায়। নক্সায় 


. #The resemblance of motifs useu in the painted 
pottery to that from culture strata ascribed to the pre- 


পঞ্জাব, সিন্ধু ও বেলুচীস্থানের প্রাচীনুযুগের সু পসমূহ 


umerian times in Mesopotamian sites and hence approxi- 


eee) 


ৰ্‌ 


প্রধানতঃ জ্যামিতিক প্যাটাণের টেকনিকে বিদেশের ক) 


টেকনিকের মিল দেখা যায়। মোহেঞ্জোদীরোর টেকনিক 
সিন্ধু উপত্যকার নিজস্ব টেকনিক। জ্যামিতিক নক্সা, 
ঢেউ, মালা; শিকল, ক্কৌল, পাতা, ফুল, জীবজন্তর মধ্যে 


মাছ প্রভৃতির নক্মাকে conyentionalised pattern 


বলা হইয়াছে । অর্থাৎ প্রীচীনযুগের পটারির রং ও নক্সা 


বৈশাখ 


সিদ্ধুভ্যতার উৎপত্তি এ রা, 


8৭ 





করিবার শিল্পীদিগের মধ্যে এই গধল নক্সা “বাধা গৎ” 
ছিল। স্ৃতরাং এই সকল নকঝ্সাকে বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক 


বলা যায় না। ইৰাণ, 'মেসোপটেমিয়া ও আনাউ-এর 
পটারির সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার পটারির যে সাদৃশ্য দেখা যায় 
তাহার প্রকৃত মূল্য এখন সহজে যাচাই করা যাইতে পারে! 
দেখা যাইবে যে অতি দুর্বল বনিয়াদদের উপর বিরাট 
অট্টালিকা! নির্মাণ করা হইয়াছে । : 

সেবামিকসের প্রমাণ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা 
অনাবশ্ক ৷ 
কথা বলা যাইতে পারে। 

হরাগ্না, মৌহেঞ্জোদারো৷ ও বেলুচীস্থানের বিভিন্ন স্তূপ 
হইতে বহু সংখ্যক পোড়ামাটির সতী মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
সর জন মার্শাল, সর অরেল ষ্টাইন এবং অন্ত বহু পণ্ডিতের 
মতের এই স্ত্রী মূর্তিগুলি দেবী প্রতিমা বা'representations 
of the Mother Goddess | এই সিদ্ধান্তে আদিতে যুক্তি 
প্রয়োগ যাহা করিবার তাহা মার্শালই করিয়াছেন, অপরাপর 


পণ্ডিতের নিকট এই সিদ্ধান্ত দাড়াইয়াছে স্বতঃসিদ্ধান্তের - 


মত, অর্থাৎ প্রমাণপ্রয়োগনিরপেক্ষ । মার্শাল এই সিদ্ধান্তে 


আসিবার জন্য যে সকল যুক্তি .ব্যবহার করিয়াছেন তাহা 
বিশ্লেষণ করিলে তাহার প্রমাণকে evidence of analogy 
নাম দেওয়া যায়। এই evidence of analogy-কে আর 
একটু বিশদ করিলে দ্রাড়ায় evidence of possible 


. association ‘of ideas, ইহার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক | 


মার্শাল বলিতেছেন সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রী 


মূর্তির অনুরূপ মূর্তি পারশ্ত হইতে 'ঈজিয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত 


অঞ্চলে, বিশেষতঃ এলাম, মেশোপটেমিয়া, ট্রান্সকাম্পিয়া, 


" , এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, সাইপ্রাস, ক্রীট,. 


বলকান এবং মিশরে পাওয়া গিয়াছে। (. 1. 0. vol, 1 

P. 50) তারপর তিনি “বলিতেছেন এই সকল মূর্তি সম্বন্ধে 
প্রচালিত মত এই যে they represent the Great Mother 
or Nature Goddess (M. I. C.-vol, 1-p. 50) তামযুগের 
সিন্ধু উপত্যকায় এবং বেলুচীস্থানে.এই সকল মূর্তি পাওয়াতে 
মনে কর! ঘায় যে এই কাল্ট যতটা বিস্তৃত.ছিল বলিয়া এ 
পর্যন্ত বিশ্বীস-ছিল প্রকৃতপ্রস্তাবে তপেক্ষা বেশী বিস্তৃত ছিল । 


ইহাই evidence of possible association of ideas 1. 


| সিন্ধু ধর্মের আলোচনার সময়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত 


আলোচন! “করা “হইবে; কারণ এই মতবাদের আলোচনা 
বিশেষ প্রয়োজন! এখানে -মার্শীলের প্রচারিত এবং দেশী 


ও বিদেশী পণ্ডিতসমাজে গৃহীত এই মতবাদ সম্বন্ধে সাধারণ ' 


ভাবে একটি কথ! বলা আবশ্যক ৷ 
হিন্দ ধর্মের গে বহ অনার্য ভাব রহিয়াছে, আর্ধ 


এইবার মার্শালের ব্যবহৃত দ্বিতীয় প্রমাণের 


সভ্যতার উত্তরাধিকার দাবি কবিলেও হিন্দুগণ অনার্ধদের 
নিকট অনেক ধর্ম বিশ্বাস, দেবদেবী প্রভৃতি ধার করিয়াছে 
একথা বলিতে বিদেশী পণ্ডিতগণ বড় ভালবাসেন, দেশী 
পণ্ডিতগণও তাহাদের দেখাদেখি ভালবাঁসিয়া থাঁকেন। 
প্রাক-আর্ধযুগের অধিবাসীদিগের নিকট, সম্ভবতঃ দ্রাবিড় ' 


- ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর নিকট হইতে হিন্দুরা স্ত্রী 


দেবতার পূজা করিতে শিখিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হয় 
হিন্দুদিগের তথাকথিত আঁন্ষ্টি বার আনা অনার্য ভেজাল, 
দ্বাবিড়দিগের নিকট ধার করা। স্ত্রী-দেবতা'র পূজা অনার্ষ- 
দিগের জিনিস, ইহার উৎপত্তি ম্যাট য়ারকাল, সমাজে । 
এই, সমাজব্যবস্থা এককালে সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল, 
এখনও ভ্রাঁবিড়দিগের মধ্যে দেখা যাঁয়। এইভাবে পুরাতন 
আৰ্য বনাম দ্রাবিড় মামলার .জের সবন্মভাবে, নানাপ্রকারে 
টানিয়া চলা হইতেছে। শ্ত্-দেব্তার পূজা যে আর্ধদিগের 
নিকট অপাংক্তেয় ছিল এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহ, 
প্রমাণ ব্যতিরেকেই নিঃসন্দেহ। সেজন্য দেখা যায় যে 
ফাঁরনেল ও ওপার্টের সাক্ষ্যের বলে মার্শীল-বলিতেছেন, 


5489 a fact, there is no example of the ancient Aryans, 
whether in India or elsewhere, of having elevated a female 


- deity to the supreme Position occupied by the Mother. 


Goddesses.” 

আৰ্যদিগের শান সম্বন্ধে এইরূপ অপঠিত জ্ঞানের, 
বাহুল্যের পরিচয় পাওয়া যায় আর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের 
উক্তিতে, 

“The sancity of the cow is foreign to the Rigveda and 
appears far more suggestive of the religions of Asia Minor. ' 
Egypt and Crete than of Indo-European invaders.” (Hutton, 
Census Report, 1931, Vol. I, Part I, pp. 395, 396.) 
যে দুইটি মৃত উদ্ধৃত করা হইল তাহার তুল্য অথাৰ্থ উক্তি | 
খুজিয়া পাওয়া কঠিন । 

উপরে যাহা বলা হইল অবান্তর হইলেও সতর্কতার 

প্রয়োজন কতখানি জানাইবার জন্য তাহা বলা হইল। 

মার্শাল যে প্রমাণের বলে সিন্ধু ধর্মের সহিত সিন্ধু 

উপত্যকা হইতৈ দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত 
দেশগুলিতে- প্রচলিত প্রাচীন যুগের ধর্মের সংযোগ 
দেখাইয়াছেন সেই evidence of. analogy সম্বন্ধে ' 
এখানে অধিক আলোচনা স্থগিত রাখিয়া এই মাত্র 


বলা যাইতে পারে যে উল্লিখিত দেশগুলিতে প্রাচীন যুগে 


প্রচলিত স্ত্রীদেবতার, উপাসনার আলোচন! করিলে এবং 
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প্রাপ্ত স্তীমৃদ্তিগুলির তুলনা করিলে এই সিদ্ধান্তে আসিতে 
হয় যে ৪21810£১-র প্রমাণ দাড়াইতে পারে না। সুতরাং 
ংযোৌগের কথা উঠে না। 
কিন্তু যে প্রমাণের দ্বার! কিছু প্রমাণিত হয় না তাহাই 
প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে এবং শুধু সংযোগ নহে পশ্চিম 


এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ' নিকট সিন্ধু-সভ্যতার 


প্রচুর খণের কথা পুনঃপুন নি এবার সেই 
' প্রসঙ্দে আপা যাউক ।- | 
পটারি এবং স্্রীদেবতার উপাসনার প্রমাণের বলে দি 
সভ্যতার সঙ্গে ভূমধ্যসীগরীয় সভ্যতার সংযোগ প্রমীণিত-হয় 
এই মতবাদ প্রচারিত' হইলে পণ্ডিতগণ সিন্ধু-সভ্যতার 
"উৎপত্তি নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহাদের গবেষণার 
ক্ষেত্র ুআরও প্রসারিত হইয়া. সিন্ধুবাপীদিগের. জাতি, 
বৈষয়িক কৃষ্টি, ধর্ম, এক কথায় সমগ্র সিক্ু-সভ্যতা ও সিন্ধু 
সভ্যতার বাহকদিগকে সেই ক্ষেত্রের মধ্যে গ্রহণ করিল । 
সিন্ধু সভ্যতার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া পণ্ডিতগণের 
দৃষ্টি প্রথমে স্বভাবতই মেশোপটেমিয়ার উপর পড়িল। 
কারণ এশিয়ার এই অঞ্চলে মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন 
সভ্যতা সমধিক প্রসিদ্ধ এবং ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজ 
বহুকাল এই সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। 
“মেশোপটেমিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানও এ সম্পর্কে উপেক্ষার 
বিষয় নহে। মেশোপটেমিয়ার সহিত পিদ্ধুসভ্যতার প্রকৃত 
সংযোগ্থত্র কি প্রকারের পূর্বের এক প্ররন্ধে দেখ! গিয়াছে। 
কিন্ত তাহা সত্বেও এই মত প্রচারিত-ও অনেকটা গ্রাহথ 
হইয়াছে যে “ভূম্ধ্যসাগরীয় ও আর্মেনয়েড গোষ্ঠীর লোক 
সমুদ্রপথে সিন্ধু উপত্যকায় আসিয়া মেশোপটে মিয়ার 
সভ্যতাকেই ভারতবর্ষের মাটিতে ঢালিয়া সাজাইয়াছিল। . 
সিন্ধুপভ্যতার উৎপত্তি মেশোপটেমিয়া হইতে এই 
মতবাদ প্রকুতপ্রস্তাবে মেডিটারেনীয়ান থিএরীর. একটি 
অংশ। মেডিটাবেনীয়ান থিওরী অনুসারে সভ্যতার 
উৎপত্তি পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল । পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল 
বলিতে যে সকল 2অঞ্চল বুঝায় তাহার মধ্যে ঈজিয়ান 
সাগরের দ্বীপগুলি এবং এশিয়া মাইনরের কথা এখানে 
সংক্ষেপে বলা হইতেছে। | 


ঈজিয়ান সভ্যতার প্রাচীন নিররশনসমূহ আবিষ্কৃত. 


হইয়াছে এশিয়া-মাইনরের টয়, গ্রীসের টিরিন্স ( Tiryns } 
এবং ক্রীটের নোসাস ও ফেসষ্টাস (Cnossus, Phaestus ) 
হইতে । ঈজিয়ান সভ্যতাকে প্রাক-হেলেনিক, মাইসি- 
নিয়ান বা মিনোয়ান সভ্যতাও বলা'হয়। ন্নিম্যান কর্তৃক টয় 
হইতে যে সকল নিদর্শন উদ্ধার করা হইয়াছে সেগুলি সম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়া এ সভ্যতার বয়স খ্রীঃ পৃঃ ১৫০০ “বৎসর 


বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে । ক্রীটে ঈভান্দের ও অন্যান্য 
পণ্ডিতের প্রত্বতাত্বিক অবিষ্কার হইতে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে যে খ্রীঃ পৃঃ ৩০০৮ বৎসরের মধ্যে ক্রীট প্রস্তরযুগ 
হইতে ব্রোঞ্জ যুগে উপনীত হয় এবং অনুমান খ্রীঃ পূঃ ২৮০ 
বৎসর পরে .ক্রীটের ব্রোঞ্যুগের সভ্যতার চর্ম বিকাশ 
ঘটে । [ “The golden age of Crete lasted about & 
century” (8. C. 1500-1400 ) ] | পণ্ডিতগণের হিসাব 


' হইতে দেখা যাইতেছে ইজিয়ান সভ্যতার প্রকৃত অভ্যুদয় 


যে সময়ে ঘটে সেই সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৪০০) ইউরোপীয় 
আর্বাদ অনুসারে বৈদিক আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন ঈজিয়ান সভ্যতার বয়সের যে হিসাব কর! 


হইয়াছে সেই হিসাব অন্ততঃ আংশিকভাবে নির্ভরযোগ্য - 


মনে করিলে তাশ্রযুগের সিন্ধু-দভ্যতার সহিত ইঈজিয়ান 
সভ্যতার সংযোগ কল্পনা কর! সম্ভব নহে । ক্রীটের সভ্যতার 
যখন স্বর্ণযুগ (খ্ৰীঃ পূঃ ১৫০০-১৪০০ ) মোহেযোদারো ও 
হরাপ্লা তখন পরিত্যক্ত হইয়াছিল ৷ 


তারপর এশিয়া-মাইনর | এশিয়া-মাইনরের গ্রীক 


ঃ 
সস! 
প্ৰ 


Re 


নাম আনাতোলিয়া, তুর্কগণ এই নাম গ্রহণ করিয়াছে। . 


প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ফ্রিজিয়া, 
গ্যালিসিয়া, কাপাডোসিয়া এই অঞ্চলে । প্রাচীন গ্রীক 
সভ্যতা ফ্ৰিজিয়ার নিকট বিশেষ খণী। রোমানগণ ফ্রিজিয়া 
হইতে কিবেলের ( Cybele, Great Mother, Mother 
of the Gods ) পৃজা পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল। ফ্রিজিয়ান- 
দিগের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ' তাহারা সম্ভবতঃ থেসের 
ইলিরিয়ান গোষ্ঠীর একটি শাখা । ইতিহাসে ফ্রিজিয়ার 
অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে পশ্চিম এশিয়া-মাইনরের 'হালিস নদীর 


উপত্যকায় প্রাচীন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হিটাইট জাতির, 


অভ্যুদয় হইয়াছিল। এশিয়া-মাইনর হইতে তাহাদের 
রাজ্যের সীমা সিরিয়া ও মিশরের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত 


ইইয়াছিল। আনাতোলিয়ায় যে তাত্রযুগের সভ্যতার . 


পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা এই হিটাইট জাতির কীর্তি 
বলিয়া অন্থমান কর! হয়। খ্রীঃ পূঃ অয় সহম্রকের শেষের 
দিকে শক্তিশালী হইয়া তাহারা পূর্ব এশিয়া-মাইনর 
অধিকার করে এবং খ্রীঃ পৃঃ ১৯২৫ অব্ধে হান্মুরাবির বংশকে 
বাবিলোনের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করে । 


হিটাইট ও ফরিজিয়ানদিগের ধর্ম সম্বন্ধে পরে সিন্ধু ধর্মে Bed 


প্রসন্দে আলোচনা করা হইবে, এখানে সিন্ধু-সভ্যতার নিলে 
গণ ও তাহাদের স্ত্রীদেবতার উপাদনা৷ পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় 
অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল নৃতত্বিজ্ঞানীদিগের এই মতের 
সম্বন্ধে কিছু-বলা হইতেছে। 


কর্ণেল সেওয়েল ও ডাঃ গুহের অভিমত উল্লেখ করিয়া 


খা 


সস 


বৈশাখ : 


: সিদধুসভ্যতার উৎপত্তি 


৪৯. 





- ডাঃ হাটন বলিতেছেন যে দিন্ধুসভ্যতার অভ্যুদয়ের বহু 
পূর্বে বেলুচীস্থান ও সিন্ধু-উপত্যকায় এবং সমগ্র উত্তর- 
ভারতে ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর জাতি উপনিবিষ্ট হইয়াছিল । 
এই গোষ্ঠী পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে মেশোপটেমিয়া 
. হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। তারপর এই মত 

4 পাওয়া যাইতেছে যে সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রী 
মূর্তিগুলি Great Mother বা Nature চি 

প্রতিমৃতি ৷ এই দেবীর পূজা - 


‘Ts believed to have originated in Anatolia (probably 
টা Phrygia) : and spread thence throughout most রি Western 
18. 


111711411 


এ মায়াসের মতে উহা, আনাঁতেলিয়া বা সিরিয়া হইতে 
“ মেশোপটেমিয়ায় আসিয়াছিল। হাঁটনের মতে 


_. . “The religious history of pre-Vedic India was probably . 
similar and parallel to that of eastern বর and . 
of Asia Minor.” 


মোটামুট দেখা যাইতেছে বে মেডিটারেনিয়ান ঘিওরীর 
প্রচারকগণের মতে সিন্ধু জাতি ও সিন্ধুধর্ম পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় 
অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। সিন্ধু জাতির মধ্যে যে আর্মে- 
নয়েড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের কথা বলা হইয়াছে সেই গোষ্ঠী এ 


অঞ্চল হইতে .আনসিয়াছিল অনুমান কর! হইয়াছে (ডাঃ. 


হাটিন )। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ঈজিয়ান এলাকা ও 
আনাতোনিয়ার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। 

17  ইজিয়ান সভ্যতার সম্বন্ধে উপরে বলা হইয়াছে ' যে 
তাত্রযুগের সিন্ধু-সভ্যতা ও ব্রোগ্রযুগের ঈজিয়ান সভ্যতাকে 
সমসাময়িক বলিয়া মনে কর! চলে ন1।. প্রাচীনত্বের, হিসাব 
করিলে এবং সংযোগ প্রমাণ করিবার মত, তথ্য পাওয়া 
গেলে বরং অনুমান করিতে হয় যে সিদ্ধ-কষ্টি প্রভাব 
ঈজিয়ান এলাকায় প্রসারিত হইয়াছিল। তারপর পত্তিত- 


গণ ঈজিয়ান সভ্যতার বাহকদিগকে লম্বামুণ্ ভূমধ্যসাগরীয় 


গোষ্ঠীর লোক বলিয়া মনে করেন না। অনুমান -খীঃ পঃ 
২৫০০ অব্দের মধ্যে এই অঞ্চলে একটি মিশ্র জাতির অত্যুদয় 
হইয়াছিল । ইহাদের নাম দেওয়! হইয়াছে প্রন্পেক্টরস্‌ 
বাআর্ষেনয়েড মারিনা্স( Prospectors or Armenoid 
Mariners) | আনাতোলিয়া সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মত 
এই যে নূতন প্রস্তরযুগের কাল. হইতে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর 
লোক এই অঞ্চলের অধিবাসী । তাত্রযুগের হিটাইটগণ 
স্‌ এই গোষ্ঠীয়।' হিটাইটগণের পরে যে ইলিরিয়ান গোষ্ঠীর 
১ফ্রিজিয়ানগণ এই অঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠে সেই ইলিরিয়ান 
গোষ্ঠী গোলমুণ্ লম্বামুণ্ড মেডিটারেনিয়ান নহে। হিটাইট- 
গণ।দক্ষিণ-সিরিয়ায় মিশরের সীমাস্ত পর্যন্ত অধিকার বিস্তার 
- করিয়াছিল। ইহার পরে দেখা যাইবে যে তাহাদের ধর্ম 


সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহাতে মেশোপটেমিয়ার প্রভাব - 


৭ 


পরিক্ষুট । ডাঃ হেডনের মতে হিটাইটগণের মধ্যে প্রোটো- 
নর্তিক ( অর্থাৎ আরম) সংমিশ্রণ ছিল৷ 
_. সিন্ধুজীতি ও সিন্ধুসভ্যতার উৎপত্তি ধাহাদের মতে 
পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, বিজ্ঞানের অভিমত ও ইডডি- 
হাসের সাক্ষ্য তাহাদের সমর্থন করে না। 

মিশরের প্রসঙ্গ এখানে উঠাইবার প্রয়োজন নাই। 
মিশর প্রাচীন সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র এবং প্রাচীন 
মিশরীয়গ্রণ ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর হইলেও সিন্ধু-সভ্যতার 
উৎপত্তির গ্রসর্ধে মিশরের উপর জোর দেওয়া হয় না। 

। 'সিদ্ধু-সভ্যতার উৎপত্তির প্রসঙ্গে মেশোপটেমিয়া ও পূর্ব 
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল সম্বন্ধে যাহা! বলা হইয়াছে ও যে সকল 
যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে অতি সংক্ষেপে তাহার কিছু 
পরিচয় দিবার চেষ্টা: কর! হইয়াছে । কিন্তু যাহা বল! 
হইয়াছে ও যে সকল যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার 
প্রকৃত মূল্য যাচাই করিবার জন্য ইহা .অপেক্ষা বিস্তারিত 
আলোচনা প্রয়োজন । এই প্রকারের আলোচনার এখানে 


স্থানীভাব, তাহা ছাড়া ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কা আছে। কিন্তু 


একথা বুঝিরার ও বলিবার সময় হইয়াছে যে . ভারতবর্ষের . 
প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে অপরের মুখে দুইটি মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট 
বা তিক্ত বাক্যে রুষ্ট হইয়া! নিশ্চেষ্ট থাকা যাহারা আত্মপ্রতিষ্ঠ 


হইতে চাহে তাহাদের পক্ষে শোভা পায় না। ভারতীয়ের , 


এবং বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন 

সভ্যতাব্ঠসন্বদ্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন |. এজন্য.লেখক 

ও পাঠক উভয় পক্ষকে শ্রমস্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইবে । - 
এই আলোচনার সঙ্গে মানসিক ভাবের কোন সম্পর্ক নাই, 

এই আলোচনা হইবে তীক্ষ, সত্যান্সন্ধানী, বৈজ্ঞানিক 

আলোচনা । . - 

সে যাহা হউক, সিন্ধুসভ্যতার সহিত মের্শোপটেমিয়ার 
বা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সংযোগ ছিল এবং সিন্ধু- 


সভ্যতা মাঞ্চুরিয়। হইতে দক্ষিণ ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত 


তাঅযুগের*কৃষ্টির অংশমাত্র ধাহীরা এইরূপ মনে, করেন, 
তাহাদের ব্যবহৃত দুইটি প্রধান যুক্তি, সেরামিক্সের থিওরী 
এবং Possible association of ideas-র থিওরী, সংক্ষেপে 
পরীক্ষা করা হইয়াছে। সিন্ধুসভ্যতার ও সিন্ধু জাতির 
উৎপত্তি ' ষাহারা মেশোপটেমিয়া বা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় 
অঞ্চলে. বলেন তাহাদের অভিমতের ভিত্তি সম্বন্ধে আল্লোচন! ' 
করা হইয়াছে। এই পরীক্ষা ও আলোচনার ফলে দেখা যায় 
বে একমাত্র সেরামিকৃ্‌সের থিওরীর কিছু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
রহিয়াছে। কিন্তু সেরামিক্‌ঘ হইতে যাহা প্রমাণ হয় তাহা! 


এইরূপ £ পশ্চিম সিন্ধু ও.বেলুচীস্থানের কয়েকটি স্তুপ হইতে 


তাত্রযুগের যে সকল পটারি পাওয়! গিয়াছে ত তাহা মোহে 


, ৫9. প্রবাসী 


১৩৫৫. 





প্রোদারো ও হরাপ্নার পটারি হইতে ভিন্ন এবং মৌহেপ্জো- 
দারো ও হরাগ্সা যুগের পূর্ববর্তী । এই পটারির সহিত 
সিষ্টান, ইরাণের বিভিন্ন অঞ্চল, দক্ষিণ মেশোপটেমিয়া 
এবং, মধ্য-এশিয়ার আনাউতে প্রাপ্ত পটারির কিছু 
“সাদৃশ্য দেখা “যায়। এই সাদৃশ্য আবার কয়েকটি 
conventionalised ‘motifs বাঁ অভ্যস্ত নক! ছাঁড়! অন্য 
কিছুতে নাই। তাহা হইলে 'এই পর্যন্ত বলা যায় যে 
ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিম সিন্ধু ও বেলুচীস্থান এবং ভারত- 
বর্ষের বাহিরের এই অঞ্চলগুলির মধ্যে কোন প্রকার 
' সংযোগ হয়ত-ছিল অথবা সংযোগ থাকা সম্ভব । মেশো- 
পটেমিয়ার বাহিরে সংযোগের অনুসন্ধান কর! বাহুল্য, কারণ 
পশ্চিম এশিয়ায় মেশোপটেমিয়ার সভ্যতার তুল্য প্রাচীন 
ও সমৃদ্ধ আর কোন সভ্যতার পরিচয় জানা ধা । তারপর 
' দক্ষিণ-মেশোপটেমিয়ার বা স্থমেরীয় সভ্যত। ছিল বাঁবিলো- 
নীয়, আপিরীয় এবং সাধারণভাবে সমগ্র পশ্চিম-এশিয়ার 
সভ্যতার ভিত্তি (সর জন মার্শাল )। 
শুধু এই সংযোগ ছাড়া দিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তির সমন্ধে 
কোন কথা উঠে না, মেশোপটেমিয়া সম্পর্কেও উঠে না। 
কারণ মেশোপটেমিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতা সিশ্কুসভ্যতার 
কতকটা সমসাময়িক, পূর্ববর্তী নহে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ 
+ রাখিতে হইবে যে স্থমেরীয় সভ্যতার কয়েকটি নিদর্শন 
মোহেঞ্োদারোর উপরের স্তরগুলি হইতে পাওয়| গিয়াছে। 

‘এখন ভারতবর্ষের মধ্যের ও ভারতবর্ষের বাহিরের যে 
দেশগুলির মধ্যে সংযোগ ছিল বলিয়া অনুমান করা যায় 
সেই সকল দেশ একটি কৃষ্টি-কেন্দ্রের অন্তভূকক্ত ছিল বলিয়া 
মনে করা, যাইতে পারে। এই ক্বষ্টি-কেন্দ্রের পশ্চিম 
সীমানায় এলাম, স্থুমের এলাকা-উত্তর সীমানায় আনাঁউ 
এলাকা, দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় বেলুটীস্থান-সিন্ধু-পঞ্াৰ 
এলাকা। মধ্যে সিষ্টান বা জাবুলীস্থান পশ্চিম এলাকা ও 
পূর্ব এলাকীর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেছে। 

দেখা প্রয়োজন এই সীমানার মধ্যে আর.কোন হ্কষ্টি- 
কেন্দ্র আছে কি না। | 

.সিন্ধুসভ্যতাকে এশিয়া মাইনুরের নিকট ধ্ণী প্রমাণ 
করিতে একদল পণ্ডিত এত ব্যস্ত. হইয়াছেন. যে. সিন্ধু 
উপত্যকার নিকটর্তা মধ্য-এশিয়াব প্রাচীন কষ্টি-কেন্ত্রটি 
তীহাদের,দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই অথবা দৃষ্টিকে তাহারা 
আক্কষ্ট হইতে দেন নাই ।.. মধ্য-এশিয়ার-এই প্রাচীন কৃষ্টি 


নু 


৪০০ বৎসরের ব্যাপার । 


কেন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনার এখানে নাতি ঘটিতেছে। 
এ সম্বন্ধে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের অভিমতের সংক্ষেপে 
উল্লেখ করা হইতেছে । 

পূর্বের এক প্রবন্ধে প্রসিদ্ধ ৃভতবিজ্ঞান ডাঃ হেডনের 
একটি মতের উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহার মত এইরূপ ঃ 


“ «There is reason to believe that a great pre-historic . 
civilisation spread from Central Asia to the plateau ০. 
Tran and to Syria and Egypt long before 4000 B.C., and 
the Sumerians who were a somewhat later branch of this 
Central Asian people, entered Mesopotamia before 5000 
B.C.» 


অর্থাৎ খ্রীঃ পৃঃ ৪র্থ সহত্রকের বহুপূর্বে মধ্য-এশিয়ায় 
একটি বড় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল এবং 
মধ্য-এশিয়া হইতে এই সভ্যতা ইরাণ, সিরিয়া ও মিশরে 
বিস্তৃত হইয়াছিল এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে? 
স্থমেরীয়গণ এই মধ্য-এশিয়ার জাতির শাখা এবং খ্রীঃ পূঃ 
৫ম সহজ্বকে তাহার! মেশোপটেমিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিল। 
ডাঃ হেডনের মতে এলামের সভ্যতার অভ্যুদয় খ্রীঃ পৃঃ 
বলা বাহুল্য, এই. কাল নিৰ্ণয় 
বেশীর ভাগ অন্মান মাত্র। আসল কথা এই যে, তিনি 
স্থমেবীয় এলামীইট সভ্যতাকে প্রাচীনতর মধ্য-এশিয়ার 
সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত করিতেছেন এবং প্রাচীনতম ভূমধ্য- 
সাগরীয় সভ্যতার উৎপত্তি এই মধ্য-এশিয়ার সভ্যতা হইতে 
এইরূপ বলিতেছেন। হোঁনানের ইয়াংশাও ক্বষ্টিকেও তিনি 
এই মধ্য-এশিয়ার সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করেন। 
বয়সের হিসাবে ফ্রিজিয়ান সভ্যতা খ্রীঃ পুঃ ২০০০-১৫০০, 
এশিয়া-মাইনরের সভ্যতা খ্রীঃ পূঃ ২৫০১-২০১০ ও 
ইয়াংশাও কুষ্ি খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৫০০ বৎসর বলিয়! অন্থমান 
করা হয় একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। 

মধ্য-এশিয়ার এই; ক্কষ্টি-কেন্দ্র' কোথায় ছিল এবং কোন্‌ 
গোষ্ঠীয় জাতি এই মধ্য-এশিয়ার সভ্যতার প্রবাহ দূর- 
দূরাস্তরে বহন করিয়া : লইয়! গিয়াছিল তাহার আলোচনা 


পরে হইবে। 


ম্ধ্য-এশিয়ার যে ক্কষ্টিকেন্ত্র এলাম-স্থমের এলাকার 
সহিত যুক্ত অতি নিকটবর্তী সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে তাহা 
যুক্ত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি 
কোথায় অনুসন্ধান. করিতে হইলে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস, 


Y 


te; 


পা 


5 
৬. 


নীলনদ বা ভূমধ্যসাগর নহে, সিন্ধু ও অক্সাসের মধ্যবর্তী "2 শু 


অঞ্চলে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। 


রথ 


১ 


 স্বপ্ন-শিপ্পী 
শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস 


[ যে সকল প্রতিভাবান তরুণ ইংরেজ সাহিত্যিক প্রথম 


| মহায়ুদ্ধে ( ১৯১৪-১৮ খীষ্টাব্ষ ) নিহত হন, অলিফ্যাণ্ট ডাউন 


(Oliphant Down ) তাদেরই একজন | ১৯১৭ গ্ৰীষ্টাব্দে 
মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর জীবনের অবসান হয়। বৰ্তমান 
একাক্কিকাথানি তারই লেখ! বি মেকার অব ড্রিম্‌স’ -এর 


, অন্থবাদ।] 


কুশীলব £$ পিয়েরট, পিয়েরেটে, শিী। 


সন্ধ্যা। একটি পুরাতন কুটিরের অভ্যন্তরে বিবর্ণ ওক 
কাঁঠে নির্মিত একখানি কক্ষ । কোনও আলো! জ্বালা হয়নি; 


- কেবল পিছনের বড় বড় জানালার ফাঁক দিয়ে চাঁদের ' আলো 


~~ 


Sl 


আম্ছে আর একটা! চুল্লীতে গন্‌' গন্‌ করে আগুন জ্বলছে। 
জানালার পাশেই একটি দরজা__দরজা থেকে বাইরের একটি 
এবড়ো-খেবড়ো সড়ক নজরে পড়ে । চুন্ীর উল্টো দিকে একটি 
ছোঁট খাবারের টেবিলের উপর সাঁজিয়ে-রাখা কীপ-ডিসগুলি 
আগুনের আভায় ঝিকৃমিক করছে। ওক কাঠে তৈরি 
একটি উচু বসবার.আসন যেন শীতের ভয়েই জানালা থেকে 
আড়াল করে চুল্লীর কাছে রাখা হয়েছে--আগুনৈ আসনের 
শিরাগুলি গরম 
মাঝখানে লাল কাপড়ের আচ্ছাদন দেওয়! একটি টেবিল; 


টেবিলের চারপাঁশে কয়েকখাঁনি চেয়ার মুখোমুখি করে রাখা . 


হয়েছে! চুল্লীর কাছে একটি কেৎলী দেখ| যাচ্ছে; মাথার 
উপরে চিয্নীর গায়ে ঝোলানো আছে একটা লন । লঠনের 
শিখা কমিয়ে দেওয়] হয়েছে । 
জানালার বাইরে ক্ষণিকের জন্য একটি মূর্তি দেখ গেল, 
এবং পরক্ষণেই ‘ক্লিক’ করে তাল! খোলার শব্দ হ’ল! ঘরে 
ঢুকল পিয়েরেটে। সে-দরজার কাছে তার লম্বা কোটা 
টাঙিয়ে রাখলে, তার পর শীতে কীপতে কাপতে চুল্লীর কাছে 
গিয়ে ক্ষণকীল আগুন পোঁহালে। তারপর লঞ্টনের শিখাটি 
বাড়িয়ে দিয়ে কেংলীটা চুলীর উপর রাখলে এবং টেবিলে 
বসে ছু'জনের মত চা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে জানালার কাছে 
গিয়ে দাড়াল । জানালায় কৌলানো৷ সস্তা পর্ঘাটা সরিয়ে বাইরে 
তাকিয়ে কি যেন দেখলে- তারপর হতাশ ভাবে আবার গৃহ- 
কার্যে মনোনিবেশ করলে । . চাঁয়ের পাত্রে সে ধীরে ধীরে 
এক, ছুই, তিন চাঁমচে চা ঢাললে। এমন সময়ে বাইরের পানে 
তার মনেযোৌগ আকৃষ্ঠ হ'ল।, সে যেন কি শুন্লে-_তাঁর 


চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল- বাইরে থেকে কাঁর গান ভেসে , 


আসছে $= 


করে তোঁলাই বুঝি উদ্বেষ্ঠ । ঘরের , 


“টাদের তরে মেয়ে, থাকিস না লো চেয়ে, 

চাদ পড়েছে ধরা তরুশাখার জালে, 

আলোয় গানে ভর] জ্যোৎ্সায় যাঁয় ধেয়ে 

ধবলীরে বিদায় জানায় সন্ধ্যাকালে ॥ 
গানের ধ্বনি ক্রমেই কাছে এল এবং জানালার বাঁইরে 
একটি সাদা মোচাকার ( conical ) টুপী দেখা গেল। 
পিয়েরট ঘরে ঢুকল । 

পিয়েরট-_-( টুগীট! পিয়েরেটের কাছে ছুড়ে হী ষ্1 
কি ঠাণ্ডা আজ-_-আঁমার পা ছুটে! যেন বরফ হয়ে গেছে । 

- পিয়েরেটে--এই নাও তোমই্র চটি জুতো--গরম করে 
রেখেছি । (পিয়েরে হাটু গেড়ে বসে পিয়েরটের জুতো 
খুলতে আস্ত করল ।) 

পিয়েরট--( গাঁন )-- 

চাদের তরে মেয়ে, থাকিস না লো চেয়ে, 
সে যে বীকিয়ে মুখ যাবে চলে জানি, 
আলোয় গানে ভর! জ্যৈষ্ঠ দিল ছেয়ে ' 
লক্ষ কোটি তারায় তারায় আকাঁশখানি 1 
-**চাঁ কি এখনে! তৈরী হয়নি ? | 
পিয়েরেটে--প্রায় হয়ে এসেছে। কেৎলীর জলটা ফুটে 
উঠতেই যা দেরী ৷ 

পিয়েরেট--বাঁজারে* আজ কি. ঠাঁগা! আমার গান 
মোটেই ভালো হয়েছে বলে মনে হয় নাঁঁ_ঠাঁগায় আমি 
গাইতেই পারি না ।* 

পিয়েরেটে--তোঁমার অবস্থাঁদেখছি কেংলীটার মতই 
সেও ঠাঁতীয় গাইতে পারে না। , ওহে কেংলী বাবাজী, 
দয়! করে একটু তাড়াতাড়ি করুন না. 

পিয়েরট-_হায় 1 কেৎলীট। যদি 
সঙ্গে প্রেমে পড়বার পথ চিনত | 

পিয়েরেটে-_মনে হয়, ও জানে । ওই শোন, পাখীর 
মত-ও এবার গেয়ে উঠেছে । আমরা এই পাপিয়ার সুর- 
নির্ধ্যাস দিয়ে চা তৈরী করব। (চায়ের 'পাজ্রে সে ফুটস্ত 
৮7 এস। 

 পিয়েরট-_( আগুনের দিকে চেয়ে ) কি আশ্চর্য্য ! ওর 
সৌন্দর্য্য ছিল,.আক্কৃতিও ছিল, কিন্ত প্রাণ কি আছে? . 

পিয়েরেটে--( রুটি কেটে কেটে মাখন মাখিয়ে টেবিলের 


ওর নিজের সুরের 


এ বিলাতে ভ্রাম্যমাণ নাট্যসন্প্রদাঁয় হাঁটে-বাজারে গাঁন. 


গেয়ে বেড়ায় । 


৫২ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





উপর রেখে ) ওখানে বসে আগুনের সঙ্গে গজ গজ করার 
চেয়ে এখানে এসে খেয়ে দেয়ে একটু তাঁজ। হও দেখি | 
পিয়েরট-_আমি ভাঁবছিলাম_- 1 | 
পিয়েরেটে-_এস, এস, চা খাও | চুজীর কাছে বসলে 
তোমার ভাব কেবল ধে'য়া! হয়ে চিম্নী দিয়ে উড়তে থাকে । 
পিয়েরট--সাঁরা ছুনিয়াটাই একটা চিমনী। ছেঁড়া 
কাগজের মত একটা বাজে জিনিষ মানুষকে দাও, দেখবে 
তাঁতে আগুন ধরেছে--আঁন্দোলন সুরু হয়েছে; 
আসল বদ্ধ যে ধৌয়ার মতই মিলিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে কারও 
নজর নেই। - 
PTO টির পিয়ের। দেখ, রুটিতে 
আমি কেমন পুরু করে মাখন মাখিয়েছি। 


থাকে । : . 
পিয়েরেটে__আঁমি যে সুখী হবার চেষ্টা করি । 
পিয়েরট-_উঃ 1 
(পিয়েরট টেবিলের কাছে সরে এসেছে। 
চুপচাপ কাটছে পিয়েরট ভাবপ্রবণ ভঙ্গীতে চায়ের 
পেয়ালাঁয় চুমুক দিচ্ছে। ) 
পিয়েরেটে--চা ঠিক হয়েছে ত? 
পিয়েরট-_-ত1 একরকম হয়েছে | 
পিয়েরেটে--এক রকম | 'দাও, আমি নারে আবার 


‘নতুন করে তৈরী করে দ্ি। 

পিয়েরট-_না না, এই-ই ঠিক আছে। রদ মাঁহ্ষকে 
- ক্ষেপিয়ে তুলতে ওস্তাদ । 

পিয়েরেটে--বটে | পাগলা কুকুরটাকে বেঁধে রাখব 
নাকি? 


পিয়েরট-_ভাঁল কথা, সেই মেয়েটির সঙ্গে আজ তোমার 
দেখ! হয়েছিল ? | 
পিয়েরেটে--কোঁন্‌ মেয়েটি? 


পিয়েরট--সেই যে, ঘোঁড়-দৌড়ের মাঠের কাছে দ্বীড়িয়ে- 


ছিল। খাঁসা চেহার!-_গলায় বড় বড় মালা জড়ান । 
পিয়েরেটে--ম|, আমি তাঁকে দেখি নি। | 
পিয়েরট--কিন্তু আঁমি দেখেছি এবং সেও আমাকে 
দেখেছে। আমি যতক্ষণ গান গেয়েছি, ততক্ষণ সে আমার 
দিকে চেয়েছিল--হাঁততাঁলি দ্বিয়েছে ঘন ঘন । মেয়েদের 
যে এমন সুন্দর চেহারা আর এমন রসানুভূতি থাকা সম্ভব, 
তা বিশ্বাস করা সত্যিই বড় কঠিন। 
পিয়েরেটে---ও ছদ্মবেশী ! 


পিয়েরট--কখনই নয় । আর হলেই বা, তুমি টির কি 


করে? তুমিও তো তাকে দেখ নি। 
পিয়েরেটে-_বোঁধ হয় দেখেছি। 


অথচ, 


পিয়েরট--তোমার মেজাজ তো দেখছি সব অমযেই ঠিক 


কিছুক্ষণ - 


পিয়েরট_র্রেখ, পিয়েরেটে, ঈর্ষা করা তোমার উচিত 
নয়। যখন তুমি আর আঁমি এই গান শৌনাঁনোর ব্যবস! 
খুলি, তখন ঠিক হয়েছিল যে আমাদের সম্পর্ক থাকবে অংশী- 
দারের মতই-_তাঁর বেশী নয়। আমি যদ্দি বিয়ে করার 
উপযুক্ত কারও খোঁজ পাই, তবে তাকে বিয়ে করব । আর 
তোমাকে বিয়ে করতে চায়, এমন কারও সন্ধান পেলে তুমিও 1 
তাকে বিয়ে করতে পারবে | - 
পিয়েরেটে_আঁমার একটুও র্যা হয়নি। কি বাজে 
বকৃছ? " 
পিয়েরট-_( আত্মগত ভাবে গান ) 
চাদের তরে মেয়ে, থাঁকিস্‌ না লো চেয়ে, 
তুষার-ধবল অধরে তাঁর মেঘের ছায়া, 
আলোয় গানে ভরা জ্যৈষ্ঠ দিল ছেয়ে 
. ছুখের ছোয়ায় প্রভাত-পাখীর গানের মায়া । 
পিয়েরেটে-_-“শে/ ভাঙার পর কি তুমি আঁর মেয়েটিকে 
দেখতে পেয়েছিলে ? | 
পিয়েরট--নাঁ, সে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল । ER 
চা খেলুম। এবার যাই, তাকে খোজবাঁর চেষ্টা করি। - 
পিয়েরেটে-_তার চেয়ে এই চুল্লীটার পাশে এসে বস না। . 
আমাকে এই মোজাগুলোয় দিতে সাহায্য করলেও. '€ 
1 
- পিয়েরট--আঁমার কাজে বাগড়া দেবার চেষ্টা কর না 1 


বি 


" তালি দেওয়াই বটে | তালি দেওয়ার চেয়ে জীবনে দামী - fl 
কাজ আরও কিছু আছে বলে আঁমার মনে হয়। ৬ 


পিয়েরেটে_ আমার কিন্তু সন্দেহ আঁছে। সুনিয়ার 
সর্বত্রই এক ধারা । প্রথমে আমর! ছেঁড়া মোজ! পায়ে দি, 


তারপর সেই মোজায় লাগাই তালি। তারাই হ’ল বুদ্ধিমান, 


যারা মোজার সদ্যবহার করতে জানে- সময় থাকতে যথা- 
সম্ভব তাঁলি দিয়ে নেয় । - 
পিয়েরট-_ঠিক্‌, ঠিকৃ। তুমি আমাকে তি গানের - টু 
ভবি জোগালে। এ 
, পিয়েরেটে__গাঁইতে আরম্ভ কর তা হলে । 
পিয়েরট- কিন্তু গানটা আমি এখনও বাঁধতে পারি নি। 
তোমার কথা শুনে ভাবটা আমার. মনে ঝিলিক দিয়েছে মাত্র । 
(সে লাফিয়ে টেবিলের উপর উঠে অভিনেতার ০৪ 
ছাড়াল ৷) fl 
-জীবন হ’ল ছেঁড়া সুতোর জ্রট-পাঁকান গুলি, D>” 
তোঁমরা কি কেউ পার এ জট খুলতে ? | 
মুখে কেবল অহনিশি অহঙ্কারের বুলি 
(সে এক মুহুর্ত থামল, তারপর 'তাঁড়াঁতাঁড়ি ছন্দ মেলাঁবার 
তাঁগিদে বলে উঠল) ‘“মাহ্ষ বলে জিগির চাহ 'তুল্তে? ।-*- 
এ অবিষ্ঠি গানের ছকমাত্র_আঁসলে' গাঁন নয় । 


> 


1 


মা 


বৈশাখ ৷ 


স্বপ্ন-শিল্পী 


৫৩ 





পিয়েরেটে_তুমি “শোতে এ গান গাইতে চাঁও 
নাকি? 
75 
একটুও আবেগ নেই । শিল্পীদের গাঁয়ের চামড়া হবে. শিশুদের 
মতই পাঁতলা-_যেন একটুতেই বেঁধে । 
পিয়েরেটে--এখন ' ঘরে থাক গিয়ে বাইরে যেয়ে! ন! 
বড় ঠাওা। 
পিয়েরট-_তুমিঝুষি চাও যে আমি তিনি খু'তখুতানি 
শুনি বসে বসে । 
পিয়েরেটে__এইমাত্র না তুমি বললে যে, আমার মেজাজ 
সব সময়ে ঠিক থাকে। 
. পিয়েরট-_এই তো আঁবার: আমার সঙ্গে খচ. খচ_ আরস্ত 
করলে। | 
পিয়েরেটে_অন্তায় হয়েছে, পিয়ের। কিন্ত বাজারে 
আজ সত্যি বড় শীত পড়েছে। তাঁর ওপর তোমার জুতো 
যাপাতলা। 
পিয়েরট-_যতই বল না কেন, আমি ঘরে থাকব না। 
আমি সেই মেয়েটির খোঁজে যাঁচ্ছি। কে জানে, উর 


. আমার স্বপ্রচারিণী | 


পিয়েরেটে_তুমি কেবল আদর্শ মেয়েদের স্বপ্ন দেখে 
বেড়াও কেন? টি 
পিয়েরট-_তুমি কি কখনও আঁদর্শ পুরুষের স্বপ্ন দেখ না? 


পিয়েরেটে__ন1, আমি . বাস্তববাদী হবার ই চেষ্টা. 


করি।. 

পিয়েরট-_মেয়ে জাঁতটাই একেবারে কল্পনাশক্তিহীন | 
তাঁরা নেহাতই মায়ের জাত । এট মা হ্বাঁর ইচ্ছেটাই যখন 
জোরে মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে ; 


আমি এমন এক নারীকে চাই যাকে বেদীর উপর বসিয়ে 
তার দিকে চেয়ে থাকতে পারি আর ভিতর করতে 
পারি । 
পিয়েরেটে_-( ভাবগদগদ সুরে ) 
পথে চেয়ে পিয়ের” থেকো! নাকো চাদের, 
জোঁছ নাতে. তাঁর একটি হৃদয় পড়ছে ঢলে, : 
আলোয় ভরা গাঁনে ওর! মধু জ্যৈষ্ঠের 
. থাকবে নাকে! চিহ্ন কোনও দিন ফুরলে। 
পিয়েরট-_নাঁ, আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। 
যাক্‌ আমি চল্লাঁম । ( বাইরে যেতে যেতে পিছন ফিরে সে 
বিদ্রপের স্থরে গাইতে লাগল ) উর থাকিস্‌ 
না লো চেয়ে ৷” 
EME বালের ক্রমবিলীয়মান 'সুর শুনতে লাগল । 


" তারপর চুল্লীর কাছে গিয়ে আগুনটাকে. বাড়িয়ে দিয়ে হাটু 


তখন তাঁরা বলে, ‘আমরা " 
প্রেমে পড়েছি । অত্যন্ত জঘন্য আর নীচ এই মনোবৃত্তি। 


গেড়ে বসল। একটি হারানো কবিতা তাঁর মনে পড়ল। 


, হাস্তোজ্বল যুত্তির মত জ্বলন্ত কয়লাকে শুনিয়ে শুনিয়ে 


পিয়েরেটে আবৃত্তি করতে লাগল 1) 
“একটি আছে কুমারী এই বিশাল দুনিয়ায় 
আছে মিশে লোকের ভিড়ে নগরে হাটে, 
কেঁদে ওঠে পথিক যারা সে পথ দিয়ে যায়, 
তৃপ্তিহীন! এই কুমারী ভবেরি নাটে ৷ 
গোঁলাপ-রাঁঙা অধরে তাঁর উঠচে কেঁপে সুর 
প্রকাশ তাঁহার হয় ন যে হাঁয় মুখের বাণীতে, 
চোখ ছুটি তার ছঃখমলিন, হৃদয় ভারাতুর, . 
দেয় না সাড়া এই মনোরম দিনের ধ্বনিতে । 
ভাবসাগরের অতল তলে ঘুমে অচেতন 
"_ সেই কুমারীর মনের মান্য কিসের নেশাতে, ' 
রাত্রি হ’ল মধুর আরো _জাগ ল শিহুরণ 
প্রিয়ার চোখে প্রিয়মুখের স্বপন-চুমাতে ৷ 
জানি, জানি, এমন পুরুষ আছেই ছনিয়ায়+_ 
যে পারে এ নারীর প্রাণে আগুন জ্বালাতে, 
সে পুরুষের খোঁজ কে দেবে? খোঁজ যে নাই হায়, 
"_ এই কুমারীর হৃদয় কে গে! পারবে, জুড়াতে ? 
, প্রেমবিধুরা এই কুমারীর দেখা যদি পাও, 
মিথ্যা! তাঁরে শুনায়ো না সাত্বনা-বাঁণী, 
- নীরব থেকে অন্তরে তার গোঁপন রাখতে দাও 
তৃপ্তিহীনার স্বপ্বরভীন আলেখ্যখাঁনি 1 : 
(তাঁর চোখে অশ্রু উপচে উঠল। ছুই হাতে সে মুখ 
, ঢকিলে। কে যেন ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে দরজার কড়া। নাড়লে । 
পিয়েরেটে অবাক হয়ে তাকাল! দরজায় আবার আঘাত 
পড়ল ।) | 
পিয়েরেটে__ভেতরে এস ৷ 
(দরজা যেন আপন] হতেই খুলে গেল । বাইরে দেখী, 
গেল শিল্গীকে- চাঁদের আলোয়.সে এসে দাড়াল । অভ্ভূতদর্শন 
ও সিঞ্ধ চেহারা এই বৃদ্ধের | যথেষ্ঠ বয়স হৃওয়া সত্বেও তাঁকে 
মোটেই দুৰ্ব্বল দেখায় ন! । যাঁদের দেখে শিশুর দল আপন! 


থেকেই. মজে যায়, এই বুড়ে| তাঁদেরি অন্ততম | তাঁর পরনে " 
_ নীল কাঁচের মত রঙীন একটা অদডুত আকারের আলখাল্লা, 


তাতে রূপোর বোতাম ‘আর বড় বড় পকেট--আ'লখালাটিতে 
হাটু পর্য্যন্ত ঢাকা । তার জুতোয় বড় বড় বগলেস পরানো, 
জুতোর হিলছ্ুটো টকটকে লাল রঙের । তাকে দেখে 
বিভ্তশালী শিল্পী বলে মনে হয় না-_গেঁয়ো চাঁরণ বলেই ধারণ! 
জন্মায় । কোনও কথা ন! বলে সে ঘরের মধ্যে এল এবং 
দরজাটা আপনা! থেকে আবার বন্ধ হয়ে গেল। ) . 

পিয়েরেটে__( ব্যস্তসমস্ত হয়ে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে ) ওঃ, 


' ভারি অন্যায় হয়ে গেছে আমার_ কড়াঁনাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই 


দরজা! খুলে দ্েওয়] উচিত ছিল । 


৫৪... প্রবাসী 


শিল্পীঁঠিক আছে, ব্যস্ত হয়ো না। দরজা খোলায় 


'আঁমি অভ্যস্ত ; বিশেষতঃ, আমি যে সব দয়জ! খুলেছি তাঁদের 
অনেকের চেয়ে তোমার দরজা সহজেই খোঁলে। বিশ্বাস 
করবে কিনা জানি না, এমন অনেকে আছে যারা ইচ্ছে করে 
দরজায় পেরেক মেরে রাখে তাঁদের দরজার কড়া নেড়ে 
“কোনও ফল নেই। ভাল কথা, হি কেতা ভেবে বোধ 
হয় অবাক হচ্ছ ? 
পিয়েরেটে-_আঁমি ভাঁবছি, তোমার বোধ হয় ক্ষিদে 
পেয়েছে । 
শিল্পী--সেই পুরনে| মেয়েলী ভাবন।। যাক, তোমাকে. 
ধন্যবাদ । আমার ক্ষিদে পায়নি । আমি খাই কম- খুবই 
কম খাই। একটু হাঁসি অথবা একটুখানি হাতের ছোঁয়া পেলেই 
আমি দিন কাটিয়ে দিতে পারি । ক 
পিয়েরেটে--তুমি . বস্বে তো অন্ততঃ এটাকে নিজের 
ঘর মনে করে একটু জিরিয়ে নাও । 
 শিী-_ (কাষ্ঠাসনের কাছে এগিয়ে গিয়ে) আমি 
যেখানেই যাই, সেখানেই আমার নিজের ঘর বলে মনে করা 
আমার স্বভাব । বলতে কি, লোকে বলে আমায় ছাঁড়া তোমর] 
নাকি ঘর বাঁধতে পার না । উন্ননের পিঠে আমার পাছটো 
রাখতে পারি কি? এটাও আমার পুরনো অভ্যাস আমি 
_ সব সময়েই এম্‌নি রেখে থাকি । . 
পিয়েরেটে-_এখানকার লোকের! বলে - .. 
“না রাখ লে প! উহ্নের পিঠে. . 
. প্রণয় যে গো লাগে না. মিঠে.। হা 
শিল্পী-_খাটি কথা। গৃহস্থালির গোপন যাছুও এই-ই। 
পিয়েরেটি, তুমি কীদৃছিলে । 
পিয়েরেটে-__বোঁধ হয় কীদৃছিলুম.। - 
,  শিল্পী--মন খোলে।। আমি সব জ্বানি। সবই তো পিয়েরকে 
নিয়ে--নয় কি? তুমি তাকে ভালোবাস, অথচ সে তোমাকে 
এতটুকু গাঁহ করে ন! । কি অদ্ভুত জায়গ| এই পৃথিবী! আর 
তুমি তার জন্য কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলছ। 
পিয়েরেটে--না না, আমি বড়-একটা কাঁদি না। কিন্তু 
আজ রাতে ওর আচরণ অস্বাভাবিক র্কম খুঁতখুতে হয়ে 
উঠেছে, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি ওকে খুশী করবার ভ্রন্ত । 
শিল্পী--কি বললে? খুঁতখুঁতে ৷ 
পিয়েরেটে-_অবিষ্ঠি, ওর তেমন দোষ মেই। যাঁ শত 
পড়েছে ।' তার ওপর কিছু দিন থেকে “শৌ-তেও তেমন 
রোজগার হচ্ছে না। পিয়ের চায় কোনও দৈনিক কাগজে 
আমাদের সম্বন্ধে একটা! প্রবন্ধ লিখতে, এতে বিজ্ঞাপনের কাজ 


হবে। সম্পাদককে ক্রি পাশে “শো” রিনি 


করবে, প্রবন্ধ ছাঁপাঁন যাঁবে-বলে-তার ধারণা | - 
শিলী--তুমি কি. মনে কর..ষে. পিসের . জি চোখের * 
জলের উপযুক্ত পাত্র ? | 
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> পিয়েরেটে--নিশ্চয়ই । ১: | ৫ 
শিদী--মনে রেখ, নষ্ট করবার মত চোখের জল আঁমাদের 


নেই। যে সামান্ত অশ্রু আঁমাঁদের আছে, তাঁ ' দিয়ে কেবল. 


হ্ৃদয়কেই ভিজিয়ে রাখা যাঁয় । এই অশ্রু যখন সব শুকিয়ে 
যাবে, ফুরিয়ে যাবে, তখন হৃঁদয়ও যাবে শুকিয়ে । 


. পিয়েরেটে--পিয়ের অপূর্বব মাহয। আমার মত তথি 


তাঁকে জান না। সত্যি কথা যে সে সব সময়ই অত্প্ত-_-সব 
সময়ই খিট্‌খিট্‌ করে; কিন্তু তার কারণ, সে কারও প্রেমে 


, পড়ে নি। জানই তে, টিটি ইসি 
' ঘটায়। 


শিল্পী-_ঠিক কথা। কিন্ত প্রেম কি তোমার জীবনে 
কোনও পরিবর্তন এনেছে ? 


পিয়েরেটে_নিশ্চয়ই । আমি পিয়েরের চটি জুতো গরম ' 


করে রাখি, তাঁকে চা তৈরি করে দি, আর তার অন্ত কিছু 
করবার সুযোগ পেয়ে সর্বদা নিজেকে সুখী মনে করি। 
তাঁকে যদি ভাল না বাঁসতুম, তা হলে এ সব কাজে বিরক্তি, 
আসত । 

দির SEE EB 

পিয়েরেটে-- হ্যা, নিশ্চয়ই | 

শিল্পী - যখনি তুমি পিয়েরের কথা ভাবো; তখনি কি ছুটি 
ছোট্ট খালি পায়ের আওয়াজ শুন্তে পাঁও? যখনি সে কথা 


. বলে, তুমি কি. তোমার ঝুকে আর মুখে ছুখানি ছোট্ট 
. গোলগাল হাতের ছোঁয়া পাও? 


পিয়েরেটে-_( উত্তেজিত ভাবে) হ্যা হ্যা ঠিক--ঠিক 
পাই । 
শিল্পী--তা হলে তোমার প্রেম খাঁটিই বটে। কিন্ত 


'পিয়েরের কথায় তোমার মনে এমন কাঁব্য জেগে ওঠে কেন? 


পিয়েরেটে-_কারণ-_কারণ সে পিয়ের । 

শিল্পী-_কাঁরণ সে পিয়ের ! সেই পুরনো যুক্তি 1. 

পিয়েরেটে--স্বীকার করি, সে একটু ভাৰুবিলাসী ।। 
কিন্ত তাঁর আত্মাই যে এ রকম। আমার স্থির ধারণা, চেষ্ট! 


করলে বড় -কাজও সে করতে পারে৷ তুমি কি তাঁর হাসি 


দেখেছ? কি সুন্দর সে হাসি! যখন দে আঁমার দিকে 
তাকায় না, .তখন আমিও মাঝে মাঝে অমনি করে হাসতে 
চেষ্টা করি-_ওরকম হাসিতে আমাকে কেমন মানায়, তা 


জানতে ইচ্ছে করে। (চিস্তাকুল ভাবে ) মাঝে মাঝে মনে ৮) 


হয়, অন্যের দিকে চেয়ে হাঁসির মাত্রা কমিয়ে আমার দিকে 
চেয়ে সে একটু বেশী হাসলে ভাল হ'ত। 
শিল্পী--হ'। তা হলে সে অন্যের দিকে চেয়েও হাসে ? 


দু 


£ 


€ 


R. 


i 


পিয়েরেটে--এমন একট! .দিন. কদাচিৎ আসে যেদিন 


ন! সে “শো” দেখানোর সময় একজন না একজন অপরূপ নারীর 


বৈধাখ ২, 


বুশিল্পী 0008 





দেখা,পায়। আজও একজনের দেখা সে পেয়েছে_'লথা 
তাঁর গড়ন, গোলাপী তাঁর 'গাল। তারি সন্ধানে সে এখন 


বেরিয়েছে। অবশ্য, মেয়েরা এর জন্ত দায়ী নয়_তাঁর! ওর ' 


সঙ্গে প্রেমে না পড়ে থাকতে পারে না। (গর্ধ্বিত ভাবে ) 
. আমার মনে হয় সবাই পিয়েরের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে। 

:শিল্পী-_কিস্ত ধরো, এই সব অপরূপ' নারীদের কেউ যদি 

ইবি চার | 

- পিয়েরেটে-_না না,তারা ত! করবে ন! । অপরূপ নারীরা 
কখনো! গরীব গাইয়েকে' বিয়ে'করে-ন]। আর পিয়ের যদি 
কোনও দিন বিয়ে করতে উদ্যত হয় তা হলে আমার মনে হয়, 
আমি-আমি শুন্যে বিলীন হয়ে যাব। দুর ছাই, এসব 
আমি তোমায় বলছি কেন? মনে হচ্ছে, তুমি যেন আমার 
অনেক-- অনেক দিনের চেনা । ( পিয়েরেটে সাদ টেবিল- 
ক্লথটা মুড়ে রাঁখছিল-। শিল্পী আসন ছেড়ে তার দিকে এগিয়ে' 
গেল) 

শিলী_ (ত্য বীরে-বীরে) ‘বোধ হয়, আমাকে 
অনেক, অনেক দিন ধরেই চেনো। 

(তার ম্থুরে এমন মমতা আর আঁস্তরিকতা! ফুটে উঠল যে, 
পিয়েরেটে টেবিল-ক্লুথের কথা ভুলে তাঁর দ্বিকে চোখ তুলে 
তাকাল। শিল্পী পিয়েরেটের বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে 
ুহুর্তকাল হাসল। তারপর গালে জিভ দিয়ে একটা অস্পষ্ট 
আওয়াজ করে চুলীর দিকে এগিয়ে গেল ।) 

পিয়েরেটে-_( শিল্পীর কোটের পকেট থেকে একটা 
ছোঁট ধঙ্গক টেনে বার করে ) এটার দিকে চেয়ে দেখ দেখি । 

শিদ্দী--( চকিত হবার ভান করে) আহা-হা। ওটা 
তোমাকে দেখাবার ইচ্ছে 'আমাঁর ছিল না। আমার মনেই 
ছিল না যে, ওটা আমার পকেটের বাইরে ঝুলছিল। এক 
কালে আমার খুব তীর ছোড়া অভ্যাস ছিল । আভ্রকাল আর 
সুযোগ হয় না । 

(শিল্পী পিয়েরেটের হাত থেকে বস্থকটা নিয়ে পকেটে 
রাখলে ) 

(ছে পিরেরটের গান ) 

চাদের তরে মেয়ে, থাকিস্‌ না লে চেয়ে, 
চাদ ফেলেছে জাল যে তাহার সাগর-জ্রলে, 
আলোয় গানে ভরা যে যায় ধেয়ে, 
বিস্মরণে সুর সে শেখায় গোলাপ-দলে । j 
-০  শিল্পী-( গানের ড় জিহনজতা ছা কয কে 
(কিস্‌ করে ).ও কে? $. 
পিয়েরেটে-_পিয়ের | 

( জানালার বাইরে আবার মোচাকার টুপিটি দেখা গেল। 

পিয়েরটের প্রবেশ 1) 


পিয়েরট--না, কোথাও তার রেখা গুম সা শিল্পীকে 


দেখে) তুমি কে? 


সিল তোমার ক কাছে আমি অপরিচিত কিন্তু পিয়েরেটি 
আমাকে পলুকেই' চিনেছে ৷ 

পিয়েরেট-_কোনও পুরনে! অগ্নিশিখার মত বোধ হয়? 

শিল্গী--দত্যিই আমি পুরনো অগ্রিশিখা। অনেকদিন 
ধরেই আমি ছুনিয়াটাকে আলোকিত করে রেখেছি । ..তবে, 
তুমি আমায় পুরনো! বললেও ছুনিয়ায় এমন অনেকে আছে 
যাঁর! আমায় বয়সের অনুপাতে তরুণ বলেই মনে করে। 
বলতে পাঁর--আমি কত দিন পৃথিবীতে বিচরণ করছি । 

পিয়েরট-_( মেপে দেখবার ভঙ্গীতে দু’ ছাঁত ফাক করে ) 


এই এত দিন। 


শিলপী--সারা দিন ধরে রঙ্গ দেখাবার ফলে তোমার 
শিরায় শিরায় রঙ্গ জমে গেছে 
পিয়েরেটে-_তোমার অভদ্র হুওয়া অসঙ্গত, পিয়ের। 
শিলী--( পিয়েরটের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করবার জন্য 
অধীর হয়ে) পিয়েরেটি তোমার রাতের বাঞ্জার কর] হয়ে . 
গেছে তো? 
পিয়েরেটে--ঠিক' কথা | আমাকে জনি 
দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেল বলে। আমি ফিরে না! আসা 
পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাকবে তো? . 
শিঙ্গী-_( তাকে ঠেলে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে ) কথা 
দিতে পারি না, তবে চেষ্টা! করব, চেষ্টা করব । 
(পিয়েরেটে বেরিয়ে 'গেল | কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ব--শিল্পী ' 
সকৌতুকে পিয়েরটকে দেখতে লাগল । ) 
' শিল্পী--তারপর, বন্ধু পিয়ের ? ব্যবসা তেমন জোর 
চলছে না, এয! 
পিয়েরট--জ্রোঁর | HSE রি 
বলতে হবে, কিন্ত তাতে টাকা মেলে না। যা হোক, আজ 
একটা কাজের মতো কাঁজ্জ করেছি, এক সম্পাদকের সঙ্গে 
আমাদের সন্বদ্ধে একটি প্রবন্ধ ছাপাবার বন্দোবস্তও করেছি। 
এতে টাকা আসবে । (গান) 
“আবার আসিয়ে। রে বন্ধু/যখন তমাল ঘেরা কুটির.মোর!| গড়ব, 
যা্মশাকো, বেলাশেষে যখন মৌমাছিদের গুণব, 
যখন দ্রীঘির জলে ভেকের খেলায় মজব 
যখন শিশির ভেজা শশার নাচন দেখব ।*.** 


আমি এই গানখানি লিখেছি ।.. 
শিল্পীঁ-পিয়ের, ছুনিয়ার সমস্ত ধনর্ত্ব পেলেও. মি হী 
হতে, না! 


পিয়েরট--কি বল্ছ.! হতুম না! ছুনিয়ার সমস্ত ধনরত্ব 
আমাকে দিয়ে দেখ, দেখ, আমি কি ভাবে খরচ করি। 
প্রথমেই স্কুল গড়ব, মানুষকে উ“চুদরের জিনিষ বুঝতে শেখাব ৷ 
শিল্পী-তুমি কেবল যশ এশ্বধ্য আর ফাক! আদর্শের স্বপ্নও 
দেখছ! ফলে,'আসল বস্ত ফেলছ হারিয়ে । তুমি অতৃপ্ত 
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কিন্ত কেন? কারণ, চিনি হতে হয়, তা. ছু 
জান না! । 
পিয়েরট-_-( আব্বত্তির সুরে ) 
জীবনটা যে পাগল! নদী, 
তার তীরে বসে বড়শী বাই ; 
কে তুই বাঁধিস্‌ রে গান নারীর কেশে? 
এইখানে আজ আয় না ভাই ৷ 
(ব্যাখ্যার ভঙ্গীতে ) এই আর একখানি গান আমি 
বেঁধেছি। এটি হ'ল দ্বিতীয় চরণ । আমার মাথায় ভাব এমনি 
হুড়মুড় করেই এসে পড়ে । এক্ষুনি উতর বেঁধে 
গানটিকে শেষ করতে হবে । রর 
শিল্পী__তুমি এমন একখানি গান লেখ না, যার শেষ 
নেই। অনস্তকাঁল ধরে যাঁকে বাড়ানো চলে । 
পিয়েরট_-দূর { এ অত্যন্ত নিরেট প্রস্তাব । ' 


শিল্পী__নিরেট কিনা, তা পারিপার্থিক অবস্থার উপর 


নির্ভর করে। কারণ, এই ধরণের গান গাইতে হ’লে শিল্পীকে 
অব সময়ে খুশী থাকতে হুবে । 

পিয়েরট ৷ বাংলার লা এল দৌলত আয 
পক্ষে খুশী হবার উপায় নেই । 

শিল্পী- আচ্ছা, তোমার আমার মধ্যে একটু বৈষয়িক 
আদান-প্রদানে কোনও আপত্তি আছে কি ?. 
| পিয়েরট-_মো্টেই না. তুমি কোন্‌ সিটের টিকিট কিনতে 
চাঁও ? সামনের সিটগুলি ভেলভেট মোড়া--বার আঁনা করে 
টিকিট । এর পেছনে আছে. কাঠের চেয়ার ছ’আনা করে। 
সব শেষের সিটগুলি ছু-আনা ক’ব্লে। তুমি নিশ্চয়ই বার 
আনারই একখানা নেবে । ক"বাঁন! টিকিট চাও? 

শিল্পী-_তুমি বোধ হয় জান না, আমি কে? 

পিয়েরট __জাঁনা না জানায় কিছু এসে যায় না। সকলেই 
স্বাগতম’ । তুমি যে দয়া ক'রে শো দেখতে এসেছ, তাঁর জন্য 
আত্তরিক ধন্তবাঁদ জানাচ্ছি । 

শিল্পী-_-পিয়ের, আমি স্বপ্র-শিল্পী | ' 

পিয়েরট-_কিসের শিল্পী ? 

শিল্পী__এই ক্লেদাক্ত পৃথিবীতে যে সব স্বপ্ন উড়ে বেড়ায়, 
আমি তা তৈরি করি। .. 

পিয়েরট-_দেখ, তুমি একটু জিরিয়ে নাঁও। মনে হচ্ছে, 
তুমি বড় নাটুকে হয়ে পড়েছ। 

শিল্পী- পিয়ের, পিয়ের, তোমার উচ্চাভিলাষী মন আমার 
কাছে ধর! দেবে না, জানি। শিশুর মন, সাধারণ মানুষের 
মন এক নিমেষেই ধর! দেয় । আমি স্বপ্ন তৈরি করি-_যে স্বপ্ন 
ছোট্ট শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়ে মানুষের অন্তরে ডুকে তাঁদের 
পুলকিত করে তোলে । শরৎকালে “সোঁয়ালো” পাখীর দল 
কোথায় উড়ে চলে যায়, তা কি তুষি জানতে চাও নি কোনে! 


দিন? তারা যায় আমার কর্শশালায়।_ সেখানে গিয়ে 
আমাকে জানায় কারা স্বপ্নের সন্ধান করছে, আর গত বসন্তে 


তারা যে স্বপ্নসম্তার নিয়ে গিয়েছিল তার বায়নান্কাও দাখিল 


করে। 
'- পিয়েরট-_থাক্‌, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে এই আজগুবি 
কাহিনী বিশ্বাস করাতে চাও না। ও 
শিল্পীঁ-ফুল যখন ঝরে পড়ে তখন কি তোমার খোঁজ 
নেবার ইচ্ছা জাগে নি কোনও দিন, কোথায় হারিয়ে যায় 
ফুলের রূপবৈচিত্র্য ? খোঁজো নি কখনও শীতের দিনে কোথায় 
বাসা বাঁধে প্রজাপতির দল? আমার কারখানায় শীত খুব 
বেশী নয়। .॥ 


< 


পিয়েরট-_আমি তোমার কর্মশালার কথ। আগে ভাবি নি। ~~ 


আঁপিসের মত-_ছুনিয়ায় যে সব সুন্দর বস্ত আঁদর পায় না, 
তাদেরি ঠাই সেখানে । সেখানে বসেই আমি গড়ে তুলি 
আমার বিখ্যাত স্বপ্র--জে স্বপ্নের নাম প্রেম । 
পিয়েরট-_বাঃ, বাঃ, বেশ বলছ তো তুমি 1. 
শিল্গী-_তুমি বুঝি আমার কথা বিশ্বাস করছ না|? 
পিয়েরট-_কিছু কিছু বিশ্বাস করছি বটে । কিন্ত এ রকম 
স্বপ্ন বেশী দিন বাঁচে ন! । বাঁচে না, এ বাঁচতে পারে না। 
আকৃতি এর হয়তো আছে, কিন্ত প্রাণ নেই; অথব! প্রাণ 


যদি থাকে, তা হলে আকুতি নেই । নাঃ, রা ডি 


যথেষ্ট চেষ্টা ক্লেরছি--কিন্ত এক ধোপেই যে রঙ উঠে যাঁয়। 
শিল্পী--তুমি কেবল নকল ছ্বিনিষই দেখেছ ; দাড়াও, 
আগে আসল বস্তটাও দেখ । 
পিয়েরট-_কিস্ত কোন্ট! আসল, তা চিন কি করে? 
" শিল্পী--ভূরি ভুরি লক্ষণ আছে। যেই তুমি আসল 


'বস্তটিকে পাবে, অমনি ওড়বার বেগ জাঁগবে তোমার কাধে 
এএছ'ল প্রেম-বিহুঙ্গের পক্ষবিস্তার। এর পর তোমার ইচ্ছে 
হবে তারকাদের মধ্যে উড়ে যেতে, আকাঁশের গাঁয়ে হেলান “ 
. দিয়ে বসতে, চাঁদকে গান শোনাতে । এর কারণ হচ্ছে, একটা 
বেড় টাকে ঘিরে, আমি আমার স্বপ্ন গড়ে তুলি । একটু একটু 
করে আমি সেই টাদকে গু'ড়ো করে ফেলি-_ফের তাকে, বড় ' 
হয়ে গড়ে উঠতে দি। -চাঁদ যে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে 


ওঠে তা বোধ হয় তুমি দেখেছ । এক পক্ষকালের মধ্যেই 
সে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে । 


পিয়েরট-_ভাঁরী মজা তো |] আচ্ছা, সোয়ালে! পাখীরাই EB” 


কি. তোমার সমস্ত হ্প্র বয়ে নিয়ে আসে ? 
শিল্পী--সব সময় নয়। আমার আঁরও দূত আঁছে। প্রতি 
রাত্রে ঘড়ীতে যেই চারটা বাজে, অমনি পাঁজির পাতা থেকে 
একট] দিন খসে পড়ে। সেই দিন ছুটে যায় অনেক 
আগের দিনের দেশে-আমার কর্মশীলার। আমি তার 


বৈশাখ 


শী 


৫৭ 





ঠোটে লাগিয়ে দি’ একটু টকটকে লাল রঙ, আর পরিয়ে দি 


তাঁকে সোনার জরী ; তারপর বলি ঃ “ফিরে যাঁও, হে ক্ষুদ্র 
গতকল্য, যাঁও, দুনিয়ায় গিয়ে স্থৃতি হয়ে বাঁস করো” কিন্তু 
আঁমার সেরা স্বপ্ন রাখি আজকের জন্য | আমি শিশুদের 
কিনে আনি, তাদের গায়ে জড়িয়ে দি" স্বপ্র-আঁঙরাখা, তারপর 
রাহাখরচ হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দি” অভিযানে সেই চিরাচরিত 


প্রথায়। 
পিয়েরট--আমি আমার সারাজীবন স্বপ্ন দেখে চলেছি 1. 


কিন্তু সে সব স্বপ্ন.নেহাঁতই আমার নিজের গড়া । মনে হয়, 
ঠিকমতো! মালমশলা মেশাতে পারি নি। 

শিল্পী-_তুমি আঁসল মশলাঁটাই' বাঁদ দিয়ে এসেছ। 
তোমার স্বপ্নে যে একটুখানি ছুঃখ মেশানো চাই-ই, নইলে 


- মিষ্টির আধিক্যে মুখ মেরে আসবে । এ সত্যের খোজ 


আমিও অতি অল্প দ্রিনই পেয়েছি।. তাঁই ত ভোরবেলা যে 
শিশির যুক্তে গড়ে, আমি তারই কয়েকটি নিয়ে আমার স্বপ্নে 
ছিটিয়ে দ্বি’ অশ্রুর অগ্রলি। 


পিয়েরট-_( পরমোল্লাসে ) অশ্রর অঞ্জলি ! কি জন্দর ! 


সত্যি বলছি, একটা স্বপ্ন আমার একবার পরখ করে দেখবার ' 


ইচ্ছে হচ্ছে-অবশ্ঠ আমার নিজের গড়া স্বপ্ন নয়। 


শিল্গী_অনেক স্বপ্ন আছে; কিন্ত তুমি সত্যি কি পরখ 
করতে চাঁও ? 

পিয়েরট-_সত্যিই চাই, কিন্তু ইতস্ততঃ- ছড়ানো স্বপ্নের 
খোঞ্জ.ক্ররব কি করে ? 

শিল্পী আমি এক সময় একটা স্বপ্ন গরড়েছিতূ্__সেটা 
ঠিক তোমারই উপযুক্ত । 
জড়িয়ে দি’। সে আজ বিশ বছর আঁগের কথা । সেই শিশু 
আঁজ পূর্ণযৌবনা তরুণী-_বড় বড় নীল চোখ তার-পুর্ব 
তাঁর কেশদাঁম । 

পিয়েরট--বলো, বলো, তার কথা বলো ;= শুনেও 
তৃপ্তি পাঁব। : 

শিল্পী--বলার চেয়েও বেশী করব। তাকে পৃথিবীতে 
পাঠাবার সময়ে দাবিনামাখাঁন! আমার কাঁছেই রেখে দিয়ে- 
ছিলুম-_সেখানা এই--তোমাঁকে দিয়ে যাঁব। 

পিয়েরট--ধন্বাদ, | কিন্ত, এ নিয়ে আমি কি করব ? 

শিঙ্দী-_কেন ! এর জোরে, তুমি তাঁকে দাবি করতে 
পারবে । পড়ে দেখ, এতে তাঁর চেহারার পূর্ণ বিবরণ 
দেওয়া আঁছে। ভাগ্যবান তুমি ! 

পিনেরট--তা গাল ছুটি কি গোলাপী"? গলায় কি তার 
মালা ? : 

শিঙ্গী_না। ll 
' পিয়েরট--ত' হলে সে নয়। কোথায় তার সন্ধান পাব? 

৮ 


এই ্বপ্রটি আমি একটি শিশুর গাঁয়ে 


হ’ল আমার | 


₹ শিল্পী--তা তোমার নিজেকে খুঁজে নিতে হবে। এখন 
তোমার একমাত্র কাজ হচ্ছে খোঁজা। 
পিয়েরট-__-আঁমি এখুনি খুঁজতে বেরুব। 
বেরুতেই উদ্যত হ'ল |) 
শিল্পী__আমি হ’লে আজ রাতে বেরুতুম না । 
' পিয়েরট_কিত্ত আমি যে শিগগীর তার সঞ্ধান চাই! 


(যেন খুজতে 


, আমার আগেই হয়তো! অন্ত কেউ তার খোজ পাবে । 


শিল্গী-_পিয়ের, কোন এক সময়ে একজন লোঁক ব্যাঙের 
ছাতা কুড়তে চেয়েছিল ।* 

পিয়েরট--( রসভঙ্গের জন্য বিরক্ত হয়ে ) ব্যাঙের ছাতা | 

শিল্পী__পাঁছে আর সবাই তাঁর আগে ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়ে, 
এই ভয়ে সে রাত থাকতেই বেরিয়ে পড়েছিল। ভোর যখন 
হ’ল তখন সে কোথাও ব্যাঙের ছাতা দেখতে না 
পেয়ে হৃতাশ হয়ে বাড়ীতে ফিরে এল ৷ বাগান থেকে ফিরে 
সে দেখলে যে তাঁর বাঁড়ীর দোরগোঁড়ায়ই এক প্রকাণ্ড ব্যাঙের 
ছাঁত! ফুটে আঁছে।--:অভিজ্ঞের উপদেশ নাও, একটু অপেক্ষা 
করে যাও । 

পিয়েরট-_এই যদি তোমার উপদেশ হয়... যাক, বল 


তো» তোমার কি মনে হয়, যে, আমি তার সন্ধান পাব? 


শিল্পী-_ আমি নিশ্চয় করে’ তা বলতে পারি নাঁ। তুমি 
কি নিজেকে বোকা মনে কর ? 
পিয়েরট-__তা, নিশ্চয়ই! তুমি এমন খোলাখুলিভাঁবে 
প্রশ্ন করে| যে, আমি ভারি বিপদে পড়ি। কিন্ত আমাকে 
যদি একথা! স্বীকার করতে হয়, অবশ্য গোপনে, অবশ্য.*.( সে 
ইতস্ততঃ করতে লাগল 1) 
(প্রসঙ্গ পরিবর্তনের ইচ্ছায় ) ঠিক! ঠিক! 
পিয়েরট_-হা, তবে আত্মপ্রশংসা করছি বটে । 
শিল্পী--যা বলেছ ! এখানেই তে! তোমার আসল বিপদ ৷ 
যখন তুমি তারার পানে চেয়ে চেয়ে হাটো, তখন ছোট্ট 
জোনাঁকিটি তোমার পায়ের চাপে মারা পড়তে. পারে তে? 
আমি তোমার গানের তৃতীয় চরণটি বেঁধে দি, কি বলো? 
জীবনটারে ডাকে নারী, 
মাঝি, তুই রাখিস তোর পেতে কাঁন 
নইলে, রাত্রি যখন যাবে চলে | 
তখন বইবে চোখে বান । 
( শিল্পীর দরদমাখানো . চিত্তহারী স্বর কিছু আগে 
পিয়েরেটেকে' যেমন বেঁধে রেখেছিল, পিয়েরটকেও তেমনি 
আঁটকে রাখলে । তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে আঁছে এমন 


সময় জানালার বাইরে একটি লাল-জাঁম! দেখা গেল, বাজার 


ক’রে ঘরে ঢুকল পিয়েরেটে ৷) - 


পিয়েরেটে_-ওঃ, তুমি আঁছ তা হলে। ভারি আনন্দ 


৫৮ 


১৩৫৫ 





শিল্পী--কিন্ত আমাকে এবার যেতেই হরে।, আমাকে 
অনেক ঘুরতে হয়। 


পিয়েৱেটে--( দরজা আটকে দাড়িয়ে) না, এক্ষুনি তুমি 5 . 


চলে যেতে পারবে না। 
শিল্পী--আমাকে জানালা দিয়ে উড়ে যেতে বাধ্য করো 
' নাঁঁ--অত্যন্ত অপ্রীতিকর অবস্থায়ই মানুষ তা করে। 


পিয়েরট__( বস্তৃতার ভঙ্গীতে সকৌতুকে )-_-পিয়েরেটি, 
আমাদের অতিথিকে সন্মান দেখাও । তুমি যাঁর আঁদর-যতব . 


করছ, সে যে কে, তা সামান্তই জানে! । স্রোতে ভেসে 
যাওয়া অসংখ্য মাছের মতে! দুনিয়ায় যে সব স্বপ্ন ভাসছে, 
তারি স্রষ্টা তোমার সামনে দীড়িয়ে। উনি ওঁর সেরা 
স্বপ্টির দাঁবিনামা আমাকে দিয়েছেন, এখন আমার খোঁজ 
করতেই য| দেরি। (নিতান্ত অস্তরঙ্গতাঁর সুরে ) আঁহা, যদি 
“ জান্তুম, কোথায় গেলে খোজ পাওয়া যাবে ॥ 
শিল্গী-যাবার আগে আমি তোমাদের একট! শ্লোক 
শুনিয়ে যাই__ 
মেয়েরা সব এক একটি পাঠশালা গড়ি : 
মারুক্‌ বেত--জনম-বোঁকা! পুরুষদেরে ধরি । 
(সে অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথা নোয়ালে। তারপর 
নিঃশনে দ্রুত বেরিয়ে গেল । ) As 
পিয়েরেটে--( তাড়াতাড়ি দরজার কাঁছে গিয়ে বাইরে 
* তাকিয়ে দেখলে )। ইস্‌! কি তাড়াতাঁড়িই না চলে গেল! 
আর ত তাঁকে দেখা যায় ন! ৷ 
পিয়েরট-_অবশেষে আমার আদর্শ জয়যুক্ত- হতে চলেছে। 
একটি চমৎকার বিয়ের আঁয়োজন হবে ;-_-রূপালী. ঝাঁলর- 
দেওয়া সাদ! জাম! থাকৃবে গাঁয়ে, হাঁতে থাকৃবে সোনায় 
মুখ বাঁধাঁনে। একগাছি লশ্বা ছড়ি। (গান) 
৯ তখন আরও যদি খেলি লুকোচুরি, 
শিশির ভেজ। ঘাসে তোমাঁর চরণ ভিজে 
হয়ত জাগবে কাঁপন, 8. 
তাই ত আমি জ্বালিয়ে দিয়ে বটের ঝুড়ি 
উত্তাপে তার শুকিয়ে নিতে তৃণে নিজে 
৷ করব রাত্রিযাপন | - 
পিয়েরেটি, আমি যেন সত্যিই লাভ করতে চলেছি 'পুরুষের 
শাশ্বত অধিকার অর্থাৎ প্রেম । 
'পিয়েরেটে-_-আমি তোমার সর্ধাঙ্গীণ শুভ কামনা করি। 
পিয়েরট_( ক্ষ্যাপাইবার উদ্দেষ্যে গাঁন ) 
আমর] দৌহে মিলব স্বপনে, 
এই জেনেছি মনে মনে । 
' ঝর্ণ আমার গড়বে স্বপন, 
স্বপ্ন তোমার গড়বে কানন, 
সামার দেখা পাবে তুমি 


- অপূৰ্ব্ব তাহার দক্ষতা । তাহার কেশদাম*** 


. ও. পিয়েরেটেকে নিরীক্ষণ ) “যে চোখ বলে, 


বর্ণ যখন বইবে, 
তোমার দেখ! পাব যখন 
কানন কথা কইবে। 
পিয়েরেটে--অনেক টাকা আয় করতে হবে আমাদের, 


যাতে করে সে যা চায় তা তুমি তাকে দিতে পার। যতক্ষণ 


না! আমার পা ভেঙে যাবে, ততক্ষণ আমি নাঁচব, আর লোকে 
বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠবে__ “আহা, মেয়েটি যে নাচতে - 
নাচতে মারাই পড়ল 1 

পিয়েরট-ঠিক বলেছ তুমি | আমরা ছু'জনে একত্রে শো! 
দ্বেখাব। আমাকে এখুনি কাগজের জন্ত প্রবন্টা লিখে ফেল্তে 
হবে। (সে দেরাজ খুলে লেখবার উপকরণাঁদি বার করলে, 
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টস 


তারপর টেবিলের সামনে বসে লিখতে আরম্ত করলে ।) - 


“সম্প্রতি এই শহরে একটি ভ্রাম্যমাণ নাট্যসম্প্রদায় আসিয়াছে । 


তাঁহারা গীতিনাট্য ও প্রহসন অভিনয় করে । পিয়েরট তাঁহার 


অপূর্বব নৃত্যগীত দ্বার! : দর্শকমগুলীকে মুগ্ধ করিতেছে এবং 
পিয়েরেটের পলীনৃত্যে সবাই পুলকিত হইতেছে । পিয়েরেটে 
বিংশতিবষীয়। সুন্দরী অভিনেত্রী । মিলনাস্তক নাটক অভিনয়ে 
ৃ 1” কোন্‌ রঙ? 
পিয়েরেটে--সুন্দর, পরিপূর্ণ সুন্দর ! 

পিয়েরট-_কি অদ্ভুত] নিত্য যাকে দেখছি, তার চুলের 


কি রঙ, তারও খোজ রাখি নে। যাকৃ। ( আবার পড়তে 
লাগল ) “তাহার কেশদাম সুন্দর আর... 1” চোখ ? 
পিয়েরেটে__নীল, পিয়ের | 


পিয়েরট-_“ কেশদাম সুন্দর আর চক্ষুদ্বয়ন বীলবৰ্ণ " | 
সুন্দর | নীল! আহা! না, নিশ্চয়ই এ সব বাজে । | 
পিয়েরেটে--কি বাজে? ', 
পিয়েরট-_আমি একটা বিষয় .।চস্তা কর্ছিলাম। প্রায় 
সব মেয়েরই চুল সুন্দর আর চোখ নীল । 
পিয়েরেটে--সত্যিই পিয়ের, আমরা, সবাই তো আর. 


.কিছু অপুর্ব হতে পারি না । 


_ পিয়েরট--তোমার কণ্ঁস্বর কি মধুর ! না, আমি এর কিছু 
বুঝতে পার্ছি নে। নিশ্চয়ই এসব বাজে। (সে তার 
পকেট থেকে দাবিনামাখানা বার করে পড়তে লাগল 1) 

পিয়েরেটে--কি সব বাজে? পিয়ের, আমাকে কি 
বলবে না? 

পিয়েরট-পিয়েরেটি, একটু আলোর নীচে গিয়ে দাড়াও J 

পিয়েরেটে--কেন ? কি হয়েছে? 
পিয়েরট-_মনে হচ্ছে, হয় নি কিছু! ( দাবিনামা পাঠ 
‘আমি 


ভালবাসি, যে বাহুযুগল বলে, ‘আমি তোমাকে চাই,’ 


যে অধর বলে, ‘কেন দেবে ন! ?..পিয়েরেটি, একি সম্ভব ? . 
ভুমি যে এত সুন্দর তাঁ তো আগে চেয়ে দেখিনি । তোমাকে 
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আর একটুও আগের মত মনে হচ্ছে ন! ৷ মনে হচ্ছে, তোমার 

আসল মুখখানি যেন হারিয়ে ফেলেছ ; গোলাপের পাঁপড়ি 

ছিড়ে যেন তোমার নূতন মুখখানি তৈরি করা হয়েছে। ' 
পিয়েরেটে--এসব কি, পিয়ের ? 


পিয়েরট-প্রেম ! শেষ পর্য্যন্ত আমি 'থুঁজে পেয়েছি। 


$ তুমি কি বুঝতে পারছ ন1? 
-' বোকার মত ঘুরতে ছিলাম গোলকধাঁধার পিছে' পিছে, 
প্রিয়ে, তোমার পাঠশালাঁতে পাঠ না নিলে জীবন হ'ত মিছে !? 
**‘ভাঁবলেও অবাক হই যে, রোজ তোমাকে দেখেছি, অথচ 
তোমাকে ধিরে গড়ে ওঠে নি আমার কোনও স্বপ্ন__স্বপ্নই 
বটে! আঃ, সত্যিই এ সেই সুন্দর স্বপ্রমালার একটি । তাই 
তো মনে হচ্ছে, যেন ভোরের আলোয় আমার অন্তর ভরে 
উঠেছে। 
পিয়েরেটে__আঃ, পিরের 1 
৷ পিয়েরট--উঃ, আমার কাধে. কি ওড়বার গতিবেগই না 
জেগেছে। আমি উড়ে যেতে চাই উর্দে_-বহু উর্দ্বে। তুমি 
কি চাও না আকাশের গাঁয়ে হেলান দিতে? তাঁরকাঁদের 
গান শোনাতে? 
বিভিন্ন যে বহু দিন ধরেই 'আঁমার ভি 





অপেক্ষায় চাদের রাজ্যে বাঁদ করছি। পিয়ের, আমাকে 
তোমার হাঁসি উপভোগ করতে দাও। এক চুমুতে তোঁমার 


‘হাসিটুকু ঢেলে দাও আমার মুখে । 


€ছ'জনে পিছনে ছু"হাত বাঁড়িয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে 
পরস্পরের ঠোঁটে ঠোঁট আটকে রাখল ) 
পিয়েরেটে--( মাঁথ! সরিয়ে নিয়ে পরম. শাস্তির নিশ্বাস 


ফেলে ) ওঃ, কি সুখীই না আজ হয়েছি । আজই যদি সব- 


কিছুর অবসান হয়ে যেত। 
পিয়েরট-_-এস, আমরা আগুনের কাঁছে বসে উদ্ধনের 
পিঠে পা রাখি: এর পর থেকে আমাদের জীবনে বিরাজ 
করুক চির শাস্তি। (তাঁরা আগুনের কাছে গিয়ে .বস্ল। 
পিয়েরট সবহু হরে গাইতে লাগল) . 
চাদের তরে মেয়ে, থাকিস ন! লে! চেয়ে _ 
অনেক বেঁকে পথ গেছে এ স্বগলোকে, 
আলোর ভরা গানে ভর! জ্যেষ্ঠ আসে ধেয়ে 
ঘুম দিয়ে যায়, চুম দিয়ে যায় তোমার চোখে । 
. [ চিম্নীর গাঁয়ে ঝোল।নো লঠনের তেল শেষ হয়ে 
গেছে শিখাটী তখনো! পুড়ছে লাল হয়ে, আর তারি আঁভ] 
পড়েছে দু'জনের মুখে । ধীরে ধীরে নেমে আসছে যবনিকা1। 


তিরুমঙ্গই আলোয়ার 
শ্রীননীগোপাল চক্রুবত্তী 


আলোয়ার অথবা মরমী (186০) বৈষ্বগণ শ্ীগ্রীয় সপ্তম এবং 
নবম শতকের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন। তামিল ভাষায় 


আঁলোয়ার শব্দের অর্থ সেই সাধকর্বন্দ খাঁহার! ভগবংপ্রেমের 


পূত মন্দাকিনীধারায় স্নাত হুইয়া পরম পুরুষ সচ্চিদানন্দের 
স্বরূপ চিনিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছেন। পাঁখিব ভোগৈশ্বর্ষে 
আক্কষ্ট ভ্রান্ত নরনারীকে মুক্তির পথ নির্দেশ করিয়া, অম্বতের 
আহ্বাদের সন্ধান দিয়া__ভক্তিরসাত্বক চাঁরি হাজার থেবারম্‌ 
(তামিল স্তব) ইহারা রচনা করেন। উপনিষদ এবং গীতার 
সরল ভাষ্য রূপাস্তরে এই সমস্ত থেবারমে স্থান পাঁইয়াছে। 
_ রাম কৃষ্ণ বিষ্ণু নারায়ণ নরসিংহ ইত্যাদি ভগবানের 


সু বিভিন্ন মূর্তির উদ্দেশ্যে এই সমস্ত স্তোত্র রচিত হ্ইয়াছে।, 


ভারতের এক শত আঁটটি বৈষ্ণব, মন্দিরে উক্ত বিগ্রহগুলি 
প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ-ভাঁরতে শ্রীরঙ্গম্‌ শ্রীবৈকুগ্ঠম শ্রীবিস্থিপুত্র 


₹ তিুপ্পতি কুঘকোনম্‌ প্রভৃতি তীৰ্থ বৈষ্ণবগণের প্রধান উপাঁসনা- ' 


কেন্দ্র । বৈষ্ণণ ধৰ্মগ্ৰন্থ মতে, ভগবান বিষ্ণু দ্বাদশ জন 
আঁলোয়ারের মুর্তি পরিএহ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হুন। 


আলোয়ারগণ প্রপত্তিমার্গের উপাসক রি ৷ ব্রহ্মপদে পূৰ্ণ 
আত্মসমর্পণকে' প্রপত্তি বা শরণাগতি বলে। প্রপতিমার্গের 
ছয়টি অংশ--(১) ‘আন্গুকুল্যন্ত সংকল্পঃ ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্তই 
ব্রন্মের অংশ, এই বিশ্বাসে অন্থপ্রাণিত সার্বজনীন শ্রদ্ধ ও প্রেম । . 
(২) প্রাতিকুল্যন্ত বর্জনম্-_হিংস! দ্বেষ পরনিন্দা প্রভৃতি ধর্ম- 
বিরুদ্ধ কার্ষের বর্জন। (৩) ‘রক্ষিষ্তৃতি ইতি বিশ্বাসঃ-_ ঈশ্বরই 
একমাত্র ত্রাণকতণ বলিয়া ভগবাঁনে পূর্ণ বিশ্বাস । (৪) ‘গো্ত ত্ব 
বরণ”_ভগবান পরম করুণাময় হইলেও প্রার্থনা ব্যতীত তাহার 
করুণাকণা লাভ করা! যায় ন!--এই বিশ্বাস । (৫) “কার্পণ্যম-_ , 
স্বীয়. স্বাতন্ত্র্য ও অহংভাবের পরিপূর্ণ বর্জন |. (৬) “আত্ম- 
নিক্ষেপ, _ব্রক্ষপদে. আত্মসমর্পণ । এই .সমস্ত আলোয়ারের 


অধ্যাত্মরাজ্যের ভাবধারা থেবারমণ্ডুলিতে প্রাণবন্ত হইয়! ফুটিয়া 
" উঠিয়াছে।" পরম ভক্ত এবং মনীষী শ্রীনন্দ মুনি এই সমস্ত 


থেবারম সংগ্রহ করিয়! জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন | ' 
এই প্রপত্তিমার্গ আচার্য রামাহুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের জ্ঞান- 


মিশ্রা ভক্তির ভিতর দিয়া বিশ্যেভাবে বিস্তার লাভ করে। ' 


৬০ প্রবাসী . 
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শীীয় একাদশ শতকে চিঙ্গলপুট জিলায় রামাহ্ছজ জন্মগ্রহণ 
করেন । এই সময় চোলরাঁজ অধিরাজেন্দ্রের রাঁজত্বকীল। 
য় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে রাঁমান্থজ শ্রীরঙ্ষম্‌ মন্দিরে 
অবস্থান করিয়া স্বীয় ধর্মমত প্রচার করেন। প্রণ্যতোয়] 


কাঁবেরী নদী দ্বিধাবিভক্ত হইয়া মেখলারূপে মন্দিরটিকে বেষ্টন. 


করিয়া আছে। মন্দিরে শ্রীরঙ্গরাজ ( বিষ্ণু ) অধিষ্ঠিত । বিগ্রহের 
আদিমূর্তি ক্ষীরোদ্রসযূদ্রশীয়ী :ভগবাঁন ; অনন্তশয্যায় ইনি 
শয়ন করিয়া আছেন। বিগ্রহের নাঁভিমূল হুইতে উৎপন্ন 


পদ্ম ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন । শ্রীত্রীলক্মীদেবী পদসেবাঁয় 


নিরত। ,বিষুর অপর একটি সুতি আছে-_-এই মূর্তিটি বিশেষ 
আড়ম্বরের সহিত নিত্য পূজিত হইয়া থাকে । .আঁচার্য 
রামীনুজের সাধনক্ষেত্র বলিয়া বৈষবগণের নিকট স্ত্রীরক্ষম্‌ অতি 
পবিত্র তীর্ঘস্থান। প্রতি বৈষ্ণবপর্ব উপলক্ষে সাধক এবং 
উপাপকগণ এখানে সমবেত হইয়া থাকেন। দক্ষিণাঁপথের 
সাধকপ্রবর তিরুমঙ্গই আলো য়ার কতৃক শ্রপ্রীয় অষ্টম শতকে 
এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হুয়। 

- তিরুমঙ্গই আঁলোয়ার চোলদেশের অন্তর্গত বিং্রদিযালোর 
নামক স্থানে এক শৈব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জাঁতিতে 


ইনি শূত্র ছিলেন। তাহার পিতৃদত্ত নাম নীল । তাঁহার পিতা, 


এক জন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি যুদ্ধবিগ্ঠায় 
. সবিশেষ পারদশী হইয়া উঠেন সেই সময় ধন্থধিদ্যায় 
_ তাহার সমকক্ষ কেহ ,ছিল না । অশ্বারোহণে এবং সমর- 
কৌশলে তিনি বিশেষ নিপুণ হুইয়| উঠিয়াছিলেন। চোলরাজ 
তাঁহার প্রতিভাঁয় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয় সৈগ্ঘবাহিনীর 
প্রধান সেনাঁপতির পদে নিয়োগ করেন৷ তিনিও সেনাপতির 
পদে নিযুক্ত হইয়া যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন | তাঁহার 
যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সন্তুষ্ট হয়! চোলরাজ 
তাহাকে, কিছু ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেন। কিছুদিন পরে 
তিনি চোঁলরাজের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করেন। মদগর্বে স্কীত 
. সেনাপতি নীল রাজ্যের সর্বত্র অবাঁধ লুঠনকার্ষে ব্রতী হন। 
কিন্ত তিনি চোঁলরাঁজকে নিয়মিত কর প্রদান করিতেন । 
এই সময় তিরুবলী নামক স্থানে কুযুদ্বলী নামে এক ধর্ম- 
পরায়ণা কুমারী বাঁদ করিতেন। তাঁহার জীবন-কাহিনী 
সবিশেষ কিছুই জান! যায় ন! । এক পরম-বৈষ্ণর কর্তৃক তিনি 
লালিত পালিত হন ৷ তিরুবলী মন্দিরে অধিঠিত বিএহের প্রতি 
তাহার অচলা ভক্তি ছিল । এই মন্দিরে নারায়ণ-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত | 
কুযুদ্বলী অপরূপ সৌন্দর্যময়ী ছিলেন। রমণীকুলযুকুটমণি 
- কুযুদ্বলীর পাণিএহণেচ্ছু বহু রাজকুমার নিয়ত তাহার নিকট 
উপনীত হুইতেন। কিন্তু কেহই এই কুমারীর হৃদয় জয় করিতে 
সমর্থ হইলেন না। সেনাপতি নীল শ্রীগ্রই তাঁহার অপার্থিব 
_ সৌন্দর্যের কথা শুনিতে পাইলেন । তাঁহার চিততচাঁল্য উপস্থিত 
হুইল) এই কুমারীর - প্রতি এক -অজ্ঞাত- আকর্ষণে তাঁহার 


হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অবিলম্বে তিনি কুমুদ্ধলীর 
পালক-পিতাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া তদীয় কণ্তার পাণিপ্রার্থা 
হুইলেন। পিতা কন্যার মতামত জিজ্ঞাস! করিলেন । যুবক- 
যুবতী মুখোমুখি দাড়াইয়া__এই সময় ভগবান্‌ পুপ্পধন্ব! অলক্ষ্যে 


“উভয়ের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি 


আকৃষ্ট হইলেন। তরুণী দেখিলেন__ভাহার সন্মুখে একাস্ত টা 


বাঞ্ছিত দীড়াইয়! মৃদ স্বহ হাঁসিতেছেন। সে হাসিতে 
যেন স্বগীয় সুষম] বরিয়া পড়িতেছে। কুমারী আত্মবিস্থৃত 
হুইলেন। আর সেনাপতি নীল অনুভব করিলেন যেন এক 
মহীয়সী দেবীমূত্তি বরাঁধামে অবতীর্ণ হুইয়াছেন। তিনি যেন 
বাঁহজ্ঞান হাঁরাইয়া ফেলিলেন। নয়ন ভরিয়া তিনি এ রূপসুধা 


পাঁন করিতে লাগিলেন। সেনাপতি নীল দেখিলেন--কুষুদ্ধলীর "১৫ 


দেহ্যমুনা যৌবনের নিরুপম সৌন্দর্যে কানায় কানায় পরিপূর্ণ । 
প্রেমের আবেশে তাঁহার মনপ্রাণ আঙ্গ উন্মুখ হুইয়া উঠিল, 
তিনি কুমুদ্বলীর জন্ত পাগল হুইয়! উঠিলেন । কুমুদ্বললী বলিলেন 


‘ভদ্র, একমাত্র পরম বৈষ্ণব ব্যতীত কেহ আমার পাণিগ্রহ্থণ 


করতে পারবেন নাঁ। কারণ আমার সমস্ত দেহমন বিষ্ণু- 
ভক্তকে সমর্পণ করে নারায়ণ-সেবার আঁকাজ্ষ। চরিতার্থ 
করাই আমার একমাত্র কাম্য । “দেবি, তোমার ইচ্ছাই 
পর্ণ হোক ৷এই বলিয়া নীল তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । , 

কালবিলম্ব ন! করিয়া তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইলেন 


“দেবি, আশা করি এবার তুমি আমাকে গ্রহ্ণ করবে । 
কুমুদ্বলী মৃদু হাঁসিয়া উত্তর করিলেন-_-ভন্্, আপনার এ বাহিক 
দীক্ষা কিছুই নয়। আপনি প্রতিদিন এক হাজার আঁট জন 
বৈষবকে আহাৰ্য প্রদান করে তাঁদের সেবাপুজা করবেন 
এবং তাদের তুক্তাবশিষ্ঠ প্রসাদ আমায় এনে দেবেন । 
এ ব্রত আপনাকে এক বছর ধরে পালন করতে হুবে 1» 

_-তিথাস্ত |, 

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর অতিবাহিত হুইল। নীল 
কুমুদ্বললীর নির্দেশ প্রতিপালন করিলেন । কুমুদ্ধললী সানন্দে 
নীলকে পতিরূপে বরণ করিলেন । 

সেনাপতি নীলের জীবনে এক বিরাট পরিবতদ দেখা 
দিল। প্রতিদিন বৈষবগণের সেবাপুজার ভিতর দিয়! তাহার 
মনপ্রাণ পরমপিতা! জগদীশ্বরের দর্শনমানসে অশান্ত হইয়া 


+ 


'দ্বীক্ষা লইয়! তিনি প্রেমাম্পদার নিকট উপনীত হইয়া লিয়ন 


রি 


উঠিল। নীল বুঝিতে পারিলেন তাহার সমস্ত এঁশ্বর্য বৈষ্ণব- টি 


গণের পদরেণুরও তুল্য নহে। তাই তিনি সাধ্বী পত্নীর 

নির্দেশমত প্রতিদিন এক হাজার হুরিভক্তের সেবা পুজ্বায় আত্ম- 
নিয়োগ করিলেন । এইভাবে তাঁহার সমত্ত এখর্য নিঃশেষ 
হইয়া গেল। তিনি কপর্দকহীন হইয়া পড়িলেন। - সম্বলের 
মধ্যে রহিল শুধু রাঁজকর বাবদ দেয় অর্থ। কিন্তু তিনি, কি 
তাহার-এই মহান্‌ ব্রত হইতে বিরত হইতে পারেন! বরং 


বৈশাখ 


নিজে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন তবু নরনারায়ণের 
সেবাব্রত হইতে বিচ্যুত হইবেন না এই তার দৃঢ় সঙ্কল্প । 
ভগবানে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়া তিনি রাঁজকর ব্যয় 
করিলেন। 

প্রাগুক্ত ঘটনার কয়েক মাঁস পর নীলের নিকট 'হুইতে ॥ 





রি রাজস্ব পাইতে বিলম্ব দেখিয়া চৌলরাজ ইহার কারণ অন্থসন্ধান 


করিলেন । নীলের সেবাব্রতের কথা অতিরপ্রিত ভাবে রাজার 
নিকট পৌছিল। প্রথম হইতেই তিনি নীলের আচরণে মর্ম- 
জ্বালায় জ্বলিতেছিলেন । তাই কাঁলবিলম্ব না করিয়া নীলকে 
বন্দী করিয়া আনিতে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন । বীরের 
হায় নীল রাঁজসৈন্তের সন্মুখীন হুইলেন।- নীলের কল্লার 
বাহিনীর নিকট রাঁজসৈস্ত ছত্রভঙ্গ হইয়! পলায়ন করিল । দারুণ 
অপমানে চোঁলরাজ ক্ষিপ্তপ্রায় হুইয়! , স্বয়ং এক বিরাট 
বাহিনী লইয়া নীলকে শাস্তি দিতে চলিলেন ৷ নিভাঁক নীল 
রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি 
পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। চোঁলরাজ তাহার বীরত্বে মুগ্ধ 
হইলেন, বলিলেন-_ 

‘কেন তুমি রাজ দেওয়! বন্ধ করেছ ? রর 

__-্ব্বগণের সেবায় এ অর্থ ব্যয় করেছি ; আমার মনে 
হয় এতে অর্থের সদ্ব্যবহারই হয়েছে। রাজকোষে অর্থ প্রেরণ 
করলে তা শুধু আপনার অত্যুত্র ভোগের সামগ্রী সংগ্রহেই 


/2> সাহায্য করত। ০৯৮8 8০৮ আসত বলে 


মনে হয় না 
বেশ, তোমার উত্তরে আনন্দ লাভ করলাম । ৷ তোমার 
সমস্ত অপরাধ আমি ক্ষমা করতে রাজী আছি যদি তুমি 
পুনরায় সেনাপতির পদ গ্রহণ করে আমার অধীনে কাজ কর। 
কিন্তু যে পর্যন্ত না তুমি- আমার প্রাপ্য রাঁজন্ব দিচ্ছ_সে 
পর্য্যন্ত তুমি আমার বন্দী থাকবে । 

নীল কারাগারে বন্দীজীবন অতিবাহিত করিতে লাগি- 
লেন। সত্যং শিবং সুন্বরমের পূজারী নীল। তিনি কি 
জীবনের ক্ষণিক ছঃখকষ্টে মিয়মাণ হুইয়] তাহার লক্ষ্য, শ্রেয়কে 
ত্যাগ করিবেন? তাহা] হইলে তাহার জীবনের সাঁধনাই 
তে! ব্যর্থতায় "পর্যবসিত হইয়া যাঁইবে। চিরক্রন্দরকে লাভ 
করিবার পথ কু্ছুমাস্তীর্ণ নহে, তাহা! ক্ষুরধার হূর্গম___ছূর্গং পথন্তং 


কবয়ে! বস্তি । রুদ্ধ কারাগৃহে ভক্ত নীল আকুল প্রাণে 
ভগবানের চরণে প্রাণের আকুতি নিবেদন করিতে 
স্‌ লাগিলেন_-প্রতে! ] তোমার ভক্তগসের তুক্তাবশিষ্ট 


প্রসাদ ভিন্ন অন্ত খাগ্ধ আমি স্পর্শকরি না । বৈষ্ণবদের অভুক্ত - 
রেখে কোন্‌ প্রাণে আমি এখানে আহার করব ! অনশনে 
বরং প্রাথত্যাগ করব তবু ব্রত ভঙ্গ করতে পারব না। দয়াময় 
প্রভো { তোমার ইচ্ছাই পুর্ণ হো'ক.। ভক্তশ্রেষ্ঠ নীল অনশনে 
দিন কাঁটাইতে লাগিলেন । এক দিন রাত্রিতে তিন্নি স্বপ্রচ্ছলে - 


তিরুমঙ্গই আলোয়ার 


' মার্জনা করিলেন । 


' নীল সদ্লবলে . উদ্ত্রীব, হুইয়া পথচারীদের 
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ভগবানের প্রত্যাদেশ পাইলেন.। কাঁফীপুরের অন্তর্গত বেগ- 
বতী নদীগর্ত হইতে ভগবান তাহাকে গুপ্তধন গ্রহণ করিতে 
বলিলেন। ভগবানের অপাঁর করুণার কথা স্মরণ করিয়! 
তিনি আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে. লাগিলেন । 

রজনী প্রভাতে তিনি রাঁজীকে বলিয়া পাঁঠাইলেন যে, 
কাক্কীপুর গিয়া তিনি রাজস্ব পরিশোধ করিবেন। চোলরাজ 
তাহাকে সশস্ত্র রক্ষীবর্গের তত্বার্বধাঁনে কাঞ্চী পাঠাইলেন। 
কাকীর বরদারাজ তাহার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাভক্তি ও সন্মান 
প্রদর্শন করিলেন। সেখানে, গুপ্তধন উদ্ধার করিয়া তিনি 
চোঁলরাজের রাঁজপ্ধ সুদে আসলে পরিশোধ করিলেন। 
এই অলৌকিক ব্যাপারে চোঁলরাজ ভীতসন্ত্স্ত হইয়] 
পড়িলেন। তিমি বুঝিতে পাঁরিলেন--সেনাপতি নীল 
সাধারণ ব্যক্তি. নহেন। তিনি একজন মহাপুরুষ ৷ 
ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা তাহার সমস্ত কার্ষের পিছনে রহিয়াছে। 
তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পাঁরিলেন, অহ্থশোঁচনায় তাঁহার 
হৃদয় দঞ্ধ হইতে লাঁগিল। অনন্োপায় হইয়া তিনি নীলের 
চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন এবং বারংবার ক্ষমা-প্রার্থনা 
করিলেন । ভক্তপ্রবর নীল প্রসন্ন হাসন্তে তাঁহার সমস্ত অপরাধ 
চোলরাজ নীলকে রাজস্ব ফিরাইয়া দিলেন 
এবং তদীয় পুণ্য ক্ৃত্যের অন্ত প্রভূত অর্থ রাজকোষ হইতে 
প্রদান করিলেন। . ' 

নীল পুনরায় পূর্ণোদ্মে বৈষ্ণব সেবায় আত্মনিয়োগ « 
করিলেন। বৈষ্ণবগণের সংখ্য! পূর্বাপেক্ষী বহুগুণে বধিত 
হইল । পুনরায় তিনি নিঃষ হুইয়। পড়িলেন। কিন্ত বৈষণব- 


সেব! যাঁহাঁতে বন্ধ না হয় তজ্ঞন্ত কুমুথন্লী তাহাকে একান্ত ভাবে 


অনুরোধ করিলেন। নীল উপারাস্তর ন! দেখিয়! ধনিক 
সম্প্রদায়ের অর্থ লুঠন করিয় দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ 
করিয়া দিতৈ মনস্থ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি. 
বিরাট সংঘ প্রতিষ্ঠা করিলেন। লুঠন করিয়া যে ধনরত্ব 
সংগৃহীত হইত তাহা হইতে তিনি এক কপর্দকও নিজের 
ভোগের জন্য গ্রহণ করিতেন না । সমস্ত অর্থই তিনি ভক্ত-- 
গণের সেবায় ব্যয় করিতেন । 

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হুইল। এক দিন লক্ষ্মী আর 
নারায়ণ ছদ্মবেশে নীলের নিকট উপনীত হইলেন। বনপথে 
প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন। সহসা এক ধনিকের ছদ্মবেশে সম্ত্রীক 
নারায়ণ. সেখানে উপস্থিত হইলেন । দনঙ্গ্যদল চারিদিক 
হইতে তাঁহাকে ধিরিয়া দাড়াইল । ছদ্মবেশী নারায়ণ তাঁহা- 
দিগকে জানাইলেন যে, তিনি তিরুবলীতে বাস করেন । তিনি 
জাতিতে ব্রা্ষণ। তিনি আরও বলিলেন_ দঙ্্যতা পাঁপ। 
ব্রাহ্মণের কথায় নীল হে! হে, করিয়া! হাসিয়া উঠিলেন, 
বলিলেন-_ঠাকুরমশাই, আমরা য| করি সেটা মোটেই 
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দস্বৃত্তি নহে; আমরা ধনীর ধনরত্ব লুঠন করি 
দরিদ্র-নাঁরাঁয়ণের সেবার জন্য | 
অধিকারে- তা শুধু আপনার এবং আপনার পরিবাঁরবর্গের 
ভোগে ব্যয়িত হয়ে থাকে। সাধারণ্যের কোনই উপকার 
হয় না। আপনার সঞ্চিত অর্থ জনসাধারণের উপকারে 
এলে তার সঘ্যবহারই হবে। সুতরাং বিনা বাঁক্যব্যয়ে 
সঙ্গে যা-কিছু আছে দিয়ে দিন ছদ্মবেশী নারায়ণ 
তখন 'সম্ত ধনরত্ব ও স্রীর গায়ের অলঙ্কাররাশি, দঙ্গাকরে 
সমর্পণ করিলেন। কিন্ত কি আশ্চর্য্য !. তাঁহার অন্থচর- 
বর্গের মধ্যে কেহই সগ্ভলন্ধ দ্রব্যের পৌঁটলাটি উঠাইতে 
পারিল না। নীল সমস্ত: শক্তি প্রয়োগ করিলেন। 
পৌটলাটি একচুলও নড়িল না।' ব্ৰাহ্মণ উহা মন্ত্ৰপুত 
করিয়াছেন ; সুতরাং মন্ত্রট শিখাইয়া 'না দেওয়! পর্য্যন্ত 
ভাহাকে যাইতে দেওয়া হুইবে না বলিয়া! নীল মত 
প্রকাশ করিলেন। ছদ্মবেশী নারায়ণ ম্বছ হাসিয়া নীলের 
কানে কানে বলিলেন-_- নমো. নারায়ণায়।” ' সঙ্গে 
সঙ্গে নীলের সমস্ত শরীরে এক অপূর্ব্ব পুলকশিহরণের সঞ্চার 
হুইল। তিনি অভিভূতের স্তায় পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে 
লাগিলেন--ওঁ নমে| নারায়ণায়! ভাঁবাঁবেশে তিনি বিহ্বল 
হইলেন। | - 

এদিকে সমস্ত ধনরতুসহ ত্রাহ্মণ-ত্রাক্ষণী চক্ষুর নিমেষে 
"অদৃশ্য হইলেন। নীল দেখিতে পাইলেন সমস্ত ব্নভূমি 
আলোকিত করিয়া গরুড়-আরেহিণে লক্ষ্মী-নারায়ণ আকাঁশ- 
পথে চলিয়াছেন। তখন তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, 
তাহার চির আরাধ্য দেবতা নারায়ণ আজ তাহাকে ছলন। 
করিতে আসিয়াছিলেন { ' অন্থশৌচনাঁয় তাঁহার সমস্ত অস্তর 
দগ্ধ হইতে লাঁগিল,। 
রহিল না। ' অকম্মাৎ নীলের কানে আকাশবাণী ভাসিয়! 
আসিল--প্রিয় ভক্ত তিরুমঙ্গই, তোমার কৃত কর্মের জন্য 
অযথা নিজকে দোষী করো না। ' তুমি শ্রীরক্ষমে গিয়া দেব- 


দেউল নির্মাণ কর। সেখানে আমার মূর্তি স্থাপন করে. 


সেরাপুজার ব্যবস্থা এবং আমার মহিমা সাধাঁরণ্যে প্রচার 
কফর। তা হলেই তোমার জীবনের ব্রত উদযাপিত হবে? 


এই ঘটনার পর হইতেই নীলের জীবনে নূতন অধ্যায়ের সুচনা! 


হইল। আ্রীরক্গম্‌ মন্দির-নির্মীণ-কার্ষে বহু অর্থের প্রয়োজন । 
কিন্তু নীল. তখন কপর্দকশুন্ত । উপায়াস্তরবিহীন হুইয়া তিনি 
নেগাপতমে অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দির আক্রমণ করিয়া ধ্বংস 
করেন। মন্দিরের সুবর্ণ-নিগ্িত বুদ্ধ-যুি দ্বারা নীল আরন্ধ 
কার্য সমাধা! করেন । 

তিরুমন্ধই আলোয়ারের (নীল) কতিপয় কবিতার বিচ্ছিন্ন 
অংশ কাঁফীতে পাওয়া গিয়াছে । এই সমস্ত কবিতা হইতে 
অধ্যাপক ক্কষত্বামী আয়েঙ্গার প্রমাণ 'করিয়াছেন,. তিরুমঙ্গই 


অঞ্ুরস্ত' ধনরত্ব আঁপনার 


সম্পন্ন হইল! 


কিন্তু 


ভক্তের মনোঁভবি ভগবানের অগোঁচর ' 


আলোয়ার ভ্রষ্লীয়' অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে আবিভু্ত 
হইয়াছিলেন । 


: রকম মন্দির নির্মাণ এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-কার্ষ সুচক ভাবে 
এই সময় পরম যোগী এবং সিদ্ধ নান্মালোয়ার 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রারহ্গমে আগমন করেন্‌। 
তিরুমঙ্ঈই আলোয়ার তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। 
তিনি অশেষ মনোযোগের সহিতি এই মরমী সিদ্বপুরুষের ধর্ম্ম- 
ব্যাখ্যান শ্রবণ করেন। অতঃপর তিরুমঙ্গই তীর্ঘভ্রমণে বহির্গত 


হন। তিনি. উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা. . 


পর্যন্ত বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। শৈবাঁচার্য শ্ীজ্ঞান স্ন্ধর 
তাহার সমসাময়িক ছিলেন। শৈবাঁচার্য তাহার অধ্যাত্ব- 
সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হন। তিরুমঙ্গই আলোম্ার এক হাজার 
থেবারম্‌ (তামিল স্তোত্র ) রচনা করেন। সমস্ত থেবারম্‌ 
তাহার আরাধ্য দেবতা'্ীরঙ্ষরাজের উদ্বেষ্যে নিবেদিত । এই 
খেবারম্গুলি “পেরিয়| থিরুমোলি” নামে অভিহ্ত। বৈষ্ণব 
ধর্মগ্রন্থ “দিব্য প্রবন্ধমে” ‘তাহার রচিত অধিকাংশ স্তব স্থান 
পাইয়াছে। তাঁহার “রচনায় বহু কিন্বদ্ভী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 
স্তবগুলি সহজ্জ,সরল অথচ ভাবমাধুর্ষে অতুলনীয় । দ্ান্ত ভাবে 
তিনি ভগবানকে আরাধনা করিয়াছেন ।- নিজেকে তিনি পরম 
পুরুষের পদে সম্পূর্ণ ভাবে উৎস্থ্ট বলিয়! মনে করিতেন । 


রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়| তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন'। . 


সেই পাঁধিব প্রেম ভগবত প্রেমে' ব্বপায়িত হইয়া ভগবানকে 


পাইবার জন্য উন্মুখ হুইয়া উঠিল । তাহার মতে ভগবদারাধনায় ' 
‘বাহ আড়ম্বর কিছুই নহে, একমাত্র ভগবানের নামই 
সার। সচ্চিদানন্দের করুণীকণ| লাভ করিতে হইলে নির্মল- 


চিন্তে পরম পিতাকে স্মরণ মনন করাই যথেষ্ঠ। ভাঁগবতে 
ভক্তির নয় প্রকার লক্ষণের উল্লেখ আঁছে- শ্রবণ কীত'ন 
স্মরণ পদসেবন অর্চনা বন্দন! দান্ত সখ্য এবং আত্মনিবেদন। 
তিরুমঙ্ঈই আলোয়াঁর দান্ত এবং আত্মনিবেদনের ( আত্ম- 
নিক্ষেপঃ) ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভগবানের সেবা! করিয়! 
গিয়াছেন। তাহার প্রেম-বর্মের কথা স্মরণ করিলে এমাঁস নর 
উক্তি মনে পড়ে--“When it breathes through man’s 


intellect, it is 90105. When it breathes through 


his will, it is virtue. When it flows through 
his affection, it is love.” 


তিরুমঙ্গই আলোয়ার এবং তদীয় সহধর্মিণী কুমুদ্বল্লীর 


পরবর্তা জীৱন সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় 
নাই । .-কারণ প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী ইহাদের শেষ জীবন 
সন্বন্ধে নীরব । প্রাচীন ভারতের বিস্থৃতপ্রায় -ধর্মগুরুদের 
জীবনের তথ্যসংগ্রহ বিষয়ে রানি ডঃ হওয়! 
অত্যাবশ্যক । | 


ৃ 


ু্ুল্যাবনতি 


শ্রীবিমলাকান্ত সরকার' 


নদ হইতে ুসকামূল্যাবনতির (Devaluation) কথা 


টি যাইতেছে। সম্প্রতি ফ্রান্সে যুদ্রামুল্যাবনতি হইয়াছে । 


- ইংলণ্ডেও হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল এবং অনেক প্রধান দেশে 


যে ইহার আশঙ্কা! একেবারে নাই তাহা! বলা যায় না]! 
'সাধারণতঃ দেশে যে টাকা চলিত থাকে তাঁহা কোনও 

ধাতুর সহিত জড়িত । এই ধাতুর মূল্যের যাহাতে বেশী” হ্রাস 

বৃদ্ধি না হয় তাঁহ!| লক্ষ্য রাখিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ 


৮ ‘সোনা’র কথা ধরা যাক। ইহা অধিকাংশ দেশে চলিত 


মুদ্রা । সোনার মূল্য নান| কারণ বশতঃ (যেমন শিল্পাদির 


জন্য নিয়মিত চাহিদা এবং আহ্রিত প্রভূত ভাণ্ডার হেতু) 
অপেক্ষাকৃত স্থির । সোনার মূল্য ধাঁতু হিসাবে -অর্থাৎ 
ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন অন্থসারে বাজারে যেরূপ 
কেনাবেচা হয়_মুদ্রা হিসাবেও সেইরূপ'হইবার' কথা । মুদ্রা 
তৈয়ারী করিতে অর্থাৎ ছাপ ইত্যাদি দিবার জন্য যাহা খরচ 
হয় তাহার হিসাব কেবল ধরিয়া] লইতে হয়। ইংলণ্ডে 
‘নভরেন’ . ১১৩০০১৬ থেন সোন! দিয়া তৈয়ারী হইত ; 
আমেরিকাতে ‘ডলার, ২৩ ২২ গ্রেন পোনা দিয়! তৈয়ারী 
হুইত। এ এ পরিমাণ সোনার মূল্য বাজারেও এ দরে চলিত 
হইবার কথা কেবলমাত্র খরচার জন্য নি মূল্যের 
তফাৎ হইতে পারিত। 

আমেরিকার বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌ আব্রভিং ফিশার ঠিক 
করিয়াছিলেন যে সাঁধারণতঃ-_যেমন মুদ্রার পরিমাণ (ওজন ) . 
আমরা হ্রাস ববদ্ধি.করি ন! অপর পক্ষে জিনিষপত্রের মূলোর হ্রাস- 
্বান্ধ সহিয়! যায় “অর্থনৈতিক হ্ৈৰ্য্যের (818)1]1 ) জন্ত 
জিনিষপত্রের দাম মুদ্রার পরিমাণ অন্থযাঁয়ী কমি বেশী না হইয়া 
সেই পরিমাণে মুদ্রার ওজনের বেশী কমি করা দরকার । 


_ জিনিষপত্রের দাঁম সাধারণতঃ যদি শতকরা ১০%/, কমে তাহা 


let ১০ ‘/. 


হইলে মুদ্রার ওজন ১০*/, কমাইতে হইবে, জিনিষপত্রের দাম 
যদি ১০*/, বাড়ে তাহা হইলে মুদ্রার ওজনও সেই পরিমাণে 
বাড়াইতে হইবে । এক ক্ষেত্রে মুদ্রার সংখ্যা (Quantity) " 
বাড়িবে, অপর ক্ষেত্রে তাহা! কমিবে। ধরা-যাক আমেরিকায় 
জিনিষপত্রের দাম কমিল তাহা হুইলে পূর্ব্বের 


হর আমেরিকার ডলার অহুসারে তাহার ওজন ২৩২২ গ্রেণ 


কমাইতে হইত এবং মুদ্রার পরিমাণও সেই অনুসারে বাঁড়িত। 

অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক স্থত্রাহ্ুসারে উহাকেই মুদ্রামূল্যাবনতি 
বলা যাইতে. পারে। কিন্তু আর এক অর্থেও ইহা ব্যবহৃত 
হয়।. যখন -দেশে মুদ্রাস্টীতি খুব হয় মুদ্রার মূল্য খুবই 
কমিয়] যাঁয়-_-তখন স্বর্মান (বা কোনও ধাতু যান) পুনঃ 


প্রতিষ্ঠিত করা দরকার হইয়! থাকে । নতুবা কি বৈদেশিক ' 
বাণিজ্যে অথবা! কি স্বদেশীয় চুক্তিযূলক বা অন্ত রূপ আদান 
প্রদানে ভীষণ বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হুয় | বৈদে৷শক বাণিজ্য 
ও স্বদেশীয়_ -সামাঁজিক সামগ্রস্ত প্রতিষ্ঠার জপ স্বর্মান 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মুদ্রামূল্যাবনতি দরকার হয়। 
ফ্রান্সে ও ইউরোপীয়. কোনও কোনশু.দেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পর দেখ! গেল স্খোঁনকা'র মুদ্রার মূল্য খুবই কম হুইয়া গিয়াছে । 
তখন বহুদেশে স্বর্ণের ওজন মুদ্রাতে সেই পরিমাণে কমাইয়] ' 
দেওয়া হইল। সম্প্রতি ফ্রান্সে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে 
বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্য মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হইল এবং 
অবাধ. বর্ণপ্রচলন ও স্বর্ণ মুদ্রণের ব্যবস্থার কথায় মনে হয় 
স্ব্ণমানও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। | 


এইরূপ কেন কর! হয় তাহাঁর- অস্তনিহিত অর্থ জানিতে 
হইলে মুদ্রার ব্যিয়ে অনেক কথা| জান! দরকার । বহু প্রাচীন 
প্রথা অনুসারে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলনের বিষয় প্রথমেই বল৷! 
হইয়াছে। এই প্রথা ঠিক মত রাখিতে হইলে সকল রকমের 
মুদ্রার পরিমাণ নিয়মিত ও বিধিবদ্ধ করা দরকার। , 
এখন প্রায় সকল দেশেই ব্যাঙ্কে 'ধেঁ সকল চলতি (Deposits), | 
হিসাব থাকে এবং ব্যাঙ্কের মধ্য, দিয়া ‘নোট’ ( Notes ) 


"যাহা টাকা হিসাবে বাহির কর] হয়--তাঁহাও 'মুদ্রারই 


রূপান্তর । নোট ভাঙ্গাইয়া মুদ্রা সকল সময়ই পাওয়া 
যায়। যদি নোট প্রচুর পরিমাণে বাহির করা হয় তাহা 
হইলে সাধারণতঃ মোটামুটি হিসাব অনুসারে ‘টাকার’ সংখ্যা 
বেশী হুইল সুতরাং জিনিষের মূল্য বাঁড়িল। তাঁহা হইলে 
‘সোনার যূল্যও সেই অস্থসারে বাড়িল। অর্থাৎ মুদ্রা হিসাবে 
“সোনার মুল্যে ও “জিনিষ' হিসাবে “সোনা'র মূল্যে তফাৎ 
হইল । “জিনিষ” হিসাবে ‘সোনা’র মূল্য বেশী হইলে যে সমস্ত 
মুদ্রা সোনার থাঁকিবে তাঁহা লোকে গলাইয়! ফেলিয়া ‘জিনিষ’ 
হিসাবে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে অর্ধাৎ তখন স্বর্ণমান আঁর 
থাকিবে না] সেইজন্য এখন প্রায় সকল রকমের স্বর্ণমান 
বিধিবদ্ধ বা নিয়মিত হইয়া থাকে যাহাতে মুদ্রার মূল্য ও 
মুদ্রার ধাতুর মূল্য: একই হয়। এই যে বিধিবদ্ধ মুদ্রামান 
তাহার, উদ্দেন্ঠ কি--বৈজ্ঞানিকভাবে জানা দরকার! যদিও 
' সাধারণতঃ-_ প্রতীয়মান হুইতে ' না পারে, কিন্ত সামাজিক 
কল্যাণের দ্রন্য য়ুদ্রামান যাহাতে দেশের (বাধিক). আয় ঠিক- 


* দেশের জিমিবের দাম বাড়িয়া 'যাওয়ায় আমদানী দে হওয়া 


সম্ভব এবং তাহার মূল্য দিবার জন্য 'সোনা' পাঠাইতে হওয়ায় দেশ 
হইতে ‘নোনা’ চলিয়া যাইতে পারে। 


“ হইয়| থাকে | 


৬৪ 


ডা 


১৩৫৫ 





মত উৎপাদনে, বিভাঁজনে ও হিতসাধনে প্রয়োজিত হয় তাহা, 


দেখ! দরকার । এখন মনে হইতে পাঁরে যে মুদ্রামানের দ্বারা 
তাহা কি করিয়া সম্তব.হইতে পারে? রা 


বিস্তৃত ভাবে ইহার আলোচনা না করিয়া ছুই-একট1 উদাহরণ 
দ্বারা ইহার অর্থ সম্যক প্রকাশ করা যাইতে পারে। 
ুদ্রাস্ফীতি নানাপ্রকারের হইতে পাঁরে। সাধারণতঃ জিনিষের 
মূল্য যখন সাধারণ ভাঁবে বাড়িয়া যায় তখনই আমর] 
মুন্্রাক্ষীতি হইয়াছে বলিয়া থাকি । যখন এইরূপ অবস্থা 
হয় তখন সাধারণতঃ দরিদ্র ও বৃত্তিভোগীদের ধন ধনীদের 
নিকট ও কর্মীদের (80$%9 ৫1৪3365) নিকট পক্ষান্তরিত 
ধনীরা “জিনিষ'-পত্র তৈয়ারী করাইয়া থাকেন, 
তাহার মূল্য বেশী হওয়ায় আরও প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী 
করিবার চেষ্ঠা ও ইচ্ছা হয়-এই '‘জিনিষ’-পত্রগুলি 
( consumption articles), সাধারণ লোকে কিনিয়া 
থাকে, তাঁহাদের আয়, মাহিনা ইত্যাদি সেই পরিমাণে 
বাড়ে না, সুতরাং পূর্বাপেক্ষা আয়ের বেশী অংশ খরচ 
করিতে হয় ; ফলে ধনীর! লাভবান হয় এবং অপেক্ষাকৃত 
দরিদ্র! ক্ষতিথত্ত হয়। মুদ্রামানের দ্বারা সামাজিক কল্যাণ 
যাহাতে সাধিত হয় সেইটাই সমাঁজের- বেশী দেখা দরকার 
ইহাই এখনকার মত । যখন সমাঁজ-কল্যাঁণও .সাধিত হয় 
এবং মুদ্রামূল্যের স্থৈর্য্যও থাকে তখন সকল দিকেই সুবিধা 
কিন্ত ছুইটির মধ্যে কোন্টি পছন্দ কর] উচিত এই লইয়া 
যখন সমন্তা উদ়ুত' হয় তখন মুদ্রামূল্যের দ্থৈর্্য অপেক্ষা 
সমাজ ছিতসাধনই বেশী প্রয়োজনীয় ধরা হয়। এই 
রকম বিবেচনা করিবার নানারূপ ক্ষেত্র উপস্থিত হুইতে 
পারে। প্রথম বিশ্বঘুদ্ধের পূর্বে আমরা যেরূপ দ্থৈর্য্যের 
কথা বলিলাম এঁরূপই হইয়া থাকিত। কিন্ত ক্রমশঃ 
অধিকাংশ দেশেই মুদ্রান্ষীতি-ব| অন্ত নানাকারণ উপস্থিত 
হওয়ায় সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ মুদ্রামীনের ক্ষেত্র তৈয়ারী হইল। 
সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ মুদ্রামান অনুসারে কোঁনও ধাঁতব মুদ্রার 
প্রচলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং অন্পূর্ণ “কাগজ টাক?’ 
(ব্যাঙ্ক-এর আমানত টাকা ও নোট প্রভৃতি) দ্বারা সমস্ত 
কাৰ্য্যাদি হইয়া থাকে, অবশ্ঠ ‘মুদ্রার’ নামটি পূর্বের হ্যায় রাখিয়া 
দেওয়া হয় ( Money of account) | ১৯৩১ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেট ব্রিটেনে ধাঁতবমুদ্রা রহিত' করিয়া 
দেওয়া হয় কিন্ত "মুদ্রার নাম ‘পাউণ্ড-ষ্টালিং” রাখিয়া! দেওয়া 
হুইল । ১৯৩৫ সালে যে সমস্ত দেশে ব্বর্ণমান প্রচলিত ছিল 
তাহার! স্বর্ণযুদ্ার মূল্য ঠিক রাখিবাঁর -চেষ্টায় দেখিলেন ১৯২৬ 
' সালে জিনিষপত্রের যাহ] দাঁম ছিল তাহা অপেক্ষা প্রায় 
শতকরা ৫ ভাগ জিনিষপত্রের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। 
মোটামুটি হিসাবে ধরা যায়-_সম্তবতঃ জিনিষপত্রের উৎপাদন 
খুব বেশী হইয়াছিল অপর পক্ষে উপার্জন বা ব্যক্তিগত 


ক্ষেত্রে দেশের জিনিষপত্রের মূল্যের সহিত জড়িত থাকিত। 


আয় সমষ্টি অথবা মুদ্রার পরিমাঁখ, সেইরূপ ভাবে বাড়ান 


সম্ভব হয় নাই । অপর পক্ষে গ্রেটত্রিটেন স্বর্ণযুদ্রার 
সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করায় কেবল “‘কাগজ-টাকা’র দ্বার! 


ব্যবস্থা করায় সেখানে জিনিষপত্রের দাম বেশ বাড়িয়া ' 


গিয়াছিল। আমেরিকাতে ক্রমশ: অভিনব বাবস্থা অবলম্বন 
করা হইল । 
কষিয়া যাইতেছে । “সোনা”র দাম জিনিষ-হিসাঁবে যদি 
কমিয়া যায় তাহা হইলে মুদ্রা হিসাবে তাঁহার চাহিদ! বেশী 
হইবে, যথেষ্ট সরবরাহ হইলে মোটের উপর ঠিক অবস্থা 
হইয়া যাইবে । কিন্ত ‘সোনা’র যদি যথেষ্ঠ সরবরাহ না 
হয়_-এবং যে. পরিমাণ টাকা’ দরকার তাহা না পাঁওয়া 


যায়_তাঁহা হইলে আঁপনাআঁপনি টাকার এই মূল্য নিরূপণ নি 


ব্যবস্থা বাতিল হ্ইয়! যায়।' সেখানেও ( আমেরিকাঁতেও ) 
১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে স্বর্ণমাণ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া 
দেওয়া]. হইল" এবংং. “কাগজ-টাঁকাঁর, উপর নির্ভর করায় 
জিনিয়পত্রের দাম বাড়িয়].গেল | এইরূপ অবস্থা কিন্তু বেশী 
দিন রাখা হইল না-১৯৬৪ সালে একটি আইন করা হইল । 
এই আইন অনুসারে ডলার’-এর ওজন কমায়! দেওয়া 
হইল'। পূর্ধ ১, আউন্স সোনায় ২৫ ডলাঁর হইত, এই 
আইনে ৩৫ ডলার/হইল.) পূর্বের ১ ডলারে ২৫'৮ গ্রেন* সোন! 
থাকিত, এখন সেস্থলে ১৫'২৩ গ্রেন সোনা দেওয়া হইল । 
মুদ্রা’র মুল্য কমিল সোনার মূল্য বাঁড়িল। 


বাহি নু 
সাধারণ মূল্যের সহিত “যুদ্রা”র মূল্যের সামপ্রস্ত করা টি 
মুদ্রার ওজনের ও মূল্যের অবনতি হইল । সাধারণ স্বর্ণমান 


হইতে ইহা অনেকটা পৃথক । ইহাকে “বলা হয় 901৭ 
value .standard অথবা স্বর্ণযূল্যানযায়ী মাঁন। 


ফ্রান্সে যে মুদ্রামুল্যাবনতি হইল তাহা জানিতে হইলে 
আরও কিছু বলিতে হইবে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সুইডেনের 
অধ্যাপক ক্যাসেল আন্তর্জাতিক 'মুদ্রাবিনিময় দর সম্বন্ধে 
কয়েকটি তথ্য প্রকাশ করেন। ইহার পূর্বে এই দর সম্বন্ধে 


বিশেষ কঠিন কিছু সমস্তা ছিল না। ইংলণ্ড একটি 


“সভারেন'-এ ১১৩০০১৬ গ্রেন সোন! থাঁকিত ; আমেরিকাতে 
একটি ডলারে ২৩'২২ গ্রেন সোন! থাকিত সুতরাং একটি 

Y ২৩২২ 
১১৩০০ ১৬ 1 বা 
ছিল। অর্থাৎ ১ পাউও ষ্টালিং-এ ৪৮৬৬৫৬ ডলার’ পারা 
যাইত। সেই অনুসারে ত্বিনিষ-পত্র ছুই, দেশে কেনাবেচা... 





ডলারের সহিত সভারেনের- 


চলিত, কেবল সোন! পাঠীইবাঁর খরচের অন্ত সামান্য দরের ১ 


কম বেশী হইতে পাঁরিত। বিধিবদ্ধ মুদ্রামান হওয়ায় অনেক 
ক্ষেত্রে স্বর্ণযুদ্রার সহিত দেশের চলিত মুদ্রার কোনও সম্বন্ধ 
মা থাকিতে পারিত। এই বিধিবদ্ধ মুদ্রামান অধিকাংশ 





এ 


* ২৩২খগ্রেন খাটি সোনার সমান। 
|) 


সেখানেও দেখা গেল জিনিষপত্রের দাম 
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_ ইহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইলে আরও সুবিধা, হইবে । সাধারণ ' 
- জিনিষপত্রের দাম কমিল ন! বাড়িল জানিবাঁর নানীপ্রকার 
উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে। এখন মোটের উপর [Index 
number ( weighted ) অর্থাৎ শতকরা সাধারণ জিনিষ- 


.. পত্রের দরকার অনুসারে দাম কম-বেশী নিরূপণ উপায়টি ঠিক 


- বলিয়া ধর! হয় 


[4 


L) 


ডাল, চাল, "আটা প্রভৃতি দ্রব্য সাধারণ 
লোকের] ক্রয় করিয়া থাকে--এখন বিলাসদ্রব্যও অনেকে 
ক্রয় করিয়] থাকেন কিন্ত তাহা অপেক্ষান্কতু কম।- সুতরাং 
* বিলাসন্দরব্য যেখানে ১, অন্থান্ দ্রব্য সেখানে ২ ধরা যাইতে 
পারে ৷ | ং 

| ১৯২৬ সালে এইরূপ ভাবে ধরিয়া সাধারণ জিনিষপত্রের 
মূল্য ১০০ ধর! যাউক । ১৯৪৮ সালে. এরূপ ভাবে দ্রব্যের 
মূল্য নিরূপণ করিয়া! যদি দেখা, যায় তাহা ১২৫ হইয়াছে তখন 
বল! যাইতে পারে সাধারণ দ্রব্যের মূল্য ২৫. ভাগ, অর্থাৎ 
পূর্ববাপেক্ষা ₹ বাঁড়িয়াছে।২ .. 

'অধ্যাপক ক্যাসল বলেন য়ে দেশে খেকপ দঁব্যের সাধারণ. 
মূল্য বাঁড়িবে কমিবে পূর্বের ' তুলনামূলক" বিদেশীয় মুদ্রা- 
বিনিময় হার সেইরূপ ভাঁবে কম-বেশী হইবে । ১৯১৪ সালে 
দ্রব্যের মূল্য.যদি ১০০ ছিল ১৯২০ সালে আমেরিকায় তাহা! 





২২৬, গ্রেটব্রিটেনে ২৮২ এবং ১৯২৪ সালে আমেরিকায় তাহা 
_১৪৯ ও গ্রেট ব্রিটেনে তাড়া! ১৬৬ হইল। আমর! পূর্বে 
_বলিয়াছি ১. পাউও ষ্টালিং সমান প্রায় ৪৮৬", ডলার ছিল। 
এই নিয়ম অনুসারে তাহা হইলে ১৯২০ সালে ১ পাউণ্ড 
ষ্টালিং= ৪৮৬ = ইউই- অর্থাৎ সম্ভবতঃ প্রায় ৩:৯"*"ডলার 
এবং ১৯২৪ সালে তাহা ২৪ % ৪-৮৬.*-অর্থাৎ প্রায় সম্ভবতঃ 
৪'৩৬.-"ডলার হইবে ।" অনেকে বলেন সাধারণতঃ এই 
নিয়মটিই প্রযোজ্য । 'প্রক্কতপক্ষে দেখ! গিরাছিল মুদ্রা-বিনিময় 
হার একটু তফাৎ হুইয়াছিল ।* তাঁহার কারণ ধরা হয় যে 
অনেক ক্ষেত্রে অবাধ দ্রব্য-বিনিময় হয় না, quota system 
হইয়া থাকে এবং অযথা দ্রব্য বহন করায় খরচ বেশী পড়িয়া 
যাঁয়। fl 

যেখানে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে সেখানে বণ দ্বার! মুদ্রা 
বিনিময় হার মোটের উপর বহাল থাকে । ধর! যাউক, ' 
আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে বেশী মাল রপ্তানী হইল । তাহা! 
হইলে আমেরিকাতে ইংলও হইতে বেশী “মূল্য” দিতে হইবে । 
ইংলগ্ডের মুদ্রা আমেরিকার প্রচলিত নয়, সুতরাং স্বর্ণ পাঠাইতে 
হয়। যদি স্বর্ণ পাঠীইবার দরকার হয় তাহা হুইলে ডলার . 
পাউণ্ড হারে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচ পর্য্যন্ত তফাৎ হইতে" পারে। Me 





ভাগ করা যাঁয়।, ১৪ 








"সাধারণ Weighted Index Number মন্তব্য £_- : 
রর 
নং বাক ভুলনাযুলক 15368 Number প্রশ্নোজন মত তুলনামূলক: ( সাধারণ শতৈকিক সংখা. 
.খরচ সংখ্য! "_ শতৈকিক সংখ্যা অনুসারে ১৯৪৮ সালে 
(লক্ষ পাউও) ১৯১৪ শতৈকিক ১৯৪৮ শতৈকিক| ১৯১৪এ মূল্য. ১৯৪৮এ মূল্য ও প্রায় ৪ গুণ বাড়িল' কিন্ত 
হাহ. সংখ্যা সংখ্যা | ও শতৈকিক প্রয়োজন অন্থ- | প্রয়োজন ও সরবরাহ্মূলক 
বালি ৩০ Ee ১৫৩. 1 সংখ্যা প্রয়ো- - সারে শৃতৈকিকি | তুলনায় ' প্রায় ৫ গুণ 
মাংস ১০০. ১০, | চাউল ৪২ ১০০ ১৫২ ডব * ১০৪. 
রি ৪ জন অন্থসারে), সংখ্যা বাড়িল। দাম ইত্যাদি 
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১ পাউওড ৪৮৬ ডলার ছিল। ডলারের চাহিদার দরুন তাহা 
(পাউণ্ড) ৪৬৭ ডলারে দধীড়াইতে পারিত। - তদ্বপেক্ষা 
বেশী তফাৎ হইলে ইংলও হইতে “সোনা” পাঠাইবার খরচ 
পোষাইয়া যাইত । যতক্ষণ পৰ্য্যন্ত “সোনা” পাঠান দরকার 
না হ্য় ব্যাঞ্ষগুলি যোগান দিয়া থাকেন -সেইজন্ত মুদ্রা বিনিময় 
হার তফাৎ ছয়। “সোনা” পাঠাইয়! দেনা পরিশোধ করিতে 
.. হুইলে- মোটায়ুটি হিসাবে আমেরিকায় জিনিষপ্ত্রের. দাঁম 


. বাড়িয়া যাইত এবং ক্রমশঃ রপ্তানী কমিয়! যাইত-_অর্থাৎ 


তাহার খাঁটি যুন্রা বিনিময় হার বজায়-থাকিত | 

এখন বিধিবদ্ধ মুদ্রীমানে এইরূপ স্বতঃই হার ঠিক করিবার 
কিছু উপায় রহিল না। সোনার অপব্যবহার দুর করিবার 
জন্য অনেক দিন হুইতে নান] উপায় উদ্ভাবন কর! হইতেছিল । 
তাঁহার মধ্যে 3010 9::01094)89 managment’ একটি । ধরা 


যাউক ক দেশ খ দেশকে জিনিষপত্র বেশী পাঠাইতেছে। : 


তাহা হইলে খ' দেশ হইতে ক দেশে সোনা পাঁঠাইতে 
হইত। এই উপায়ে খ দেশ ক দেশে তাহার নানারুপ 
... গবর্ণমেন্ট বা কোম্পানীর কাগজ (39001199) কিনিয়া 
রাখিয়া দিল। তাহাতে খ সুদ ইত্যাদি পাইতে লাগিল 
_ এবং ক দেশে উিঁনিষের মূল্যের দরুণ সোনা না পাঠাইয়া 
এ কাগজ হত্তাস্তরিত করিতে লাগিল । ক দেশ যদি তাহাতে 
* আপত্তিনা করে তাহা হইলে সোন| না পাঠাইয়া আমদানী- 
রপ্তানী করার কোনও আপত্তি "থাকে না। অনেক দেশই 
“যদি এইরূপ সোনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায় তাঁহা 
_ হইলে সকলের .আমদানী-রপ্তানীর ব্যবস্থা করার জন্য একটি 
 সর্ববদেশীয় ব্যাঙ্ক (International’Bank)* থাকা দরকার । 
তাহাতে স্ব স্ব দেশের নামে বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্টের 
কাগজ ( Goverment Paper and Securities )..কেনা. 
থাকিলে স্বর্ণমান .নাঁ থাকিলেও আমদানী-রপ্তানীর মুল্য 
দেওয়ায় . অসুবিধা হয় না। এইরূপ চেষ্টা আগে 
হইয়াছিল । কিন্তু কয়েকটি কারণে ইহা ‘ভাঙ্গিয়া যায়। 
বিশেষতঃ ১৯২৮ সালে ফ্রান্স সোনা! ছাড়া আর কিনু-লইতে, 
, চায় নাই। সেইজন্ত ইহারই রূপাস্তর আর একটি ব্যবস্থা করা 
- হুইল । 4319110% 479৪, বলিয়া কয়েকটি দেশের সমষ্টিগত 
একটি বাণিজ্যস্থান ঠিক হইল। গ্রেট ব্রিটেনের. সাম্রাজ্য 


* ১৯৪৭ সালের মাচ্চ মাস হইতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা! 
ভাণ্ডার $ International Monetary Fund ) নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান কাঁধ্য আরম্ভ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কও 
( International Bank for Reconstruction and 
Development) গঠিত হইয়াছে।, প্রথমটি টাক!’ 
আগাম দেওয়! ইত্যাদি ব্যাঙ্কের ষ্যায় কতকগুলি কার্য করিতে 
জি ৬ 


" মধ্যে যতগুলি দেশ আছে সেইগুলি--কানাডা ছাঁড়া_-এবং 


পটুগাল, নরওয়ে; লুইডেন, জাপান, আর্জেটিনা প্রভৃতি 
কয়েকটি দেশ এই ব্যবস্থাতে যৌগ দিল (১৯৩১). পাঁউও- 
ষ্টাৰ্লিং এ সময় স্বর্ণমান বিবর্জিত হুইল এবং বিধিবদ্ধ মুদ্রামানে 
পর্যবসিত হইল । অন্তান্ঠ দেশগুলি যাহার! ইহার সহিত 
যোগ দিল তাহারাঁও-সোঁনার সহিত সম্পর্ক রাখিল না গ্রেট- 
ব্রিটেনে ষ্ঠালিঙে গবর্ণমেন্ট কাগজ ইত্যাদি কিনিয়া রাখিল 


এবং পরস্পরের আঁমদাশী- রপ্তানীর দাম কাটাকাটি করিয়া এঁ 
. কাগজ দিয়া শোধ করিতে আরস্ত করিল। 


এই রকম অবস্থাতেও যেরূপ মুদ্রা-বিনিময় হারের কথা বলা 


হইল সেইরূপ হার কার্য্যকরী হইতে পারে । ইহ] স্বর্ণমানের 
ন্যায় স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ কোনও দেশের হাঁর তাঁহার 


অনুকূল হইলে ক্রমশঃ সে: দেশের দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়া ' 
যাইবে এবং এ হার আয় অনুকুল -না হইয়া প্রতিকূলগাঁমী 


হইয়া পু্বহারে ফিরিয়া আসিবে । কিন্ত যখন কোনও দেশের 


মুদ্রাযুল্য খুবই কমিয়!” যায় এবং তাহার বিনিময় হার ঠিক 


রাখিবার-জন্ত :যে কাঁগজ-টাকা বা সোন! রাখ! দরকার " 


তাহা না থাকে তখন এই বিনিময় হারের কোনও বাধ্যবাধকতা 
থাকে না| এবং কপিধ্বজবিহীন পার্খের রথের ন্যায় - যথেচ্ছ 
ছুটিয়া চলে এবং কোনও মানাই মানে না। বলা বাহুল্য 
এ ক্ষেত্রে, অন্তর্জাতীয় কাঁজকশ্্ম বা আমদানী রানী কর! 
অতীব দুরূহ হইয়া দাড়ায় | 

সুতরাং স্বর্ণমান' বা বিধিবদ্ধ শ্বর্ণমান স্থির করা ছাড়া 
গত্যত্তর থাকে না । ্বর্ণমান ঠিক করিতে-হইলে পুরানো দর 


অনেক দেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন 
কিন্তু সম্ভব হয় নাই। মুদ্রার মূল্য খুবই কমিয়! যাওয়ায় 


ঠিক রাখার চেষ্টা বৃথা হইয়া থাকে । গ্রেট ব্রিটেন ও অন্তান্ত 


মাহিন! ও অন্ঠান্ত চুক্তিমূলক দেন! খুবই বেশী দরে স্থির হুইয়] - 


গিয়াছিল। ধরা যাক ১৯১৪ সাঁলে যে মজুর দৈনিক ১ শিলিং 
লইত ১৯২৫ সালে সে হয়ত ২.শিলিং পাইত। ১৯২৫ সালে 
যদি চেষ্টা করা যায় যে শিলিঙের . মূল্য “পূর্বের ন্যায় হইবে 
তাহা হইলে মজুরকেও ১ শিলিং লইতে-হুইত। কিন্তু তাছ! 


কি হঠাৎ সম্ভব? সুতরাং স্বর্ণমানও বজায় রহিল, দেশের " 


. জিনিষপত্রের মূল্য ও মাহিনা ইত্যাদিও কমিল না, এইরূপ 


ব্যবস্থা মু্রামূল্যাবনতি দ্বার] করা হইয়া থাকে । মধ্য ইউরোপে 


পরিমাণ বাঁড়ান হুইল না! ফি মুদ্রার ওজন যে পরিমাণে 
ুদ্রার মূল্য হ্বাস হইয়াছিল সেই পরিমাণে করা হুইল । তাহা 
হইলে সোনার মূল্য বাহিরে অর্থাৎ ব্যবহার্ধ্য দ্রব্য হিসাবে 
খুবই বেশী হইয়া গিয়াছিল এখন মুদ্রা হিসাঁবেও.বেশী হইয়া 
গেল এবং তাঁহাদের সামন্তন্ত রক্ষা করার. সুবিধা হইল । 


 মুদ্রামূল্যাবনতি অনেক দেশ করিয়াছিলেন'। - ইহাতে মুদ্রার 5 


সুতরাং. বৈদেশিক যুদ্রাবিনিমযন হারও হিরীক্বত হইল, সে 
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অনুসারে আমদাশী রপ্তানী করায় কোনও বাঁধা রহিল না! " 


বর্তমানে ফ্রাঞ্কের কথা ধরা যাউক, নূতন যে আইন হুইল 
তাহাঁতে ২১৪৪ ফ্রাঙ্ক এর. ডলারের সমান ধরা” হুইয়াছে, 


' আগে ১১৯ ফ্রাঙ্ক এক ডলারের স্মান ধরা হইয়াছিল 1* 


এখন প্রশ্ন হইতে পারে সুদ্রাস্ষীতির সময়ও যুক্রাঁযূল্যা- 
বনতি কর] হয় এবং মুন্্ান্বল্পতার সময়ও ( Deflation ) 
মুদ্রামূল্যাবনতি করা হুয়-. তাহা! কিরূপে সম্ভব? উত্তর 


হইতেছে "যে মুদ্রান্বল্নতার সময় যে মুক্তার মূল্যের, 


. অবনতি করা হয় তাহা একটি আদর্শের জঙ্-। তখন 


৮ 


. যেখানে কেবল বিধিবদ্ধ মুদ্রামান প্রচলিত সেখানে যদি . 


~~. 


সমাঞ্জের অবস্থার অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক সামগ্রস্ত 





* যদিও আগে বল! হইয়াছে যে সম্ভবতঃ স্বর্ণমানে 
ফিরিয়া যাইবার জন্ত এইরূপ যুদ্রাযুল্যাবনতির চেষ্টা. করা 
হইয়াছে তথাপি আমার ধারণ! বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময়ের 
হারের হ্র্য্যের জন্যও এইরূপ করা সম্ভব হইতে পারে। 


কোনও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক থাকে অথবা পুর্ব রুপ্রিত ব্যবস্থা 
থাকে .তাঁছা হইলে মুদ্রাবিনিময়ের -হাঁর সাধারণ মূল্যের 
- আপেক্ষিক সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিতে -পাঁরে (relative 
price level) কিন্তু হার ঠিক রাখিবার জন্য যথেষ্ট কাঁগজ- 
পত্র বা “টাকা” না থাকিলে চেষ্টা কর! বৃথা বিশেষতঃ যুদ্রা- 


_ মূল্য ক্ৰমশঃই কমিতে থাকিলে হার যে কোথায় দাড়াইবে - 


" কেহুবলিতে পারে নাঁ। যদি সাধারণ মূল্য (1109 level) - 
_ কেবল বদ্লাইয়৷ না যায় তাহ! হইলে মুদ্রীবিনিময় হারের 
১ কিছু ইতরবিশেষ ( foreign exchange method). 


করিলেই মোটের উপর _ঠিক হইয়া যায় 'কিন্ত যেখানে 


সাঁধারণ মূল্য '' কেবলই বদ্লাইয়|। যাইতেছে সেখানে 
নি মুদ্রাবিনিময় হার 8 ঠিক করিয়া পরে 


( equilibrium ‘in social economy ) অথবা দেশের 
আয়ের (বাধিক) উৎপাদন, বিভাজন ও ছিতসাঁধনের . 
যাহাতে সম্পূর্ণ উৎকর্ষ হয় তাহার জন্য সৃষ্টি কর হয়.। ইহাতে 

সোনার মূল বৃদ্ধি করা হয়, মুদ্রার মূল্য হাঁস করা হয় এবং 
পরিমাণের উন্নতি করা| হয়। মুদ্রাস্কীতির সময় যে মুদ্রার 
মূল্যের অবনতি করা হয় তাঁহা সে রকম আঁদর্শীন্থযাঁয়ী নহে ৷ 
যাহা চলিতেছে তাহাই চলুক হঠাৎ সমস্ত ওলট্পালট্‌ না 
হইয়া যায় “তাহারই জন্ত। এক্ষেত্রে মুদ্রার সংখ্যা অথবা 
সাধারণ জিনিষপত্রের মূল্যের কোনও কমি বেশী কর! হুইল না । 





সেই. অনুসারে মুদ্রাসংখ্যার ব্যবস্থা ব্যাঞ্কের সুদের ( Bank 
rate Method ) দারা ঠিক করাই সুবিধা । স্মতরাঁং অন্ত 
দেশের মুদ্রার মূল্যের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া দেশের মুদ্রার 
মুল্য কমাইলেও তাঁহাকে মুদ্রামূল্যাবনতি বল] যাইতে পাঁরে। 
এই প্রবন্ধটি রচনা করিবার জন্য নিয়লিখিত পুত্তকাদির" 
সাহায্য লওয়া হইয়াছে, =" 
ক Keynss— Treatise 00 money. - 


-খ Bernstein—Money and the 
System. 

গ Smith—Economicse 
“ঘ Taussig—Principles of Economics, vol 1. 
‘.$ League of Nations publcation—Intér- 
" pational Currency Experience, : 

চ Statesman, Eastern Economist প্রভৃতি সংবাদ” : 
পত্রাদি । 

ছ. Bowley— Elements of Statistics, 

জ ঘর. K. Basu—Recent Banking Develop- 
ments. 
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ভারতে রেশমধিস্প 


ীকুঞ্জবিহারী-পাল 


ঝিগিপৌকা নামে এক জাতীয় কীটের দেহনির্গত লাল! হইতে 
রেশম পাওয়া যায়'। ইহার! নিশাচর “থ’। এক একটি ‘মথ’ 


একবারে হাঁজাঁর হাঁজার ভিন্ব প্রসব করে ; দশ হইতে বার , 


দিনের মধ্যে ডিম্ব ফাটিয়! শু'য়াপোকা বাঁছির হুয়। এই 
অবস্থায় ইহাঁদিগকে বলা হয় পলু। এই বাচ্চাঁুলি বেজায় 


-পেটুক এবং মাসখানেক ধরিয়া নানা প্রকার বৃক্ষের পাঁতা 


আহার করিয়া বদ্ধিত হইতে থাকে । ইহার! তৎপূর খাগ্ বন্ধ 


করিয়া মুখ হইতে লাল! নিঃসরপপুর্ববক নিজ নিজ' অঙ্গের ' 


চতুর্দিকে যে আবরণের স্বষ্টি করে তাহাকে বলা হয় শুঠী। 
তিন-চাঁরি দিনের "মধ্যে এই গুগি একটি পাতি লেবুর আকার 


প্রাপ্ত হয়। ২ এই সময় উক্ত কীট গুগার ভিতরে পলু হইতে 
পিউপা এবং পিউপ! হইতে প্রজাপতিতে ক্লপাস্তরিত হয় এবং - 
-গুচির একটি দিক কাঁটিয়| বহির্গত হইয়া থাকে। একটি গুটি 
হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ২০০ হইতে '১,২০০ গজ দীর্ঘ রেশম- 
সুতা পাওয়া যাইতে পাঁরে। কোঁন 'কোন প্রকার রৈশম 
অবিচ্ছিন্ন নহে । উহা! হইতে উপযুক্ত যন্ত-সাহায্যে তুলা, পাট 
প্রভৃতির স্তাঁয় পিঁঞিয়| স্থতা বাঁহির করা হয়। 

রেশমশিল্পকে প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে £ল্প্রথম অংশ হইল, রেশম-গুগী উৎপাদন করা । 
" ডিম্ব হইতে সুস্থ ও সবল কীট উৎপাঁদনপুর্ববক উপযুক্ত খাঁছ- 





৬৮, 


পর্য্যন্ত এই অংশের অন্তভূক্ত । এই গুগিগুলি ক্রয়,.করিয়! গুগি 
হইতে স্থত! বাঁহির করা, হ্থতাঁকাটা যন্তরসাহায্যে খারাপ রেশম . 
( অর্থাৎ যে রেশম অবিচ্ছিন্ন নহে ) হইতে স্বতাকাঁট! প্রভৃতি 


পদ্ধতিগুলি দ্বিতীয় পর্য্যায়ভুক্ত ৷ পূৰ্ব্বে অব্য অবিচ্ছিন্ন রেশম: 
ব্যতীত অন্ত জাতীয় রেশম বিশেষ কোন কার্জে লাগান Bs 


হইত না, কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুলা, পাট 
প্রভৃতির স্তাঁয় রেশম হইতে স্থত] কাঁটিবার যন্ত্র আবিষ্কৃত 


হওয়ায় এই ব্যবসায়ের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।' 


রেশম-শিল্পের তৃতীয় অংশ হুইল, সুতা হইতে বন্ত্রবয়ন ও 
অন্ান্থ ব্যবহাৰ্য্য দ্রব্যাদি: তৈয়ারী এবং আন্ষক্ষিক কার্ধ্যাদি। 
এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, রেশমশিল্পের এই তিনটি 
বিভিন্ন অংশ, একে অন্যের সহিত অঙ্গাঙ্ছিভাবে জড়িত। 
পুরনো আমলে এই তিনটি অংশই কুটিরশি্প হিসাবে একই 
শ্রেণীর লোকদার! পরিচালিত হুইত। রেশম ব্যবসাঁয়ের প্রথম 
অংশকে বলা হয় সেরিকাঁলচার (56119016076), প্রথম ও 


দ্বিতীয়, অংশের সম্মিলিত নাম কাচা রেশম শিল্প, এবং তিনটি ' 


অংশের.একত্রিত নাম রেশম-শিল্প । 

_ ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার কীট কর্তৃক চারি প্রকার 
রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে ₹--১। তু'ত রেশম__-এক কথায় 
২ইহাঁকেই রেশম বলা হয়। তু'ত গাছের পাতা খাইয়া এই 
“জাতীয় কীট জীবন ধারণ করে; ২। এড়ি রেশম__এই 
কীটগুলি এরও গাছের পাতা খায় ; 
জাতীয় কীটের খাঁগ্ঠ হুইল শাম ও হুয়ালু গাঁছের পাতা 


বন্ধ বৃক্ষের পাঁতা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে |. 

উপরোজ' চারি প্রকার রেশমের মধ্যে প্রথম ছুই 
প্রকারের কীটকে সেবাযত্ব দ্বারা গৃহে প্রতিপালন করা 
যায়; কিন্ত অন্ত ছুই প্রকার রেশমকীট বনৈ জঙ্গলে 
স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। স্ুতরাঁং দেখ! যাইতেছে, 
ইহারা মান্ষের আঁয়ত্তের বাহিরে এবং এই উপায়ে রেশম 
যাহ! পাওয়া যায় তাঁহা উন্নত-ধরণের নহে.। প্রথম, তৃতীয় 
ও চতুর্থ প্রকার রেশম অবিচ্ছিন্ন স্থতার আকারে পাঁওয়! যায়, 
কিন্তু. দ্বিতীয় প্রকার রেশম হুইতে বন্ত্রসাহায্যে স্থতা কাটা 
হইয়া থাঁকে। জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, তত রেশমই 


সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রেশম এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী: অবলম্বন 
করিয়া! ইহার উৎপাদন ইত্যাদি নানা দিক দিয়া যথেষ্ঠ পরি-. 


মাণে উন্নতিসাঁধন করাও সম্ভব হইয়াছে ।. কাজেই জগতের 
রেশমশিল্পের . ব্যবসা-ক্ষেত্রে হত রেশমই শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়া আছে এবং রেশমর্শিক্স বলিতে এক .কথায়। আমর] 
তু'ত রেশম শিল্পই বুঝিয়া থাকি - পু 

বিভিন্ন. প্রকার রেশম সম্বন্ধে 2 ভিড নিয়ে - 
আলোচনা কর! হইতেছে 


রানে তাঁহাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া "গুচ তৈয়ারী করা 


৩। মুগা রেশম__এই.' 


-- জেলার অল্প পরিমাণে রেশম উৎপাদন করা হইয়াছে । 


- ১৩৫৫ 





ভুত রেশম 


পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কম-বেশী তু'ত রেশম উৎপন্ন" - 


হইয়া থাকে। তবে জাপান্ই এই শিল্পে সব্বত্রেষ্ঠ স্থানের? 


অধিকারী ; ১৯৩৪ সালে বিভিন্ন দেশ হইতে কাঁচা রেশম ' 
রপ্তানী পরিমাণ নিয়ের তালিকা হইতে ুম্পষ্ট হইবে । 
দেশের নাম শতকরা পরিমাণ 
জাঁপাঁন ৮২৩ ১ 
চীন ১ ১০ 
| ইটালী ৪৯ ~ 
ফ্ৰান্স 0১ 
স্পেন - * 0১ 
তুরস্ক, সিরিয়! প্রভৃতি ১৬ 


.এই বৎসর ভারতবর্ষে মোট ২,৫০০,০০০ পাঁউও রেশম 
উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহ! হইতে বিদেশে কিছু রপ্তানী হুয় নাই! 
অথচ ১৮৬০ সালে শুধু বঙ্গদেশ হইত্তেই প্রায় ১,৬০০,০০০ 
পাউণ্ড কীচা রেশম বিদেশে গিয়াছিল ; কিন্তু জগতের রেশমের 
বাজারে জাপানী রেশমের, আবির্ভাবই "হুইল রেশ্রমশিল্পে 
বাংলার চরম 'অবনতির কাঁরণ। অতি অল্পদিনের মধ্যেই . 
অতি-আঁধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া জাপান 
রেশমশিল্প জগতের মধ্যে শীর্ষ স্থান'লাভ করিয়াছে। ১৯২২ 
সনে জাপানে যে কীঁচা রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার দাম 


"ছিল ৭০০,০০০,০০০ ইয়েন (প্রায় ১১০ কোটি টাক! ) এবং 


উৎপন্ন রেশমজাত দ্রব্যের মূল্য ছিল ২০০,০০০,০০০ ইয়েন 


.. (৩২৫ কোটি টাকা )। 
৪ | তসর রেশম_-এই কীট আসান, শাল, অর্জুন ও অন্যান্য ' 


প্রগতিশীল এবং আঁধুনিক বিজ্ঞানে উন্নত কতকগুলি দেশ 
জাঁপাঁন হইতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা রেশম ক্রয় করে বলিয়াই 
জাপান. রেশমশিল্পে এতাদ্বশ সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ 
হইয়াছে। 


ভাবে প্রস্তুত যন্ত্রাদি সাহায্যে ইহার! রেশমের গুণাগুণ পরীক্ষা 
করিয়া থাকে, কাজেই জাপানকে উৎকৃষ্ঠতর রেশম সরবরাহের 


. জন্য যডুবান হইতে হয়। রেশমশিল্সের অঞ্গতির সঙ্গে তাল 


রাখিয়া চলিতে পারে নাই বলিয়াই বাংলাদেশ আজ রেশম- 
শিল্পের চরম অবনতি হইয়াছে । 


. ভারতবর্ষের মধ্যে মহীশুর, মান্রীজ, বাংলা, কাঁশ্বীর ও জম্মু 
এই কয়টি অঞ্চলই তু'ত রেশমশিল্পে অগ্রণী । পঞ্জাব এবং . 
আঁসাঁমেও অল্প পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হুয়। এতদ্ব্যতীত বিহার, 


বোস্বাই, রাপুতাঁনা এবং মধ্যপ্রদেশে.রেশম-উৎপাদন . প্রচেষ্টা 
চলিতেছে। এক সময় বাংলার. ছাব্বিশটি জেলায়ই গুচীপোকার 
চাষ, হইত কিন্ত ,১৯৩০ সনের কাছাঁকাছি সময়ে মাত্র তিনটি 


প্রথম - 
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[ছে। ১৯৩৪ সনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জাপানে উৎপন্ন - 
রেশমের প্রায় শতকর! ৮২ ভাগ ক্রয় করিয়াছে, ১৯২৯ সনে 
. কিনিয়াছে শতকর] ৯৭ ভাগ । মাল ক্রয় করিবার পূর্বে বিশেষ 


৯ 


~~ 


খম) 


বৈশাখ ৮ 


মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরব্ভূঁকাঁলে মহীশুর রাজ্যে ৫৫,০০০ 

একর জমিতে .তু'তগাঁছের চাষ হইত । . 
আসাম, ' ব্ৰহ্মদেশ, স্যাম প্রভৃতি স্থানে অদ্যাবধি প্রাচীন 

পদ্ধতিতে গৃহস্থেরা অল্প পরিমাণে গুগীপোকার চাষ করে এবং 





গুটি তৈয়ারী হইলে তাঁহ]. হুইতে সুতা বাহির করিয়া দেশী . 
| ভীতের সাহায্যে এক প্রকার মোটা বস্তু বয়ন করিয়া থাকে। 


বাঁংলা,, মহীশুর ও মান্দ্রাজে সুক্ষ স্থতা কাঁটিবার যন্্াদি প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময়ে প্রবন্তিত হুয়। কিন্তু একথা অবশ্ঠস্থীকার্য্য 
যে, বাংল! তথা ভারতের রেশমী স্থতা বা বৃস্ত জাপানের 
রেশমী স্থতা ও কাপড় অপেক্ষা নিক্ষ্টতর । জাপানে সরকারী 
পরীক্ষণাগারে বিশেষ ভাঁবে পরীক্ষিত রেশম-কীটের ডিম্ব 
" সরকার-মনোঁনীত ব্যক্তিদের কাছে বিক্রয় করা হয়। কারণ 
রেশমশিল্পের সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে রেশম-কীটের 
সুস্থ ও সবল ডিম্ব উৎপাদনের উপর | .জাঁপানে সরকারী 
তত্বাবধানে ডিম্ব হইতে মথ উৎপন্ন কর] হয় এবং তাঁছা হইতে 
যে ডিম্ব পাওয়! যায় তাঁহাই সাধারণ লোকেরা ক্রয় করিতে 
পারে। যদ্দি এই ডিম্বগুলি সরকারী পরীক্ষণাগারে দোষযুক্ত 


বলিয়া! অমনোনীত হয় তবে" তাহা দ্বারা 'রেশম উৎপাদন 
জাপানে সরকারী সাহায্য 


করানো আইনসঙ্গত নছে। 
নিরপেক্ষ ভাবে, গুটি উৎপাঁদন আইন দ্বারা রহিত করিয়া দেওয়া! 
হুইয়াছে। ফ্রান্স এবং ইটালীতেও. বীজকীট উৎপাদন 
-সরকারের -.তত্বাবধাঁনে হইয়া থাকে, । কারণ উৎকৃষ্ট ও 

নির্দোষ ভিন্ব হইতেই উৎকৃষ্ঠ রেশম আঁশ! করা যাঁয়। 
গুগি তৈয়ারী হইলে কীটগুলি যথাসময়ে তাহ! কাটিয়া 


বহির্গত হয় ; কিন্ত ইহাতে অবিচ্ছিন্ন স্থতা পাওয়া যায় না।; 


, সেইজন্য কীটগুলিকে, গুগি কাটিয়া বাহির হইবার পূর্বেই অর্থাৎ 
পিউপা অবস্থায় মারিয়া ফেল] হয়। এই প্রক্রিয়ার নিমিত্ত 


বিভিন্ন-দেশে বিভিন্ন প্রণালী প্রচলিত আছে ।- তবে বর্তমান: 


কালে প্রায় সর্বত্রই হুর্ধ্যের উত্তাপ বা উত্তপ্ত বাষ্প-সাহায্যে 


দম বন্ধ করিয়া “পিউপাঁগুলিকে ধ্বংস করা হুয়। এই কার্ষ্য' 


সম্পন্ন করিতে অর্ধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা সময় লাগে । ম্বৃত 
পিউপাগুলি দ্বারা রেশমগুটীর যাহাতে কোন ক্ষতি সাধিত না 
হয় তজ্জন্ত আঁট হইতে যোল ঘণ্টার যধ্যে মধ্যে গুচীসমূহকে 


উত্তমরূপে শুকাইয়া লইতে হয়। এর পর গুঠাগুলিকে বিশেষ, 


ভাবে প্রস্তুত গুদাম ঘরে জম] করার পর বিভিন্ন ওজনের 
 গুচীসমূহকে পৃথক করিয়! এক এক জায়গায় রাখা হয়।_ 
/ ইহাতে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ধরণের সুতার মধ্যে একটা মোটামুটি : 
- পার্থক্য সহজে বুঝা! যায়। তৎপর “রিলিং বেসিন” নামক 
পাত্রে শুটীগুলি, ফুটাইয়া ব্রাশ দ্বারা থেতলাইয়া দিতে 
হয় এবং যে পর্য্যন্ত. অবিচ্ছিন্ন স্থতা না পাওয়া যায় সেই পর্য্যন্ত | 
রেশম বাদ দিতে হয়। .স্ৃতা জড়ান হইয়া গেলে স্থতার গুণা- 
ওপ লক্ষা- বারা অধিফতর-সহজ ; এজন জাপানে জড়ান দত] 


ভারতে রেশমশিয 


৬৯ 





পুনরায় জড়াইয়! লওয়া দিলি গৃহীত হইয়াছে ।. 
এখন নাটাই হইতে সুতা. বাহির করিয়া অল্প পাক দিয়! 
ফেটিবদ্ধ করা হয়; প্রতি 'ফেটিতে প্রায় ২৪ আউন্স রেশম 
থাকে, প্রতি বেলে রেশম থাকে ১৩৩৩ পাঁউও । | 
ডিম্বের নিমিত্ত যে সমস্ত কীটকে প্রজাপতিতে রূপান্তরিত . 
হইতে দেওয়া হয় সেই সমস্ত কীটের গুচী, রেশম জড়াইবার 
সময়ে পরিত্যক্ত অংশ এবং হর; পিপীলিকা, প'রপিণডোপ- 
জীবী কীটপতঙ্কাদি কর্তৃক নষ্ট গুগীর রেশমও নানা কাজে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বাংলাদেশে তকলী বা টাকুর সাহায্যে 
এই গুগিগুলি হইতে কিঞ্চিৎ মোট। সুতা! তৈয়ারি হুইয়া থাকে । 
এই সমস্ত রেশম হইতে যে বস্ত্র বয়ন করা হয় তাহ আমাদের 
কাছে মটক! নামে পরিচিত। কাশ্মীর, মহীশুর প্রভৃতি স্থান 
১ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উপরোক্ত প্রকারের রেশমগ্ডগি বাংলা- - 
দেশে আমদানী হইয়া থাকে। হিসাবে দেখ! গিয়াছে যে; 
বাংলাদেশে প্রায় ১৫ ১০০০ জন দ্রীলোক এই জাতীয় রেশমপ্ুচী 
হইতে স্ৃতা কাটিয়া থাকে।' মহীশুর স্পান্‌ সিক্ষ মিলস্‌. 
লিমিটেড ও জয়া স্পান্‌ সিন্ধ-মিলম্‌ লিমিটেড যন্ত্ৰসাহায্যে 
পরিত্যক্ত রেশমগুচী হইতে সুতা তৈয়ারী করে। I 
দেখা যাইতেছে, রেশম-শিল্পের প্রথম অংশ বা সেরিকাল- : 
চার চাষীদের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী । ততদ্যতীত কাঁচা 
রেশমগুচীর মূলা বিশেষ ভাবে উঠা-নামা করে বলিয়া চাষীদের 
পক্ষে অন্ঠান্ঠ কৃষির সঙ্গে রেশমের চাষ করা৷ বিশেষ সুবিধা... 
জনক । ভারতবর্ষের মত শ্রীক্ষপ্রধান সমতল দেশে বৎসরে 
সাত-আট বার পর্যাস্ত রেশমের চাষ করা সম্ভব, কারণ তু'তগাছে 
পাঁত৷ প্রচুর পরিমাঁণে- থাকিলে একবারের মত রেশমের চাষ 
করিতে সময় লাগে মাত্র এক হইতে দেড় মাস। গুচী তৈয়ারী . 
হইলে চাষীর! সঙ্গে সঙ্গেই. উহা! বিক্রয় করিয়া দেয়, কাঁজেই 
উহার! নগদ. অর্থ লাভে বঞ্চিত হয় না। তবে শুধু রেশম-. 
চাঁষের জন্যই রেশমচাঁষ অনেক দেশেই হইয়া থাকে ।. বাঁংলা- 
দেশে এমন পরিবারও ছিল যাহারা একই সময়. প্রায় ছুই 
হাজার পাঁউণ্ড রেশয়গুচটী উৎপন্ন করিত। প্রমাণ-স্বরূপ বলা 
যাইতে পারে যে, রেশমশিল্পের চরম উন্নতির সময় বাংলাদেশে. 
এইরূপ পরিবার ছিল প্রায় ছয় হাঁজার। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোগ্য যে, দেশে যদি গুগি হইতে স্মতা বাহির করিবার: 
উন্নত প্রণাঁলীর প্রচলন ও ব্যাপক বন্দোবস্ত না. থাকে তবে 
রেশমকীট- ও গুগি উৎপন্ন করা লাভজনক .নহে। বাংলার 
রেশমশিল্পের অবনতির ইহাও একটি কাঁরণ। | 
রেশমকীটের চাষ করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ 
দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । তন্মধ্যে দেশের আবহাওয়া, 'কীটের 
শ্রেণীভেদ, কীটের খা, দেশের সরকাঁরের তত্ত্বাবধান. ইত্যাদি, 
বিশেষভাবে. উল্লেখযোগ্য । ৭০ হইতে ৮০. ডিগ্রী ফারেনহিট 
উত্তাপ সকল অবস্থায়ই কীটের পক্ষে বিশেষ অনুকূল । বায়ুমওলে 
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.জলীয় বাষ্প হাঁস প্রাপ্ত হইলে তু'তগাছের পাত] শুষ্ক হইয়া সাধারণ লোকের নিকট মাঁলু খরিদ করিলে ক্রেতাদের 
যায়, ফলে কীটের পক্ষে আশানুরূপ খাঁ পাওয়া কষ্ঠকর হইয়া প্রতারিত হওয়ার সম্তাবন| খুবই বেশী এবং ইহাতে ব্যবসায়ের 
ওঠে। অন্ত পক্ষে জলীয় বাঁন্পের আধ্রিক্য হইলে কীটগুলি খুব ছুন্পম হুইয়! থাকে, যাহা কোন ব্যবসায়ের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় 
মোটা হইয়! যায় এবং রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে । সেইঅন্ত বর্ষা নহে। জাপানে ইয়াকোহামূ! ও কোবে বন্দরে এতাদবশ গুদাম . 
_ খতু কীটের পক্ষে অতি ছুঃসময়। বাংলাদেশে অগ্রহায়ণ, -অবস্থিত। কলিকাতায়ও এইক্সপ-গুদাঁমঘর আছে । 
ফাল্তন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ মাসই কীট-উতপাদনের প্রশস্ত দেখা যাইতেছে, সকল দেশে কীচা রেশম উৎপন্ন করা সম্ভব |. 
সময় । =, ? | | . নহে বটে, কিন্ত রেশমের চাহিদা সর্বত্রই কম-বেশী বর্তমান | . 
রেশযণ্ঠী সাধারণতঃ ছুই প্রকাঁর। এক প্রকার কীট : জুতরাৎ সরকারের আন্মকুল্য লাভ করিলে উপযুক্ত গবেষণার 

বৎসরে একবার ডিম্ব প্রসব করে ; ইহাদের বলা হয় ইউ- ফলে আমাদের দেশেও রেশমশিল্পের ভবিস্তৎ যে "উচ্ছল 
নিভোন্ট।, দ্বিতীয় প্রকার. কীট বৎসরে বহুবার ডিম্ব' প্রসব হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। জাপান রেশমশিল্পের 
করিয়া থাকে, ইহাদের, মাল্টভোণ্ট বল! হয়। দক্ষিণ-চীন, বিভিন্ন সমস্তার . সমাধানের নিমিত্ত গবেষণাঁদির যেসকল ( 
ইন্দোচীন, স্যাম, আসাম, মান্দা, বাংল! এবং মহীশুরে -ব্যবস্থা আছে তাহা অহ্করণীয়। -১৯২৯ সনে জাপানে শুধু 
'মাল্টভোণ্ট কীটের চাষ হয় ; কিন্তু জাপানে এবং আমাদের প রেশমচাঁ শিক্ষা দিবার জন্য ১৬টি ফুল ও উচ্চতর শিক্ষার জন : 
দেশের কাশ্মীর, জম্মু পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে ইউনিভোণ্ট কীট অনেকগুলি কলেজ. বর্তমান ছিল। এতঘ্যতীত অত 

উৎপন্ন হইয়া থাঁকে। একবার প্রসবকাঁরী কীটের রেশম শিক্ষার সঙ্গে ২২৫টি স্কুলে রেশমের চাঁষ শিক্ষা দেওয়া হইত। 
নান! দিক দিয়া বহুবার প্রসবকাঁরী কীটের রেশয় অপেক্ষা টোকিও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি যে গবেষণা-- 
"অনেকাংশে উৎক্কষ্ট । আসাম, বাংল! প্রস্ততি স্থানে যে গুচী কার্ধ্য চালায় তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ভারতবর্ষে 
উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে রেশম থাকে এক হইতে দেড় থ্রেন, কিন্তু যে পরিমাণ কাচা রেশম নান! প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় তাহার 


জাপানী রেশমের প্রতিটি গুচ হইতে রেশম পাওয়া যায় প্রায় পরিম্ট গড়ে প্রায় ৪০,০০১০০০ পাঁউও, অথচ দেশে উৎপন্ন হয় 

৩ গ্রেণের উপর । তবে শরীস্বপ্রধান দেশে ইউনিভোল্ট কীটের প্রায় ১,৫০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ২,৫০০,০০০ প্রাউও পর্য্যস্ত । + 
চাঁষ ভাল হয় না, হইলেও উহার! ক্রমে ক্রমে মাল্টিভোণ্ট যে পরিমাণ রেশমজাঁত দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে আমদানী হয় 

* কী্টে "পরিবর্তিত হইয়! যায় ।. আবার শীতপ্রধান দেশে.' তাহা ১৯৩৭-৩৮ সালে ছিল প্রায় ৩৬,৩৬৩,০০০ গজ ।--২. 
মাল্টিভোণ্ট কীটের চাষ করিতে গেলে হারা ইউনিভোণ্ট কাজেই একমাত্র দেশের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই ভারতে by 
কীটে পরিণত হয়। তবে বর্তমানকাঁলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার রেশমশিল্পের সম্প্রসারণ ও. উন্নতির জন্য মনোযোগী হওয়া 
সাহাঁয্যে এই অসুবিধা অনেকাংশে দূরীভূত হইয়াছে। উচিত । তবে ক্কত্রিম উপায়ে প্রস্তুত রেশম ব্যবহারের .জন্ত . 
জাপানে প্রায় ৪০০ রকুমের তু'ত্গাছ আছে। উহার বর্তমান যুগে প্রাণীজ রেশম ব্যবহার কিয়ৎ' পরিমাণে 

মর্ধ্যে মাত্র নয় রকম তু'তের পাতাই রেশমকীটের আহার্ধ্য। খর্ব হইয়াছে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে কিন্তু অদ্যাবধি 

. তু'ত বিরাট আকারে বা ঝোপবন্ধ অবস্থায়. জন্মে ।. বাংলা, কত্রিম' উপায়ে রেশম উৎপাদনের যন্ত্রাদি স্থাপিত হয় ২ 

_ মহীশুর, মান্দাজজে ঝৌপ-আঁকারে এবং কাশ্মীর, জন্মুও পঞ্জাবে নাই। | 
বড় তু'তগাঁছ জন্মান হইয়া থাকে । জাপানের অহ্বকরণে রে এঁড়িরেশম > 
বাংলাদেশে সম্প্রতি বড় বৌপের আকারে তু'তগাঁছ উৎপন্ন আসাম ও বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলেই প্রধানতঃ 
করা ছইতেছে। ইহাতে খরচ অল্প হয় এবং সময়ও লাগে .. এ'ড়ি রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'এরঙি গাছের পাতা! খাইয়া 
কম। এক. একর জমিতে ৩০০ ভু'তগাছের বড় ঝোপ এই জাতীয় কীট জীবনধারণ করে বলিয়া এড়ি-রেশম এক্ডি 

-জন্মাইলে উহা! হইতে বৎসরে ১২,০০০ হইতে ১৫,০০০ পাউণ্ড এরঙি প্রভৃতি নামেই সমধিক প্রচলিত। এডি-রেশমের ব্যবসায় 
পাতা পাঁওয়া যায় ; উক্ত পরিমাণ ছোট ঝোপ হইতে পাঁতা অগ্ারধি কুটির-শিল্সের -গণ্ডতী অতিক্রম করিতে পারে নাই। 

.মেলে ২০,০০০ হুইতে ২৪,০০০. পাউণ্ড । ' সেরিকাঁলচাঁরে পুর্ব্বেই উল্লেখ কর] হইয়াছে. যে, এই জাতীয় রেশম হইতে ___ 
সাফল্য লাভ দেশের সরকারের দায়িত্বরোধের উপর বহুল অবিচ্ছিন্ন স্থতা পাওয়া! যায় না। তবে তকলী বা চরকার + 
পরিমাণে নির্ভর করে। জাপান এই-বিষয়ে -সর্বাগ্রগণ্য।. সাহৃয্যে যে স্থতা পাঁওয়া যায় তাহা পরিত্যক্ত তুঁত-রেশম | 
বাংলা ও মহীশূর সরকার এই বিষয়ে জনসাধারণকে যে সাহাঁধ্য হইতে প্রাপ্ত সুতা অপেক্ষা নিক্কষ্ঠতর | এডি-রেশম চাষের 

প্রদান করিতেছেন তাহা উল্লেখাযোগ্য । | | প্রণালী অনেকটা তু'ত রেশম চাষেরই অনুরূপ । 

রেশম গুটানি হইলে উহা! বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত গুদাম- বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর ও দিনাজপুর 
ঘরে সঞ্তি করিয়! রাখা দেশের সরকারের, উচিত । কারণ জেলার গরিব চাষীর! অল্প পরিমাণে .এড়ি-রেশমের চাষ করিয়া .. 
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থাকে। প্রচুর পরিমাণে রেশম-উৎপাদন প্রচেষ্টা অনেকখার 
_ চলিয়াছে। তবে নানারকম” অসুবিধার অন্য তাহা বিশেষ 
সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই.। একটি প্রধান কারণ হইল, রেশমপুচী 
উৎপাদনোষোগ্ী যন্ত্রের অভাব । বিদেশী কোম্পানীগুলি. গুটী 
য় করিবার নিমিত্ত যে মূল্য দিতে স্বীকৃত হয় তাহা, অতিশয় 
| নগণ্য | তবে এরপ্ডি চাষের সঙ্গে অল্প পরিমাণে এড়ি-রেশম 

চাঁষ বেশ লাভজনক বলিয়াই মনে হয়। 'মান্ব্াজ প্রদেশের 


 চিতুর জেলায় মাত্রি ছুইটি গ্রামে ২৫০ ০০০ হইতে ৩০০১,০০০ . 


একর জমিতে. এরণ্ডির চাষ হয়। “এখানে আন্নষঙ্গিক ছিসাবে 
এড়ি রেশমের চাঁষ চলিয়াছিল, তবে উল্লেখযোগ্য কোন ফল- 
- লাভ হয় নাই। কিন্ত মনে হুয়, বিশেষ বন্দোবস্ত করিলে 
এবং সরকারের সাহায্য লাভ করিলে এদেশের এডি-রেশম- 


শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কারণ পৃথিবীর অগ্ঠ কোন টা এই. 


জাতীয় রেশমের চাষ হয় না। 


মুগাৰরেশম ্ 

জে, .অতি প্রাচীনকাল হইতেই আসামের বিভিন্ন জেলায় মুগা- 
রেশমের চাষ চলিয়া! আসিতেছে । তবে কামরূপ ও 

গোয়ালপড়ি। জেলায়ই সর্বাপেক্ষা বেশী এবং বৎসরের সকল 

খতৃতেই অুষ্ঠুভাবে মুগ্রীর চাষ হইয়া থাকে। "গারো, 

কাঁছাড়ী, রাঁভা প্রভৃতি আসামের বিভিন্ন আদিম অধিবাঁসিগণই 

. বিশেষভাবে মুগার কীট প্রতিপালন করিয়া থাকে । ডিম্ব 

“ ফাটিয়া শু'য়াপোঁকা বাহির হইলেই সেগুলি শাম, হুয়ালু গাছে 

. ছাড়িয়া! দেওয়া হয়| উবার! গাঁছের পাত! খাইয়া বাঁড়িতে 
থাকে । একটি গাছের পাতা শেষ হইলে উহাদের অন্ত গাছে 

আনয়ন করা হয়। চারি হইতে ছয় সপ্তাহের মধ্যেই যখন 

কীট গুগি তৈয়ারী করিবার উপযুক্ত হয়, তখন উহাঁদিগকে 

- সংগ্রহ করিয়া একটু যত্ব লইলেই. অল্প* কয়েক দিনের 
মধ্যে উহার! গুগী তৈয়ার করে। গুদিমধ্যস্থিত পিউপাগুলি 
অগ্নির উত্তাপ দ্বার! মারিয়া ফেলিয়া! গুগিগুলি রোদে শুকান 
হয়। তৎপর বিক্রয়ের নিমিত্ত. পাঠানো হয়। পলাশবাড়ী 
এবং তৎপার্খবর্তী স্থানসমূহ মুগা দ্বার] বস্ত্রবয়নশিল্পে বিশেষ 


প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এড়ি-রেশমের গ্যায় যুগার গুটি 


হুইতেও সুতা বাঁছির করা এবং "সুতা হইতে বস্তু তৈয়ার 
' করার জন্য কোন যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হুয় না। বংসরের 
সকল খাতুতেই যুগার চাষ চলিতে পারে। রুগার গুটি, 
২ বাহিরে রপ্তানী হয় না । 

মুগাঁর রং স্বর্ণাভ ; কাজেই নানাপ্রকার মূল্যবান বস্ত্র বয়নের 
নিমিত্ত ইহার বিশেষ চাহিদা আছে। তবে মুগাঁর চাঁষ বিশেষ 
: আমসাঁধ্য বলিয়া মুগার বন্তাদি ছূমূ'ল্য । কীটগুলি উন্বুক্ত 
স্থানে বৃক্ষের উপর বদ্ধিত- হয়, " সুতরাং. বাঁছুড়, পিপীলিকা 
প্রভৃতি তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিতে ' পারে |: ঝড়- 


চে 


পাঁচ শত তসর-গুঠী হইতৈ-স্থৃতা বাহির করিতে পারে । 


রেশমের পরেই তসরের স্থান. 


বাদলেও অনেক কীট ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়? চীন ও জাপানের 
কোন কোন অঞ্চলে সুগার ছ্াায় এক প্রকার রেশমের চাষ 


হুয়। প্রতি একরে জাপানে প্রায় ছয়,হাজার হইতে দশ. 


হাজার গুী পাঁওয়া যায়। বিশেষ গবেষণা সহকারে কার্ধ্যে 


পারার য় যাইতে 


পারে। 


তসর-রেশম 
তসরের কাট সুগার কীট অপেক্ষা আহারে বিহারে 


অধিকতর যথেচ্ছাচারী। রেশম উৎপাদন করিবার অব্যবহিত 
"পূর্বের মুগার কীটকে গৃহে আনয়ন করিয়া যত্ব .লওয়া যায় " 


কিন্ত তসর-কীটের- বেলায় তাহা সম্ভব হয় না। ইহারা ' 


“নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছান্ছসারে বৃক্ষের উপর বিচরণ করে, 
..ইচ্ছান্যায়ী ভক্ষণ করে এবং সাধ্যাহ্সারে গুচী উৎপন্ন করে । 


ফলে রেশম হয় নিক্ষ্ট ধরণের 1 গুগি তৈয়ারী হইতে সময় 
লাঁগে এক হইতে ছুই মাস। দশ বৎসর রয়স্ক কোন আশ্রয়” 
বৃক্ষ প্রায় ৫,০০০ কীটের আহার্যের সংস্থান করিতে পাঁরে। 
কীট ও ডল: হাতি গিয়া রক্ষা করিতে 
হুয়। 
পুর্ববেই বলা হইয়াছে EE শাল, আসান, অর্জুন 
প্রভৃতি গাছের-পাঁতা খাইয়া বাচিয়া থাকে। এই সমস্ত বৃক্ষ 


-ব্যতীতও দিখা, কালচেরী, তাল, ডুমুর, দেশীবাঁদাম, বছেড়া, * 
মহুয়া, আম প্রভৃতি গাছের পাঁতাঁও ইহাঁদের খাঁদ্ভ । 


ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তসর উৎপন্ন ' হয়.। সিংভুম 


. জেলাই তসরের প্রধান উৎপাদন-কেন্ত্র, তবে . ছোটনাগপুর 


উড়িস্যা, মধ্যপ্রদেশ, বাঁংলা, সংযুক্ত প্রদেশের নানাস্থানও ' 
তসরের চাষ হইয়া থাকে । শুধু বিহারেই বংসরে গড়ে প্রায় 
সাড়ে. তিন লক্ষ টাকার তসর উৎপন্ন, হয় এবং ইহার ' 
অধিকাংশই বাংলা ও মধ্যপ্রদেশে রপ্তানী হয় ।- 

গুগী হইতে স্থতা ও বক্র প্রন্ততপ্রণালী মুগা রেশমের 
স্ায়ই সেকেলে ধরণের | পনর- দিনে একটি" স্ত্রীলোক 
এই 
পরিমাণ স্থৃতাঁর ওজন হয় প্রায় ১ পাঁউও। অধিকাংশ স্থৃতা 
ও বন্ত্র তৈয়ারী-হয় বাংলা বিহার, ইক এবং মধ্যপ্রদেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে । 

পরিমাণের দিক দিয়:বিচার করিলে দেখা যায যে, ভু 
একমাত্র বিহার প্রদেশেই 
৬০,০০০ লোক তসর-কীট উৎপাদনে নিযুক্ত ' আছে'। তাহা, 


ছাড়া স্থত! বাঁছির করা, বন্ত্রবয়ন প্রভৃতি কাঁজেও বহু লোক 


নিযুক্ত রহিয়াছে । তসর-কীট উৎপাদন-কাধ্য উপযুক্তভাঁবে 
পরিচালিত ' হইলে তসর-শিল্পেও ব্যবসাঁয়গত উন্নতির চে 
“সম্ভাবনা রহিয়াছে: i 


০5০৩) এর নর-বৈশাধ .-. 
LL . :.. জ্শৌরান্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
. নমো নমঃ বৈশাখ, ৷ | হস্কারি মহাকাল ডঙ্বাতে গর্জায়। , | 
রক্তেতে রঙ্গীন এস য়গবৈশাখ, : | শঙ্কিত চারি-দিক তার ভীষনৃত্যে; চি 
রা এ জয়শীখ, . . নন্দী ও ভৃঙ্গীর ঘন ঘন মালদা, 
7 
রে পিকে ie Hl A মহামন্থবংশের ধ্বংসের মহাপাপ 
ফোটে এছ 18. 8 te তাই নিয়ে স্র্য্য যে যাবে আজ অস্ত । 
2 চির পাপে ভরা সন্ধ্যায় এলে তুমি বিশ্বে, 
| ES EOE TRS EE ES রক্তেতে রঞ্জিত ধ্বংসের দৃশ্ে, 
এট k এস নববৈশাখ । যি | 
নাচো তুমি দুর্জয়, চমকাক্‌ রিছ্যুৎ, . আজ তুমি kos . Ll 
আনে কালবৈশাখী, ক্ষেপে যাক্‌ শিবদৃত। 'আনো তুমি বৰ্ষণ করুণার বর্ষা, এম, 
বৃষ্টির ঝাপ টা, { শক্তি মা উদ্দাম নয় আজি হর্ষা, রি 
দেখাও সে দাপটা! করো তুমি শান্ত গো মা-কাঁলীর খন্ডে, 
খুলে যাঁক শিবজট, ক্ষেপে যাক সাপটা । |. হোক্‌ রণরঙ্ষিণী শ্রীজগদ্ধাত্রী, 
২... কড় কড় হানে! বাজ, আনো ভীম বাঞ্চা, তব ক্কপাঁকল্যাঁণে ধ্বংসের সন্ধ্যায় 
৷ করো পাপ ধ্বংস, চাছে আজ মন'যা। '- It " আনে৷ তুমি বৈশাখ টাদভরা রাত্রি । প্‌ 


" গত কয়েক. শতাব্দী যাবৎ জগতের বিভিন্ন, দেশের উপর 
সাম্রাজ্যবাদের তাওবলীল! চলিয়াছে। তবে. মাত্র পঁচিশ 
বৎসরের ব্যবধানে ছুই-দুইটা মহাসমর সংঘটিত হুইয়া যাওয়ার 
" ফলে ইহা আজ - পতনোন্থুখ, একথা জোর. করিয়া বল! চলে । 
সাঁত্রাজ্যবারর পতনোন্থুখ হইলেও সাত্রান্যবাঁদীর আশাভরসা 
কিন্ত এখনও নির্শ্বূল হয় নাই। তাই আজ, সগ্গত দ্বিতীয় 


মহাসমরের পরেও, যখন ভ্রগতের বিভিন্ন অংশ আত্মপ্রতিষ্ঠ . 


হইতে চলিয়াছে এবং যুদ্ধজনিত বিরাট্‌ ক্ষয়ক্ষতির ফলে বড় 
বড় সত্রাজ্যবাদী রাষ্্র্লির বিষ-দীত . একরূপ ' ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে, সেই সময় ইন্দোনেশিয়ায় এবং ইন্দোচীনে-দাত্রাজ্য- 
বাঁদের শেষ পরীক্ষা চলিয়াছে.। . প্রথমোক্ত অঞ্চলে ওলন্দাজ 
ও শেষোক্ত ভূখণ্ডে ফরাসী সান্রাজ্যরাদীর দল স্বাধীনতা- 
প্রচেষ্টাকে গল! টিপিয়! মারিয়া ফেলিতে উদ্যত । ইন্দোনেশিয়ার 
স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে তথ্য ও সংবাদাদি বিদেশে প্রেরিত 
হইয়া বহির্জগতেও কতকট ইহার সপক্ষে জনমত গঠিত 
হুইয়াছে। 


কিন্ত ইন্দোচীনের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার কথা বাহিরে 


অজ্ঞাত না থারিলেও .ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাঁদ_ 
আমরা পাইতেছি না। এই সুন্দর দেশটিতে ফরাসী সাত্রাজ্য- 
বাদীর দল আড়াই লক্ষ ফরাসী, নিগ্রো ও জার্শ্মান সৈন্য 
লইয়া প্রচ ও নিৰ্ম্মম দৃমননীতি চালাইতেছে। ইন্দোচীন 
নামেই প্রকাঁশ- ইহার সঙ্গে ভারতবর্ষ এবং চীন উভয়েরই 
যোগাযোগ বিগ্বমান। বৃহ্ত্তর'ভারতে-_অন্যত্রও যেমন এখানেও 
তেখনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তর নিদর্শন রহিয়াছে । 
এশিয়াবাসী যখন পরাধীনতার নাঁগপাশমুক্ত হুইয়া স্বাধীনতার 4 
আস্বাদু, গ্রহ করিতে. সবেমাত্র চলিয়াছে_ তখন এই ' 
অঞ্চলটিতে প্রচণ্ড দমননীতি চালাইয়া ফরাসী সাাজ্যকা্দীরা-- 
অশেষ. অদূরদরিতারই পরিচয় দিতেছে-। প্রত্যেক এশিয়া 
বাসী ইন্দোচীনের মুক্তি-সংখ্ামে সহাহভূত্নিল ৷ তবে 
নিরীহ ইন্দোচীনবাদীদের আর্তনাদ বাহিরে সেরূপ .' 
পৌঁছাইতেছে ন!। স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে 
বিদেশেও যাহাতে তাঁহাদের সপক্ষে জনমত গঠিত হয় তৎপ্রতি 
লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক ।: 


মুক্তিক।মা ইন্দে।চান 





ঠাট্কে'র একটি মন্দিরে একপ্রকার বাছ্ধ দ্বারা অপদেবতা'র তৃত্তিবিধানীরত যাছুকরীগণ 


FT ca : A ৫ 


885 ৪5৮ ১৪২৬০৬০ ০১৪৩০০০ ৮০০ ৮৮০৬৬ ৬৮ ge MU 
) 5 উ১.:2 1:১৫ 








ভারতীয় চিত্রকলায় রচনাশৈলী 


শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


একটা! সময় ছিল যখন ভারতীয় চিত্রকল| বলতে রিশেষ ধরণে 
-আকা। এতিহাদিক ঘটনা বা পৌরাণিক কাহিনীর ছবিই 
বোঝাত-_যেমন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, পরলোকগত সুরেন 
গাঙ্গুলী প্রমুখ শিল্পীদের আকা পৌরাণিক বা এঁতিহাসিক 
কাহিনীর ছবিগুলো জল-রঙের “ওয়াশ'-এর ছবি ব! টেম্পার! 
রঙে মুঘল বা রাজপুত ধরণে আক] ছবি। প্রাচীন ভারতীয় 
শিল্পশাস্তরান্ুমোদিত দেহের গঠনভঙ্গী বা! রাজপুত-মুধল চিত্র- 
কলায় অনুস্থত গঠনকৌশলই এরা মেনে চলতেন। ফলে 
মাঝে এমন একটা সময় এসেছিল যখন শুধু ওঁ বিশেষ 
আঙ্গিকের পুনরাবৃত্তিই চলছিল । রচনাশৈলী এবং বিষয়বন্ত 
নির্ববাচনে নুতনত্বের অভাবে ছবি গতাহ্থগতিক হয়ে পড়ছিল-_ 
সর্বোপরি ছবি হয়ে উঠছিল প্রাণহীন-__নীরস । 

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ শুধু একটা নুতন আঙ্গিকই স্ষষ্টি 
করেন নি-_-তিনি চিত্রকলায় প্রাণপ্রতিষ্ঠ। করেছিলেন। কি 
করে এই ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি সৃষ্টি হু'ল-_সে প্রসঙ্গে তিনি 
বলেছেন, “পুরাতন ছবিতে. দেখলুম এঁশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি, ঢেলে 
ঈ দিয়েছে সোনা রুপা সব। কিন্তু একটি জায়গায় ফাকা, তা 
হচ্ছে ভাব, কোথাও কোন কার্পণ্য নেই; কিন্তু ভাব দিতে 
পারে নি। মাহ্থষ আঁকতে সবই যেন সাজিয়ে সাঙ্ছিয়ে পুতুল 
বসিয়ে রেখেছে । আমি দেখলুম, এইবারে আমার পালা । 
এশ্বর্্য পেলুম, কি করে তার ব্যবহার তা জানতুম, এবারে 
ছবিতে ভাব দিতে হুবে। বাড়ী এসে বসে গেলুম ছবি 


১৩ 


আকতে, আকলুম “সাক্কাহানের মৃত্যু” ৷ আজকের দিনে ' 
যখন বাংলার চিত্রশিল্পে নানাদেশীয় প্রভাব এসে পড়ছে এবং 
নানাবিধ রচনাশৈলীর পরীক্ষা! চলছে তখন একথাঞ্চলে! 
বিশেষ করেই মনে রাখা দরকার__নইলে ছবির ভাব ক্ষু্ 
হবার সম্ভাবনা রয়েছে। 
অবনীন্্নাথের মত অসামান্ত প্রতিভাশালী শিল্পী বিরল। 
তার রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্ত নির্বাচনে যে দুর্লভ শিল্প- 
প্রতিভা এবং সৌন্দর্ধ্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়_তার তুলনা 
খুব কমই মেলে । ভারতীয় চিত্রকলায় যে ধার! তিনি বইয়ে 


দিয়েছেন, নুতন নূতন পথে প্রবাহিত হয়ে তা নব নব 


রূপরসের সুষ্টি করে চলেছে। ভারতীয় চিত্রশিল্পে দেখা 
দিয়েছে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন রচনা শৈলী এবং নূতন বিষয়বন্ত | - 
শিল্পকলা তাতে প্রাণবস্ত হয়েই উঠেছে। 

দৃষ্টিভঙ্গীর নৃূতনত্ব, রচনাশৈলীর অভিনবত্ব নন্দলালের 
শিল্পন্থপ্টিতে সর্ববাত্রে চোখে পড়ে । কোন বিশেষ শৈলীতে 
তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি__তাই দেখি তার সাধনার 
পথ বৈচিত্রে ভরপুর । পৌরাণিক কাহিনীর অনবগ্থ রূপায়ণ 
যেমন ভার ছবিতে দেখি, তেমনি দেখি আধুনিক কালের 
ছবিতে নুতন নূতন আঙ্গিক নিয়ে নব নব পরীক্ষা। তার আকা 
“শিব”, “সতীর দেহত্যাগ” ইত্যাদি মহাভারতের ছবিগুলো 
ভারতীয় শিল্পের অতুলনীয় স্থষ্টি। শাস্তিনিকেতনের দৃষ্ঠাবলী,ঝড় 
এবং মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার ছবিগুলিতে রচনাশৈলীর 


N 


৭৪ প্রবাসী 


সন্মান 





গুরুশিষ্ব 


নূতন পথের সন্ধান তিনি দিয়েছেন | চৈতন্তের জন্ম, যুধিষ্ঠিরের 
পাশাখেল! ইত্যাদি ছবিগুলো আর একরূপ আঙ্গিকে সার্থক 
সৃষ্টি । 


যামিনী রায় প্রথম জীবনে পাশ্চান্ত্য রীতিতে ছবি একে 
খ্যাতি অর্জন করেছিলেন; কিন্ত সে ধার] বর্জন করে ভারতীয় 
শিল্পে এক নূতন রচনাশৈলী তিনি প্রবর্তন করেছেন-_-রসিক- 
সমাজে তার ছবির বিশেষ কদর হয়েছে । আমাদের দেশের 
আগেকার দিনের পটুয়ার! যে পট অঙ্কন করত, তাতে তুলির 
জোর ছিল এবং রং ও রেখার বাহুল্য বর্জন করে ছবির এক 
সহজ কিন্ত সরস রূপ তারা সুষ্টি করেছিল; কিন্ত অশিক্ষিত 
শিল্পীমনের ছাপ তাদের ছবিতে প্রকট থাকত। যামিনীবাবুর 
ছবিতে পটের ছাপ আছে, কিন্ত শিক্ষিত শিল্পীর তুলিকা 





_ প্রীসত্যেন্্রন।থ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৩৫৫ 


অল্প রং এবং সামান্ত কয়েকটি বলিষ্ঠ 
রেখার বিস্তাসে বিশিষ্ট এক 
রচনাশৈলী সৃষ্টি করেছে। প্রথম 
দৃষ্টিতে পট বলেই মনে হয়-_কিন্ত 
যামিনীবাবুর ড্রয়িং অত্যন্ত জোরালো। 
এবং ভাঁববাগ্তক__পটচিত্রের সঙ্গে 
তার ছবির পার্থক্য ওখানে । যামিনী 
বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করার 
সৌভাগ্য বর্ধমান লেখকের হয়েছিল । 
১৯৪১ সনে রবীন্দ্রনাথ বীকুড়ায় 
যান। সেই উপলক্ষে একটা কৃষি, 
স্বাস্থ্য ও শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা 
হুয়। শিল্পবিভাগের ভার পড়ে আমার 
উপর | বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পীদের 
ছবি সেখানে প্রদশিত হয়েছিল। 
সেবারে ছবি সংগ্রহের জন্য যামিনী 
বাবুর কাছে গিয়ে পটের পদ্ধতিতে 
আক! কিছু ছবি আমাদের প্রদর্শনীর 
জন্ত দিতে অনুরোধ করেছিলাম । 
সেই সময় ছবি সম্বন্ধে অনেক কথা 
তার মুখে শোনার সৌভাগ্য আমার 
হুয়েছিল। পটের ছবির সঙ্গে তার 
ছবির প্রভেদ কোথায় তাও বুঝিয়ে 


ছবি তিনি আঁকেন, এ রকম একটা 
ভুল ধারণা তখন আমার ছিল-_মনে 
হয় এ রকম ভুল ধারণা অনেকেরই 
রয়েছে। 

রমেন্দ্রনাথ চক্রবত্তাঁও নিত্য নূতন 
ধরণের চিত্ররচনার সাধনায় নিমগ্ন। 


ছবি রচনারীতির অভিনবত্বে বৈশি- 
ধ্যের পরিচয় প্রদান করে। তার আকা “সাঁওতাল নৃত্য", 
“বাজার” এবং টেম্পারা রঙের ছৃশ্টচিত্রের ছবিগুলিতেও 
ভারতীয় চিত্ররীতির গতান্থগতিক ছাপ নেই । একই গণ্ডীর 
মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে সুন্দরের রূপকে তিনি সঙ্ধীর্ণ করে 
তোলেন নি। রচনাশৈলীর বৈচিত্রের ভিতর দিয়েই তার 
শিল্পসাধনা অগ্রসর হুচ্ছে। সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


পাপা 


বলেছিলেন । হুবহু পটের অহ্থকরণেই 


তার বুদ্ধের ছবিগুলো এবং রামায়ণের 


চে 


A 


৮০ 


গা 


ছবিগুলিতে যদিও নৃতনত্বের প্রবল ছাপ নেই, তবু ছবির :» 


প্রধান বসন্ত যে রস, তা সেগুলোতে পূর্ণমাত্রায়ই বিদ্মান । 
গার আকা, “মা”, “যশোদা ও কফ”, “গুরুশিল্ঞ” ছবিগুলি 
অপূর্ব সথ্টি। শাস্তিনিকেতনের বিনোদবিহারী যুখোপাধ্যা- 
য়ের চিত্রাবলীর রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্ত নির্বাচন ছটোই 
ভার বৈশিষ্ট্যের গোতক । শাস্তিনিকেতনের দেওয়ালে আকা 


সা 


বৈশাখ 


টিক কিক ৩৫ 


এর ফ্রেক্ষোখুলি নয়নানম্দকর । 
তথাকথিত ভারত-শিল্লের গতানু- 
গতিক রচনারীতি এ'র ছবির মধ্যে 
নেই। 

গগনেন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলায় 
এক নূতন ধারা স্থপ্টি করেছিলেন । 
ভারতীয় শিল্পে তিনিই কিউবিজমের 
প্রবর্তন করেন । রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে 
তার দান সামান্ধ নয়। 

নুতন নূতন পথ অবলম্বন করে 
গোপাল ঘোষ, শুভো ঠাকুর এরাও 
খ্যাতি অঞ্জন করেছেন । কিন্ত উৎকট 
অভিনবত্থে এদের রচন] চোখ এবং 
বিশেষ করে মনকে মাঝে মাঝে 
পীড়াই দেয় । শৈলীর নুতনত্বই যখন 
শিল্পীর মনকে বেশী অধিকার করে 
থাঁকে-_তখন ছবিতে ভাঁববাঞ্জন বা 
রস ক্ষুণ্ণ হয়। তবুও এদের ছবিতে 
রেখা ও রঙের সমাবেশ জোরাল ; 





পাহাড়ী মেয়ে 


ভারতীয় চিত্রকলায় রচনাশৈলী 


ম1 ও ছেলে 


_ শ্রীধীরেন্্রনাথ ব্রহ্ম 





__জ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
তা ছাড়া মনে হয় নূতন নূতন পথ 
অনুসরণে যে সাহসের দরকার, ত! 
এদের যথেষ্ট আছে । 

নবীনতম শিল্পীদের মধ্যে অনেকে 
বাংলার ' প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার * 
ছবি একে খ্যাতি লাভ করেছেন। 
এদের রচনানীতিও গতানুগতিক 
নয় ; এদের তুলিতেও জোর আছে, 
কিন্ত কতকগুলি ক্রটি এদের ছবিতে 
স্ুপরিস্ফুট । শ্রদ্ধেয় যামিনী রায় এ 
সম্বন্ধে বলেছিলেন, তোমাদের এই 
সব ছবিতে যখন ল্যাগুক্ষেপ আক, 
তখন গাছের গোলাক্ৃতি বা জমির 
উ*চুনীচু বোঝাতে যতটা! আলোছায়ার 
ব্যবহার কর-__সেই ছবিতেই মান্য 
বা জীবজন্কর বেলায় ততটা কর না; 
ফলে একই ছবির মধ্যে ছু-ধরণের 
টেকৃনিক প্রয়োগ কর। পরিপ্রেক্ষিত 
দেখাবার বেলায় সামনের জিনিষ বড় 
করেই আক, দূরের জিনিষ ছোট 
করেই জাক। কিন্ত সেই ছবিতেই 
সামনের জিনিষ ও দূরের জিনিষ প্রায় 
একই রকম ফিনিশ কর, মুঘল বা 
রাজপুত ছবির মত । আর যে ধরণের 
ছবি তোমরা আক, তাতে ওয়াশ ব! 
টেম্পারাঁতে ছবি না ক'রে, তেলরঙে 
আকলে ছবি আরো ভাল হুয়। 


আচার্য্য নন্দলাল এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন-_-তোমাঁদের “ছবি- 
খুলি অনেকট] ফটোর মত হয়ে যাচ্ছে। ছবির রূপ আলাদা, 
আর ফটোর রূপ আলাদ]। নেচার থেকেই আকবে, কিন্ত 
আকবে ছবির রূপ-__শিল্পদৃষ্টিতে ছবি জআাকবে । আর ফটোর 
মত হচ্ছে বলেই 6১1016981৮9 ( ভাবব্যঞ্চক ) হচ্ছে না 
ছবির প্রধান বস্ত যে রস, তোমাদের ছবিতে তার অভাব 
থেকে যাচ্ছে । expression বা ভাবব্যঞ্জনার অভাবে মান্ুষ- 
খুলে! যেন সাজ!ন পুতুলের মত মনে হয়।” উপদেশ দিয়ে 


একথা সত্য যে, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কৰ্য্য প্রভৃতি সুকুমার শিল্পে 
কৃতিত্ব অন্ন করিবার জন্ত উপযুক্ত পারিপাশ্বিক এবং 


শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন | যথোচিত শিক্ষাদ্বারা পরিমার্জিত না 


হইলে সহজাত শক্তির আশানুরূপ বিকাশ হয় না এবং 
উৎসাহের অভাবে শিল্পীর সবষ্টিপ্রেরণাও বিলুপ্ত হইয়| যায়। 
কিন্তু ইহার বাতিক্রমও যে দেখা যায় তাহার প্রমাণ 
নিতান্ত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে মহিলা-শিজী গ্রীউষা সেন- 
গুপ্তার দীর্ঘকালব্যাপী একাগ্র শিল্পসাধন|। এই মধ্যবিত্ত 
বাঙালী পরিবারের বধূ, স্ুদূর মফন্বলে লোকচক্ষুর অন্তরালে 
বহুকাল যাবৎ শি্প-কলার সাধনায় রত আছেন । কোন শিল্প” 


ছিলেন ( পৌরাণিক বিষয়) নিয়ে ছবি ভ্াকতে-__তাতে 
ভাববাঞ্জনার দিকে আপনিই বেশী নজর পড়বে ।* 

স্বাধীন ভারতে আমাদের জাতীয় জীবনের আজ সর্ব্বাঙ্গীণ 
উন্নতির চেষ্টা চলছে -__চিত্রকলা'র ক্ষেত্রেও বাংলাকে গোঁরব- 
মণ্ডিত করে তুলতে হবে নুতন ভাবধারা, নূতন বিষয়বস্ত এবং 
রচনাশৈলীর বৈচিত্রো | 


* এ সম্বন্ধে ১৩৫৩ সনের পৌষের প্রবাপীতে লেখকের 


“শিল্পপ্রসঙ্গে আচার্য্য নন্দলাল’ নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য . 


বিদধালয়ে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ তিনি পান নাই অথবা 
কোন শিল্পাচার্য্যের নিকটেও তাহার শিল্পশিক্ষার হাতে খড়ি 
হয় নাই। আপনার শিল্পী-মনের খেয়ালেই আজ দীর্ঘ কুড়ি 


বৎসর যাঁবৎ তিনি মাটি দিয়া মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়] চলিয়াছেন। 


মাটির মূর্তি ভঙ্গুর, মাটির দেহের মত তাহা স্থায়ী হইতে পারে 
না। তাহার গড়া অধিকাংশ ম্বন্থর্তিরই চিহ্ৃযাত্র আজ " 
বিস্তমান নাই; মাঁটির গড়া মূর্তি মাটিতেই বিলীন হইয়া 
গিয়াছে। 


কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার চেষ্টার অস্ত ছিল না । মফন্বলে 
প্রস্তর ছ'প্রাপ্য, কাজেই পাথর দিয়া মূর্তি গড তাহার পক্ষে 
সম্ভবপর হুইয়া উঠিল নাঁ। নানারূপ পরীক্ষণ চলিল__শেষে 
তিনি ইট খোদাই করিয়| মূর্তি নির্শ্মাণ সুরু করিলেন । ইহাতে 
তিনি কতদূর সাঁফল্যলাভ করিয়াছেন বর্তমান প্রবন্ধে সন্নিবিষ 
ইষ্টকমূর্তিসমূহের প্রতিচ্ছবি তিনটিই তাহার প্রমাণ । 

এই মহিলা-শিল্পীর জন্মস্থান কুমিল্লা । তাঁহার পিতা পর- 
লোকগত রজনীকান্ত দেব । তিনি কুমিল্লা বারের একজন শ্রেষ্ঠ 
উকিল ছিলেন। তাহার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ এবং সংস্কৃত 
সাহিত্যে অধ্যয়ন ছিল বহুবিস্তত। তাহার প্রমুখাৎ দেব- 
দেবীর বর্ণনা ইত্যাদি শুনিয়া অতি শৈশবেই শ্রীযতী উষার 
মনে অক্ফুটভাঁবে রূপস্থষ্টির প্রেরণ জাগে । তাহার নিজ্বের 
কথায়ই বলি__ 

“***কোন রকমে ম্যাটি কটা দেই। তাঁর পর হইতে গৃহ- 
কর্ট্ের অবসরে দিন রাত কত কষ্ট করিয়াই যে চষ্চা রাখিয়াছি 
তাহা! একযাত্র ভগবান জানেন । কুমিল্লায় ছুই বার এগজিবিশন 
হয়, তাহাতে এবং কয়েকবার সরত্বতী পুক্ধায় মৃত্তি গড়িবার 
সুযোগ পাই এবং এগজিবিশনে পুরস্কার লাড রুরি। তখন 
রয়স মাত ১৯৭ ছিল। কুমিল্লার রাক্বনৈতিক নেতা শ্রীযুক্ত 








২নং চিত্র 
অখিল দত্তের বাড়ীতে আমার গড়! কয়েকটি মূর্তি ছিল। 
প্রসিদ্ধ নেতা অধ্যাপক রঙ্গ একবার কুমিল্লা আসিয়া মৃত্তিগুলি 
দেখিয়া খুশী হন ও একটি মৃত্তি মাজ্জীজে লইয়া যান।” 
শিল্পী শ্রীসস্তোষ সেনগুপ্তের সহিত বিবাহের পর শ্রীমতী উষা 
"-ভ্রিপুর! জেলার নাছিরনগর গ্রামে তাহার মামাশ্বশুরের বাড়ীতে 
কিছুকাল অবস্থান করেন। শহরের কোলাহল হইতে বহুদূরে 





মহিলা-শিল্পী ভ্রাউষা! সেনগুপ্তা ৭৭ 


Ne লালা লিলি) 











অবস্থিত এই ছায়ানিভৃত পল্লীগ্রামটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য 
তাহার শিল্পীমনকে মুগ্ধ করিল । গ্রামের উত্তর প্রান্তসীম! 
দিয় প্রবহমাণ লঙ্ঘন নদী আর তাহার ওপারের মেদীর 
হাওরের দৃশ্ট-সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। এখানকার প্রকৃতির নব 
নব র্মপবৈচিত্র্য এই মহিলা-শিল্পীকে আত্মপ্রকাশের বেদনায় 
আকুল করিয়া তুলিল। মাটির কাজ কিছুদিনের জন্তু স্থগিত 
রাখিয়া তিনি সুরু করিলেন ছবি আআকা- সেগুলি মুখ্যতঃ 
দৃশ্ব-চিত্রাঙ্কন । 

নছিরনগরে কিছুকাল অবস্থান করিয়া তিনি স্বামীর সহিত 
তাহার কর্ণস্থল শ্রীহটে চলিয়া যান, সম্প্রতি সেখানে যৃক-রধির 
বিদ্যালয়ে শিল্পকলার শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত আছেন । ইদানীং 
তিনি মাটির মৃপ্তিগুলিকে কি ভাবে দীর্ঘস্থায়ী কর! যায় এবং 
মৃশ্মৃত্তিতে পাথরের ধৰ্ম্ম (01001790667) ফোটানো! যায় সে সন্ধন্ধে 





জীউষা সেনগুপ্তা 


নানারূপ পরীক্ষা করিতেছেন। এই মহিল!-শিল্পীর পক্ষে 


. পরম গৌরবের কথা এই যে, তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 


অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন। রবীজ্ত্র- 
নাথ একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়! তাহাকে আশীর্বাদ করেন। 

বাংলাদেশে মহিলাদের মধ্যে ভাক্কর্যা-শিল্পে কেহ কৃতিত্ব 
লাভ করিয়াছেন কিন! তাহা আমাদের জানা নাই। ্রাউষা 
সেনগ্রপ্তার সহজাত শিল্পপ্রতিভ! এবং নিপুণ হুত্তের পরিচয় 
সাহার ইট খোদাই মূত্তিগুলির প্রতিচ্ছবিতেই পাওয়া যাইবে । 
বস্তুতঃ ইটের গায়ে শিল্পন্ুযম] ফুটাইয়| তুলিতে তিনি যে 
কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহ! দেখিয়! মনে হয় যে, উপযুক্ত 
সুযোগ পাইলে তাঁহার নিপুণ হস্ত-স্পর্শে পাধাঁণের কঠিন- 
গাত্রেও অপরূপ শিল্পমাধুরী বিকশিত হইয়া উঠিবে। 


খা এহি কার লেগেই জাঁছে। ভিউ পযন্ত ৰ 
কোন বিধিনিষেধই তিনি মেনে চলতে চান ন|। এই নিয়ে 
যাবৎ ভার বড় এবং একমাত্র পুত্র সুধীরের সঙ্গে 

দুচীন গিত ক ফিন কে দিযে 


স্ত্রী শোভন বললে, বুড়ো EEE EY 
কে। তা নিয়ে রোজ রোজ কথ] বাড়িয়ে 


ট উষ্ণ যাঁকে ঝঞ্চাট পোহাতে 
॥ তুমি বুঝবে কি! 


নলিনী চৌধুরী. বাষতে 


অতীতের স্থৃতি যেন অকস্মাৎ 


* তিনি বলে চললেন, “সে দিনের ' 


বেশী বোঝার কথা ! 
নয়। সুধীর নীরব প্রাকে। তা বলে 


টই অমনোযোগী নয় ।  আপিসে যাবার 
নর ওঁষধ থেকে আরম্ভ ক'রে আহার- 
জিত রুটিন করে দিয়ে যাঁয়। স্ত্রীকে 
কাজ. করতে, বাঁপকে অন্থনয় 
হি নি বাড়ীর বাইরে পা 


বরং দিন-রাত, স্গুয়ে থেকে থেকে সৰ্ব্বাঙ্গে 
1 a ধরে গেল করা বলতে বলতে ততক্ষণে তিনি 


গল্প বলেই মনে হুবে। কেন, 
নিজেরও ভুল হয়ে যায় শোভন চুপ ক'রে ৎ 
শ্বশুরের কাছে তার. বাঁল্যকালের গল্প শোনা 





সীমা 


৭৯ 





'মীছের- কথ! বলতে গিয়ে-বৃদ্ধ সহসা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন । 


| - মুদ্রিত নেত্রে চুপ করে বসে থাঁকেন। শোভনা কাজের 


থা 


|| 


ফাঁকে ফাকে শ্বশুরের যুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে। একটা 
চোখ এবং একখান! কান তাঁর সর্বদা সজাগ রয়েছে। আহা 
বুড়ো মান্য । শিশুর মত অসহায় । ছোট ছেলেরই মত 


কা অভিমানী । 


শোভন। জিজ্ঞেস করে, তাঁরপর বাঁব! ? 
নলিনী চোখ খোলেন! ম্বহু কণ্ঠে. বলেন, সুধীরের মাঁর 
রান্নার খুব খ্যাতি ছিল । তোমাদের আঁভ্রকালকাঁর মত বান্না 


সেনয়। নিতান্তই সাধারণ রান্না । কিন্তুসেকি ভুলবার 
, কথা মা--আজও মুখে তা লেগে আছে ।-_ব্বদ্ধের চোখ য়্খ 


উজ্বল হয়ে উঠেছে । 
পর পরে কথার .বারা লে কোন পথে আল এ যেন 
সহজ জংস্কারবশেই শোভন! টের পায়। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে 


দেবার জন্ভই সে একমুখ হেসে বলে, কেন বাব! আমরা বুঝি 


' একেবারেই রাঁধতে শিখি নি? 


নলিনী সহজ কঠ্ঠেই জবাব দেন, সে কথা আঁর বলিকি 


রাধ তোমরা ভালই । 
কালিয়া, কোপ্তা অথব| 
কিন্ত একই 


করে মা। 
তোমাদের রান্নার নামগুলো । 
- কোর্দার নাম সে যুগে ভার! জানতেন না। 
ঝোলের রকমারি স্বাদের বুঝি তুলন! হয় না | 

শোভনা প্রশ্ন করে, মা বুঝি খুব ভাল রান্না করতেন বাবা? 

নলিনী উৎসাহিত, হয়ে উঠেন। পরুহূর্তেই চোখের 
দৃষ্টিতে কেমন একটা! বেদনার ভাঁব.ফুটে ওঠে । তিনি যৃহু কণ্ঠে : 
বলেন, তাই ত সকলে বলত মা । ভালো. রান্নার মুল রহ্স্তটি 
তিনি আয়ত্ত 'করেছিলেন। কোন্‌ মাছের সঙ্গে বেগুন আর 
" বড়িভাজজা দিলে, কোন্‌ মাছটি ঝোলের চেয়ে ভাতে কিংবা 
কোন্টি পাঁতুরি করলে মুখরেচিক হবে একথা কেউ কোনদিন 
তাঁকে শিখিয়ে দেয় নি, অথচ সকলের রুচির সঙ্গে তার রান্নার 
চমৎকার সমন্বয় ছিল । . 

শোভনা ম্বহুকণ্ঠে বলে, চেষ্টা ত করি বাবা কিন্ত হয় না 
যে 
বৃদ্ধ যেন সহসা অনেকখানি সজাগ "হয়ে ওঠেন। না 
জেনে পুত্রবধূকে কৌন প্রকার আঘাত করে বসেন নি ত! 
তিনি বারকয়েক মাথা নেড়ে বলেন, কে বলে হয় না ম.| এই 


॥- যে সেদিনে তুমি পাৰৃদা মাছ বড়িভাঁজা আর ধনে শাক দিয়ে 
£৮ রৌধেছিলে। বলি নি তোমায়, এমনটি বহুদিন খাই নি? 


4 


সুধীরের মা চলে যাওয়ার পর এমন স্বাদ প্রায় ভুলেই 


গিয়েছিলাম ? তোমার এ সিঙ্গিমাছের 'ঝোলটাই যা আমি 
বরদাস্ত করতে পারি ন!। 

শোভন মুছ কণ্ঠে বলে, কিন্ত ও ছাড়া যে আপনার আর 
কিছু সহ হয় না। 


ব'লে দেবে ডাক্তার 1 


তাঁর চেয়েও ভাল "” 


বৃ মীৰ উত্োেখিত হযে উঠলেন, লহ হু না তোমায় 
কে বললে মা? নুধীর বুঝি এই সব তোমায় বুঝিয়েছে? 
মিথ্যে কথা, একেবারে ডাহা মিথ্যে" কথা । একি তোমার 
আজকালকার , ভেজাল খাঁওয়] শরীর যে .একটুতেই ভেঙ্গে 
পড়বে? এই বুড়ো হাড়ে এখনে! কথা কয় ম!। চেয়ে দেখ ত 


< তুমি, এতখানি বয়েসেও একটি দাত পড়েছে আমার? জান,” 


এখনও মাংস চিবিয়ে খেতে পারি আয়ি] . . 

শৌভনা বাঁধ! দিয়ে বলে, খেতে. পার! আর সহ হওয়া 
না হুওয়| ত এক কথা নয় বাঁক? " 
। স্বদ্ধ পুনরায় গরম হয়ে উঠলেন, এ তো তোমার কথা 
নয় মা। ,নিশ্চয়. সুধীরের ডাক্তারও এই. ষড়যন্ত্রের মধ্যে 
রয়েছে। আমার কি সহ হবে আর কি'হবে না সে কথা 
ওর! পাগল, একেবারে বদ্ধ পাগল । 
এই তোমায় আঁমি' বলে রাখছি ও ডাক্তারের কোন বিধানই 
আমি: আর মানব না. তুমি বরং তোঁমার খুড়োমশীয়কে 
একটা খবর -পাঠাও। শুনেছি তিনি বড় হোমিওপ্যাথ 
ডাক্তার, তাকে দিয়েই চিকিৎসা করাব | এ 
শোভনা আপত্তি জানায়, আমার কাক! হোমিওপ্যাথ 
নন্‌ বাবা_ 

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে. বললেন, বয়স হলে অমন তুলভ্রান্তি 
একটু আধটু হয়েই থাকে । তিনি যে বড় কবরেজ সে কথাটা , 
আমার মনেই ছিল না! 

" শোভন! হেসে বললে, এর ছুয়ের কোনটাই তিনি নন্‌ 
বাবা । কাকাবাবু এলোপ্যাথ চিকিৎসক । 

বৃদ্ধ বলে উঠলেন, এহুতেই হবে | যেমন সুধীর তেমনি 
তার ভাক্তার। মাথায় আমার কিছু আর রাখে নি। না 
খেতে দিয়ে দিয়ে মাথার ঘিলু একেবারে শুকিয়ে ফেলেছে । 
তিনি একটু থেমে-পুনরাঁয় বললেন, তা বলে চিকিৎসকের 
“যে নামই তোমরা দাও না কেন--যূলত সব. চিকিৎসাই এক 
মা! শুধু নামেরই রকমফের । 

- শোভনার মুখে মু হাঁসি দেখা গেল, কিন্ত কোন প্রতিবাদ 
এল না । . বরং কি ভাবে সিঙ্গিমাছ রান্না করবে শ্বশুরকে 
সেই কথাটাই ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলে । এমনি ধার! কিছুদিন 
ধরে তাকে জিজ্ঞেস করে. আসতে হচ্ছে। পরিক্ষার করে 
কথাটা শুধাতে তার আটকায়। মোঁট কথা ডাক্তার এবং 
"স্বামীর অনুজ্ঞায় যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও শোভন! কোনমতেই 
শ্বশুরের পাঁতে শুধু মাত্র রুগীর পথ্য তুলে দিতে পারছে না। 
এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গেও তাঁর বাদাহ্বাদ লেগেই আছে। 

সুধীর বলে, ব্যাধির চিকিৎসা দরকার । 

শোভন! বলে, রোগ খীর নিছক বাঁধর্ক্য তীকে চিকিৎসার 
নামে উপোস করিয়ে মারতে আমি পারব না। 

সুধীর বিস্তর চেঁচামেচি করলেও প্রতিবাদের অভাবে তা 


ও 


৮৩ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ - 





,  আঁপমি বন্ধ হয়ে যায়। এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় নরম 
, সরে বলে, আচ্ছা: এই করে যে তুমি বাবার .কত বড় ক্ষতি 
করছ এ কথাটাও কি তুমি কিছুতেই বুঝবে না-? . 

শোভনা বলে, কথাটা যেদিন বুঝব সেদিনে আর এত 
কথার দরকার হবে ন|। কিন্তু দোহাই তোমার, সব কথা না 
, জেনে মিথ্যে গোল কর না । .. . 

সুখীরকে থামতে' হয়। কিন্তু কথাটা শোঁভনা তুলতে 
পারে না। এবং পারে না বলেই. প্রতিদিন একবার করে 
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে জিজ্ঞেস করে। বৃদ্ধ সব খবর রাঁখেন না. 
রাখবার কথাও নয়.। তাই প্রত্যহ তাকে রান্নাঘরে দেখা! 
যায়। দেখা যায় খাঁ নিয়ে নানা প্রকার আলোচনা 
করতে, সিঙ্গি 25950855084 
প্রকাশ করতে । 

পার রে সু বেন লা হয়ে উঠেছেন, তুমি কি 
আজ আমান. সিঙ্গিমাছ খাওয়াতে চাও ? 

পাকা রুই মাছের টুকরোটা তখনও সন্মুখেই পড়ে 
আছে। সেই দিকে চোখ পড়তে শোভন! যেন কেমন 
লক্দিত হয়ে পড়ল। - নত্র কঠে বললে, আপনি যে সকাল- 
" বেলা আপনার পেটের গোলমালের কথ! বলছিলেন । 

বুদ্ধ বাধ! দিয়ে বললেন, বলেছিলাম বুঝি ! ভুল বলে- 
. ছিলাম মা । আসলে গোলমাল আমার পেটের হয় নি, হয়েছে 
আমার মাথার । এক বলতে আর বলি। বুড়ো বয়সে 
চিন্তাশক্তির অবসাদ ঘটেছে । 


শোভনার ঠোটের কোণে পুনরায় একটুখানি করুণ হাসি 
দেখা গেল। চোখ মুখ স্নেহ মমতায় স্নিদ্ধ হয়ে উঠেছে। - 


আহা, অসহায় বৃদ্ধ। যত ভ্বাল| হয়েছে তার। মোটকথা 
স্বামীর রূঢ়তা এবং ডাক্তারের অসংখ্য বিধিনিষেধ এ ছুয়ের 
কোনটাই সে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারছে না। অথচ 
খোলা মনে নিজের ইচ্ছামত চলতেও যেন কোথায় 
আটকাচ্ছে। পাশাপাশি ছ'রকমের ব্যবস্থা করতে সে পেরে 
উঠছে না। এই নিয়ে প্রতিদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাঁদপ্রতিবাঁদ 
হতে দেখা যায়। বৃদ্ধ শ্বশুরকে স্লেহে এবং সেবায় চতুদ্দিক 
থেকে সে আচ্ছন্ন করেই রাখতে চাঁয়। তাঁর বুতুক্ষ মাঁতৃহৃদয়ের 
কতকটা আঁকাঁজ্ষা অন্তত এই পথ ধরেই পূর্ণ হয়ে উঠবাঁর 
সুযোগ পায়। সুধীর পয়সা! রোজগার করে। পয়সা! সে 
যথেষ্টই পাঁয়। তাঁর বাইরের একট! সমাজ আছে । তাঁর 
মত স্বল্পপরিসর গণ্ভীর মধ্যে এক রোগজন্জরিত বৃদ্ধকে 
নিয়ে অষ্টপ্রহর পা গুণে গুণে চলতে হয় না, তার সুখ-ছুঃখ 
অভাঁব-অভিযোগের সন্মুখীন হতেও হয় ন! ৷ কাজেই সুধীরের 


পক্ষে উপদেশ দেওয়] সহজ হলেও ত] পালন কর] তার স্ত্রীর ' 


পক্ষে তেমন সহজে ঘটে উঠে না| 
শোভন হি বসে আছে। চি 


সন্গেছে চেয়ে দেখে বৃদ্ধ পুনরায় বলে ওঠেন, সুধীরের 


ডাক্তারের উপর আমার আর একতিল বিশ্বাস নেই। তুমি 
দেখে নিও মা তোমার খুড়োমশাই নিশ্চয়, আমার কথায় সায় . 
দেবেন। . ' 
i অন্ধকার পথে চলতে চলতে সহসা শোভনা| যেন একটু- -. 


খানি আলোর সন্ধান পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠল । চি 


শ্বশুরকে বললে, আমি আজই ০০০ খবর পাঠাব 
বাব । - 

বৃদ্ধ এীভরা কণে বললেন, তাই পাঠিয়ো মা । কিন্তু আমি 
নিশ্চয় জানি, সুধীরের ডাক্তার আমায় না খেতে দিয়ে হজম- 
শক্তির দফাটিও রফা করে দিয়েছে । 

শোঁভনার মুখে পুনরায় একটুখানি ম্লান হাসি দেখা গেল। 
যে কথ বৃদ্ধ বার বার তাকে বোঝাতে প্রয়াস পাচ্ছেন, তা 


বিশ্বাস করতেই সে চায়, কিন্ত শ্বশুরের সংশয় শোঁভনাঁকে 
বেদনা দেয়। স্বামীর যুক্তি এবং বর্তমান ডাক্তারের অনুজ্ঞা 


সম্বন্ধে তাকে সচেতন, করে তোলে । কিন্ত ত! সত্বেও 
শোৌভনাকে তাঁর কাকাবাবুর নিকট খবর পাঠাতে হ'ল । 
খেতে বসে আজ বার বার বৃদ্ধকে রান্নার তারিফ করতে . 
শোনা গেল। এমন বান্না নাকি তিনি বহুদিন খান নি। এক 
কথায়-_খাঁসা ৷ রুই মাছের ঝোলটার উপরই যেন নজর ভার 
বেশী। পূর্ণ উৎসাহে পরম পরিতোষের সঙ্গে তিনি বার বার 


চেয়ে নিয়ে আহার করলেন । একমুখ হেসে শোভনাকে+* 


বললেন, একেই বলে বানা, মা ।' যেমন হয়েছে ডুযুরের 
সুক্তো, তেমনি করেছ মুলোর ঘণ্ট। সবার সের! রেখেছ 
মাছের ঝোলটি, তা. বলে সোনা মুগের-ডালও কারুর চেয়ে 
কম যায় না| .. 
শোনা বৃদ্ধের অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে । 
ৃত্ধ পুনশ্চ বললেন, তুমি এক দিনে আমার দশ দিনের 
পররমায়ু বাড়িয়ে দিয়েছ মা। যেমন স্ধীর- তেমনি 
জুটেছে তার এ ভাক্তারটি। এর! আমার শরীরের ধাঁত 
জানে না। উল্টো ব্যবস্থা দিয়ে আমায় হয়রান করছে 
বৈ ত নয়। ঁ 
বৃদ্ধ থামলেন । কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে, বসে রইলেন । 
সুবীরের ডাক্তারের উপর তার বাহিক যত বিরাগই থাক না 
কেন, অন্তরে তিনি তার বার আনা! ব্যবস্থাই স্বীকার করতেন, 
কিন্ত জীবন-সায়াহে নানাবিধ বিধিনিষেধ মেনে চলতে তিনি . 
চাঁন না ।- আজন্মের সংস্কার এবং অভ্যাস পদে পদে বাঁধা * 
দেয়। পুত্র পিতাকে যতই নিয়ম মেনে চলতে বলে 
পুত্রবধূর কাছে বৃদ্ধের বায়ন! ততই বৃদ্ধি পায়। শোভনার 
স্েহপ্রবণ হৃদয়ের দুর্বলতার স্থানে মোচড় দিয়ে কালের 
মত ছু'হাত পেতে বৃদ্ধ দাড়িয়ে থাকেন। এই এক স্থানেই 
তার যত কাঙালপনা, নইলে আজ এতখাঁনি বয়সে তিনি নিজদের 


৮ 


৮১ 


Ll) 





" হচ্ছাকেই বরাবর প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন 1 কোরাও বিদ্যাত 
এর অন্তথ! হবার উপায় ছিল না 1 

,  সুধীরের বয়স তখন বছর তিনেক হবে যখন তার ' নাঃ 
বিয়োগ ঘটে । গুটিকয়েক মৃত সন্তান প্রসব করার.পর সুধীরই 
প্রথম. টিকে গিয়েছিল কিন্তু সেই প্রথম টিকে' যাওয়া সন্ভানই 
ভার শেষ সন্তান । 
শুকিয়ে যেতে লাগলেন।- স্ধীর বাঁচল ' বটে, ' কিন্তু তার 
মাকে যেতে ছ’ল। স্বহ্যটাকে, অত্যন্ত গভীর ভাবে অনুভব 


করলেও নলিনী চৌধুরীর বাহিক ব্যবহারে তার কোন .. 


প্রকাশ কারুর চোখে পড়ল না। -শুধু পুনরায় বিয়ের তাগিদ 
এলে তিনি অত্যন্ত সহজ গলায়. আত্বীয়-স্বজনকে বললেন, না... 


সেই থেকেই বীরের মা :খীরে ধীরে 


নিয়ে আসছিলেন এবং নিতান্ত মনোযোগের সঙ্গে পূর্ব্বের 
পরেসূক্রিপঞ্ঠগুলি দেখে নিয়ে হাসিমুখে" বললেন, আপনার 


ক্রিছুই হয়নি ত { এতথানি -বয়সে বুকে 'অমন একটু 


সৃদ্ছিভাব থাকবেই-_আর.হঞ্জমশক্তি হ্রাস পাওয়াটাও নিতান্তই 


"স্বাভাবিক ব্যাপার । এতে ব্যস্ত.হবার কিছুই নেই। : ডায়েট 


একটু হার্লকা_ অর্থাৎ যতটা সহ করতে পারেন তাই খাবেন 
আর. ওষুধ.যা খাচ্ছেন তাতে ,আঁপত্তির কিছু নেই, তবে সেই 


' সঙ্গে একট! এনজাস”ইমালসন হলে ভালফ্য়। ' * - 


ডাক্তার উঠলেন, কিন্ত পুনরায় তাকে ফিরতে হ’ল।. 
শরীরটা কিছু খারাপ থাঁকায় সুধীর . একটু শীগ্রই ফিরে 
“এসেছে। বাড়ীতে. ডাক্তারের আবির্ভাব দেখে একটু যেন 


7 এবং প্লেই থেকেই পুত্রের সকল ভার নিজের হাতে,তুলে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্ত প্রকৃত ব্যাপার অবগত-হয়ে-সে 


রি 


নিয়েছিলেন 

সি অন্যমনস্কতাঁর ধোর কেটে . 
গেল ।" তিনি বললেন, আমায় কিছু বলছিলে মা? 

শোঁভনা- বললে, হ্যা, বাব]--কাক।বাবু এলে সব. কথা. 


আপনি নিজেই খুলে বলবেন কিন্ত ৷. 


স্ব ঘোৎসাহে বলেন; নিশ্চয়, বলব মা। আমার ভুল - 
. হয়ে গেলে তুমি স্মরণ করিয়ে, দিও:। আর.নুখীরের ডাক্তারের 
প্রেস্প্চিপশ্তন লো হাতের কাছে গুছিয়ে রেখ, -তোমার ” 
কাকাবাঁধুর দরকার. হতে পারে । 
" শোভনা প্রস্থান করলে ৷" 
বৃদ্ধ পুনরায় অন্থমনক্ক : হয়ে, পড়েন। অতীতে তিনি.যা 
কিছু ভাল বলে জেনেছেন তাঁর এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটতে 
দু দেন নি। ভার মনের দৃঢ়তা আত্মচেতনার সঙ্গে 
..পাশাপাশি কাজ করে ' গেছে। তার সেদিনের সে মনোবল 
আজ আর নেই, তার স্থানে এক ছুখিবার দুর্বলতা! কে 
” পেয়ে বসেছে। নইলে তিনি: 
পুনরায় তার চিন্তাধারায় বাধ! প্ড়ল। পুত্রবধূ দেখা 
দিয়েছে- সেই সঙ্গে তাঁর ডাক্তার কাকাও । 
বৃদ্ধ তাকে পরম সমাঁদরে আহ্বান করলেন, আসুন 
বেয়াই মশাই । একটু থেমে তিনি:যেন একটু অনুযোগ দিয়ে 
বললেন, এমনিতে আপনাদের ত আর দেখ! পাওয়! যায় না 
প্রতাত্তরে হেসে ডাক্তার. বলেন,' ডাক্তারের আবির্ভাব 
. যত কম হয় ততই মঙ্গল ৷ ও 
দ্ধ খুব-খানিক, হেসে নিলেন- এবং আরও ছ-চারটে, বাজে 
৯ কথার পর তাঁকে: আহ্বান করবার থার্থ কারণ সবিস্তারে 
জানালেন | - 
. ডাক্তার পরম গন্তীরভাবে সব বৃদ্ধের ভন এবং অন্ুযৌগ- . 
. গুলি একের পর এক শুনে গেলেন। কখনও কৌতুকে ভাঁর 
ছু'চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল, কখনও, বা হাসিমুখে বৃদ্ধের 
কথায় সায় দিয়ে আলোচনার ধারাটাকে একটা! সহজ "পথে 
১১ 


আশ্বস্ত কে খুড়শ্বশুরকে প্রশ্ন করলে, কেমন দেখলেন ? 

শ্বশুরকে নিয়ে সুধীর তার নিজের ঘরে এসে বসেছে । 

ডাঁক্তার_বললেন, নুতন. কিছুই নয়। যেমন 'চলছে 
চলুক ! ভবে একটা ইমালসনের ব্যবস্থা কর।-_তিনি'চলে 
গেলেন । কিন্তু সুধীর পুনরায় পিতার ঘরে আসতেই তিনি 
হৈ চৈ বাধিয়ে দিলেন, আমি তথুনি বলেছিলাম তোর এ 
ডাক্তার কিছু জানে ন|! . এখন হ’ল' ত | . তোর ডাক্তার . 
. শুধু চিনেছে. সিঙ্গিমাছ আর থানকুনি পাঁতার ঝোল । আর 
‘বোতল বোতল ওযুয গেলানো। খেতে দিচ্ছ সিপ্িয়াছ, তার 
জন্তে আবার হত্রমি 'আরক কেন? আর কখনও আমি তোর 
ডাক্তারের ওষুধ খাব মনে করেছিস-_কক্ষনে! নয় এ কাঠি 
আল তৌকে. সাঁফ জানিয়ে রাখছি ; l 

সুধীর বিশ্মিত,চোখে চেয়ে রইল । - শোভনার 'মুখে একটু 
‘যেন চাঁপা.হাসি দেখা গেল। স্ুখীর বললে, এসব আপনি 
কি বলছেন. বাবা |] কারাবাবুও যে একই ব্যবস্থার কথা 
. 'বলে.গেলেন-। 

' শ্বদ্ধ উত্তেজিত কণে চা বলে গের্লেন! 
তি বললেই আমাকে তাই বিশ্বাস করতে হবে? ছু'মিনিটে 
তোমাকে তিনি সব কথ বলে" গেলেন, আর ছু”ঘন্ট ধরে 
আমাদের যা বলেছেন সব মিথ্যে? শোন কথা মা; হতভাগা 
ছেলের কথা শোন Hl 

= শোভনার. মুখে পুনরায় যেন চাপা হাদি, দেখা গেল, কিন্তু * 
. কোন উত্তর পাওয়া গেল ন!। উত্তর দিলে সুবীর, আপনি 
মিথ্যে রাগ করছেন বাঁবা। সত্যি মিথ্যে একটা ফোন করেই 
না হয় একবার ভালভাবে জেনে নিন ন]। দ্র 
সবদ্ধ পুনরায় রেগে উঠলেন বললেন, জানতে. হয় তুমি 
আমায় যা বলবার তা তিনি নিজেই বলে ' 


- 


নিজে জান গিয়ে. 

গিয়েছেন। . 
সুধীরের সঙ্গে তার স্বীর একবার হট বিনিময় ইত 

নারি হল 


৮২ 
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প্রবাসী 


১৩৫৫. 





বৃদ্ধ আর একবার বঞ্চার দিয়ে উঠেই পুত্রকে না দেখে 
থেমে গেলেন এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুত্রবধূকে উদ্দেশ 
_ করে বললেন, বুঝলে মা, সুধীর আমার তেমন ছেলে নয়--যত 
নষ্টের গোঁড়া তাঁর ওঁ ভাক্তার_। - 
' শোভন! হাপিয়ুখে প্রস্থান করলে । 


+ প্রসঙ্গটা ভখনকাঁর মত চাপা পড়ে গেলেও এইখানেই . 


পূর্চ্ছেদ পড়ল না । দিন চলে যায়! বৃদ্ধ ওষধ সেবন 
একেবারেই বন্ধ করে *দ্যয়েছেন। . শোভনা অন্গযোগ দেয়। 
বৃদ্ধ হেসে বলেন, তোমার কাঁকাবাঁবুর ওষুধ যে বাজারে 
পাওয়া যাচ্ছে না মা । রঃ 

শোভনা বললে, অন্ত ওষুধ খেতে কাকাবাবু ত নিষেধ 
করেন নি বাবা। [রি 

বৃদ্ধ বললেন, থেতেই হবে এমন কথাও তিনি বলেন নথি ত 
মা! 


শোভনা এই নিয়ে আর কথ? বাড়াতে চায় না । নিঃশব্দে 


অস্থত্র প্রস্থান করে। কিন্তু বয়সের ধর্ম্ম স্বভাবের গতিকে 
উপেক্ষা করে চলতে পারে না। এক সময় বৃদ্ধকে শয্যৃশায়ী 
হতে হ'ল । সুধীর তখন আঁপিসে |. শোভন] আশঙ্কায় এতটুকু 
হয়ে গেছে। বৃদ্ধের মতে এটা শুধু একটা আকস্মিক ছুর্ঘটনা ।-_ 


যা সকলেরই হতে পীরৈ । কিন্ত শোঁভনার মনে যথেষ্ঠ সংশয় ' 


দেখ] দিয়েছে । একটি বেলার তাণ্ডবে বৃদ্ধকে যেন একেবারে 
দুমড়ে ভেঙে ফেলেছে? ডাক্তারের কাঁছে খবর পাঠান 
হয়েছে, সেই সঙ্গে জুধীরকেও। 

শোভনা'র অদৃষ্টে ভুটল নিষ্ঠুর তিরস্কার । কোন প্রতিবাদই 
সে করলে না। তার মন নিয়ে ঘটনাটার বিচার ত ওর] 
করবে না। দের চুলচেরা হিসাবে ব্যতিক্রম ঘটেছে তাই 
ওরা অকরুণ হয়ে উঠেছে ।. শোভন! শুধু নিঃশবে শ্বশুরের 
পরিচর্যা করে চলেছে । - | 

রাঁত্রে একল! ঘরে স্ত্রীকে পেয়ে সুধীর সহসা অগ্রিমৃত্তি হয়ে 

: উঠল, তোমার অন্ঠায় প্রশ্রয় পেয়ে পেয়েই এমনটি ঘটেছে। 
শোভনা শান্ত কণ্ঠে বললে, সে বিচার না হয় পরে করো 


কিন্তু দোহাই তোঁমার, একটু আস্তে কথ! বল। বাবা এখন, 


ভালই আছেন এবং জেগে আছেন । 


সুধীর কিন্ত থামতে পারলে না। সে তেমনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই , 


বলে চলল, এমনি করেই ইদানীং তুমি আমার মুখ চাঁপা দিয়ে 


আসছ। - একটি বারও ভোমরা কেউ আমার দ্বিকটা ভেবে 
দেখছ না । সারাদিন পরিশ্রম করে এসে-_ 

পুনরায় বাঁধা দিয়ে শোঁভনা বললে, তুমি কিছুতেই কি 
চুপ করবে না? 


বারবার বাঁধা পেয়ে পেয়ে সুধীর যেন ক্ষেপে গেল, বলতে * 


লাগল, চুপ করেই এতদিন ছিলাম, কিন্তু তোমরাই তা 
থাকতে দিচ্ছ না| তোমাদের আজ আমি পরিক্ষার করেই 
জানিয়ে দিতে চাই যে এমনি খেয়ালধুণী মত যদি তোমর! 
চলুতে চাও তা হলে বাবারে আমি দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে 
দেব। নয়তো অন্য কোঁথাঁও-- 

পাশের ঘরে কোন ফি পতনের শব্দে উভয়ে চমকে 
উঠল । শোভন ত্রস্ত পদে সেই শব্ধ লক্ষ্য করে ছুটে গেল । ১ 
সুধীরও তাঁকে অনুসরণ করলে । 

বৃদ্ধ অঘোরে ঘুমোচ্ছেন | কিছুক্ষণ পূর্বেও যে তিনি পুত্র 
এবং প্ৃত্রবধূর বাদাস্ছবাদ উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন একথা বুঝবার 
উপায় নেই । | 

শোভনা একমুহুর্তেহ -ঘরের চতুদ্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। 
খাঁটের পাশের টেবিলের উপরকার বড় ওঁষধের শিশি দুটো 
মেঝের গড়াগড়ি যাচ্ছে ভেঙে টুকরে| টুকরো! হয়ে'। 

স্ত্রী একবার স্বামীর মৃখের প্রতি চোখ তুলে চাইলে, আর 
স্বামী স্ত্রীর পানে নির্বাকভাঁবে তাকালে । 

সুধীর নিয় কণ্ঠে বললে, তোমার হতভাগা মিনির কাজ.” 

শোভন! একথার কোন উত্তর দেওয়াও ' আবশ্যক বোধ 
করলে ন! । -উনু হয়ে বসে কাঁচের টুকরোগুলো একস্থানে 
জড়ো করতে লাঁগল। চোখ ছুটে! কি জানি কেন তাঁর, 


ঝাপসা হয়ে গেছে । রা 


ন্ট #% ক 

কয়েক দিনেই বৃদ্ধ পুনরায় একটু সামলে নিয়েছেন । 
চিকিৎসক নির্দেশিত আহার্য্যই তিনি এখন গ্রহণ করছেন। 
তবে ইদানীং সিঙ্গিমাছের প্রতি তার আসক্তিটা অতিমাত্রায় 
বৃদ্ধি পেয়েছে! পুত্রবধূকে ডেকে বলেন, মাছগুলো চেহাঁরাটাই ' 
য! বিদ্‌ঘুটে নইলে খেতে অতীব সুপ্বাহ, মা। তিনি পরম 
পরিতোষের সঙ্গে আহারে মনোনিবেশ করেন । 

শোভনাঁর মুখে হাসি ফুটে ওঠে, ১ গোপনে সে দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস মিচ করে । 


১. | সঠ 


,স্ইলিনয় রাজ্যের সালেম গ্রামে -আঁসেন। 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 
_. শ্ীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত 


মধ্য-পশ্চিম 

২১শে ডিসেম্বর শনিবার এগ'রটাঁয় শিকাগো ' হইতে ট্রেনে 
_ রওনা হইয়া দুইটার সময় লিঙ্কনের স্মৃতিবিজড়িত স্প্রিংফিল্ড 
নগরে পৌছিলাম। স্প্রিংফিল্ড ইলিনয় রাজ্যের রাজধানী । 
শিকাগো হইতে-দুরত্ব ২০০ ম্নাইল। ঘণ্টায় ৭০.মাঁইল বেগে 
ট্রেন ছুটিতেছিল। পথে তিনটি ষ্টেশন, কান্কাকি,.গিব্সন সিটি 
- ও ক্লিন্টন | রওনা হইবার সময় এবং প্রায় সার! রাস্তাই বরফ 
: পড়িতেছিল। ট্রেনের ছুই ধারে . দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর । 
আগাগোড়া বরফে ঢাঁকা। ন্প্রিফিল্ড শিকাগোর দক্ষিণে 1. 
এখানে বরফ ছিল না। মাঝে মাঝে টিপ টিপ বৃষ্টি 
পড়িতেছিল। ওয়েব্ঠারের সহিত হোটেলে গিয়া! উঠিলাম”। 
আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে শহর সুসজ্জিত । হোটেলের লাউঞ্জে 
উত্তমরূপে সাজানো গ্রষ্টমীস তরু । চারিদিকেই . আনন্দ । 
পরের দিন বৃষ্টি কাটিয়া গেল।, তারপর যে তিন দিন এখানে 
 -ছিলাম সে তিন দিন বেশ রোদ্র উঠিয়াছিল। | 

শ্রিংফিল্ড এক্রাহাম লিঙ্কনের কর্মক্ষেত্র | তীর জন্ম 
হইয়াছিল কেন্টাকি রাজ্যে । সাত বৎসর র বয়সে তিনি ইণ্ডিয়ানা 
"রাজ্যে আসিয়া কয়েক বৃত্লর বাস করেন । পরে যৌবনে 
তিনি দরিদ্রের 
j সম্ভান। বেশী লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই । সালেম 
গ্রামে প্রথম এক মুদির দোকানে কাজ করেন । পরে নিজেই 
“ একটি দোকান করেন। কিন্তু সে দৌকান-লৌকসান হ্ইয়! 
উঠিয়া যাঁয়। তখন কিছু আইন পড়িয়া স্প্রিংফিন্ডে আসিয়া 
আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন । এখানে বেশ পসাঁর হ্য়। পরে 
যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়া এঁখান হইতে 
ওয়াশিংটন চলিয়া যাঁন। স্যুক্তরাঁজ্য তখন অস্তদ্বন্দে ভাঙ্গিয়া _ 
পড়িবার উপক্রম হইয়াছে । তৎকালে আমেরিকায় দাঁসপ্রথা 
প্রচলিত ছিল। লিঙ্কন উহা. রহিত করিয়া দেন। ইহাতে 
দক্ষিণের রাষ্্রগুলি যুক্তরাজ্য হইতে আলাদা হইয়া! পৃথক রাষ্ট্র 
গঠন করিতে সঙ্কল্প করে। লিঙ্কন তাহাতে বাধা! দেন । উভয় 
রাধে যুদ্ধ হয়। লিঙ্কন জয়ী. হন । দেশের এঁক্য রক্ষা হয়। 
সে এঁক্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত । - এই এঁক্যের জনই আজ এরা 
এত বড় । এদেশের লোক লিঙ্কনকে' খুব শ্রদ্ধা করে। গৃহ- 
& বিবাদের দ্বিনে ইনিই এদের পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
"" বিজয়ী লিঙ্কন পরে গুণ্ত-ঘাতকের হস্তে নিহত হন । 
"_ পরদিন রবিবার । সুন্দর রৌদ্র উঠিয়াছে। সকলেই 
- বাহির হইয়| পড়িলাম। ওয়েব্ষ্টারকে সঙ্গী করিলাম | উভয়ে 
লিঙ্কনের সমাধি-মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। হুল্টে 
নামক একজন সত্তর "বত্সরের বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ হইল । 


"করিতেছি ।” 


রি bl 


কলিকাতা হইতে আগত রি সাক্ষাৎংলাঁভে বৃদ্ধের কি 
উৎসাহ | আঁমি বলিলাম, আমেরিকা! সম্বদ্ধে আঁমাদের 


অজ্ঞতা খুবই বেশী । গত যুদ্ধের পূর্বে এদেশকে জানি- 


বার কৌতৃহলও বিশেষ ছিল নাঁ। তবে ওয়াশিংটন ও 


' লিঙ্কনের কথা আমর! স্কুলপাঠ্য পুস্তকে পাঠ করিতাঁম। 


বৃদ্ধ ভারতরর্ধের সহ্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিলেন। গান্ধীজীর 
সম্বন্ধে নান] কথা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন | বৃদ্ধ তন্ন 
তন্ন করিয়া! আমাকে সমাধিমন্দিরের- সমস্ত দেখাইলেন। 
পরে এই.সমাধিমন্দিরের প্রাণস্বরূপ 'এইচ, ডব্লিউ, ফে মহাশয়ের 
গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করা ইয়] দিলেন। 
ফে. মহাশয়ের বয়স ৮৮1 এই লোলচর্ম বৃদ্ধ লিঙ্কনের পরম 
ভক্ত । এই সমাধির ' পার্শ্বেই বাস করেন। লিঙ্কনের স্মৃতি 


“ বিজড়িত ছোট-বড় বহু জিনিস সংগ্রহ করিয়া যক্ষের ধনের মত 


আগলাইতেছেন । আমাকে একটি একটি করিয়া সব দেখাই- 
লেন। তন্মধ্যে লিঙ্কনের একটি ছোট চেয়ার দেখিলাম । তিনি 
ইহাতে বসিয়া কাজ করিতেন । ' বৃদ্ধদ্ধয় আমাকে “এই চেয়ারে 


'বসাইবেনই। পুরাতন চেয়ার | বৃহ স্মৃতি এর সঙ্গে বিজড়িত । 


‘আমার আঁড়াই মণী বপুকে ইহার উপর স্থাপন করিতে কিছুতেই 
ভরসা পাইতেছিলাম -না। বৃদ্ধদ্য় নাঁছোড়বান্দ]। তাহার! 


বলিলেন, “আপনি বন্থুন। -যে চেয়ারে লিঙ্কন বসিতেন সে 


চেয়ারে বসিলে আপনার উচ্চাকাজ্ক] জাগ্রত হইবে (৮ অগত্যা 
চেয়ারের উপর. অতি সন্তর্পণে বসিতেই হইল। সহসা ফে 
মহাশয় বলিলেন, “আপনার পিতা যখন এদেশে আঁসিয়- 
ছিলেন তখন আমি তাহার নিকট একটি স্বর্ণযুদ্রা-“ধাঁর 
করিয়াছিলাম'। আজ আপনার হাড়ত তাহা! প্রত্যর্পণ 


আমি প্রথমে কথাটির অর্থ বুঝি নাই-। রিতা 
পিতা! তো৷ এদেশে আসেন নাই ৷ ll 

বৃদ্ধ হাসিয়া একটি স্বর্ণমণ্ডিত মুদ্রা পকেট হইতে বাঁহির 
করিয়া আমার হাঁতে দিলেন। বলিলেন,, “আপনার কয়টি 
সম্ভান?” আমি বলিলাম, “তিনটি!” বৃদ্ধ’ তখন আরও 


ছইটি মুদ্রা আমাকে দিলেন। বলিলেন, “আমার কথ!- 


বলিয়া আপনার সম্তানগণকে এই মুদ্রাগুলি দিবেন। তার! 
যখন এখানে আসিবে তখন আমাকে স্বরণ করিবে আমি 
তো তখন থাকিব না ।” মুদ্ৰাগুলিতে লিঙ্কনের মৃত্তি-মুদ্রিত। 
লিঙ্কনের স্থৃতি-চিহ্নশ্বরপ এই গিণ্টিকর! যুল্রাগুলি লিন 
স্থৃতি-কমিটি কতৃক প্রস্তুত ও প্রচারিত । বিশিষ্ঠ অতিথিগণকে - 

স্মরণ-চিহশ্বরূপ এইগুলি দেওয়া হয় । তখন বৃদ্ধ হুলেট 
আর একট ব্বর্ণমণ্ডিত মুদ্রা আমার হাঁতে দিলেন। আমি 


পা 
সদ 


Ed 


- প্রশ্নের যথাঁসস্তব উত্তর দিতেছেন। 
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ইহাদের হৃদয়স্পর্শী ব্যবহারে অভিভূত হ্ইয়া পড়িয়াছি। 

আমি বলিলাম, “তিনটি তে| পাইয়াছি। আর কেন?” 

ছলেট্‌ মুদ্রাটি দেখাইয়া বলিলেন; “এটি স্পিংফিল্ড মিউনিসি- 

- প্যালিটি কতৃক নির্মিত ও প্রচারিত। সম্পূর্ণ অন্ত ধরণের 1” 

' “এই সহ্্দয় উপহার প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা তখন আমার 
" ছিল ন1।: বলিলাম, “বেশ, এটি আমার ভাইপো! লইবে ৷” 
এখনও এ মুদ্রা চতুষ্টয়ের 'মধ্যে আমি বৃবদ্ধয়ের তথ! স্পিংফিল্ড- 
বাসিগণের হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করি। বৃদ্ধ কে-র সান 
মুখখানি এখনও বৃদ্রাঙুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ করি । 

__ বৈকালে জনৈক সরকারী কর্মচারী হোটেলে আমার 
সঙ্গে দেখা করিতে . আসিলেন। 
ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টের গবেষণা, ও সংখ্যাতত্ব বিভাগের 
অধ্যক্ষ । এখানে আমার -কাঁজের কিরূপ প্রোগ্রাম হইবে 
প্রথমে, সে সম্বন্ধে আলোচনা, হইল । পরে ভদ্রলোৌকটি 
বলিলেন, “ন্প্িংফিল্ডে এসেছেন । চলুন এব্রাহাঁম লিঙ্কনের 
স্বতিচিহুগুলি ' আপনাকে দেখাইয়া লইয়া আমি । আমি এগুলি 
কয়েক বার দেখিয়াছি । কিন্ত যখনই যাই তখনই পুনরায় 
নূতন কিছু দেখিতে-পাই 1” 
= আমি বলিলাম, “আমি সকালে ০ সমাধিমন্দির 

" দেখিয়া আপিয়াছি।” 

- ব্রাশ বলিলেন, “তবে চলুন প্রথম নিবে নিজ বাড়ী 

" ও পরে" সালেম গ্রামে যাওয়া যাইবে ।- 

‘খুব কাছে“ জালেম গ্রাম '১৫ মাইল দুরে 1”. টি 

অদুরস্থিত লিঙ্কনের নিজ বাঁড়ীতে গিয়। উপস্থিত হইলাম । 
একটি মহিলা গৃহের রক্ষণকার্ষে নিযুক্ত এবং আগন্তকগণের 
এটি ভিন্ন লিঙ্কনের দ্বিতীয় 
নিউ২বাড়ী ছিল না। সরকার: এই বাঁড়ীটি কিনিয়! লইয়! 
লিঙ্কনের সময় যেরূপ ছিল ঠিক সেই ভাবে রক্ষা করিতেছেন । 
বাড়ীটি ছোট, দোতলা, খুব সাদীপিধা। উপরে নীচে 
তিনটি করিয়া খর ৷. ঘরগুলি বেশী বড় নয়। 
সামান্ত। একটা ঠবঠকখানা খর একটু সাঁজান। ব্রাশ 
বলিলেন, এবরটি সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হুয়। যেন একটু 
বেশী সঙ্জিত। লিক্কনের সাদাসিধা অভ্যাসের সঙ্গে -এট! 
যেন খাপ থায় না. হুয়তো বা প্রেসিডেন্ট হইবার পর বিশিষ্ট 
অতিথিদের বসাইবার জন্ঠ ঘরটি সাজাইয়াছিলেন । লিঙ্কন- 
পরী যে স্বানে যে চেয়ারে বসিয়া জামা প্রভৃতি বুনিতেন, 

.লিঙ্কন যেখানে বসিয়া কাজ করিতেন সব ঠিক্‌-সেই ভাবে 

. আছে। সবই খুব সাদাসিধা। সাজাঁইবার re বিশেষ 


- লক্ষিত হয় না” 


তারপর সালেষের দিকে টলিলাম। সুন্দর রাস্তা । 
ছু'ধারে দিগৃস্তবিস্তৃত শুন্ত প্রান্তর |. ত্র ভখ গাড়ী চালাইতেছেন ; 
আমি পাশে বসিয়া ।- নানা বিষয়ে আলাপ চলিতেছে-। 


- এ দেশে -লোকবসতির বিরলতা সবত্রই লক্ষ্য করতেছি। 


Bld 


নাম, হ্ারল্ড ভ্রাডশ | 


তাঁহার নিজ বাড়ী” 


আসবাবপত্র খুব- 


মাঠই বেশা। শুনিলাম ভুটটাই এখানকার প্রধান ফসল। 
একটি ছোট বনাকীর্ণ পাহাড় দেখিলাম! তাহার নীচে 
একটি ছোট লোহার কারখানা । পাহাড়ের. উপরে সালেষ 
গ্রাম। 

আসল খ্রামট ছুই মাইল দূরে ছিল। বিফনের সময় 
.'সেখানে বহু লোকের বাস ছিল। 
হয়.। .জনশুন্ত গামটিও নষ্ট হইয়া যাঁয়। শুধু কাঠের kei 
ধ্বংসাবশেষ বিমান থাকে । 

,১৯১৮ সনে আসল গ্রামের ধ্বংসাবশেষ লুই দু 


ক্রমশঃ এাষটি পরিত্যক্ত ্ 


পাড়ের উপর থামটিকে ঠিক পূর্বের মত পুনর্গঠিত করিতে. : 


আরম্ভ করা হয়.। 
আঁরস্ত করেন। পরে সরকার ইহার ভার লন 1 
সময় যেন্ূপ ছিল সরকার বাড়ীগুলিকে ঠিক সেইভাবে 
নির্মাণ করিয়া রক্ষা করিতেছেন । 'ছোট ছোট কাঠের ঘর ; 
সামান্য বিছানা | ।বিছানান "্সরপ্াঁমের মধ্যে কীথাই প্রধান। 
আস্বাব নাই বলিলেই চলে । গ্রাম্য প্রয়োজনীয় জিনি- 
'সের কয়েকটি দোঁকান। 
রকমের | কামারশালা, মুদির দোকান, ভাঁক্তারখাঁন] প্রভৃতি 


প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে। গ্রামটি আমাদের দেশের . 


গ্রামেরই মত ছিল বলিয়া মনে হুয়। ঘরগুলিও আমাদের 


দেশের গ্রামের সাধারণ লোকেদের ঘরের যত। সেদিন ' 


ভারতবর্ষের গাম ও আমেরিকার গ্রামে বিশেষ পার্েক্য ছিল = 
না আজ তাহাদের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য । চর 
ছোট সংগ্রহশালা আছে। 


অনেক জিনিস বিদ্যমান । ব্রাশ একটি শীল-করা! পেষ্টরার 
দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। লিঙ্কনের পুত্র এটি . 


উপহার দেন। . এর মধ্যে লিঙ্কনের 'বহু চিঠিপত্র আছে। 
পেট্রাটি দিবার সময় লিঙ্কনের পুত্র একটি সত করিয়) দেন যে 
১৯৪৭ জনের -অমুক, মাসের পূর্বে এ পেট্রা যেন, খোল! 
না. হুয়।. . তাই এতদিন .ইহা বন্ধই আছে। . ব্রাশ বলিলেন, 
“আমি কয়েক বার এখানে আসিয়াছি।- অথচ এই পেটুরাটি 
দেখি নাই। ইহ! খুলিবার দিন যে এত নিকটবর্তী তাহাও 
লক্ষ্য করি নাই। দেখুন, আমি ঠিকই বলিয়াছি যে, এখানে 
.. আমি যখনই .আসি তখনই নুতন কিছু দেখি ৷” নর 
আমি-_“আচ্ছা খুলিবার তারিখ সম্বন্ধে এইরূপ সতের 
“অর্থ কি ?” | টি 


- ব্রাশ-_-এ এই সমস্ত চিঠির মধ্যে পরিবারের অনেকের” সঃ 


ব্যক্তিগত কথাবাত’ নিন্যয়ই আছে। তাহাদের আবিতকালে 
সেগুলির প্রকাশ হয়তো তাহার! পছন্দ করিবেন না। 
" সেনন্তই এই সত1৮ . 

 অদ্ধা-বিনত্র-চিত্তে এই সব দেখিলাম । এই কাবু 
(লগ কেবিন) হইতেই লিঙ্কন হোয়াইট হাউন্‌ ব! “সাদ! 


এট 


একটি স্থানীয় লিঙ্কন-সমিতি. এই কাজ 
লিঙ্কনেক্র ₹- 


তাঁহার মালপত্র অতি 'সামান্ত - 


দল 


তাঁর মধ্যে লিঙ্কনের ব্যবহৃত এ 


রর 


, যান। 


বৈশাখ 


বিমানে ভুপ্রদক্ষিণ 


৮৫ 





বাড়ীতে” গিয়াছিলেন। এখানে তিনি ছিলেন সামান্ট 
মুদির দোকানের কর্মচারী । 


ব্রাশ লিঙ্কনের একজন ভক্ত |: লিঙ্কন নি 


বলিলেন-_“লিঙ্কন অতি সামান্য লেখাপড়া ,শিখিয়াছিলেন। 


অথচ তাঁহারু-ভাষ! এত প্রাঞ্তল্, এত সরল এবং এত মর্ধস্প্শী 
যে তাহার মধ্য হইতে প্রক্ষিপ্ত অংশ বাছিয়া ফেলা খুব সহজ ৷” 
"কথাটি শুনিয়া.আমার বিশেষ করিয়া! লিঙ্কনের দুইটি বস্কৃতাংশ 
মনে পড়িল। ১৮৬১ গ্রষ্টাব্দের_ ১১ই ফেব্রুয়ারী লিঙ্ষন 
প্রেসিডেন্টের কার্যে যৌগ দিবার জন্ত স্পিংফিল্ড ত্য'গ করিয়া 
সেদিনকার বিদায়-সভাঁয় তিনি বলিয়াছিলেন-- 
"4২৫ বৎসরের বেশী আমি' আপনাদের মধ্যে বাস 
“ করিয়াছি। এত কাল ধরিয়| আপনাদের কাঁছে সদয় ব্যবহার 


ভিন্ন অন্ত কিছুই পাই নাই । যৌবন কালে আমি এখানে. 
বাস করিতে. আঁসিয়াছিলাম । 


আজ আমি বৃদ্ধ হুইয়াছি। 

আমি এখানেই পৃথিবীর পবিভ্রতম. বন্ধনগুলি গ্রহণ করিয়াঁছি। 

আমার সমস্ত সন্তান এখানে জনিয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক; - 
অন-এখাঁনেই, চিরনিদ্রায় মগ্ন El 

, বন্ধুগণ, আমার যা কিছু আঁছে এবং আমি যা কিছু হইয়াছি 

সবই আপনাদের জন্য । আমার .অদ্ভুত ঘটনাবহুল : অতীত 

আঁজ আমার মনের মধ্যে ভিড় করিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে-। 

আজ আমি আঁপনাদিগকে ছাড়িয়া যাঁইতেছি। জর্জ ওয়াশিং- 


৫৮ টনের উপর যে ছুরূহ কার্য বণ্তিয়াছিল আজ তদপেক্ষা কঠিন 


'_ কানের ভার এহণ করিতে আমি যাইতেছি'। পরমেশ্বর 


bY 


ডাঁহাৱ সহায় ছিলেন | পরমেশ্বর, যদি আজ আমার সঙ্গে না- 
থাকেন তবে আমি নিশ্চয়ই বিফল হইব । ' কিন্তু সেই সর্বজ্ঞ, 
সর্বশক্তিমান্‌ পরমেশ্বর যদি আমাকে চালাইয়| লন আমি 
কিছুতেই বিফল হইব না. সফল হইবই। আঁছন আমরা 
প্রার্থনা করি আমাদের পিতৃপিতামহের প্রতি প্রসন্ন ভগবান 
যেন আমাদিগকে ত্যাগ না করেন। তাঁহারই চরণে আমি 
-আপনাঁদিগকে সমর্পণ করিতেছি । অনুরূপ, সরল বিশ্বাস লইয়া 
আপনারাও তাহার দয়] আমার অন্ত: বি লউন-ই্থাই 
আপনাদের নিকট প্রার্থনা করি |” 

১৮৬৩ সনের ১৯শে. নবেম্বর গেটসের ই 
লিঙ্কন এইরূপ বলিয়াছিলেন-- -- 

“চার. কুড়ি সাত বংসর পূর্বে আমাদের পূ্বপুরূষগণ এই 
মহাঁদেশে এক নুতন জাতির জন্ম দিয়াছিলেন। সে জাতির 


ষ্ঠ 


জন স্বাধীনতায় ; 'মানুষমাত্রই সমান অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ 


করে এই মহাভাব ছিল তাহাদের সাধন! আজ আমর! গৃহ- 
যুদ্ধে র্যাপৃত। .আজ পনীক্ষ হইবে সেই জাতি অথবা স্বাধীন- 


-. তায় উদ্ধদ্ধ মানবের সমতাসাধক অনুরূপ যে-কোন জাতি 
. পৃথিবীতে বাচিতে পারে কিন]? সেই গৃহযুদ্ধের একটি মহা- 


রণক্ষেত্রে আজ আমরা মিলিত হইয়াছি। যীহারা জাতিকে 


পরমেশ্বর, গিয়াছে? শহরে আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। 


বাঁচাইবাঁর অন্ত নিজের! মৃত্যুবরণ 'করিল গাহাদের চির- 


" বিশ্রামের জন্ত এই মহারণক্ষেত্রের একাংশ আজ. আমরা 


উৎসর্গকরিব 1 ইহা আমাদের -অবস্যক্ত ব্য। 
. কিন্তু লৌকিক আচারের কথা ছাড়িয়া দিলে এই মহারণ- 


. ক্ষেকে উৎসর্গ বা পবিত্র করিতে আমরা কে? যে জীবিত ' 


এবং মৃত বীরগণ এখানে সংগ্রাম করিয়াছেন তাঁহারাঁই 
ইহাকে পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছেন । সে পুণ্যভূমির . 


পবিত্রতা বাঁড়াইবার বাঁ কমাইবাঁর, ক্ষমতা আমাদের নাই। 


আমরা আজ..এখানে কি কথা বলিলাম পৃথিবী তাহা ভুলিয়া 
যাইবে । তাঁহারা এখানে যাহা করিয়া গেলেন তাহা পৃথিবী 
কদাঁপি ভুলিবে না। অতএব আসুন আমরা আজ সেই 


.বীরগণের অসমাপ্ত কর্মে নিজেদেরই ' উৎসর্গ করি। যে 


মহাঁকার্ধের জন্ত তাঁহার! সংগ্রাম. করিয়া গেলেন আসুন তাহা: 


সমাধা করিবার জন্ত আমরা আত্মোৎসর্গ করি । আনুন আমরা 


জীবন পণ করিয়া! প্রতিজ্ঞা করি 
যে কাজে এই বীরগণ জীবন দিলেন আমর] সেই কাজের ' 
প্রতি অন্ু্রাগী' বৰষিব ; আমর! সঙ্কল্প করিতেছি যে খীহারা 
মরিলেন তাঁহাদের স্বহ্যু আঁমর!. বৃথা হইতে দিব নাঃ 
পরমেস্বরের অন্থশাঁসনে এই জাতির স্বাধীনতামন্ত্রে আজ নবজন্ম 
হইল ; এবং জনগণ কতৃক জনহিতে জনশাসন পৃথিবী হইতে 


- আঁমরা.কথনও বিলুপ্ত হইতে দিব ন! I” 


ভ্রাডশ’র সঙ্গে যখন'ফিরিয়] আিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া 

৭৫99০ প্র 
লোক-অধ্যুষিত সুন্দর শহরটি দেখিয়া হোটেলে ফিরিলাম ৷ 

_ ২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বর . কাজে ব্যস্ত রহিলাম। ই্রেট 

ক্যাপিটলেই আমার কাঁজ বেশী ছিল । প্রত্যেক ঠ্রেটেই ষ্টেট 

ক্যাপিটলটি খুব গৌরবের স্থল! - ইহা নগরের কেন্্র- 

স্থলে -অবস্থিত। বড় গন্থুজ্জ এবং বড় বড় ঘর। টের 


. বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মর্মরহৃণ্ি ইহার চারিদিকে বসানো । 


ষ্টেটের অতীত ইতিহাসের ছবি দেওয়ালে ঝুলানো । আইন- 


. সভাঁর অধিবেশন এই ভবনে হুয়। সরকারের কেঞ্জীয় আপিস- 


গুলি সাধারণতঃ এই ভবনে । রাষ্ট্রের স্বাধীনতার এবং মর্যাদার ' 
প্রতীক -এই ষ্টেট কাপিটল। শ্্রিংফিজ্ডে ষ্টেট ক্যাপিটলের সদর 
‘দরজায় এত্রাহাম লিঙ্কনের দ্বভায়মান পূর্ণাবয়ব মৃত্ি স্থাপিত । 


. এখানে যে কয়জন সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে, আমার আলাপ" 
হইল তন্মধ্যে ছুই জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বাজেট 


ডিরেক্টর, টি, আর, লেখ এবং রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের উইলার্ড 


আইস । লেখ প্রবীণ, সদাঁলা'পী এবং সদ! সহাস্তবদন | নিজের j 


বিভাগের তথ্যাদি ইঁহার নখদপঁণে। গণতন্ত্রের নিরস্থুশ প্রবণতা 
এবং কর্ম-সচিবগণের নিয়মাহুবপ্তিতার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা - 
এই ছুইয়ের সুন্দর সামগ্রন্ত ইহাতে দেখিতে.পাই.। এই ছুইটি 
পরস্পরবিরোধী "ভাবের সুষ্ঠু সমন্বয় হঁহার কথাবাতায় ' 


~ 


৮৬ 





ইনি ট্যাক্স আইনে একজন বিশেষজ্ঞ । হঁহাদের বিবিধ ট্যাক্স 
সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আঁমার সঙ্গে - রেভেনিউ 


বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ একটি বৈঠকে মিলিত ছন ।' 


তাহাতে এই অন্ধ যুবকটির আইনজ্ঞান দেখিয়! বি্বয় বোধ 
করিয়াছিলাম। -. -- 3 
২৫শে ডিসেম্বর বুধবার বি । বেলা এগারটায় রেল- 


_ যোগে স্পিংফিল্ড ত্যাগ করিলাম | ছুটায় শিকাগো! আসিয়া 


* অন্ত ট্রেনে রাত আটটার সময় ম্যাডিসন নগরে পৌছিলায়। 
য্যাঁডিসন উইস্কন্সিন গেটের রাধানী। শিকাগো হইতে 
প্রায় ১৪০ মাইল উত্তরে ৷. উইস্কন সিন রাজ্যের বৃহত্তম ন্নগর 
মিলওয়াকি পথে পড়িল। " 

ম্যাডিসন ছোট শহর । জনসংখ্যা ৮৫০০০ | উইস্কম্সিন 
রাষ্ট্র কৃষিপ্রধান। পনির প্রস্তুত করিবার জন্য বিখ্যাত। এই 


+ ব্রা সহত স্বাভাবিক হুদ বিদ্ধযান। গ্রীষ্মকালে মৎস্তশিকারে 


ও প্রমোদভ্রমণার্থ এখানে বিস্তর লৌকসমাঁগম হয় 1 ম্যাডিসন 
নগরটি এ এইরূপ ছইটি হুদের মধাস্থলে অবস্থিতি । হুদ-দ্বয়ের নাম 
মোনোনা ও মেণ্ডোঁটা'। মেণোটার আয়তন ২১ বর্গমাইল । 


মেনোন! তাঁহার অর্দেক। মেনোনার, অদুরে ক্যাপিটল এবং 


অগ্তান্ত সরকারী ভবন। মেপ্ডোটার পারে উইস্কন্সিন বিশ্ব- 


- বিগ্ালয়। আমার হোটেলটি ছিল ক্যাঁপিটলের খুব কাছে। 
" নাম হোটেল লোৌরেন। হু্-দ্বয়ের কোনটির পাঁরেই প্রশস্ত 
রাজপথ নাই। তবে প্রত্যেকটির তীরেই বসিবার ও ঘুরিবার . 


স্থান আছে। মেন্ডোটার পারে সীঁতারের ক্লাবও আঁছে। শীতে 
সব জায়গাঁই' জনশূন্য ; আশেপাশে শুধু পাকার বরফ । কিন্ত 
দেশের এ হিমাবগুঠিত রূপ অতীব নয়নন্থখকর | বিশ্ব- 


বিগ্ভালয়টির বেশ নাম আছে । কিছু ভারতীয় ছাত্র এখানে 


পড়িতেছে। 
_ যেকয়দিন এখানে ছিলাম মেঘ বৃষ্টি ও বরফের .খেলাই 


. দেখিয়াছি । যে তাপে বরফ গলে সাধারণতঃ তাঁপ তাঁর চেয়ে ' 


১০।১৫ ডিগ্রি নীচে থাকে। কখনও আরও নীচে নামিয়া 
যায়। রোদ উঠিন্বে ঠাণ্ডা বেশী হয়। একটু ঠাঁওী কমিলেই- 


মেঘ হয় এবং বৃষ্টি বা বরফ পড়ে । বরফ তো আর গলে না, 


কাজেই শীত যতই প্রচণ্ড হয় ততই বরফের শ্তপ উচু হয়। 


- ব্রাশ্ডাগুলিকে কষ্ঠেস্থষ্টে চলনসই করিয়া রাখ] হয়।, প্রায়ই 
কুয়াশা ও ধোঁয়া হুয়। ‘স্মোক’ (ধোঁয়া) এবং ফগ. (কুয়াশা). 


কথা দুইটির সংমিশ্রণ করিয়া ইহারা নামকরণ, করিয়াছে স্মগ। 
এখানকার বাঁজেট-ডিরেক্টর ই পি. গিজেল আমাঁকে বলিলেন, 
“এবার তো বরফ কম ।' অন্তবার অন্ততঃ হীটু-সমান বরফ এ 
সময় হুয়-ই | 
দেখিবেন কোমর-সমাঁন বরফ রঃ 

এই ষ্টেটে একটি প্ল্যানিং বোর্ড দেখিলাম ।- 


১৯৭৯ সন 


| . শপ পপ পসপি পি পসপপিপাপাপিশিশিসাশিাশাশাশিশা্পাশাপার্টীপ্িিস 
" লক্ষ্য করিলাম । -উইলার্ড আইস যুবক, সম্পূর্ণ অন্ধ । অথচ: 


ভারতবর্ষে আছেন ।. 


আর আপনি সেপ্টপলে যাইিতেছেন | সেখানে. 


১৩৫৫ 


হইতে বোর্ডটি আছে । এত আগে স্বতন্ত্র প্ল্যানিং বোর্ড অন্য 


কোন রাষ্টরেই গঠিত হয় নাই। কিন্ত ইহার উপুর রাষ্ট্রীয় 


সরকারের নীতির খুব বেশী প্রভাব লক্ষ্য করিলাম না । 
স্থানীয় সরকারগুলির উপদেষ্টা হিসাবেই ইহার-কাজ সমধিক | 
২৭শে ডিসেম্বর সকালে ট্যাক্স বিভাগের কমিশনার এ. . ই, 


ওয়েগনার মহাশয়ের 'আপিসে- যাই । তাহার সেক্রেটারী A 


আযাকে সাঁদরে অভ্যর্থন! করিয়া বলিলেন, “বিশেষ.জরুরী 
কার্ষে ওয়েগনাঁর মহাশয়ের মিনিট পাঁচেক দেরী হইবে । 
সেজন তিনি খুব ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি, শরির 


. জাহাঁকে ক্ষমা করিবেন ।” 
সেক্রেটারী মহাশয়! তখন নানা বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন. 
. করিলেন । 


বলিলেন, “দু'দিন আগে আপনাকে পাইলে 
আমাদের খুব সাহায্য ছইত।” আমি বলিলাম__“কি ব্যাপার 
বলুন দেখি 1” 

মহিলাটি বলিলেন, “আমার ছোট বোনের এক বদ্ধু 
তিনি ভারতবর্ষ হইতে একটি শাড়ী 
বড়দিনের উপহার-স্বরপ আমার, বোনকে পাঁঠাইয়াছেন। 
শাড়ীটি পরম মনোরম। কিন্তু আমরা কেহ পরিতে জানি 


না ভদ্রলোক অবশ্ঠ শাড়ী পরিবার নিয়ম সন্বন্ধে অনেক-- 
গুলি ফটো সহ্‌-ছাপান উপদেশাঁবলী ভারতবর্ষ হইতে : 


পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও আমাদের ভুল হইতেছিল। . 


পরে এক লাইব্রেরিতে গিয়া! একখানি মাসিক পত্রিকা লইয়| ~~ 


আঁসি। তাহাতে শাড়ী পরিবার নিয়ম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 


" সহ একটি প্রবন্ধ ছিল। তাহ! দৈখিয়! আমর! দু'জনে মিলিয়া 
শেষে কৃতকার্য হই । কি সুন্দর শাঁড়ী | পরিবার পর আঁমার ' 


[ 


বোনকে অপূর্ব সুন্দরী দেখাইতেছিল। আপনাদের দেশের 


মেয়ের! কি সর্বদা এরূপ শাঁড়ী পরেন.?” 

বলিতে বলিতে মহ্লাটির কঠ গদগদ হইয়| উঠিল। 
অচিরাগত ওয়েগনার মহাশয়ের সহিত সরকারী কর-সংগ্হ্‌- 
বিষয়ক নানাবিধ আলোচনাস্তে হোঁটেলে ফিরিলাম । 

২৮শে ডিসেম্বর শনিবার । বন্গুমতী হিমারুতা) প্রক্কৃতি 
স্মগে আচ্ছন্ন । বিশেষ কাঁজ ন! থাকিলে কেহ বাহিরে আসে 


নাঁ। বেলা-ছুটাঁয় বিমানযোগে ম্যাঁডিসন ত্যাগ করিয়া! বেলা ' 


চারটায় সেন্ট পল বিমান ধাঁটিতে পেঁছিলাম ৷ উপর হইতে শুধু 


তুষারাবৃত বিস্তীর্ণ প্রাস্তরই দৃষ্টিগোচর হইল । রচেষ্টার নামক , 


একটি ষ্টেশনে বিমানটি নামিয়াছিল। 


ম্যাডিসন হইতে সেণ্ট-পল বিমানযোগে ২৩৩ মাঁইল। ইহা চু 


আমেরিকার উত্তর সীমানাস্থ মিন্নেসোট| রাজ্যের রাজধানী । 


বিমানখীট হইতে মেটিরযোগে হোটেলে আসিতে -এক ঘণ্টা - 


লাগিল । গুড়ি গুড়ি বরফ পড়িতেছে।' সর্বত্র বরফে ঢাকা 
মিসিসিপি নদীর পাশ দিয়া আসিতেছিং নদীর জল জমিয়| 
গিয়াছে । নদীর নিকটেই আমার হোটেল। নাম হোটেল 


os 


বৈশাখ 
লাউরী। নির্দিষ্ট ঘরে চুকির! দেখি ঘরের রেডিওটি খোল! 
রহিয়াছে । প্রত্যক্ষদর্শী কতৃক একটি অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসলীলার 
সংবাদ প্রচারিত হইতেছে বুঝিলাম শহরে একটি খুব বড় 
এলিভেটরে আগুন লাগিয়াছে। দশ লক্ষ বুশেল গম সহ 
এলিভেটারী পুড়িয়া যাইতেছে । 


পর দিবস ১৯শে ডিসেম্বর রবিবার । আকাশ হইতে 


_ শেফালিকা ফুলের মত বরফ ঝরিতেছে। সর্বত্র স্পাকার 


বরফ । বিকালে বরফ পড়া বন্ধ হইল । বেশ রোদ উঠিল। 
কিন্তু ঠাা খুব বেশী। পরিষ্কার আকাশে উজ্জ্বল সূর্য্য । সুর্য্যের 
দিকে তাঁকান যাঁয় না। উজ্জ্বল রৌদ্র মনকে বাহিরে টানে । 
কিন্তু বাহিরে আসিলেই ঠাঁগাঁয় জমিয়া যাইতে হয় । রোদের 


৮” কোঁনই তাপ নাই; বরফ গলাইবার ক্ষমতাও নাই । বিকালের 


J 


বব্যবস্থা আছে। 


ওপারে কানাডা. রাষ্ট্রে 


. হুদ পর পর সাঁজাঁন রহিয়াছে। 


দিকে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্ত রাস্তায় হাঁটা যাঁয় না। 
পিচ্ছিল বরফের উপর দিয়া হাটিতে হাঁটিতে যে-কোন সময় 
পা ফস্কাইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা । আঁপাদ-মস্তক 
নানাবিধ গরম কাপড়ে ঢাক! থাকিলেও নাক ও মুখের 
অনাবৃত অংশ যেন জমিয়! যায়। হোটেলের মধ্যে তাঁপ ৭০ 
বা ৭৫ ভিত্রী। বাইরের তাঁপ শুন্যের উপরে ক্ষচিৎ উঠে । 


- কখনও -শুন্সের ১৭1১৮ ডিগ্রী- নীচে নামিয়া যায়! বাঁহিরে 


আসিবামাত্র নাক-হুইতে খানিকটা স্বচ্ছ জল গলিয়া' পড়িল। 
কোঁটের উপর-তাহা অমিয়া.শক্ত হইয়া গেল। ট্রামে প্রবেশ 
করিলে গলিয়া বরিয়া গেল। ট্রামের মধ্যে কেন্দ্রীয় তাপ 
নচেৎ তাঁহার মধ্যে অধিকক্ষণ বসা সম্তর 
হুইত ন!। ট্রামে শহর দেখিতে দেখিতে চলিলাম |: 

সেন্ট পল ও মিনিয়াপলিস নামক শহর ছুইটি পরম্পর- 
সংলগ্ন । কোথায় এক শহরের সীমানা শেষ হইয়] অন্য শহর 
আর্ত হুইল তাহ! বলিয়]'ন! দিলে বুঝা সম্ভব নয়। ইহার! 
যমক-শহর নামে সুপরিচিত । খুরুত্বে, আকারে ও লোঁক- 
সংখ্যায় মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে শিকাগোঁর পরেই যমক-শহরের 
স্থান। শহুরঘ্বয় বাঁণিজ্যপ্রধান। লোকসংখ্যা আট লক্ষ । কাচ! 


- লোহ! ও গম চালান দিবার কারবারই এখানকার বড় 


কারবার । আটা ও ময়দার বড় বড় কলও এখানে অনেক । 
মিশ্েসোটা রাজ্যের উত্তর প্রান্তে বড় বড় লৌহ-খনি আছে। 
এ অঞ্চলে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। রাজ্যের উত্তর সীমানায় 
সুপিরিয়র হুদ | সুপিরিয়র হ্রদের তীরে ডুলুথ বন্দর ৷ বন্দরটি 
যমক-শহর হইতে কিঞ্চিখিক শত মাইল দুরে অবস্থিত । 
পোর্ট আর্থার নামক বন্দরে 
পৃথিবীর বৃহত্তম. গমের আড়তসমূহ বিছ্বমান। কানাডায় 
এবং যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর সীমানায় সুপিরিয়র হুদ, মিসিগাঁন 
হুদ, হুরণ হুদ, ইরী হুদ, অণ্টেরিও হুদর-প্রভূতি বড় বড় 
এই হৃদমাঁল! স্থানে স্থানে 
খাঁলদ্বার! সংযুক্ত -হইয়া, সেন্ট লরেন নদীর সঙ্গে মিলিত 


ইউ 





' জমিয়া বরফ হ্ইয়া গিয়াছে। 


বিমানে ভূ-গরদক্ষিণ | ৮৭ 








হইয়াছে । সেন্ট লরেন্স মণ্টিয়ল নগরের পাদদেশ ধৌত করিয়া 


“আটলান্িকে পতিত হইতেছে । ডুলুথ ও পোর্ট আর্থার বন্দরঘ্বয় 


হইতে এ অঞ্চলের বহু মালপত্র জলপথে দেশের ভিতরে 
ও আটলান্টিকের পথে দেশের বাঁহিরে রপ্তানি হুয়। বন্দর 
হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নিউ ইয়র্কের পরেই ডুলুথের স্থান ৷ 
এখান হুইতে মিন্নেসোটার কাঁচ! লোচা বিশ্ববিখ্যাত পিট্‌দ্‌- 
বার্গের লোহার কারখানায় প্রেরিত" হয়। যমক-শহরের 
যাবতীয় বাণিজ্যদ্রব্য ডুলুথের পথেই যাতায়াত করে। যমক- 
শহর হইতে ডুলুথের দুরত্ব শতাধিক মাইল । ডুলুথে ও'সেণ্ট 
পল-মিনিয়াপলসে বড় বড় ‘এলিভেটর’ আছে । এক একটি 
এলিভেটর লক্ষ লক্ষ মণ.গম চালান দেয়। ইহারা বস্তা 
ব্যবহার করে না। বযন্তরসাহায্যে রাশি রাশি গম গুদাম, 
গাড়ী বা জাহাজে স্থানান্তরিত করে। ‘এলিঙ্ডেটরে’র ব্যবহার 
যত বেশী হইবে পাটের চাহিদা তত কমিবে। এই হিসাবে 
'এলিভেটর” পাটের প্রতিযোগী । | ্ 

ট্রামে চলিতে চলিতে ছু'ধারে সুন্দর সৌধশ্রেণী দেখিতেছি। 
আমেরিকার সমস্ত. শহরের মত এই যমক-শহ্রও সুসজ্জিত 
এবং সমান ও সমান্তরাল পথশ্রেণী দ্বারা বিভক্ত ।. রাস্তায় 
পথচাঁরী নাই বলিলেই হয়। লোক ঘর হুইতে বাছির হুইয়া * 
যত শীন্ পারে ট্রাম বা অন্য যানে আরোহণ করে। রাস্তায়; 
প্রান্তরে, বাঁড়ীর ছাদে, গাড়ীর মটকায়, গাছের নগ্ন শাখায় শুধু 
বরফের স্তূপ । মিউনিসিপ্যালিটির বরফ-ঠেলা গাড়ী ঘুরিয়] ' 
বেড়াইতেছে | গাড়ীগুলির সামনে বিরাট্‌ পাঁধা। সেই পাখা 
দিয়া রাস্তার মধ্যস্থলের বরফত্তপ ঠেলিয়া দিতেছে। তাহাতে 
রাস্তার পাশে পর্বত-প্রমীণ বরফ জমিতেছে।, পরে বরফ- 


" বাহী গাড়ী আসিয়া যন্ত্রসাঁহায্যে সেই বিরাট স্ত পকে উড়াইয়া 


গাড়ীর মধ্যে ফেলিতেছে, আর শহর হইতে দুরে লইয়া 
গিয়া সেই বরফরাশি রাখিয়া আসিতেছে। ট্রাম লাইনের 
পাশেই গত দিনকার অগ্নিদঞ্ধ এলিভেটরটি দেখিলাম । বিরাঁটু 
‘এলিভেটর’। বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া সম্পূর্ণ ভস্মীভূত অবস্থায় 
ইহ পড়িয়৷ আঁছে। তখনও স্থানে স্থানে আগুন জ্বলিতেছে | 
বরফ আগুনের মধ্যে পড়িয়া গলিতেছে। পাঁশে অরিয়াই 
আবার জমাটবদ্ধ হইয়া যাইতেছে । এইরপে স্থানে স্থানে বহু 
জটাজুট স্ষ্টি হুইয়াছে। নিকটেই মিসিসিপি নদী । নদীর উপর 
সুদৃষ্ঠ সেতু । তাহার উপর দিয়া রাম লাইন গিয়াছে। নদীর জল 
মার্চ পর্যন্ত এই বরফ বাঁড়িবে। 
তারপর যখন এই দিগ্তবিস্তৃত বরফরাশি গলিতে সুরু করিবে 
তখন মিসিসিপি নদীর দক্ষিণাংশে বন্তা দেখ] দিবে। এই বস্তা 
নিবারণ করাই টেনেসি উপত্যকা কতৃপক্ষের অন্থতম কর্তব্য । 
শহর ঘুরিয়া ফিরতি ট্রামে হোটেলে $আদিলাম। তখন ৫টা 
বাজিয়াছে। তাপ শুষ্ক ডিগ্রী! রাত্রে তাপ শুন্কের ১৩ ভিগ্রা 
নীচে নামিয়া গেল | - 5 





৩০শে. ডিসেম্বর সোমবার, সকালে মিনিয়াপলিসের 
মিউনিসিপ্যাল আপিসে গেলাম । সেখানে শিকাঁগোর ১৩১৯ 
নং বাড়ীর পার্লিক এড মিনিষ্রেশন সার্ভিসের: কতিপয় 
-. বিশেষজ্ঞ কাজ করিতেছিনেন। নগরের শাসন-প্রণালীর 
. সর্বাঙগীণ উন্নতিবিধান মানসে মেয়র মহাশয় এই সমিতিকে 
নিযুক্ত করিয়াছেন। সমিতির“বিশেষজ্ঞগণ শাঁসনযস্ত্রের পমস্ত 
অংশ পুগ্ানুপুত্রূপে-পরীদ্গণ করিতেছেন । ইহাদের প্রাথমিক 
রিপোর্ট প্রস্তুত হুইয়| গিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ 
আলাপ করিয়া ইহাদের কর্মপদ্ধতি দেখিলাম । ইহাদের মধ্যে 
হেষ্ভেড নামক জনৈক ইষ্ছিনীয়ার যুবক আমাকে সর্বপ্রকার 
সাহায্য রিতেছিলেন। ইহাকে.লইয়! নিকটস্থ একটি হোটেলে 
মধ্যাহ-ভোজন সমাপন করিলাম । আপিসে ফিরিবার পথে 
- দেখি বেশ রৌদ্র -উঠিয়াছে।. পরিফার্‌ নীলাকাশ। ধরণী 
রৌদ্রস্থাতা। উচ্ছল জ্যোতিগ্মান্‌স্য্য। তাহার দিকে তাকান 
যায় না। কিন্ত রৌদ্রের একটুও তাপ নাই। বরফ গলাইতেও 
সে রোদ্র, অসমর্থ। ' সুর্যের এবংবিধ রূপ' আমাদের, 
কল্পনাতীত ।- আমি হেষ্টভেড কে বলিলাম, “আমাদের পুরাণে 
আছে যে এক অনুর স্র্য্যকে শাঁসন: করিয়াছিলেন। তিনি 
এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন যে পদ্মফুল ফুটাইতে যতটা তাপ 
প্রয়োজন তাঁর বেশী তাঁপ স্র্য্য প্রকটিত 'করিতে পারিবেন 
ন।. কিন্ত এদেশে দেখিতেছি: হুর্্যকিরণে উদ্বলত] আছে, 
* তাঁপ আদৌ, নাই | হুর্যের আর এক রূপ দেখিয়াছি নবেম্বর 
মাঁসে লগ্নে । *ধৌয়াটে আকাশে নিস্তেজ সুর্য্য। সে সর্য্য 
রৌদ্র বিকিরণ করে না। চিত্রিত সুর্য্যের স্তায় তাহার, দিকে 
' যতক্ষণ ইচ্ছা তাকাইয়া থাকা যায়। স্ুধ্যের সে রূপ -তবুও 
আমরা কম্পন করিতে পারি, কিন্ত এ রূপ ভাবিতেই পারি 
না। এ সূর্য্য আমাকে বহুবার বিভ্রান্ত করিয়াছে।. ঘরে 
বসিয়া ভাবিয়াছি যে একটু রোদ পোহাইয়া আসি |, বাহিরে 
আসিয়া হতাশ হইয়াছি।” . . 
ন্‌ হেষ্টভেড. আমাকে ক্যাপিটল ভবনে লইয়া এগেলেন I 
" সেখানে সকলের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়! তিনি-স্বকার্ষে 
ফিরিয়া গেলেন। সরকারী আপিসগুলির-বেশীর ভাগ এই 
ভবনে অবস্থিত । কতকগুলি আপিস রাস্তার ওপারে আর. 








বাসন্তী হৃত 


ই বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত - 
টেলিঃ--বাসস্তী ঘি ফোন-- বিবি, ৫৭৩৮ 





' একটি বাড়ীতে । 


পৌঃ বক্স ৬৮৩৬ কলিঃ 


১৩৫৫ 


পথ আছে। শীতের অত্যধিক প্রকোপের জন্তই এইরূপ ব্যবস্থা । 


এখানে ডিস্কল ও আর্শরার্গ নামক-ছুই জন কর্মচারী আমাকে" 


যথাসন্তব সহাঁয়তাঁ করেন। ডরিস্কলের পদবী কমিশনার 
অব্‌ এড মিনিষ্টেশন আর আর্লবার্গ তাহার সহকারী । 


পরদিনের ফরটি ছিরে করিয়া! বৈকালে হোটেলে ডি 


লাম! : এদিন বেশ রোদ ছিল। সকাল ন’টায় তাপ ছিল 
শুন্তের দশ ডিগ্রী নীচে । সর্বোচ্চ তাপ চার ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিয়- 


দুইটি বাড়ীর মধ্যে মাটির নীচে দিয়া ড্র 


টা 


ছিল।- তখন বেলা! ২টা. . বৈকাল ৬্টায় তাঁপ নামিয়া শুন্তে- 


আসিল । রাত্রি ২টায় শূন্তের যোল ডিগ্রী নীচে নামিয়া গেল্‌। 
বৈকাঁলে হোটেল, লাউঞ্জে বসিয়া আঁছি। লোকজন 
আসিতেছে, যাইতেছে । 


আবৃত্তি করিলাম-_“ইচ্ছা থাকিলে উপায় হইবেই।” 
বদ্ধ “আমাদের ভারতবর্ষে কোন স্বার্থ নাই । কাঁজেই 
ওদেশের খবর বিশেষ রাখি না! । চীনে আমাদের কিছু স্বার্থ 


আঁছে ৮ 

- আমি-__অমিরাও-গত যুদ্ধের ন আমেরিকার বিশেষ 
থরব রাখিতাম না| অব্য অর্জ ওয়াশিংটন . ও এত্রাহাম 
লিঙ্কনের নাম, অনেকেই জানিতেন ৷” 

বৃদ্ধ মিন্নেসোটার হুদ্মালার সৌন্দর্য এবং আকর্ষণের কথা 


-দ্বণাঁও নাই, প্রীতিও-নাই। ভারতবর্ষ ও ইংরেজ-শাসন সম্বন্ধে ' 


একটি বৃদ্ধ আমার ' পাশে আসিয়া. 


'ধসিলেন। প্রশ্ন করিলেন ূ EAE 
“আপনি কোন্‌ দেশের লোক ?" 
- আমি--“ভাঁরতবর্ধের” | | 
ব্বদ্ব"ইংরেজ কি.আপনাদিগকে গণ দানে কৃতকার্য 
হইবে ?” 
কথাটা কানে ঠেকিল। চল ইংরেজী রবাদবাঁক্য - 


, আছে । কাজেই চীনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের কিকিৎ উদ্বেগ ০২. 


বলিতে লাগিলেন। 
বৃদ্ধ উঠিয়া গেলে ভাঁবিলাম এমন. কাঁট-খোঁটা কথাবাতণ 
এদেশে তো কাহারও কাছে শুনি নাই। বৃদ্ধের কথার মধ্যে - 


এখানে ওখানে ছু-একটি কথা শুনিয়! তাহার মনে যেটুকু দাগ 


'জাগিয়াছে তাহাই সরলভাবে প্রকাশ করিলেন মার 1: ৮ 


ছি ভাজা লা ইলা ও 
জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ারস্‌ 
ওনঈসঞন্নাঞ্থ শীল. সন্মুলে 
ইসি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা--৭ . 


বাংলার বাচ : 
ভ্রীশান্তি পাল . 


পৃথিবীর অন্তা্থ দেশের মত বাংলাদেশেও স্বরণাতীত কাল 
হইতে মানুষ জলকে জয় করিবাঁর জন্য নান! কৌশল অবলম্বন 


এ করিয়া আসিয়াছে । সেই সুদুর অতীত হইতে জলের উপর 


আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য মাঁহুয কত রকমের জলযান 
আবিষ্কার করিয়াছে ও করিতেছে তাহার সীমা-পরিসীমা 
নাই। নদীমাতৃক বাংলাদেশেও তাঁহার ব্যতিক্রম হয় 


"নাঁই। বাংলাদেশের মাঁঝিমাল্লারা আগেকার দিনে যে সেই 


সকল 'জলযানে আরোহণ করিয়া' দেশ-বিদেশে যাতায়াত 

করিত এ তথ্য আমর] বহু প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে পাই। 
-পেকাঁলের" নাবিক বা! মাঝি-মালাদের ভিতর যে রীতিমত 

পাল্লা দেওয়া চলিত তাঁহার অনেক প্রমাণ পুথিপত্রে আমরা 


পাই। এই বাঁচখেলার ভিতর দিয়া বাংলাদেশের ভদ্ত্র-ইতর 


নিধ্বিশেষে সকলেই শক্তিচর্চ্চা বা শরীরচচ্চা করিত। জন- 
-সাঁধারণও ইহা হইতে প্রচুর আমোদ উপভোগ করিত। তাই 
এক সময়ে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে পাল-পার্বাগে বাচউৎসব 
অন্ুঠিত হইত | 

ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া গ্রামের বাঁচ-প্রতি: 


নার নয £ ০ 


* যোগিতাঁর বিবরণ হইতে পূর্ববঙ্গের বাচ সম্পর্কে অনেক কিছু 


জানিতে পারি। এঁ অঞ্চলের বাচের বিশেষত্ব এই যে, 
এখানকার বৃহ্দাকারের বাঁচের নৌকাগুলিতে একসঙ্গে 
পঞ্চীশ-ষাটি জন মাঝি বৈঠা হাতে শ্রেণীবদ্ধভাঁবে বসিয়া স্বচ্ছন্দে 
নৌকা বাহিতে পারে । সেই সকল বাচ নৌকার গলুই পনর 
হুইতে কুড়ি হাঁত পর্য্যন্ত লম্বা হুয়। এখানে অনেক সময় 
নৌকার মালিকের নামানুসারে নৌকার নামকরণ হৃইয়! 
থাকে । যথা-_শুধিয়ামধু, বুধিয় মধু, বাসের-নাও ইত্যাদি । 
কোট।লীপাড়ার বাঁচ-প্রতিযোগিতাঁয়ও বাংলার অন্থান্থ স্থানের 
হায় এক এক বাঁচ-দৌড়ে সাধারণতঃ দশ-বারখানি নৌকা 
যোগদান করিত, কিন্তু বর্তমানে তাঁহার সংখ্যা-অনেক কমিয়! 
গিয়াছে । | 
কোটালীপাড়ায় সাধারণতঃ ছুই প্রকার বাঁই-নৌক। বা 
বাচারী নৌকা! ব্যবহৃত হুয়। ইহার একটিকে প্রকৃত বাঁচারী ও 
অপরটিকে জেলে-বাচারী বলে। বাচ-বাচারী ও জেলে-বাঁচারীর 
মধ্যে পার্থক্য এই যে, বাঁচ-বাঁচারীর গলুই কিঞ্চিৎ লম্বাটে 
ধরণের এবং ইহার গঠনসৌষ্ঠবও অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্কের | 


রি র 


বাংলার বিখ্যাত স্ব ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র দি না ও 


তাহার “ও” মার্কা স্বতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়োজন। আজকাল 


বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘জী? মৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাঁহার 
“মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকরাবুর বিশুদ্ধ স্বত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


স্বৃত ব্যবসায়ী. মাত্রেরই অনুকরণীয় । 


\ 
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স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু - 
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: জেলে-বাচারীর গলুই ছোট এবং গঠনসৌষ্ঠব বাচ-বাঁচারীর 
- তুলনায় অনেকাংশে হীন । বাচ-বাচারী অনেকটা ছিপের মত 
... আক্বৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ দীর্ঘ ছাচের তৈয়ারী। .জেলে-বাচারীর 
গঠনপ্রণালীর বিশেষত্ব এই যে,. ইহাতে ভরার দিকট। কিঞিৎ 
ফাক থাকে । কারণ, এই নৌকাগুলি এমনভাবে তৈয়ারী 


; যে, ইহাতে বাঁচখেলা ও মাল-বহুন ছুই কাজই সম্পন্ন হুইতে. 


_ পারে অর্থাৎ বাঁচের সময় বাঁচখেলা এবং অন্ত সময় মহাজনী 

“নৌকার মত ব্যবহার কর! চলে । বাচারীর' গলুই অতিশয় 
- লম্বা ধরণের হওয়ায় তাহা জেলে-বাঁচারীর মত জলপথে 
দৈনন্দিন ঘর-সংসারের 'কাজকর্ম্ম চালাইবার উপযোগী নহে, 


তবে কোন কোন স্থানে- এ ধরণের নৌকায় ধান বোঝাই ' 


করিয়। আনিতে দেখা যায়। .. ৃ 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্ররুত বাচারী নৌকাগুলি 
সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ হইতে ষাট হাত পর্য্যন্ত লন্বা হয় । 
“এই “হাতের মাপ কিন্তু সাধারণ হাতের মাঁপ হইতে কিঞ্চিৎ 


বেশী। ছোট আকারের বাঁচারী- অর্থাৎ জেলে-বাচারীগুলি. 


সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে পনর হইতে কুড়ি হাঁত পৰ্য্যন্ত লম্বা হয়। 
এই শ্রেণীর নৌকাগুলিকে. সময় সময় বাঁচ-প্রতিযোগিতাঁয় 
“ যোগদান করিতেও-দেখ| যাঁয় । বড়ংনৌকাগুলিতে পঞ্চাশ-ষাঁট 
জন মাঝি আরোহণ করে। আরোঁহীদের ভিতর সকলেই 


প্রবাসী 


' কোঁটালীপাড়ায় .বহুস্থানে বাচ খেল! হইত । 


: ১৬৫৫ 








নেকার . ছুই ধারে শ্রেণীবদ্ধভাবে হাঁতবৈঠা লইয়া বসে। 
নৌকার মাঝখানে মালিক ও. মৌড়লত্রেণীর পাঁচ-সাঁত জন 
ব্যক্তি দাড়াইয়া, থাকেন এবং টিকার! ও কীসরের তালে 
তালে -নানাপ্রকার অঙ্রভঙ্গী সহকারে নাচিয়া নাচিয়া ও 
ন্রিজেদেব্ রচিত গান গাহিয়া মাঝি-মা্ীদের উৎসাহিত 
করেন | বৃহৎ বাঁচারীর আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে এই 


যে; বাঁচের সময় তাঁহাতে ছুই জন-করিয়! মাঝি হাল ধরিয়া 


থাকে । গ্রামের ওস্তাদ ও পুরাতন মাঁঝিরাই এই হাল ধরার 


কার্য্যে নিযুক্ত হয়। কারণ বাঁচের সময় নিপুণতাঁর, সহিত. 


হাল না ধরিতে পারিলে বিশেষ বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে | 

. নদীবক্ষ বিস্তৃত হইলে বাঁচের সময় একসঙ্গে আট হইতে - 
দশখানি নৌকা ছাড়া হয়। কিন্ত নদীর'বুক অপরিসর হইলে 
তিন-চারিখানির বেশী একসঙ্গে ছাড়া হয় না। পূর্বে 
উৎসাহের 
অভাবে এবং নানার্ূপ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক . 
ও ' সামাজিক প্রতিবন্ধকতায় ইদানীং অনেক স্থানে বাচের 
রেওয়াজ উঠিয়া! গিয়াছে ।. তবে এখনও - বিশ্বকর্ম্ম। পূজা, 
শারদীয়! ষণীপুজা, দশহ্রা অর্থাৎ বিজয়া দশমীর দিন এবং 


লক্ষ্মীপুজা, উপলক্ষে চৌধুরীর হাট, ঘাঁধর, বাহির শিমুল; ' 


রাধাগঞ্জ বুক্ুয়া, বিলবাধিয়া প্রভৃতি স্থানে নামমাত্র বাচ-খেল! 


~ 








" শিশুপালনের সম্যক্‌ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিলু-মৃত্যুর হাঁর এত ভয়াবহ । বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সৰ্কবাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয় । ভিটামিন ডি, বি১, বি২র 
সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের. সংমিশ্রণে প্রস্তুত, এই পূর্ণাঙ্গ 


টনিকটি প্রত্যেক শিশতকেই, বিশেষ করিয়া দস্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। 
বিবটন নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী :_ শিশুদের- যকৃতের গীড়া, 'অজীর্ণতা, দুধ তোলা 
| পেট.ফাঁপা, কোষ্টকাঁঠ্ন্ক, রক্তশৃষ্ফতা, রুগ্রতা, ব্রঙ্কাইটস, রিকেটস ইত্যাদি । 


Bl গর্জে ভগ, 
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আপনার লিভারকে, সবল করে, নৃতন'রক্তকণিকা-গঠনে সাহাধ্য -করে 
. এবং সর্বোপরি আপনার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমত! বাড়ায়. 





নু টি, 


SES 





“মধ্য দিমে' যবে গান বন্ধ করে পাখী” " 

গ্রীষ্মের খররৌদ্রে যখন পাখী 'পর্য্যস্ত তার গান বন্ধ করে, গাছপালা AES AE. 
কালবৈশাখীর ক্ষণবর্ষণের'প্রতীক্ষায় উর্দমুখে চেয়ে থাকে, মাঠের বুরু ফেটে 
বের পৃথিবীর তগশ্বাস-_তখন মানুষের দেহেও লাগে তার.দহনের জালা । 

এ:প্রীষ্মে মানুষের দেহের রসও শুকিয়ে আসে, তাই তার রোগ প্রতিরোধের - 


ক্ষমতা ক’মে'যা়,-__দেখা দেয় উদরাময়, কুলের প্রভৃতি, পীড়া-ও মহামারী? রর 


এ সময়ে আপনার দরকার কুলমান্েস্প । কারণ ক্হমান্লেশ্ণ 


a 


ক্ুমান্লেস্শ লিভার ও'পেটের যে-কোন পীড়া নিশ্চিত আরোগ্য - Es | 
ত চহ সঙ্গে সঙ্গে থে কোন রাগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও টে. এস ক, 





| ধরিয়েটাল রিমার্চ এ কেকা ল ল্বরোঁরী লিঃ 


লালকিয়া 8৪ হাওড়া: 
0010101]7011011100010100010001100 | HARARE (0801001000010000111010101010100010010000 এও, 


৯৯ 


প্রবাসী, 


ছু 
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হইয়া থাকে । পুর্বে ও সকল গ্রামে রক্স্থলে-পঞ্চাশ-যাঁট- 
খানি নৌকার সমাবেশ হুইত। এখন পাঁচ-সাঁতখাঁনির বেশী 
ছয় না। কেটালীপাঁড়ায় বাচ-নৌক1 এক রকম নাই 
বলিলেই চলে । দ্রশ-বার বৎসর পূর্বে সেখানে অন্যুন ছোঁটবড় 
শচলিশ-পঞ্চাশখাঁনি বাঁচ-নৌকা, বা. বাঁচারী একত্র দেখা! যাইত । 
'উৎসবক্ষেত্রেও যেরূপ জনসমাগম হইত এখন তাঁহার এক- ' 
অষ্টমাংশও হয় কিন] সন্দেহ ৷: সবই যেন প্রাণহীন হইয়া 
পড়িয়াছে।, কোটালীপাড়ার এ বিষয়ে এমন অবনতি হইয়াছে 
যে এখন সারা গ্রাম ঢু'ড়িলে সাত-আটখানির বেশী জেলে- 
বাচারী পাওয়া যাইবে নাঁ।. ' 

বাঁচের সময় অন্তান্ত ' অঞ্চলের ন্যায় এখানেও "মাঝির! 
নানাপ্রকাঁর গান গাহিয়] থাকে | তন্মধ্যে ব্রজলীল] সম্বধ্ধীয় 
গানেরই প্রচলন বেশী। বাঁচ-নৌক| যখন মালিকের ঘাট 


হইতে রক্ষক্ষেত্রের দিকে রওনা হয়, যখন গ্রাম-বধূরা বরণ- _ 


ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তখন এই গানটি কীসার তালে তালে গীত 
হুয়। ৃ 
“কয় নীলমণি, ও জননী | 
সাজাইয়! দাও গোষ্ঠে যাব আমি ৷" 
"যাব গোচারণে রাখাল সনে 
বলাই দাদা শিঙেয় দিচ্ছে ধ্বনি | 


.- দে মা! মোহন বাঁশী মোহন চুড়া 
কটিতে মা বাঁধ পীতধর!_ 
দেও মা পায়ে নৃপুর, হাতে বলয় 
.... রাখাঁলবেশে সাঁজিয়ে দেও তুমি 
-- (শোন মা 1) গাভী বৎস রাখালগণে 
সবাই চেয়ে আছে আমার পানে 
আমি না গেলে মা, গৌঁচারণে_ 
 খেস্ছগণ খায় না তৃপ্র-পানি।” 


আঁড়ঙে অর্থাৎ রঙ্গক্ষেত্র উপস্থিত হইয়া এবং ছুই-তিন 
ক্ষেপ বাচ টানিবার পর বাঁচ-ক্ষেত্রের ছুই ধার দিয়া নৌকা 
ধীরে .খীরে .চাঁলাইবার সময় তাঁহার! ক্বষ্-বিরহ-কাঁতরা 
শ্রীমতীর মর্মবেদনাগ্োতক গান গাছিয়! 'থাকে। 
তারপর যখন বাচ খেল! শেষ হুইয়া যায়, যখন গৃহাঁভিমুখে 
ফিরিবার জন্য মাঝির প্রস্তুত হয়, তখন এই গানটি গাঁহিতে 
থাকে < 
- - “বেলা-গেল সন্ধ্য| হ’ল 
কানাই এবার গৃহে ফিরে চল ! 
ওই দেখ গগনেতে নাহি আর বেল! 
গোৌঠের খেলা খেলবে কত বল? 
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দুর্লভ নগ্ন মোটেই- 


2 


Po তহ্ুদেহের পেলব -কোমলতা৷ ও লাবণ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য 
" ক্থষমা! প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কাম্য . 
বস্ত রূপের এই গশর্য্য। প্রাকৃবৈজ্ঞানিক যুগে নারীর ' 


পক্ষে এ-সম্পদ ছুলভি ছিল বটে, কিন্তু একালে  “ক্যাল- 
কেমিকো’র সযত্বে প্রস্তুত প্রসাধনী দেহের “সৌন্দর্যকে 
প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে । : 


হি S07 Bare গর 
৫0) নে? FS 


৯৮, 


পি 


4 হু ৪০৮ THEME ৮ 


: 


heed 
PE 


~~ 


" স্নাছে। 
হাজরা, অধরচন্দ্র বাঁড়াই-- প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- : 


বৈশাখ 





ডেকৈ বলে বলাই ও নীলমণি ' 
তোর লাগিয়া কীদিছে জননী _/ 
চল রে সকাল সকাল গৃছেতে যাই 
গোঠের খেলা সাঙ্গ হ’ল ।” 


শেষে নৌকা মালিকের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলে, বাঁচ-. 
9 খেলোয়াড়রা বাই-নৌকা হইতে নামিয়া গুরুজনদিগকে প্রণাম. ১ 
কোটালীপাড়ায়, 


করিয়া ভীহাদের' আীশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে । 
মাঝি-মালাদের ভিতর এখনও পর্য্যন্ত এই প্রথা বঙ্গায় রহি- 
এখানকার বাচখেলায় যার! অগ্রণী তম্বধ্যে সুর্য্যকাস্ত 


যোগ্য । মুসলমানদের কোন বাঁচারী-নৌকা কোটালী পাঁড়ায় 
আঁর বড় একটা দেখ] যায় না। তাঁহার] ছুই তিন বৎসর 


" "হইতে আর প্রতিযোগিতায় যোগদানও করে না । 


মুর্শিদাবাদ বা অন্তান্ত জেলায়, বাচবেলার সময় ‘জারি’ 
গান গাওয়! হয় | 


ঢাকা অঞ্চলে বাচখেলার সময় যে সকল গাঁন. গাওয়া. ' 


হয় তাঁহার একটি নিয়ে উদ্ধত কর! হইল। বাঁচ-খেলায় 


হারিয়া গেলে মাঝিরা এই ব্রণের করুণরসাত্বক গান গাহিয়া 
খাকে-_ 


বাংলার বাচ 


৯৩. 
" নিমাই সন্্যাসের কথা মায় যেন শোনে না, 
আমি যাবো এ বৃন্দাবনে, আমার মা যদি শোনে 
শুনলে পরে শচীরাণী বাঁচবে না প্রাণে । 
| আমি মায়ের একা পুত্রধন_ 
আমি বিহন মায়ের এ সংসার সং-সাঁরের জীবন" 
.... আমার মায়েরে তোঁমরা করে সান] 1” . 
খুলনা বরিশাল অঞ্চলে বাঁচের সময় যে ধরণের “জারি+, 
গান গাওয়] হয় তাঁছারও-যংকিক্চিং নমুনা দিলাম ৷. “নৌকা! 
ছাড়িবার পূর্বে মাঝির! এই গান গাহিয়া থাঁকে__ 
“গুরুমান পথ চেন কেন বেড়াঁও ঘুরে 
- হাট করতে এসেছ বান্দা ভবের হাটুরে। 
ভবের ছাটে এসে বান্দা বেচ কেন খাও 
আলিগ্তি কর না বান্দা আল্লার নাম নাও ।” 


- আট 


_ এইবার আমরা কলিকাতাঁর উপকণ্ঠের পল্লী অঞ্চলের : 


আধুনিক - বাচের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া, এই 


প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্ব্বে আমর! বালি, উত্তরপাঁড়া,. 


বরাঁহ্নুগর, বেনিয়াঁটোলা, আহ্রীটোল1, বাগবাজার প্রভৃতি 
অঞ্চলের বাঁচ-সঙ্ঘের বিষয় মোটামুটিভাবে আলোঁচন| করি- 


" য়াছি। বর্তয়ান প্রবন্ধে আমর] আড়িয়াদছের প্রসিদ্ধ বাচ সম্পর্কে ' 


নিস 


= জচ্ভিবাস আ্্্ভ্ডি 


Ta 


ঈওকাণ্ড রামায়। 


স্বনামধন্য ত ল্রা'স্মান্সন্ল চড়োপাল্যান্ল সম্পাদিত 
₹: "সুবিখ্যাত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকষ্ট 


অউম সংস্করণ, 


প্রকাশিত হইল 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রক্ষিপ্ত অংশব্জিত মূলগ্রন্থ অনুসারে ৫৮৬ : পৃষ্ঠায় বর ! 
' ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আঁকা রঙভীন ষোলখানি এবং এক বর্ণের তেত্রিশখানি শ্রেষ্ট ছবি 
আছে। রভীন-ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিন্তশীলা হইতে.সংগৃহীত ছবির অঙ্গুলিপি। অন্যান্য. 
বর্ণ. ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রবি বৰ্মা,. নন্দলাল বস্তু, সারদাচিরণ উকীল, 


উপেন্দ্রকিশোর ' রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ খুহন্ধর, অসিতরুমার : হালদার, 


শৈলেন্দ্ৰ দে প্রভৃতির স্থনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত । 


স্থরেন গাগা রঃ 


২... জ্যাকেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইগ্ডিং মূল্য ১০1০ প্যাকিং ও. ভাকব্য় 5২ 


' . প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাঁড়ে নয় টাকাঁতে.এব্‌ং অফিস হইতে হাতে নইলে আট টাকাতে 
পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। গ্রাহক নম্বরপহ সত্বর 
- < আবেদন -করুন! এই সুযোগ সর্বপ্রকার ছুমূ্ল্যের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না। - 


,প্রবা্‌ সী কার্ধ্যালয়__ _-১২৭২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা: 


NTN TTS 


রি 


> যতদুর জানিতে পাঁরিয়াছি তাহা. পাঠকদের ' গোচরীভূত 
করিতেছি । এখানে একটি কথা বলা দরকাঁর ৷ বাঁংলা- 
সাহিত্যে বাংলার বাচ সম্পর্কে ইতিপূর্ববে বড় একটা 
আঁলোঁচন| হয় নাই । ইহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস 
আঁজও পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই । 

১৮৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মাঁহেশের রথ উপলক্ষে আঁড়িয়াদহের ' 
পরলোঁকগত রায় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাছুর মহাশয় 
পান্সীতে করিয়া শ্রীরামপুর বেড়াইতে যান ।' তথায় গিয়া 
তিনি চাঁপদানির জমিদারের সহিত মিলিত হইলে পর উভয় 
পক্ষের নৌকার মাঝিদের ভিতর এক গ্রীতি-প্রতিযোগিতাঁর 
কথাবার্তা হুয়।- বলা বাহুল্য, তাহার! ইহা সমর্থন করেন 
" এবং নিজ নিজ পক্ষের মাবিমাল্লাকে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত 
হইতে উৎসাহিত করেন । তাঁহার! এই ঘটন| হইতেই এখানে 
প্রতি বৎসর মাহেশের মেলায় আসিয়া প্রতিযোগিতার 
হ্ুত্রপাত করেন । এই ছুই ব্যক্তি মহা আড়ম্বরের সহিত নৌকা- 





প্রতিযোগিতা অর্থাৎ বাঁচখেল| চালাইতেন । প্রতিযোগিতায় . 


জয়ী হইবার জন্য উভয় পক্ষই প্রচুর অর্থবায় করিয়া নিজ নিজ 
এলাকার শক্তিমান্‌ মাল! জাতীয় লোকদিগকে হাল ও দীড়ে 
নিযুক্ত করিতেন। কখনও কখনও জিদের বশবর্তী হইয়া 


জমিদারঘয় নৌকা বাঁজি রাখিয়া! খেলা চাঁলাইতেন। তাহা. 


দের দৃষ্টাপ্তে উৎসাহিত হইয়া আড়িয়াদহের স্বর্গগন্ত কুঞ্জবিহারী 


বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় থ্রাঁমস্থ ভদ্রমুবকদিগকে এ খেলায় 


তালিম দিতে লাগিলেন । তিনিও অল্প দিনের মধ্যে একটি 
নূতন দল গঠন করেন। কিছুদিন অভ্যাসের পর সেই নূতন 
দলের ভিতর কেহ্‌ হাল-ধরাঁয়, কেহ বা দাড় টানায় বিশেষ 
' খ্যাতি অর্জন করেন: ইহাই আড়িয়াদহ বাচ-সঙ্ঘের জন্ম 


কথা। ই এ 2) 


* 'আডিয়াদছ, বালি, উত্তরপাঁড়া, বরাহনগর, চাঁতরা প্রভৃতি 


স্থানে নদীবক্ষে যতবার বাঁচ খেল! হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে. 


অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঁড়িয়াদহের যুবকেরা জয়ী হন। ১৯১০ 
সনে আয়াদহ্‌' ‘রোয়িং-ক্লাব’ সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত 
হয়। আয়াদহ রোয়িং-ক্লাবে দ্ীড় টানায় ও' হাল ধরায় 
যাহারা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদ্বের মধ্যে স্বর্গত 
কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতারণ ভট্টাচার্য্য, নৃত্যগোপাঁল 
ঘোষাল (হালি), দাশরথি -কর, হুরিচরণ চট্টোপাধ্যায় * 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

১৯২৩ গ্রীষ্টান্দে ‘বেঙ্গল রোয়িং 
' স্থষ্টি হওয়ার পর লীগ’ খেলা আরম্ভ হয়। 
ক্লাবের সভ্যের! বছবার এই লীগ-প্রতিষোগিতায় জয়ী হন। - 
উক্ত অনুষ্ঠানের কিছুকাল পরেই ট্রফী” খেলাও, সুরু হয়। 
ইহাতেও আড়িয়াদহ বহুবার জয়লাভ করে । ১৯৩৭-৩৮-৩৯ 


~ 


. বিশেষভাবে নির্ভর করে। 
. ভিন্ন ভিন্ন অংশ চালনারও অনেক ,নিয়ম আছে। 


এ্যাসোসিয়েশন”-এর - 
আঁড়িয়াদহ ' 


১৩৫৫ 





উপয়পরি এই তিন বংসর লীগ ও ট্রফীতে জিতিয়া আড়িয়াদহ 
রেকড সৃষ্টি করিতে সমথ হ্য়-_এরূপ রেকর্ড 'ইতিপুর্ব্বে আর 
কোন ক্লাব করিতে পারেন নাই । যাহার! চ্যাম্পিয়ানশিপ 
বা বিজ্রয়ী বীর আখ্যা লাভ করিবার সময় দীাড়ী ও হালী 


ছিলেন তাহাদের নাম-_গ্রীযুক্ত তারাপদ কুণ্ডু (হাঁলী); =" 


নিরঞ্জন দাস (সোয়ার) অনস্তদেব ঘোষাল, বলাইলাল ' 


ভট্টাচাৰ্য্য, তারা প্রসাঁদ. চক্রবর্তী, কালীচরণ দ্বাস, নি 


পাল, বলাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় | 


আমাদের দেশে পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে বাচখেল! সাধারণতঃ 


বৈঠার -সাছায্যে সম্পন্ন হয়। তবে কোন কোঁন ক্ষেত্রে 
বীধা-দাড়েও বাঁচখেল! হুইয়! থাকে । পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 


পূর্ববঙ্গের বাচ-নৌকাগুলি আঁসলে ছিপ নৌকা | ইহার দৈর্ঘ্য . 
পঞ্চাশ-যাট হাঁত পৰ্য্যন্ত । কলিকাতার. উপকণ্স্থ পল্লীসমূছে 


বাঁধা-ীড়ে বাচ-খেলা হইয়া থাকে । ইহাঁদের বাচ-নৌকা1- 


খুলি অনেকটা পান্সীর আকারে নির্মিত। ইহাতে ছয়খাঁনি 


দাড় থাকে |: এই পদ্ধতিতে ড় টানিবার সময়ও দেহের 
সমস্ত ভার ও শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে হুয়। এই পদ্ধতিতে 


বিশেষ করিয়া কজি, বাহু, কীধ, কটি ও বুকের পেশীগুলি 


বেশী ক্রিয়াশীল হয় । 
. বাঁচখেলাঁয় জয়লাভ ফীড় ক্ষেপণের কৌশলের উপর 


এ স্বন্ধে 
বিদেশী পদ্ধতি প্রশংসনীয় ও অন্করণযোগ্য ৷ দীড় ক্ষেপণ 
কিরূপেন্সুষ্ঠু ভাবে করা! যাইতে পারে--কেধন করিয়| নিরর্থক 
ক্লান্তির, হাত এড়ানো যাইতে পারে তাছ! কিছুদিন দাড় 


. চালনা অভ্যাস করিলে. দড়ীরা- নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন । 
দাড় ক্ষেপণই হোক আর হাল ধরাই হোক, যতদূর সম্ভব সুষ্ঠু. 


ও সামগ্রস্তপূর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয় । প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে দেখা 
গিয়াছে যে, কোন কোন দলের দীড়ীদের দীড়টানা-পদ্ধতি 
-ভীহাঁদের বিপক্ষদলের দ্বাড়ীমাঝি অপেক্ষা মিক্ষ্ট হইলেও 


কেবল সামপ্রস্তপূর্ণ দাঁড় ফেলার জন্য তাহারা জয়ী হুইয়াছেন। 


হাল ধরার উপরেও অনেকাংশে জয়-গরাঅয় নির্ভর করে । 
বাঁচখেলায়. যে নির্মল আনন্দ উপভোগের সুযোগ: 

পাওয়া যায়, তাঁহী একমাত্র .সম্তরণ ছাড়া আর কোন খেলায়ই 

পাওয়া যাঁয় কিন! সন্দেহ । সকল দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামবিদের 


অভিমত এই যে, নৌচাঁলনা! একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। ইহা, 


সম্ভরণ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে নদীবহুল বাংলা 
দেশে বাঁচ খেলার কদর যে ত্রীস পাঁইতেছে, ইহা! আমাদের . 
দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে । এই নির্দোষ ক্রীড়ার অনুষ্ঠান যাতে 
দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় সে বিষয়ে দেশহিতৈষী মাৱেরই 
অবহিত হওয়া উচিত । . 


হাত, বাছ, কীধ প্রভৃতি দেহের ' 


নূর 
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{ ভারতবর্ষের বারী ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (প্রথম খগু) 
-_দ্বীযোগেশচভ্্র বাগল । পৃ. ৩২+-২৫২ শ্রীভারতী গাবলিশীন ২০৯, 
"কর্ণওয়ালিশ '্ট্রীট, ব্যক্ত | রি চিৰি ‘সম্বলিত “মূল্য চারি 
টকা আট আনা|". + 


চিক ্রস্থথানি পুরাতন “মহ বাজার পিক" র ফাইল হইতে নির্বাচিত 
j IL ! বৰ্তী “অমৃত বাজার পত্রিকা” একখানি সুপরিচিত 
ইংরেজী 
পত্র । মুখ্যতঃ রাজনৈতিক ' সংবাদপত্র হইলেও ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, 
শিক্ষা, স্বাস্থ, ভাষা, সাহিত্য ও দেশের উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত নানা সঁভা-. 
সমিতি - বিষয়ক বহু আলোচনটুইহাতে হইত।: অমৃত বাজার পত্রিকার 
প্রথম তিন বংগ্লুরের বিভিন্ন সংখ্যায় এই সমুদয় ব্যিয়ে যে সকল আলোচনা 


- ও মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে সঙ্কলন-করিয়৷ যোগেশবাবু এই 


‘গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন । এই গ্রন্থ ছুই খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। 
প্রথম খণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা সংকলিত 
হইয়াছে ₹-(১) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ; (২) দিবিল সার্ধিনে ভারতবাসী; 


. (৩) বিচার ও শীষর্ন ; ৫).মামলা-মকর্দমা ; €) রাজনৈতিক ধভানমিতি , . 


(৬) হিন্দুমেল! ও জাতীয় সর্ভা; (৭) জমিদার ও জমিদারী। (৮) জনসাধারণ, 


" ও মধ্যবিত্ত; (৯) কৃষি ও বাণিজ্য; (১০) মুসলমান সমাজ ও রাজনীতি; - 


(১১) হিন্দুষমাজ সংস্কার; -৫১২) ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্ৰাহ্মসমাজ ; (১৩) কেশবচন্দ্ 
সেন এই সমুদয় বিষয়ের আলোচনা পৃথকভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে, 
_ এবং প্রতি উদ্ধত অংশের শেষে পত্রিকার ঘে সংখায় উহা বাহির হইয়াছিল 


তাহার তারিখ দেওয়া আছে। ইহা ব্যতীত পরিশিষ্টেও কতকগুলি ' 


বিষয় সংযোজিত হইয়াছে। ডি 
“এইরূপ গ্রন্থ বাংলাদেশে পূর্ণ নুতন না. হইলেও খুৰ বেণী নাই। 


পি নুপ্রসিদ্ধ লেখক গরীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশয় “সংবাদপত্রে, 
সেকালের কথা” নামক গ্রন্থে এই ধরণের আলোচনা বঙ্গসাহিত্যে প্রথম - 


প্রবর্তন করেন।' গ্রন্থকার কেন কেবলমাত্র অমৃত বাজার পত্রিকা হইতে 
সঙ্কলন "করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন তাহ! গ্রন্থের" প্রথমেই 
“পূর্ববাভাষ” 'নাঁমক ভুমিকায় : সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অমৃত বাজার পত্রিকার সাহায্য যে খুবই 
মুল্যবান গ্রন্থকার . তাহ! বিশদভাবে . প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কবিবর 
নবীনচন্ত্র সেন লিখিয়াছেন যে, “শিশিরকুমার ও তাহার পত্রিকাই প্রথম 
. এই দেশে শ্বদেশভক্তির" পথপ্রদর্শক ।” তৎকালে “স্মাচার চন্দ্রিকা”ও 
"লিখিয়াছেন যে; “নিরপেক্ষভাবে স্বাধীনতা প্রদর্শন ও দেশের প্রকৃত 
স্বাধীনতার চেষ্টা অমৃত বাজারের: ন্যায় কোন পত্রিকাঁরই দেখা যায় না 
বস্তুতঃ ভারতবাসীর অবনতির মূলে যে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা৷ এবং রাষ্ট্রীয় 


্বাধীনতাই যে. উন্নর্তির একমাত্র উপায় নানী ভাবে তাহা প্রতিপন্ন . 
করাই ছিল. এ পত্রিকার মূল নীতি। আর সেকালে অমৃত বাজারই . 


' ছিল সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল পত্রিকা! স্বতরাং গ্রন্থকার যথার্থ ই বলিয়াছেন 
যে, “আমাদের সর্বপ্রকার শৃঙ্খলমুক্তির সম্ভাবনার কথা তখন ফিরপে 
" বাঙালীর মনে উৎসারিত হয় ইহাতে তাহার সুত্র মিলিবে!” ' 


- এই শ্রেণীর গ্রন্থ এতিহাসিক উপাদানের সংগ্রহ হিসাবে যে বহু 
“মুল্যবান নে বিষয়ে কৌন সন্দেই নাই। বাংলার 'উনবিংশ' শতাব্দীর. 


ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালীর_এমন কি উচ্চশিক্ষিত বাডালীরও- জ্ঞান 
অতিশয় অল্প। এই যুগের যে ইতিহাস আমর] জানি -তাহা প্রধানত; 
= ইংরেজরাজের ইতিহাঁয়। কিন্ত এই শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে যে সমুদয় 
"গুরুতর পরিবর্তনের, ফলে আমর! - মধ্যযুগ হইতে : আধুনিক যুগে উপনীত 
হইয়াছি- তাহার ইতিহাস এখনও কি : হ্য় নাই--এঁবং ইহার মূল 


- কথাগুলিও অনেকের নিকট অজ্ঞাত অথচ আমীদের, নন জীবনের: 


কিল কিন্ত প্রথমে-ইহী ছিল একখানি বাংলা সাপ্তাহিক " জন্ত সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। প্রীযু্ যোগেশবাবু বহু আয়াস 
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নিতে হইলে ইহার দিত পাক গার থাকা দয়কার। সম্প্রতি 


. আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তাহার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিতে বা 


বুঝিতে হইলেও ইহার মূলশতর ও যুগেই খু'জিতে হইবে। কেবল অতীতের 


কথা নহে, ভরিষ্যতে আমাদের জাতীয় শক্তি - ক্ত কোন্‌ দিকে চালিঙ' হইবার 


সম্ভাবন! বাঁ হওয়া কর্তব্য তাহা নির্ধারণ করিতে হইলেও ' জাতীয় জীবনৈর 
ই গোড়ার কথা জানা আবশ্যক | সুতরাং বঙ্গের তথা ভারতবর্ষের 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃত ইতিহান থাহীতে আমরা জানিতে পারি তাহার 


স্বীকার করিয়া যে গ্রন্থথানি লিখিয়াছেন, এই প্রকার ইতিহাস রচনার 
মূল্যবান উপকরণ. হিসাবে তাহা চিরদিনই আদৃত হইবে। ব্প্ততঃ প্রত; এই 
প্রকার উপকরণ বহুল পরিমাণে সংগৃহীত না হইলে- রিং শৃ' শতাব্দীর 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভবপর হইবে না) 

আলোচ্য গ্রন্থে যে সকল সঙ্কলন স্থান লাভ করিয়াছে তাহার বিস্তৃত 
বিশ্লেষণ. করা সম্ভব নহে। তবে, ‘ভারতবর্ষের স্বাধীনতা” শীর্ষক অধ্যায়ে 
যে-সকল উক্তি ও মতবাদ সংগৃহীত হইয়াছে বর্তমানকালে তাহ! পাঠ 
করিয়ান-অনেকেই আমাদের দেশে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব হইতেই রাজ- - 
নৈতিক চিন্তার ধারা কোন্‌ পথে প্রবাহিত হইতেছিল, তাঁহার সন্ধান 
পাইবেন। সিপাহী বিদ্রোহ (৪০ পৃঃ) ও ভারতে ইংরেজ রাজত্বের 
স্থায়িত্ব ৪৫ পৃঃ) সম্বন্ধে ১৮৭০ সালে. অমৃত বাজার পত্রিকায় যে সুচিণ্তিত , 


মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল-অতি আধুনিক কালের পূর্বে তাহার সম্ভাবনাও 


আমরা কল্পনা করি নাই। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হিন্দুদিগকে. জব্দ করিবার- 
জন্য কিভাবে খুসলমানদের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন. তাহার কিছু 
আঁভাসও ১৮৭০ সালের পত্রিকায় পাওয়া! যায় (১৭৪ পৃঃ)। সকলেই - 


"_ জানেন যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরও বহুদিন পধ্যন্ত কেবল ছোটখাট শলীসন- , 


সংস্কারই ইহার..প্রধান আবেদনের বিষয় ছিল।- কিন্তু ১৮৭০ সালেই 
পত্রিকায় “ভারতবর্ষের স্বাধীন শীসন-প্রণালীর স্বত্রপাত হিসাবে প্রতিনিধি 
সভা স্থাপনের প্রস্তাব অনেক যুক্তি তর্ক দিয়! সমর্থিত হইয়াছে” (৫৭ পৃঃ) 


-" রাজনৈতিক সভা-সমিতি শীর্ষক অধ্যায়ে যে সমুদয় সঙ্কলন -আছে তাহা ' - 


হইতে আমরা. সংঘবদ্ধভাবে রাজনৈতিক আলোচনার একটি সমসাময়িক 
চিত্র দেখিতে পাই । “হিন্দুসমাজ সংস্কার” অধ্যায়েও অনেক নূতন তথ্য 


আছে (১৮৩, পৃঃ) ৷ আর অধিক দৃষ্টান্ত দেখ।ইবার প্রয়োজন নাই। 


এবাবং যাহা বলিয়াছি আশা করি - তাহা হইতেই আলো গ্রন্থের প্রকৃতি 
ও প্রয়োজন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভবপর হইবে। আমরা এই গ্রন্থের 
বুল প্রচার কামনা “করি ও দ্বিতীয় খণ্ড যাহাতে শীস্রই প্রকাশিত হয়: 
হার একার বিশেষ অনুরোধ করি। i 
শ্রীমেশচন্দ্র মজুমদার . 


গপ্‌ ও প্ৰবন্ধ প্রতিযোগিতা . 
অহিলানের নিধিত গল্পের জন্য _, তিনটি 
পুরস্কার ১৫২, ১০২--৬ el, ee 
মহাত্মা ‘গান্ধীর সম্বন্ধে ছাত্রীদের, লিখিত 
প্রবন্ধে ছুইটি পুরস্কার ২০১ ও ১৫১) 

. ১১০০ কথার ভিতরে বৈশাখের মধ্যে লেখা চাই। 


ঠিকানাঃ ৪ ‘বঙ্গলক্ষ্মী’ (গ্ৃতিযোগিতা) 


- ২৩১, বালিগঞ্জ ষ্টেশন রোড, 84৯ ৰ 








৯৬" 


১৩৫৫ 





বাংলা সাময়িক-পত্র-(১৮১৮-১৮৬৮)।  শ্রীত্রজেন্্রনাথ 
বন্োপাধ্যায়। বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩৯ আপার নারকুলার রোড, 
কলিকাতা, নুতন সংস্করণ, মাঘ ১৩৫৪4 শুল্য পাঁচ টাকা। 
. এই অধুনা-প্রখ্যাত পুস্তক ১৩৪২ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়, 
নাটক, নভেল ও কবিতায় পরিপ্লাবিত দেশে বার বৎসরের মধ্যে এই শ্রেণীর 


পুস্তকের দুইটি সংস্করণ নিঃশেষিত হুইয়া নুতন সংস্করণের প্রকীশ অভাবনীয়, 


ন হইলেও ইহার প্রয়ে(জনীয়তা প্রমাণিত করিতেছে। কেবল ন্ুধীসমাজ . 


ও নিষধাম দেনপ্রেমের অন্যতম উত্দবল দৃষ্টান্ত । আজিকার পেশাদারী দেশ- 
প্রেমের দিনে, যেখানে চতুর্দিকে বার্থানবেধী ভণ্ড তথাকথিত “ত্যাগীদিগের" 


চক্রান্তে দেশ ডুবিতে ছে মেই বাংলাদেশে ত্রেলোক/বাবুর এই : 


কারাকাহিনী প্রকাশ অতিশয় সময়োপযোগী হইয়াছে। 


ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে খাহারা। প্রকৃতই, জীবন-মরণ পণ করিরাঁ 


কোনও ফলের আশা না রাখিয়া সর্ববধ আহুতি দিয়াছিন্তেন, “হায়ার 
তাহাদেরই একজন । নেই কারণেই বোধ হয় অই পুস্তক এত হৃদয়ঞ 


নহে, সাধারণ পাঠকও-যে ইহার সমাদর, করিয়াছেন, তাহা আনন্দের মর্মপ্ী হইয়াছে) ইহার প্রতিটি পরিজ্জ্পড়িলে আরও, পড়িবার; 


, ব্ষিয়। 


ইহার একটি কারণ, আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গ 
বাংল! সাময়িক-পত্রের প্রসারের যে ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে, তাহার সংযত, 
প্রামাণ্য ও ধারাবাহির বৃত্তান্ত এই পুস্তক্ই প্রথম বাঙালী পাঠকের গোচরে 
আনিয়াছে। ইহীর” পূর্বে এই বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল 
সত্য, কিন্তু তৎকালীন: পত্রিকাগুলির পুরাতন ফাইলে যে এঁ তিহাসিক 
উপাদান বিক্ষিপ্ত ও দুশ্রাপ্য অবস্থায় ছিল, উৎসাহী কক্্ীর অভাবে তাঁহার 


সম্পূর্ণ অনুসন্ধান হয় নাই। এরূপ অনুসন্ধানের জন্য যে ধৈধ্য, পরিশ্রম, 
ও যত্নের আবশ্যক তাহা এখনও বাংলাদেশে স্থলভ নয়। ব্রজেন্দ্রনাথ. 


শুধু অভিজ্ঞ ও সাবধানী গবেষক নহেন, তাহার অনুরাগ: ও অধ্যবসায় 
অনন্তসাধারণ । . উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিতে,র ইতিহাসের- ক্ষেত্রে 


. তিনি একাই একটি জীবনে যাহ! সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা দেখিলে; 


তাহার একনিষ্ঠ ধতিহাসিক সাধনার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। 
দুষ্রাপ্য ও বহুমূল্য উপকরণ সংগ্রহ হিসাবে তাহার অন্তান্য মিতভাষী ও 
তথ্যবহুল বহু গ্রন্থের মত বর্তমান গ্রন্থও যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। 
পরিচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারেরনৃতন করিয়! পরিচুয় দেওয়া বাহুলামা ত্র 

' বর্তমান সংস্করণের শুধু এইটুকু পরিচয় দেওয়া আবগ্তক যে, ইহাতে 


* অনেকগুলি নুতন পত্র-পত্রিকার বিবরণ সংযোজিত হইয়াছে। পূর্ব - 


সংস্করণে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত সাময়িক-পত্রগুলির বিবরণ ছিল, 

এবার তাহা আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে_-১ ৮৬৮ এপ্রিল পর্যন্ত । 

শ্রীসুশীলকুমার দে 
জেলে ত্রিশ বছর-_প্রীত্েলক্যনাথ চক্রবর্তী। আনিন্দ- 
হিন্দুস্থান প্রকাশনী, কলিকাঁতা । মূল্য তিন টাকা। 

"এই পুস্তক “হার! ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসঞ্জন দিয়াছেন, 
বীরত্ব দেখাইয়াছেন, অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন, দেশবাসী 
যাঁহাদের নাম জানে না, সেই সব অজ্ঞাতনামা বীর দেশপ্রেমিকের উদ্দেষ্যে” 
উৎসর্থীকৃত হ্ইয়াছে। শ্রীযুক্ত ত্ৰৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী এইরূপ উৎসর্গ 
করিবার যোখ্যতম ব্যক্তি, কেনন! তাহার জীবনের কাহিনী এরূপ জ্বলন্ত 


VL 


আরও জানিবার ইচ্ছা বাড়ে। এই পুস্তক বাংলার জজ্ঞঞকহ্কুলে সাধারণ 
পাঠের জন্য নির্দিষ্ট হইলে দেশের ছেলেমেয়েদের বিশেষ উপকার হইবে। 
দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইবে আশা করি, কেননা! বাংলার 
ও ভারতের স্বারধীনত৷- সংগ্রামের প্রকৃত পরিচয় এইরূপ ০ পাওয়া 
সন্তব। .. 


ক.চ. 


রবীন্দ্রক।ব্যনিঝার -এ্রপ্রমথনাধ বিশী? জেনারেল প্রিন্টান 


এণ্ড পাবলিশাস ১১৯ ধর্ম্মতল! স্ত্রী, কলিকাতা । ' মূল্য তিন টাকা | . 


এখানি আলোচনা-গ্রন্থ কবির কৈশোর ও প্রথম যৌবনের করিতা ও 
কাব্যগুলির আলোচনা। ইহার পূর্বে ভিন্ন গ্রন্থে গ্রন্থকার ধারাবাহিকভাবে - 


. কবির অন্তান্ত-কাব্যের আলোচন! করিয়াছেন। ভূমিকায় লেখক বলিতে- 


ছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ও মানসের উৎসমূলে, পৌছিবার চেষ্টাই 


‘রবীন্দ্রকাব্যনিঝ'রে'র একটিমাত্র লক্ষ্ম। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবনের ' | 


কথ! আমাদের আকর্ষণ করে। সেই আলোচনায় যদ নৃতনত্ব থাকে তাহা 
আমাদের আনন্দের কারণ হয়। গ্রন্থকার সুলেখক, বাল্য হইতেই, তিনি 


কবির সংস্পর্শে আসিয়াছেন, এবং রবীন্্কাব্যপ্রবাহে তিনি গভীরভাবে ' : 
অবগাহন 'করিয়াছেন। তাহার -রচন! সরস। আলোচনাঞ্রসঙ্গে কাহার এ. 


মন্তব্যগুলি অনেক সময় আমাদের চমৎকৃত রুরে। 

কবির প্রথম সম্পুর্ণ কাব্যগ্রন্থ ১২৮৬ মালে প্রকাশিত হয়। এই 
বইখানিতে সেই ‘বনফুল’ হইতে আরম্ভ করিয়া: “কবিকাহিনী', ‘ভগ্নহ্ৃদয়' 
এবং ‘শৈশব সঙ্গীত' পর্যন্ত কাব্যগুলির আলোচন| আছে। রবীন্দ্রনাথের 
প্রাথমিক: রচনার আলোচনায় লেখক 'জীবনস্থৃতি' ও. 'ছেলেবেলা'র 
সাহায্য লইয়! তাহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। রৃবীন্রনাথের জীৱনে 
ও কাব্যে যে-দব প্রভাব পড়িয়াছে এই দুইখানি অপূর্ব গ্রন্থে সেইসব 
সূত্রের মূল বর্ণিত আছে। রবীন্দ্রকাব্যের পারিপার্্বিক নির্ণয় করিতে 


এ 


গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের উপর মহর্ধির প্রভাব, জ্যৌতিরিন্দ্রনাথ ও অন্ঠান্সের . 


প্রভাব,এবং তাহার প্রাথমিক রচনার উপর বিহবারীলাল ও হেমচন্দ্রের 
প্রভাবের কথা বলিয়াছেন। শেষোক্ত প্রভাব অল্ককালের মধ্যেই অন্তষ্থিত 


সুপরিচিত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীগাপালচক্দ্র' রায় প্রণীত 


" মহাত্মা গান্ধীর 


শান্তিঅভিযান 


মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালি, বিহার,,কলকাতা! ও দিল্লীর এতিহাসিক শান্তি-অভিযানসমূহের এক স্থুবিস্তত আলেখ্যস 
সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বণিত হয়েছে, এই সব অভিযান -কাহিনী। -পূর্ববাঙ্গলায় ও কলকাতায় শান্তি- - 
অভিযানের, সময় লেখক' কিছুদিন. মহাত্মা গান্ধীর নিকটে_ থেকে. প্রত্যক্ষ. করেছিলেন মহাত্মার এই মৈত্রী- 
অভিযান “ তাই লেখকের সেই চোথে-দেখা! অভিজ্ঞতার -বর্ণনা প্রাণবন্ত - ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে- উঠেছে প্রতি 
ছত্ৰে ছত্রে। সুন্দর আর্ট পেপারে ছাপা, বহু চিত্র স্বশোভিত। দাম নাঁমমাত্র_-এক টাকা।, 


২২ ২ প্রাপ্তিস্থান :-লঙ্ৰুৰাসী ক্কা্বালম্মু yg 
২৬, পটলভাঙ্গ। স্ট্রীট, (হারিসন রোড ও ৯ ্রাট্রে. সংযোগস্থল) করফাতা। - 


য় 


উড 







ভাঃ লোকনাথন NR 


রা অর্ধীতি। 


ই অবসানে ভারতবর্ষ এক-অনিশ্চিত 







রুতবর্ষ একা নয়, অন্যান্য . দেশেরও 
এ-ধীঙখুৰু সমস্তা ডর্ধাধান করবার দায়িত্ব 
এসেছে। 

কেমন করে যুদ্ধোত্তর অর্থনী তিতৈ 
পরিণতি লাভ করতে পারে সে-সধবন্ধে 
বিশদভাবে আলোচন হওয়| - একান্ত 
প্রয়োজন । 













সুচী : | 

ভারতবর্ষ ও বিদেশের আথিক সম্ভাবনা | 
সরকারী ব্যয়ের বিবর্তন |. 

"ছাটাই ও নিয়োগ । 

কর্মসংস্থান ও ব্যয়। - 


শিল্পকে নিয়োগ ও অবস্থান্তর : 
শ্ললিকর্শে নিয়োগ; | 
উৎপাদনকারী মাল তৈরীর 
শিল্প কারখানার অবস্থান্তর ; ' 
ব্যবহীধা মাল উৎপাদনকারী 
শিলের অবস্থান্তর $.. 
অব্হথীত্তরে সহায়তা। 


দরের স্তর ও বিনিময়ের হার । 
মালমুক্তি নীতি। 
অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ | - 
সিদ্ধান্ত । | 
একশো! যোলো পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ 
॥' দাম যে আন৷ ॥. 


1 ভালিক| সংগ্ৰহ করুন। 





[মাক ) সম্ভাবনার সন্মুখীন হয়েছে। : 


£ যুদ্ধকালীন অর্থনীতি - 


এই. সমস্তার সমাধানকল্ে '. 
আজ পৰ্য্যন্ত যা-কিছু চেষ্টা হয়েছে 'যুদ্ধোত্তর 
নাতির প্রকাশ -তাঁদের অন্যতম। : 


[আরাকান চি বই-এর ্‌ 


বিট) গদেশচজ এনে কলিকাতা" J 


 হুরগ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত 


বৌদ্ধধর্ম 


. পরম শ্রদ্ধেয়. পণ্ডিত “হর প্রসাদ শরান্ত্রীর অসাধারণ বিদ্ঠাবত্তা ও যনন- 


শীলতার, পরিচয় আধুনিক বাঙালী সমাজের কাছে আজ আর নতুন 


: করে দেবার নেই। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তার .যে পাতিত্যপূর্ণ গবেষণা, 
- এতদিন পর্য্যন্ত তা প্রাচীন সাময়িক পত্রিকাগুলির. পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ 


ছিলো.। সম্প্রতি বৌদ্ধধৰ্শ্-সংক্ান্ত তীর. প্রবন্ধগুলোকে একত্র 
সংকলিত করা হচ্ছে এই গ্রন্থে। ভার্তবর্ষের- এতিহের প্রতি 
ধার সামান্যমাত্রও শ্রদ্ধা. আছে, এগ্রন্থ তার কাছেই যে শুধু 


.অমূল্য সম্পদ ব'লে বিবেচিত হবে তাই নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসের 


প্রত্যেকটি পাঠকই এ-গ্রন্থকে “অপরিহার্য - বলে গ্রহণ করবেন । 

বিষয়সুচী 8 বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে: নির্বাণ; নির্বাণ কয় রকম ;- 
কোঁথা হইতে আদিল; হীনযান ও মহাযান; মহাযান কোথা হইতে আসিল; 

সহজযান; বৌদ্ধধৰ্্মের অধঃপাত; বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল ; এখনও একটু আছে; 
উড়িষ্যার জঙ্গলে; জাতক ও অবদান? দলাদলি; ফহাদাজ্িক মত; থেরবাদ ও 
মহাসীজ্যিক $ মানুষ ও রাজা । 


খ মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হবে। 
" প্রবোধচক্দ্র সেনের 


শৰ্ম্ষ্মলেজ্ন্ত্রী অশ্গোক্ক 


| “প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের যে গৌরবময় অধ্যায় আজ পর্য্যন্ত 
বাংলা ভাষায় রচিত হয়নি. একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সেন সেই 


অধ্যায়কেই প্রকাশ, করেছেন এই গ্রন্থে । অক্লান্ত. অনুসন্ধিৎসায়, 
এতিহাসিক্‌ সত্য উদঘাটনে, যে-আস্তরিকতার পরিচয় লেখক এখানে 


: দিয়েছেন, তা তীর মতো নিষ্ঠাপরাযণ এঁতিহাসিকের পক্ষে স্বাভাবিক - 


হলেও, পাঠকের পক্ষে বিস্ময়ের ব্ষিয়। এই. গ্রন্থে প্রবোধচন্দ্র, | 


সেনের সার্থক সত্যান্সন্ধানের পরিচয় মিল্বে ৷, দাম তিন টাকা ॥ 


লুই ফিশারের . ' 
Le 


লুই ফিশারের নাম আজ আঁর কোনো মহলের কাছেই অপরিচিত নয়, 


_ তেমনি অপরিচিত নয় তার ‘Tle Great Challenge’ বইটির নাম | 


'ম্হাজিজ্ঞাসা” তারই অনূদিত সংস্করণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রা্টনৈতিক 


|" তথা সামাজিক বিবর্তন যে গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্যন্ত নানা- 


প্রকার আকাবীকা পথে এগিয়ে চলেছে তাঁর ইতিহাস জানা প্রয়োজন 


.-আজ দরুলেরই | কিন্তু বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ এখনও প্রচুর- 


ভাবে প্রচারিত হয়নি। লুই ফিশার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তাই আলোচন! 
করেছেন বলে বর্তমানকালে এ বই-এর প্রয়োজন অপরিহীধ্য | যন্ত্ৰস্থ ॥ 


ভক্াশ্ণু ৪ Vl 





৯৮ 


১৩৫৫ 





" হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন, তিন জন কবির. প্রভাব রবীন্র-কাবোর 
অন্তলেখক পরান্ত পৌছিয়াছে__বৈষব কবি, শেলি ও কালিদাস। ইহার 
সঙ্গে আছে উপনিষদের তত্ব দুই জাতীয় লেখক আছে__জাতীয় ও 
সব্ধবমানবীয়। রবীন্দ্রকাব্যে সর্ববমীনবীয় উপাদান অধিকতর । গ্রন্থকারের 
মতে, এইজন্যই বিদেশের পক্ষে ভাঁহাকে বুঝিতে পারা বোধ করি এত 
সহজ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে সবচেয়ে বড় প্রভাব 

" বিশ্বপ্রকৃতির । * প্রকৃতি, মানুষ ও ভগবান এই তিন সত্তা মিলিয়া নীল 
নাথের জগতের সম্পূর্ণতা। 

লেখক বলিতেছেন, আমাদের সৌভাগ্য_-রবীন্রনাথ এমন এক সময়ে 
জন্মিয়াছিলেন যখন বাঙালী-সমাজের ভিত্তিতে ফাটল প্রশস্ত হয়নাই, 
সমাজ ছিল অখণ্ড ও এক। কবির. জীবন ও কাব্যের মূলে-এই অখণ্ড 
বাঙালী-জীবন। “পরবর্তীকালে জন্মিলে তিনি মহৎ জাতীয় কবি মাত্র 
হুইতে পারিতেন, কিন্তু মহত্তর সর্ধবজাতীয়- কবি হইতেন- কি না সংশয় ৷” 
‘বান্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাটা, 'রুদ্রচণ্ড' নাটক । রবীন্দ্রনাথ কাহিনী-কাব্য 
দিয়াই প্রথম রচন! আরম্ত করেন। পরীক্ষা! করিয়া কবি বুঝিলেন লিরিক 


বাঁ খণ্ডকাব্যই তাহার শক্তির যথার্থ বাহন ৷ “সার! জীবন ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ . 
যে আত্মকাহিনী লিখিয়! চলিয়াছেন কবিকাহিনী তাহার প্রথম ধাপ!” " 
ভা মধ্যে ভবিষ্যৎ রবীন্দর-কাব্টের মহত্বের সুচনা" ' 

''রবীন্ত্রকাব্যনিব'র' অত্যন্ত সুখপাঠ্য । আলোচনা-সাহিত্যের 
জনাত এই বৈশিষ্টপূৰ্ণ গন্থখানি শুধু পাঠকের আনন্দ বিধান করিবে না, : 


তাঁহার চিন্তাও উদ্রিক্ত করিবে ] | ঢু 
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ লাহা 


অলঙ্কারচন্দিকা_গ্রগ্ামাপ চক্রবর্তী, এম্‌-এ বা 


. সাংখ্যভুষণ, ‘ইণ্ডিয়ান এসৌসিয়েটেড পাবলিশিং কোং 
eu রুট, কলিকাতা। - মূল্য, আড়াই টাকা! 

বাংলা কাঁবো ছন্দের প্রকৃতি ও টবচিত্র্য সন্ধে বিভিন্ন সাহিত্যরমিক 
পুজ্বানুপুত্থ আলোচনা করিয়াছেন-__সীহিত্যের শ্বরূপ ও" নানা বৈশিষ্ট্য 


লিঃ, ৮ সি রমীনাথ 


সম্বন্বেও দেশী ও বিদেশী সমালোচকদের মতবাদ অবলম্বনে অনেক আলোচনা : 
হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাব্যের অন্যতম প্রধান অঙ্গ অলঙ্কার * 


বাংলার সাহিতাসমালোচকদের নিকট একরপ উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। 
এ সম্বন্ধে যে সামান্য আঁলোচন! হইয়াছে তাহ! প্রধানতঃ সংস্কৃত অলঙ্কার- 


শাস্ত্রের আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র_বাংলা কাবোর  রিশ্লেষণের চেষ্টা তাহার : - 


মৃধ্যে নগণ্য। আলোচ্য গ্রন্থের দ্বার! বাংলাসাহিত্যের এই ক্রুটি অনেকাংশে 
বিদিত হইয়াছে। সংস্কৃত 'সাহিতাশান্ত্রে উল্লিখিত অলঙ্কারগুলি ইহাতে 


_ মাতৃমন্দির 


২৬, ৮% সীট, কলিকাতা 
গর্ভীবস্থায়, নিরাপদে থাকা, প্রসব এবং 
শিশু রক্ষার স্বব্যবস্থা,.করা হুয়-| 
মানদ! দেবী, লেডী সূপারিণ্টে্েণ্ট 
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৬ 


"করা হইয়াছে তাহাঁদের অভাব ইহাদের মধ্যেই অনুভূত হয়। $ 
'কোন কোঁনটি-সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্ৰের লক্ষণাবৃঞ্জপ্রক।রভের 


বিদ্ৃতভাবে ব্যাখ্যা ও আলোচনা কর! হইয়াছে এবং বাংলা সাহিত্যের 
বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে উদাহরণ সংকলন কর! হইয়াছে। স্থানে স্থানে ২ 
পাশ্চাত্য অলঙ্কারের সহিত আমাদের দেশের -অলগ্কারের তুলনা করা ; 
হইয়াছে । সংস্কৃতে. অনুন্নিখিত : কয়েকটি পাশ্চাত্য -অলঙ্কারের বিবরণ . 
পরিশিষ্ট দেওয়া, হইয়াছে। তবে ইহাদের: অনেকগুলিই ভারতীয় 
অনুসারে ঠিক অলঙ্কারের 58582 ৮57 ছে 

যে_বৈচিত্রয ও চমৎকারিত্বকে আঁমাদের দেশে অলঙ্কারের প্রাণ 








মনে হয়। সংস্কৃত অলঙ্কারের মধ্যে পথ্যায়োক্ত উজ্ঞ্চ্িবারের অনুলেখ 
শ্বেছাকৃত কি আকস্মিক বলা যায় না।. কোন কোন কাব্যাংশৈর অলঙ্কার 


নিরূপণ বিষয়ে সন্দেহ /ও মতাঁনৈকোর অবকাশ থাকা বিচিত্র নহে। 
বহুল আলোচনার ফলেই তাহাদের নিরসন সম্ভবপর । আঁশ! করি, বর্তমান 


গ্রন্থ বাংলার সাহিতি)ক সমাজকে সাহিত্যের আলঙ্কারিক বি বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ 


ও আব করিবে। 
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 


শ্রীগ্রীচণ্ডীতত্ব স্থবোধিনী- ভ্ীদেবেরনাথ চট্টোপাধ্যায় 
যনপ্পাদিত এবং ৪-এ, সাহানগর রোড, কালীঘাট--কলিকাঁতী। হইতে 


শ্রীঅজিতকুমার জ্যোতিঃ শেখর কতৃক বিরত ১৭০ রঃ মূল্য 
দেড় টাকা ।, 
শীত্রীমার্কগেয় চণ্ডীশক্তি সাধন] সহায়ে অপূর্ব, মাতৃজ মাতৃজাতির অক্ষয় 


গৌরব প্রকাশে অদ্বিতীয় এবং জাতীয় স্শ্ি না অত্যুন্দল আদর্শ 


প্রকাশে অতুলনীয় । এই ছুলণ স্তোত্রগরন্থের যত আলোঁচন-হয়, ততই 
মঙ্গল আধশীস্তাভিন্ঞ-ও সাধননিষ্ঠ বহু আচার্য এর বিস্তারিত টিকা- 
টিপ্পনী করেছেন। ' বাংলায় সাধক সত্যদেবের বিস্তারিত ব্যাখ্যার পর 
অধ্বিনীকুমাঁর উত্রবর্তীর পাঠ ও আলোচনা! দেবীমহিম! প্রচারে না 
কাকরী হয়েছিল। কিন্ত এর পর চণ্ডীর আলোচন! আশানুরূপ হয় নাই, : 
অথচ দেশের সাম্প্রতিক অবস্থায়, এই ছুদ্দিনে এই গ্রন্থের আদর্শ গ্রহণ-করা 
জাতির পক্ষে অবগ্তকর্তব্য। : তত্বসছবোধিনী ব্যাখা সংক্ষিপ্ত হলেও 
সুবোধ্য' । সিটি | উঠ. পি 
গীতা ও গীতাঁমূত (১ম ও ২য় থ্)-শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য 
সম্পাদিত । এ, বি, সন্দ এও কোং" ৬.উইওসর হাউস, মিশন রো, 


কলিকাতা । ৪২ পৃঃ ও ১** পৃঃ মুল্য ঘথাক্রমে ॥০ ও ১1০1 


বিজ্ঞ সম্পীদক এই গ্রন্থের দুই খণ্ডে গীতার প্রথম অধায় বিষাদযোগ 
এবং দ্বিতীয় অধ্যায় সংখ্যযোগের সরল ব্যাখ্যা করেছেন আমাদের , 
জাতীয় জীবনে গীতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত যত চেষ্টা হয় ” 


ততই মঙ্গল । 
: গ্ৰীউমেশচন্দ্ চক্রবর্তী 
কলকল্লোল_এণিক্দান চক্রবর্তী ্া্ বুক কোস্পানী। 


J . মুল্য এক টাকা আট আনা ৷, 


কবিতাগুলি সুবৌধ্য ও সুন্দর। "ওয়া্ডস্য়ার্থের কবিতার -অনুবাদ । 
‘ইয়ারে! সনর্শনে' স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হইয়াছে। ‘জয়তু সুভাষ ও জন 


হি কবিতা ছুইটিতে উদ্দীপনা:ও লিউ বহতা পিচ আছে। . 
রনির হু 


শরীরী 






নাথ মুখোপাধ্যায় = 


সা 


হি এ: 





bd 


: লুহন থেকে শুরু করে অতি আধুনিক চীনা সাহিত্যিকদের 
' এগারটি হুনির্বাচিত গল্পের সংকলন । যে. চেতন! চীনের 
সমাজ-জীবনকে বন্যার মত-উদ্বেল করে তুলেছে তারই 
নিখুত ও বুট প্রতিচ্ছবি । অনুবাদ করেছেন অমল 
দাশগুপ্ত ।  দাম-৩* ও 





নতুন সাহিত্য 

নতুন ভাবধারায় সমৃদ্ধ ত্রৈমাসিক 
বামপন্থী সংকলন। আধুনিক 
শক্তিশালী তরুণ: লেখকদেপ্স 
নির্ভীক ও বলিষ্ঠ প্রবন্ধ, কবিতা, 
গল্প এবং- শিল্প ও সাহিত্য 
সমালোচনার অপূর্ব সমাবেশ। 
দ্বিতীয় সংখ্যা এক-টাকা 
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বাংলা কাব্য সাহিত্যে 
উল্লেখযোগ্য বই-_- 


সুকান্ত ভট্টাচার্য 
সুকান্ত ভট্টাচার্য নতুন যুগের সার্থক 
ক | কবি.। তাঁর প্রতিটি কবিতা কোটি 
| কোটি -মানুষের বলিষ্ঠ আশার 
নিভাঁক ঘোষণা । দাম 91৯ ' 


সন্দ্বীপের চর 
1 বিঝুও দে 
নতুন বাংলা কবিতাকে আত্মসন্ধানের 


| অস্থিরতা, থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য 
নুষ্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে সব 


অগ্রণী ।."'সন্বীপের চর’ তার সার্থক 
কবি-কমে র স্বাক্ষর । ,দাঁম ২২ 


রবীন্দ্রনামা .. 
প্রভাভ-_বন্ত সম্পাদিত ' 
পয়তীলিশজন প্রবীণ ও নবীন, কবির 


নানাভাবে ও নান! ছন্দে রচিত “কবি- 
প্রশৃত্তি'র, সংকলন! দাম ১।* 
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ছাড়পত্র : | 


০৯ 


কবি তাদের মধ্যে বিষ্ণু দে সিঃসন্দেহে |... 


নু 


| দেশ-বিদেশের কথা 


শ্রীনহ্হাসিনী সেন: 
নাগপুর শ্যাশনাল কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা শ্রীমতী 
সুহাসিনী সেন বর্তমান বৎসরে নাগপুর ইউনিভীসিটি. কোর্টের একজন 
সভা নির্বাচিত হইয়াছেন। বাঙালী মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম 


. এই সম্মান লাভ করিলেন । নাগণপুর বিশ্ববিদ্ভালয়ের কোর্ট-নভ্যদের মধ্যে 


ইনি সর্ববীপেক্ষী বয়ঃকনিষ্ট । 

প্ীমতী সুহাসিনী ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুর বিশ্ববিষ্ালয় হইতে ইংরেজীতে 
এম-এ ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্ভাশনাল কলেজে 
ইংরেছী সাহিত্যের অধ্যাপিকারূপে যোগদান করেন। অধ্যাপনাকা্ধে কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছেন। 
ইহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীআদরিণী দেন এম-এ ও নাগপুরের এসবি 
সিটি কলেজের একজন অধ্যাপিকা। 

শরদিন্দু দাশগুপ্ত 

ফিল্ড লেফটেন্যাণ্ট শরদিন্দু দাশগুপ্ত ১৯২০ ইংরেজীর ১*ই অক্টোবর 
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রায় বাহীছুর গিরিশচন্দ্র দাশগুপ্ত হাওড়ার 
সবডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহাদের আদি নিবাস ত্রিপুরা 
শরদিন্দু দাশগুপ্ত প্রথমে হাওড়া জিল! স্কুলে ও পরে প্রেসিডেন্সি ও 
সেন্ট জেভিয়ান“কলেজে অধ্যয়ন করেন । প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে আই- 
এমসি পাস করিয়া ১৯৩৮ সালে' তিনি শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 
ভর্তি হন৷ এই সময় হইতে বিমান-চাঁলনা শিক্ষার জন্য তিনি অতিমাত্রায় 
আগ্ৰহান্বিত হইয়া উঠেন। ,তিনি যখন বুঝিতে পাঁরিলেন এঞ্সিনীয়ারিং 
শিক্ষা তাহার আকাঙ্জ! চরিতার্থ হওয়ার পথে অন্তরায়-স্বরাপ হইয়া দাড়াইবে 
তখন তিনি এঞ্সিনীয়ারিং কলেজ ছাড়িয়া সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন 





এন ছাপ ্ 
এবং অধ্যয়নের .সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল ফ্রাইক্লীবে বিমান-চালন! শিক্ষা করিতে 
আরম্ভ করেন। এই সময়ে বাংলা সরকার বাঙালী যুবকদের বিমান চালনায় 
উৎসাহিত করিবার জন্য বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন! শরদিন্দু দাশগুপ্ত 
সর্বপ্রথম এই বৃত্তি লাভ করেন। এইবার দমদমে অধিকতর উৎসাহের 


সহিত তিনি বিমান-চালন! শিক্ষা! করিতে থাকেন । ১৯৪১ সনে তিনি 
আই, এ, এফ, ভি, আর-এ ক্যাডেট অফিসাররপে যৌগ দেন। এই সময় 
তিনি বিমান চাঁলনা শিক্ষার জন্য মাতীর অনুমতি প্রার্থনা! করিয়া যে পত্র 
লিখেন তাঁহা হইতে তাহার দেশগ্রীতি। জাতি ও সমাজের প্রতি কর্তবা- 
বোধ, পৌরুষ, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি নানা সদ্গুণের পরিচয় পাওয়া যায় । 


১৯৪৩-৪৪ সনে তিনি প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধে যান। সৈনিক জীবনে 
লেফটেন্যান্ট গুপ্তকে অনেকবার নির্ধাতিতের পক্ষ অবলম্বন করিয়! 
সংগ্রাম করিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯৪৩ সনে ফাইটা্স” লিডার ১ 
টে.নিডের জন্য বিদেশে পাঠান । ১৯৪৭ সনের জুন" মাসে তিনি ভারতে 
প্রত্যাবর্তন করেন? ১৯৪৭-৮ সনে কাশ্মীর রণক্ষেত্রে তিনি প্রত্যক্ষ সংগা 
লিপ্ত ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ২২শে মার্চ যখন তিনি তীহার বিমান্ুর্দহর 
চালনায় নিযুক্ত. ছিলেন তখন নিহত হন। 

লেফটেন্যান্ট দাশগুপ্ত সদাহাস্তময়, কৌ মাধ ব্রতাবলম্বী ও চরিত 
যুবক ছিলেন! কিশোয় বয়স হইতেই ধ 
ইত্যাদি পুরুষোচিত বাযয়াম ও ত্রীড়াদিতে র 
ছিলেন। তাহার গোপন দান যথেষ্ট ছিল এবং তিনি প্রাণ নি 
সেবা! করিতেন। 










. ডাঃ রাঁখালকুষ্ণ মণ্ডল - 
কলিকাতা! কর্পোরেশনের ডিঠ্ট হেল্থ অফিসার ডাঃ রাখালকৃ্চ _ 
মণ্ডল, “এম-এসসি, এম-বি, ভি. পি, এইচ, ডি. টি. এম, মহোদয় গত 
১৬ই ফাম্তুন ৫৬ বৃংসর বয়সে পরলোকগ্রমন করিয়াছেন। ডাঃ মণ্ডল 
মেদিনীপুর জেলার কীঁথি মহকুমার রামচক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি 





এ ডাঃ রাখালকু্ণ মণ্ডল 


কলিকাতা কর্পোরেশনে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান-পিপাঁসা 
এতই প্রবল ছিল যে দীর্ঘকাল চাকুরী করিয়াও নিয়মিত ছাত্ররূপে কলেজে 
যোগদান করিয়া ৪৫ বৎসর বয়সের পর ক্রমে ক্রমে এম-এসসি, ডি. পি. এইচ, 
ডি টি. এম, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ন্বদেশ ও স্বজীতিগ্রীতি তাঁহার চরিত্রের - 
প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। - স্যাক্ডোনান্ড বীটোয়।রায় হিন্দুসমীজকে যখন 
বরণহিন্দু ও তগশীলভুক্ত জাতিরূপে বিভক্ত করা হয় এবং তাহার স্বসমপরদায় 
পৌওু ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়কে যখন তপশীল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়_- 
তখন নিখিল বঙ্গ পৌও ক্ষত্রিয় সেবক সমিতির সম্পাদকরপে তিনি ইহার 
প্রবল প্রতিবাদ করেন ও ইহার বিরদ্ধে তুমূল অন্দোলন সুরু করেন। ইহা! 
আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ চিন্তাশীল মনীযিবৃন্দের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিল । প্রবাসী পত্রে রা দৃঢ়ভাবে তীহার মতবাদ 
সমর্থন করিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিয়া । তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের ' 
জন্য সংরক্ষিত উচ্চপদ লাভের সুযোগ আঁসিলে তিনি ঘৃণাভরে তাহা 
প্রত্যখ্যান করেন! জাতিগঠনমুলক ও জনহিষ্ঠ্ুকর বহু কর্ম্মপ্রচেষ্টার সহিত 
তিনি ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত ছিলেন। সমস্ত কর্ণ] মধ্যেও জ্ঞানচর্চা হইতে 
তিনি কখনও বিরত হন নাই । কলিকাতা %িঁখবিদ্ভালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
মীনেন্দ্রনাথ বনহুর সহযোগে তিনি An 85200) to Anthro- 
pology ও এরর of Pre-historg নামে বৈজ্ঞানিক পুস্তক 







চল 





মুদ্রাকর ও প্রকাশক- ্নিবাকণচন্ত্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০1২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 





নী প্রেস, কলিকাতা! 





নায়িকা 
(প্রাচীন রাজপুত চিত্র হইতে ) 


সি 


| 


রবীন্দনাথ ঠাকুর 





প্সত্যম্‌ শিবিম্‌ হন্দরম্‌ ্‌ 
রিতা বলহীনেন লাভ ল্য 


তে পরিণত হইয়াছে, তাঁহার 
ই হয়। বাংলাদেশেই io : 


রাম হয় এই বালিশে 
রদ করিতে বাধ্য করিয়|।। এই 
সা! যুদ্ধ করিতে গিয়া বাঁংল! 
বাংলার ও বাঙালীর এশ্বধ্য ৫ 
প্রদেশীয়ের - করায়ন্ত হইল, 
লাগিল। আজ বিব্বেশী শোষক অপেক্ষাকৃত 


ভিন্ন প্রদেশীয় শোষক বাংলার হৃদয়ের শোঁটি 


করিতেছে । অর্থনীতির ক্ষেত্রে 
চাইতেও অসহায় ও পরাধীন 1 


খাইতেছে। আজ ইংরেজ 


রর গ্রহণ রিন। বাঁডালীকে 
কে ক্ষীণ করিবার: পথ সে 









"সর্বাপেক্ষা অধিক সে অংশকে ভারতের পম্চাৎপদতম 
-- প্রদেশের অঙ্গীভূত করে । কিন্ত ইংরেজের এ চেষ্টাও ব্যর্থ 
হইত যদি না কংগ্রেস মুসলমান তোষণনীতির পথ লইত। 
কংগ্রেসের ধুরন্ধরদিগের ধারণ! হইল সারা বাংলাঁদেশ যদি 
মুসলমানের হাঁতে তুলিয়া দেওয়া হয় তবে মুসলমান খুদী 
হইবে এবং বাংলা শোষণ-কার্ধ্যে ব্যস্ত ভিন্ন প্রদেশীয়দিগেরও 
উপকার হইবে, সুতরাং বাংলাকে খরচের খাতায় লেখাই 
যুক্তিযুক্ত । এই মত লইয়াই কংগ্রেসের এক মহারথী বলিয়- 
ছিলেন, “what matter’s if 90089] Derishes” “বঙ্গাল 
টউচ্ছয্নে গেলেই বা কি এসে যায়”? বাংলার প্রতি এই বিষম 
বিশ্বাসঘাতকতার কোনও প্রতিবাদ কোন দিনই বাংলার 
: ক্ষংঘ্রেস হইতে হইল না, কেননা, তখন হইতেই বাংলার 
-. নেতার দল দলগত রাষ্ট্রনীতির অধঃপতনের পথে চলিতে 
: : আরম্ভ করিয়াছেন। এই নেতৃবর্গের আমলেই বাংলার 
11." চর্ম দুৰ্গতি হইল । ইহারা বাংল! বলিতে বুঝেন--ও বরা- 
বরই বুঝিয়াছেন-_পূর্বববঙ্ত ও কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের 
প্রতি ইহাদের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত সদাশয় তিনিও 
‘অৱহেলা মাত্র করিয়াছেন। অষ্তের| বিদেশী ও ভিন্ন প্রদেশীয়ের 
সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর সর্বনাশেসহায়তাই করিয়াছেন। 
আজ পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীন । যদি এই, অভাগা আত্মবিস্থৃত 
প্রদেশকে বীচিয়! থাকিতে হয় তবে এই প্রদেশের শাসনভার 
স্বাহীদের উপর অপিত, পশ্চিমবঙ্গবীসীকে দৃঢ়তার সহিত স্থির 
ঠে তাহাদিগকে বলিতে হইবে যে বাংলার শোষণ আজই 
বন্ধ করিতে হইবে । যে তক্করের দল এতদিন বাংলার সর্ব্ব- 
নাশই করিয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে বলিতে হুইবে যে, 
সততার সহিত চলিতে যদি তোমরা ন! চাঁও তবে তোমরা 
দুর হও বাংলাদেশ হইতে । পশ্চিম বাংলা পূর্ণ-আয়তন ও 
শ্বপ্রতিষ্ঠ না হইলে সমন্ত বাঙালী জাতির দাসত্ব অনিবার্ধ্য এটী 
আঁক সকলের বুঝিবার সময় আসিয়াছে, এবং ইহাও সত্য 
“যে পশ্চিম বাংলার প্রত্যেক অধিবালী সচেষ্ট না হইলে পতনের 
: আর বিশেষ দেরী নাই। 
্ স্বাধীন বাংলার মন্ত্রীসভ৷ 
১১ এডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রীসভা! পাঁচ মাস গবন্সেন্ট পরি- 
০ চালনার পর জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে ডাঃ বিধান রায় 
::". নুতন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কার্য্যভার 
২. গ্রহণ করেন। ডাঃ প্রফুল্প ঘোষের মন্ত্রীসভা চালনা, এবং কি 
.- অবস্থায় ডাঃ রায় গবন্মেণ্টি হাতে পাইয়াছিলেন, তিন মাসে 
তিনি কি করিয়াছেন এবং কোন্‌ কোন্‌ কাজ বাকী আছে 
তাহার আলোচনা! অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন!। 
১৫ই আগষ্ট ডাঃ ঘোষের প্রথম কাজ ছিল উচ্চতম পদ- 
_::5 গুলিতে লোক নিয়োগের দ্বারা স্থারী শাসনযন্ত্র গঠন। তাহার 
নির্বাচিত লোকদের নামের তালিকা প্রকাশিত হইলে দেখা 
গেল যে জনসাধারণ যাহাদিগকে স্বদ্েশবিরোধী কাজের অন্ত 















































১৩৫৫. 





শান্তিলাভের যোগ্য বলিয়া মনে করিত তিনি বাছিয়া বাছিয়া 
তাহাদেরই অনেককে আনিয়া কয়েকটি উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত 
করিয়াছেন । এ বিষয়ে আমরা গত বৎসর শ্রাবণ 
প্রবাসী-তে আলোচনা! করিয়াছি । যে ডেপুটি মা 
যুদ্ধের সময় প্রাইস-কণ্ট্খলাঁর থাকাকালে প্রচণ্ড ছু 
পরায়ণতার অভিযোগে অপসারিত হুইয়ুছিলেন, নোয়াখ 
পৈশাচিক ঘটনাবলী ঘটিবার পূর্বাহ্ন 
প্রস্তুতির সংবাদ পাইয়] যে ব্যক্তি তথাকার জেলা! ম্যাজিষ্টরেটের 
আসন শুন্ত করিয়া নিজের চামড়1 বাঁচাইবার জন্য পলায়ন 
করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিকে ডাঃ ঘোষ বীরভূমের জেল! 
ম্যাজিষ্রেটের পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অবশ্ঠ তাহার 
নির্বাচনের সময় এই ব্যক্তি সেই উপকারের খণ কতকটা শোধ 
করিয়াছে । কলিকাঁতার স্থিত লেশমাত্র অভিজ্ঞতাবঞ্জিত 
এমন একটি লোককে তিনি পুলিস-কমিশনার পদে নিযুক্ত 
করিয়াছেন যিনি হিন্বলী বন্দীশালীয় গুলি চালনায় ছুই জন 
রাঁজবন্দীর মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া তাচ্ছিল্যপূর্ণ মস্তব্যমাত্র করিয়াই 
সন্ত ছিলেন | হেড কোঁয়ার্টাসেরর ডেপুটি কমিশনারের পদে 
এমন একটি লোককে তিনি বসাইয়াছেন যাহার আমলে 
মোটর ভেহিকেল বিভাগটিতে ছুনীঁতি সমানেই চতুর্দিকে 
ছড়াইতেছিল। এই ছুই ব্যক্তির উপর কলিকাত] পুলিস পরি 
চালনার দায়িত্ব অর্পণ করিবার অবশ্ঠস্তাবী ফল ফলিয়াছে, 
পুলিসের সকল দক্ষতা ও সততা! রসাঁতলে গিয়াছে, শহরবাঁসী “২3 
হাড়ে হাঁড়ে উহার ফল ভুগিতেছে। কোন ব্যাপারেই বিনা! 
“তদবিরে” পুলিসের সাহায্যলাভ আজকাল অসম্ভব । 

ডাঃ ঘোষের আমলে রেশন অর্ধেকেরও বেশী কমাইয়া 
দেওয়া! হয়। মফম্বল হইতে চাঁউল-সংগ্রহের স্ুবন্দোবস্ত 
তিনি করিতে পারেন নাই বলিয়া সংগ্রহকাধ্য একপ্রকার বন্ধ 
হইয়! যায়। তাহার গবর্মেন্ট চাউল-সংগ্রছে অক্ষম হইয়া 
রেশন আধপেটারও কম করিয়া দিলে লোকে পুত্রকন্তার ক্ষুন্নি- 
বৃত্তির জন্য বাহির হইতে অল্প পরিমাণে চাউল আনিবার চেষ্ঠা 
করিতে থাকিলে দলে দলে এই প্রকার বিপন্ন লোক ধরিয়া 
হাজতে ভরা হয়। লোককে সিভিল সাপ্লাইয়ের কীকর- 
মিশ্রিত পচ! চাউল এবং সোপষ্টোন ও তেঁতুলবীচির গুড়া 
মিশ্রিত আটা খাইতে বাধ্য করা হয়। গুটিকয়েক লোক 
আটায় ভেজাল দেওয়ার ধরা পড়ে, টক্কানিনাদে ডাঃ 
ঘোষের কৃতিত্ব জাহির হয় কিন্ত স্টার আমলেই উহার! মুক্তি 


লাভ করে। 














চোরাঁকারবার দমনের নামে চৈ অনেক হয়, ভাঁঃ 
ঘোষ কড়া কড়া বক্তৃতাও অনেক ফন, কিন্ত একটিও বড় 
চোরাকারবারী না ধরিয়া যথারীতি চুষট্ঠপু'টি থেপ্তারই চলিতে 
স্থা-পরিষদে পাস 


করা থাকিয়া যায় 







জ্যৈষ্ঠ 
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যাহার ফলে উহা আজও আইনে পরিণত . হইতে পারে 
নাই। বিলের একটি বিধাঁন-ছিল যে হিন্দু যৌথ পরিবারের 
চোরাঁকারবারে ধর! পড়িলে পরিবারস্থ সকলে 
হইবে, এবং আঁর একটি ছিল এই যে সরাসরি 
র তিন বৎসর পর্য্যস্ত জেল হইবে । চোঁরাঁকারবাঁর 
এবং প্রাদেশিক উভয় গবন্মেন্টের 
মিলিত তালি অস্তভূক্তি ; ভাঁরত-শাঁসপন আইন অনুসারে 
উহা ব্যবস্থা-পরিষদ্দে উত্থাপনের পুর্ব্বে ভাঁরত-সরকারের 
অনুমতি লইতে হয় এবং বিলটি বড়লাঁটের সম্মতি লাভ 
করিয়া আইনে পরিণত হুয়। বিলের খসড়া ভাঁরত- 
সরকারের নিকট প্রেরিত হইলে তাঁহারা বলেন যে যৌথ 
পরিবারের একজনের অপরাধে সকলের শাস্তির বিধান 
তুলিয়া দেওয়া! উচিত এবং সরাসরি বিচার করিলে শুধু 
জরিমানা এবং তিন বছর জেল দ্দিতে হইলে সাধারণ বিচারের 
ব্যবস্থা কর! উচিত । ডাঃ ঘোষ ভারত সরকারের এই সুপাক্ষিশ 
অগ্রীহ্থ করিয়া পূর্বের আঁকরেই উহা পাস করাইয়া লয়েন 
এবং তাঁহার জন্যই বিলটি আঁইনে পরিণত হইতে পারে নাই । 
ডাঁঃ ঘোষের আমলেই পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে বাস্ত- 
ত্যাগী লোক আসা আরম্ভ হুয়। ডাঃ ঘোঁষ ইহাঁদের জন্য 
কিছুই করিবেন না বলিয়া বন্ধপরিকর হন এবং তীহাদিগকে 
কোন প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা করেন না । কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে 
পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এ বিষয়ে পশ্চিম-বাঁংলা সরকার কি 
ব্যবস্থা! করিয়াছেন জানিতে চাঁহছিলে ভ!রত-সরকারের 
পুনর্্বসতি সচিব জবাব দেন যে কিছুই করা হয় নাই ডাঁঃ ঘোষ 
এ বিষয়ে কি করিতে ইচ্ছা করেন ভারত-সরকাঁর জানিতে 
চাঁছিলে তিনি এক কথায় জবাব দেন যে পূর্ববঙ্গ হইতে তিনি 
কাহারও আসার পক্ষপাতী নেন, যদিও নিজের অভয় আশ্রম 
এবং মালিকান্দা আশ্রম তিনি সকলের আগে গুটাইয়া লইয়া 
আঁপিয়াছিলেন। তাহার নিষেধ না শুনিয়া লোক আসিয়া 
পড়িলে তিনি কি করিবেন জানিতে চাঁছিলেও তিনি এ: একই 
জবাব দেন যে তিনি আসিতে দিবেন ন! '। 

-.. পশ্চিম বঙ্গের পাঁচ শত মাইলব্যাপী সীমান্ত রক্ষার 
৷ আয়োজন করা একান্ত আবশ্যক এবং অবিলম্বে তাহা, দরকার 
ডাঃ ঘোষকে এই. কথ] যাহার! 3ললিয়াছিলেন তাঁহার! “কমিউ- 
নাল’ এবং ওয়ারমংগার’ আখ্যা পাইয়াছিলেন। ডাঁঃ ঘোষ 
Vv এ বিষয়ে একেবারে কিছুর করেন নাই । দেশের যুবকের! 
র উপযুক্ত হইতে পাঁরে তাঁহার জন্য 
তাঁহাঁদিগকে সামরিক শিষ্ট দেওয়া দরকার-_ডাঁঃ ঘোষ ইহাঁও 





কেন্দ্রীয় সরকারের চাঁপে ও টাকায় লীগ-গবন্নেণ্ট কর্তৃক 
বনিয়াদী শিক্ষাদানের উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির জন্ত সার্জেন্ট 
পরিকল্পনা অনুসারে ছুইটি ট্রেনিং কলেজ বাংলায় স্থাপিত হইয়া- 
ছিল । উহার অধ্যাপকগণ দেশে ও বিদেশে উপযুক্ত শিক্ষা" 
লাভের পর অধ্যাঁপনাঁকার্ধ্য আর্ত করিবার জন্য প্রস্তত হইতে- 
ছিলেন । ডাঃ ঘোষ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই 'কলেজ দুইটি 
তুলিয়া দেন এবং বলেন যে তিনি বাংলায় ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পন! 
অন্থপাঁরে বনিয়াদী শিক্ষা আঁরস্ত করিবেন । কলেজ ছুইটিতে 
প্রায় ২০ জন অধ্যাপক ও অধ্যাপিক! ছিলেন, তাহাদের মধ্য 
হইতে ছয় জনকে বাছিয়া লইয়া] ওয়ার্দা প্রেরণ করা হয়! 
এই বাছাই কাৰ্য্য করেন ডাঁঃ ঘোষের ভগিনী এবং অভয় 
আশ্রমের একজন শিক্ষয়িত্রী। এই ছয় জন এম-এ, এম-এসসি, 
বি-টি অধ্যাপকের সঙ্গে উহ্বাদের সমকক্ষ এবং সমান বেতনে 
নিযুক্ত হইবার জ্রন্ত অভয় আশ্রমের ছুই জন নন-ম্যা্টি'ক 
শিক্ষককেও পাঠায়! দেওয়া হয়! কেনন! অভয় আশ্রমের 
বিদগ্ধ চুড়ামণিদিগের মতে মুড়ি-মুড়কীর একই দর | 

ডাঃ ঘোষ যখন কার্য্যভাঁর হণ করেন তখনও কলিকাতা 
দাঙ্গার ম্পেন্দ তদ্বস্ত কমিশন কাজ করিতেছে এবং উছার 
প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ হুইয়া অসিয়াছে। এই কমিশনের 
রিপোর্ট ভাবী ইতিহাঁস-রচয়িতাঁর নিকট একটি অতি মূল্যবান ' 
উপাদান হইত ইহাতে সন্দেহ্মাত্র নাঁই। মুসলিম তোঁষণের " 
জন্য ডাঃ ঘোষ তদন্ত বন্ধ করিয়া দেন! সরকারের টাকায় 
যে পর্য্যন্ত তদন্ত হইয়াছে তাঁহার ফলাঁফল জানিবাঁর অন্ত 
কমিশনকে একট! “ইণ্টেরিম রিপোর্ট’ দিতে বল! উচিত ছিল 
কিন্তু ডাঃ ঘোষ তাহাঁও করিলেন না । 
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জাঁহুয়ারীর শেষের দিকে ভাঁঃ বিধান রায় মন্ত্রীসভা গঠন 
করিলেন। ডাঃ ঘোষ যে সব অযোগ্য এবং স্বদেশদ্রোহী 
কার্যের কলক্কবিশিষ্ঠ লোককে উচ্চপদদে বসাইয়] গিয়াছিলেন 
তিনি তাহাদিগকে অপসারিত করিলেন না হয়ত এই কারণে 


যে এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলে প্রত্যেক মন্ত্রীসভাই 
কার্্যভাঁর গ্রহণ করিয়া স্থায়ী শীসনঘন্ত্রের উচ্চতম পদে লোক 


বদলের রীতি অবলম্বন: করিবে । আমেরিকায় এই প্রথা ছিল 
এবং ইজ! যথেষ্ট ক্ষতির কাঁরণ হওয়ায় এখন একেবারে উঠিয়! 
গিয়াছে । 


ডাঃ রায়ের মন্ত্রীসভা: রেশন বাঁড়াইয়াছেন এবং অল্প 
পরিমাণে নিজের ব! পরিবারের প্রয়োজনে বাহির হুইন্ছে 
চাউল আনিলে অযথা লোককে হয়রান কর! বন্ধ করিয়াছেন। 
সংগ্রহ্কার্যা এখন ভাল চলিতেছে । 

ডাঃ ঘোষের আমলে ভারত-সরকাঁর আঁয়কর এবং পাঁট- 
শুক্ষের যে ভাগ নিমায়ার এওয়ার্ড অন্থুসারে বাংলা দেশ পায়, 
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তাহার পরিবর্তন সাধন করেন এবং পশ্চিম বঙ্গের ভাঁগ 
অতিশয়. অন্যায় ভাঁবে কমাইয়া দেন | ডাঃ ঘোষের অর্থপচিব 
এই অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই যাহার ফলে পশ্চিম 
বাংলা ভাঁরত-সরকাঁরের নিকট তাহার ন্যায্য পাওনা বাধিক 
প্রায় তিন কোটি "টাকায়: বঞ্চিত হয়। .ডাঁঃ রায়ের অর্থ-সচিব 
কেন্দ্রীয় সরকারের, সহিত দরবার করিয়া ইহার অনেকটা 
প্রতিকার করিয়া, আনিয়াছেন। | 
পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগী অমস্তাঁয় রায় ' গবন্মেন্ট হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন। একটি পুনর্বসতি বোর্ড গঠিত হইয়াছে, এই 
ফার্য্যের অন্ত একজন কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন, কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট বাস্তহাঁরা সর্বস্বান্ত লোকদের দেওয়ার জগ 
আঁট কোটি টাক! আঁদায় হইয়াছে এবং ঘরবাঁড়ী তৈরির জম্ত 
মালমসলা ও খণ দাম সুরু হইয়াছে. পূর্ববঙ্গ হইতে আগত 
ছাত্রদের বাপে ও সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইতেছে । পতিত 
জমি দখল করিয়া বাস্তত্যাগীদের উহা সপ্তায় বিলি করিবার 
অন্য আইন হইতেছে । | ও 
সীমান্ত রক্ষার জন্য একটি সীমাস্তরক্ষী দল গঠিত হুইয়াছে। 
সীমান্তের গ্রাম হইতে বলিষ্ঠ লোক লইয়া ফৌজ তৈরির কাজ 
আরন্ত হইয়াছে । অফিসার ট্রেনিং, পুর্ণোদ্যমে চলিতেছে । 
- সামরিক শিক্ষাদানের আঁয়োজনও সুরু হইয়াছে । অফিসারের 
". অভাব অতিশয় তীব্র বলিয়| এখনও ব্যাপকভাবে শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা কর! সম্ভব হইতেছে না । অফিসার ট্রেনিং-এর 
উপরেই বেশী ঝে ক দেওয়া হইতেছে। 
কলিকাতা কর্পোরেশন দুর্নীতির একটি বিরাট্‌ আঁগাঁর 
ইহ! সর্বজনবিদিত। কর্পোরেশনের নুতন নির্বাচনের 
ভোঁটার তালিকা এমন ভাবে প্রস্তুত হুইতেছিল যাহাতে 
বর্তমান মতলবী এবং ছুর্নীতিপরাঁয়ণ লোকদের হাতেই আরও 
তিন বৎসরের জন্য কর্পোরেশন থাকিয়া যাইত । নির্ববাচক- 
তালিকার ভ্রুটিশুগ্তার উপর নির্বাচনের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণ 
নির্ভর করে ।. ডাঃ রায়ের গবন্মেণ্ট কর্পোরেশন ভাঙিয়] দিয়া 
একজন এডমিনিষ্ট্েটারের উপর উদ্বার পরিচালনভাঁর দিয়াছেন, 
এবং নিব্বাচক-তাঁলিকা! প্রস্তুত করিবার দায়িত্বও তাহার 
উপর অর্পণ করিয়াছেন । কর্পোরেশনের দুর্নীতির কারণ 
অনুসন্ধান এবং উহা . নিবারণের উপায় নির্ধারণের জন্য 
একটি তদ্ত্ত কমিটিও গঠিত ছইয়াছে এবং উদার কাজ আরম্ভ 
হইয়াছে। কিন্তু কাজ বিশেষ অগ্রসর এখনও হয় নাই। 
রাণাঘাঁট এবং হিঙ্ুলগঞ্জ দিয়া পাকিস্থানে বেআইনি মাল 
চালানের চোঁরাকারবাঁর প্রচণভাবে আরস্ত হুইয়াছিল। 
কাপড় বিনিয়ন্ত্রণের পর এই চোরাকারবার উদ্দাম হইয়া 
উঠিয়াছিল। স্থানীয় কংগ্রেস কম্মীরা পর্য্যন্ত এই চোরাই 
চালানের কাঁরবারে ছু'পয়সা লাভ করিবার অন্ত মাতিয়া 
উঠিয়াছিলেন। এই পাপ এখন অনেকটী _সংযত হইয়া 


প্রবাসী 
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আসিয়াছে । কিন্তু এই. পাপের. যূলে এখনও ঠিকমত 
আঘাত পড়ে নাই । 

গত মাঁচ্চ মাসের দিকে পূর্ববঙ্গ হইতে লোক j 
অত্যধিক বাড়িয়া উঠে। সেখানে নানা. প্রকার উঠীন্রব 
বিশেষতঃ রেলে যথেচ্ছ তল্লাসী বাস্তত্যাগের কারণ হু, 
উঠে। গত মাঁসে আন্তঃ-ভোমিনিয়ন 
আলোচিত হৃইয়। পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গের 
চীফ সেক্রেটারীদয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে বৈঠকের ব্যবস্থা হয় ।' 
ইহাতে অনেকটা সুফল হইয়াছে। বাস্তত্যাগ অনেক কমিয়া 
আঁসিয়াঁছে, এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুর মনের অশাস্তি অল্প কিছু 
কমিয়াছে। | 

ডাঃ রায়ের, সন্মুখে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ভূর্নাতি 
নিবারণ । দেশে হুর্নীতি একেবারে অবাধ এবং উদ্দাম 
হইয়া উঠিয়াঁছে এবং সমাজের সকল স্তরে উহা ব্যাপ্ত হইয়! 
পড়িয়াছে। কাপড় বিনিয়ন্ত্রণের.পর কাঁপড় লইয়া মিলমালিক 
এবং ব্যবসায়ীদের চুড়ান্ত কারসাঁঞ্জি চলিতেছে ; কাপড় 
এখন- দ্বিগুণ মুল্য ভিন্ন পাঁওয়! যায় না। এই অবস্থার 
প্রতিকার না হইলে এবং ছূর্নীতি দমনের ব্যবস্থা! না হইলে 
লোকে ডাঃ রায়ের অনেক সংকাজ সত্বেও তাহার উপর সম্পূর্ণ 
আস্থাহীন হুইয়া পড়িবে । সরকারী কর্মচারীদের উচ্চতম 
অধিকারীবর্গ নিজেরা হয় ছুর্নাতিপরায়ণ নতুবা দুর্বলতার, 
গ্ভ ছুর্নীতির পরোক্ষ প্রশ্রয়দাঁত।। উভয়েরই সমান কুফল 
ফলিতেছে। সং ও দক্ষ কর্মচারী পুরস্কত 'হুইবে ও প্রমোশন 


পাইবে এবং অসৎ ও অযোগ্য লোকের! নিন্দিত হইবে ও. 


তাহাদের প্রমোশন বন্ধ থাঁকিবে, শাসনযন্ত্র দক্ষ ও কর্মক্ষম 
রাখিবার ইহাই যূল নীতি; পৃথিবীর দকলদেশে এই নীতি 
অনুস্থত হুইয়! থাকে, আমাদের দেশে লীগ আমলে সাম্প্রদায়িক 
কারণে ইহার কিছু ব্যতিক্রম হইলেও তখন পধ্যত্ত মোটামুটি 
ভাবে এই নীতি রক্ষিত হ্ইয়াছে। সুপরিচিত অযোগ্য এবং 
হু্নাতিপরায়ণ লোকদের প্রমোশন দেওয়! এবং যাহারা 
যোগ্যতা দেখাইয়াছে ও ইংরেজ-লীগ আমলে পর্য্যন্ত দেশের 
বিরুদ্ধাচরণ করে নাই তাঁহাদের প্রমোশন বন্ধ রাখার রীতি 
ডাঃ ঘোষ প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। ডাঁঃ রায় উহ! এখনও 
পরিবর্তন করেন নাই, বরং উষ্্ুরই জের টানিয়া! চলিতেছেন । 
প্রধানত: এই কারণেই সরকারী শীঘ্মুমযন্ত্র কর্মক্ষম ও লোকের 











আস্থাভাজন ন! হইয়া! তাঁহার বিপরীত পথে চলিতেছে. এবং রি 


ভাঁডিয়া পড়িবাঁর উপক্রম হইয়াছে । 


. কাপড় 
ডাঁঃ বিধান রায়ের গবন্মেণ্টের ২ 






শোচনীয় ব্যর্থতা 
ধানতঃ এই কারণে 
অৰ্জ্জন করিতে 
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১০৬ 
গবন্মে ণ এই লুঠন বন্ধ করিতে অগ্রসর হইবেন। এই 
বক্তৃতার শিক্ষা এই-_যে যাঁয় লঙ্কায় সেই হয় রাক্ষস । 

তাঁর পর এক যাস অতীত হইয়াছে । কেন্দ্রীয় গবন্মেন্ট 


আবার শুক্ষ বোর্ডের হাতে কাপড়ের ব্যবসায়ের লাঁভালাভের 
হিসাবনিকাঁশের ভার দিয়াছেন; তাহারা বলিয়াছেন যে 
আগামী তিন মাস তাহারা ' সন্জাগ দৃষ্টি দিয়া দেখিবেন যে 
কাপড়ের ব্যবসায়ীর! তাঁহাদের লোঁভ সংযত করে কিন]। 
এই তিন মাঁসে কয় শত কোটি টাকা তাহাদের হাঁতে অন্ঠায় 
লাঁভরূপে যাইবে, তাঁহার হিসাব তাঁহার] দেখিয়াছেন কি? 
তাহার! বলিতেছেন যখন কাপড়ের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া. 
লওয়া হয়, তাহার পূর্বের কাপড়ের কলওয়াল! ও ব্যবসায়ীরা. 
সকলে স্বীকার করিয়াছিল যে দেশের লোকে স্যায্য মুল্যে 
ষাহাঁতে কাপড় পাঁয় সেই ব্যবস্থা তাহার] করিবে। এই প্রতিজ্ঞা 
তাঁহারা ভঙ্গ করিয়াছে--এই অভিযোগও কেন্দ্রীয় গবন্মেন্ট 
করিয়াছেন। এই অভিযোগের বিচার হ্য়.নাই। চোঁরাঁ- 
কারবারীর। আরও তিন মাঁস সময় পাইল আমাদের শোষণ 
করিবার । এই সুযোগ তাঁহাদের দেওয়। হইল কেন, তৎসন্বদ্ধে 
কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্ট নিরুত্তর, এবং রীপ্রফুল্লচন্্র সেন মহাশয় ঘোষণা 
করিয়া দিয়াছেন যে গবন্মেণ্টের করণীয় কিছু নাই | কেন্দ্রীয় 
গবন্েন্টের নিক্রিয়ত। এইরূপ অপদার্থ লোকের পরিপোষক। 
" যাহারা চোখের সামনে, তাঁহাদের দোরগোড়ায় নিত্য চোরাঁ- 
কারবারীর লীলাখেলা দেখিতেছে, তাহাদের পক্ষে নিশ্চেষ্ট 
হুইয়] বসিয়। থাকা আব কতদিন সম্ভব হইবে তাঁছ! বলিতে 
পারি ন!। “গণমত ও লোকম্ত” এই দায়িত্ব, চোরাকারবার 
বদ্ধ করিবার দায়িত্ব, লইতে প্রস্তত আছে কি? তখন প্রফুল্ল 
সেন মহাশয়ের মত মন্ত্রীবরের প্রয়োজন হুইবে না, প্রয়োজন 
থাকিবে ন!। | : 


চোঁরাকারবাঁরীর কৌশল 

এক দিকে ব্যবসায়ীর সীমাহীন লোভ, অন্ত. দ্বিকে অফুরন্ত 
অভাব দেশের দ্রী-পুরুষকে চোরাঁকারবারীর সহায়ক করি- 
য়াছে। এই ঘবণ্য ব্যবসায় চলিতে পারিত না যদি সমাত্রের 
গণমন তজ্জনিত নৈতিক অবনতি সম্বন্ধে সজাগ থাঁকিত ৷ 
আমরা অনেক সময়'ভাঁবি যে চোরাকারবারী ও তাহাদের 
সহায়কের! যত সব কৌশল অবলম্বন করিতেছে, যে বুদ্ধিবৃত্তি 
এই কৌশল উদ্ভাবনে নিযুপ্ত আছে, তাঁহা, সংপথে চলিলে, 
দেশের গঠনমূলক কার্ষ্ে নিয়োজিত হুইলে কি অসাঁধ্যসাধন 
' না করিতে পারিত। আজ আমাদের নিকট নানাবিধ 
কৌশলের যে বিবরণ পোৌঁছিতেছে, তাহাতে সমাঁজের 
ভুরবস্থার কথা ভাবিয়া আমরা ত্রিয়মাঁণ হইতেছি। এতৎসন্বন্ধে 
কতকগুলির নিদর্শন দিলে দেশের আপামর জনসাধারণ বুঝিতে, 
পারিবেন এই পাঁপ কত ব্যাপক হুইয়া পড়িয়াছে। অস্ৃত 


সহরে, শিখধর্ম্ের পীঠস্থানে, পর্য্যন্ত এই পাপ দেখা দ্িয়াছে। 


এক দিন দেখা গেল এক বিবাহের বরযাত্রী রাস্তা দিয়া, 


চলিতেছে । ঘোড়ার উপর, উটের উপর লোক আছে, এক্ট! 
ঘেরাওকর! ডুলিও " চলিতেছে, চার জ্বন তাহা বহন রি, 
লইয়| যাঁইতেছে। হঠাৎ পুলিসের কেমন খেয়াল 
তাঁহার! ডুলি আটক করিয়া দেখিবার 
প্রথার সন্মানরক্ষার্থে ভয়ঙ্কর আপত্তি উঠিল, 
ডুলি অনুসন্ধান করিয়া দেখিল কয়েক মণ গম-তাহাতে আছে। 
এই ত গেল. পশ্চিম সীমান্তের কথা । পূর্ব সীমান্তে শরীচৈতন্ত 
দেবের লীলাস্থল নদীয়া জেলায় ইহা অপেক্ষা কৌশলী লোক 


ধর্মের, বৈষ্ণব ধর্মের, আচরণে বা আশ্রয়ে, কি করিয়া চোরা- 


কারবার চালাঁইতেছে তাহা বর্ণনা করিতেছি। চৌদ্দ 
মালের এক সংকীর্তভনের দল চলিতেছে ॥ শ্রীখোলের ধ্বনির 
অস্পষ্টতা শুনিয়া পুলিসের কেমন সন্দেহ হুইল, তাঁহার! 
সঙ্কীর্ভনের দলকে আঁটকাইল ; খোলের চামড়া একদিকে 
খুলিয়া দেখিল ঠাস! কাপড় তাঁহার মধ্যে । ধর্মের অনুষ্ঠানে 
বাহার] খোলের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহারা ইহার এই 
অপব্যবহারের কল্পনা করিতে পারিলে কি হইত জানি না । 
আর একট! কৌশলের বর্ণনা করিলে বুঝিতে পার] যাইবে 
আমাদের নৈতিক অবনতি কোথায় গিয়া নামিয়াছে। 
কলিকাতা হারিদন রোডের একটি বাড়ীতে এক দিন বিপ্রহরে 
আপিয়! হাজির হইলেন চারটি মহিল1--এক জন প্রৌঢ়া, তিন 
জন যুবতী । এক জনের কোলে ৮১০ মাঁসের ছেলে । সঙ্গে 
২৭২৮ বৎসরের একটি যুবক, ৮1১০ বৎসরের একটি বালক । 
তৃষ্ণার্ত জল চাঁহিলেন এবং শিশুটির জন্য একটু ছুধ চাহিলেন। 
নীচের বারাগীঁয় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বাড়ীর 
মেয়েরা উপরে গেলে পর এই আগন্তকেরা যাহা আরন্ত 
করিলেন তাহা লজ্জাজনক । তিনটি মহিলা একে একে 
পু'টুলি হইতে কোর! কাঁপড় ও শাড়ী নিজেদের কোমরে ও 
বুকে যখন জড়াইতে লাগিলেন তখন শালীনতা! রক্ষিত হয় 
নাই। বাড়ীর লোকে টের পাঁইয়া৷ ভন! করিলে যুবকটি 
চম্পট দিল ; মেয়ে চারিজন সমস্ত গুছাইয়া লইয়| চলিয়া গেল। 
এই অবস্থা কেন হুইল, তাহা! বুঝিতে বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন 
হয় না। ৫1৭ বৎসর পুর্বে এইরূপ অবনতি কল্পনা! করা 
কঠিন ছিল । আজ অভাবে স্বভাব নষ্ট হুইয়া গিয়াছে ; স্যাঁয়- 


পি 


৭ 






সু 


৯১ 


পা 


অন্তাঁয় বিচারের বোঁধ নিশ্রভ হুইয়া গিয়াছে। 2 


আমলে নৈতিক অবনতি সমন্ধে শাসকগোষ্ঠীর স্বাভাবিক 

মনোভাব ছিল আমাদের পরিহীস্‌ করিয়! নিজের দায়িত্ব 
এডাইয়া যাওয়া । আঁ স্বাধীন ভাঁষ্ণুত এই অধোগতি চুড়ান্ত 
ভাঁবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ঘাবীন ভারতের শাসন 
বাবস্থার হাঁরা কি কেবল বক্তৃত] 
করিয়া কর্তব্যেব শের করিবেন? না, সমাজ-জীবনের চিরন্তন 








৮ জুমা হইয়াছে তথাপি লোকে কাপড় পাঁইতেছে না! । 


| জ্যেষ্ঠ 


গারিতেছে নাঁ। কাপড়ের চোবাঁবাজারের মূলে মিলমালিকদের 
এবং বড় ব্যবসায়ীদের কারসাজি দ্িবালোকের '্যায় সুম্পষ্ট 1 
পড় বিনিয়ন্ত্রণের সময় বেঙ্গল টেক্সটাইল এসোসিয়েশনের 
ble ছাঁজার গাঁইট কাপড় ছিল ; তন্মধ্যে ১০ হাজার 
টি ট পাকিস্থানের প্রাপ্য ছিল। পাকিস্থান -টাঁকা দিতে 
পারে বলিয়া ভর্শাপড় লইতে পারে নাই, এখন লইবার 
ব্যবস্থা করিতে এতদ্যতীত বাংলার মিলগুলিতে মাসিক 
৭০০০ গাঁইট কাপড় তৈরি হয়; সুতরাং .বিনিয়ন্ত্রণের" পর 
পাঁচ মাসে আরও ৩৫ হাজার গাঁইট কাপড় বাংলাতেই তৈরি 
হইয়াছে । পাঁচ মাসে কলিকাতায় ৯০ হাজার গাইট. কাপড় 







এই সময়ের মধ্যেই আরও প্রায় ৪৫ ‘হাজার গাইট কাপড় 
বোস্বাই হইতে আমদানী হ্য়। পশ্চিম বঙ্গের মাসিক কাপড়ের 
চাঁছিদ খুব বাড়াইয়া ধরিলেও ১৩ হাজার গাঁইটের বেশী নহে, 
সেই হিসাবে আট মাঁস বাঁজার:ভাসাইয়া দেওয়ার মত কাপড় 
কলিকাতায় মজুত ছিল। 


'মিলমাঁলিকের! দেশের লোকের স্বদেশী মনোভাবের রোদ 


লইয়া তাহাদের নিকট নিক্প্ কাপড় অধিক মূল্যে বেচিয়া 


আন্ধ এই সম্বন্ধ অবস্থায় আসিয়া! পৌছিয়াছেন কিন্তু সমৃদ্ধির 
শিখরে উঠিবামাত্র তাহার ক্রেতাঁদাঁধারণের সহিত জঘগ্তম 
*-উিভুয়াচুরী কপিতেও ব্বিধা করেন নাই। কাপড়ে যে পরিমাণ 
সুতা দেওয়ার কথ তাহ! দেওয়া হয় ন! বলিয়া আজকালকার 
ফাঁপড় জ্বালি এবং নরম হয় ; ঠাঁস বুনানি.বন্ধ হইয়াছে বলিয়া] 
কাপড় টেকসই মোটেই হয় না। বিক্রয়ের ক্ষেত্র ছাড়া 
উৎপাদনে পর্য্যন্ত এই প্রকার জুয়াচুরি আরম্ভ হইয়াছে। 
উপরোক্ত হিসাবের সওয়া লক্ষ গাঁইট কাঁপড়ের কয় গাঁইট 
কলিকাতায় আছে তাহা! জানা কঠিন! তবে এটা দেখ! 
- যাইতেছে যে ভারতীয় কাপড় চীনদেশ হইতে আরব পর্য্যস্ত 
সর্বত্র বিক্রয় হইতেছে । পাকিস্থান বন্দরসমূহ হইতেই হয়ত 
এই ব্যবসায় চলিতেছে । কয়েক দিন আগের এক সংবাদে 
দেখ গ্রিয়াঁছিল যে বিনিয়ন্ত্রণের পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে 
মিলমালিকেরা ৩০ কোটি টাকার বেশী: অতিরিক্ত লাভ 
করিয়াছেন । ছাপা দাম অপেক্ষা গাইট পিছু হাজার টাক! 
করিয়া মিলমালিকের! আদায় &রিতেছে ইহা সর্বজনবিদিত. 
-_ কথা এবং এই হিসাবে একমাত্র কলিকাঁতাতেই ৯০ হাজার 
-দাইটে হাজার টাকা গাঁইট হিসাবে নয় কোটি টাকার খেল! 
হইয়া! গিয়াছে। পাইকারেরা বুটর1 বিক্রেতাদের নিকট 
হইতেও অন্থরূপ টাকা , আদায় করিয়াছেন। কাপড়ের 
ব্যাপারে ডাঃ রায়ের গবর্রণ্টের অসহায়ত! দেশের লোকে 






ভাল চোখে দেখিতে পার্িতছে না । এই অক্ষমতাঁকে তাহারা ' 


" বিম্বয়কর না ভাবিয়! “রহস্ত চোঁরা- 
কারবার অর্ডিনাল প্রস্তুত হইতেছে দুই সপ্তাহ আগের এই 


বিবিধ প্রস্গ__কৌপীনবন্ত হইবার সম্ভাবনা 


উপরস্ত- 


১০৫ 





প্রতিশ্রুতি আজিও কাৰ্য্যে পরিণত- না হওয়ায় দেশবাসীর এই: 
বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইতেছে যে কাপড়ের চোরাকাঁরবাঁরের: 
ব্যাপারে রাঁয়-যন্ত্রীসভা' বণিক সম্প্রদায়ের হাতের হল মাত্র । 


 একাগীনকন্ত হইবার সম্ভাবনা . 


« অনেক দ্রেশের ন্্ীবর্গের. অনেক বক্তৃতা আমাদের পড়িতে 
হয়-ও”দমাঁলোচনা করিতে: হয় । ' ভারতরাধর ও পশ্চিম বঙ্গের 
মন্ত্রীমগ্ুলীর নানা বক্তৃতা আমরা পড়িয়াছি ও সমালোঁচন] করি- 
য়াছি। কিন্ত পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্জ সেন 
বৈশাখ মাসের ২ তারিখে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাঁছা, আমা- 
দের এক অদ্ভূত মনোঁভাঁবের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছে, 
এবং ভাবিতেছি এক জন মন্ত্রী নিজের অক্ষমতার: কাহিনী 
ও'নিজ্েের বিভাগের অযোগ্যতাঁর পরিচয় এমন করিয়া দিতে 
গেলেন. কেন, এবং তার পর তিনি কোন্‌ সাহসে 
মন্ত্রী-পদ্ধটি আকড়াইয়! ধরিয়া থাকিতে পারেন। জেন 
মহাশয়কে ধগ্কবাদ যে তিনি. এমন সাফ জবাব দিতে 
পারিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গে “বস্ত্রের সঙ্কট কংগ্রেসের দুর্নাম 
আনিয়া দিয়াছে।” এই ছুন্ণাম নিবারণের জন্য তাঁহার কোন 
দায়িত্ব নাইি। কারণ তিনি নাকি বুঝিতে পারিয়াছেন যে 
“এই ছুর্নীতি নিবারণ পুলিসের কাজ নহে, এনফোঁস মেন্ট 
বিভাগের কাজ নছে।” প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্্র রায় ও 
দ্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণশহ্কর রায় এই দায়িত্বহীনতা সন্বদ্ধে কি 
বলেন? তাহাদের সরবরাহ-মন্ত্রী ত নি-খরচায় এই কর্তব্য 
পালন করিবার উপযুক্ত পাত্রকে দেখাইয়! দিয়াছেন । 
কংগ্রেসের “হনপম” নিবারণের কাঁজ্জ কংগ্রেসী মন্ত্রীমগুলীর নয়, 
কংখ্রেসী মন্ত্রীর নয়। সেই কাজ “গণমত ও লোকমতের 1” 
গণমত ও লোঁকমত ছুই-তিনটি উপায়ে এই কর্তব্য পালন করিতে 
পারে। প্রথম, কাঁপড়চোপড়'ন! কিনিয়! পূর্ববঙ্গের উপকার 
করিয়।; দ্বিতীয়, কৌগীনবস্ত হইবার চেষ্টা করিয়া ঃ 
তৃতীয়, চোরাঁকারবারীকে ঠেঙ্গাইয়া ও বন্ত্রাদি লুঠপাট 
করিয়া! এই তিন উপায় সম্বন্ধে ডাঃ রায়ের মন্ত্রী-পভাঁর 
মতামত কি তাহা জানিতে পারিলে আমরা গণমত ও লোক- 
মত গঠনে সাহাষ্য করিতে পারি । | 
সেন মহাশয়ের বক্তৃতার স্থান, কাল ও পাত্রের মধ্যে 
সুসঙ্কতি আছে। তিনি. কালোবাকার ও মুনাফাকারীর 
কেন্দ্রস্থল কলিকাঁতার বড়বাজ্ার অঞ্চলে বক্তৃতা দিয়াছেন 
কালোবাজাঁরী ও মুনাফীখোরকে বলিয়া দিয়াছেন--তোমাঁদের 
কার্যকলাপ দমন করিবার জন্ত' সরকারের কোন শক্তি নাই ; 
সুতরাং তোমর! নির্ভয়ে এই সমাঁজ-বিধ্বংসী কাজ চালাইয়! 
যাইতে পার । কোন্‌ সময় তিনি এই বস্তৃত দিলেন? যখন 
লোকমত অতিষ্ঠ হয়! উঠিয়াছে, কাপড়ের বাজারের অনাচাঁরে 
যখন নিজের হাতে শান্তি না দিয়া আশা করিতেছে যে 
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সততা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ধরিবেন? সে শিক্ষা অক্ষর, 

পরিচয়ের উপর নির্ভর করে ন! ; বন্িয়াি শিক্ষার উপর নির্ভর 
করে না; সে শিক্ষার জন্য বিরাট দালানকোঠার প্রয়োজন 
কু না। সে দায় তাহার! স্বীকার করিবেন কি? 


পাঁকিস্থানে চিনির দর বাইশ টাকা 
/ ৮৫ 
শর্নিয্্ণের পর চিনির মিলমালিকেরা| তারত- 


সরকারকে বলিয়াছিলেন যে মণকর। ৩৫৩০ আনা দরের কমে . 


তাহারা চিনি বিক্রয় করিতে পারিবেন নাঁ। ইহার কমে 
তাঁহাদের পড়ত! পড়িবে না । ভারত-পরকাঁর এ হিসাবই 
, শিরোধার্য্য করিয়া চিনির দর ৩৫1৩০ বাঁধিয়া দিয়াছেন । 
ভারতীয় ইউনিয়নে চিনি এখন এক টাকা সের দরে বিকাই- 
তেছে। অথচ পাকিস্থানে এই মিলমালিকেরাঁই চিনি বিক্রয় 
করিতে চাহিয়াছেন পাইকারী ২২২ টাকা দরে। নিজের 
দেশে বেশী দাম লইয়া বিদেশে সপ্তায় মাল বেচাকে বলে 
ডাম্পিং, সভ্যঅগতের বাণিজ্যে ইহ] গুরুতর অপরাধ ৷ ভারতীয় 
চিনির মিলমাঁলিকেরা এই ঘোর অন্থায় কার্ধ্য করিয়াও পার 
পাইয়া যাইতেছেন কাহাঁদের মুরুববীয়ানার জোরে দেশবাসী 
তাহা জানিতে পারিলে ভাল হুয়। অন্যদিকে যদি ইহা .ডাল্পিং. 
না হয় তবে বলিতে হইবে যে তাহার! অতি অসংভাবে 
২২২ ' দরের পরিবর্তে ৩৫।৩০ ধার্ধ্য করিয়া (দেশবাসীকে 
-ক্ঠকাইতেছেন ৷ 


বাংলার পশ্চিম সীমা 
বাংলাদেশের যে অংশটি ইংরেজ ,গবন্মেষ্ট ১৯১১ সালে 
বিহারে জুড়িয়া দিয়াছিল তাহা ফেরত পাঁওয়ার আশ! ক্রমশঃই 
যেন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে । দীর্ঘকাল যাবৎ 
ইহা লইয়া আন্দোলন চলিতেছে, বাংলার গ্াঁধ্য দাবি মুখে 
হ্বীকৃত হইয়াছে কিন্ত উহ! কাৰ্য্যে পরিণত করিবার কথা 
উঠিলেই কংগ্রেসের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ বড় বড় কথা বলিয়া 
সমস্ত! চাঁপা দিবার চেষ্টা করেন। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ" 
গঠনের নীতি কংগ্রেসে গৃহীত হুইয়াছে কিন্তু একমাত্র বাংলার 
বেলায়ই এ নীতি প্রয়োগে সর্ধব*পেক্ষা অধিক: বিরূপ 
মনোভাব দেখা যায়। অন্ধ ও কর্ণাটক ভাঁষার " ভিত্তিতে 
প্রদেশ পুনর্গঠনের যে দাবি তুলিয়াছে তাহ! স্বীকৃত হইয়াছে 
এবং মাদ্রাজ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ ভাঁডিয়া নুতন ভাবে 
- গড়িবার আয়োজন হইতেছে ৷ 
হিমাচল প্রদেশ নূতন করিয়া গঠনের বেলায়ও এই দাবি 
স্বীকৃত হইয়াছে । 
'বাংলার দাঁবি উপেক্ষিত হওয়ার জন্য টা নেতাদের 
ক্রুটিও উপেক্ষণীয় নহে। বিহার বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিকে 
হিন্দীভাষীতে পরিণত করিয়া 


অস্তভূক্ত করিয়া লওয়ার জন্য গত দশ বংসর স্ম্া্থং যে প্রবল 


বিবিধ প্রসঙ্গ_বাংজার পশ্চিম সীম! 


উচিত, ছিল। 


সৌরাষ্, মস্ত, বিন্ধ্য ও 


ভাবে /বহাঁরের- 


১৪৭ 
চেষ্টা করিতেছে বাংলা কংগ্রেস তাহার বিরোধিতার কোন 
আয়োজন করে নাই। ডাঃ রাজেন্দ্প্রসাদ কংখেঁস-সভাপতি . 
হওয়ার পর বাংলাভাষী অঞ্চল বাংলায় ফিরিবার আশ! 
অতিশয় ক্ষীণ হুইয়া আসিয়াছে । বিহারী নেতারা. এত দিনের 
মধ্যে এ সব এলাক1 হিন্দীভাষীতে পরিণত করিতে না 
পারার জন্থ কংগ্রেস-সভাঁপতি কর্তৃক তিরস্কত হইয়াছেন। 
বিহার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রকান্তে বলিয়াছেন যে বিনা 
যুদ্ধে বিহার বাংলাকে এক ইঞ্চি মাটি ছাঁড়িবে না । বিহারের ' 
দৈনিক পত্র “সার্চলাইট” বাঁঙাঁলী অঞ্চল বাংলায় ফিরিয়া 
আসার আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীত্র 'ভাষায় মন্তব্য করিয়াছে। 
জামসেদপুরে বাঙালী সভ! লাঠি চালাইয়া ভাঙিয়া দেওয়া 
হুইয়াছে। মাঁনভূমে বাঙালী সম্মেলন পুলিস বদ্ধ করিয়া 
দিয়াছে । মাঁনভূম সিংভূমে যাহার! এই আন্দোলন চালাইতে- 
ছেন পুলিস তাহাদের পিছনে লাগিয়াছে।' বিহারের পুলিসের 
ডি-আই-জি স্থানীয় পুলিসের নিকট বাঙালী আন্দৌলন- ' 
কারীদের নাম ধাম ও কার্যকলাপের রিপোর্ট চাঁহিয়াছেন । 
বিহার মন্ত্রীসভা এ বিষয়ে প্রবল উৎসাহী এবং বাবু রাঁজেন্্র- 
প্রসাদ ইহার সমর্থক ও উৎসাহদাত)। 

যেখানে কংগ্রেস-সভাঁপতির মনোভাব এইরূপ সেখানে 
বাংলার তরফ হইতে ইহ! লইয়া প্রবল আন্দোলন স্থষ্টি করা 
কিন্ত তাহা ত হয়ই নাই, বরং ইনি, বাংলায় 
আসিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সমস্তা আলোচনা 
ও উহ্‌] সমাধানের জন্য যতটা চাপ দেওয়া হইতে পারে 
তাহাও কর! হয় নাই। কয়েক দ্বিন আগে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাঁদ 
কলিকাতায় আঁসিয়াছিলেন, তখন একমাত্র নববঙ্গ সমিতি এই 
বিষয় লইয়! তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে গিয়াছিলেন, 
প্রাদেশিক কংগ্রেস বা অন্থান্ত নেতৃবন্দ যান নাঁই। আমরা 
বাঁর বার বলিয়াছি যে যতই দিন যাইতেছে বিহারের বাঁংল!- 
ভাষী অঞ্চল ফিরিয়া! পাঁওয়ার সম্ভাবন! ও সুযোগ ততই কমিয়! 
আসিতেছে.। নূতন রাগ্রবিধির খসড়াঁতে প্রাদেশিক সীমানা 
পরিবর্তনের জন্য যে ধার সংযোজিত হইয়াছে তাহা পাস" 
হইলে এ এলাকা ফেরত পাওয়ার উপায় আর থাকিবে না। 
ধাঁরাটির বিধান এই যে, প্রাদেশিক সীমা পরিবর্তন করিতে 
হইলে যাঁর এলাকা কমিবে সেই প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের 
সম্মতি প্রয়োজন হইবে । বলা বাহুল্য, বিহার উহ? কখনও 
দিবে না। 

ভাঁঃ প্রফুল্ল ঘোষ ওয়াকিং কমিটির সদন্ত এবং উরে 
মোহন ঘোষ বশীর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির .সভাঁপতি। 
কয়েকজন কংগ্রেস বন্মী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ' 
করিয়া বাংলাভাষী অঞ্চল ফিরাইয়া আনিবার আন্দোলনে: 
তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন ৷ ডাঃ ঘোষ সাফ জবাব . 
দিয়াছেন যে উহা হইবার নহে, কারণ ওয়ার্কিং কমিটির 





১০৮ 
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মত নাই। ওয়াঞ্িং কমিটির মত যে নাই, তাঁহা ভাল 
' করিয়াই জানা ও বুঝ] গিয়াছে কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির ২০ জন 
সদস্তের মত নাই বলিয়া একটা প্রদেশ 'ও জাতি তাহার 
স্াঁয্য দাবি ছাড়িয়া দিবে কেন? বিশেষতঃ যেখানে এই 
মত না থাকা অন্যায়, অযৌক্তিক এবং কংগ্রেসের গৃহীত নীতি 
ও প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ. বিরোধী । গ্রীমূরেন্রমোহন - ঘোষ 
ওয়াফিং কমিটির .সদ্বন্ত না হইলেও প্রাদেশিক . কংগ্রেসের 


সভাপতি হিসাবে যথেষ্ঠ জোর খাঁটাইতে পারিতেন। 
তিনিও তাহা করেন নাই। কেন করেন নাই তাহ বুঝা 
খুব কঠিন নহে ইহার] ছুই জনেই পশ্চিম বঙ্গের প্রধান 
মন্ত্রীর পদের জ্ঠ প্রার্থী ছিলেন এবং তাহার অন্ত রাজনৈতিক: 
ষড়যন্ত্র উভয়েই, করিতেছেন । চোঁরাঁগলি দরিয়া ধাহাঁদের 
মসনদে আসিতে হইবে তাহারা কংগ্রেস সভাপতি এবং 


কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ডের সভাপতি বাবু রাঁজেন্দ্রপ্রসাদের ' 


বিরাগ অঞ্জন করিতে পারেন না । সুতরাঁং দেশ চুলায় 
যাউক, মানুষ স্থানাভাঁবে গাদাগাদি করিয়া কলেরা, বসন্ত ও 
প্লেগে লাখে লাখে উজাড় হউক, -তাহাতে ইহাদের আসিয়! 
যায় না, প্রধান মন্ত্রিত্ব করায়ত্ত করিয়া আশ্রিত. পৌষণ ' ও 
ক্ষমত। প্রয়োগের সুযোগ ইছাঁদের পাইলেই হুইল ৷. . কিছুদিন 


আগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে এ বিষয়ে একট: 
. প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে কিন্তু উহা! এতই আত্তরিকতাহীন যে 7 


কাহারও দৃষ্টি পর্য্যম্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই ।- ' 


৯ 


বিভাগের নেতাদের উপেক্ষা এবং উদাঁসীনতাঁও কম নয়। 


শ্রীধীরেক্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্্র সেন, শরীনিকুঞ্জ- 
বিহারী মাইতি প্রভৃতিও দলের কোলে ঝোল টানায় এত ব্যস্ত' 
যে পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙালী জাতির, অস্তিত্বের জন্য একান্ত 


প্রয়োজনীয় এই আন্দোলনে মূন দিতে চাহিতেছেন না । 
আগামী জুন মাসে রাষ্্রবিধির খসড়। গণপরিষদে গৃহীত 

হুইবে। এখনও. যদি দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন না হুয় এরং 

গণপরিষদের বাঙালী সদস্তেরা যদি পূর্বববৎ নীরর থাকেন 


তরে বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ কি হুইবে তাহা সহজেই অনুমান. 


করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদ প্রস্তাব পাঁস 'করিয়! 


যাহাঁতে এই দাবি গণপরিষদে পেশ করে তাহার জন্য কোন. 


কোন সংবাদপত্র অনুরোধ করিয়াছিল । দেখা যাইতেছে: 
তাহা! করা হয় নাই। আমর] আশা করিয়াছিলাম শ্রীধীরেন্দ্র- 
নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, প্রীপ্রফুল্প সেন, শ্রীন্ুক্মার দণ্ড, শ্রীনিরূঞ্ 
বিহারী মাঁইতি, শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, শ্রীকমলক্ক্ণ রায় প্রচ্ভৃতি 
পশ্চিমবঙ্গের সদস্তের। অন্ততঃ ইহা করিবেন, কিন্তু তীঁহারাও 
কেহই ইহাতে অগ্রসর হন নাই। গণপরিষদ অন্ধ, কর্ণাটক 
প্রভৃতির দাবি পুর্ণ করিবার জ্র্ভ একটি সীমানা কমিশন গঠন 
করিবেন বলিয়! জান! গিয়াছে এবং ইহাঁও শোন! যাইতেছে 


কিন্ত 


বাংলাভাষী অঞ্চল ফেরত আনার আন্দোলনে বর্ধমান. 


যে বাংলার পশ্চিম সীম! পুনর্গঠনের কোন কথা উহাতে 
থাকিবে না। নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধি- 
বেশনে এই সমন্তা উত্থাপন কর] একান্ত উচিত ছিল, কিন্ত, 
তাহাও করা. হয় নাই। কংগ্রেস-সভাপতি এবং কংগ্রেস 
ওয়াফিং কমিটি যেখানে বাংলার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভাবে সচেত 
সেখানে ভারতের সকল প্রদেশের গংযাহছগ ও আ 
লোকদের সকল ব্যাপার জানাইয়া নিষিজ্বুভ]9ত কংগ্রেস 
কমিটিতে এবং গণপরিষদে তাঁহাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করা 
উচিত ছিল এইজ্ঞন্ত যে তাহা না করিলে মুষ্টিমেয় বাঙালী 
সদস্যকে ফুংকাঁৱে উড়িয়া যাইতে হইবে, বিশেষতঃ তাহাঁদেরও 
নিজস্ব ' যোগ্যতা, কৰ্মশক্তি ও বাগ্সিতার যেখানে একান্তই' 
অভাব রহিয়াছে । এই সমস্য! এখন সাধারণ আন্দোলনের 
অতীত হুইয়! 'পড়িয়াছে। কংগ্রেস সভাঁপতি এবং বিহাঁর 
গবন্মেন্ট যেখানে প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে, সেখানে শুধু কলিকাতায় 
সভা-সমিতিতে কোন ফল হইবে না। অধিকতর. সক্রিয়, 
আন্দোলন আঁরস্ত করা দরকার । প্রয়োজন হইলে-বাঁভালীকে; 
সত্যাগ্রহে পর্যস্ত অবতীর্ণ হইতে হইবে । তবে একট! কথা 
মনে রাখিতে হইবে যে সময় একেবারেই নাই। আগামী জুন 
মাসে রাষ্রবিধি পাস হওয়ার আগে যাহা করিবার তাহা 
করিতেই হইবে । 


রাঁজসাহীর চর লই বিরোধ 


পদ্মার একটি খাঁসমহল চরে রাজসাঁহীর কয়েকজন যুসল- 
মান ধান কাটিতে আসিলে মুশিদাবাদ পুলিস তাহাদের বাধা 
দেয় এবং পাণ্টা আক্রমণে বিব্রত হইয়!। গুলি চালায় । গত. 
২৫শে এপ্রিল এই ঘটন! ঘটে । ২০শে মে ঢাকা হইতে 
প্রকাশিত পূর্ববঙ্গ গবশ্মেণ্টের এক ইপ্তাহারে এই ঘটনার 


, উল্লেখ করিয়া মুর্শিদাবাদ পুলিসের কাঁর্য্য নিন্দা করা হইয়াছে: 


এই কারণে যে, চরটি রাঁজপাহী . খঁসমহলের অধীন, সুতরাং 
সুশিদাবাদ্দ পুলিসের সেখানে যাওয়ার কোন অধিকার 
ছিল না। 

. আমাদের বিশ্বাস ঢাকা রবের এই ইন্তাহারে গলদ 
আছে। চর সরন্দাজপুরের দখল লইয়া] যখন গোলযোগ হয়. 
তখন ইহাই স্থির হইয়াছিল যে, যে-চর .যে-জেলাঁর চৌকি” 
দ্বারীর অধীন, সেই চর সেই জেলার অন্তভূক্ত বলিয়] বিবেচিত . 
হুইবে। পদ্মার এমন কয়েকটি চর আছে যাঁহ! চৌকিদারী.... . 


হিসাবে এক জেলা এবং কালেক্টরী হিসাবে অপর জেলার + 


অধীন । এই নীতি অনথসারে' চর পরন্দাজপুরের কালেক্টরী 
মুশিদাবাঁদ কিন্তু চৌকি রাব্জসাহী বলিয়া উহ! রাজসাহীর 
অন্তভুক্ত হয়। , পাকা] ব্যবস্থা ন! হওয়া পধ্যত্ত এইরূপে কাজ 


চলিবে বৃলিয়! স্থির হয়৷ এখন অকন্মাঁৎ ঢাকা গবর্মেন্ট 
উপরোক্ত ডি এবং কালেষ্টরী রাজিসাহী 


জ্যৈষ্ঠ 
হওয়ায় উহ! নিজেদের বলিয়া দাবি করিতেছেন কোন্‌ মুক্তিতে? 
২৫শে এপ্রিল রা্সাহী হইতে কতকগুলি লোক এ চরে 


ধান কাটিতে আসে । এই সময় সেখানে জলি ধান নামে এক 
প্রকার ধান হয়| মুশিদাবাঁদ পুলিস সংবাঁদ পাইয়া উহাঁদিগকে 





বাঁধ! দেয় এবং নিজেরা আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার অন্য গুলি 


(ঘা ৷ ইহাতে জনছুয়েক নিহত হুয়.ও. কয়েকজন আঁহত 
হয় এবং অনধিক]রপ্রবেশকারীরা পলায়ন করে। পরদিন 
পূর্ববঙ্গের একদল পাকিস্থানী পুলিস চরটির বিপরীত দিকে 
রাজসাঁহীর অন্তর্গত মোক্তারপুরে আসিয়া ছাউনি, ফেলে। 
ইহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক পঞ্জাবী পুলিস ছিল! ইহারা 
আসিয়াই স্থানীয় হিন্দুদের উপর বেপরোয়া মারপিট আরন্ত 
করে। তিন দিন ধরিয়া এই ব্যাপার চলে.। স্থানীয় মুসল- 
মানের! ইহাতে অসস্তষ্ট হয় এবং হিন্দুদের নানাপ্রকার সাহায্য 
করে কিন্ত'পুলিসের বিরুদ্ধে কোন কথ! বলিতে সাহস পায় 
না। সংবাদ পাইয়া রাজসাহীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট. এবং পুলিস 
নুপারিন্টেঞ্টে সেখানে যাঁন।, পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের 
রাঁজসাহীর সন্ত. ্রীপ্রভাসচন্ত্র লাহিড়ীও . ঘটনাস্থলে . গিয়] 
তদন্ত আরভ্ভ করেন! ...এক! রাত্তায়, বাহির হওয়া তাহার, 
পক্ষে নিরাপদ নহে এই কথা বলিয়া, তাহাকে তরস্তের , জন্ম 
ঘরের বাহির হইতে নিষেধ করা সত্বেও. তিনি কওঁব্যকাৰ্য্য 

: অবহেলা করেন.নাই। স্তন হার আগমন-সংবাদ পাইয়া জেলা 

+ ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিস সুপারিণ্টেণেণ্ট তাঁহাকে ক্যাম্পে লইয়া 

যান। জেলা ম্যাজিধ্ক্েট এবং পুলিস স্থপারিণ্টেণ্ডেন্ট সমস্ত 


ঘটন! অবগত হুইয়|.এই মৰ্ম্মে ঘ্বোষণা করেন .যে কোঁন পুলিস 
কাহারও উপর অত্যাচার করিলে তাহা, সহ করা! হইবে না, 


উহাদিগকে শাস্তি পাইতে হইবে । ইহাদের কর্তব্যপরায়ণতা 
এবং প্রভাস লাহিড়ীর নিরাঁকতা দেখিয়া অবশেষে স্থানীয় 
হিন্দুরা আশ্বপ্ত হয় এবং ঘর হইতে বাহির হইতে সাহস পায় I 
বল! বাহুল্য, প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানের! ইহাতে সস্তষ্ট হয় 
নাই ইহাদের একজন রাজসাহীর জেলা ম্যাজিষ্রেটের কার্য্যের 


নিন্দা করিয়া ‘ইত্তেহাদ’ পত্রে এক চিঠি প্রকাশ করিয়াছে। ' 


তবে ইহাও এখন দ্রষ্টব্য যে হিন্দুনেতা যদি কেহ সাহসের 
*সহিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, তবে পূর্ববঙ্গ 
সরকার এখন তাহার প্রতিকার করিতে চেষ্টিত হইতেছেন। 


সুন্দরবনের কথা 
ডাঁঃ প্রফুল্লচন্্র ঘোষ যখন পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, 


র্‌ 


তখন তিনি বাংলার ক্ষাত্র শক্তি উজ্জীবিত করিবার কোন চেষ্টা .. 


করেন নাই । - মুখে অহিংসার কথা উচ্চারণ করিতে করিতে 

তিনি এই সম্বন্ধে যে কোন কর্তব্য আছে, তাহাঁও, বোধ হয় 

ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেইজন্য দেশের পুলিস পাহারার 

উপরে যে.ভীর কোন দায়িত্ব" আছে" সেই বোঁধ তীর মধ্যে 
২ 


বিবিধ প্রসঙ্গ সুন্দরবনের কথ 


.আমার্দের মনে এখনও সন্দেহ আছে । 


১০৯ 


পরস্পর পাওলি 





দেখিতে পাই নাই । ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্-সীমাস্ত-_ পশ্চিম বদের 
সীমান্ত রক্ষা সম্বন্ধে সেই মন্ত্রীসভার যে বিশেষ একটা দায়িত্ব 
আছে তার কোনরূপ প্রমাণ আমরা ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের আমলে 
দেখিতে পাই নাই। ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় এবিষয়ে একটু 
সজাগ হইয়াছেন ; তিনি পূর্বের নিশ্চেষ্টতা ত্যাগ করিয়া 
পশ্চিমবঙ্গের পুর্ব ও উত্তর অঞ্চলের গ্রামবাসীদের দেশ-রক্ষাঁয় 
আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া আমরা আঁনন্দিত। কিন্ত তার 
মন্্রিসভাও যে এই বিষয়ে সম্যক্‌ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন এবং 
সীমান্তের সমস্ত অলি-গলির সন্ধান পাইয়াছেন, তৎসম্গপ্ধে 
সেইরূপ সন্দেহ না 
থাকিলে সুন্দরবন প্রজা-মঙ্গল সমিতির ষুগ্ন-সম্পাদক ব্রহ্মচারী 
ভোলানাথ কেন্দ্রীয় গবস্মেণ্টের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল 
নেহ্‌রুর নিকট ছুটিতেন ন! সুন্দরবনের খুরুত্ব বুঝাইবাঁর 
জন্ত । এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই-_আমাদের 
দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণতঃ রাশিয়ার শিল্প-বাণিজ্যের 
বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে যতটা খবর রাখেন, 
ততটা খবর নিজেদের দেশের  স্বন্ধে রাখেন নাঁ। এই 
অজ্ঞানতার জন্থই আজ ব্রহ্মচারী ভোলানাথ সুন্দরবন সম্বন্ধে 
যাহা বলিতেছেন, তাহা আমাদের নিকট নুতন ঠেকিবে। 
সুন্দরবন বাঘের রাজ্য এই কথাই মাত্র আমরা শুনিয়াছি; কিন্তু 
এই কথা৷ আমরা! জানি না যে এক সময়ে সুন্দরবন বদ্ধিযু অঞ্চল 
ছিল, তাঁর ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান । বাখরগঞ্জ, খুলনা, - 
২৪-পরগণ| জেলার দক্ষিণ অংশ লইয়া" এই অঞ্চল বিস্তৃত । 
দেশ-বিভাগের ফলে আজিব বাখরগঞ্জ ও বুলনার সুন্দরবন অঞ্চল 
ভারতরাষ্ট্রের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে । আজ ২৪-পরগণী 


জেলার বসিরহাঁট মহকুমার হাসনাবাদ থানার সমগ্র অংশ 


লইয়া পশ্চিম বঙ্গের সুন্দরবন গঠিত। এই বিভাগের কল্যাণে 
এই, অঞ্চল ভারতরাষ্টরের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে পরিণত হুইয়াছে। 
সুতরাং ইহার সামরিক গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি' পাইয়াছে। 
এতগ্বাতীত ইহার অর্থনীতিক সম্ভাবনা প্রচুর ৷ ্রন্মচারী ভোঁলা- 
নাথের কথা উদ্ধত করিয়া এই বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিব । 
“এই, বিরাট কৃষিযোগ্য উর্বর] ভূমি-খগড পুর্-বঙ্গের 
" বাস্তত্যাগী্দের বসতি স্থাপনযোগ্য, এবং জ্বালানি রঃ 
কাঠ, মধু, ছুগ্ধ, মংন্ত প্রভৃতি এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যায়। | | 
“জমি বিশেষ উর্বর! হওয়া সত্বেও এই অঞ্চলে লোক- 
বসতি অত্যন্ত বিব্লল । এখানে প্রতি একরে ( ৩ বিধায় ) 
"৩০-৪০ মণ ধান উৎপন্ন হয় 1.*.এখানে বহু জমি অনাবাদী 
পড়িয়া আছে। 'আর যেটুকুও বা আবাদ হয়, তাহাও 
_ সেই সনাতন পদ্ধতিতে ।.-*যদি উপযুক্ত পরিকল্পনা 
অনুসারে কাজ করা যায়, তবে সুন্দরবন . দেশের, খাদ্য- 
ভাওারে পরিণত, হইতে পারে ৮” , 


১১০ 


৫ 


বাসী 


১৩৫৫ 





পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীমগ্ুলীর এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া 
কাৰ্য্যে অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্তব্য । এই অঞ্চলের অর্থনীতিক 
উন্নতিবিধীনের জন্থ কেন্দ্রীয় গবন্ধে্টের মুখের দিকে চাহিয়! 
থাকিবার ' প্রয়োজন নাই। পূর্ববঙ্গের অত্যাচারিত হিন্দু 
সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ যখন পশ্চিম বঙ্গে বসতি স্থাপন 
করিতে কৃতসংকল্প, যখন তাঁহাদের জন্য, তাহাদের বাসস্থান, 
চাঁষ-আবাদের জ্থ, স্থানের ব্যবস্থা করিতেই হইবে ৷ ব্রহ্মচারী 
ভোলানাথ সেইরূপ স্থান নির্দেশ করিয়! দিয়াছেন । পূর্ববঙ্গের 
চর অঞ্চলে যে সব লোক পদ্মা মেধনার জলরাশির মধ্য হইতে 
সোনা ফলাইতেছিল, তাহাদের পক্ষে সুন্দরবন উপযোগী 
হুইবে-_পশ্চিমবঙ্গের নদীবিরল বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, 
মেদিনীপুর জেলা হইতে অধিকতর উপযোগী হইবে । 'এই 
কথ! বিবেচন! করিয়া পশ্চিমবঙ্গ গবন্ধেটকে সুন্দরবন অঞ্চলের 
উন্নতি ও সংগঠনের জন্য বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। 
র্যাডক্লিফ রোয়েঘাদের কল্যাণে পশ্চিমবঙ্গের পরিধি অনেক 
কমিয়া গিয়াছে । পশ্চিমবঙ্গকে বীঁচিয়! থাকিতে হইলে 
সমুদ্রকূল হইতে জমির উদ্ধার করিয়া নিজের আয়তন বাঁড়াইতে 
হুইবে ; দামোদর, ময়ুরাক্ষী, গঙ্গার বন্তা নিয়ন্ত্রণ করিয়া অনুর্বর 
জমিকে উর্বর করিতে হুইবে ; অনাঁবাদী জমিকে আবাদ 
করিতে হইবে, ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ঠ জনগণকে রোগশুন্ধ করিতে 
, হইবে । এই পরিকল্গনা-মধ্যে সুন্দরবনের একটি বিশিষ্ট স্থান 
আছে। সেই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া! ব্রহ্মচারী 
ভোলানাথ প্রকৃত উপকারের সন্তাবন! দেখাইয়া দিয়াছেন । 
তজ্ঞন্ত তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন । 

তিনি আর্থিক উন্নতির উপায় নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন 
নাই। ভারতাষ্ট্রের পূর্বব-দক্ষিণ সীমান্ত রক্ষার উপায় সম্বন্ধেও 
ব্যাকুল হ্ইয়া তিনি কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টের প্রধান মন্ত্রীর নিকট 
ছটিয়া গিয়াঁছেন । যে কাজে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমগলী: অবহেলা 
করিয়াছিলেন তাহা তিনি করিয়াছেন, এবং সুন্দরবনের 
সমস্ত আটঘাট স্বন্ধে তাহার . সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকায়, তার অলি- 
গলির সন্ধান জ্ঞাত থাকায় তিনি যে সব ব্যবস্থার কথা 
বলিয়াছেন, এই অঞ্চলের সামরিক ও অর্ধনীতিক গুরুত্ব সন্বন্ধে 
যে সব প্রস্তাব তিনি করিতে পারিয়াছেন তাহা বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য | ' এই প্রস্তাবগুলি নিষ্নে উদ্ধত হইল |" 


১:৫১). এই অঞ্চল রক্ষার অষ্ঠ আঞ্চলিক সেনাবাহিনী 
দু নিয়োগ করিতে হইবে৷ 
(২) বসিরহাট ও হাপনাবাদের নিকট দিয়া প্রত্যহ 
ন্দীপথে লক্ষ লক্ষ টাকার কাপড়, ,চিনি, সরিষার তৈল 
প্রভৃতি গোপনে পূর্বপাকিস্থানে চালান যাইতেছে। 
সুতরাং ইচ্ছাযঁতী ও কালিন্দী নদী দিয়! মাল চলাচল বন্ধ 
করিয়া সীমাস্ত-অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য মাল প্রেরণের 


স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে 'হুইবে। যাহাতে গোপনে মাল 


চালান বন্ধ হয়, তাহার জগত ব্যাপক তল্লাসীর ব্যবস্থা 
করিতে হুইবে। (৩) অবিলম্বেই কলিকাতা হইতে 
হাঁসনাবাদ হ্ইয়! হিঙ্কুলগঞ্জ পর্য্যন্ত বৈছ্যাতিক রেলগাঁড়ী 
চলাচলের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে । (8) কলিকাতা 
বসিরছাট, হাঁসনবাদ এবং ছিঙ্কুলগঞ্জের মধ্যে টেলি- 

' ফোনের সংযোগসাধন করিতে হইবে । (৫) কলিকান্তা»-- 
বসিরহাট, ইটিগাঘাট পথের উন্নতিসাধন করিতে হইবে । 
(৬) কয়েকটি পাকা রাস্তা তৈয়ার করিয়া! সম অঞ্চলের 
গমনাগমন সহ্জসাধ্য করিতে হুইবে । (৭) অবিলক্ষেই 
হিঙ্কুলগঞ্জে একজন উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারী নিয়োগ 
করিতে হইবে । 
যে সব সন্ধান ব্রহ্মচারী ভোলানাথ দিয়াছেন, তাহা অনুসরণ 

করিতে পারিলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিক ও সামরিক ব্যবস্থার 


উন্নতি হুইবে ; পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগীদের লইয়া যে সম্ভার সুষ্টি 


ভাঁহার কথঞ্চিৎ সমাধান হইবে । এই ছুইটি বিষয় তাবিয়! 
আমরা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্রিমঙলীকে কর্তব্যকর্ট্দে আহ্বান 
করিতেছি। তাহার! সুন্দরবনে গমন করিয়া] সর-জমিনে 
বর্তমান অবস্থার ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ 
করুন। ‘এই জ্ঞান হইতে কর্মের প্রেরণা আসিবে | সুন্দরবন 
পশ্চিমবঙ্গে খাগ্ভভাঙারে পরিণত হুইবে ; পূর্বব-দক্ষিণ সীমান্ত 


রক্ষায় তাহার অধিবাসী জলেস্থলে একটা বিশিষ্ট স্থান . 


“> 


অধিকার করিবে । 


কেন দেশত্যাগ করে ? 


“বরিশাল হিতৈষী” সাপ্তাহিক পত্রিকা আঁজ পঞ্ান্ন বংসর 
হইতে দেশসেবা করিতেছে । অশ্থিনীকুমারের হাতে-গড়া 
মানুষ এঁদু্গামোহন সেন প্রায় ত্রিশ বংসর এই পত্রিকার 
সম্পাদকরূপে ইংরেজ আমলে ও পাকিস্থানী আমলে নিভারঁক 
ভাঁবে নিজের কর্তব্য পালন করিয়া যাঁইতেছেন । শাঁসক- 
সম্প্রদায়ের ত্রকুটি তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাঁই। 
আজ দেখিতেছি তাঁহারও ধৈর্যোর বাঁধ ভাডিবার উপক্রম 
হইয়াছে । 
হিন্দু দেশত্যাগ করে এবং তাঁহার আয়োজন করে এই 


প্রশ্নের সপক্ষে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণন! করিয়াছেন |: 


নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন_--“এই 


সব ঘটনা! লইয়া কোন উচ্চস্তরের আলোচনা করাও চলে না, . 
আর সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মত ব্যক্তিদের নিকট অলি 


চলে না” বাস্তবিকই ঘটনাগুলি সামান্য, কিন্ত ইহা যে 
“তিলে তিলে তুষানল ভ্বলিতেছে” তাহার তিনি ততসন্বদ্ধে 
কোন সন্দেহ নাই ] 
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মোক্তারবাবু কাছারিতে গিয়াছেন, তাহার বৃদ্ধা 


৭ই বৈশাখের সংখ্যায় তিনি কেন পূর্ববঙ্গের, 
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বিবিধ প্রসঙ্গ শুক্কবিভাগে অবাঙালী 
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পত্নী বাসাঁয়। এক দল যুসলমাঁন ছেলে-মেয়ে হাঁবেলীর 
বেড়া, ভাঙিয়া লইতেছে'-তিনি নিষেধ করিলেন__ 
অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি, শুনিলেন__এখন তিনি যদি 
, স্বামী বাসায় ফিরিলে ক্রোঁধান্ধ হইয়া বলেন তুমি যখন 
সসন্মানে আমাকে এখানে রাখিতে পার নাঁ_-তখন অন্তত 
লইয়া যাও-তাহা হইলে মোক্তার বাবুর মুখ থাকে 
কোথায়]. 
৪ (২) 
চকবাঁজারের দোঁকানদাঁর। এক জন মুসলমান 
গেঞ্রির দাঁম জিজ্ঞাসা করিল । দাম বলা হইল-_-০ে 
চলিয়া গেল। ফিরিয়া আঁজিয়! আবার দাম জিজ্ঞাস! 
,করিল-_-দোকানদার বলিল দাম. তো. একবার বলি- 
য়াছি। সক্রোধে উত্তর হইল মশায় আমায় লুঙ্গি পর] 
দেখিয়া বুঝি তুচ্ছ করেন ?, সে বলিল আমরা জিনিষ 
বিক্রয় করিতে বসিয়াছি, কাহাকেও তুচ্ছ করি না, লুঙ্গি 
পরিয়া আসুক, আর উচ্চ পোষাক পরিয়া আস্থক । 
, গৰ্জিয়া উঠিল, খরিদ্ধার, কি মশায় আমায় ল্যাংট..পর! 
বলেন। জুটিয়া গেল ৪০-৫০ জন ্বধর্মী। লোক 
- আসিল- দোকান যায় যায়_হিন্দু দোকানদাঁরগণ ভয়ে 
চুপ করিয়া রহিল ৷. টা হাতা 
(৬) | 
মোক্তার, লাইব্রেরি-- হিন্দু অধিক, মুপলমান কম, 
, কিন্তু মুসলমান ‘মোক্তার মহাশয়দের মধ্যে ২৩ জন 
' প্রত্যহ এমন অশ্লীল ভাষায় তাহাদিগকে আপ্যায়িত 
করেন যে তাঁহা কোনও মানুষ সহ করিতে পারে না। 
* পুলিস সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিবার ভয় দেখান 
হইল-_উত্তর হইল--আমাদের গায় .হাঁত দিলে রী 
_ করা আুন্দরবনে। . 
(8) 
কড়া জামরুল খাইতে মুসলমান আসিয়াছে, বলা 
হুইল বড় হইলে খাইও এখন নষ্ট কর করেন? কে 
শোনে কথা। একটি হিন্দু বালক একটু কড়া কথ! 
বলিল, অমনি আসিল ৪০1৫০ জন। হিন্দু ক্ষম] 
চাহিল__তাহার পর শাস্ভ। ইহারা, কিন্তু চিরকালের 
প্রতিবেশী । 
হিন্দুর জমি চাষ করিতে সাহায্য করিবে না, হিন্দুর 
“জমির ফসল জোর করিয়া কাটিয়া লইবে-_এরূপ অসহযোগের 
অভিজ্ঞতা ত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ 


- আধিক ক্ষতি সহ করিয়! কত দিন লোক জীবনযাত্রা নির্বাহ 


করিতে পারে, তাহার কথ! ভাবিতে হুয়। তাঁহার উপর 
পারিবারিক সন্মানের উপর হাত উঠাইতে যখন মুসলমান 
জনতার সংস্কারে, বাধে না, তখন দেশত্যাঁগের সমস্ত আয়োজন 


পূর্ণ হুইয়া যায় । এই সব কথ! সত্য ; শ্রীসতীশচন্দত্র দাশগুপ্ত 
মহাশয় তাহা জানেন এবং স্বীকার করেন। তবুও গাঁন্ধীজ্জীর 
নিকট যে শিক্ষা তিনি পাইয়াছেন তাহা অনুসরণ করিয়া 
তিনি বলিতেছেন যে ধৈর্য্য দ্বারা মুসলমানের বিদ্বেষ ও 
লোঁভকে জয় করিতে. হইবে ; ইংরেজের আমলে অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে দা ডাইবার যে সাহস আমাদের ছিল, পাকিস্থানী 
আমলে তাহা হাঁরাইবার কোন, কাঁরণ নাই । মুসলমাঁনও 


 মাহুষ, তাঁর সংবুদ্ধি, সৎপ্রবৃত্তি এখন- আচ্ছন্ন হইয়া আছে; 


এই অবস্থায় সে মর্মান্তিক অপমান ও অত্যাচার করিতে 
পারে । তাছা সহ করিয়া! উঠিতে পারিলে, তাঁর সদবুদ্ধি ও 
সপপ্রবৃপ্তি জাগ্রত হুইয়া উঠিবে। যে অন্যায় সে করিয়াছে, 
তাহাতে সে লজ্জিত হইবে । গান্বীজীর অনুপ্রেরণায় যে কার্য 
নোয়াখাঁলিতে আরস্ত হুইয়াঁছে__এই বিশ্বাস ও ভরসার উপর 
তাহা প্রতিষ্ঠিত ; মানবপ্রক্কতির প্রতি শ্রদ্ধার উপর তাহা 
প্রতিষ্ঠিত | শ্রীছুর্গামোহুন সেন মহাশয়ের মত ধাঁছারা আজীবন 
দেশসেবা করিয়াছেন, তাহারা একথা বোঝেন না, এরূপ কথা 
-বলিবাঁর স্পর্ধা আমাদের নাই। তিনি যে সব ঘটনার বর্ণন! 
করিয়াছেন, তাঁহা। অপেক্ষা অন্তর্ূপ অপমান ও ক্ষতির কথাও 
' হয়ত তিনি জানেন । তিনি যে কবিতা! আবৃত্তি করিয়া তাহার 
ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাঁও সত্য--“কথাঁর অতীত 
বিষাদ আমার, কথায় জানাব কত 1” কিন্ত যুগে যুগে রাষ্ট্র 
বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়! মানবমন পরাজয় মানে নাই ; মানব- 
প্রকৃতি অন্যায় ও অপমানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে বাঙালী 
হিন্দু আবাঁর সেই অভিজ্ঞতার সন্মুখীন হুইয়াছে। ভয় পাইলে 
চলিবে কেন? আবার'সংগ্রাম করিতে হুইবে । 


গুন্ক.বিতীগে অবাঙালী 


বাঙালীর নিজস্ব বেকার-সমন্ত যুদ্ধের পর অতিশয় প্রবল 
হইয়| উঠিয়াছে, বাংলার ছুই-তৃতীয়াংশ পাঁকিস্থানে যাওয়ার 
পর এই সমস্তা আরও তীব্র হইয়াছে । এই অবস্থায় বাংলা 
দেশের এবং বাংলায় 'অবস্থিত ভারত-সরকারের 'বিভাগগুলিতে 
অবাঁঙাঁলী কর্মচারীর সংখ্যাবৃদ্ধি অন্থৃচিত হইতেছে । আশ্রয়- 
প্রার্থী সমন্তা সমাধানের নামে সম্প্রতি এখানে বহু পঞ্জাবী 
ও সিন্ধীকে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত কর] হইয়াছে এবং এখনও 
হইতেছে ইহা! অন্যায় কথ! । শুল্ক বিভাগ মান্রাজীর দ্বার! 
‘ভূতি করা হুইতেছে। দামোদর ক্ষীমে বিহারী. ঢুকাইবার 
ব্যবস্থা হইতেছে । বাঙালীর প্রতি এই সব. অন্যায়ের 
প্রতিকারের দায়িত্ব কাহার ? আসামে রেলের বাঙালী 
কর্মচারীরা আসামীদের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাদের 
উপর নানাবিধ আক্রমণ, গৃহে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি, চলিতেছে 1 
ইহাদিগকে বাংলায় ফিরাইয়] আনিয়া, ,গৌহাটিতে পঞ্জাবী, 
সিন্ধী ও মাদ্রাজী পাঠাইয়া দেওয়া উচিত রঃ 
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" নুতন পরিভাষা 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারী কার্খ্যে ব্যবহৃত ইংরেজী 
শব্গুলির একটি বাংলা পরিভাষা সঙ্কলন করিয়াছেন। উহা 


সহজবোধ্য হয় নাই, অনাবশ্যক কষ্ট করিয়া হুর্ব্বোধ্য করিয়া 


তোলা হইয়াছে বলিয়াই যেন মনে হয়! প্রত্যেকটি সংবাদ- 
প্জ এই সঙ্কলনের নিন্দা করিয়াছে। পরিভাষার প্রধান 
উদ্দেষ্তঠ উহা সহজবোধ্য হুওয়াঁ-.চাই। সঙ্কলয়িতারা. এই , 


দিকটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং সংস্কৃত, অভিধান 
মন্থন করিয়া কতকগুলি অতিশয় দুরূহ এবং অপরিচিত শৰ 
সংগ্রহ করিয়াছেন। আরবী, ফারসী ও ইংরেজী বছ শব্দ 


বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে বাংলা ভাষার কোন ক্ষতি : 


হয় নাই। পরিভাষা-রচয়িতারা- উহা বাঁদ দেওয়ার জন্ 
প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম, হইতে পারেন নাই I ইঞ্জিন 
পেশকার প্রভৃতি শক তাহাদের রাখিতে হইয়াছে। বাংলা 
' ভাষায় তন্তৃব সমস্ত শব্দ, বার দিয়া নিছক. তৎসম ‘শব্দের 
,সাঁহায্যে অভিধান প্রণয়ন: আবশ্যক বা বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমরা 
' মনে করি না ।. 'সঙ্চলয়িতার| যথেষ্ট. পরিশ্রম করিতেছেন 


তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্ত, তাহাদের শ্রম ব্যর্থ না হয় সেদিকে ' 


দৃষ্টি রাখা..নিতাস্তই প্রয়োজন । ূ 

জনমতের নিকট নতি .স্বীকারে কাহারও, লত্ধিত হইবার 
বিন্দুমাত্র কারণ নাই। পরিভাঁষা-সংসদের সঙ্কলনটিকে, খসড়া 
হিসাবে এহণ- করিয়া জনমতের অনুকূলে টহা পুনর্বিবেচনা 
করিলে ভাল হইবে. পরিভায়া-সংসদের সদস্য মনোনয়নে 
একটি বড় জ্রুট এই গোলযোগের মূল.কারণ- বলিয়া. মনেহয় এ 
বাংলা শব্দ চয়নে ও প্রস্তত-করণে বাংলা সংবাদপত্রসমূহ্র দান 
. অসামান্ত, অথচ তাঁহাদের কোন প্রতিনিধি সংসদে গ্রহণ 


করা হয় লাই।. আনন্দবাজার পত্রিকার ভুতপূর্ব বার্ভা-, 


সম্পাদক এবং ভারত-এর বর্তমান. বার্ধাসম্পাদর. ্রীঅমূল্যচন্ 
সেনের কৃতিত্ব এ বিষয়ে . সর্বজনবিদিত । পরিভাষা 
সংসদে হঁহাকে মনোনীত. করিয়া বর্তমান ক্ৰুটি সংশোধন 
কৰিলে ভাল হয়।,. বাংলা ভাষায় চিরস্থায়ী ভাবে, যে সব 
নৃতন শব্দ প্রবেশ করাইবার্র ব্যবস্থা হইতেছে তাঁহা তিন চার 
বাঁর পরীক্ষিত হওয়া এবং অর্ধনগ্ন হওয়া! উচিত. 


- হায়দরাবাদ সমস্যা 


গত: ৬০৫০০০৪৪০৩৩ সী” পত্রিকায় বাদ রাজ্যের 


নিজাম বাহাছুর ও তাহার শাসক শ্রেণীর মতিগতির একটা! 
. পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রায় হুই শত' রৎসর পুরে 
মুঘল সাত্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহ্ণ করিয়া যখন এক 
মুঘল কর্মচারী দাঁক্ষিণাত্যে নিজের জন্ত একটি রাজ্য স্থাপন 
করেন, তখন তিনি বা ভীহার সাহায্যকারিগণ, কেহই বোধ 
হয় করল্পদা করেন নাই যে এই রাজ্যে মুসলমানদের 


রাজনীতিক প্রাধান্ত' (“traditional political superiority 
01 Muslims”) : ব্রাইপরিচালনার একটি নীতি হইয়া 
দড়াইবে। 
কারণ পুনার মারাঠা প্রাধান্ত "তখনও দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর . 


“এ কথা তীহাঁদের পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিল না । ' 


/ 


ভারতে অটুট ছিল এবং কেবল ইংরেজের -সাহায্যেই- নিজাম 


বাহাছরের রাজ্য মারাঠা কবল হইতে মুক্ত হইতে পাঁত্রিয়া- 

ছিল। গত ১৫০ শত বংসর কেবল ইংরেজের প্রসাদেই 
হায়দরাবাদ রাজ্য টিকিয়া আছে এবং আঁজ যখন ভাঁরত-" 
বর্ষে গণরাঁজের জয়যাত্রা! আঁরস্ত হইয়াছে, তখন নিজাম রাজ্যের 
সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থা টিকিতে পারে নাঁ। এই-কথাটা' নিজাম মীর 


ওসমান আলী খা! বুঝিতে ' পারেন নাই: তাহা বিশ্বাস করা ১ 


কঠিন। কিন্তু গণরাজের প্রতিষ্ঠা হইলে তাহার বংশের স্বার্থ 
সন্ুচিত হুইবে__এবং এই বিধান গ্রহ্ণ'কর! তাঁহার পক্ষে সহজ 
নয়। সেইজন্ত তিনি বহু দিন হইতে" দাক্ষিণীত্যে মুসলমান- 
প্রাধান্তের জিগির উঠাইয়া, নিজের নিরঙ্কুশ অধিকার দৃঢ় করিতে 
চেষ্টা করিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে অনেক সময়েই তাহাকে 
“মুল্‌কের”__হায়দরাবাদের--বাঁহিরের লোকের - সাহায্য 
গ্রহণ করিতে হইয়াছে। উত্তর-ভারতের মুসলমান ভাগ্যান্বেষী- 
গণ এই কাজে তার দক্ষিণহত্তের স্থান অধিকাঁর করিয়! আছে। 
হুসেন বিলগ্রামী হইতে কাঁসিম রাজভী--এই পর্য্যায়ের লোক ; 


বিগত ৭০ বৎসর ইহাদের পরামর্শেই হায়দরাবাদ রাজ্য ১২. 
চলিয়াছে'। ইংরেজ তাঁর নিজের স্বার্থের ছানি ন! করিয়া নিজাঘ « ? 


বাহাছরকে' প্রশ্রয় দিয়াছে, ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান 
বলিয়া-তার অহমিকার ইন্ধন জৌগাইয়াছে এবং ভাঁরতবর্ষের 


(সুদলমীন: প্রধানগণ ভার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার’ করিয়াছেন। এইরূপ 


প্রশ্রয় পাইয়াই আজ কাঁসিম রাঁজভীর মতন. লোকে চীৎকার 
করিতে সাঁহস পায় ‘যে নিজাম বাহার -“মুপলিম-প্রাঁধান্তের 

প্রতীক” মাত্র ; রাজ্যের আসল শাঁসনকর্তারা' হইল, ২৫-৩০ 
লক্ষ মুসলমাঁন। 

- অবশ্ঠ নিজাম বাসর প্রশ্রয় পাইয়াই কাসিম রান্ধভী 
এত দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, এবং এমন কথাও শুনিতে 
পাইতেছি যে'রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা কাসিম রজিভীর হাতে 
চলিয়া গিয়াছে ; মীর ওসমান আলী খঁ| তাঁর হাতের ক্রীড়নক . 
মাত্র । "তিনি এমন উগ্র সান্প্রদায়িক' দলদ্বার পরিবেষ্টিত যে, 


যদ্ধি ভারতরা্ট্রের সঙ্গে সন্ধি করেন তবে তাহারা তাহাকে খুন... ূ্‌ 


নি 
৮ 


করিতে পারে * ( “V০ would prsbably murders 


him. }” 
নেশন” পত্রিকার সম্পাদক মিঃ কিংস্লি মার্টিন ছুনিয়াকে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন । কয়েক দিন হায়দরাবাদ 
রাঁজ্যে ঘুরিয়া এবং সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর প্রতি- 
নিধিবর্গের সহিত আলোচনা করিয়া, কাসিম রাজভীর 
নিজের বাড়ীতে ভীহার সহিত কথাবার্তা বলিয়! তিনি বুঝিয়া- - 


এই: কথাটাই লগনের “নিউ: ষ্টেটম্যান এও. 


. 
x 
০ 


ক gress, Delhi should" turn & blind, 
» favourable eye upon all such activities, legal 


জ্যৈষ্ঠ, | 


ছেন যে, ইত্তেহাদ্-উল-যুসূলেমিন প্রতিষ্ঠানই রাজ্যের সর্ব্র্বা 





(“It is the unofficial Ettehad rather than’ the’ 


comparatively small and ill-armed “Hyderabad 
army, which is in control of th> situation” )! 
/এ হায়দরাবাদ রাজ্যের ক্ষুদ্র ও অস্ত্রশস্ত্রে অ-সক্ষিত সৈনিক- 
"_ দল ইত্তেহাদের অঙ্কুলীনির্দেশে চালিত হ্য়। এই কথায় 
অবিশ্বাস করিবার কোন কাঁরণ নাই। 
সামনে দেখিয়াছি, দেখিয়াছি জনাব হুশেন সহিদ ছোঁরাঁওয়া্দির 
আমলে কি করিয়] মুসলমান. জনত1 কলিকাঁতার উপর ১৯৪৬ 

সনের ১৬ই আগষ্ট তাগব ‘নৃত্য’ করিয়াছিল';. কি করিয়া 


- নোয়াখালি ব্রিপুরায় অত্যাচার চাঁলাইয়াছিল এবং ১৯৪৬ সনের 


১৫ই আঁগষ্টের পর কি করিয়া পুর্বববর্ণে মুসলীম দ্যাশন্তাল 
গার্ড খাজা নাজিয়ুদ্দিনের পক্ষে শাঁসনকার্ধ্য: চাঁলাইয়াছিল ৷ 
হায়দরাবাদের ইত্তেছাঁদ-উল-মুস্লেমিন বাংলাদেশের মুসলমান 
“জনতা” হুইতে বেশী সংগঠিত ।.এই প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকরা 
সংখ্যায় ২ লক্ষ ;' তাদের হাঁতে অস্ত্রশস্ত্র প্রচুর ; এবং তারা 
রাজ্যে মুসলমান প্রান্ত রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত (৮: 
body of some 200,009 able-bodied [0 lims-- 
armed and ready to fight with any who চি 
their power in Hyderabad.” )! 

iB এই অবস্থায় কি কর! কর্তব্য । তৎসম্বন্ধে এই' ইংরেজ 
দি. সাংবাদিক আকারে ইঙ্রিতে অনেক কথা বলিয়াছেন 4. তিনি 
বিশ্বাস করেন না যে কুটনীতি সফলকাম হুইবে ( “dipl০- 
macy can 3000690” ) | ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারেরা আজ 
পর্ধ্যস্ত সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছেন। তারও 
একটা শেষ আছে । এই শেষের কথাই মিঃ কিংস্লি মার্টিনের 
প্রবন্ধে পাওয়া যাঁয় ৷ একজনবাস্তববাদী বলিবে যে হায়দরাবাদ 
রাজ্যের অভ্যন্তর ও বাহির হুইতে যে চাপ পড়িতেছে-_ 
হায়দরাবাদের 
ক্রম্যুনি দল হইতে-_সেই দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে বাঁ তার 
প্রশ্রয় দিলে নিজাম বাছাছরের সাধের সাজানো বাগান ছিন্- 
ভিন্ন হ্ইয়া যাইবে ।' (“4A realist might urge that 
instead of discouraging pressure from the Com- 
munit-Socialist elements: and the State Con- 
if not ‘a 


and 111920].”) | এখানে বল! দরকার যে কয়্যুনিধদল 
এতদিন নামে বিরোধ করিয়া এখন প্রকাশ্যে রজিভীর দলেই 
আসিয়াছে । আগামী ছুই এক সপ্তাহের মধ্যেই" দেখা 
যাইবে . বাতাস কোন্‌ দিকে বহিবে।' বর্তমানে ভারত- 
রাষ্ট্র হইতে যে কথার .তুবড়ি উড়িতেছে, তাহা! বন্ধ হইলেই 
প্রকৃত কাঁজ আঁরস্ত হইবে । কথায় বড়ই শক্তিক্ষয় হইতেছে ৷ 


বিবিধ প্রসঙ্স-ইউরোপ মহাদেশের সমস্ত! 





আমাদের চোঁখের' 


ষ্টেট কংগ্রেস হইতে, সমাজতন্ত্রবাদী ও! 


১৬টি দেশ মার্শাল-পরিকল্পন! অহ্থসারে। 


১১৩ 





অস্ত্রের ঝনঝনা না শুনাইয়াও 'কেবল ' মাত্র অর্থনীতিক চাপেই 
(49090902310 Pressure” ) হয়ত নিজাম বাহাছরের কুট 
চাল ব্যর্থ করা যাইতে পারে । তবে আর বেশী দিন সময় 
দিলে তাহ সম্ভব হুইবে ন] । তখন ভাঁরত-সরকাঁরকে বিপরীত 
অবস্থার মধ্যে অন্তর ১ করিতে হইবে | 


ইউরোপ মহাদেশের সমস্য! 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও বিজয়ী দেশসমূহ 
ইউরোপ মহাদেশে শাঁপ্তি আনিতে পাঁরিতেছেন না। আমে- 
রিকাঁর যুক্তরাধর , সোঁভিয়েট ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধের 
সময়ে যেরূপ একজোট ছিলেন, যুদ্ধজ্রয়ের পরে সে মনোভাব 
উবিয়! গিয়াছে। এক দিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন অন্ত দিকে এই 
ত্রি-শক্তি ‘যুদ্ধং দেহি’ রবে পাঁয়তারা কষিতেছেন। ছুই 
পক্ষই এখন পরাজিত জার্শ্মানীকে লইয়া টানা-হেঁচড়া 
করিতেছেন ; জার্মানীর মনোভাব মোলায়েম করিয়া নিজ 
নিজ দলে টীনিবাঁর চেষ্টা করিতেছেন । .এই অবস্থায় ইহা 
অত্যন্ত স্বাভাবিক যে জার্মানী ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে. পারিলে, 
বর্তমানে যে. লাথি-ঝাঁটা তাহার উপর পড়িতেছে তাঁহা সহ 
করিতে পাঁরিলে অদূর ভবিষ্ততে' সে সুখের মুখ দেখিতে 
পাইবে | ইউরোপের কেন্দ্র-স্ছলে সে অবস্থিত ; বিজ্ঞানের 


“কল্যাণে মাহ" কতদূর শক্তিধর ' হইতে পাঁরে, জার্মান - 
-বৈজ্ঞানিকগণ তাহা বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিয়! দিয়াছেন। ছুই 


পক্ষেই এখন তাদের আঁদর বাঁড়িয়াছে ; ছুই পক্ষই তাঁহাদের 
জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তি ব্যবহার করিবার জন্ত ব্যথ। এইরূপ 
পট-ভুমিকাঁয় ইউরোপের অবস্থার বিচার করিলে আমাদের 
বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, যে পক্ষ জাশ্দীনীর সাহায্য 
লাভ করিতে পারিবে, 'সে-ই বর্তমান রাজনীতিক প্রতি- 
যোগিতায় জয়লাভ করিতে পারিবে ।- এইরূপ প্রতিযোগিতার 
একটা! 'রূপাস্তর দেখিতেছি পশ্চিম ইউরোপে-। ব্রিটেন, 
ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হুলাও 'ও লুক্সেমবুর্গ একটা দল 
বাধিয়াছে ; অর্থনীতিক ও. সামরিক ব্যাপারে পরস্পর 
সাহায্য করিবার- জ্রন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হুইয়াছে। প্রায় ৬৪০ 
কোটি টাকার সাহাঁধ্য প্রতিশ্রুতি “পাইয়াছে ইউরোপের 
এই টাক] দিয়া 
আমেরিকার খুক্তরাধ যদি এই ১৬টি 'দেশকে নিজের পক্ষে 
টানিতে পারে, তবে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। 
অপর দিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে পূর্ব-ইউরোঁপের 
দেশসমূহ ' পূর্ব-জাৰ্শ্মানী হইতে  আরস্ত করিয়া রুমেনিয়া 


'পর্য্যস্ত একজোট হইবার চেষ্টা করিতেছে । ভাহাদেরও আধিক 


উন্নতির একটা! পরিকল্পনা আছে, এবং সেই পরিকল্পনায় ৪০০ 
কোঁটি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা হইতেছে । এই হুই বিরোধী 
রাধপুঞ্জের কাধ্যকলাপ বুঝিবার পক্ষে নিরপেক্ষ বিবরণ আমর] 
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পাইতেছি না । সম্প্রতি হলাণ্ডের হেগ নগরে মিঃ চাচ্চিলের 
নেতৃত্বে যে সভার অধিবেশন হইয়াছে তাহার ফলাফল না 
জাঁনিয়াও ইহা বল] যায় যে ইহা বিরোধী পক্ষের তর্কবিতকের 
অবসান ঘটাইবে না। একটি “ইউরোপীয় পরামর্শ সমিতি” 
গঠিত হুইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের সনদ অহ্থুসারে ঘোষণা 
করা হইয়াছে যে “গণতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত ইউরোপীয় 
ইউনিয়নে ইউরোপের সকল জাতির সমান অধিকার 
থাকিবে ।” এই “গণতান্ত্রিক” শব্দের সংজ্ঞা লইয়াই যত বিরোধ । 
সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তাঁহার সহায়ক দেশসমূহ গণতান্তিক 
উপায়ে শাসিত হইতেছে ; এই কথা কি মিঃ চার্চিল স্বীকার 
করিবেন? পাণ্টা উত্তরে সোভিয়েট ইউনিয়ন বলিবে যে 
পশ্চিম-ইউরোপ ও আঁমেরিকা ত সাম্রাজ্যবাদী ভাবের 
পোষক, এবং সাম্রাজ্যবাদের কল্যাণে পরিপুষ্ট। . এই 
অভিযোগের প্রমাণ হেগ নগরীর একটা! সিদ্ধান্তের মধ্যেই 
পাওয়া যাঁয়। “অধীন বা সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্ৰ দেশগুলির অর্থনীতিক, 
রাজনীতিক ও সামাজিক প্রভৃতি সর্বববিধ উন্নতিবিধাঁনের জন্ত 
যে সম্মিলিত ইউরোপ গঠনের চেষ্টা চলিতেছে, তাঁহার মধ্যে 
জার্্মানীরও স্থান থাকিবে ।” এই প্রস্তাবের মধ্যে “অধীন” 
কথাটাই আমাদের মনে সন্দেহ জাগাইয়াছে। জার্মানী আজ 
“অধীন” দেশ ; তাঁহার স্থান ব্রিটেন বা ফ্রান্সের সমান হুইবে 
. বলিয়া মনে করিবার কোঁন কারণ নাই | এই অসাম্য অন্তান্ত 
' “ক্ষুদ্ৰ” দেশসমূহকেও পীড়িত করিবে । সোভিয়েট ইউনিয়নের 
অধীনে জার্মানীর যে অংশ আছে, তাহা এই সম্মিলিত 
ইউরোপের মধ্যে স্থান পাইবে কি? বস্তুতঃ ছেগ নগরীর 
সভার ফলে . ইউরোপ মহাদেশের বিভাগ অটল হুইয়া রহিল 


বলিয়া মনে হুয়। 
প্যালেষ্টাইন 

পৃথিবীর 'নবতম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইল । ছুই হাজার বৎসরের 
হেগ দিয়ে তৈরি, স্মৃতি দিয়ে খের] “ইজ্বরাঁইলপ রাষ্ট্রের ঘোষণার 
সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার যুক্তরা্র তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। 
ছয়টি আরব রাষ্র_ মিশর, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, ট্রান্স- 
অর্ডনিয়া ও সৌদি আরব-__এই নব-জাত রাষ্ত্রের গলা টিপিয়া 
মাঁরিবাঁর জন্ত প্রস্তত হইতেছে ; তাঁহার! পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর 
দিক হইতে “ইজরাইলে”্র উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়। 
দিয়াছে । প্যালেষ্টাইনের আরব অধিবাসীরা এখনও কোন 
ঘোঁষণা করে নাই ; মনে হয় তাহার] সমস্ত দেশের উপর 
অধিকার প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা করিতেছে'। এই যুদ্ধ প্যালে- 
ষ্টাইনের ৬ লক্ষ, ইছদ্দির বিরুদ্ধে ১৪ লক্ষ আরবের নহে। 
বিশ্বের দেড় কোটি ইছদির বিরুদ্ধে সাত কোটি আরবের ইহা 
সংগ্রাম । কিন্তু এই অসামান্ত যুদ্ধের ইহাই শেষ নয় । বিশ্বের 
মুসলমানগণ ইহাতে যোগদান করিতে পারে । তখন ব্যাপার 
কি ছড়ায়, তাহা! এখন কল্পনা কর] কঠিন। “সম্মিলিত জাতির 


যে প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে গড়িয়া তোলা 
হইতেছে, তাহা প্যালেষ্টাইনে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পাঁরিল 
না। ব্ৰিটেন তাহার শাসনসময়েও প্যালেষ্টাইনের আরব ও 
ইছদির মধ্যে সম্প্রীতি আনিতে পাঁরে নাঁই--যে কারণে পারে 


নাই ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে । আঁজ সে 825 
ভাবিয়া ছুঃখ করিয়া লাভ নাই কিন্তু আশঙ্কার কারণ আছে।7 4 


মহাভারতে “অষ্ট বন্গ মিলন” বলিয়া একটা উপাখ্যান আছে! 
বিংশ শতাকীতে আবার সেই উপাখ্যানের পুনরুক্তি না হয়। 
ক্ষুদ্র প্যালেষ্টাইনকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া আবার বিশ্ব- 
সংখামের রণ-দামামা বাজিয়! উঠিতে পারে । 
রবীন্দ্-জযন্তী 

“সব চেয়ে হূর্গম সে মান্য আপন অন্তরালে, 

তার কোন পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে। 

সে অস্তরময়, 

অন্তর মিশালে তবে তাঁর অন্তরের পরিচয় |” 

২৫শে বৈশাখ এই কথাই বারে বারে মনে হ্ইয়াঁছে। যে 

জ্যোতিগ্রান্‌, “অস্তরময়” পুরুষ ৮৮ বৎসর পূর্বে ২৫শে বৈশাখ 
কলিকাত| নগরীর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, ৮০ বৎসর নানাভাবে পৃথিবীর জীবন সুন্দর ও মহীয়ান্‌ 
করিবার জন্য সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তরের সঙ্গে 
মিশিয়া কি আমর] তাহার অন্তরের পরিচয় পাইয়াছিলাম ? 


এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করে তাহার জন্মোৎসবের! 


সার্থকতা, তাহার জন্য সভাঁসমিতি করিয়া তাহার প্রশস্তি- 
গীতির আমাদের আয়োঁজন-উদ্ভোগ । জানি মানুষ ব্রত-উপবাঁস 
করে কোন মহান আদর্শের প্রতি অন্থরক্তি অন্তরের মধ্যে 


উপলব্ধি করিবার জন্ ; সেই মাঁহুষই আবার ত্রত-উপবাসের 


আয়োজন-উদ্ভোগের মধ্যে নিজেকে হারাঁইয়। ফেলে ; মৃথ্য 
যাহা ছিল তাঁহ! হইয়! পড়ে গৌণ, বাহির অন্তরকে কোণঠাসা 
করিয়া ফেলে । আদর্শের ও অহ্থভূতির এই বিবর্তন মানব- 
সমাজে স্বাভাবিক হইতে পারে। এইরূপ উৎসবের প্রয়োজন 
আছে ; একদিনের জন্ত, কয়েক ঘণ্টার জন্ত, ক্ষণিকের জন্যও 
অস্তলেরশকের পরিচয় পাওয়ার সার্থকতা আঁছে। এই 
ক্ষণিকের দেখাই মাঁনব-জীবনকে সহজ, সরল ও সরস করিবার 
চেষ্টা করে । আমাদের বর্তমান জীবনের সহস্র. ব্যর্থতার 
মধ্যে সেইজন্য ২৫শে বৈশাখ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার 


করিয়া আঁছে। ২৫শে বৈশাখের জন্য শিক্ষিত বাঙালীর মন এ 


জাঁনতঃ .অজ্ঞানতঃ অপেক্ষা করে সারা বৎসর ধরিয়া নিজের 
মনের নান! উচ্ছ্বাস, নানা ক্ষোভ: প্রকাশ করিবার জন্য । 
সমাঁজ-জীবনের স্বাস্থ্যের জন্ট এইরূপ যুক্তির প্রয়োজন আছে। 
৮০ বৎসর রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীকে ভালবাসিয়া ইহাকে 
অস্তলেণকের ভাবন্থুষমীয় মঙিত করিতে চাঁহিয়াছিলেন। 
সেইজন্ত. যেখানে ক্ষুদ্রতা,যেখানে ক্লেদ দেখিয়াছেন, সে স্থানকে ই 


জর 
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১১৫ 





মহীয়ান ও পরিশুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। রাষ্ট্রের জীবনে, 
সমাজের জীবনে, জাতির জীবনে, বিশ্ব-মানবের জীবনে এই 
ক্ষুদ্রতার উপর তিনি হছানিয়াছেন: তাঁহার বজ্র) সমস্ত 
সঙ্ধীর্ণতার উর্ধে উঠিয়া তিনি শিবম্‌, শাস্তয্‌, নুম্দরম্ন_আমাদের 
জীবনে, বর্তমান যুগের দ্বী-পুরুষের জীবনে এই ত্রি-মুর্ডির 
ভাবের জন্য অক্লান্ত সাধন! করিয়াছেন.। এই সাধনার 

মধ্যে ররীন্নাথের- সমগ্র জীবনের রহুস্ত খু'জিতে হইবে । 

_ ভাহাকে “ভৃত্য-তন্ত্রের” আবছায়ায় বৰ্দ্ধিত হইতে হইয়াছিল । 
ভাহার পিতৃদেব মছি দেবেন্ত্রনাথের সঙ্গগুণে এই জীবনের 
সংকীর্ণ গণ্ডি তাহার মনকে সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই ৷ রাজা 

, রামমোঁহন রায়ের “ব্রাদার” তাহার পিতা ; এই বিরাট পুরুষের 
জীবনাদর্শ সেই যুগের সকলের জীবন নানাভাবে প্রোচ্ছবল 
করিয়া তুলিয়াছিল । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে 


যে নব-জীগরণের স্থচনা হয়, সেই যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের. 


পূর্বজগণের কেহই তাহার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই; 
শত্রু ভাবেই হউক, মিত্র ভাবেই হউক, সকলেই সেই উচ্ছ্বাসে 


অবগাহন করিয়া বর্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা! দীক্ষার কর্তব্য ও ' 


দায়িত্ব গ্রহ্ণ করিয়াছিলেন । আমর] শুনিয়াছি “ইয়ং বেঙ্গল 
“ইয়ং বোম্বাই”এর উন্মাদনার কথ।-_. যখন গরু খাওয়া ও হিন্দু 
ধর্মের রীতিনীতির প্রতি গরুর হাড় নিক্ষেপ করাই ছিল 
ইংরেজী শিক্ষিত মনে সর্বাধিক সহজ পরিচয়। কিন্তু “ইয়ং 
এইবেহ্ুল” “ইয়ং বোস্বাই”কে দিয়া সেই যুগকে বিচার করিলে 
চলিবে না। সে যুগে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন, “বিগ্ঠাঁসাগর” 
ছিলেন, অক্ষয়কুমার . দত্ত ছিলেন, ভূদেব, মুখোপাধ্যায় 
ছিলেন--যেমন ছিলেন মাইকেল মধুস্থদন. দত্ত, এবং সেই 
যুগ সৃষ্টি. করিয়াছিলেন এই নরশ্রেষ্ঠর] । 
সেই যুগের প্রান্তে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, এবং 
তাহার জীবনস্মৃতিতে আমর! দেখিতে পাই ভারতীয় সমাজে 
এক আত্মবিশ্বাস ও সন্ত্রমবোধের প্রত্যাবর্তন যাহা বিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে আমাদের রাষ্ট্রে করিয়াছে আত্মপ্র তিষ্ঠা, 
যাঁহা ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 
জীবন এই আত্মবিশ্বাস ও আত্মোপল।ন্বর শ্রেষ্ঠ পরিচয় । সেই 
পরিচয় দিতে গিয়া ভাহার মত অগ্রশীদের তপ্ত করিতে 
হইয়াছে । এই পরিডয়ের রেখ! তাঁহার লেখায়, তাহার 
গানে, তাহার -“শীস্তিনিকেতন”, তাঁহার ' বিশ্ব-ভাঁরতীতে 
দেদীপ্যমান হইয়া আছে.।: সেই পরিচয়ে জাতির মনকে 
উদ্ধত করিবাঁর জ্রন্ত তাঁহাকে অনেক সময় “একলা” চলিতে 
হইয়াছে ভাহার ভাবের ভাবুকদের মধ্যে অনেকেই বজ্বানলে 
আপন বুকের পাঁজর জ্বালাইয়! সংস্কারাবদ্ধ দেশবাসীকে পথ 
দেখাইয়া লইয়া! যাইতে হুইয়াঁছে। নবযুগের প্রবর্তকবৃন্দের 
ইহাই গতি । সেইজগ্ই রবীন্দ্রনাথের “একলা চলরে” গানটি 
গান্ধীজীর এত প্রিয় ছিল, এবং সেই যুগের “একলা” চলার 


দলের মধ্যে অনেকের জঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল 
বাল্যাবধি ৷  রাঁজনারায়ণ বঙ্গ, জ্যাঁতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর, নব- 
গোপাল মিত্র ইহাদের দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের “জীবন- 
স্মৃতিতে” নব ভাবের ধারকরূপে, নব ভাবের করিরূপে, 
নব ভাবের ব্যাখ্যাতারূপে, কর্ট্দে ও. রীতিতে এই ভাবকে 
রূপ দিবার কর্ম্মার্ূপে । এই জাগরণের পরিবেশের মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথের ' বাল্য, ' কৈশোর ও যৌবন কাটিয়াছিল; 
সেইজন্য ডাঁহার পক্ষে সহজ ছিল স্বদেশের “দীক্ষা” গ্রহণ করা, 
স্বদ্নেশ-সেবার ব্রত গ্রহণ কর] ।' 
“বুঝিতে পারিন্ন এ জগৎ মাঝে - 
/ . আমারে! রয়েছে কাজ ৷ 
.. স্বদেশের কাছে দীড়ায়ে প্রভাতে 
করিলাম জোঁড়করে 
- এই লহ; মাতঃ, এ চির-জীবন 
সঁপিন্ন তোমার তরে |” - 

১৮৮৮ সালের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, রবীন্দ্রনাথের “বদ্ধু”্র উদ্দেশে 
লিখিত এক কবিতায় এই ব্রতের কথা শুনিতে পাঁই-। তাঁরপর 
৫৩ বৎসর তিনি বাঁচিয়! ছিলেন | ' এই দীর্ঘ সময়ের, প্রতিটি 
দিন, প্রতিটি মুহূর্ত দেশের উন্নতির চিন্তায় পরিপূর্ণ ছিল । 

ইহাই তাঁহার এক রূপ । আর এক রূপ -কবির, দার্শনিকের, 
সৌন্দর্যের উপাঁসকের, সৌন্দর্যের স্রষ্টার । সেই কূপ দেশ 
কাল পাত্রের সীমা-পরিসীম! "অতিক্রম করিয়া পরিব্যাপ্ত। 
সে রূপের আকর্ষণে দূর. নিকটে আসিয়াছিল, পর আপনার 


হুইয়াছিল। ' আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের একজন ভারতীয় 


সাধক মৈত্রেয়ীর বাণী উচ্চারণ করিয়া দেশ-বিদেশের 
জিজ্ঞান্ুদের ভারতীয় বিদ্যাপীঠে আঁহ্বান করিয়াছিলেন । 
তারপর ভারতবর্ষের ও বিশ্বের মধ্যস্থলের পড়িল এক 
যবনিকার অস্তরাল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রবীন্্র- 
নাথ আঁপনাঁর মহিমায় সেই অস্তরাল দূর করিলেন । বিশ্বের 
লোক প্রাচ্যের খধি সত্যত্রষ্তার আবার দর্শন পাইল । . ১৮৩২ 
ও ১৮৯৩ সনে যে পরিচয় তাহারা! পাইয়াছিলেন সে 
পরিচয়ের রূপ দেখিলেন এক কবির মধ্যে তাহার গানে 
কবিতায় জীবনদর্শনে । "ইহাই ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ । 


কামাক্ষী নটরাজন 
বোম্বাই নগরটুর “ইণিয়ান সোঁস্ধাল রিফরমাঁর” নামক 
ইংরেজী সাপ্তাহিকের সম্পাদক কামাক্ষী নটরাজন ৭৯ বৎসর 
বয়সে 'দেহ্ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার কর্মজীবন আঁরস্ত 'হয় 
মাদ্রীজের “হিন্নু” ও “ম্বদেশমিত্রম” পত্রিকার সর্বপ্রথম 
সম্পাদক পি. সুত্রন্ষণ্য আয়ারের অধীনে । তাহার অন্থপ্রাণনায় 
ভিনি দেশের সর্ববাঙীন সংস্কার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হুন। 


১১৮৯৩ সনে “ইণ্ডিয়ান সোঁস্তাল বিরফমাঁর” পঞ্জিকার সংস্রবে 


ৰ i সী 


আসিয়া তিনি আমাঁদের সমাজের নানা অনাচার ও অসাম্যের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদান করেন, এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত 
“পৰ্য্যন্ত এই ভ্রত নৈষ্টিকভাঁবে পালন করিয়া গিয়াছেন। আজ 
এই বয়োবদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ সমাক্জসেবকের ভিরোধানে আমাদের 
.বুঝিবাঁর সময় আসিয়াছে তাহার! কি চাহিয়াছিলেন, কি 
করিয়াছিলেন, এবং কোথায় ব্যর্থ হইয়া, বর্তমান যুগের সমাজ 
সেরকদের হাতে তাহাদের অসম্পূর্ণ কাঁজ রাখিয়া গিয়াছেন। 
যখন জাতীয় মহাসভার . প্রতিষ্ঠা হয়, তখন একটা ভাব 
আঁমাঁদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনকে আলোড়িত করিতেছিল 
যে যত দিন আমাদের দেশের জনসাধারণের - মধ্যে বর্তমান 
যুগোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা না হইবে, যত দিন আমাদের 
সমাজের নান! অনাচার ও অসাম্যের প্রতিবিধান না হইবে 
তত দিন আমাদের রাজনীতিক স্বাধীনতার আঁশ] নাই, এবং 
ইংরেজের সাহায্যেই আমাদের এই সব. -ছুর্বলতার কারণকে 
সমার্জ-জীবন হুইতে দূর করিতে হইবে । এই ভাবের মধ্যে 
একটা পর-নির্ভরতার ইঙ্গিত ছিল যাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 


- এক অংশকে ক্ষুণ্ন করিয়া গতানুগতিক সমাজ সংস্কার ও রাঁজ-. 


. নীতিক প্রচেষ্ঠীর বিরুদ্ধে উগ্র করিয়া তোলে । - লোঁকমান্ত 
বালগঙ্গাধর টিলক ও আধ্যস্মাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী. দয়ানিন্দ 
সরস্বতীকে এই বিদ্রোহের প্রতীক বলিয়া স্বীকার করা... যাঁয়। 
সেইজন্য দেখিতে পাই বোম্বাই ও. মহারাষ্্ী দেশে ছুই পক্ষের 
তুমুল তর্ক-বিতর্ক । এই সময়েই কামাক্ষী নটরাজন তাহার 
সংবাদপত্রখানি, লইয়া বোঁশ্বাই নগরীতে চলিয়া ‘আসেন, এবং 
নারায়ণ গণেশ. চন্দভারকর প্রভৃতি নেতৃবর্গের সাহায্যে তিনি 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে তখন 


“সমাজ-সংস্কারক”-গণের নেতা ছিলেন ; বোম্বাই হাইকোর্টের 
জজ হুইয়াও তিনি কংগ্রেসের পরামর্শদাঁতা ছিলেন.। তীহারই 
আদর্শে অন্থপ্রাণিত হুইয়া কাঁমাক্ষী নটরাজন তাঁহার জীবনের 


বিশেষ ব্রত গ্রহণ করেন । কিন্ত রাজনীতিক. আন্দোলন ও 
জাতীয় জীবনের সক্রিয়তা| বৃদ্ধির. সঙ্গে “সমাজ-সংক্ষারকেরা” 
তালি রাখিয়া চলিতে পারিলেন - না, এবং গান্ীজী যখন 
কংথেসের কর্তব্যের মধ্যে “সমাঁজ-সংক্কারের” নীতি ও প্রচেষ্টা 
ঢুকাইয়.দিলেন তখনও তাঁহাদের মনের বিরূপ ভাব দূর 
হুইল না; তাহার! গা্ীআন্দোলনের সঙ্গে মনে-প্রাণে সহ- 
যোগিতা করিতে ' পারিলেন না । 
সম্পর্কে একটা বিশিষ্ট নীতি অনুসরণ কৰিয়া. চলিয়াছিলেন। 
অসহযোগ ও আইন অমান্ত আন্দৌলন,সন্বদ্ধে তাহার মনোভাব 
অনুকুল - না হুইলেও-তিনি তাঁহার বিরুদ্ধতাঁর মধ্যেও একট! 
সংযত মনোভাবের পরিচয় দিয়! কংগ্রেস কর্মীদের উগ্রতা 
উপর শাস্তি-বারি সিঞ্চন করেন। এইস্ন্ত .তিনি বিরোধী 
হুইয়াঁও রাঁজনীতিকবর্গের শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি হারান নাই। 
তাহার তিরোঁধাঁনে বোন্বাইয়ের শিক্ষিত সমাজ একজন বিশিষ্ট 
নেতা হারাইল। 


কামাক্ষী নটরাঁজন এই 


১৩৫৫ 





'বীরেশ-লিঙ্গম পাণ্টালু 
- অন্ধ দেশে একজন লোক-নেতা ও সমাজসেবকের জন্ম- 
তিথির শত-বাধিকী-উৎসব চলিতেছে, যাহাঁকে অনেক. সময় 


A 


অন্ত দেশের “বিদ্যাসাগর” বলিয়! পরিচয় দেওয়া হয়। তাঁহার... . 


নাম বীরেশ-লিঙ্গম ৷ 
পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া 

সামান্ত বিদ্ভালাভ করেন এবং রাজমহেন্দরী শহরের কোন 
বিগ্ভালয়ে “পণ্ডিতের” প্র .যোগাঁড় করিতে পাঁরেন । কিন্ত এই 
“পণ্ডিতের” মধ্যে এমন একটা সহজ মন ছিল যাহাতে তিনি' 
‘সমাজের অন্থায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে' সংগ্রাম. করিতে পাঁরি- 


‘লেন এবং এমন একটা প্রাণ ছিল যাহার প্রেরণায় তিনি'নিজের -২_ 


সামান্ত বিষ্ঠা ও সঙ্গতি লইয়া হিন্দু সমাজের . গতানুগতিক 
আচারব্যবহারের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম করিয়া গেলেন। 
বাংলার “বিগ্ঠাসাগরের” মত তিনি রালবিধবার ‘প্রতি যে 
অবিচার চলিতেছিল তাঁহার প্রতিরোধকল্পে বিধবা শ্রম প্রতিষ্ঠা 
করিলেন; তাহাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিলেন ; তভীঁছাদের 
বিবাহের আয়োজন করিলেন । 
এইজন্য তাহার বিরুদ্ধে থডাহস্ত হইয়া উঠিলেন'। : জাতিচ্যুত 
'কৰিয়! কীরেশ-লিঙ্গমকে দমাইতে পারিলেন নাঁ। কারণ 
তিনি যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়! অছ্যৎদের মধ্যে দীড়াইলেন ; 
তাঁহাদের মানুষ করিবার ব্রত গ্রহণ. করিলেন। এই সব 


সংস্কারের জন্য তিনি তেলুগু ভাষার এক নুতন রূপ দিলেন 4১ 


তেলুগু সাহিত্যে: নবশক্তির. সঞ্চার করিলেন। অন্গ্রদেশে 
‘সমাজ্রসংস্কারক রূপে ও সাহিত্যিক রূপে আঁজও তিনি পুঁজিত 


'হুইতেছেন ; তাঁহার বিপক্ষীয়দের বংশধরগণ: আজ তাঁহার 


স্থৃতির প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্য অগ্রণী. হুইয়! . আঁসিয়াছেন.। 
ইতিহাসের এই প্রতিশোধ যুগে যুগে মাঁনবসমাঁজ্রকে সপ্তীবিত 
করে। অন্তায় ও অসাম্যের শাসন আপনার ভারে আপনি 


;ভাভিয়া পড়ে । তাই : একজন..সামান্ত -তেলুগ্ড “পণ্ডিতের” 


জীবনকথ।. আজ অন দেশের ' ঘুরে ঘরে প্রচারিত হইতেছে 


অন্ধ দেশের ব্রাহ্মণ সমাজ. 


এক. শত বৎসর পূর্বে এক ব্রাঁ্মণ-... 


এবং তাঁহ্যর স্থান নির্ধারিত হইয়াছে “বিদ্যাসাগর”, ,শিবনাথ- 


শান্বীর সমপংত্তিতে | অন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যানসেলর 
বায়লিঙ্গম রেডি মহাশয় বলিয়াছেন যে যদিও বীরেশ-লিঙ্কয় 
ব্রাহ্ম, বলিয়া পরিচয় দিতেন, তবু তাহার সংস্কার-চেষ্টার মধ্যে 
ধর্মের অনুপ্রেরণা ছিল না; যুক্তিবাদ ও সহজ, স্বাভাবিক 


মানবধর্ম্ম, অত্যাঁচারিতের ্রতি' সমবেদনা, তাঁহাকে সংস্কারের... 


দুর্গম পথে পরিচালিত করিয়াছিল ! উনবিংশ শতাব্দীর শেষ” 


. কয় দশকে. আমাদের জাতীয় গৌরববোধ যখন জাগ্রত হইয়া 
উঠিল, তখন এই যুক্তিবাদ আমাদের মধ্যে দুর্বল হুইয়! পড়িয়া- 
ছিল ।. 
'আবম্ত হইয়াছে বলিয়! মনে হয় । . এই সময়ে বীরেশ-লিঙ্গমের 


আজ সেই মোহ কাটিয়াছে ; 'যুক্তিবাদের , প্রত্যাবর্তন" 


সমধ্মীরি. জন্মোৎসব আমাদের জীবনে একটি তন: সাম্য 
আনিতে পারে । 


be 


লি 


, উপস্থিত. ছিলেন কি না, জানা, নাই $ তবে ' কথাটা নিশ্চয়ই . 


EEE: ছে চে জাল: 
J মাতাতে 


ভাবে দর্শনের গবেষণীকে” উপহাস করিবার জন্য তবানীত্তন 
এক জন নাট্যকার একখানা“নাটক লিখিয়াছিলেন। নাটকটী 
প্রকাশ্যে ' অভিনীত হইয়াছিল “এবং. বলা বাহুল্য - সাধারণ 
দর্শকেরা' উহা“উপভোগও করিয়াছিল ।-সৌক্রেতিস' অভিনয়ে 


 ভীহার কানে পৌছিয়াছিল। ' ইহাতে তিনি মনে একটু 


আঘাতও :'পাইয়াছিলেন “মনে: ইয়। কারণ, পরে: যখন 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তিনি মৃত্যুদায়ী বিষপানের জন্ত 
অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং আত্মীয়'ও বন্ধুরা তাহার শেষ 
বাণী শুনিবার জন্য 'তীহাঞ্ধ 'খিবিয়া বসিয়াছিল, তখন তিনি 
মৃত্যুর পরে আত্মার: গতির 'কথা অবতারণা “করেন এবং 
বলেন, খন “যদি' এ' সব' বিষয়ের আলোচনা কৰ্টি তাহা 
হইলে আগ করি কেহ আমাকে উপহাস- করিবে না 1". 

“ নিশ্চিত মৃত্যুর আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া সৌক্রেতিন 
উহার কথা ভাবিয়াছিলেন, ইহাতে .উপহাসের- কিছু ত 


4" নাই-ই, বরং না. ভাবিলেই বিস্ময়ের “বিষয় হইত। “আর, 


নাঃ 


একথাও ত ঠিক যে, মানগুষের-স্বাভাবিক. জীবনে এমন 


একটা সময় আসে যখন মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরের কথা ভাবা 
দোষের ত নয়-ই, বরং উচিত।' যাহা "অতিক্রম 'করার 
কোন উপায় নাই, যাহা নিশ্চিত আসিবে””আদিবার সময় 
নিকট হইলে তাহার' কথা না ভাবিলে চিন্তার দৈন্য ও 
পন্ধৃতাই বুঝায় । কালৈর'রেখায় আমরাও সেই: বিন্দুতে 
_ আসিয়া পৌছিয়াছি যেখান হইতে মৃত্যু: আর খুব বেশী 
দুরেনয়। স্থতরাং আমরাও সোক্রেতিসের যুক্তি অন্সারে 
কথাটা তুলিতে পারি। ' ষাহারা কোন” ক্রমেই মৃত্যুর 
ছায়াও অনুভব করেন নাই অথবা যাহারা মৃত্যুর নামে ভয় 
অথবা লজ্জা. অনুভব করেন, তাহারা এই আলোচন! বর্জন 
করিতে পারেন; কিন্তু রুষ্ট হইবার অথবা ও কাহার 
অধিকার কাহারও নাই৷ - 

সৌভাগ্য কিংবা ছূর্তাগ্য জানি না; নানা কারণে কিছু 


১ 'কাল যাবৎ একাধিক প্রেত-তত্বের গ্রন্থ আমাদিগকে পড়িতে 


হইয়াছে । - সেইজন্য বিষয়টার একটু আলোচনা" করিতে 


ইচ্ছা হইতেছে.। প্রেততত্ব যাহাকে বলি, তাহা মৃত্যুর পর 


মৃতের কি' গতি হয় এই প্রশ্নের একটা উত্তর। একটা 
উত্তর বলিতেছি এইজন্য যে, 'এই প্রশ্নের: ' আরও উত্তর 
আছে। সরল ভাঁষায় প্রশ্নটা এই ঃ' দেহের যখন মৃত্যু হয় 


তি 


অনন্যা যে আছে হার কি হয ই 
প্রশ্নে ধরিয়া লওয়া' হইতেছে যে; আত্মা-দেহ হইতে পৃথক 
একটা সত্তা ।' “জীবনে দেহের সঙ্গে "তাহার - একটা সম্পর্ক 


দেখা যায়; কিন্তু দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও 


এবিলয় হয় না; ইহাঁর পরও.তাহার একটা ভবিষ্যৎ আছে। 
কিন্তু এই ধরিয়া লওয়া জিনিসটি কি সত্য ? | 

* এইখানে প্রথম জিজ্ঞান্ত- এই. যে, সত্যই কি আত্মা 
দেহ “হইতে: পৃথক্‌?. দৈহিক মৃত্যুর পর আত্মার আর 
কোন ‘ভবিষ্যৎ নাই,“ ইহ্‌-কি কল্পনা করা! যায় না? জলে 
বুদ্ধ হয়, :মিছরি দানা বাধে, তেল ও সলিতার সহযোগে 
আলো: জলে; "কিন্ত বুদ্ধ ত আবার জলে মিশিয়া-যায়; 
মিছরির দানাও জল পাইয়া গলিয়! যায়; আর তৈল বা 
বন্তিকা নিঃশেষ “হইয়া ' গেলে আলোও নিবিয়া যায়। 
সেইরূপ: দেহে. যে'সব রাসায়নিক, পদার্থ আছে তাহাদের 
সমবেত ক্রিয়ার ফলে 'জলে ঢেউ কিংবা বুদ্ধ দের মত দেহে 
আত্মার আবির্ভাব হয়।, আলো দেখিয়া যেমন দীপের 
অস্তিত্ব“ আমরা জানি, তেমনই "চিন্তা; অনুভূতি, ইচ্ছা ' 
প্রভৃতি ' দেখিয়!-'আত্মার অস্তিত্বও- আমরা বুঝিয়া- লই । 
আবার ঢেউ “যেমন :জলেই মিশিয়া যায় এবং জল ছাড়া 
যেমন ঢেউয়ের: অস্তিত্ব নাই,' তেমনই দেহের রাসায়নিক 
পদ্বার্থনমূহের মিলনের" বাহিরে আত্মার 'কোন সত্তা নাই; 
অধি মৃত্যু" নামক ঘটনা" 'ঘটিলে ‘সেই সব রাসায়নিক 
BES মধ্যেই. আত্মা বিলীন হরর, যেমন ঢেউ 
ঠিক তেমনই. ৮৮, 

- এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিন কিন্ত ছাৰি প্রেততত্ব থাকে 
না।' স্থতরাং আস্থাবান্‌ যীহারা 'তাহারা দেহ হইতে 
পৃথক আত্মা এবং দেহ ছাড় আত্মার অস্তিত্ব এই 
উভয়ই মানিয়! লন. কিন্ত দেহাতিরিক্ত আত্মা. আছে কিনা 
ইহাও একটা বিচার্য, বিষয় । অধিকর্ন্ত দেহাঁতিরিক্ত আত্মা 


. আছে ইহা প্রমাণিত হইলেই . কিংবা বিশ্বান করিলেই: 


প্রেততত্ব নামক বিদ্যায় যাহ! ‘বল! হয় তাহা সমস্তই . সত্য 
হয়,না। আত্মার অস্তিত্বের প্রশ্ন এখানে তুলিতে চাই না; 
কার্ণ-তাহাতে 'আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং জটিল: হইয়া 
পড়িবে । আমর! বরং সাধারণ দর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে 
ধরিয়া লইতে প্রস্তুত যে" আত্মা. আছে। কিন্ত: আত্মার 
অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেই প্রেততত্বের. সকল সিদ্ধান্ত স্বীকৃত 
হয় না। প্রেততাত্বিকেরা সাধারণত ' যাহা সত্য বলিয়া 


১১৮ 


মা 


১৩৫৫ 





বিশ্বাস করেন সেগুলি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইলেই প্রেততত্ব 
অ-তত্ব হইয়া পড়ে। ইহার উপর আত্মার অন্তিত্বেও যদি 
সন্দেহ দেখা 
না। 
আমাদের মনে রাখা উচিত। আত্মার অস্তিত্ব সাধারণত 
বিশ্বাসিত হইলেও সংশয়ের অতীত নয়।.. কিন্তু আত্মা 
সত্য, ইছা ধরিয়া লইয়াই আমরা দেখিতে চাই, প্রেততত্বের 
সব-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় কিনা । 

প্রেততত্বের তত্ত্বসমূহ লইয়া এক বিরাট সাহিত্য রচিত 
হইয়াছে; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল ভাষায়ই প্রায় উহার 
সাক্ষাৎ মিলিবে এবং যে-কোন অন্গসন্ধিৎস্থ পাঠক সহজেই 
সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবেন। সেইজন্ত' কোন গ্রন্থ- 
বিশেষের উল্লেখ আমরা এখানে নিশ্রয়োজন বোধ করি 


এই তত্বের 'সিদ্ধান্তগুলিকে আমরা তিন ভাগে. বিভক্ত 
প্রেতের, দেহ; 


করিতে পারি £--১। প্রেত-আঁত্মা, ২।- 
এবং. ৩। প্রেত-লোক। j 

১। প্রেত-আত্মা সম্বন্ধে প্রধান কথা তু 
- প্রেত হুইয়াও নিজের-ব্যক্তিত্ব রক্ষা করে? অর্থাৎ রাঁমকমল 
মরিয়াও--তাহার আত্মা: দেহবিমুক্ত হইলেও-_রামকমলই 
থাকিয়া যায়। তাহার পিতামাতা, স্্রী-পুত্র প্রভৃতির সঙ্গে 
" সম্পর্ক পূর্বের মতই থাকিয়া যায়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে 
দেহান্তর প্রাপ্তি অস্বীক্কত হয়। রামকমলের আত্মা যদি 
প্রেত হুইয়৷ আবার নৃতন দেহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে 
আয় আগের সব সম্পর্ক মনে রাখিবে কি করিয়া? তাহার 
নৃতন দেহ মনুষ্য-দেহ না-ও. হইতে পারে; গাছ কিংবা 
শামুকের দেহ হইলে বিষয়টি আরও জটিল হইয়া যায়। & 
. দ্েহীস্তরপ্রাপ্তি সকলেই মানেন এমন নয়, ধারা মানেন 
তারা অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অমরত্ব ও মানিতে বাধ্য ৷ 
সেটি প্রেততান্বিকেরাঁও মানেন ।. কিন্ত আত্মার অবিনাশিত্ব 
স্বীকার কর। আর: প্রেততত্বের সব সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া 
এক বস্তু নয়। অমর আত্মার' দেহ হইতে দেহান্তরে 
ভ্রমণ পাঁতঞ্জল দর্শন ইত্যাদি যে ভাবে বুঝিয়াছে তাহাতে 
ইচ্ছামত কোন প্রেতকে ডাকিয়া আনা কঠিন। কারণ 
বামকমলের, আত্মা যদি একটি কচ্ছপের দেহে প্রবেশ করিয়া 
থাকে, তবে মণ্ডলীতে উপবিষ্ট প্রেততাত্বিকেরা যখন 
রামরুমলকে আহ্বান করিবেন তখন - তাহার সেখানে 
উপস্থিত . হওয়া খুবই ল্য সম্ভব-_একপ -মনে 
করিতে পাবি না । - 

দেহান্তরগ্রাপ্তির. সঙ্গে সঙ্গে. জিও স্বীকৃত 
হইয়াছে। তাহার 'অর্থ, পূর্ব পূর্ব" জন্মের স্থৃতি আত্মা, 


. বুক্ষা করিতে পারে। . কিন্তু যে-কোন দেহে অবস্থিত আত্মা. 


দেয়, তবে প্রেততত্বের আর কিছুই থাকে. 


বিচারে অগ্রসর হওয়ার আগে এই কথাটা ভাবে ইহাতে এই বুঝায় যে, অনুকূল প্রতিবেশ পাইলে 


যে-কোন জন্মের বৃত্তান্ত মনে করিতে পারে, এমন নয়। 


“ জাতিস্মরত্বের ভাল দৃষ্টান্ত পাই বৌদ্ধ জাতক-গ্রন্থে; আর 


ইহার দার্শনিক আলোচনা মিলে যোগ-দর্শনে । সাধারণ 


আত্মা তাহার অতীত মনে করিতে পারে। কিন্তু এ সমস্তই +?" 
মানুষের দেহে অবস্থিত আত্মার পক্ষেই বেশী সম্ভব ৷ মানুষ- 
আত্মা পূর্বব পূর্ব জন্মের--মানুষ, এবং অমানুষ. জন্মের 
অভিজ্ঞতা কম-বেশী স্মরণ করিতে পারে! অবশ্যই কাজটা 
এত সহজ নয় যে, যে কেহ তাহা পারে।. আমি এবং 
আমার পাঠকগণ তাহ! পারেন বলিয়া! আমার মনে হয় 


না। ইহার জন্ত চেষ্টা ও সাধনা দরকার এবং আধ্যাত্মিক ১ 


উন্নতির.একটা স্তরে উন্নীত না হওয়া! পর্য্যন্ত তাহ! সম্ভব হয় 
না। কিন্ত আত্মা যখন যে দেহে থাকে, তখন সে দেহের 
উপযুক্ত সংস্কার তাহার দেখা যায়; এগুলি আসে অন্রূপ 
পূর্বজন্মের -স্থৃতি .হইতে। অর্থাৎ কচ্ছপের দেহে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াই আত্ম! পূর্বের 'কচ্ছপ-দেহের স্বতিজনিত 
সংস্কারগুলি আবার ফিরিয়া পায় এবং কচ্ছপের মৃত আচরণ 
করে। মুন্ষ্য-দেহে গেলেও আবার ঠিক তেমনই -আন্গষের 
মত ব্যবহার করিবে। এখানে ধরিয়! লওয়া হইতেছে 
আত্মার “সংসার, অর্থাৎ দেহ হইতে দেহাত্তরে ভ্রমণ অনাদি, 


অনেকবার বিভিন্ন দেহ সে ঘুরিয়া আসিয়াছে, তাং» 


স্কলপ্রকার দেহেরই একটা স্থৃতি বা সংস্কার তাহার আছে। 
কোন একটা দেহে প্রবেশ করিলে সেই প্রকার দেহের 
উপযোগী সংস্কারগুলি তখন জাগ্রত হয়। কিন্তু মনুয্য- 
দেহে প্রবেশ করিয়া পূর্বের কচ্ছপ, হস্তী ইত্যাদি জন্মের 
কথাও চেষ্টা করিয়া মনে করা যায়। এই শক্তিটারই 
সাধারণ নাম জাতিম্মরত্ব। 
আত্মার পক্ষে জাতিম্মর হওয়া সম্ভব নয়। কচ্ছপ-দেহে বাস 
করিয়া পূর্বের ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ইত্যাদি জন্মের কিংবা গাধা, 
ঘোড়! জন্মের বৃত্তান্ত মনে করার শক্তি পাওয়া যায় না। 

: এই আলোচনায় আর অগ্রসর হইব না। শুধু এইমাত্র 
বলিব যে, জাতিম্মরত্ব এবং দেহাস্তরপ্রাপ্তি--এই দুইটি 
প্রাচীন মতই আধুনিক প্রেততত্বের .বিরোধী। জাতি- 
স্মরত্ব সত্য হইলে দেহান্তরপ্রাপ্তিও সত্য হয় এবং তাহা 
হইলে প্রেততত্ব অসত্য হইয়া দাড়ায় । কারণ রামকমলের. 
আত্মা যদি দেহ হইতে দেহান্তরে ঘুরিতে থাকে তবে তাঁহাকে *- 
ডাকিয়া আনা কঠিন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। বিদ্যাসাগর 
ম্হাশয়কে কি এখন আর পাওয়া যাইবে? তিনি যি 
হেলিসিক্কিতে এক জন কমুনিষ্ট নেতারপে জন্ম নইয়া 
থাকেন, তবে আর কি করিয়া আমিবেন? সয় আনিলত 
কোন্‌ জীবনের অভিজ্ঞতা-বলিবেন ? 


নিয্নস্তরের দেহে অবস্থিত . 


পা 


এএ 





আরও একটি প্রাচীন মত আধুনিক: প্রেততত্বের 


. বিরোধী; সেটি আত্মার মুক্তির ধারণা । বেদান্ত প্রভৃতি - 


দর্শনে যে মুক্তির কথা বলা হইয়াছে, আত্মা যদি তাহা লাভ 
করে তবে সে ত পৃথক ' আত্মা থাকে না, 'ব্রদ্ধে লীন হইয়া 

1 তখন আর তাহাকে ডাকিয়া আনা সম্ভব হয় 

রূপে ? জলে ঢেউ মিলাইয়! গেলে আবার কি তাহাকে 
পাওয়া যায়? অথচ এক জন উগ্র প্রেত-তাত্বিক সেদিন 
. লিখিয়াছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রেত-লোকে কি একটা 
বড় কাজ করিতেছেন-_রেড ক্রশ ইত্যাদি ধরণের 1- আই 
যদি হয় তবে মুক্তি হয় কাহাদের ? 

4“. স্থতরাৎ দেখা যাইতেছে থে, : আধুনিক প্রেততত্ব 
‘সংসার’ এবং “মুক্তি” এই ছুইটি প্রাচীন সিদ্ধান্তই অস্বীকার 
করে। সেমিটিক জাতিদের 'মধ্যে যে“তিনটি ধর্ম আবিভূ্ত 
হইয়াছে--ইহুদী খ্রীষ্টান ও ইস্লাম__-ইহাঁদের মতে আত্মার 
দেহাস্তর-প্রাপ্তি নাই৷ মৃত্যু ঠিক স্থানান্তর গমনের মত । সেই 
নৃতন জায়গায় আত্মার৷ শাস্তি অথবা! পুরস্কারের প্রতীক্ষায় 
থাকে। বৈদান্তিক যুক্তিও তাহাদের, নাই) স্থতরাং 
তাহারা আহ্বানের সাড়া পাইলে এই জগতের আকর্ষণে 


আবার এদিকে আসিতে, পারে। আধুনিক প্রেততত্ব- 


এই ' মতের : উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা শুধু আত্মার 
-অবিনাশিত্বই স্বীকার করে; যুক্তি এবং পুনর্জন্ম স্বীকার সে 
করিতে পারে না। | 
প্রেততত্বে আত্মার ধারণায় আরও একটি লক্ষ্য করার 
বস্ত এই যে, প্রেত-আত্মার স্থৃতির ক্ষয় হয় না। জীবনে 
আমরা অনেক জিনিষই ভুলিয়া যাই। কাহার নিকট 
প্রথম বর্ণ-পরিচয় লাভ হইয়াছিল, আমরা 'সকলেই বলিতে 
পারি কি? স্কুলে যেটুকু জ্যামিতি শিখিয়াছিলাম, তার 
সবটুকু এখন মনে নাই । স্থতরাং 'জীবিতকালে আমাদের 
স্থৃতির হাস হয়, ইহা. অবিশ্বাস করার উপায় নাই। 
তাত্বিকেরা প্রেত-আত্মীর স্বৃতিটাকে অক্ষয় মনে করেন। 
বিদ্যাসাগর মহাঁশয়কে ভাকিয়! আনিলে এখনও আসিয়া 
বলিতে পারেন, মধুস্থদনকে তিনি কত টাকা সাহায্য 
করিয়াছিলেন। দেহ হইতে বিচ্যুত হইলেই আত্মার সমস্ত 
শক্তির ক্ষয় রুদ্ধ. হইয়া যায়, এই সিদ্ধান্তের পথে কি যুক্তি 
আছে? অথচ প্রেত-তাত্বিকেরা কিন্তু তাহাই ভাবেন। « 
হয়ত শুনিব, হ্রীস-বৃদ্ধি হয় দেহের . এবং দেহের সঙ্গে 
যত দিন সম্প্‌ক্ত থাকে ততদিন আত্মারও শক্তির হ্বাস-বৃদ্ধি 
উপলদ্ধ হয়; কিন্তু দেহ-বিমুক্ত হইলেই: আত্মার শক্তির 
আর ক্ষয়-বৃদ্ধি দেখা যায় না; তখন উহা তাহার. সনাতন 


শক্তিতে বিকশিত থাকে” - কথাটা আমরা উড়াইয়া দিতে 
চাই না। প্রাচীনকালে অনেকে উহা বিশ্বাস করিয়াছেন: 


‘ভাবেই দিয়াছেন । 


কিন্ত: বাদ" পড়ে নাই। 


এবং উহর:সপক্ষে যুক্তিও দেখাইয়াছেন.। কিন্তু; আত্মার 
সনাতনত্ব রলিতে .কি তাহার ,এ জীবনের সমস্ত সম্পর্কের 
স্থৃতি বুঝায়? এখানকার পুত্রত্ব, পিতৃত, দোকান-কৃর্মচারিত্, 
সবই কি সনাতন স্থৃতি? আর সনাতন: প্রেতাত্মার কি শুধু 
স্থৃতিই, বুক্ষা করে, নৃতন জ্ঞান কিছু-অর্জন করে না? প্রেত- 
তাত্বিকদের প্রেত-আত্ম! সম্বন্ধে এই সব ধারণা ও আলোচনা 
এত অস্পষ্ট - এবং এত উচ্ছাস-পরিগ্ুত যে,'উহা, হইতে 
কোন বৈজ্ঞানিক সরল সিদ্ধান্ত আবিফীর করা. কঠিন। 
প্রাচীন'একাধিক মতের বিরোধী বলিয়াই একথা বলিতেছি 
না। নূতন মত হিসাবেও প্রেততত্বের আমার, ধারণা 
সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। 

(২) প্রেত-দেহ।- দেহস্থ, আত্মা দেহ রি ব্যিত 
হইলেই প্রেত হয়। দেহটি মাটিতে পচে অথবা ভস্মে 
পরিণত হয়, আত্মার সহগামী হয় না, ইহাস্পষ্ট। সুতরাং 
সাধারণ: প্রেত-তীত্বিকেরা আত্মার কথাই বলা-কওয়া করেন, 
তাহার দেহের কথা নয়। এমন কি, প্রেত-আত্মার সঙ্গে 
সংযোগ স্থাপন করিবার্‌ সময়ওজীবিত কাহারও দেহকে 
অবশ -করিয়া উহার সাহায্য লওয়ার কথাই সাধারণত শুনি; 
কারণ প্রেত-আত্মার নিজস্ব কোন দেহ নাই। প্রেত- 
আত্মা যখন লেখে কিংবা কথা কয়. তখন এরূপ একটি 
অবশীকৃত দেহের হাত কিংবা মুখের, সাহায্য লয়; ইহাই | 
সাধারণ সিদ্ধান্ত । -' 

কিন্তু ইদানী আমর! এক. জন উগ্র প্রেত-তাত্বিকের 
লেখ! পড়িতেছিলাম, যিনি প্রেতের দেহেরও বর্ণনা 
করিয়াছেন.; এমনু কি তাহার ওজনের কথাও বলিয়াছেন; 
প্রেতের চোখ, দাঁত, মাথার খুলি ইত্যাদির বিবরণও বিস্তৃত 
শুধু. তাই নয়; প্রেতদের বস্ত্র 
পরিধান এবং পরিধেয় বস্ত্রের উপাদান ইত্যাদির কথাও 
 প্রেতের আহারে রুচি অরুচি এবং 
ছুধ-চা পেঁয়াজ ইত্যাদি- খাওয়ার কথাও বলা হইয়াছে।' 


অর্থাৎ দেহ-তাত্বিকের মতই তিনি. আমাদিগকে প্রেত:দেহের 


তথ্য: পরিবেশন করিয়াছেন ।.. কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য 
করা উচিত যে, প্রেতদের আহার করিবার মত মুখ আছে 
বটে, কিন্তু সে মুখে কথা কয় না, অন্তত "আমরা এ পারের 
লোকেরা শুনিতে পারি এরূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে 
না। এদিকের ' লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয় 
অন্য উপায়ে ৷ যথা, টেবিল চাঁলন, স্বৈর লিখন ইত্যাদি । 
এই প্রেতদেহ আহার করে, বস্তু পরিধান করে, গৃহ 


“নির্মাণ করে এবং গৃহে বাস করে, এক স্থান হইতে অন্য 
' স্থানে গমন করে-এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহে ঘুরিয়া 


বেড়ায়।' কিন্তু ইহার গতি অমানুষিক; অতি ক্ষিপ্র ৮ এক 


১২৪ 


১৩৫৫ 





'সেকেণ্ডে বারাকপুর- হইতে 'দেশপ্রিয় পার্কেঃজবাহরলালের 

বক্তৃতা" শুনিতে .আসিয়া পড়িতে :পারে। .. কিন্তু: তাহার 
কোনণ্যানবাহনের প্রয়োজন না।,, এ ৪8 
দেহের "ওজন অতি সামীন্ত |. 

* (৩): “প্রেতলোক চিত যেখানে: থাকে, তাহার 
বর্ণনা -এতরাল কমবেশী" অস্পষ্টই.ছিল। -কিন্তু জ্ঞানের 
প্রসারের সঙ্গে -সন্ে- অনেকে এই: প্রেতলোকেরও এত 
প্রন্ষুট বিবরণ দিতে.আরস্ত : করিয়াছে: যে, ' ভারিলে বিস্মিত 
- হইতেহ্য়। 'কোন' পরিত্রীজকই' তাঁহার দৃষ্ট, কোন নূতন 
দেশের এমন 'মনোরম বর্ণ! দিতে. পারিবেন না'। এই. 
প্রেতলোক এক দিকে নানা, রকমের রাঁনগৃহ, খেলার মাঠ 
সিনেমা ইত্যাদি যেমন রহিয়াছে, অপর দিরে.তেমনই নৃতত্ব, 
ভূতত্ব ইত্যাদি আলোচনার জন্য: গবেষণাগারও'বহিয়াছে:। 
সভাসমিতিও' সেখানে 'হয়' এবং সমাঁজ-সেবার,জন্য বিবিধ, 
প্রতিষ্ঠানও বহিয়াছে। -এক-কথায়, -এপৃথিবীর: প্রায়,সব. 
কিছুই ‘প্রেত’ হইয়া ‘প্ৰেত’ পুরুষদের সঙ্গে সেখানে যায়।-২. 

আর একটি রহস্য এখানে অন্থদ্ঘাটিত- রহিয়া 'গিয়াছে*' 
এই- মনোরম প্রেত-ভুবনটি কোথায় ?: মঙ্গল কিংবা বৃহস্পতি 
গ্রহে নয়, কেন না প্রেতেরা সে সব জায়গায় বেড়াইতে 
যায়; মেই একই কারণে চন্দ্রেও নয়, স্থর্য্যেও নয়। তবে 
" কোথায় ?' এই: প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর এখনও..পাঁই নাই'। 

হয়ত এই পৃথিবীরই কোন ছোট শহরের বড় গলিতে 
অথবা বড় শহরের ছোঁট-গলিতে হইবে ।- | 

- প্রেত, প্রেত-দেহ 'এবং -প্রেতলোক সম্বন্ধে এত স্ব 
চিত্তাকর্ষক তথ্য যে সব পুস্তকে পাওয়া যায়; তাহাদের নাম 
উল্লেখ করিলাম না দুই কারণে; প্রথমত ইহাদের বহুল 
প্রচার হোক, সমাজের স্বাস্থ্যের জন্তু তাহা আমরা কামনা 


করি না; দ্বিতীয়ত, 'গ্রন্থকারদিগকে ত:খুব প্রশংসা করি- 


তেছি নী) স্থতরাং.' নাম.প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাদের 


বিরাগভাজন.হইতে চাই না;কৌন জীবিত আত্মা 


অথবা প্রেতাত্মা আসিয়া স্বন্ধে চীপুক, ইহাও, ইচ্ছা করিনা । 


- প্রেত সম্বন্ধে এই সব“বিপুল তত্ব কি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে. 


প্রতিষ্ঠিত কল্প! হইয়াছে'?. অথবা করা সম্ভব? যাহা বলা 


হইয়াছে তাহার পর প্রশ্নটা :না তুলিলেও হইত। কিন্ত 
মনে রাখিতে হইবে” যে, সর. অলিভর লজের মত. 
বৈদ্রানিকও : প্রেততত্বে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 


বৈজ্ঞানিকদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধার সহিত .আমরা- এইটুকু 
মাত্র নিবেদন করিতে চাই যে,. বৈজ্ঞানিক .সব সময়ই 


বৈজ্ঞানিক'থাকেন না; চা-পানের সময় অথবা স্ত্রীর সঙ্গে. - 
ঝগড়া করার:সময় মাধ্যাঁকর্ষণ অথবা তাঁপ-বিকিরণ. অথবা. 


পরমাধুতবিন্ফোরণের সব নিয়ম “তিনি মনে রাখিয়া: চলেন 


"সন্দেহের অবকাশ থাকে না।. 


এরূপ- মনে করা কঠিন । -তারপ্রর বৈজ্ঞানিক ত. মানুষ; 


he 


তাহারও . সুখ-দুঃখ -আছে, ভ্রান্তি-বিভ্রম- সম্ভব ; ভুলিয়া . 


যাওয়া, ভুল দেখা প্রভৃতি তাঁহার পক্ষেও অসম্ভব নয়। কোন 
বৈজ্ঞানিক. বলিয়াছেন বলিয়াই কোন-কিছু স্বীকার. করিয়া 
লওয়া বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাপদ্ধতি নয়।: প্রেততত্ব সম্বন্ধে 
আমরা এইমাত্র বলিতে চাই যে, উহা! দর্শন. ও বিজ্ঞানের 
অনেক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী; এবং সেইজন্তই উহা 
নত বিজ্ঞানের পরিধির বাহিরে 5 
বিজ্ঞান কি,সবই জানে ? চক্ষু, বুজিয়া উত্তর: দিব-না?। 

অতএব প্রেততত্ব সত্য. বলিলেও ব্রীতিয়ত . আপত্তি 
করিব। স্থৃতরাং উত্থাপিত প্রশ্রসমূহের মীমাংসার. একমাত্র 
পথসপ্রমাণ-৷ . শুধু তর্ক দ্বারা. তৈল পাত্রে. থাকে না পাত্র 


তৈলে, এ প্রশ্নের 'মীয়াংসাও.কঠিন ; পরীক্ষা দ্বারা সহজেই, 


ব্যাপ্লারটা-পরিষার হয়। তেমনই প্রেত-আছে কি-না, এই 
প্রশ্নের মীয়াংসায়ও গ্রত্যক্ষ প্রমাণের . সাহায্য লওয়া চলে 
প্রেত; দেখিতে এবং দেখাইতে 'পারিলে দর্শন-রিজ্ঞানের 
সিদ্ধান্ত ব্দলাইয়া হইলেও এই সত্যটি গ্রহণ করিতে হয়। 
প্রেত-তাত্বিকেরাও ইহাই দাবি করেন থে, , প্রেত প্রত্যক্ষ 
কর! যায়। তারপর তার মাথার খুলি, পরিধেয় বস্তু, 
বাস:ভবন, খেলার মাঠ ইত্যাদির সংবাদ প্রত্যক্ষীকৃত 


২ 


প্রেতের কাছ হইতেই সংগ্রহ: করা চলে । . এই সমস্ত 


প্রমাণিত হইয়া! গেলে পর, বিজ্ঞানের কিংবা, দর্শনের সঙ্গে 
প্রেততত্বের; যেখানে বিরোধ সেখানে দর্শন-বিজ্ঞানের 
সিদ্ধান্তেরই . পুনর্ধিচার . প্রয়োজন । স্থতরাং প্রেতের 
অস্তিত্বের কোন প্রমাণ আছে কি. ন! এবং কি প্রমাণ, 
তাহাই. এখন আমাদিগকে ভাবিতে হয়।. . 

"_,.প্রেতের-:;আরির্ভাবই .. তাহার- অস্তিত্বের বড় প্রমাণ: 
কোনএরোন? প্রেত-'রুখনও.একখনও এখানকার ; লোকের 
সঙ্গে. সংযোগ স্থাপন: করে.। উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা এবং 
ভাব-বিনিময়, 'হয়। ইহা সত্য হইলে প্রেতের --অস্তিত্বে 


ঘটাইবার চেষ্টা হয় একাধিক প্রকীরে। . ,. ., 
-()-ব্যক্তি-বিশেষকে, : বিশেষতঃ নারী-বিশেষকে অবশ ' 


করিয়া আহত প্রেত দ্বারা তাহার দেহ আশ্রয় করান হয়। 
তারপর প্রেত: এ-অবশীরুত দেহের মুখের. সাহায্যে কথা; 


এই প্রকার ভিত | 


বলে, প্রশ্নের, উত্তর দেয়, নিজের ব্যক্তিত্বের পরিচয় ও প্রমাণ 1 


দেয়, প্রাচীন ঘটনা মনে করিয়া বলে, ইত্যাদি ; অথবা ওঁ 
৮ জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর" দেয়। 
এই এক উপায় যাহা -দ্বারা প্রেতের অস্তিত্ব অনেক সময় 


“প্রমাণ করা হয়। এইখানে কিন্তু প্রেতের' নিজস্ব দেহের 
কথাটা চাঁপা পড়িয়াছে। 


সি 


জ্য্ 
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.(২) অনেক সময় অন্ধকার ঘরে কয়েকজন মণ্ডলী; করিয়া 
বসিয়া অনবরত: প্রেত-বিশেষের . চিন্তা করিতে থাকেন-। 
তারপর-তাঁহার- আবির্ভাবের ইঙ্গিত: পাওয়া” যায়-২কোঁন 
আকস্মিক “শবে বা’ আলোক-ছটীয় ‘অথবা : টেবিল বা 
Ath বের, কম্পনে।' তখন. .ঞ্রেতাত্মাকে উদ্দেশ করিয়া 

না বুকম প্রশ্ন করা হয়-; “আপনি যদি অমুক হন, তবে 
টেবিলটা ছুই বাৱ ঠক্‌ করিয়া শব্দ করুক” ; শব্দ করিল এবং 
প্রেতটি কে বুঝা গেল। এইগ্ভাবে প্রশ্ন ও উত্তরের-সাহাথ্যে 
আগত প্রেত 'যে. কে তাহা "নিঃসন্দেহে: প্রমাণিত হইয়া 
গেল? প্রেতের আবির্ভাব এই এক প্রকারেও ঘটান হইয়া 
“ থাকে? এবং ইহাঁও তাহার অস্তিত্বের একটা প্রমাণ ৷ 

' (৩) স্বৈর-লিখন বলিয়া আর একটি উপায়" অনেকে 
প্রয়োগ করেন্‌'।' কোন: এক ব্যক্তি--বর্তমান-লেখকই মন্দ 
কি-_হাতে কাগঞ্জ-কলম লইয়া নিবিষ্ট চিত্তে কোন এক জন 
প্রেতকে ' স্মরণ : করিতৈ লাগিলেন।' হঠাৎ 'হয়ত হাতি 
কীপিয়া উঠিবে এবং কাগজে দাগ পড়িতে খাকিবে। তখন 


হাতে প্রেত আশ্রয় করিয়াছে বুঝিতে হইবে এবং হাতের . 


উপর কর্তৃত্ব একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে । হাঁত তখন 
আঁপনি-লিখিয়া ধাইবে। -মনে যে সব প্রশ্ন জাগিবে' সে 
সবের উত্তর কাগজে আপনি লিখিত হইয়! যাইবে | আমি 
যখন লিখিতেছি না, তখন নিশ্চয়ই আমার হাত দিয়! অন্তে 
লিখিয়া যাইতেছে। প্রেত-লোকের অনেক সংবাদ ae! 
ভাবেও সংগৃহীত হইয়াছে। . 

(৪) সাধারণ লোকে যাকে ‘ভূত দেখা” 'বলে, প্রেতের 
অস্তিত্বের ইহাও একটা প্রমাণ মনে করা হয়।. হত্যাকারী 
নিহতের অথবা বিরহী. প্রিয়জনের ছাঁয়ামূন্তিএঅনেক সময় 
দেখে । স্থতরাং যে মৃত' সে' একেবারে লুপ্ত হয় নাই; 
কোথাও কোনও প্রকারে 'আছে। ভূত -যে শিশু, বৃদ্ধ 

' অনেকেই দেখে তাহা অস্বীকার করিব না) তবে, উহা 
প্রেতের অস্তিত্ব প্রমাণ করে কি ন! সে বিচার পৃথক।' » 
এখানে একটা ভাবিবার বিষয় এই যে, নানা ভাবে যে 
প্রেতের আবির্ভাবের কথা' আমর! শুনি, তাহ! কিন্ত সকলের 
কাছেই হয় না। ভূতও.সকলেই দেখে 'না।- গুপ্তঘাতিক 
- হত্যাস্থানে' নিহতের ছায়ামুত্তি দেখিয়া ভয় পায় এরূপ ঘটনা 
 ছুর্লভ নয়। কিন্তু মানুষ সৰ্বাপেক্ষা বেশী মানুষ" মারে 
“যুদ্ধে; অথচ যুদ্ধে লিপ্ত সৈনিকের! নিহত শত্রুর প্রেত দেখে, 
এমনটি বড় বেশী শোনা যায় না। তাহা হইলে যুদ্ধই 
সম্ভব হইত না। প্রেত-ভয়ে ভীত সৈনিক লড়াইয়ের 
অযোগ্য ৷: -গুপ্তঘাতক"ও সৈনিকের মধ্যে মনন্তত্বের দিক 
দিয়া প্রভেদ্ অনেক । গুপ্তখাতক হিংসা করে, কিন্তু ইহাও 
জানে যে সে অন্যায় করিতেছে ; ধরা পড়িলে ইহলোকেই . 


, সকলের-পক্ষে সম্ভব. নয় । 
 ছায়ামুন্তি দেখে, পতি পত্নীর কিংবা পত্রী পতির প্রেতাত্মার 


শাস্তি পাইবে ; জিত হিতে ঞ্ ভয় 
তাহার-মনকে দুর্বল করে। কিন্তু যুদ্ধে সৈনিকেরা জানে 
তাহাদের কাজ প্রশংসনীয়'; “তাহাদের সাহসের 'অর্দেকের 
উৎস:সেইখানে 1 স্থতরাং তাহারা নির্ভয়ে লোক মারিয়া 
ধায় এবং দেই জনো ভূতও দেখে না: ৮ 
. সাম্প্রদায়িক হত্যার কথাটাও এখানে মনে করা যাইতে 
পারে। এরূপ কলহে “যখন এক 'সম্প্রদায়ের' লোক অন্য 
সম্প্রদায়ের লোককে হত্যা: কবে, তখন. নিহতের মনে কি 
কোন প্রতিহিংসা -কিঙ্কা জিঘাংসা জাগে না? অথচ কখনও 
তাহাকে ভূত হইয়া ঘাতককে: ভয় দেখাইতে শুনি নাই । 
এই সেদিন কলিকাতার বুকে হাজীর হাজার মৃতদেহ পড়িয়া 
রহিল; হত্যাকারীরা আরও. মারিবার জন্য - ঘুরিয়! 
বেড়াইল'; কিন্তু কখনও ভূত দেখিয়া কেহ সরিয়া .পড়িয়াছে 
বলিয়া ত শুনি 'নাই'। -.ইহার -কাঁরণ ঘাতকের! নির্ভয়ে 
মারিয়াছে-; 'সামান্য একটু পুলিশের ভয় ছাড়া; পাঁপবোধ 
তাহাদের ছিল না; বরং বেহেশতের অথবা স্বর্গের, কল্পনা 
করিয়া অনেকে এই হত্যায় গর্ববোধ করিয়াছে, নিজের 
সমাজের অথবা সম্প্রদায়ের হিত' করিতেছে মনে করিয়া 
আরও বারা! রাজেই ভূত দেখে নাই ' ..১ 
: ওই কথাটা ‘ভ্ৰান্ত মনে করিবার কোন কারগ নাই। 
রি সিদ্ধান্ত দাড়ায় এই যে, . প্রেত-দর্শন দ্রষ্টার' মানসিক " 
অবস্থার উপর নির্ভর করে। শুধু ‘ভূত দেখা’ নয়, সকল 
প্রকার প্রেত-দর্শনই ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব এবং সহজ, 
শোক-সন্তপ্ত পিতা প্রিয় পুত্রের 


সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে, ইহাই: সাধারণতঃ. দেখা যায়। 
স্বপ্নে মৃত প্রিয়জনকে ::এমন- কি পরিচিত জনকে: প্রায় 
সকলেই হয়.ত দেখে ।- যাহাদের 'মন অত্যন্ত :অভিভৃত, 
অত্যন্ত শোকাবিষ্ট, তাহারা জাগ্রত অবস্থায় ও “নিরালায় 
এইরূপ প্রেত দর্শন করিতে পারে এবং অনেক সময় করেও । 
এই দেখাঁটা. একটু অভ্যস্ত, হইলেই_-মনের আবেশ ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইলেই, . পরে অপরিচিত লোকের--হিট্‌লার, ' 
মুসোলিনী কিংবা বিস্যাসাগর- মকর প্রেতাত্মার সঙ্গে ' 
সংযোগ স্থাপনও সম্ভব হইয়া উঠে'। . | 

“ প্রেত-দর্শন দ্রষ্টার মানসিক. অবস্থা বা গঠনের উপর 
নির্ভর করে, এই সিদ্ধান্তের ‘পক্ষে যুক্তি এই যে প্রেত সকলে 
দেখে না এবং সকলকে দেখানও যায় না । : হিমালয় পর্বত 
সকলেই দেখিতে-পারে; পরমাণুর অস্তিত্ব কিংবা জ্যামিতির 
তত্ব সকলেরই অধিগম্য । -এই সব জ্ঞানের . বেলায় এক 
বুদ্ধির অস্তিত্ব ছাড়া আর কোন বিশেষ মানসিক আবেশের 
প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রেততত্ব 'সম্বন্ধে সে কথা বলা 
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চলে না। ইহা এক বিশিষ্ট সীমাবদ্ধ শ্রেণীর লোকের l 


জ্ঞান। 
. ভূত দেখ! না প্রেতলোকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন 
আমরা অস্বীকার করিতেছি না। কাহারও কাহারও 
বেলায় এই সব ঘটে। কিন্তু দেখা, আর দৃষ্ট বস্তুর সত্যতা 
এক নয়। তাহা হইলে ভূল বলিয়া আর্‌ কিছু থাকিত না। 
প্রেতের সত্যতা ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রেততত্‌ যাহা বলে তাহা! 
মানিয়া লওয়া কঠিন । আর প্রেত-দেহ এবং প্রেত-লোকের 
যে সব বর্ণনা পাওয়া! যায় তাহাকে উপন্যাসের পর্যায়ে 
ফেলিলে যথেষ্ট' সম্মান করা হয় প্রেতের ব্যক্তিত্বের 
আলোচনা দর্শনের ধারায়ই হওয়া উচিত । প্রেত-তাত্বিকদের 
মনে রাখা উচিত যে, ব্যক্তিত্বের সনাতনত্ব প্রমাণ করা খুব 
সহজ নয়। জড়-জগতে জড়পিণ্ড সমস্তই অসনাতন 1 কোন 
বৃক্ষদেহ 'বা ইমারত চিরস্থায়ী: পদার্থ নয়।. জড়-জগতে 
সনাতন পদার্থ পরমাগ্ু-এখন পরমাণু অপেক্ষাও সুন্ম 
ইলেকট্রন. আধ্যাত্মিক জগতে ও. বেদান্ত ইত্যাদি দর্শনের 
মতে একমাত্র ব্ৰহ্ম সত্য ; ব্যক্তিত্ব উপাধি মাত্র) স্থতরাং 
রামকমল কিংবা রামহবি কেহই চিরস্থায়ী ব্যক্তি নন। 
অবশ্ঠ,বেদান্তের মত-ই সকলে গ্রহণ করিবেন এরূপ আশা 
করি না। তথাপি কোন ব্যক্তি ইহজীবনের: সকল সম্পর্ক 
* সঙ্গে লইয়া গিয়া পরলোৌকেও অনস্তকাল' সেই ডঃ 
থাকিয়া যায়, ইহা ভাবাও সহজ নয়। 

প্রেতে বিশ্বাস করিয়া অনেকে শোকে সাত্বনা পায়, সে 
কথা জানি। কিন্তৃ-সান্্না দেয় বলিয়াই উহা! সত্য, ইহা 
যুক্তিসিদ্ধ কথ! নয়। সত্য বড় নিষ্টুর, বড় কঠোর। মায়ের 
বুক ফাটিয়া গেলেও মৃত সন্তান মৃতই থাকে।. সে সন্তান 
কোথাও আছে ভাবিয়া মা যদি সান্বন! পান তবে 
তাহা পাওয়ার অধিকার তাঁহার আছে। কিন্ত উহাকে 
বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া প্রচার করার অধিকার মায়েরও নাই, 
অন্যেরও নাই। 

 জৈনদের “স্নাদ্বাদ” প্রভৃতিতে রি দাশশনিক মতের 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাহা সনাতন সত্য বলিয়া কিছু 
স্বীকারই.করে না । এই মত অনুসারে সব পদার্থ সম্বন্ধেই 


“আছে” এবং নাই” এই উভয় উক্তিই বিভিন্ন অবস্থায় এবং 


বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা চলে। যে যাহা বিশ্বাস করিয়া 
জীবনযাত্রায় স্থবিধা পায়,-অন্যের পক্ষে না হইলেও তাহার 
পক্ষে উহ! সত্য ; অন্ততঃ সে উহা! সত্য মনে-করিয়! চলিতে 
পারে। ঈশ্বর হইতে আঁরম্ভ করিয়া বাগানের ফুলের কুঁড়িটি 
পর্য্যন্ত, প্রত্যেক জিনিসের পক্ষেই এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য ৷ 
এই মত অন্ুসীরে অবশ্যই প্রেততত্ব “সত্য হা পারে» 
2898 চলে। 


আমরা কোন প্রকার অবিনয় প্রকাশ করিতে করিতে চাই না; 
শুধু বলিতে চাই যে, প্রেততন্ব ঠিক বিজ্ঞান নয়। ব্যবহারিক 
মূল্য ইহার যাহাই হউক না কেন, দর্শন-বিজ্ঞানের প্রমাণিত 
সিদ্ধান্তের মত সত্য ইহা নয়। এই কথা বলিয়া একবার 
এক জন -তাত্বিকের কাছে যথেষ্ট বকুনি খাইয়ীছিলাম 1-?- 


তাহার অর্থ এই নয়, প্রেততত্বে বিশ্বাস করিয়া ধারা শাস্তি 
পান তাদের সেই শীস্তি-প্রাপ্তির আমি বিশ্ব ঘটাইতে চাই। 
অনেক অর্ধ সত্য, অনেক কাল্পনিক ' সত্য, অনেক 
অপ্রমাণিত বিশ্বাস লইয়া মান্ষের জীবন চলে। ঈ্বর, 


স্বর্গ, নরক, পুর, পরী, বেহেশত প্রভৃতি হইতে আরম্ভ 


করিয়া মীনবজাতির আদিম নিবাস, সভ্যতার ভবিষ্যৎ 
প্রভৃতি অনেক বস্তই-ত আমরা কিছু জানি, কিছু জানি 
না। এক দিকে. বিজ্ঞানের কঠোর সিদ্ধান্ত, অপর দিকে 
ফলিত জ্যোঁতিষের মঘা, অশ্লেষার অপকারিতা এবং স্বস্ত্যয়ন 
ও গ্রহ-যাগের উপকারিতা প্রভৃতি অনেক মীমীংসিত এবং 
অমীমাংসিত সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাস লইয়াই ত আমর! জীবন. 
চাঁলাইয়া যাই। স্থতরাং প্রেততত্বকেও এই সব বহু 


লৌকিক রিশ্বাসের একটি করিয়া লইতে আপত্তি করিব নাঁ। , 


কিন্তু যেখানে সূত্যের প্রশ্ন উঠিবে, সেইখানেই মনে 


রাখিতে হইবে যে, সত্য প্রাপ্তির একট! পদ্ধতি মানুষ 
পাইয়াছে।- সাধ্য-সাধক, হেতু উদাহরণ ইত্যাদির সাহা যো 


মান্থষ বিচার করিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছে । এই চিন্তা পদ্ধতিকে 
বাদ দিয়া কৌন আবিষ্কার হইতে পারে না। . প্রেত 
সম্বন্ধেও এ একই কথা৷ 

“যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মঙ্গুয্যে 

অস্তীত্যেকে নায়মত্ভীতি চৈকে ।*** 

দেবৈরজ্ত্রাপি বিচিকিৎদিতং পুরা 

. ন হি সুবিজ্ঞেয়ং অনুরেষে! ধর্মমত | EE L- 
ae বিচিকিৎস"_প্রেত জানিবার আঁকাঁজ্কা অনেক 
দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে । কিন্তু জিনিসটি খুব 
সহজে বিজ্ঞেয় নয়। এই সব সুক্ক বিষয় জানিবার "পদ্ধতি 
প্রেত-তান্বিকের! অধিগত করিয়াছেন, এ কথা৷ বলিতে সাহস 
পাই না। সে পদ্ধতি জাঁনিতেন বাদরায়ণ, বুদ্ধ অথবা 


সি 


তথাপি অসত্যকে সত্য মনে করিতে প্রস্তুত নই । কিন্তু 


সোক্রেতিস, প্লেতো। সেই পদ্ধতি ব্জ্জন করিয়া নূতন “এ 


আবিষ্কারের গর্ে স্ফীত হইয়া প্রেত-তান্বিকেরা যাহা £ 
প্রচার করেন, তাহা ছূর্ধল মনের উপজীব্য হইতে পারে; 
তাহার. বেশী কিছু নয়। এইখানে আমরা আত্মার 
অমরত্ব, পরলোক . ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন 'মত প্রকাশ 
করিতেছি না; শুধু প্রেততত্ব যে অপ্রতিষ্টিত তাহাই 
বলিতেছি। . ০১8১. 4 


 গৃহহারা 
_শ্রীগৃথীশচন্ ভট্টাচাৰ্য্য, এম, :এ 


EE গ্রামে তিরিশ ঘর বভ্রাহ্মণ-কায়স্থের বাস এবং এই 
হিন্দুপল্লী খিরিয়া৷ অহিন্দুপল্লী। অহিন্দুরা চাষী, চাষ-আবাদ 


করিয়া তাঁহাদের এবং তাহাদের মনিব-মহাঁজনের পোষণ 


করিতেছে__শুধু আজ নয় শতাব্দীর পর শতাবী- ধরিয়া 
‘ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একট! নৈকট্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
এমন বিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছিল যে হিন্দু কেহ প্রবাসী হইলে 
- বাড়ীর স্ত্রী ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়িত অহিন্দুর 
উপর । 

অকস্মাৎ ' কলিকাতা! ও নোয়াখাঁলির অগ্নিতে' পুরুষাহুক্রমে 
সঞ্চিত এই বিশ্বাস ও নৈকট্য মুহূর্তে ভস্মীভূত হইয়া গেল । 


পুজার পরে বান্ছদেবপুরে একটা আতঙ্ক দেখা গেল-_ 
পাঁড়ার হরিখুড়ো সংবাদ আনিয়াছেন পল্লীতে পল্লীতে 
রাত্রিষোগে লাঠি-সড়কি খেল! হইতেছে এবং যে-কোন দিন 
যে-কোন সময়ে তাহারা প্রতিপক্ষের পাড়ায় পড়িয়া 
“নোয়াখালি” করিয়া দিবে । আরও কয়েকজন এ সংবাদ 
পে্মর্ঘন করিল । অতএব আতঙ্কগ্রস্ত না হইয়া উপায় কি? 
গ্রামে ' 'সবলদেহ পুরুষমাহষ মাত্র পনর জন, তাহারা 
সারাজীবন কলম চাঁলাইয়াছে ; লাঠি ধরিতে শেখে 'নাই। 
. বেশীর ভাগ লোক বিদেশে থাকিয়া কিছু কিছু পাঠান, দেই 
অর্থ ও খামার জমির ফসলে এই লোক গুলির দিন চলে--তাই 
বিধবা, বধু,. বাঁলক-বালিকাই গ্রামের বাসিন্দা । যাহারা 
উপার্জনক্ষম তাঁহার! বিদেশে । এই অরক্ষিত গ্রামকে কি 
করিয়া রক্ষা করা যায় | | 
চক্রবর্তী-বাড়ীর বৈঠকখানায় নিত্য বৈকালে আড্ডা 
বসিত ; আজকালও বসে, কিন্ত জমে না । সেদিন কয়েকজন 


বসিয়৷। ছিলেন এমন সময় হুরিখুড়ে! লগ্ঘন হাতে করিয়া. 


উপস্থিত হইলেন । সুরেশবাঁবু শিক্ষিত লোক, গ্রামে জমি- 
জায়গা দেখেন এবং ইস্ুলে মাষ্টারী করেন, দীর্ঘ শীর্ণ চেহারা । 
স্পষ্টবাদী বলিয়া একটা অখ্যাতি আছে এবং তেজস্বী বলিয়া 
.সুখ্যাঁতিও আছে। চক্রবর্তাঁ-বাড়ীতে কেবল তিনিই থাকেন। 
৯ হুরিখুড়ে৷ কহিলেন_ দেখ সুরেশ, সবই ত শুনছ, এখন কি 
- করা যায়] মান ইজ্জত নেই-ই, ওরা ত মুখের উপরই যাঁ-তা 
বলছে, এখন প্রাণটা বাঁচানোর উপায় কি? 


গাছুলী মশায় কহিলেন_ দেখ | রমেশ, কি হয়েছে ।' 


যাঁর! মুখ তুলে কথা কয় নি, তার! আমারই ঘাটে চাঁন করতে 
করতে গ্রামের মেয়ে-বৌদের কে কাকে নেবে সেই আলোচন! 
করে। আন্তে নয়, শুনিয়ে শুনিয়ে বলে আর হাঁসে 


না । 


বোস মশায় নি 'দালানটাঁও কারা 
নেবে এই নিয়ে ত সেদিন দক্ষিণ পাড়ায় হ'লে মারামারির 
জোগাড় । শুনছি হু’চার দিনের যাঁঝেই জারি হবে-- 
পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর পথ কি? রি 

রমেশবাবু বলিলেন-_কোঁথায় যাবেন ? জমিধ্রমা বেচে 


যা পাবেন তা দিয়ে না হয় ছু’বছর গেল তারপর যে না 


খেয়েই মরবেন | : 

হুরিখুড়ো বলিলেন__সেই ত ভাবনা 

না খেয়ে যদি মরতেই হয় তবে এখানেই মরুন ন! কেন? 
যতক্ষণ পারেন লড়বেন, মরতে মরতে মেয়েরা খড়ের রান্নাঘরে 
আগুন দিয়ে লাফিয়ে পড়বে ৷ আমি সেই বুদ্ধি করে রেখেছি, 
আর আপনারা যদ্দি দাড়ান-_ 
গাঙ্গুলী মশায় বলিলেন--ক্ষমতার মধ্যে ত কলম ছুড়ে 
মারা, বড়জোর ডিব্সনারী ফেলে মারতে হবে, তা নিয়ে হাজার 
হাজার লোককে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করা 

বাধা দেওয়া ত নয়, মরা-_কিস্ত ভয়ে নয় ; লড়ে মরা-_ 

এমনি আলোচনা মাঝে মাঝেই হুয় সদরে এবং অন্দরে, 
কিন্ত কি করণীয় তাহা স্থির হয় না, কেবল ছর্ভাবনা ও 
আতঙ্কই বাড়িয়া চলে। রাত্রে কোথাও একটু শব্দ হইলে 
সকলে কান খাড়া করিয়া উঠিয়া বসে, ধা তৃষ্ণ! ঘুচিয়া 
গিয়াছে--তবুও দিন যায় । 

ছেলেপুলের মুখে হাঁসি নাই, গৃহ্বধূগণ শ্রীহীন ; সকলে 
যেন নিশ্চিত ্বত্যুর অপেক্ষায় বসিয়া নিন 
নিস্তব্ধতায় গ্রামখানি 0 গিয়াছে। | 


১ SE যাইতেছিলেন-_ | 
জটু সর্দার প্রশ্ন করিল--মাষ্টারবাবু আপনারা নাঞচি 
মারামারির জন্তে নমংশুন্র আনাচ্ছেন ? ' সেটা কি ভাল হবে? 
রমেশবাবু কহিলেন__তা নয়, আমরাই প্রস্তুত হচ্ছি। 
নমঃশুদ্ৰর| ত বলেছে যে, যে হিন্দুরা আমাদের 'জলম্পর্শ করে- 
নাঃ তাদের জন্যে আমর! চাষীভাইদের সঙ্গে বিবাদ করব 


সপ্ঘার হাসিয়া কহিল-_আপনারা আর কি প্রস্তুত হবেন ? 
রমেশবাবু সংক্ষেপে কহিলেন-_“মরবার জন্তে” এবং বৃথা 
বাক্যব্যয় না করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি জানেন যাহারা - 
তাহারই বৈঠকখানায় বসিয়] পরামর্শ করেন তাহারাই নিত্য 
পল্পবিত করিয়া সমস্ত কথা অপর পক্ষকে জানাইয়া দেন। 
তাহারা প্রত্যেকে ভাবেন, এইরূপে সন্ত্রীতি রক্ষা "করিলে 
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গন্তের যাছাই ছোক অন্ততঃ তিনি এ যাত্রা বীরচিয়া ঘাইবেন 
তি জানিছ রর হলের দিলা তা 


রাত্রে শুইতে গেলে পরী রমেশবাবুকে- কহিলেন-:-শুনছ 
গে, কি সব বলাবলি হচ্ছে! 
'. শুনছি। re 

আমার কথাই কি স্ব বলছে - 

জ্বানি। তোমার চেহারাটী, একটু আল, ডাই.ত 
আলোচনা হচ্ছে।.;, 

সিডি কি দি. 

_ তেমন অবস্থা! দেখলে রায়াঘরে আগুন লাগিয়ে ঘরে. খিল 
দেবে। খড়ের ঘরে আগুন দিলে.আঁর. তোমার নাগাল কেউ 
পাবে না. " 

পত্বী বলিলেন ময় ক্র নেই কিছ খু রঃ 

. ঘুড্ীকে, অসহায়, পৃথিবীতে ন! ছেড়ে দিয়ে, সঙ্গে রাখাই 
যে ভাল। | 

পন্থী কেবল কহিলেন--ভিটে-বাড়ীর প্রজা, তারাই.যখন 
এই লব কথা উচ্চারণ করে 1. 

_ সময় এসেছে তাই করে। আর তোমার হিন্দুরাও 
ত সে আলোচনায় যোগ দিয়ে হালে ।, জগৎ উল্টে গেছে, 
আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে তাই-- | | 


কয়েক দিন.পরে স্যার সময়ে জনৈক লো সংরাদ 
আনিল যে আঁজ রাতেই শুভকাৰ্য্য আর্ত হইবে এবং প্রথম 
গাচ্ধুলীবাঁড়ী, থেকেই সুরু হইবে । পাঁচ-ছ শ’ লোক উত্তর, 
পাড়ায় জম] হইয়াছে । 
. ভ্াস-ক্ষুন্ধ গ্রামখানির মাঝে সহসা একটা, বিল ঢাৰলা 
দেখা দিল । সকলে রমেশবাবুর বৈঠকখাঁনায় আসিয়া নিয়- 
কণে পরামর্শ করিলেন | রমেশবাবু বলিলেন, মেয়েছেলেদ্ের 
মুখুজ্যেবাড়ীর দোতলায় রেখে নিজের! দরজায় দ্বাড়ান, হাঁতে 

দা নিয়ে । যদি অবস্থা খারাঁপ হয় তবে. কেরোসিন কাপড়ে 
নন 
, নিরুপায় অবস্থায় তাহাই ঠিক হইল । কয়েকজন লোক 
গ্রামের . প্রবেশ-পথে পাহারায় রছিল। তাহারা. সঙ্কেত 
করিলেই সকলে প্রস্তুত হইয়া নিজ নিজ স্থানে রামদা হাতে 
দাঁড়াইয়া যাঁইবেন । 

ব্রাত্রি এক প্রহর হুইয়াছে। সরুলে নির্বাক আগ্রহে 
উৎকর্ণ হইয়। বসিয়া আছে, 'দ্বিতলের ঘরে শিশুদের ক্রন্দনও 
থামিয় গিয়াছে । মাঝে মাঝে উত্তর পাড়া হইতে লাঠি- 
খেলার সঙ্গে সঙ্গে নাঁনারূপ ধ্বনি শোন! যাইতেছে । 


অকস্মাৎ একটা হৈ হৈ শব, _মনে হুয় অনেকগুলি লোক ' 


যেন চীৎকার, করিয়। এই দিকেই আসিতেছে_কিন্ত দুরে। 


এব 
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সকলে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন এবং. এক জনকে অন্ধকারে ১ 
পাঠানো হইল সংবাদ লইতে | অত্যন্ত কষ্ঠসাধ্য ব্যাকুল 
প্রতীক্ষিত আধঘন্টা সময় চলিয়া গেল-_-বার্ডাবহ সংবাদ 
আনিল,_-কাহার গরু মাঠের পুকুরের কাদায় পড়িয়াছে, . 
তাঁহাঁকেই উঠাইতে এই.কূলরব... টা 

এমনি করিয়া সমগ্র রাঁজি চলিয়া, গেল- হ্যায় দেখা 
গেল ভীতিব্যাকুল চাহনি লইয়া রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত লোর্ক- 
গুলি গৃহে ফিরিয়া, যাইতেছে । গত রাত্রি যদিও কাটিয়াছে 
কিন্তু ন্মুখের রাত্রি কাটিবে এমন ভর্সা নাই, কাজেই দৈনন্দিন 
সংসার বেন: নিরর্থক হইয়া নিয়াহে। রি 





৬ সন্যার সময় ' ছেলেরা আমির বলিল কের | 
উপর.লাঠিখেল! হইতেছিল সেখানে নাকি.জৌয়ান ছোকরার! 
গ্রামের, ছইটি বয়স্থা কুমারীর নাম করিয়াই বলিয়াছে যে আঁজ্র 
রাত্রে তাহাদিগকে লইয়] গিয়া তাহারা বিবাহ করিবে'। 

সে রাত্রিও একই ভাবে কাটিয়া গেল। , সকালে রমেশ 
বাবু বলিলেন, এমনি ভাবে কদিন বাঁচবেন আপনারা, তাঁর 
হা LT 

কিছুক্ষণ বাদেই এসর কথা অহিন্দু পল্লীতে প্রচারিত হইয়া 
গেল । ; বরমেশ্বাবু.ভিটাবাড়ীর প্রজার প্রশ্নের. উত্তরে. বলিলেন, 
হ্যা, যত শীঘ্র হয় ততই ভাল, শুধু শুধু আর 5 

প্রজার! মনে করিল, _রমেশ্বাবু তাহাদিগকে . উপহাস 
ড্‌দিয়াছল। 


. এমনি, করিয়া প্রায় ছ'য়াস চলিয়া গেল-_ ও 
. জীবনযাত্রা চলিয়াছে ম্বৃতের মত, রাত্রির নীরবতায় 
কাহারও ঘুম নাই, দিনের আলোয় কাহারও স্বস্তি নাই৷ 
আজ কুমারী কন্যা কীর্দিয়! মাকে জানায় যে কে একজন ঘাটের 
পথে. তাহাকে গোপনে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে, কাল 
বধূ আসিয়া স্বামীকে জানায়, তাঁহাকে দেখিয়া উহার! হাঁসিয়া - 
কি.বলাবলি করিয়াছে । 

ধীরে ধীরে জীবনে গ্লানি অপমান ও অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা! 
ভপীক্কত হইয়া উঠিয়াছে। আপনার গৃহে, বাস্তভিটায় প্রাণ' 
হাপাইয়। উঠিয়াছে। অথচ তাহার প্রতিকার নাই, নালিশ 
করিবার স্থান নাই। 


গ্রামে জটলা আরম্ত বি জমিজমা টা 
বাড়ী বিক্রয় করিয়া চলিয়া-যাইতেছেন । গানুলী মশায় হাসিয়া. 
বলিলেন, দেখ ভয়ে বাস্তভিটা ছাড়লে । আমার অত ভয় . 
নেই, করুক দেখি কি করে | বলা শক্ত কিন্ত করাটা সোজা 
নয়, বুঝলে হে , 
আর এক অন বলিলেন-_ভেবেছিলাম রমেশের মধ্যে কিছু. . 


ঠ্ঠ - 


গৃহহার। 
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আছে, কিন্ত এখন দেখছি কীঠালের ভুতি, ভয়ে একেবারে 
সাজে গোবরে করে ফেলে দিলে { ছিঃ 
জমিজমা কিছু বিক্রয় হইবার পরই প্রচার চলিল, ওসব 
এমনিই পাঁওয়া যাইবে, অতএব টাকা দিয়া আর কিনিবার 
প্রয়োজন নাই। অমি বিক্রয় হইল নাঁ_তখন অস্থারর সম্পত্তি 
বিক্রয় আঁরস্ত করিলেন। টিনের ঘরও বিক্রয় হুইয়া গেল-_- - 
সংবাদ শুনিয়! হরিখুড়ে।, আসিয়া বলিলেন, রমেশ, 
কাজটা কি ভাল করলে বাব! | ' এমন কিছু ত হয় নি।. 


- না খুড়ো,_কিছু হয় নি, মরি নি একথাও. সত্যি কিন্ত. 


বেঁচেও নেই | মরাঁটাই বড় কথা নয়-- মরার মত বাঁচা তাঁর 
- "চেয়েও ঘেন্নার। আজব তিলে তিলে মরছি এইটাই ছুঃখ-_. 


জীবনে অপমান, লাঞ্ছনা, গ্লানি স্ত.পীক্ৃত হয়ে উঠেছে-_তাই 


বাঁচার মত বাঁচতে চাই ' 

কোথায় যাবে ?' 

_ গিয়েছিলাম জায়গা কিনতে, তারা হাসে। সেখানেও 
কোন সমবেদন! নেই, সহানুভূতি নেই--আমাদের এ ছুঃখ 
তারা বোঝে ন]--হাসে, ব্যঙ্গ করে। 

_ তবুও যাবে। 

হ্যা । আমি ভেসেছি খুড়ো, এদিকের বাধন ছি'ড়েছি, 
যদি ওদিকে কুল পাই ভাল, না হয়.ভরা ডুববে । যাঁরা মুখ 
তুলে কথ! কইতে সাহস পায় নি, তার! আজ..পদে পদে 

“অপমান করে জীবনকে ছূর্বহ করে তুলেছে। তারা দয়া 
করে বাঁচিয়ে রেখেছে তাই আছি-_কারও, দয়ায় বেঁচে থাকা 
বাচার মত বাঁচা নয়, তাঁই বিদেশে ভিক্ষে করেও পারি ত 
বাঁচবো, এখানে আর নয়। শ্বজ্জাতি যদি আশ্রয় .না দেয় তবে 
পঞ্চাশের 'মধ্বস্তরের লোকের মত.না খেয়ে রাস্তায় মরব, কিন্ত 
দয়ার উপর বেঁচে থাকতে চাঁই.নে-_ 

_ তুমি সত্যিই যাঁবে ? 

"হয! 

১ তুমি লেখাপড়া জান, না হয় কিছু করে খারে, কিন্ত 

আমরা ! 
॥_ আপনার! কি করবেন সে পরান আমি কি দিতে 
. পাঁরি | তবে কেউ শুধু বেঁচে. থেকেই খুশী, কেউ হুয়ত.তাকে, 
স্বত্যুর চেয়েও ছঃখময় মনে করে। আমি .এ.বাঁচাকে. মরাই 
মনে করি, তাই বাঁচতে ০ 'চিন্তাম্িত হইয়া 

-- প্ৰস্থান হদৰ শ 

রি 


ie দেখিতে রাই, হইয়া গেল EE 
ভীরু, তাই পলাইয়া-যাইতেছেন:! . স্কুল হইতে ক্রেছ্‌' কেহ . 


অন্থরোধ করিল থাকিতে, সি চলে গেলে স্কুল ভেঙে 
যাবে। 
. রমেশবাঁবু সংক্ষেপ্রে বলিলেন, থাকলে আমিই ভেঙে - 
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যাঁব।' ভেবেছিলাষ, লেখাপড়াই মহৎ কাজ, তাই বাল্যাবধি 
শিখেছি, কিন্ত 'আজ দেখছি তা বীঁচবাঁর সবচেয়ে - বড় - 
অন্তরায় । - 

তথাপি ভাহি ধনে কালোমে সফিত হইয়া উঠল 

প্রত্যেকটি গাছ, পুকুর, গৃহ কৃত যত্বে কত শ্রমে তিনি 

' তৈরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। নারিকেল গাছে সবে ফল 

ধরিয়াছে; পুকুরের 'মাঁছগুলি বড় হইয়াছে, গাঁভী শীস্রই দুগ্ধবতী 
হইবে--এ সমস্ত ফেলিয়! যাইতে হইবে ভাবিয়া মনটা 
হাহাকার করিয়া ঝাঁদিয়! উঠে। ইহাদের প্রতি পত্রে, গ্রামের 
প্রতি ধুলিকণায় বাল্য-কৈশোর-যৌবনের কত স্থতি শিশিরের 
মত টলমল.করিতেছে। . 

ভাবির! ভাবিয়] হারল চোখ জলে ভরিয়া-আসে। 


পুর্রপাড়ে নূতন ছুইটি নারিকেল গাছ হুইতেছিল-_ 
বাড়ীর গরুটি তাঁহার কচিপাঁতা খাইতেছিল। রমেশবাবুর 
মাতা পৈতৃক দালানের বারান্দায় বসিয়া! দেখিতেছিলেন | ' 
রখেশবাবু চিরদিনের অভ্যাঁসমত গরুটিকে তাঁড়াইয়া দিলেন,। 
মা কহিলেন, তাড়াসৃ নি রমেশ, গাছে আর কি হবে, ওই 
'খাঁকৃ। 

. রমেশবাঁবু একটু দড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেলেন ; গরুটি 
শিকার ভাবে গাছের পাতা খাইতে লাঁগিল। ' রযেশবাধু ' 
জাঁনিতেন মায়ের এই কথা কয়েকটির মাঝে কি গভীর বেদনা 
রহিয়াছে।, নারিকেল গাঁছ ছটিকে সযত্বে ধানের চিট! দিয়] 

: তিনিই ঢাকিয়া দিয়াছিলেন। 

- মা মাঝে মাঝে বলেন-_সত্যি চলে, যেতে হবে রে 
রমেশ ! 

. কথাটার অর্থ এই, যাহা কিছু প্রিয়, জীবনের সঞ্চিত ধন, 
.স্থতির ভাণ্ডার সবকিছু পিছনে ফেলিয়! চলিয়াই যাইতে 
হইবে ? . রমেশবাঁবু বলেন-বযা মা যেতেই ছবে। এমনি 
ক’রে ত থাক! যায় ন] । এর চেয়ে মরাও. ত ভাল । 

. সেদিন রাত্রে, বাড়ীর চাকর একটি লোক খরিয়!, আনিল, 
‘লোকটি গোপনে বড়শী ফেলিয়! সের চারেক' একটি রুই মাছ 
'ধরিয়াছে।. অরশ্ঠ.এত-দিন পরে .কেন্ন.আঁজ্র:সে লোকটি মাছ | 
-ধরিয়াছে তাহা রমেশবাবু জানিতেন, তরুও প্রশ্ন করিলেন, 
মাছ ধরলে কেন ? 

ইচ্ছে হ’ল তাই, যা করতে হয় করুন তবে একটা. , 
কথ। আজকাল দিন ভাল নয়, কিসে কি হয় বলা যায় না 1 

অর্থ,সুপরিফাঁর--জোর.করিয়াই আমর! খাইব, 'আপত্তি 
করিলে হাঙ্গামা হইবে । রমেশবাবু অন্য সময় হইলে, অনেক 
কিছু করিতেন, আজ শুধু বলিলেন_-আমি চলে যাচ্ছি তা 

“বোধ হয় শুনেছ, পুকুর-বাঁগান 'সবই.তোমরা খাবে, দিন যখন 





১২৬ প্রবাসী ১৬৫৫? 
এসেছে । তবে এত দিন একসঙ্গে বাস করেছি তাঁই বলি ভাই, তার উপর এই শব্দ ত আর সহ হয়না । তোমরা, ৬ 
যে ক'দিন আছি সে ক'দিন ন! হয় একটু ধৈর্য্য ধরে থাকো । কালি ঘর ভেঙে নিয়ো_-আঁক্ত থাক্‌ ৃ্‌ 

হরিখুড়ে| পরামর্শ দিলেন থানায় পাঁঠাইতে, কিন্ত রমেশবাবু -মিস্্রীত রোজ রোজ মেলে না। তাদের পেয়েছি, 


কহিলেন- থানায় কার কাছে পাঠাব খুড়ো? উল্টে 
আমাকে জবাবদিহি করতে হবে 
আম জাম কাঁঠাল. নারিকেল সবই পুকুরের মাছের মত! 
‘ধীরে ধীরে অদৃষ্ট হইতে লাগিল, গ্রামস্থ সকলে শুধু পরামর্শই 
করেন, ভিতর উপায় নাই। 


গ্রামে বর্ষ! বানি - 
বমেশবাবুর ঘরগুলি ও অস্থাবর খাট- পালঙ্ক রসি বিক্রয় 
হুইয়া-গিয়াছে। তিনিও যাইবার দিন স্থির করিয়। ফেলিয়া- 
ছেন। ক্রেতার সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, তাঁহার প্রস্থানের পরে 
তাহারা ঘর ভাঙিয়! লইয়! যাইবে । 
কিন্তু রমেশবাঁকু বিদায়ের কয়েক দিন পুর্বে হুঠাৎ অসুস্থ 
হইয়া পড়িলেন। অস্বাভাবিক জ্বর 81৫ ডিগ্রী, বিরাম হয় 
না। তবুও তিনি লোক মারফত নৌকা: স্থির করিয়া যাত্রা 
করিবেন ঠিক হইল। 
বিদায়ের পূর্ব দিনে সকালে রমেশবাবু ছরের bus 
প্রায় সংজ্ঞাহীন হুইয়! পড়িলেন_-মাতা শিয়রে বসিয়া বাতাস 
. করিতেছেন। ক্রেতার নিযুক্ত লোক আসিয়া টিনের ঘরের 
চাল খুলিতে আঁরস্ত করিয়াছে-_হাতুড়ির আঘাতে টিনগুলি 
নিম শব 'করিতেছে_ রুগ্ন রমেশবাবুর প্রবল-মাথার যন্ত্রণা, 
তাহাতে অতি নিকটে এই'আওয়াঁজ তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া 
তুলিল। তিনি বলিলেন-_কিসের শব মা ? 
--টিনের ঘর ভাঙছে-- '' 
--আজই ! 
সহ হয় না আর ! 
মাতার চোখে দশ বৎসর পূর্বের দৃশ্ঠ ভাঁসিয়| উঠিল । এই 
ঘর তুলিবাঁর সময় রমেশ কি পরিশ্রমই না করিয়াছে { ঘর 
খিরিবার সমস্ত সরঞ্জাম প্রায় নিজের হাতেই তৈয়ার করিয়াছে, 
আগাগোড়া মিশ্রীর সঙ্গে থাকিয়া শেষে 'অনুস্থ হইয়া 
পড়ে। কাঠের বেড়ায় সে নিজে ছবি আকিয়াছিল। 
মাতা. নীরবে চোঁখের জল ফেলিতে ফেলিতে চাহিয়া দেখিলেন, 
এক একখান] করিয়া! টিন খুলিয়া পড়িতেছে---আর : তাহার 
- হৃদয় শুন্ঠতায় ভরিয়া উঠিতেছে। 
: অদুরে একঘেয়ে শব্দ হইতেছে ঠন্‌ ঠন্‌ বান্‌ বন্‌_ 
 বূমেশবাঁবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন__-উঃ . মাথা গেল, 
ডাক ওঘের)'ভাক '. মা--একটা দ্বিন কি ওরা -মার্জন! 
. করবে না?. | 
- মাতা: তাঁহাদের লে | ভা বারান্দায় ফাইলে 
রমেশবাবুকহিলেন-_-আমার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা" হয়েছে 


উঃ আছ না ভাঙলেই কি-নয়? এ ত 


কাজে লাগিয়ে বন্ধ করে রে'জ মজুরী দেব, এ কেমন কথা. 
তারপর ঘর কেনাই ত ঠক] । 
'-জীনি, মিপ্রির দাম. না হয় আমি দেব, আজ 

কর-_একটা! দিন। 

_-এই হয়ে গেল--একটু সহ করে থাকুন না৷ 

রমেশবাঁবু বিড়বিড় করিয়! কহিলেন, ওরে মূঢ় হদয়হীন, 
কেমন করে জানবি তোরা আমার পাঁজর! খুলে নিয়ে যাচ্ছিস 
সে অনুভূতি কি তোদের আছে | 

. রমেশবাঁবু চোঁখ বুঞ্জিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন | | কহিলেন, 

মা তুমি কেঁদে! না । আর নয়-_ আর দুঃখ নেই 

মাতা অশ্রু মুছিয়া রমেশবাবুর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে 


দিতে শুধু কহিলেন, ঠাকুর মঙ্গল কর,_-এত দিনের পুজো 


কি মিথ্যা ক ? 


বিদাবের দ্বিন আসিয়া পড়িল, কিন্ত ইনি জ্বর 
কমিল না। 

পাড়ার লোকের সহায়তায় জিনিষপত্র নৌকার ভন্তি . 
হইল। নৌকা ছাঁড়িবার সময় আগতপ্রায়, ক্রিস্তু তখনও উত্তাপ ; 
কমাইবাঁর অন্ত রমেশবাবুর মাথায় জল ঢাল! চলিতেছে.। তির্নি ২২ 
আপাততঃ আট মাইল দুরে শহরের আত্মীয়-ভবনে উঠিবেন, . 
পরে সুস্থ হইয়| গস্তব্যস্থলে যাইবেন-_পশ্চিমবঙ্ষে কোন শহুরে * 


-বাসা লইয়াছেন। 


রমেশবাবুকে ধরিয়া! সকলে নৌকায় তুলিয়| দিল। তিনি 
পাড়ার সকলকে সম্ভাষণ করিয়া শ্রী, পুত্র, কন্তাসহ নৌকায় 
উঠিলেন, মাতা উঠিয়া রষেশবাবুর মাথায় জল ঢা'লিতে 
লাগিলেন। প্রতিবেশী নরনারী অশ্রুচোখে দীড়াইয়া.আছে। 
সঙ্কীর্ণ খালের ঘাটটি বিদায়ের মৌন বেদনায় সিমিত। হরিখুড়ো » 
সহসা আর্তক্ঠে কহিলেন, বাবা রমেশ সত্যিই চললে £__ 
আমরা কি করব ? কেমন করে থাকব? কেমন করেই বা 
যাব ? সব ফেলে__স্ুখের ঘর ভেঙে দিয়ে 

অর্ধচৈতন্ক, রমেশবাবু জবাব দিলেন না, কিন্ত সমবেত 


.নারীগণ কথাটায় যেন সহ্সাঁ আঁহত হইয়া চোখে আঁচল 


চাপিয়া .দিলেন। এই রমেশ, খামের চিরপরিচিত রমেশ “" 
চিরদিনের মতন চলিয়া ০ আর আসিবে না 
আর দেখা হইবে নাঁ_ 
মাঝি কহিল, বাবু, নৌক] ছাড়ব ? - 
রমেশবাবু জ্বরের ঘোরে বলিলেন__এ" যা 1- মাঝি-তাহার 
প্রশ্ন পুনরায় জানাইল । 
রমেশবাবু কহিলেন, আমাকে ন তুলে ধরো ত মা, 


মর 





LL 


জ্যৈষ্ঠ 


আমি দেখব, শেষবারের 'মত একবার. দেখব ৷ মা ও স্ত্রীর 
স্কন্ধে ভর দিয়! তিনি উঠিয়|বসিলেন__বেদনাবিহ্রল অস্বাভাবিক 
দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন চিরপরিচিত, চিরপ্রিয়, একান্ত আঁপনা'র 
গৃহের প্রতি, যার আকর্ষণে দূর-দুরাত্তর হইতে অহরহ ছুটিয়া 
আসিয়াছেন। J 

রমেশবাবুর চোখে পড়িল রিক্ত বাড়ীখানি। ঘর ভাঙিয়! 
লইয়া গিয়াছে, শুপ্ধ ভিটা কয়েকটি সাহারার মত খা থা 
করিতেছে বুকফাঁট! বেদনায় । ভিটার উপরে এখনও একক 
ছ-একটি খুটি দাড়াইয়া আছে পরিত্যক্ত স্থৃতিচিহ্নের মত। 
পৈতৃক ভবনের দরজায় যে তালা দিয়াছিলেন তাহা খররোদ্ে 


' ঝিকৃমিক করিতেছে । 


আহ্বান 


১২৭ 
রমেশবাবু “উঃ” | বলিয়া শুইয়৷ পড়িলেন। তাহার চোখের 
উৎসারিত অক্রতে উপাঁধান|নিষিক্ত করিয়] দিল । & 
মাত! চোখে আঁচল চাঁপিয়! কহিলেন, এ গ্রামে কি আর 
আসব না রমেশ ? 
-_না মা, আর আসব না। এ লাঞ্ছনার শেষ হয়েছে, 
এখন সামনে আরও'কত.আঁছে তাই দেখতে চলেছি। 
রমেশবাঁবু অসম. যাঁতনায় সহসা ফুকাৰিয়া উঠিলেন_ 
ছাঁড়, ছাড়; নৌকা ছাড় মাঁঝি__-আঁর দেখতে চাই নে 
, মাঝি নৌকা ছাঁড়িয়। দিল__সংকীর্ণ খালের তীব্র স্রোত 
মুহূর্তে নৌকাখানিকে দরিগন্তবিস্তত জলধারার মধো আনিয়া, 
ফেলিল। 


আহ্বান 
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষণ চর | 


স্বাধীনতা এ এল ছুয়ার-প্রান্তে, শুধাইছে শোন দেশান্থুরাগ । 
সভয়ে হেরিন্-_বিদেশী কুঠাঁরে জননীরে মোর করিল ভাগ | 
নয়নে আমার অশ্রু ঝরিছে, এমন ঘটনা দেখে নি কেহ, 
দ্বেশগ্রীতির যুক্তি বিনাঁয়ে বিচার করিল মাতার সেহ 


- এযুপকাষ্ঠে লাখে-লাঁখে লোক স্বদেশে বনিল বিদেশী ওই ; 


লাখে লাখে লোক ভিটে-মাটি-হারা কিছু নয়. তারা 
ভিখারী বই) 
লক্ষ লক্ষ শিশু ও বৃদ্ধ তরুণ এবং তরুণী কত 
বলি দেয় প্রাণ, বলি দেয় মান, তবুও মূঢ়তা অসংযত । 
তবুও এখনে! ফেরে নি চেতনা, অহমিকা-ভরা নৃত্য চলে, 
হে কবি, তোমার বিকাঁইবে গাঁন ইহার দ্বণিত চরণ-তলে ? 


হে বীর-যাত্রী, যাত্রা-পথের হয় নি এখনে! হয় নি শেষ, 


- কুজ্মটিকায় ঘিরে আছে দিশি, শত ফণা! মেলি ফু:সিছে দ্বেষ ৷ 


৯০ 


তোমার আশায় পথ-পাঁনে চায় নূতন দিনের নবীন উষা 3 
তোমার ত্যাগের গরিমায় রচ জননী-দেঁহের পরম-ভূষা ; 
তোমার বুকের রক্ত-অনলে সুরু কর পুন যজ্ঞ-ষাঁগ, 
দেউলে দেউলে জন্ম লভুক নূতন দিনের দেশীহ্থরাগ ; 
তির্য্যক যাহা, প্বণ্য ক্রিন্ন, মালিগ্ত-ভর| যা-কিছু সব 

পুড়ে হোক ছাঁই, গ'ড়ে তোল ভাই ভ্রাত্ব-মিলন মহোৎসব ৷ 
হে বীর সারথি, হোক আরম্ভ নূতন দিনের সে অভিযান, ' 
কবির বীণার তন্ত্রীতে তবে ধ্বনিতে থাকুক সে আহ্বান । 


ভ্রান্ত পথের পাহ তোৌঁমাঁয় ভুলাইতে চায় তোমার পথ, 
জেনো জেনে! তাহা দুত্তরতর ; লঙ্ঘিলে তুমি যে পৰ্ব্বত, 
পার হয়ে এলে যে বাধা-বি, তুচ্ছ তাঁহারা 

ইহার কাছে, 
নিশাচর, যত বিভীষিকা সম অবিরত তব মরণ যাঁচে। 
অমর পথের যাত্রী তুমি যে, জননী তোমার শরণ লয়, 
নয়নে তোমার স্নিগ্ধ শাস্তি, কণ্ঠের বাণী অসংশয় ; 
বক্ষে তোমার দুর্জয় বল নির্ভাক আর অকুঠিত, 


- ভাস্বর চির সত্য জ্যোতিতে, বিদ্ব-বিপদদে অকম্পিত ; 


আন সাঁথে তব বরাঁভয় আর আন সখা আন মহাপ্রাঁণ, 
কবির বীণায় বাজুক আবার নূতন দিনের সে আহ্বাঁন। 


জাগ ছুর্দম ছুর্মদ তেজে, এস হে নবীন ছুনিবার, 
মাতার কণ্ঠে বিজয়মাল্য পরাতে হবে যে পুনর্ব্বার । 
ছুর্গতি আজো হয় নাই দুর, দুর্গম আজো রয়েছে পথ, 
অভ্র ভেদিয়! আঁধারে ঘেরিয়া রয়েছে পড়িয়] ভবিষ্যৎ । 
তোমার বজ্র-গতি দিয়ে আজ বিদুরিত কর বিপদ যত ; 


. "ছুঃসাহুসিক বীরত্ব দিয়ে উন্নত কর হৃদয় নত; 


তিমির নাশ গো বিদ্র-দহন অগ্রিতে দি” এ মলিনতা, 
মানুষে আবার মানুষ করিতে চুণিত কর পাঁশবিকতা ; 
তোমাদেরি বুকে ভগবান জাগি” ছুর্গতে করে পরিত্রাণ, 
তাই ত কবির রদ্রবীণায় ধ্বনিয়া ওঠে রে'সে আহ্বান। 


- “আর্ট ফর আর্টস সেক” মতবাদটি পুরাতন | এর বিরুদ্ধে 
এ যুগে প্রতিবাদ এসেছে নাঁনা মুনির কণ্ঠ থেকে__বিশেষত, 
সমাজ-সচেতন লেখকদের তরফ থেকে এদের বিচারে 
শিল্পের পক্ষে স্বরাজ থাকা সম্ভব নয়। শিল্প হ’ল সমাজের 
প্রতিফলন-_মান্ষের মনের দুয়ারে সামাজিক চিন্তাধারা বহন 
করে নিয়ে যাওয়ার বাহন । সামাজিক অবস্থার ঘাঁত-প্রতিঘাঁত 
মাঁনসলোকে বিচিত্র আলোঁড়নের স্ুষ্টি করে । সেই আলোড়িত 
হৃদয়াবেগের প্রকাশই হ'ল শিল্প ও সাহিত্য। 
শিল্পে ও সাঁছিত্যেই' যুগের মর্মবাণী সব থেকে বেশী 
কল্লোলিত হয়ে থাকে | শিল্প ও সাহিত্যের স্বরূপ 
বিশ্লেষণ করলে তাই সুস্পষ্টভাবে সমাঁজের সঠিক প্রকৃতি, 
জানা যাঁয়। সমাজকে অবলম্বন করেই মাঁনুষের শিল্প; 
কাজেই শিল্পের স্বরাজ ব! স্বাধীনতা থাক! সম্ভব নয় । 
“আর্ট ফর আর্টস সেক” তাই ভ্রান্ত ; সত্য হ’ল “Art for 
80106071058 sake.” | এই মতবাদের প্রতিনিধি হিসাবে 
ডক্টর-ভূপেন্নাথ দ্র্তকে চিহ্নিত করা চলতে পারে। কিছুদিন 
হ’ল ভার “সাহিত্যে. প্রগতি” নামক বইখানি প্রকাশিত 
হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগ থেকে প্রচুর নজির 
তুলে তিনি এ বইয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, “শিল্পের ভরত 
শিল্প” মতবাদিটি ভ্রমাত্বক ও অবৈজ্ঞানিক । তিনি শিল্পের 
' সামাজিক ব্যাখ্যার সমর্থক ৷ সাম্রতিক লেখকদের মধ্যে 
“সমাজ ও সাহিত্য"-প্ৰণেতা বিমল সিংহ, “সংস্কৃতির রূপাস্তর”- 
. লেখক গোপাল হালদার. এবং “শিল্প, সংগ্কতি ও সমাজ” 
রচয়িতা বিনয় ঘোষকেও এই গোত্রান্তৰ্গত কর! চলে। এরা 
সকলেই অমাঁজ-সচেতন লেখক ও শিল্পের সামাজিক ব্যাখ্যার 
সমর্থক ।*% একালের অগন্তান্ত লেখক-মহলেও এই বিশিষ্ট 
"দৃষ্টিভঙ্গী বিপুল সাঁড়া ও সমর্থন পেয়েছে: সমস্ত বিষয়টি 
স্বভাবতই নূতন করে আলোচনার যোগ্য । 
প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, নুতন মানেই: সত্য আর 
পুরাতন মানেই মিথ্যা--এ কথা কোনো মতেই ঠিক নয়। 
লেখকের বিচারে “শিল্পের জন্য শিল্প” তত্বটি পুরাতন হলেও 
সত্য ; তাই স্বীকার্য। শিক্প-্বরাজের মতবাদ প্রচার করলেই 
শিল্পে সামাজিক 'প্রভাবকে অস্বীকার কর! হবে, এমন 
কোন কথা নেই! সামাজিক প্রভাব শিল্পে নিশ্চয়ই ‘রয়েছে, 
কিন্ত সে প্রভাব থাঁকা সত্বেও শিল্প স্বরাজপস্থী। “শিল্পের অনয 
শিল্প”-তত্বের বিরুদ্ধপস্থীর! প্রথমেই ধরে নেন যে, এ তত্বট বুঝি 


% বিনয় সরকারের বৈঠকে [দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪, 
+ পৃঃ ১৫-২০ ] 





 শিপ্প-্বরাজের সপক্ষে ও বিপক্ষে 
' শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় . চি 
" সামাজিক প্রভাবকে অস্বীকার করে ; তাই চলে এর বির সু 


‘যুগের .. 


“এক ধরণের ' আলোচনায় সুষ্ঠ হয় শিল্প ও সাহিত্য । 
্থষ্টি করেন “বুদ্ধির, (1061190%) প্রেরণায় ; শিল্পী ১ 
“করেন “বোধি”্র (intuition ). অনুপ্রেরণায় । 


তাঁদের আক্রমণ ও সমালোচনা । কিন্ত সম 


_অনেকখানিই অপ্রাসঙ্গিক, যদিও এর মধ্যে জ্ঞাতব্য বস্ত আছে 


যথেষ্ট । সমালোচনাটি সার্থক বলে স্বীন্কৃত হবে কেবলমাত্র 
যদ্ধি প্রমাণ কর! যায় যে, “শিল্প-স্বরাজের” তত্তটি.. সামাজিক 
প্রভাব বাঁ বাণী-প্রচারের অংশকে অস্বীকার করে থাকে. । 


অভিযোগটাই যেখানে সত্য নয়) সমাঁলোঁচনাটা- সেখানে কোন . ২. 


মতেই সার্থক হতে পারে নাঁ। বস্তুত, “শিল্প-্বরাজে”্র তন্বটি 
সামাজিক প্রভাব ব! বাঁণী-প্রচারের কোনটাই অস্বীকার করে 
নাঁ। তাঁর মূল বক্তব্য আলাদা । এ কেবল বলে যে, 
সামাজিক প্রভাব শিল্পে আছে, বাণী-প্রচারও শিল্পে আছে, 
তবে সেগুলিই শিল্পের প্রাণ নয়। এই আলোকে “শিল্প- 
স্বরাঁজে”র বিরুদ্ধপন্থীদের নবপ্রচারিত “Art for some- 
871055 ৪20৪” তত্বটি অনেকখানি সত্য হয়েও সমালোচনা 
হিসাবে অপ্রাসঙ্গিক ও বিভ্রান্তিকর ৷. 

এ কথা সত্য, শিল্প সমাজকে অবলম্বন করেই রচিত । 


ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রা ত্যাদিই শিল্পের আলোচ্য বিষয় 


বস্ত। সমাজের প্রতিচ্ছবি বা প্রভাব শিল্পে-ও সাহিত্যে থাকা 
কিছুমাত্র বিস্ময়কর নয়-_বরং খুবই স্বাভাবিক । কিন্ত এ কথা 
স্মরণ রেখেও বল! চলে যে, শিল্পের একটা আত্ম-স্বাতন্ত্য বাঁ 
স্বরাজ থাকা| সম্ভব, আর. তা আঁছেও । বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে 
দেখা যায় যে, “শিক্প-বরাজে”র মতবাদটি এবং “Art for 


807080810875 sake” তত্বটি আসলে পরম্পর-বিরোধী নয়। 


বাঁদী-প্রচার ও-আদর্শ-প্রচার শিল্গে-ও সাহিত্যে আছেই, তবে 
. সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও দার্শনিকের বাঁপী-প্রচার ও আঁদর্শ- 


প্রচার থেকে এ বস্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । মানুষ, রাষ, সমাজ, পৃথিবী, - 


মন, চেতনা, বুদ্ধি, বোধি, আত্মা, ঈশ্বর, ইহলোক, পরলোক, 
ধর্ম, অর্থ কাম মোক্ষ ইত্যাদির যে-কোনটাই হতে পারে 
শিল্পীর আলোচ্য বস্তু, দার্শনিকেরও আলোচ্য বস্ত। তবে 
এক ধরণের আলো'চনা-প্রণালীতে গড়ে উঠে দর্শনশান্ব, আর 
"দার্শনিক... 


এক জনের 
রচনার আবেদন থাকে মূলত বুদ্ধির কাছে, আর এক জনের 
মুখ্য আবেদন হৃদয়ের কাছে। এক জনের বাণী প্রচারিত হয় 
প্রত্যক্ষ ভাবে, আর এক জনের বাণী প্রচারিত হয় পরোক্ষ 
ভাবে। গান্ধী'রচনা করেন “নন্‌-ভাঁয়োলেন্স ইন্‌ ওয়ার এও 
- পিস্‌” আর রল'টা সৃষ্টি করেন “জা ক্রিস্তফ”। বাণী-প্রচার 





Le 


জ্যৈষ্ঠ 


শিল্প-স্বরাজের সপক্ষে ও বিপক্ষে 


২৯ 





আছে ছু’জনেরই রচনাঁয়__দার্শনিকেরও, শিল্পীরও | তফাৎ 
শুধু প্রকাশভঙ্গীতে বা রচনকৌশলে ৷ 'দার্শনিকের, নিকট 
প্রধান হ'ল আরোহ-পদ্ধতিতে আলোচনা ও অবরোহ- 
প্রণালীতে সিদ্ধান্ত প্রকাশ, আঁর শিল্পীর কাছে মুখ্য বন্ত হ’ল 


. ৯ অবস্থা, ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি । -বাঁশীপ্রচার বা দর্শন শিল্পীর 


সগ্টির মধ্যেও থাকে, তবে তা সর্বদাই প্রচ্ছন্ন ও গৌণ । বিশ্ব- 
মৈত্রী ও মানুষের মুক্তির বাণী প্রচার করে? এক জন রচনা করেন 
দর্শন, সেখানে রলশ্যা সুষ্টি করেন “ক্ল্যারণীবোল” জাতীয় 
উপন্তাস বা গল্প । শিল্পীর রচনায় বাণীটী অপ্রধান, প্রধান 
হ'ল অবস্থা, ঘটনা ও চরিত্র হুষ্টি । সৃষ্টির অংশের চেয়ে বাণা- 


৯. প্রচারের অংশটা! বড় হয়ে উঠলে রসের ব্যাঘাত ঘটে, শিল্পের 


ইজ্জংও যায় ক্ষুণ্ন হয়ে। একারণেই “আনন্দমঠে”র বঞ্কিমের 
চেয়ে “কষ্ণকান্তের.উইলে”র বঞ্চিম বা “পথের দাবী”র শরৎ 
চন্দ্রের অপেক্ষা “চরিত্রহীনে”র শরৎচন্দ্র শিল্পজগতে অনেক 
উঁচু আসনে প্রতিষ্ঠিত । বষ্চিম-সাঁহিত্য আলোচনাপ্রসঙ্গে 
অনেক দিন আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন £ “আমি সেখানেই 
আনন্দ পাই এবং সেখানেই আমি বঙ্কিমের কাছে খণী যেখানে 
মেসেজ 'দেন্‌ নি, যেখানে উনি আপনার. সৃষ্টি করবার 
আনন্দকে রূপদান করেছেন । আনন্দময় সাহিত্য ভাষাকে 
প্রাণময় জগৎ করে তোলে, মেসেজের .সে শক্তি নেই | এইজছ্ঠ 
সাহিত্য-সংসারে: আমর] তাদেরই নমস্কার করি ধীর] তাঁদের 


“ "প্রতিভা থেকে সাহিত্যের ভিতর প্রাণের চিরস্তন স্থুর ঢেলে 


দিয়ে থাকেন ।”* অর্থাৎ কবির দৃষ্টিতে.শিল্পের যথার্থ এ্বর্ষ 
“মেসেজে বা দর্শনে- নয়, প্রকাঁশ-ভঙ্গীতে । শিল্পের এঙ্বর্য 
রসোদ্বোধনে বা রসস্থষ্টিতে | রসোঁভীর্ণ ন! হলে বাস্তব ঘটনার 
কোনও প্রতিফলনই শিল্পের আসরে জাতে ওঠে না ।-. শিল্পের 
সামাজিক ব্যাখ্যার সমর্থক ও প্রচারকেরা এই মূল সত্যটি 


১ উপেক্ষা করেই যত গুগোল ও বিভ্রাট সৃষ্টি করেছেন । সমাঁজ- 


রণ 


সংস্কারের জন্য আদর্শ প্রচারের প্রয়োজন নিশ্চয়ই রয়েছে, 
কিন্ত সে কাঁজজ ততটা শিল্পীর নয় যতটা সমাঁজ-সংক্ষারকের | 
শিল্পীর, কাজ আর জমাঁজ-সংস্কারকের কাক অনেকখাঁনি 
আলাদা । এক জনের কাজ সমস্ত] উত্থাপন করা, আর এক 
জনের কাজ সমাধান কর! অতিমাত্রায় সমা'জ-সচেতন হয়েও 
শরৎ চন্দ্র তার উপন্তাসে,ও গল্পে এই পার্থক্যটুক কোন দিনই 
সজ্ঞানে বড় একট! লঙ্ঘন করতে চান নি। “শেষপ্রশ্নে” তিনি 


(৯, নরনারীর জীবনের অস্তহীন ব্যথা-বেদনার কথা তুলেছেন, 
> ' তাঁতে সমস্যাও .আঁছে বিপুলভাঁবে, কিন্তু সমাধানের কোন, 


প্রত্যক্ষ-ইন্গিত সেখানে নেই । সে কাজ যে অপরের তা তিনি 


_ চিরদিনই মনে-প্রীণে বিশ্বাস করেছেন, আর সে মাত্রাবোধটুকু 


তাঁর সাহিত্যে রক্ষাও. করেছেন যথেষ্ট 11 সমাজকে আশ্রয় 


* প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রণীত রবীন্দ্র-জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪৫1. * 


করেই যখন মাহৃষের জীবন, তথন সমাজের ভাল-মদ্দের- সঙ্গে 
শিক্পীরও যে কিছু-না-কিছু সংযোগ থাকবে ত! তো. স্বাভাঁরিক । 
সমাজের মঙ্গল-কামনাঁও সমাঁজ-সংস্কারকের মত শিল্পীরও 


অন্তরে থাকে, তবুও মোঁটের উপর ছু’জনের দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র । ' 


এক জনের দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ 001108, আর "এক জনের 
দৃষ্টিভঙ্গী 7০56%৪1 এ কোন বিরোধ নয়, শুধু পার্থক্য । 
মোটের উপর .এ কথা -কোনমতেই অস্বীকার করবার . জে] 
নেই যে শিল্প স্বরাজহ্থীন বা আত্মস্বাতত্র্যহীন। | 
শিল্পের স্বরাজ ব! স্বাভন্ত্য তবে কি বা কোথায়? এ. 
প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে শিল্পস্থষ্টির মূল রহস্যটুকু বিশ্লেষণ 
প্রয়োজন । শব্দ-্পর্শ-রূপ-রস-গদ্ষেভরা নিখিল জগৎ সব সময়ই 
আমাদের চেতনার ছুয়ারে. করাঁঘাত করে। তার সংস্পর্শে 
আমাদের মনে জাগে বিচিত্র আবেগের সাড়া! আমর! কখনও 
হাঁসি, কখনও কাঁদি, আবার কখনও বিস্ময়ে অভিভূত" হই। 
বহির্জগতের নান! অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের মধ্যে আমর] সাধারণ 
মুহে “জীবনযাপন করি.অনেকট। “প্রবাঁসী”র মত। আমাদের 


- “হৃদয়ের গবাক্ষগুলি সংখ্যায় অল্প, এবং-বিস্তৃতিতেও সংকীর্ণ ।” 


বিশ্বের চিরচঞ্চল প্রবাহের" অনেক কিছুই আমাদের দৃষ্টিকে 
ফাঁকি দেয়।- পৃথিবীর আহ্বানে আমাদের মন সাঁড়া দেয় 
বড় কম শিল্পীর দৃষ্টি বিশাল ও চেতনা ব্যাপক | নিখিলের 
বিচিত্র সুর, তার হাঁসি-অশ্রু, বিন্ময়-বেদনা' অন্থুরণিত হয়ে , 
ওঠে তার বীশিতে । আমরা বহির্জগতের আমন্ত্রণে সাড়া 
দিই হৃদয়ের একটি অংশ থেকে, শিল্পী সাড়া দেয় সমস্ত অন্তর 
থেকে ।- আমাদের অনুভূতি তাই ক্ষীণ ও দুর্বল ; শিল্পীর 
উপলদ্ধি সবল ও প্রাণের স্পর্শে উদ্দীপ্ত । এমন যুহুত” আমাঁদের 
জীবনে সুছূর্লভ যখন সমস্ত সত্তা, দিয়ে আমরা হাদয়ের 
অন্থুভূতিকে উপলব্ধি করি, কিন্ত শিল্পীর জীবনে এই অনুপম 
মুহ্ূতুলি আসে ঘন ঘন। আমরা উপলম্ধি করেও অনুভূতিকে 
প্রকাশ করতে পারিনে, শিল্পীর প্রতিভাকে আশ্রয় করে সে 
পায় আনন্দময়' প্রকাশ । আলোড়িত হৃদয়ের অনুভূতি থেকেই 
সুষ্ঠ হয় যাবতীয় উচুদরের শিপ । অবস্য এ কথ! সত্য নয় যে, 
কেবলমাত্র অন্থভূতির তীব্রতা থাকলেই শিল্পের জন্ম হবে। 
প্রকাশ ছাড়া শিল্প নেই । “নীরব কবি? বা ‘mute Milton’ 





'দ্বিন কোন স্থলেই নিজের ব্যক্তিগত অভিমত .জোর করে কোথাও গুজে 


দেবার চেষ্টা করিনি । কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি ব্যক্তি-বিশেষের 
জীবন-সমস্তায় আমি শুধু বেদনার বিবরণ, ছুঃখের কাহিনী, অবিচারের 
মমর্ত্তিক জ্বালার ইতিহান, অভিজ্ঞতার পাঁতীর উপরে পাঁতা কল্পনার 
কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ করে- গেছি-_এইখানেই আমার সাঁহিত্য-রচনার' 


সীমারেখা । জ্ঞানতঃ কৌথাও একে লঙ্ঘন করতে আমি নিজেকে দিইনি, 
-সেইজন্তেই লেখার মধ্যে আমার সমস্ত আছে, সমাধান নেই? প্রশ্ন 


আছে, তার উত্তর খু'জে পাঁওয়া যায় 'ন!। কারণ এ.আমার চিরদিনের 
বিশ্বাস যে সমাধানের দায়িত্ব কর্মীর, সাহিত্যিকের নয়”_-শরৎ চন্তর 


+ “আমার বইগুলির সঙ্গে যার! পরিচিত, তারাই জানে আমি কোন চট্টোপাধ্যায়--“তরণের বিদ্রেছ”, পৃ :. 


১৩৩ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





শিল্প-জগৎ জানে না। এ হ’ল পরম্পরবিরোধী শব্দমাত্র । অস্কার 
ওয়াইল্ড, ঠিকই লিখেছেন, “0 the artist expression 
is the only mode under which he can conceive 
life at all.. To him what is dumb is dead” 
অস্কার ওয়াইন্ডের এটুকুই এখানে মূল প্রতিপাগ্ধ যে, 
প্রকাশই হ’ল শিল্প। রবীন্দ্রনাথও “সাহিত্যের সামগ্রী” 
প্রবন্ধে এই 'মত সমর্থন করেছেন। তিনি লিখেছেন, “নীরব 
কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছাস, সাহিত্যে এই ছুটে! বাজে 
কথ! কোন কোনও মহলে চলিত আঁছে। যে-কাঠ জ্বলে 
নাই, তাঁহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে-মানুষ 
আকাশের দিকে তাকাইয়া আঁকাশের মতই নীরব হইয়া 
থাকে, তাঁহাঁকেও কবি বলা সেইরূপ । প্রকাশই কবিত্ব, 
মনের তলার মধ্যে কি আছে বা না আছে, তাহা আলোচন! 
করিয়া বাহিরের লোকের কোনে! ক্ষতিনৃদ্ধি নাই ।”+ 

হৃদয়ের অহ্ুভূতি যে পর্যস্ত না শবে বা সুরে বা তুলিতে 
আত্মপ্রকাশ করে, সে পর্যন্ত শিল্পস্থষ্টি হয় না। তাই বলে 
আঁবাঁর একথাও একেবারেই সত্য নয় যে, অন্থভূতির প্রকাঁশ- 
মাত্রই শিল্প । রোরুগ্ঘমান মাতার পুত্রশোকের যে বিলাপ- 
ধ্বনি, তার অন্ুভূতিও যেমন আন্তরিক, প্রকাঁশও তেমনই 
তীব্র, কিন্তু তবুও তে| সে বস্ত শিল্পের পর্যায়ভুক্ত হয় না। 
বাস্তব ঘটনার নিছক প্রতিফলন বা ফটোগ্রাফ যেমন শিল্প বলে 
গ্রাহ্থ হয় না, তেমনই অন্ভূতির যাথার্থাটুকু অক্ষু রাখলেই 
প্রকাঁশটা শিল্পপদবাঁচ্য হয় না । প্রকৃতির বা সমাজের, 
ব্যক্তির বা! সমষ্টির হুবহু প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করাতে ফটোগ্রাফি 
হতে পারে, কিন্ত ছবি হয় না। খবরের কাগজে দিনের পর 
দিন কত রোমহর্ষণ নিষ্ঠুর সত্য প্রকাশিত হয় কিন্ত সেকি 
শিল্প বা সাঁহিত্য ? এ প্রশ্নের উত্তর শরৎ চন্দ্র অতি চমতকার 
ভাবে “সাহিত্যের রীতি ও নীতি” প্রবন্ধে দিয়েছেন! তিনি 
লিখেছেন £ “সাহিত্য-স্ষ্টি অস্থকরণের মধ্যে নাই। ভালরও 
না, মন্দেরও না। হৃদয়ের সত্যকার অহুভূতি আনন্দ ও 
বেদনার আলোড়নে অলঙ্কৃত বাক্যে বিকশিত হুইয়া 
না উঠিলে সে সাহিত্যপদবাচ্য হয় না। বৃদ্ধ কবির 
গতাপ্রলিও যত বড় কাব্যগ্রন্থ তাহার 'যৌবনের চিনত্রাঙ্গদাও 
ঠিক ভত বড়ই কাব্যস্থষ্টি, লাঞ্ছনার আঘাত ও গৌরবের 
মালা যেমন করিয়াই তাঁহার -শিরে বধিত হউক না। অথচ 
অন্ুভূতিহীন বাক্য যত অলঙ্কতই “হউক ব্যর্থ। পতিতার 
অন্থকরণণ ব্যর্থ, গতাঞ্জলির অন্থকরণও ঠিক ততখানিই ব্যর্থ। 
দেশের সাহ্ত্যিসম্পদ ইহাতে কণামাত্রও বর্ঘিত হয় নাশ 


শরৎ চন্দ্র এখানে এটুকুই বলতে চেয়েছেন .যে, অনুকরণের 


. * De Profundis, p. 88 
y + “সাহিতয, পৃ. ১১ ” * 
$ স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃঃ ১০৭, - 


"ব্যাখ্যাও .ঠিক ততখানিই ব্যৰ্থ । 


স্বরাজ রয়েছে। অনেকে বলবেন, 


€ ‘London, 1982, p. 183-). 


মধ্যে শিল্প নেই। শিল্প মাত্রই নুতন স্টি। এই স্বষ্টির অন্ত 
বাস্তব ঘুটনা উপলক্ষ্য বা উপাদান মাত্র! রসোদ্ধোধনই এর 
প্রাণ । প্রাণের গভীরতা থেকে স্বতঃক্ুর্তভাবে উৎসারিত 
হয়ে মনের আবেগগুলি রসঘন মূর্তি গ্রহণ করে। এতে 
যতি আছে, ছন্দ আছে। যতি আনে গতির ভেতর প্রয়োজন- 
মত বিরাঁম। ছন্দ দেয় ভাঁবকে অর্থের বন্ধন থেকে মুক্তি? 
এতে বাস্তব-অবাস্তবের সথমশ্রণ আছে, ঘটনাঁপরম্পরাঁর 
বিস্তাসও আছে, কিন্তু সবকিছুর পশ্চাতে সক্রিয় রয়েছে 
শিল্পীর ক্ম্বনীশক্তি। এই হ্জ্রনীশক্তির উপরেই চরম- 


পে 


চু 


বিশ্লেষণে শিল্পের এঁখবর্য নির্ভরশীল । বাস্তব ঘটনা মানসলোকে . 


সাঁড়া বা চাঞ্চল্য জাগাতে পারে, কিন্ত তাকে আশ্রয় করে - 


অবস্থা, ঘটনা ও চরিত্র স্প্টি করতে.না পারলে, কোন প্রকাশ 
যতই অলঙ্কৃত হোক না, --কখনও শিল্পের গোত্রাততর্গত হয় না। 
বাস্তব ঘটনা ও সমাজের আবেষ্টনী থেকে শিল্পী প্রাণরস,_ 
আনন্দ, বেদনা ও বিশ্বয়__এ্রহণ করে সত্য, তবে হুবছু 


প্রকাশ করার নাম শিল্প নয়। শিল্প অঙ্গকরণের সামগ্রী 


নয়, এ বস্ত স্ুষ্টি । মানুষের স্জনীশক্তিকে বাস্তব ঘটনার দ্বার! 
পুরাপুরি বিশ্লেষণের প্রয়াস যতখানি ব্যর্থ, শিল্পের সামাজিক 
মাটির রস ন! পেলে গাছ 
জন্মায় ন! সত্য, কিন্ত তাই বলে একথা আদৌ সত্য নয় যে, 
মাটির রস পেলেই বীজ মহীরুহে বিকশিত হুবে। 


সপন 


বীজের 


মধ্যে থাকা চাই প্রাণ, আত্মপ্রকাশের আকাঙ্জা। এ বস্তুর অভার্ব টা 


থাকলে মাটি, আলে, বাতাস, জলের সকল উপাঁদাঁনই হবে 
ব্যর্থ । শিল্প-হুষ্টি সম্বন্ধেও এ কথাই প্রযোজ্য । মাটি থাকলেই 
যেমন বীন্জ গাছ হয়ে ওঠে না, তেমনি বাস্তব ঘটনার সংস্পর্শ 
থাকলেই শিল্প-হুষ্টি হয় না। আঁবেষ্টনীর বিশ্লেষণ আর সেই 
আবেষ্টনীতে জাত বা স্বষ্ঠ এশ্বর্ষগুলির জীবন-রহুস্ত-উদ্বাঁটন 
এক বস্তু নয়। দ্বিতীয়টির মর্মকথ! বা স্বরূপ, উদ্যানের পথে 
প্রথমটি সহায়ক হলেও যথেষ্ট নয় | মানুষের ্জনীশক্তিকে এক 
মাত্র বহির্জগতের ঘটনাপরম্পরা দিয়ে বিশ্লেষণের প্রয়াস একান্ত 
ভাবেই ব্যর্থ । সমাজকে অবলম্বন করে মানুষের মন ও তাঁর 
স্জনীশক্তি বিকশিত হলেও তাঁর জয়যাত্রার সবটুকুই সামাজিক 
আবেষ্টনীর দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয় না।* মানুষের স্ষ্িধন্মী 
মনই শিল্প ও সাহিত্যের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি বাঁ উপাঁদান 
( ‘determining factor’ )| + মানুষের স্জনীশক্তির যেমন 
একটা স্বাতন্ত্য আছে, তেমনি তার সুষ্ঠ শিল্পেরও এক ধরণের 
এ স্বরাজ আপেক্ষিক 
আমরা বলব, চিরচঞ্চল জগতে তো নিক আপেক্ষিক । 
আপেক্ষিক হয়েও শিল্প স্বরাজিপন্থী, একথা অনস্বীকার্য সত্য । 

* লেখকের “এতিহাসিক আলোচনায় নূতন দৃষ্টি” (প্রবাসী, অ 


১৩০) প্রবন্ধটি টবয। 
‘1 B. Radhakrishnan 2 
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ক্ষীরোদপ্রপাদ বিদ্যাবিনোদ 


১৮৬৩-৯৯২হ 


শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


।  বংশ- পরিচয় ; ; জন্ম 2 ১২৬৯ সালের বিষুব-সংক্রান্তির 
৯ দিন* (১২ এপ্রিল ১৮৬৩), ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্ম হয়। তাহার 
পিতার ন্বাম__গুরুচরণ ভট্টাচার্য্য শিরোমণি । ইহারা খড়দহের 
বিখ্যাত গুরুবংশ ; উপাঁধি- বন্য্যোপাধ্যায়। 
শিক্ষা 2 ১৮৮১ অনে_ক্ষীরোদপ্রসাদ বাঁরাকপুর গবর্ষেন্ট 
স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়! দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। 


৮: পরীক্ষাদানকালে তাঁহার বয়স ১৭ রৎসর ছিল-_বিশ্ব- 


বিগ্ভালয়ের ক্যালেগারে ইহার উল্লেখ আছে।. ১৮৮৩ সনে 
তিনি জেনারেল এসেমৃত্রীজ-ইন্ষ্টিটিউশন হইতে এফ. এ. পরীক্ষা 
দিয়া দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে, 
১৮৮৮ সনে ক্ষীরোদপ্রসাদ মেট্টোপলিটান কলেজ হইতে বি.এ, 
পরীক্ষা দিয়! পদার্থ ও রসায়ন-বিগ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে, এবং 
পর-বৎসর (ইং ১৮৮৯) প্রেসিডেন্দী কলেজ হইতে এম, এ. 
পরীক্ষা দিয়! রসায়ন-বিগ্তায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। 
অধ্যাঁপনা £ বিশ্ববিস্বালয়ের উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিয়!] 
ক্ষীরোদপ্রসাদ জেনারেল এসেম্রীজ ইন্ট্টিটিউশনে রসায়ন 
বিদ্ধার ( Physical Science and Chemistry-র ) 
“অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ডাঁহার কাৰ্য্যকাল ১৮৯২- 


১৯০৩ সন। অতঃপর তাহার জীবনের গতি ভিন্ন খাতে 
প্রবাহিত হয়। | 
সাহিত্য-ব্রত £ পঠদ্বশী হইতেই বাংলা-সাহিত্যের 


প্রতি ক্ষীরোদপ্রসাদ্দের অনুরাঁগের পরিচয় পাওয়া যায় ; বি. এ, 
পরীক্ষাদানের তিন বৎসর পুর্বে ( ইং ১৮৮৫) তিনি “রাজ- 
নৈতিক সন্যাসী” নামে একটি. আখ্যায়িক খণ্ডশঃ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি বাংলা নাট্য- 
সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁহার প্রথম 
নাট্যগ্স্থ 'ফুলশষ্যা” (মে ১৮৯৪) এমাঁরেন্ড থিয়েটারে অভিনীত 
হয়। জন্মভূমি” লিখিয়াছিলেন, “এরূপ উচ্চ কবিত্বপূর্ণ বাঙ্গলা- 
নাটকের অভিনয় জাতীয় রঙ্গমঞ্চে অনেক দ্বিন হয় নাই ।” 
শেষ-পর্যস্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ কলেজের অধ্যাপনা পরিত্যাগ 
করিয়া সাঁহিত্য-সেবা_ বিশেষতঃ নাট্য-সাহিত্যের চর্চায় 
-জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাহার কৃত নাট্যগ্রন্থ_ 
২৯১/আলিবাঁবা+ পপ্রতাপ-আদিতা, াদবিবি,, কিন্নরী,” 'নর- 
নারায়ণ’ প্রভৃতি বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে সাফল্যের 
সহিত অভিনীত হইয়া অগণিত নর-নারীর আনন্দ বর্ন 
করিয়াছে । 


* “বালা ভাবার লেখক” £ 
পৃ. ২১৩। 


০ শু 


ভে আঁষাঢ় ১৩০৩, 


ক্ষীরোদপ্রপাদ বিজ্ঞানে বি. এএম, এ, পাঁস এবং 
বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিলেও তাহার অড়ুত কাব্যাছরাগ ছিল। 
রচনার মিদর্শন-স্বরূপ আমরা. ১৩১১ সালের -'জাহৃবী” হইতে 
তাহার “দধীচিন্ন অস্থিদান” কবিতাটি উদ্ধত করিতেছি ₹- 


5 ১) 
পার হ'য়ে গেল সর্য্য পশ্চিম আকাশ, 
জাহ্নবী কীদিল মৃহ্স্বরে ; 
ভাঙে ব্রত, বৃদ্ধ খযি হইল নিরাশ 
অতিথি এল না বুঝি ঘরে | 
(২). 
একটি মেঘের শিশু প্রশান্ত সাগরে 
... মাথা ভুলি স্থিরনেত্রে চায়, . 
“এ দরিদ্রে খষিরাঁজ দেখ দয়া করে 
 ক্ষুধানলে বুক জ্বলে যাঁয়-1” 
১5 | 
“আয় বাপ কি চাঁহিবি, তোরে:দিব দান,” 
ডাঁকে খষি বাহু প্রসারিয়! ) 
বেদমন্ত্রে করে ভার আবাহন গান 
ধ্যানে বসে নয়ন মুদিয়া। 
(8) 
পলকে প্রলয় এল যুগ এল পলে ! 
৷ কেকাদে রে সকরুণ স্বরে.? , 
“স্থান দাও হে ব্ৰাহ্মণ চরণকমলে 
অতিথি দীড়ায়ে তব দ্বারে 1৮ 
"(49 
চেয়ে দেখে খধিরাঁজ্ অস্থিচর্দ্বসার 
| -উপবাসী মৃত্ি তপস্তার_ 
কে অতিথি নতজানু দেবতা আকার 
সহস্র লোঁচনে বহে ধার ? 
১১০৯ 
,  “অস্থরের পদ্রভরে কাপে জন্মভূমি .. 
| পলায়িত দেবতাঁবাহিনী।. 
. ভিক্ষা আশে তব দ্বারে আসিয়াছি-আমি 
ভিক্ষা দাও--ভিক্ষ দাও মুনি ।” , 
- (৭) . 
“হে পুণ্য অতিথি এস, পাঁতহ্‌ অঞ্জলি 
ব্রত আজ করি. উদ্যাপন |. 


১৩২. 


 গ্রবাসী 


১৩৫৫ 





বুক ছি হে ভিখারী লহ্‌ অস্থি তুলি 
ক্ষুধা তৃষ্ণা কর নিবাঁরণ ।” 
৪) . 
- ক্ষুদ্র সে জলদশিশু হইল বিপুল 
. গগনে ছুটিয়া গেল ঝড় ; 
- নিমেষে .দানবশক্তি হইল নিন্মুল - 
. আকাশ করিল কড়'কড়। . 
CP) ০ 
ক্ষীর নীর মাতৃবক্ষে ঢালে জলধর, 
জননীর তৃষ্ণা গেল দূরে ; 
দধীচির 'জয়গাঁন গাঁহিল অমর 
এ কি ভিক্ষা দিলে জননীরে। 
কথাশিল্পী হিসাবেও ক্ষীরোদপ্রসাঁদ'প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া- 


ছিলেন। কিন্তু নাট্যকার বলিয়াই "তিনি দেশবাসীর নিকট, 


সমধিক প্রসিদ্ধ। - 
গ্রন্থাবলী ? অক্লান্তকর্মী - ক্ষীরোদপ্রসাঁদের সাহিত্য- 
- সাধনা বিপুল এবং বহুধাবিস্তৃত | আমুর!' তাহার গ্রন্থাবলীর 
_ একটি কালাহ্বক্রমিক তালিকা! দিতেছি । তালিকায় বন্ধনী- 
মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইত্রেরি-সঙ্কলিত 
মুদ্রিত-পুস্তকাঁদির তালিকা হইতে গৃহীত £-- 
১৭ রাজনৈতিক সন্ন্যাসী (গল্প) £ 
১ম খণ্ড । (১ জুন ১৮৮৫) | পৃ. ৩২ ' 
২য় ঘণ্ড | (১৫ জুলাই ১৮৮৫) । পৃ, ৩২ ।- 
২। ফুল-শয্যা বিকার? ইং ১৮৯৪ (২ মে)। 


পু. ১৮৯। 
৩। প্রেমাঞ্জলি (পৌরাণিক নাটক )। ইং ১৮৯৬ (১৮ 
জুলাই) ! পৃ. ১৫৭ "- 


৪ |  কবি-কাননিকা (রকস্াস )। 
১৮৯৬ )। পৃ. ১৯৬ 

¢i আলিবাবা (ঙ্গনাট্য) । ১৩০৪ সাল (ইং ১৮৯৭)। 
পু, ১১০ 

৬। প্রমোদরঞ্জন (আদা) । 
অক্টোবর ১৮৯৮) । পৃ. ১০২ 
৭! কুমারী (নাট্যকাব্য)। 
পু, ৮০ Fn 

৮। ভুলিয়া (মতিনাট্য) । ১৩০৬ সাল (২৪ জামুয়ারি 


১৯০০) 1 পৃ, ১৫২ 


১৩০৩ সাল (ইং 


১৩০৫ সাল (ইং ১৮৯৯)। 


৯1 বক্রবাহন নিহিত 1 ১৩০৬ সাল (২৫ ফেব্রুয়ারি ' 


১৯০০)১। পৃ. ১১৯ 
১০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । (২৪ এপ্রিল ১৯০০)। পৃ, ৯২ 
১১। সাবিত্রী (পৌরাগিক'নাঁটিক )1 ১৩০৯ সাল (৪ 
অক্টোবর ১৯০২)৭ পৃ. ১৩৪ 


১৩০৫ সাল (১৯ 


".. ১২। : সপ্তম প্রতিমা (নাটক) ৷ ১০০৯ সাল (১৩ ডিল 3 


১৯০২) | পৃ. ১৫১ 
১৩। বেদৌর] (গীতিনা্ট্য)। ইং ১৯০৩ (১৩ হানি) | 
পৃ ১৪০ 


১৪। বঙ্গের প্রতাঁপ-আদিত্য ( এঁতিহাসিক নাটক) । ৬ 


- ভাদ্র ১৩১০ (২৯ আগষ্ট ১৯০৩) ৷ পৃ. ১৪০ < 


১৫। রঘুবীর (নাটক )। ১৩১০ সাল (১৮. িসেখবর 
১৯০৩)। পৃ. ১৭৪ | 

১৬। বুন্দাবন-বিলাঁপ ( গীতিনাট্য )। ২২ পৌষ, ১৩১০ 
(৩১ জাহুয়ারি ১৯০৪)। পৃ. ৮৪ 


১৭-। রপ্জাবতী (নাটক )। ১৩১১ সাল টির 


১৯০৪ )17. পৃ. ১৮৬. 

: ১৮। নারায়ণ (উপভাস) । অগ্রহায়ণ ১৩১১ (ইং টি) I 
পৃ. ৩৪৬ | 
১৯। উলুপী (নাটক) । ১৩১৩ সাল (১৫ জুলাই ১৯০৬) । | 

পৃ. ১৪০ 
২০। পদ্দিনী (তিহাফিক নাটক)। 
নবেম্বর ১৯০৬)। পৃ. ২০১+ ১ ka 
২১। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (ওঁতিহাসিক নাটক) । 
সাল (e জানুয়ারি ১৯০৭) । পৃ. ২১৭ 
২২ । রক্ষঃ ও রমণী (নাটক) । ১৩১৩ সাল (১০ জায় 
১৯০৭) । পূ. ৭৮. , 


২৩। টাদবিবি ( ওঁতিহাসিক নাটক )। ? (২৪ আগ্ঠ 


১৩১৩ সাল চি 


১৩১৩ 


১৯০৭) | পৃ ১৮৮ 


২৪। নন্দকুমার (এতিহাসিক নাটক) ৷ ১৩১৪ পাল 0 ১ 


ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ )। পৃ. ১৭৬ 

হ্৫। দাদা ও দি জেট) । ১০১৪ দান তলা 
১৯০৮) । পৃ, ৫৫ 

২৬। অশোক (এতিহাসিক নাটক) ।? (২৫ জুন ১৯০৮) । 
পু. ১৬৪ 

২৭। 'বাসভী (গীতিনাট্য )। 
১৯০৮) পৃ. ৪৮ 

২৮। বরুণ] (গ্রীতিনাট্য )। 
১৯০৮ )। পৃ. ১২৭ 

২৯। ভুতের বেগাঁর ভিডি. ১০ পৌষ ১৩১৫ (২৮৪ 
ডিসেম্বর ১৯০৮) | পৃ. ৫৫ ৪ 

৩০1 দৌলতে ছুনিয়া (নাটক)। ১৩১৫ সাল (১৫ 
জানুয়ারি ১৯০৯)। পৃ. ১৩৫ - 

৩১। বিরামকুঞ্জ (ল্প-লহ্রী)। ? .(২০ আগষ্ট ১৯০৯)। be) 


১৩১৫ সাল (৫ জুলাই 


১৩১৫ সাল (১০ জুলাই 


পৃ, ১২৬ 


সুচী £_-কৰ্্মফপ, নির্বাসিত, চিত্রদর্শন, “পো’দাদা,” প্রায়শ্চিত্ত । 


bd 


পটকা পা 


ইঃ 


:-৩২ |: হুর্গ| (পৌরাণিক আখ্যান )। ১৫ আশ্বিন ১৩১৬ 
(৯ অক্টোবর ১৯০৯)। পৃ. ১২৮ 

৩৩। বাঙগালার মসনদ ( এতিহাসিক নাটক)। ১৩১৭ 
সাল ( ১৬ জুলাই ১৯১০) পৃ. ১৫২ 

৩৪। পলিন (গীতিনাটা)। ১৩১৭ সাল (২ মার্চ ১৯১১)। 





ন, ১০৭ 


₹৩৫। মিডিয়! (কল্পনাযূলক নাটক) । ১৩১৯ সাল (১৪ 
ধুলাই ১৯১২) । পৃ ১১৭ 

৩৬। খাঁজাহান (ওঁতিহাসিক নাটক) । ১৩১৯ পাল (২৫ 
জুলাই ১৯১২) । পৃ. ১৪০ 

৩৭ । পুনরাগমন (সামাজিক উপন্থাস )। 


১৩১৯ সাল 


(৮ অক্টোবর ১৯১২) । পৃ ৩৫৫ 


৩৮। ভীগ্ম (পৌরাণিক নাটক) । ১৩২০ সাল (১৫ জুন 


১৯১৩) । পৃ. ২৩২ 

৩৯। বূপের ডালি (রঙ্গনাট্য)। ? (২৩ অক্টোবর ১৯১৩)। 
পৃ. ১৩১ 

৪০1 নিয়তি (নাটিকা)। ১৩২০ সাল (৯ এপ্রিল ১৯১৪)। 
পৃ. ১১৫ 


৪১। আহেরিয়া (এতিহাসিক নাটক )। 
(২০ জানুয়ারি ১৯১৫)। পু. ১৭১ 

৪২। বাদ্‌শাজাদী (কল্পনামূলক নাটক )। ১৩২২ সাল 
(৩১ ডিসেম্বর ১৯১৫)। পু. ১৫৬ 


১৩২১ সাল 


৪৩ রামান্থজ ( ধর্ম্মযূলক নাটক )। ১৩২৩ সাল ( ৩০ 






জুলাই ১৯১৬) । পৃ. ২০৮ 

৪৪ বঙ্গে রাঠোর (এঁতিহাসিক নাটক) |? (৮ সেপ্টেম্বর 
১৯১৭)।- পৃ. ১৮৮ 

৫। কিন্নরী (গিতি-নাট্য) | ? (১৭ আগষ্ট ১৯১৮)। পৃ. ১৩৯ 





Mf 


| 


পাবি 


১১ মাঘ ১৩২৫ (৩ 





৪৬। নিবেদিতা (উপভ্তাস )। 
ফেব্রুয়ারি ১৯১৯)। পৃ. ৪৩১ 

৪৭1 গুহামুখে (উপন্তাস),। পৌষ ১৩২৬ ( ১২ জানুয়ারি 
১৯২০)। পৃ. ২৪৬ 

৪৮ | মন্দাকিনী (পৌরাণিক নাটক)। ১৩২৮ সাল (১৪ 
এপ্রিল ১৯২১) । পৃ. ১০০ 

৪৯। আলমগীর (এঁতিন্বাসিক নাটক) | অগ্রহায়ণ ১৩২৮ 
(৯ ডিসেম্বর ১৯২১) পৃ. ২৬০ 

৫০1 রত্রেশ্বরের মন্দিরে (নাটক )। ? (২৮ ডিসেম্বর 


১৯২২) । পৃ. ১১২ 

৫১। বিদূরথ (&ঁতিহাসিক নাটক) | ফাল্গুন ১৩২৯ (১০ 
মার্চ ১৯২৩) । পৃ. ১৫৭ 

৫২1 গুহামধ্যে (উপন্তাস )। শ্রাবণ ১৩৩০ ( ২৯ জুলাই 
১৯২৩)। পৃ. ১০৯ ্ 

৫৩। পতিতার সিদ্ধি (উপন্থাস)। মাখ ১৩৩০ ( ২০ মার্চ 
১৯২৪) পৃ. ৩২২ এ 


৫৪ | চাদের আলো! (উপন্থাস) । ? (ইং ১৯২৪ ?)। পৃ, ১৯১ 

৫৫ গোলকুণ্ড৷ (এতিহাসক নাটক) | ? (২০ সেপ্টেম্বর 
১৯২৫)! পু. ১৫৬ : 

৫৬। জয়ী (নাটক) ৷? (২০ ডিসেম্বর ১৯২৬) । পৃ. ১৫১ 

৫৭ । রাঁধ'-কুষ্ণ (গীতিনাট্য)। ? (ইং ১৯২৬?) | পৃ, ৪৮ 

৫৮। নর-নারায়ণ (পৌরাণিক নাটক) । অগ্রহায়ণ ১৩৩৩. . 
(ইং ১৯২৬) । পৃ. ২০১ 

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচন। $ পুস্তকাকারে 

অপ্রকাশিত ক্ষীরোদপ্রসাদের অনেক রচনা সাময়িক-পঞঙ্জের 
পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । এগুলি সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়! 
উচিত | এই শ্রেণীর কয়েকটি রচনার নির্দেশ দিতেছি £-_ 


১৩০০ £ ১ম-৩য় সংখ্যা “চিকিৎসাতত্ববিস্ঞান ও সমীরণ, ইংলগে রাষ্্রবিপ্লব 
১৩০১ শ্রাবণ * “জন্মভূমি? মিনতি ( কবিতা) 
ভাদ্র ks জন্মভূমি ( কবিতা ) 
১৩০২ £ বৈশাখ-আষাঢ় “চিকিৎসাতত্ববিজ্ঞান ও সমী রণ! শত্ু সংবাদ 
ভাদ্ৰ ‘জন্মভূমি’ নাটক 
১৩১১৫ কান্তিক ‘জাহৃবী’ দধীচির অস্থিদান ( কবিতা ) 
১৩১২ £ আশ্বিন “ভারতী” নির্বাসিত (গল্প) | 
১৩১৩ বৈশাখ-ফান্তন lid শিরী-ফরীদ ( নাটিকা ) 
১৩১৪: আশ্বিন ‘ছাত্র-সথ!’ উৎকলের গল্প 
১৩১৫: জোষ্ঠ ‘জাহৃবী’ মিলন (কবিতা ) 
১৩১৭ £ শ্রাবণ “নাট্য-মন্দিরঃ রঙ্গালয়ের উন্নতি ও অবনতি 
১৩২০ £ কাণ্িক ভারতবর্ধ" আমি ও তুমি (কবিতা ) 
১৩২৯ £ আশ্বিন “মাসিক বন্গুমতী, নিশীথের কথা__স্টামাপাখী (স্বপ্ন) 
১৩৩২ £ শারদীয়া ‘বাখিক বসুমতী’ *-:  শক্তিপুন্জ। ( কবিতা) প্র 
১৩৩৩ £ 4 ৯ i) এক রাত্রি ( উপস্কাস ) 
১৩৩৪ £ i + li সর কুলী (গল্প) 
আবণ-তান্তর *** ট্উদ্বোধন’ ee অভিরামের গীতি ( কবিতা ) 


রা 


১৩৪ Ct _ প্রবাগা ১৩৫৫ 


পিপাসা. ০, 





'_ মাসিকপত্ত্র সম্পাদন £ ক্ষীরোদপ্রসাদ ১৩১৬ সালের 
বৈশাখ মাস হইতে “অলৌকিক রহস্ত' নামে একখানি 
মাসিকপত্র প্রকাশ করেন । ইহাতে তাহার অনেক কচন। 





২ 


ৃ "_ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্বাবিনোদ 
স্থান পাইয়াছিল। পত্রিকাখানি অনিয়মিত ভাবে ছয় বংসর 
চলিয়াছিল। আমরা ইহার ৬ঠ বর্ষের ৪র্থ সংখ্য। (ভাদ্র 
১৩২২ ) পর্য্যন্ত দেখিয়াছি । 

বঙ্গীয়-পাহিত্য-পরিষদের দেবা ঃ পরিষদের 
জন্সাবধি ক্ষীরোদপ্রসাদ ইহার সভ্য ছিলেন। ১৩১১-১৯ 
সালে তিনি কাধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে এই প্রতিষ্ঠানের 
কাধ্য-পরিচালনায় সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। পরি- 
দের কোন কোন মাসিক অধিবেশনে তিনি প্রবন্ধাদিও পাঠ 
করিয়াছেন। রমেশচন্ত্র দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৩০২ 








প্লট 


লালের ২২শে ক্যৈষ্ঠ তারিখের মাসিক অধিবেশনে তাহার 
লিখিত “নাটকের ইতিত্বস্” প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল ; ইহ! 
পরবস্তাঁ ভান্র মাসের 'জন্মতূমি'তে প্রকাশিত হয়। ১৩২৫ ও 
১৩৩৩ সালে পরিষং ভাহাকে অন্ততম সহকারী সভাপতি পদে 
ধরণ করিয়া খুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন | & 


মৃত্যু ঃ ক্ষীরোদপ্রসাদ শেষ-জীবনে বীকুড়] সহরের 
সন্নিকটে বিক্‌ন৷ গ্রামে গৃহনির্শ্মাণ করিয়া তথায় মধ্যে মধ্যে 
নিৰ্ক্জন-বাস করিতেন । মৃত্যুর অল্প দিন পূর্বে অনুস্থ শরীর 
লইয়! তিনি বীকুড়ার পল্লী-কুচীরে গমন করিয়াছিলেন । তথায় 
১৯২৭ সনের £ঠা জুলাই ( ১৩৩৪, ১৮ আষাঢ়, রাত্রি ১॥টা ), 
৬৫ বৎসর বয়সে, তাহার দেহাস্তর ঘটিয়াছে। 


ক্ষারোদপ্রসাদ ও বাংল।-সাহিত্য ? ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ রসায়ন-বিজ্ঞানের ছাত্র এবং অধ্যাপক ছিলেন । কিন্ত 
বিজ্ঞানের সেবা তাহার ভাল লাগে নাই, তিনি সাহিত্যকেই 
মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একটি 
মকচ্ছমায় এজেহার দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, আমি 
ইংরেজী জানি না; এক সময় শিখিয়াছিলাম বটে কিন্ত 
অব্যবহারে ভুলিয়া গিয়াছি। বস্তুতঃ তিনি যেভাবে বঙ্গ ॥ 
ভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ইহা তাহার 
অত্যুক্তি না ছইতেও পারে । বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাছে 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বছ এতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক-২৬ 
নাটকের সাহায্যে বাংলাদেশের রসিক সমাজকে শুধু নয়, 
জনসাধারণকেও দেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ করিয়াছিলেন । বাংলা 
ভাষায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের তিনিই রচয়িতা । 
তাহার শেষ রচনা “নর-নারায়ণ' নাটক সাহ্ত্যন্থষ্ট্ি !- 
হিসাবে বিশি সম্মান লাভ করিয়াছে; ইহা বাংলা 
কাবাসাহিত্যের গৌরবরূপে আজিও গণ্য হয়। তাহার অপুর্ব , 
কী্ডি “আলিবাবা রঙ্গনাটা। তিনি যদি আর কিছু ন! রচনা 
করিতেন, এই রঙ্গনাটাটিই তাহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখিত। 
‘আলিবাবা’ চিরনুতন ও চির-আনন্দদায়ক 'হইয়| আজিও 
এই শ্রেণীর নাট্যএস্থের শ্রেষ্ঠ স্থানে বিরাজ করিতেছে । গপ্ভ- 
রচনাতেও তাহার বিশেষ দক্ষতা ছিল; তাহার “নারায়ণী” 
ও 'গুহামধো' উপন্াস-রসিকদেরও যথেষ্ঠ আনন্দ দিয়াছিল। 


শর 


মস্কো আর্ট গ্যালারী 
গ্রীরঞ্জিত সিংহ 


৭ সোভিয়েটের চিত্রকল। আজ এক নব-অরুণোঁদয়ের উদ্দ্বলতায় সমাবেশ হয়েছিল । যাঁদের ছবি ও মূর্ঘত মস্কো আর্ট গ্যালারীর 
*হীয়ান্‌। পুরাতনকে .যুছে ফেলে সোভিয়েট আজ নবীনকফে শোভাবর্ধন করেছিল তাঁদের ভেতর Sergeiberasimov, 
গ্রহণ করেছে । কি চিত্রশিল্পে, কি ভান্কর্যে, কি কারুকার্ষে, Yuri Pimenor, Vladimir Farorstoy, Ergeni 
চারু ও কারু শিল্পের নানা ক্ষেত্রেই সোভিয়েট শিল্পীরা যথে্ Kibrik, Nikolai Tyrsa, Anna Ostroumova-cebdera 
প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সোভিয়েটের মাটিতে এ প্রতিভার 
উন্মেষ হতে পেরেছে শুধু এইজন্য যে সে দেশের শিল্পীর! 
 গত্তদস্ত-প্রাসাদের অগ্রচ্ড়ায় বসে চিত্রাঙ্চন করেন নি_' 
জনাকীর্ণ পরিপাক সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে আপনভোল! শিল্পী 
সেজে বসে থাকেন নি। সোভিয়েট শিল্পীদের নিজস্ব একটি 
এতিহা আছে__দেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে যে 
এঁতিহের যোগ অবিচ্ছিন্ন । অথচ তাঁর! গতাস্থগতিকতায় আবদ্ধ 
নন-_তাদের শিলীমন একই ধারায় অহুবর্তিত নয় । সোভিয়েট 
শিমের বিভিন্ন ধার! আছে এবং তার এই বৈচিত্রা ও বৈশিষ্টোর 
কারণ পোভিয়েট শিল্পের সঙ্গে মান্থুষের জীবনের সম্পর্ক খুব 
ঘনিষ্ঠ । সোভিয়েট শিল্পীরা প্রকৃতই জীবনশিল্পী। 
এই বিষয়ে কিছুদিন আগে সোভিয়েটের একটি পত্রিকায় 
১-30708)58) একজন লেখক লিখেছিলেন যে, আর্টি& কখনোই 
জীবনের কোন একটি বিশেষ গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ থাকতে 
পারে না। সে হবে যুক্তপক্ষ শিল্পী, কারণ জীবন একই কেন্দে 
আবদ্ধ নয়-_তার নব নব বিচিত্র ধারা আছে, বৈশিষ্ট্য 
আছে, সুতরাং শিল্পের উদ্দেশ্য অথব| শিল্পীর সৃষ্টিকে কোন 
নির্দিঃ ছকের ভেতর টেনে আন! যায় না। উক্ত লেখক 
বলছেন £ 


“Art is many sided, and both Mayakorsky with his 
voluntary participation in the world’s social destiny 
and Pasternak with his thrush-like flute aye necessary 
to it,” 


যে সমাজে চাষী-মজুর বাস করে শিল্পীরাও সেই সমাজের 
মানুষ । সোভিয়েটের শিল্প সমাক্বিচ্ছিন্ন নয়, জনসাধারণের 
সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগন্থত্র বর্তমান । তাই তার চিত্রশিল্পে, 
ভাক্ষর্ষে, চারুশিল্পে সেই জনগণের হৃদয়ের উত্তাপ অস্থভব 
কা খায। যুদ্ধকালীন (সাভিয়েট কারখানায় কর্মরত একটি স্কুলের ছাত্র 
১. সম্প্রতি মস্কো আর্ট গ্যালারীতে যে চিত্র-প্রদর্শনী অন্ষটিত 
হ’ল তার ছবি ও মুর্তিগুলি সোভিয়েট-শিল্পের এই আদর্শের প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। 
কথাই মনে করিয়ে দেয়। প্রদর্শনীটি পৃথিবীর চিত্রশিল্পের প্রদর্শনীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস ছিল লোকশিল্পের ছবি- 
, ইতিহাসে একটি স্মরনীয় ঘটনা বলে সোভিয়েট শিল্পীরা মনে খুলি। বিভিন্ন রকমের চিত্রাঙ্কন কারুশিল্প, পটচিঅ ও 
ক্রেন । উক্ত প্রদর্শনীর নাম ছিল “অল ইউনিরন এগঞ্জিবিশন তৈলচিত্র প্রভৃতি নান! বর্ণবৈচিত্রো সমুজ্ছল চিত্রাবলী দেখে 
অব পেষ্টিংস স্কালপ চারস এণ্ড গ্রাফিক আর্ট” । এই প্রদর্শনীতে দর্শকগণ বিন্ময়বিযুগ্ধ হয়েছিল__সমএ সোভিয়েটে এই প্রদর্শনী 
পোভিয়েটের কল সুখ্যাত শিল্পীদের ছবি ও মূর্তি ইত্যাদির ব্বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করে। 








১৩৬ প্রবাসী ১৩৫৫ 
মস্কো | আট AES আর EEE জিনিস নিবে আর NE বড় ক বিক আছে। এই সব ক্যাপ ছবির" ভেতর 
দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । সোভিয়েট যুহ্ধচিত্র যে দিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে শিল্পীদের পরিচয় হয় এবং সেই সঙ্গে 
সাধারণ চাষী-মভুর থেকে সুরু করে 
সৈনিক পৰ্যন্ত সকলের মনেই শিল্পা হ্থ- 
রাগ জন্মাবার সুযোগ উপস্থিত হয়। 
মূল্য তার কম নয়। দেশের শিল্পের 
সঙ্গে যদি জনসাধারণের কোন যোগ 
না থাকে তাহলে সে শিল্পের 
সার্থকতা কতটুকু এ প্রশ্ন আজ 
অনেকের মনে জেগেছে । 


রবীন্ত্রনাথের ‘রাশিয়ার চিঠি'তে গর 
এই আর্ট গ্যালারীর উল্লেখ আছে। 
সেখানে গিয়ে কবির মনে জ্েগেছিল 
বিশ্ময় এবং ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পের 
ব্যাপক প্রসার না হওয়ায় তিনি যে 
বেদনা অনুভব করেছিলেন সেটা ভার 
চিঠি পড়লেই বোঝা যায়ঃ 
“মন্কৌ শহরে ট্রেটয়াকভ গ্যালারি 
১৯৪২ সালের শীতের লেনিনগ্রাড মামে এক বিখ্যাত চিত্রভাগ্ডার আছে। 
সেখানে ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত 
পৃথিবীর যে-কোন দেশের যুদ্ধচিত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে এক বংসরের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ লোক ছবি দেখতে এসেছে । 
কোন সন্গেহ নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার অব্যবহিত যত দর্শক আসতে চায় তাদের ধরানো শক্ত হয়ে উঠেছে।-*২২ 
পরেই মস্কোর State Tretyakov Art 0811 075-তে একটি ১৯১৭ গ্রীান্বে সোভিয়েট শাসন প্রবর্তিত হবার পূর্বে যেসব 
প্রদর্শনী হয়েছিল। তার নাম “11010 Frou a॥৭ দর্শক এই রকম গ্যালারিতে আসত তার! ধনী মানী জানী 
Rear" | উক্ত প্রদর্শনীতে যেসব যুগ্ধচিত্র ছিল তার ভেতর দলের লোক এবং তারা যাদের এরা বলে bourgeoi-ie 
দিয়ে সোভিয়েটের সমগ্র যুন্ধ-জীবনটি 
ফুটে উঠেছিল। লেনিনগ্রাড অব- 
রোধ থেকে সুরু করে ন্ধার্মান 
সৈনিকদের অতাচার ও দীর্ঘ- 
দিনের যুদ্ধকাছিনী সোভিয়েট 
শিল্পীর একেছিলেন সেই সব 
ছবিতে । তা ছাড়! বিপ্লবের ছবি 
ও জারের সময়কার বিভিন্ন ধরণের 
ছবিও ছিল। যুদ্ধচিত্রগুলির ভেতর 
নিম্নলিখিত কয়েকটি ছবির নাম 
বিশেষভাবে করা যেতে পাঁরে__ 
“১৯৪২ সালের লেনিনগ্রাড” *যুদ্ধ- 
রত কিশোর”, “১৯৪৩ সালের 
আক্রমণ”, “লেনিনএাডের রাজপথ” ও 
“মুক্তি” । 
মস্কোর এই ট্রেটিয়াকভ গ্যালারী বিজয়ী জার আইভীনের শিডোনিরার প্রবেশ < 
সোভিয়েটের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র- 
শালা বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেশের সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অর্থাৎ পরশ্রমজীবী। এখন আসে অসংখ্য স্বশ্রমজীবীর দল, 
প্রতিভার পরিচয় এতে একত্র পাওয়। যায় । শুধু তাই নয় এর যথা--রাজমিপ্রি, লোহার, মুদি, দৰ্জি ইত্যাদি। আর 








জ্যৈঠ | 


ষ্ঠ 


পপি লা পাপা 





সপাসিপািপসিপসিপাসিপাসিপাসপিপাসপসাসিলাি পা 


আসে সোভিয়েট সৈনিক, সেনানায়ক, ছাত্র ও চাষী 
সম্প্রদায় ।” 


এই বর্ণনা থেকেই বুঝতে পার! যায় সোভিয়েটের জন- 
সাধারণের সঙ্গে চিত্রকলার কি গভীর সংযোগ । সোঁভিয়েট 


be! 
_ রাষ্ট্র এক দিকে যেমন কৃষি ও যন্ত্রশিল্পের উন্নতেসাধন করে 
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চলেছে, অস্ত দিকে তেমনি প্রত্যেকটি মানুষের মনে জাগিয়ে 
তুলেছে সৌন্দর্ষ-পিপাসা । শুধু হাতুড়ি ও কান্তেটাই জীবনে 
সবচেয়ে বড় জিনিস নয়, নিছক বেঁচে থাকাটাই জীবনের চরম 
সার্থকতা নয়, এই পরম সত্য সোভিয়েট স্বীকার করে নিয়েছে। 
তাই দেখতে পাই, সোভিয়েটে চিত্রশিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি 
আশ্চর্য উন্নতি সাধিত হয়েছে । সেটা! সম্ভব হয়েছে, সোভিয়েটে 
শিক্ষার প্রসার আছে বলে, সেখানকার প্রতিটি লোক দেশের 
শিল্প-সংগ্কতিকে ভালবাসে বলে । তারাই এখন আর্টের উপজীব্য 


অম্ত-পিয়াসী 





১৩৭ 


পপাস্পাশপাস্পিশপাশিাস্পিশিািপাশিশাপাসি। 








এপস 


এবং চিত্রকলার পটভূমিকায় ফুটে ওঠে তাঁদেরই জ্বীবন- 
কাহিনী। এইসব জনসাধাঁরণ-_সোভিয়েটের মাটির সঙ্গে 
যাঁদের নাঁড়ীর যোগ--তাঁদের সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন যে 
এদের জন্ঠই সোভিয়েট আর্টের উন্নতি সম্ভব হয়েছে, সেইজন্য 
ষোভিয়েট শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রথম কাজ হবে এদের 
শিক্ষিত করে তোল]! লেনিন বলেছেন £ 


“They ‘made’ the revolution and defended its 
cause, shedding rivers of blood and making countless 
sacrifices. Truly, our workers and peasants deserve 
something better than circuses. They have earned the. 
right to true and great art, That is why we' place 
primary emphasis on the broadest public education and 
upbringing. It provides the *S0ul fbr the growth of 
culture, providing of course, that the problem of bread 
has been solved. A truly new, great communist art 
which will create a form suitable to its content will 
grow on this soil. Along these lines our ‘intellectuals’ 
have to solve noble tasks of vast import.” 








অসম্বৃত-পিয়াসী 
শ্রী আশুতোষ সান্যাল 


কি যেন বেদনা বহি দ্বিবানিশি বেড়াই কেবল ! 
গভীর বিষাঁদ-ক্ষুন্ধ হু হু করে দগ্ধ চিত্ততল 

মরুসম | ভাষাতীত ব্যথা মোর,--স্বর্প তাঁহার 
ছায়াময়, অর্দ্ধক্ষুট, অনির্দেষ্ট সন্মুখে আমার 

ঘুরে সদ! প্রেত্তসম । অস্তগু ঢ_অবিশ্লেষণীয় 
কাব্যরসসম যেন সে যন্ত্রণা! অনির্বচনীয় ! 

জনতার কোলাহলে থাকি তবু মনে হ্য়-_ একা, 
জীবন-মনের সাথী--কোঁথা তার নাহি পাই দেখা 
ধরাতলে {| হাহা রবে ক্কাদে সদা অসহায় প্রাণ | 
কু্থমপেলব করি’ গড়েছিলে যদি ভগবান, 

এ অস্ত্রর__তবে কেন সংসারের অগ্নিশিখামাঝে 
দিলে তারে ফেলি’? কেন বুকে মোর বাজে 
জীবনের এ লাঞ্ছনা ? হায় প্রভু, অস্বতের ক্ষুধা 
যে জন বহিয়। বুকে অহ্নিশ ঘুরিছে বন্ধ 
গরল তাছাঁরি লাগি’? উদ্ধতম ভাবলোকে যার 
অজ্রচারী শকুস্তের মত চিত্ত করিছে বিহার, 

হে নিষ্ঠুর, দুঃখময় বস্তপু্ধমাঝে কেন তাঁরে__ 
নিশিত শায়ক হানি’ আনিতেছ টানি” বারে বারে? 


আমি শুধু নাহি পালি জীবধৰ্ম্ম শাশ্বত প্রথাঁয় ;- 
দেহের পিঞ্জরে থাকি? দেহাতীতে সমগ্র সততায় 
করিয়াছি অঙ্গুভব | বিনাইয়া ছন্দের আকারে 
বলিতে চেয়েছি মোর মর্ম্মবাণী শুধু বারে বারে 
মানুষের লাগি। হায়, বেদনাই তার পুরস্কার { 
অথবা কি হৃদয়ের অস্তলাঁন এই হাহাকার, 
ব্যাকুল বেদনা মোর তৃষিত এ নিঃসঙ্গ আত্মার-_- 
কবিত্বের চিরসাথী ? তিলে তিলে 

বিতর? সুরভি 
ধূপ যথা মরে দি” এরূপ দ হবে ফি কবি? 
তাঁর চেয়ে রাজপথে ধাবমান জনতার মত 
সংসার-পসর1 শিরে, শত হঃখ সহি” অবিরত 
হাস্কমুখে নিশিদিন বাচিবার উন্মত্ত উল্লাসে 
পারিতাম যদি আমি দিনগুলি দিতে অনায়াসে 
কাটাইয়| ;_তার পর অনাদ্রাত বনপুষ্পসম 
সহসা পড়িত ঝরি” এক দিন এ জীবন মম-_ 
সেই ছিল ভাল { এ বেদন| ধুইয়া যুছিয়। 
সরল সস্তোষে মগ্ন হ'ত যদি ভাব-'ক্লি হিয়া ! 











. চিত্ত প্রসন্ন হইতে । 


সপ 


রবীন্দ্রপাহিত্যের স্বরূপ ও তাহার ভাষ্যকার 


# 


গ্রীজীবন্ময় রায় 


বাংল! সাহিত্য যেন পটুয়ার পটশালা হইতে রবীন্দ্রযুগে 
অকস্মাৎ বিশ্বশিল্পীর আমদরবারের মসনদে আসিয়া অধিষ্ঠিত 
হইল । লোহারামের লৌহবেষ্টনীতে বাঁধা সাহিতাসেবকের 
লেখনী রবীন্দরপূর্বযূগে সাহিতাস্থষ্টির কারখানায় সঙ্ধীর্ণ পরিসরে 
আবদ্ধ ছিল। পদে পদে তাহাকে সামাজিক আচারের আগুনে 
পুড়িয়া এবং সমালোচকের হাতুড়ির দায়ে তালতোবড়া হইয়া 
বাহির হইতে হইত ৷ . সাহিত্যিকের মানসীকল্পনা হৃদয়ের 
অস্তঃপুর হইতে বাহির হইয়! আঁসিত-_হয় নিষেধের বোরখ! 
পরিয়! আর না হয় ইতরজনের চিন্তহরণে অর্দ উলঞ্নী 
বারাঙ্গনার অশ্লীল ভঙ্গিমায় রঞ্চিনী সাজিয়।। 

রবীজ্ত্রসাহিত্য আবিভূততি হইল---জল-স্থল-অন্তরীক্ষে অবাধ 
গতি রাজ্হংসবলাকার মুক্তির আবেগে, অনস্ত অস্তরীক্ষে 
বঞ্ধামদরসমত্ত বলিষ্ঠ পক্ষ বায়ুতরঙ্ষে বিস্তার করিয়া দিয়া, 
পরমানন্দময় মুক্তির বিচিত্র ছন্দলীলায় তরঙ্গিত ভঙ্গীতে ৷ 
অকম্মাৎ এই হুর্দম আবির্ভাবের গতিবেগে চমকিত হইয়া অপ্রস্তুত 


_ মাহুষের ভ্রস্তচিত্ত গতাহ্থগতিকের শক্রক্ূপে নবীন সাহিত্যের 


বিরুদ্ধে কোমর বীধিয়া দাড়াইল এবং রবীন্দ্রসাহিত্যকে একটা 
প্রহেলিক! বলিয়া তাহাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার চেষ্টা 
করিল। কিন্তু বৈষ্ণব বাউলের বাংলাদেশে প্রহেলিক'র 
মায়া উপেক্ষণীয় হইতে পারে নাই। অস্তরে অন্তরে সেই 


_ হন্দরী-প্রহেলিকা রসগ্রাহী বাঙালী পাঠকের মনোহরণ 


করিতেছিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর লাগিয়াছিল সেই অপ্রস্তুত, 
অশিক্ষিত, সংস্কারের গণ্ডীতে আবদ্ধপীবাডালী পাঠকের বিমুখ 
আর আজ যখন সে হৃদয় দান করিয়া 
বসিল তখন রপপ্রবাহে তাহার চিত্তের সীমান্ত রেখার আর 
চিহ্ুমাত্র রহিল না। কি বুঝিল এবং কি বুঝিল না তাহা 
অবাস্তর হুইয়! গেল-_ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পুজ্জামন্দিরে কাবা- 


_ দেবতার পীঠন্থান অধিকার করিয়া! বসিলেন। 


পাঠকসাধারণ এবং স্কাহাদের পথপ্রদর্শক সমালোচক বর্গ 
পূর্বে রবীন্্রকাব্য সগ্থন্ধে ছিল বিদ্বেষে বিন্মপ, এখন বলিল 
‘আঁহা অপরূপ*। এক সময় ছিল মল্পবেশ, এখন আদিল 
ভাবাবেশ--“ক” বলিতে দশায় পড়ে । কোনটাতেই বুঝিবার 
বালাই রহিল না। বিদ্বেষ বা শত্রুতা এত সর্বনাশের নয় 


রাধণের শত্রুতার পৃষ্ঠভুমিতেই রামের বিরাট স্বরূপ ফুটিয়া 
_ উঠিয়াছে_-কিস্তকু ভাবাবেশ বড় সর্বনেশে ব্যাপার । তাহাতে 


যে দশায় পড়ে তাহারই যে স্তধু সমাধি লাভ হয় তাহা নয়, 
সঙ্গে সঙ্গে দেবতাও সমাধি পান; তাহার স্বন্ূপ উদঘাটিত 
করিয়া] বুঝিবার আর প্রয়োজনও থাকে না, অবস্থাও থাকে 
না। সেই নিরভ্ূশ সমাধির হাত হইতে রক্ষা করিয়া 


দেবতাকে তাহার বিচিত্র স্থষ্টির সৌন্দর্য্যলোকের মধ্যে রসো 
বৈ সঃ’ রূপে তাঁহার বিশ্বরচনার স্বন্ধপ উদ্বাটিত করিয়া | 
দেখাইবার প্রয়োজন ঘটে । তখন দেই প্রয়োজনের তাঁগিদেই 
প্রয়োন সাধনের যোগ্য মাহুষ জাগিয়া উঠেন। ছোট বড় 
জাগতিক বা পারমাথিক সকল ব্যাপারেই এই “সম্তবামি যুগে 
যুগে” । তাই কালিদাপের কাব্য-পৌন্দর্য্য বুঝিবার তাগিদে 
মলিনাথের আবির্ভীব। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরসসৌন্দর্য্য 
সস্তোগের আকুতি পাঠকসমাজের অন্তরে অবশ্যই জাগিয়াছে, 
তাহারই তাগিদে আঙ্গ রবীন্দ্র ভাষাকারগণের আবির্ভাব 
হইতেছে । | 
বিশ্বভারতী এই সকল ভাষা ও পরিচয় এন্থ কিছু কিছু 
প্রকাশিত করিয়া বাংলাপাঠক সাধারণের কৃতজ্ঞৃত। অর্জন 
করিয়াছেন। এবিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ও কিছু চেষ্টা 
করিয়াছেন । ব্যক্তিগত ভাবেও কেহ কেহ এই কর্শে প্রবৃত্ত 
হইয়া প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়া! রবীন্্কাব্যরহন্ত উদঘাটনে 
প্ৰয়াসী হইয়াছেন । হহারা সকলেই বঙ্ষপাহিতাসেবীগণের . 
কৃতজ্ঞতাভাজিন । 


কিন্ত একটা কথা আযাদিগঞ্চে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে ৯ 
হইবে যে, যদিচ রবীন্দ্রনাথ ষড়ৈশ্বর্য্যগণে বিশ্বকবি, এবং 
সংস্কৃতি ও অভিব্যক্তির গৌরবে তিনি একাস্তরূপে জাতীয় 
কবি; কিন্তু তদপেক্ষাও তাহার পরিবেশ, তাহার পরিবার, 
সাহার শিক্ষা ও প্রকৃতির সংমিশ্রণেই তিন্সিবিশিষ্ট ; সুতরাং 
এই সকলের প্রত্যক্ষ পরিচয় রবীন্ত্রকাব্য পরিচয় লাভের 
প্রধান উপজীব্য । রবীন্-সাহিত্যের প্রকৃত ভাষাকার হইতে 
গেলে তাহার প্রাণলো!কে প্রবেশ কর! আবশ্যক । 

রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মবহুল জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান শাস্তি- 
নিকেতন ্রহ্ষবিগ্তালয় ও বিশ্বভারতী । জীবনের অধিকাংশ 
কাল তিনি এই শাস্তিনিকেতনেই অতিবাহিত করিয়াছেন, 
এবং তাহার সাধনার ও সষ্টির, ভাহ্বার জীবন ও কর্মের, 
তাহার দেহ মন আত্মার প্রতিটি কণা এই শাঞ্তিনিকেতনের 
জলন্থল অস্তরীক্ষ পরিপূর্ণ করিয়! সঞ্চিত হইয়। আছে। ' বর্ণ- 
বৈচিত্র্যময় খতুপর্ধ্যায়ের লীলায় মহিমান্বিত এখানকার উদার 
আকাশ, তরঙ্গায়িত দিগন্ত প্রসারিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, নৃত্যঠমকিত ৬ 
শালবীধিকা, ছায়াময় আত্কুধ, আলোছায়ার ঝালরকাটী 
লীলায়িত আমলকী-বন, প্রহ্রীবেষ্টিত তালদীঘি, ছায়ালোক 
সম্পাতে রহ্ম্তময় খোয়াইয়ের সপিল অজ্ঞশ্রতা, জনহীন . 
প্রাস্তরের অভযুখে উধাও হইয়া যাওয়া “গ্রাম ছাড়া এ 
রাঙামাটির পথ’, সমস্তই রবীন্দ্রনাথের কাব্যরসমধুসঞ্চারে রন্ধ্রে 
রক্ধে ওতঃপ্রোত হৃইয়। জআছে। ইহাদের সহিত অচ্ছেন্ 





জ্যৈষ্ঠ 
স্বৃতিতে বিজড়িত সুদীর্ঘ পরিচ্ছদে সমান্বত সমুন্নত দেহ একক 
রবীন্রনাথের সঞ্চরমান মূর্তি এই বিচিয় সমাবেশের মধ্যে ক্ষণে 
ক্ষণে যেন চকিতে দেখিতে পাওয়া ঘায়। মহ্র্ধি দেবেন্র- 
. মাথের তগঃপ্রভাবে পৃত এই তপোবনক্ষেত্রে, শান্তিনিকেতন 
বক্ষবিদ্ঠালয়ে, ইহার প্রান্তিক ও আধ্যাত্মিক রস ও রূপের 
মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাহার! বাস করেন নাই, ঝবীন্্রকাব্যরস- 
ধারার প্রাণলোকের উৎসটির পরিচয় ভাহাদের নিকট সুলভ 
নয়। অবশ্ত এমনও সম্ভব যে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও ধর্ম, 
ভাহার গোষ্ঠী পরিচয়, তাহার শিক্ষণ, কর্ম্ম ও তাহার বিচিত্র 
রচনার সহিত বহু দিন যাবৎ পরিচিত হইতে হইতে আপন 
কল্পনা ও অনুপ্রেরণার আলোকে প্রতিভাবান রসগ্াঁহী কেহ 
কেহ রবীন্দ্রকাব্যরসের অমৃত উৎসের সন্ধান লাভ করিয়াছেন, 


পিপিপি এ 


তবুতাহাদের চিত্তে শান্তিনিকেতন আশ্রম স্বরূপের সহিত 


ঘনিষ্ঠতা প্রস্থত রসসস্তোগের অভাবজনিত অতৃপ্তি রহিয়া যাঁয়। 
রবীন্দ্রনাথ" স্বয়ং যেপ্রকৃতি ও পরিবেশের স্ুধারস পান 
করিয়া আপনার কাব্য-প্রতিমায় প্রাণসঞ্চার করিয়াছিলেন, 
রবীন্দ্র-সনাথ সেই প্রকৃতি সস্তোগের প্রত্যক্ষ অনুভূতি না 
জন্মিলে, তাহার প্রকৃত স্বরূপকে, তাহার ইতিহাস এমন কি 
কাব্য হইতেও সংগ্রহ করা ছুরহ । হিমালয়কে যে প্রত্যক্ষ 
* না করিয়াছে, অপ্রত্যক্ষ সহস্র পরিচয়েও হিমাচলের মহিমা 
তাহার নিকট অগোচর থাকিক্ঘায়। সন্তানে মায়ের দেহের 
তে মধুর স্পর্শ ও মাতৃত্বের মাধুর্যযরিস যেমন করিয়া উপভোগ করিতে 
পায়, খেলার সাথী, মায়ের সহস্র সমাদর সত্বেও, তেমন 
করিয়া মাকে পায় না। এই কারণেই শান্তিনিকেতন 
আশ্রমের স্তন্তরসে-লালিত কাব্যরসিকের রচিত রবীক্রপরিচয়- 
গ্রন্থ অন্ঠান্ত গ্রস্থ হইতে রসে ও সংবেদনে স্বভাবতই স্বতন্ত্র 
ও অধিকতর মূল্যবান হওয়ার অধিকার দাবী করিতে পারে । 
চণ্ডীদাের বৈষ্ণব কবিতার অস্তরতম মাধূর্য্য উপলব্ধি করিতে 
হইলে রসাস্ৃভূতির গভীর লোকে প্রবেশ করিতে হয় এবং 
বৈষ্ণব সাধনার নিগু় রসতত্বের মধ্যে ছুকৃলহারা হইয়া ন! 
ডুবিলে সে রসান্ুভূতির চরম উপলদ্ধি হইতে পাঁরে না। এত 
বড় উপম! ন! দিয়াও সামান্ত একটি দৃষ্টান্ত যোগে আমার 
বক্তব্যটি সুপরিক্ষুট হুইবে। অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত, 
গভীর খাদ রেখায় চিত্রিত দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের মধ্যে উধাও 
হইয়। যাওয়া “গ্রাম ছাড়া এ রাঙামাটির পথপ-পার্থের অলিন্দে 
রি যে সেই পথের প্রেমে মাতে নাই সে শুধু কল্পনার 
দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিবে না, গৈরিক বসনমণ্ডিত 
সেই বাউল পথ কেন যে মন ভুলায়! কোন অজানার 
আকর্ষণে কবির মন হাত বাড়াইয়া এওঁ বিবাঈ-পথের 
7 ধুলায় যাইয়া লুটাইয়া পড়িতে চায়! কোন সর্বহারা 
মুক্তির লোভ দেখাইয়া! কবিকে সে ভুলাইয়া ঘরের বাহিরে 
টানিয়া আনে এবং কোন সর্ধনাশের নেশায় মাতাল 


ক 


রবীজ্ঞপাহিত্যের গ্বরূপ ও তাহার ভাষ্যকার - 


পিসি সপ পাল সিসি 


‘জান! 


১৩৯ 


সিসি পপ পিপাসা 


করিয়া তাহার প্রাণ কাড়িয়া লইয়া লে “যায় রে কোদ্‌ 
চুলায় রে!” 

এইটুকু গৌরচক্জিকা সাধিবার তাৎপর্থা এ ময় যে আমি 
প্রমাণ করিতে বসিয়াছি যে শান্তিনিকেতলবাশী যে কেহই 
রবীন্রকাব্য সম্পর্কে যাহাকিছু লিখিবেন বাহিরের রবী” 
কাবারসিকদিগের ভাষা হইতে তাহ অবন্থই উত্তম হুইবে। 
কেনন! যে কয়টি বিশেষ গুণ ও ক্ষমতা থাকিলে ভাঁষা- 
কার হইবার যোগাতা লাভ করা বায়, সে কটি খুগ 


ও ক্ষমতার অভাব যাহার মধ্যে আছে, তিনি যদি 
চিরদিন রবীন্দ্রনাথের 


শান্তিনিকেতনের মাটিতে জন্নিয়া 
পার্শ্বে জীবন অতিবাহিত করিয়াঁও থাঁকেন তথাপি রবীন্দ্র" 
ভাষ্কে তাঁহার অধিকার জন্মিতে পারে না । এতিহাসিক 
জগতে, তিনি হয়ত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, বহ ছুর্লভ তথ্য বিতরণ 
করিয়া রবীন্দ্র্ধিজ্া স্থদ্িগের কৃতজ্তাভাজন হইতে পারেন কিন্তু 
রবীন্দ্রকাব্য সাহিতোর অন্দরমহলে প্রবেশের ছাড়পত্র তিনি 
পাইতে পারেন না। আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে 


রবীন্ত্রকাব্য সাহিত্যের রসপরিবেশনে সমগ্তণ ও সমান ক্ষমতা 


বিশিষ্ট উক্ত ছুইজন কাব্যরসিকের. মধো আঁশ্রমলালিত- 
জনের ভাষাকেই আমরা অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ 
করিব। 


কাঁবাসমালোচকের প্রথম ও প্রধান গুণ ea 


অন্ধাবান লভতে জ্ঞানম্‌ । যে বিষয় প্রকাশ করিতে যাই- 
তেছি তাহার সম্যক উপলব্ধি না! জন্মিলে তাহাকে পূর্ণরূপে' 
যায় না; এবং সম্পূর্ণ করিয়া না জানিলে পূর্ণরূপে 
প্রকাশ করিয়। বলা সম্ভব নয়। “ সেইরূপ অবস্থায় বলিতে 
গেলে ব্যাখ্যান অবাত্তরঞ্জ বাগাড়ম্বরে পূর্ণ হয় মাত্র । মনে 
রাখিতে হইবে, এই যে শ্রদ্ধার কথা বলিলাম, ইহ্‌! ব্যক্তির 
প্রতি নয় পরস্ত তাহার রচনার প্রতি--অষ্টার প্রতি নহে, 


তাহার সষ্টির প্রতি। অষ্ঠীর মনোভাব যদি রচনার মুল্য , 


নির্ণয়ে নিযুক্ত করা যায় তাহা হইলে সে রচন] অষ্টার মূলোই 


বিকাইবে। অস্কার ওয়াইল্ড মাহুষটার সন্বঙ্গে আমার যাহা 


ধারণা তাহার দ্বার যদি আমি ভি প্রোফাণ্ডিসের মূল্য নির্ণয়ে 
প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে বলিতে হয় “চণ্ডালের হাতে দিয়া 
পোড়াও পুস্তকে ; ভম্মরাশি করি ফেল কর্ণ্মনাশ! জলে ।” 
সমালোচকের দ্বিতীয় গুণ, রসগ্রাহিতা অর্থাৎ - ‘রসবিচার 1 
এই বিচারে সংযম একটি একান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষমতা । রসের 
সম্যক বিচার সম্ভবই হয় ন, যদি “সংযতেশন্টিয়ঃ' না হওয়া 
যায়। সামন্ত কারণে যাহারা উচ্ছৃসিত হইয়া উঠে__সে 


ভাবেই হোক বা! অভাবেই হোক-_তাহারা রসবিচারের . 


যোগ্য নহে । 
তৃতীয় গুণ, ব্যবায়িত্ব ও সুন্মত| ৷ অর্থাৎ সহজে ও তুক্মরূপে 
রচনার মধ্যে প্রবেশের ক্ষমতা কবি বা লেখকের চিত্তে যে 
রি ৃ মি 














১৪০- 





চিত্র কুটিয়া উঠিয়াছে ভাষার ইঙ্গিতমাত্রেই তাহাকে আপন 
মানসে প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি । 

চতুর্থ গুণ, মূল্য বোধ! যে দেশে মাঙুষকে উশ্বরের 
আসনে বসানো হয় বা গান্ধীকে হত্যা করা হয় সে দেশে 
ইহার চচ্চা অত্যাবন্যক। অনুত্তেজিত বিচারশক্তি ও 
মানসিক সংযম (90190101119 ) ইহার প্রধান সহায়। 

পঞ্চম গুণ, প্রকাশ ক্ষমতা ৷ যাহা বুঝিলাম তাহা অন্যের 
মনে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করাইবাঁর শক্তি । অর্থাৎ ত্রুটি-বিচ্যুতি- 





: শুষ্ত চৌকস ওকালতীর ক্ষমতা যাহাকে বল! যায়। ইহার 
তিনটি অঙ্গ । এক, দ্বিধাহীন লক্ষ্যাভিমুখী বলিষ্ঠ ভাষ! ; যে 


ভাষা সোজ৷| পাঠকের চিন্তে গিয়া প্রবেশ করে। যুক্তির 


. অকাঁট্যত! অথচ পাঠকের মন সহজেই যাহা মানিয়া লয় এমন 


যুক্তি । অর্থাৎ অন্বস্থিজনক “এড়োতর্কের দ্বারা বাজিমাৎ 
করিবার অপচেষ্টা নাঁকরা। তিন, .অকপটতা বা সাধুতা 
811000165 | অর্থাৎ যাহা বুঝিব তাহ] দ্বিধাহীন সুস্পষ্ট 
ভাষায় ব্যক্ত করিবার সং বুদ্ধি ও সং সাহস । যষ্ঠগুণ, যাহার 
সমালোচনা করিতে হইবে তাহার সমধন্মী মন । অন্থথ| কখনই 
তাঁহাকে ভাষাকাঁর ঠিকমত বুঝিবে ন!। | 

, কেহ যদি রবীন্দ্রসাহ্চর্য্য এবং শাস্তিনিকেতনের তাবৎ 
এঁশ্বর্য্যের মধ্যে ডুবিয়াও থাকেন এবং তাহার যদি এই সকল 
গুণ না থাকে, তাহা হইলে তিনি কোনো মতেই রবীন্দর- 
সাহিত্য ও জীবনের প্রকৃত ব্যাখ্যাত! হইতে পারেন না। 
এই সকল গুণ যিনি যে পরিমাণে অর্জন করিয়াছেন তিনি 
সেই পরিমাঁণেই কোনে! মহাঁন্‌ সাহিত্যিকের কাব্য ও 
জীবনের পরিচয় প্রকাশে সফলকাম হইবেন । 

অবশ্য এই সকল গুণ ধাহার মধ্যে বর্তমান তিনি আবার 
যদি কবির জীবন ও কর্মের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকেন 
তবে তিনিই হইবেন কবির কাব্য ও জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাঁষা- 
কাঁর। অঙ্জিতকুমার চক্রবস্তা উক্ত উভয় এশ্বর্য্যেরই অধিকারী 
ছিলেন। এই হেতু তাহার “রবীন্দ্রনাথ” ও “কাব্যপরিক্রম” 
রবীন্দ্রকাব্যরসাম্বত পরিবেশনের শ্রেষ্ঠ গ্রস্থ। রবীন্দ্রনাথের 
জীবনদর্শন এবং রবীন্দ্রকাব্য পরিচয়ের যে পদ্ধতি তিনি 
অবলম্বন করিয়াছিলেন বাংলা সমালোচনসাহিত্যে তখনকার 
যুগে তাহা অভিনব । রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূলম্ত্র- 
গুলি আবিষ্কার করিয়া তাহারই আলোকে রবীন্দ্রনাথের 
তথাকথিত প্রহেলিকার আবরণ উন্মোচন ও পাঠক সমাঞ্জে 
তাহার ভাস্বর রূপ প্রকাশ করিয়া ধরা ছিল এই পদ্ধতির 
স্বরূপ। 

. ব্বীন্দ্র-পরিচয় সাধনে অজিতকুমারই এই তত্বপ্রকাশা ত্বক 
সমালোচন-পদ্ধতির পথপ্রদর্শক এবং আপন অজ্ঞাঁতসাঁরেই 
বাঙালীর রসগ্রাহী সমালোচক চিত্ত আজ সহজেই এই পন্থা 
অনুসরণ করিয়া থাঁকেন। তাঁহার “রবীন্দ্রনাথ” ও “কাব্য- 


$ 
এ পিছলা পিপাসা পসরা 


১৩৫৫ 


পরিক্রমা” হইতে অল্প কিছু চয়ন করিয়া দেখাইলে আমার 
বক্তব্য নুষ্পষ্ট হইবে। 
কিন্তু যে যুগে, “চমৎকার” বা “অতি মন্দ”--তৌল দণ্ডে 


কেবল এই দুইটি মাত্র বাটখার] চাপাইয়! সাহিত্য বিচারের 


মাতব্বরী করিবার রেওয়াজ ছিল, সেই যুগে গভীর অস্ত, 


রসতত্ব ও রসবোধে পরিপূর্ণ এ জাতীয় বিচার এক আশ্চর্য্য 


ব্যাপার বটে। 

“রবীন্দ্রনাথ” গ্রন্থে অজিতকুমার বলিয়াছেন যে, বড় 
সাহিত্যিকের বা কবির সকল রচনার মধ্যে অভিব্যক্তির একটি 
অবিচ্ছিন্ন সুত্র থাকে ; সেই সুত্র তাহার সমস্ত-বিচ্ছিন্বতাকে 
বাঁধিয়া দেয়। তাহাই কবির কাব্য জীবনের মূল সুর | সেই মূল 
সুরটির প্রকাশের ব্যাকুলতায় কাব্যের স্বষ্টি । “যে জীবনকে 
পাওয়া যাইতেছে না অথচ দুর হইতে যাহার পরিচয় পাই- 
তেছি” তাহারই অভিসারে কবির চিত্ত বাহির হইয়াছে এই 
অপরিচিত অথচ চিরপরিচিত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে । রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যজীবনে এই বিশ্বঅভিসারযাঁজার ভ্রমণের ইতিহাস দেখিতে 
পাই । এমনি চলিতে চলিতে কবি ভারতবর্ষের ধন্দসাধনার 
পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। সে পথ সত্যের পথ, দেশা- 
চারের দ্বারা তাহা সংকীর্ণ নয়। এইগ্রন্ধ সকল দেশের 
সকল মাহ্থষের অন্তরতম সত্যের সহিত তাহার নিবিড় 
আত্মীয়তা । রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাঁধন। 
বাহিরের সংস্কারকে অবলম্বন করে নাই, তাহা সমস্ত জীবন 
হইতে উদ্ভৃত হইয়াছে । জীবনের সকল বিচিত্রতাঁকে 
পরিপূর্ণ একের মধ্যে পাইবার আকাঙ্ষাই কবির কাব্যের 
প্রাণ। প্রবৃত্তির পথকে তিনি রুদ্ধ করেন নাই; বিশ্ব" 
সংসারকে জ্ঞানে, কর্টে, ভোগে সর্বত্র স্বীকার করিয়া তাহার 
জীবন ও কাব্য চরিতার্থ হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 
আমরা বার বার দেখিব যে তাহার প্রকৃতি প্রবৃত্তির ক্ষুদ্র 
গন্তী অতিক্রম করিয়! তাহাকে বিশ্বের মধ্যে সমথের মধ্যে 
ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে । প্রত্যেক অবস্থায় কাব্যের মধ্যে 
বিশ্বযাত্রার এই ব্যাকুল ক্রন্দন । 

রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল স্ুুরটি হইল সর্ববান্থভূতি । সর্বমেবা- 
বিশস্তি-সকলের মধ্যে প্রবেশ করিবার সাঁধন!__সমস্ত 
জলম্থল আকাশকে সমস্ত মনুষ্য সমাজকে আপনার চৈতত্তে 
অখণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া অনুভব করিবার নামই হইল 
সর্বান্ভূতি । রবীন্দ্রনাথ পরে তাহার নাম দিয়াছিলেন < 
বিশ্ববোধ । | 

সন্ধ্যাসঙ্গীতেই কবি সৰ্বপ্ৰথমে নিজের সুর আবিষ্কার 
করিবার আনন্দ অনুভব করেন। হৃদয়ের অনুভুতির সহিত 
জীবনের অভিজ্ঞতার যখন সামগ্রন্ত সাধিত হয় নাই তখন 
নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থার যে অধীরত। তাহাই অন্ধ্যাসঙ্গীতে 
ব্যক্ত হুইয়াছে। প্রভাতসঙ্গীতে তাহার সমগ্র কাব্যজীবনের 


এস 


কোনে! & 


জ্যৈষ্ঠ 


ভাবটির ভূমিক! নিহিত হইয়া আছে। সীমার মধ্যে অসীমকে 
নিবিড়রূপে উপলব্ধি করিবার সাধন! জাগিয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি--হৃদয়াবেগকে সুরের অনির্ব্বচনীয় 
ভাষায় ব্যক্ত করাই তাহার চিরজীবনের কাজ্জ । সমস্ত বিশ্ব- 





পেপসি 


=. ম্পন্দনকে সমস্ত বস্তক্গংকে সুরে রূপান্তরিত একটি অপরূপ 
সা্টি-সঙ্গীতের মত করিয়া! তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। অনভ্যন্ত 


উপ 





পাঠকের নিকট রবীন্দ্রনাথের কবিতার অন্পষ্টতা এই সুরের 
আবেগের জন্তই । | 

ভোগের সমস্ত ক্ষণিকত ও ব্যর্থতাকে অতিক্রম করিয়া 
সৌন্দর্য্যের যে একটি অসীম মুক্ত রূপ আছে, মানবদেহে যে 
একটি প্রাণময় মনোময় অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের প্রকাশ আছে, 
তাহারই লোকাতীত রহস্তময় পরমবিম্ময়কর স্ুরটি “চিত্রাঙগদা”্য় 
ফুটিয়াছে, বাহিকরূপ এবং অন্তরের মানুষ এ ছয়ের ছন্দের 
রূপে । চিত্রাঙ্গদা কাব্যখানি সৌন্দর্যকে বাহিরের দিক হইতে 
ভোগের একটা মস্ত প্রতিবাদ । বাহ্‌ সৌন্দর্য্য কবির নিকট 
“একসীমাহীন অপূর্ণতা অনন্ত মহৎ ।” 

সৌন্দর্য্যের যে সম্পদ জীবনের নান! শুভ মুহুর্তে একটি 
চিরপরিচিত অথচ অঙ্জান। সত্তার স্পর্শের ভিতর দিয়া 
ক্রমাগতই জীবনের ভিতরে সঞ্চিত হুইয়াছে তাহাকে নিজের 
ভোগের গণ্ডি দিয়া রাখিতে গেলেই সে পলায়ন করে--সে 
যে বিশ্বের, সে যে সকলের । “সোনার তরী”, “পরশ পাথর”, 


৫ “বৈষ্ণব কবিতা” এ সকলের মধ্যেই সেই একই তত্বের প্রকাশ। 


অংশের মধ্যেই সম্পূর্ণতার তত্ব নিহিত হুয়া আছে। শারীরিক 
সৌন্দর্য সেইজন্য অনির্ধচনীয়, মানবপ্রেম অনির্ববচনীয়, 

. কোথাও বিস্ময়ের অস্ত নাই ; কবির নিকট সমন্তই সেই রহ্স্ত- 
ময়ের পুজা । টু 
“জীবন দেবতা”র স্বরূপই হইতেছে বিশ্ববোধ। সমস্ত 
ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দরিয়া জীবনকে তিনি একটি অখণ্ড তাৎপর্য্যের 
মধ্যে উদ্ভিন্ন করিয়! তুলিতেছেন। তিনিই আমাদের উপস্থিতকে 
চিরস্তনের সঙ্গে, ব্যক্তিগত দ্রিনিষকে বিশ্বের সঙ্গে, খণ্ডকে 


. সম্পূর্ণের সঙ্গে মিলিত করিয়া পরিণামের দিকে অগ্রসর করিয়া 


দিতেছেন। জীবনকে ক্রমাগত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে যুক্ত 
করিয়! জীবনের তাংপর্য্যকে বিপুলতর করিতেছেন. । 

“উর্বশী” এবং “বিজ্য়িনী”তে সৌন্দর্যকে কবি সমস্ত 
মানবসপ্ধক্ধের বিকার হুইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্ধীর্ণ সীমা 


, হুইতে দুরে, তাহার বিশ্ুদ্ধতায়, তাহার অখগুতায় উপলব্ধি 
শি করিবার তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন । সৌন্দর্য্য সমস্ত প্রয়োজনের 


বাহিরে আপনাতে আপনি বিকশিত একটি সম্পূর্ণ সত্তা । 
“উত্ববসী” সমস্ত রূপের মধ্যে অপরূপের দৃষ্টি । | 
সোনার তরী, চিতা ও চৈতালীর এই মাঁূর্য্য-রসপূর্ণ 
জীবনের সঙ্গে, কথা, কল্পনা, ক্ষণিক! প্রভৃতির পরবর্ভা 
কাব্যের জীবনের যে বিচ্ছেদ তাহা এমন গুরুতর যে ছুইটাকে 
ডঃ 


রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বরূপ ও তাহার ভাষ্যকার = 


্াপাপণাইিপাসিপিস্পিপাছিএ 


- কাব্য-চেতনার ইহাই প্রকৃত স্বব্ধপ ৷ 


১৪১ 
ছুই জন স্বতন্ত্র লোকের জীবন বলিলেও অন্থায় হয় ন! । সোনার 
তরী ও চিত্রার জীবন হইতে বিদায় লইবার প্রধান কারণ এই 
যে, কেবলমাত্র শিল্পময় জীবনের অসম্পূর্ণত| কবিকে ভিতরে 
ভিতরে বেদনা দিতেছিল | একটা] বৃহৎ কর্মক্ষেত্র, যে ক্ষেত্র 
কোন থার্থ ও সঙ্ধীর্ণতার সীমায় আবদ্ধ নয়, যাহার নিকটে - 
সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করিয়া মান্ষ মঙ্গলের আনন্দে পরিপূর্ণ 
হইয়| উঠে, তেমনি একটি কর্মক্ষেত্র তাহার জীবনে একাস্ত 
প্রয়োজন ছিল । সেই রকম একটি কর্ম্মক্ষেত্র, একটি তপস্যার 
ক্ষেত্র তাহাকে নিঞ্জের চেষ্টায় রচনা করিয়া লইতে হইল 


তাহারই উদার আমন্ত্রণে সমস্ত বিতর্ক-বিচার, সমস্ত বন্ধন ক্রন্দন, 


সমস্ত খিন্ন জীবনের ধিক্কার লাঞ্ছনাকে একেবারে দুরে অপ- 
সারিত করিয়া প্রাণ ছুটিয়া বাহির হুইয়াছে। শক্তির সেই 
লীলাক্ষেত্রে মানুষের বিরাট মু্তিকে দেখিবার জবন্ত কবির : 
চিত্ত ব্যাকুল হৃইয়] উঠিল । 

অজিতকুমারের “রবীন্দ্রনাথ” হইতে কতকটা বিস্ৃতভাবে 
উপরোক্ত কথাগুলি চয়ন করিয়া তাহার গভীর প্রবেশ ও ' 
বলিষ্ঠ প্রকাশ ক্ষমতার সামান্ত পরিচয় দিলাম । আজ যে 
আদর্শে রবীন্দ্রনাথের. কাব্য ও. জীবনদর্শন বিশ্লেষণ করিয়। 
দেখা আমাদের পক্ষে সহজ হইয়াছে অক্দিতকুমারই সর্ধধাঞ্জে 
সেই আদর্শে ও সেই পদ্ধতিতে রবীন্দ্রকাব্য বিচার কিয়া 
তাহার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও 
সুষ্টিকে তাহার সমস্ত পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ করিয়া, 
দেখাই সত) করিয়া দেখা এবং সে দেখা অঞ্চিতকুমার প্রমুখ 
কয়েকজন যেমন করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন এমন - 
আর কেহই নাই। সেই কারণেই অজিতকুমারের রবীন্দ্র- 
পরিচয় গ্রন্থ “রবীন্দ্রনাথ” ও “কাব্যপরিক্রমা” সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 


লাভের যোগ্য এবং রবীন্ত্রকব্যরসিকজনের পক্ষে অপরিহার্য্য । 


কবিবর স্বয়ং তাহার নূতন সংস্করণের কাব্যগ্রস্থের ভূমিক!- 
স্বরূপ অজিতকুমারের এই লেখাটিকে গ্রহণ করিয়া পুরস্কত 
করিয়াছিলেন । ইহাতেও এই সমালোচনার মূল্য বড় অল্প - 
গৌরব লাভ করে নাই । | 

কাব্যপরিক্রমায়_-জীবন দেবতা, রাজা, ডাকঘর, জীবন- 
স্মৃতি, ছিন্ পত্র, বর্্ঘসঙ্গীত, গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য “অবলম্বন 
করিয়া লেখক যে গভীর তত্ব ও গভীরতর অস্তৃ্টির পরিচয় 
দান করিয়াছেন তাহা অনন্য । 

জীবনদেবতা নিবন্ধে গ্রস্থকার কবিতার স্বরূপ নির্ণয় করিতে 
গিয়া বলিতেছেন, “সে ভাবকে চাঁয় না, অভাবনীয়কে চার; 
নিদ্ধি্ তত্বকে চায় না, অনির্ধ্চনীয়কে চায় ।” রবীন্দ্রনাথের 
তাহাই বলিতে গিয়! 
এন্সায়োলদি হইতে সুরু করিয়া, একস্পেরিমেণ্টাল সাইকলজি 
এবং ডারউইন হইতে ফেকৃনার পর্য্স্ত সকলকেই তিনি সাক্ষী- 
কূপে কাঠগড়ায় দাড় করাইয়াছেন। “জীবনদেবতার তত্ব সম্যক 


|! 





স্পিরিট মলা 





১৪২ 


বুবিবার a না বিন অনেকে ক উহা নিলা: অলস কৃল্পন৷- 
মাত্র মনে করেন।” এই কথা মনে হুইবামান্ত লেখক বোধ 
করি ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই ৷ ব্যাপারটা যে অসঙ্গত 
ও অশোভন হইয়াছে অজিতকুমারের কাব্যরসিক অন্ু- 


" ভুতিপ্রবণ চিত্ত তাহ] অন্থভব করিয়াই ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 


শ্রসাত্বক কাব্যের বসপ্রসঙ্গে এরূপ জটিল তত্বের কচকচি 


অনেকের নিকট অপ্রীতিকর হইতে পারে । আশা করি 
তাহার! আমাকে দয়! করিয়া সহ করিবেন ।” কিন্ত “সহ 
করিবার” এখন আর আবশ্যক হইবে না ।” এ বিষয় অক্ষিত- 


কুমার স্বর্গে বসিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন । ছাত্রের এখন 


 জীবনদেবতার হাড়মঞ্জা পর্য্যন্ত চিবাইয়া গলাধঃকরণ করিবে ; 


কেননা রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা আজ বিশ্ববিগ্ঠীলয়ের পাঠা- 
তালিকাভুক্ত । অঞ্জিতকুমারের গ্রন্থ ছুইখানি এতই উপাদেয় 
এবং রবীন্্রকাব্যরস-পরিচয়-সাধনে তাহার চিত্ত! ও বাঁচনভঙ্গী 
এত অভিনব যে “তত্বের কচকচি” তাঁহার মধো সত্যই থাঁপ- 
ছাঁড়া বলিয়। যনে হয়। তাই সেটুকু উল্লেখ না করিয়া 


পারিলাম না । 


গীতাপ্তলির সমালোচনার প্রতি আমি বিশেষভাবে 


পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । কেননা এইটিতে অজিত 


খাবুর বিশ্লেষণ ভঙ্গী পরিষ্ফুট হইয়াছে । সীতাঞ্জলির মধ্যেই 
সাধক রবীন্দ্রনাথের সাধনার ধারার প্রথম পরিচয় সুস্পষ্ট হুইয়। 
উঠিয়াছে। সেই সাধনারই তিনটি উপধারার ত্রিবেধীসঙ্গম 
এই গীতাঞ্জলি । সে তিনটি ধারা এই-- 

(১) এই ছুঃখ-আঁঘাতই তো সেই জীবনদেবতার স্পর্শ । 
(২) সকল অহঞ্ধার চোখের জলে ডুবাইয়া| দিয়া তাঁহার চরণ- 
ধূলির তলে মাথা নত না করা! পর্যাস্ত আমাদের শাস্তি নাই। 


িলািপাসিপাসিপািপা্পিসিশাসিশা লখিল লা খলা" 


১৩৫৫ 
(৩) “সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাঁঘের মাঝে” তাহাকে 
প্রণাম না করিলে, প্রণাম সার্থক হইবে না। কেননা * 
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে 
করছে চাষা চাষ, 
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ 
খাটছে বারোমাস । 
তিনি বলিতেছেন, “গীতাঞ্জলির এই সাধনার কবিতাগুলি 
কবিতাহিসাবে নিকৃষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নাই--কিন্ত ইহাই 
আশ্চর্য্য যে কবির সমস্ত স্বরূপটি কেমন সহজে কেমন অনায়াসে 
এই কাব্যের মধ্যে ধরা দিয়াছে । তিনি এই কাব্যে আপনাকে 
সম্পূর্ণ দান করিয়াছেন । এইখানেই গীতাঞ্জলির্‌ বিশেষত্ব ৷ 
এই কারণেই এই কাব্যে মানুষের জীবনের মধ্যে কির ন সাধন! 
গিয়া আঘাত করিতেছে ।” 


লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বে থাকিয়াও 
রবীন্দ্রনাথের তখনকার দিনের লোকপ্রিস্ন-তম কৃবিতাগুচ্ছকে 
“নিক্বষ্ঠ” বলার মত সংসাহস ও সাধুতা অজিত কুমারের ছিল। 
তাহার মত ও বিশ্লেষণ তিনি সুস্পষ্ট খজু ভাষায় তাহার , 
স্বাভাবিক সাধুবুদ্ধিতে অনায়াসেই ব্যক্ত করিয়াছেন । রবীন্র- 
সমালোচক হিসাবে এইখানেই তাঁহার শ্রেষ্ঠতা জাম্দ্বলামান 1 

কবি সত্োন্্রনাথ এই গ্রন্থের নামকরণ করিয়া রবীন কাব্য- 
তীর্থ পরিক্রমণে গ্স্থকারের ভক্তিরস পরিক্রত তত্বজ্ঞানী অন্থ- 
সন্ধিংস্থ চিত্তের যে পরিচয়টি দিয়াছেন তাঁহাই এই গ্রন্থের 
সার্থক পরিচয় । 

বিশ্বভারতী এই গ্রস্থ্য় পুনঃগ্রকাশিত করিয়া রবীজ- 
সাহিত্য পিপাস্ুজনের কৃতজ্ঞতাঁভাঁজন হইয়াছেন ; কেননা 





গ্রন্থ ছুইখানি রবীন্্র-সাহিত্য স্বর্গোন্ঠানের সুবর্ণকুঞ্চিকা বিশেষ। 


অনুরাগীর দেশ 
্রীকুমুদরগ্রন মল্লিক 


বিষয়বুদ্ধি যাদের প্রথর, যার! খুব সঞ্চয়ী 
বাধানি তাঁদিকে-_কিস্তু দুরেতে রহি। 
নিকষ পাষাণ পর্বতভূমি নিঝরের ধার] নাই, 
বন্য হরিণ ত্যাগ করি সেই ঠাই । 
সরোবর যার তলা ও বাঁধানো চারি পাশ ঘেরা শানে 
ভীত মন মীন চাহিতে তাহার পানে । 
কার্য যাদের ঘড়ি-ধর] ঠিক-_হিসাবেই সব চলে 
. অহিসাবী নাহি যাই সে কঠিন স্থলে । 
ছোট প্রজাপতি স্ুরভি-বিভোর তবু মন করে মানা 
চুকিতে কিন্ত আতরের কারখানা । 
মানুষ কেমনে নিভুলি হবে করি সদা চিন্তন 
বেসাঁতি করি যে কড়ি নয়, লয়ে মন। 


যাহা উদ্বেল, যাহা উচ্ছল, নিত্য-উচ্ছুসিত 
তাহাতেই মোর অস্তর হয় প্রীত। 
বেহিসাঁবী যাহা, অকুঠিত যা, সতত বর্ধমান 
আমি চাই সেই মহালক্ষীর দান । 
সংখ্যায় যাহা ধরা পড়ে নাক’, কথ চেয়ে বেশী নুর 
মোর কাছে শুধু তাই লাগে সুমধুর । 
অল্পে আমার তৃপ্তি নাহিক যদিও চাঁতক-ভাঁই 
পিপাসা! মিটাতে গোটা! মেঘখাঁনা চাই | 
" অপরিমিতের ইঙ্গিত যাতে তাই যে আমারে ডাকে 
অফুরস্তের আভাস যাহাতে থাকে, 
আমি পিনাকীর তৃতীয় আখির স্সেছ্র দৃষ্টি চাই 
"সাধারণ যাহা! তাতে অভিরুচি'নাই । 


সপ 


৪ শ্রেষ্ঠ সামরিক রসদ 
অধ্যাপক শ্রীস্থব্ণকমল রায় 


২ বিস্ফোরক দ্রব্য সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে অনেক কথা মনে হয়। 
শি জিনিষগুলি কিসের তৈয়ারী? কে বা কাঁহারা এ ভীতিপ্রদ 


টি... 


পদার্থের উদ্ভাবক? আজ্ব অবশ্য বিস্ফৌরক-প্রস্ততি, চালনা 
ব্যবহার--সবই নির্কিঘ্বে সংসাধিত হুইতেছে। রাসায়নিক 
সুস্থিরমত - এগুলি তৈয়ার করিতেছেন, কারখানার কণ্মি- 
গণ নির্ভয়ে ইহাদিগকে সাজাইয়া যথারীতি সর্বত্র প্রেরণ 
রুরিতেছেন । 

বিক্ফোরকগুলি সব সমান নয়। কোন কোনটি সামান্য 
সঞ্চালনে ভীষণ বিদ্ব উৎপাদন করে । নাইট্রোজেন আয়োঁডাইড 
নামক বিস্ফোরকটি সামান্য একটি পালকের আঘাতে দারুণ 
বিস্ফোরণ স্বষ্টি করে। এ জাতীয় জিনিষ খাঁটাখাটি করা অত্যন্ত 
বিপজ্জনক এবং ইহাদের ব্যবহার কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। 
সাধারণ বিস্ফোরক ও সমর-বিস্ফোরক সামান্য ব্যতিক্রম 
উদ্বেলিত হয় না, এবং ইহাদের অন্তান্ত কতকগুলি গুণও 


- এথাকে। নাইট গ্লিসারিন একটি কমার্পিয়াল বা বাণিজ্যিক 


বিস্ফোরক ৷ কিন্ত ইহ! আঁশুবিদারণশীল ও অত্যন্ত ভীতিপ্রদ । 


৫৮ কমাপিয়াল বিস্ফোরকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় 


 ডিনামাইটু। ডিনামাইটের নাম আমরা সদা সর্বদা শুনিতে 
পাই। ইহা অনেক প্রকার । ৭৫ বৎসর পূর্বে বিশ্ববিখ্যাত 
"বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড নোবেল দ্িনিষটি আবিষ্কার করেন । ইহা! 
প্রকৃতপক্ষে নাইটে! গ্লিসারিন ! ইহার ব্যবহারে পার্থক্য শুধু এই 
যে কিসেলগার নামক একপ্রকার বালুজাতীয় পদার্থের মধ্যে 
এই তরল পদার্থটকে আবদ্ধ রাখা হুয়। 


নাইট গ্লিসারিন ও এমোনিয়। নাইট্রেটের সমাবেশকে এমো- 
নিয়া ভিনামাইট বলে । তৃতীয় প্রকার ডিনাঁমাইটের নাম রাষ্টিং 
জিলাটিন । ইহ। নাইটে! গ্লিসারিনের মধ্যে নাইট্রো৷ সেলুলুজের 
দ্রবণ । ইহাঁও নোবেলের আবিষ্কার । ইহার ছুইটি উপাদানই 
বিক্ষোরক-গুণসম্পন্থ হওয়ায় রাষ্টিং জিলাটিন অত্যন্ত তীব্র 
বিস্ফোরক দ্রব্য । 

বিক্ফোরকের শক্তি পরীক্ষা হয় বিস্ফোরণের মাত্রাদ্বারা। 


২৯ বিস্ফোরণ সির অন্য সাধারণ ক্ষেত্রে অতি নিয়ত্তরের ভিনামাইট 


ব্যবহৃত হয়।  কয়ল! উত্তোলনে যে ডিনামাইট ব্যবহৃত হয় 
তাহার কাজ ধীরে ধীরে বিস্ফোরণ হৃষ্টি করা, যাহাতে 
ক্রমশঃ কয়লাগুলি অসংলগ্ন হুইয়া আসে এবং একেবারে চুর্ণ- 
বিচুর্ণ হুইয়া না যায়। এমোনিয়া ভিনামাইটের বিক্ফোরণ- 
তেন নির্ভর করে এমোনিয়া নাইট্রেট-দানার আকারের 


কেবলমাত্র কার্যযাক্ষেত্রে এইগুলি বিস্ফোরণ. 


এই বাবস্থার ফলে 
সামান্থ নাঁড়াচাড়াজনিত বিস্ফোরণের ভয় তিরোহিত হইয়াছে । 


উপর । দান] যত ছোট হইবে বিস্ফোরণ তত জোরাল 
হইবে। ২ 

ডিনামাইট হঠাৎ সামান্ত কারণে ফাটে না। যথাযথ 
উপায়ে ব্যবহৃত হইলে ইহা অত্যন্ত নিরাঁপদ। প্রতি বৎসর 
গাড়ীভন্তি ২০০,০০০ টন ডিনামাইট সর্বত্র জানাগোন1 করে । 
ইহাতে এ পর্য্যন্ত কোন বিপদ ঘটে নাই । উহাদের বিস্ফোরণ . 
ঘটাইবার জন্ তীব্র বারুদপূর্ণ আঁধারের (নাম ভিটোনেটার 
অথবা ব্রাষ্টিং ক্যাপ) সাহায্য দরকার হ্য়। ভিটোনেটারকে 
প্রন্থলিত করিতে বিহ্যৎই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান । 

কমাপিয়াল বিস্ফোরক ও সামরিক বিস্ফোরকের মধ্যে 
আকাশ-পাতাল পার্থক্য । সামরিক বিস্ফোররুকে বলে 
নিভু বিস্ফোরক | কাধ্যক্ষেত্রে সর্বত্রই ইহাদের বিস্ফোরণ 
ঠিকমত হইয়া থাকে । এগুলি তৈয়ারীও হয় নৈপুণ্যের 
সহিত । যাহার সামান্য বাতিক্রমে যুদ্ধের গতি বদলাইয়! 
যাইতে পারে তাহা! কিরূপ ক্রুটিশুন্ত রাসায়নিক পদার্থ হওয়া 
উচিত--সকলেই ধারণ করিতে পারিবেন। এ সমস্ত 
সামরিক বিস্ফোরক সম্পূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ, মিশ্রিত পদার্থ 
নহে। রদায়নী অতিশয় নিপুণতার সহিত এগুলি তৈয়ার 
করেন। টি. এন. টি এরূপ একটি জিনিষ । ইহ! আল্কাতরা 
হইতে সঞ্জাত--নাম ট্রাইনাইট্রোটলুইন। সামরিক বিক্ফোঁ 
রকের কতকগুলি বিশেষ গুণ থাক! প্রয়োজন | ইহাঁদিগকে 
যে-কোন ভাবের নাড়াচাড়া সহ করিতে হইবে । যুদ্ধের 
প্রচগ্ডতাঁর সময় নিয়মকানুন ও সতর্কতার দিকে দৃষ্টি রাখ! * 
কঠিন, কাজেই যদি সামান্য কারণে উহার! বিস্ফোরণ স্থটি 
করে তবে শত্রুর চেয়ে সপক্ষেরই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবন! 
বেশী । এক্গ্ত টি. এন. টি ও এ জাতীয় অন্থান্ত বিস্ফোরক 
অত্যন্ত বিকারহীন । ইহাদিগকে সক্রিয় করিতে হইলে অন্তান্ত 
বিক্ফোরকের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। মার্কারী ফুলমিনেট, 
লেডএজাইড প্রভৃতি মধ্যবর্তীর কাঙ্গ করিয়া থাকে । 

সামরিক বিস্ফোরক আবার দ্বিবিধ। এক প্রকার বারুদ 
গোলাগুলীকে ধাক্কা দিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়__ইহাধিগকে 
প্রচালক বা প্রপেলেন্ট বলে। অপর প্রকার বিস্ফোরকের 
নাম উচ্চ বিস্ফোরক বা বিদারণশীল বিস্ফোরক । ইহার! 
ভীষণ বিস্ফোরণ উৎপাদন করে । কমার্সিয়াল বিস্ফোরককেও 
বিদাঁরণশীল বিস্ফোরক বল! যাঁয়। এই দ্বিতীয় প্রকার 
পদার্থের দ্বার। যুদ্ধক্ষেত্রে বড় বড় সেতু ও কঠিন গাঁথুনীকে ধ্বংস 
করা হয়। সাধারণতঃ গোলাগুলী উচ্চ বিস্ফোরকে পূর্ণ 
থাকে। প্রপেপেন্ট ও উচ্চ বিস্ফোরকের মধ্যে প্রভেদ নির্ভর ' 
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করে উহাদের বিদারিত হওয়ার গতিবেগের উপর | বিদারণ- 
শীল বিস্ফোরকগুলি প্রচণ্ড গতিতে ভগ্ন হইয়া যায় এবং 
সেকেণ্ডে প্রায় ৭০০০ মিটার গতিবেগ পাইয়া থাকে | 
ধাকা প্রদানকারী বিশ্ফোরকগুলি ধীরে ধীরে ভগ্ন হয়__ইহারা 
যদি ক্রমশঃ সক্রিয় না হইত তবে কামান, বন্দুক প্রভৃতির শরীর 
প্রতি আঘাতে চূর্ণবিচুর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাঁকিত। যত বড় 
গোলাগুলী তত ধীর আঘাত প্রয়োজন । এই ক্রমিক পর্যায় 
' আবার প্রপেলেন্ট বিস্ফৌোরকের কণাঞ্চলির আকারের উপর 
নির্ভর করে। কাজেই দরকাঁরমত আকারের অদলবদল 
- নিতান্ত প্রয়োজন । ছোট ছোট বমন্দুকে ভাল চুৰ্ণ ব্যবহার 
করিতে হয় এবং ১৬ ইঞ্চি কামাঁনে বেশ একটু বড় টুক্‌: 

ব্যবহার করিলে ভাল হয়। 
গান-পাউডার আমাদের বহু-পরিচিত প্রপেলেন্ট । বর্তমান 
কালে যুদ্ধে ইহার ব্যরহার কম। অধুনা ধূমহীন চূর্ণের প্রচলন 
বেশী ।. গাঁন-পাউডারের প্রধান দোষ ইহাতে ভীষণ ধূত্জাঁল 


প্রবাসী 





১৩৫৫ 





উৎপন্ন হয়, যাহাতে শক্রুগণ অনায়াসে বিপক্ষের সন্ধান পায়! 
যায়। এতদ্্যতীত ইহাদ্বারা বন্দুকের নল অতি সত্বর নষ্ট 
হয়। নাইট্রোসেলুলুক্ত বিশুদ্ধ ভাবে তৈয়ার হইলে ইহাকে 
ধূমহীন চূর্ণ বলে । -ইহার অপর নাম গাঁনকটন। চাপদ্বার! 


ইহাদিগকে- ক্ষুত্রায়তন করিয়! সাবমেরিণ মাইন ও টারপেডো ৃ 


প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হয়। 


কামানের গোলার মধ্যে যে উচ্চ বিস্ফোরক দেওয়া হয় 


তাহা অত্যধিক আশুবিদারণশ্নীল ন! হওয়াই বাঞ্ছনীয় । বেশী 
বিদ্রারণশীল হইলে উহার] কামানের মধ্যেই ফার্টিয়| যাইবে, 
লক্ষ্য বস্তুকে ঘায়েল করার ক্ষমতা ইহার থাকিবে না। এ 
শ্বার্তীয় উচ্চ বিক্ফোরকগ্লি প্রীয়ই আলকাঁতর! হইতে সমুৎপন্ন । 
ইহাদের অপর একটির ন‘য পিকৃরিক এসিড | শুন] যায়, গত 
মহায়ুদ্ধে' গোলাবারুদ হিসাবে ইহার খুব কদর ছিল। কিন্ত 
অনেক সময় ইছা গোলার ধাতবপদার্থের সঙ্গে যুক্ত হইয়া! মহ] 
বিভ্রাট ঘটাইত ৷ 
রক্ষা করিয়াছে । 





রাগ বা 
শ্রীরেণু দাশগুঞ এম-এ 


স্বাধীন ভারতের রাষধ্ভাষা লইয়া পূর্ব্বেও বহু বিতর্কমুলক 
সমালোচন] হইয়া! গিয়াছে, এখনও বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে । 
হিদ্দীকে রাষ্ট্রভাষ] রূপে গ্রহণ করিবার জন্ত বহু বৎসর যাব 
প্রচেষ্টা চলিয়াছে ৷ সমৃদ্ধি, বিস্তৃতি ও ব্যাপকতার দিক দিয়] 
বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জগ্ঠ বাংলাদেশে বহু চিন্তাশীল 
ব্যক্তি মত প্রকাশ করিয়াছেন । যে-কোন একটি প্রাদেশিক 


ভাষা, তাহা যত সম্বদ্ধিশীলীই হোক, কিংবা যতদূর বিস্তৃতি- 


জম্পন্নঈই হোক, রাষ্রভাষ! রূপে গৃহীত হইলে সমালোচনার 
সৃষ্টি হুইবেই। প্রভিন্সিয়ালিঞম বা প্রাদেশিকতা মূলক মনো বৃত্তি 
মুক্তিতর্কের উপরে উঠিয়া কোন একটি প্রাদেশিক ভাষাকে 
রাষ্রভাষার মর্য্যাদ| দান কৰ্ধিতে চাহিলে সমালোচনা, প্রতিবাদ 
এমন কি বিক্ষোভ প্রদর্শনে জনসাধারণ বিরত হইবে এমন মনে 
করিবার কারণ নাই। সম্ভবতঃ এই কারণেই ডক্টর কৈলাস 
নাথ কাট্জু সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করিবার জট 
আহ্বান জানাইয়াছেন। 
হিন্দী, বাংলা ও সংস্কৃত এই তিনটি ভাষাকেই রাষ্্রভাষ। 
রূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি থাকিলেও, তিনটির যে- 
ক্ষোনটিরই রাষ্্রভাষারূপে পরিগণিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট 
“অন্তরায় রহিয়াছে। অস্ততঃ বর্তমান ভারতে অদূর ভবিস্যতে 
এই ।তনটি ভাষার একটিরও রাধ্রভাষা হওয়া সম্ভব নয়। 


. পাঁৱে। 


প্রথমতঃ হিন্দীই ধরা যাক । হিন্দী এবং হিন্দুস্থানী ভাষার 
মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে শুনিয়াছি। সে পার্থক্য কি এবং কত 
দুর তাঁহা আমাদের জানিবার কথ! নহে। তবে হিন্দী ডাষা 
রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইবার পক্ষে যতগুলি যুক্তি রহিয়াছে 
তাহার মধ্যে ইহাই প্রধান এবং একমাত্র যুক্তি এই যে, ভাঁরত- 
বর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের লোকই হিন্দী অথব! হিন্দুস্থানী ভাষা 
অল্পনিস্তর বুঝিতে পারে ও উক্ত ভাষায় কথোপকথন করিতে 
কেবলমাত্র এই কারণেই হিন্দীকে রাষ্রভাষারূপে 
এহণ করিবার বিপক্ষেও যুক্তির অভাব নাই । ডাঃ বি এস্‌ 
মুঞ্জের মতে, 

“হিনুস্থানী ভাষায় সাধারণ কথাবার্ডা ব। হাটবাজারের 
কাজ্ চলিতে পারে । কিন্ত শাসনতান্ত্রিক, শিক্ষাসংক্রাস্ত, 
ও বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্ত সম্পর্কে হিন্দুস্থানী ভাষার ভাগারে 
যথাযথ শব্দের একান্ত অভাব ।” 
১৩৫৪) 

প্রত্যেক দেশেই কী সংস্কৃতিসম্পন্ধ ও শিক্ষিত 
শ্রেণীর একটি নিজস্ব ভাষা আঁছে। এই ভাষাও এই শিক্ষিত 
শ্রেণীর অন্ততম “বশিষ্ঠ্য । যে ভাষাতে পণ্ডিতজনেরা, উচ্চ- 
পদস্থ ব্যক্তির] কাজকর্ম পরিচালনা করেন, যে ভাষায় ইহার! 
কথোপকথন ও ভাবের আদান-প্রদান করিয়| থাকেন সেই 


এই বিপদ হইতে টি, এন. টি. সর্বতোভাবে 


( হিনুহান_-১ ২ই পৌষ . 


> 


টু 


জ্যৈষ্ঠ 


পিসি 





সপসপিপাপাপসাস্পিপাসিপাস্পসিপাস্পিপাস 
~~ 


ভাষায় এমন একটি আভিজাত্যের সুষ্টি হয়, যে জনগণের 


স্বতংক্ষুর্ত শ্রদ্ধা সেই ভাষাতেই উৎসারিত হইয়া থাকে। 


# 


ইহাকে যুক্তিদ্বার৷। খণ্ডন করা যায় ন! । আভিঙাত্য, 
সংস্কৃতি ও সম্বদ্ধির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা মানব-চিত্তের প্রাভাবিক 
প্রবণতা । আমাদের দেশেও, কারণ যাহাই হোক, উচ্চ- 





. বিদেশী ভাষ| ইংরেজীর প্রতি । 


শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ ও পণ্ডিতজনের নিত্যবাবহার্ধ্য একটি ভাষা 

প্রচলিত হইয়াছে । যে সশ্রন্ধ অনুরাগ এই ভাষার প্রতি আমা- 

দের রহিয়াছে, সেই দিক হুইতে বিচার করিলে সত্যকে 

স্বীকার করিয়। বলিতেই হইবে হিন্দি ভাষার প্রতি আমাদের 

সেই আভিজাত্যবোধঙ্রনিত শ্রদ্ধা নাই-__যাহা রহিয়াছে এ 
ব প্রায় ছুই শত বংসর ইংরেজ 
শাসনের ফলে যে অখণ্ড ভারত সুষ্ট হইয়াছিল তাঁহার এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ স্থাপন 
এবং ভাবের আদান-প্রদানের ভাষারূপে ইংরেজী ভাষার 
অবদানের সুফল আমাদের জাতীয় জীবনে অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই । সুতরাং কয়েকটি মাত্র যুক্তি প্রদর্শনে 
ইংরেজী ভাষাকে বর্জন করিয়া সেই স্থলে হিন্দি ভাষাকে 
গ্রহণ করিতে অনেকেরই বাধিবে । যদি হিন্দিই রাষ্ট্রভাষ। 
হয়, যদি হিন্দিকেই ইংরেজীর স্থলাভিষিক্ত করিতে হয় 





রাষ্ট্রভাষা 


ইহারা কাহারা তাহা! বলিয়া দেওয়া আবশ্যক করে না। 
আজও হঁহার! ইংরেজী বন্ধন করিবেন কিন! তাহাই বিবেচ্য । 
অতঃপর বাংলা । বাংলার রা্রভাষা হুইবাঁর পক্ষে 
যত যোগ্যতাই থাকুক ন! কেন, বাংল! কদাপি রাষ্ট্রভাষা ্পপে 
পরিগণিত হইতে পারিবে না-_ইহা আমারা নিশ্চিতরূপে 
জানি। বাংলা এবং বাঙালীকে বাংলার বাহিরে যে কেহ 
কারণ যাহাই থাক 
বাঙালী আজ সর্বভারতীয় ব্যাপারে স্থান হারাইতে বসিয়াছে। 
দৃষ্টান্ত-স্বর্ূপ বাঙালীর প্রতি প্রতিবেশী প্রদেশ আসামের 
আচরণের কথাই ধর! যাক। কেবলমাত্র বাঙালী বলিয়া - 
প্রাহট্ট এবারে গণভোটের সময় আসাম গবর্ণমেণ্টের নিকট 
হইতে যথোঁচিত সহায়তা লাভ করে নাই এমন কথাও শুন) 
গিয়াছে । পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে লিখিত এক- 
খান! ব্যক্তিগত পত্র হইতে এই সম্বন্ধে কিয়দংশ উদ্ধত করা 


যাইতেছে £- | 

“T also told you about the position of Sylhet, A 
very snoby treatment was meted to this district. ‘The 
Congress Ministry was there. They did নি and 
saw the fun. There had always been a grudge. Things 
would have been different had Mr. Bardolasi interested 
himself” 8 


ইহা ভিন্ন আসাম হইতে বাংলা ভাষাকে দূর করিবার 


' আমল দেয় না ইহ! সুবিদিত ঘটন]। 


এবং আস্বঃপ্রাদেশিক কথোপকথনের বাহুনরূপে ধরিয়া 


লশুয়। যায়, তবে এক প্রদেশের উচ্চশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ 
ব্যক্তিকে অন্য প্রদেশের অনুরূপ ব্যক্তির সহিত পত্রাদি 
বিনিময় অথবা আলাপাদি হিন্দিতে চালাইতে হইবে । দৃষ্টাস্ত- 
স্বরূপ, একজন বাঙালী আই-সি-এস অথবা অধ্যাপক 


. অথবা তদস্থরূপ পদস্থ ব্যক্তিকে একটি মান্দ্রাজী সমতুল্য, 


সমপদস্থ ব্যক্তির সহিত অতঃপর সযত্বে ইংরেজী পরিহার 
করিয়া হিন্দিতে অনর্গল কথোপকথন ইত্যাদি চালাইতে 
হুইবে। কিন্তু বাস্তবতার দিক হইতে ইহা! সম্ভব নয়। বছ 
বৎসর পর্য্যস্তও ইহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। যত 
বড় উচ্চশিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিই হউন না কেন, বাঙালী 
বাঁঙালীর সহিত বাংলাতেই কথ! বলিবেন, হিন্দস্থানী হিন্দিতেই 
বলিবেন, মান্্রা্জী মিজ ভাষাতেই বলিবেন। কিন্তু ভিন্ন 
প্রদেশের লোকের সহিত এরূপ ব্যক্তিগণ কথা বলিবার 
কালে দূর ভবিষ্যতেও হিন্দি ব্যবহার করিতে সম্মত হইবেন 
এইরূপ মনে হয় না। এই বাংলাদেশেই এখনও অনেক 
ক্ষেত্রে-লোককে হিন্দির সাহায্যে কথ! বলিতে দেখা যায় 


কি-কিন্ত উচ্চ শ্রেণীর লোকের সহিত তাহারা হিন্দিতে কথা 


বলেন না। শুনিয়াছি এককালে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে বাংলাকে 
সযত্বে পরিহার করিয়া দেশীয় ভাষারূপে ছেলেমেয়েদিগকে 
হিন্দি শিখান হইত। কিন্তু আভিজ্াত্যন্থচক ভাঁষারপে সে 
সমাজে চলিত ইংরেজী । এই সমাজের অস্তিত্ব আজও লোপ 
পায় নাই এবং অদূর ভবিষ্যতেও পাইবে বলিয়া মনে হয় না। 


১৪৫ 


পাশপাশি 








প্রচেষ্টার অভাব নাই ইহাঁও সংবাদপত্রের খবর । অসমীয়ারা 
অনেকেই বাংলা জানেন, বহু শিক্ষিত অসমীয়া বাংলায় আসিয়া 
শিক্ষা লাভ করিয়াছেন বলিয়] উত্তমরূপে বাংল! ভাষায় 
কথোপকথন করিতে পারেন। বাংলা ও অসমীয়া ভাষার 
মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান, বৈসাদৃষ্ঠ অধিক নহে। তথাপি 
বাংলা এ প্রতিবেশী প্রদেশেই অচল । আর আসমুদ্র হিমাচল 
সমগ্র দেশে বাংলাকে কেহ গ্রহণ করিবে ইহ অবান্তর 
কল্পনা । অন্তান্থ প্রদেশের অধিবাসীদের-_ধাঁহারা বাংলা 
কিছুমাত্র জানেন না বাংল! ভাষার সহিত বাহাদের ভাষার 
কোন সাদৃশ্য নাই, তাহাদিগকে বাংলা শিক্ষা করিতে ও. 
রাষ্্রভাঁষ। রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা অসম্ভব তথা 
অসঙ্গত। সুতরাং বাংলার রাষ্রভাষা হইবার যোগ্যতা 
থাকিলেও বাংলা সমগ্র ভারতের রাগ্রভাষ। হইতে পারিবে না। 

ইহার পর সংস্কত। হিন্দি অথবা বাংল! অপেক্ষা সংস্কৃত 
ভাষার রাধ্ুভাষ| হইবার দাবী অনেক বেশী। ইহার যোগ্যতা 
সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই সহজে উঠিতে পারে ন। ইহা! ভারতের 
প্রত্যেকটি প্রাদেশিক ভাষার জননী। প্রাচীনত্ব, সমৃদ্ধি 
আভিজাত্য ও সম্পদে এই ভাষা পৃথিবীতে অতুলনীয় । ডাঃ 
বি, এস, মুস্করের মতে, 

“স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষার স্থান গ্রহণ করিতে পারে, 
এমন একটি মাতৃভাষা আছে, দে ভাষা সংস্কৃত ।” 

ইহ! ভিন্ন সংস্কৃত যদি রাষ্ট্রভাঁষারূপে পরিগণিত হয় তবে 




















 জন্ত সংস্কৃত হইতেই শব্দ সংগ্রহ করা হয়। 


এরা ক 


১৪৬ 


সিরাপ, 


আপতি করিবার মত যুক্তি কোন প্র্েশই বিশেষ কিছু 
প্রদর্শন করিতে পারিবে না। সংস্কৃতের মর্ধ্যাদী ও মূল্য 
সার আশুতোষ বহু পূর্বেই উপলক্কি করিয়াছিলেন । একথা 
দেশবাসীর স্মরণ থাকিতে পারে সার আশুতোষ এক সময়ে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইতিহাস, 
ভূগোল ইত্যাদি অত্যাবশ্যক বিষয়গুচলিকে অবশ্থপাঠ্য তালিকা 
হইতে বাদ দিয়াছিলেন বলিয়া সমালোচনার পাত্র হুইয়া- 
ছিলেন। দেশে যে-কোন উপায়ে অধিকসংখাক লোকের 
মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তার তাহার কাম্য ছিল বলিয়! শিক্ষার 
পথকে সকলের নিকট তিনি সুগম ও সহজ করিতে চাহিয়া 
ছিলেন। কিন্ত ইতিহাস, ভুগোলের ষ্যায় অত্যাবশ্যক বিষয় 
বাদ দিলেও তাহার আমলে সংস্কৃত অবস্থপাঠা ছিল। তথাপি 
একথা অস্বীকার করা যায় না প্রবেশিকা ব! বি-এ পর্য্যন্ত 
সংস্কৃত পড়িলেও তথাকথিত ম্বত ভাষা বলিয়াই হোক কিংবা 
ইহাকে দৈনন্দিন জীবনে এত অবাবহথার্য্য করিয়া রাখা হইয়াছে 
বলিয়াই হোক, কাজকর্ম চালাইবার মত করিয়া সকলকে 
ইহাতে শিক্ষা দিয়! রাষ্রভাষা রূপে চালানে। শিক্ষা সহজসাধা 
বলিয়া মনে হয় না। 
ইহা সকলেই জানেন আজও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংগ্রহের 
ইহা দ্বারা সকল 
সময়ে না হইলেও সময় সময় ছুরহ শব্দসমূহ সংগৃহীত হয় 
॥ বলিয়া বাংলা ভাষার জটিলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 
বলা যায়__“সেক্রেটারিয়েট” শব্দটির অনুবাদ করিয়া “সরকারী 
মহাকরণ” নামকরণ হইয়াছে বলিয়। সংবাদপত্রে প্রকাশ । 
এই স্থলে বহুপ্রচলিত “সেক্রেটারিয়েট” শব্দটির রূপ-প্রকাশের 
জন্ত ফারসি কিংবা আরবী এবং সংস্কৃত এই ছুইটি ভাষার 
সহায়ত গ্রহণ করিতে হইয়াছে । এই ভাবে বহু ইংরেজী 
শব্দককে, যাহা বাংলার গ্তায়ই আমরা গ্রহণ করিয়া! লইয়াছি, 
যাহ বুঝিতে ও বুঝাইতে আমাদের কোন প্রকার বেগ পাইতে 
হয়না ও আমাদের মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত, তাহাকে 
প্রকাশের জন্ঠ বিদেশী শব্বগুলিকেই এহণ করিলে ভাষার সমৃদ্ধি 
বৃদ্ধি পাইতে পারে । বিদেশী আরবী ফারসি শব্দও এইভাবে 
আমাদের ভাষায় মিশ্রিত হইয়াছে এবং গুলিকে বর্জন 
করিবার জন্ত সংস্কৃত শব্দ সংগ্রহ করা হয় নাই--উহ্ার কল্পনাও 
কেহ কখনও করেন নাই। ইংরেজী বর্নের জন্ক সংস্কৃতের 
সহিত আরবী ফাঁরসির সহায়তা লইয়া এবং সেই সঙ্গে দেশীয় 
ভাষা জুড়িয় এক “মডার্ণ উর্দ,” ভাষা প্রবর্তনের প্রয়োজন কি? 
এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই-- প্রায় ছুই শত 
বৎসর ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরেজী 
ভাষার জটিলতা অস্তরহিত হইয়াছে । অখণ্ড ভারতবর্ষের সাধারণ 
ভাষ। হিসাবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্থান 
প্রতিষ্ঠিত করিবার সহায়তা দ্বারা এই সম্বদ্ধিশালী বিদেশ ভাষ! 
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আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ন| করিয়! পারে নাই। কয়েক বৎসর - 
পূর্বেও প্রবেশিকাতে বাংলাদেশে ইংরেজীই শিক্ষার বাহন 
ছিল। প্রবেশিকা! পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার 
বাহন হইতে বাদ দেওয়ায় আমাদের দেশের ছাত্রগণের মেধ! 
কিংব। কৃতিত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানিতে পারি নাই 1? 

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় বাংলা ও বাঙালী যত দিন 
ইংরেজী ভাষার সহায়তায় শিক্ষালাভ করিয়াছিল সমগ্র 
ভারতের প্রতিযোগিতায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে সময় বাংলা ও 
বাঙালী অপ্রতিদ্বন্দী ছিল। যে শিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজী 
সেই শিক্ষাই বাংলায় বঞ্চিমচন্দ্র, মধুসুদন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র- 
নাথ, আশুতোষ, রামানন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্পচন্দ্র, সুভাষচন্দ্রের _ 
সৃষ্টি করিয়াছিল। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইবার পর 
সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, দর্শনে, সাংবাদিকতায়, রাজ- 
নীতিতে আর এইরূপ বিদ্ধ কৃতী সন্তানের উৎপত্তি বাংলায় 
শীন্ত হইবার সম্ভাবনার সুত্রপাত এখন পর্ধ্যস্ত দৃষ্ট হয় নাই । 


বিদেশী শাসকের ভাষা হিসাবে যাহার! ইংরজৌ ভাষাকে 
বৰ্জ্জন করিতে চাঁহেন তাহাদের যুক্তি সর্ব! সমর্থনযোগ্য | 
কিন্ত ইহ। কেবলমাত্র বিদেশী শাসকেরই ভাষ! ছিল কিন! 
তাহাই বিবেচ্য । বিদেশী শীসককুল ইংরেজী ভাষার সহায়- 
তায় আমাদের দিয়! সাত্রাজ্য পরিচালনায় সম্পূর্ণ সহায়ত] 
লাভ করিয়াছে ইহ! নিতান্তই সত্য। শাসকের ইচ্ছায়ই 
হোক কিংবা অনিচ্ছায়ই হোক আমর! যে ইংরেজী শিক্ষার 
সহায়তায় প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হুইয়াছি সে বিষয়ে 
মতবিরোধ থাকিতে পারে ন]। দৃষ্ান্ত-স্বর্ূপ মৌলান। 
আবুল কালাম আজাদের উক্তি নিয়ে প্রদত্ত হইল ₹-- 


“However wrongly English language made its Way এ 
in our life, the fact remains that it has influenctd 
mental and educational outlook for the past 150 years. a 
This state of affairs though harmful in some ways has 
also benefited us in many ways. We have to 
acknowledge it withoui reservation. The English 
language has been responsible for creating & bond of 
mental fellowship in all the educated Indians from 
Kashmir to Cape Comorin. It is connecting link 
between all the provincial goveryments, universities, 
legislative assemblies, public platf and national 
organisations. Through English, India cultivated direct- 
intellectual relationship with Europe and America, Her 
voice reached the outer world without any intermediary. 
I do not feel slightest hesitation in saying that India’s 
position and recognition in the international world are 
greatly due to our having recourse to English languages, 
written and spoken.” না 


(অম্ৃতবান্ধার পত্রিকা_২২লে ডিসেম্বর ১৯৪৭ )। টি 
তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাও উদ্ধত করা গেল £__ 


“By Indian nationalism it is not meant that we 
should forget the English language and literature and 5 
that we should have nothing to do with Milton or 
Shakespeare.” 


( অস্থতবাঁজার পত্রিকাঁ_২২শে ডিসেম্বর ১৯৪৭ ) 





জ্যৈঠ 


ইংরেজী ভাষা সম্পূর্ণরূপে অথব] অংশতঃও বর্ধন করিলে 
আমাদের দেশে একটি নূতন “ক্রাঙ্গণ্যশ্রেনীর” উদ্ভব হইবে । 
॥ কারণ কেবল বাংলায় নহে, সমর ভারতবর্ষে এইরূপ এক- 
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শ্রেণীর অভিভাবক আছেন যাহার! ভাহাদের সম্তীনসম্ততি- 


*গণকে ইংরেজী ভাষা এমন কি ইংরেজী কায়দাও সর্ধাস্তঃকরণে 
ঘটিশিক্ষা দিবেন । ইংরেজী ভাষার আভিজাত্য; ইহার 
আন্তর্জাতিক মৰ্য্যাদা এবং প্রতিযোগিতা -ক্ষেত্রেও বিদেশী শিক্ষা 
এহণে ইহার উপযোগিতা ইত্যাদি কারণে এ সকল সম্পন্ন 
অভিভাবক শ্রেনী, কেবলমাত্র নিজ মাতৃভাষা এবং রাষ্ট্রভাষা 
হিসাবে হিন্দি ইত্যাদি সম্ভানদিগকে শিক্ষা দিয়াই বিরত ও 
_. সন্তষ্ঠ থাকিবেন না। এইরূপ অভিভাবকের সংখ্যা এদেশে 
নগণ্য নহে, এমন কি নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তিও এইরূপ অভি- 
_ভাবকের শ্রেধীতেই পড়িবেন। আজও ইংরেজ পরিচালিত 
বিদ্ভালয়সমূহে ভণ্তির জন্ত বছ অভিভাবক পাঁচ ছয় বৎসর 
4 পর্য্যন্ত “ওয়েটিং-লিষ্টে” ছেলেমেয়েদের নাম রাখিয়া! অপেক্ষা 
. করেন বলিয়। শুনিয়াছি। এইরূপ একটি শ্রেণী থাকার দরুন 
দেশীয় ভাষার সহায়তায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা ইংরেজী 


ভাষার সহায়তায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি প্রতিযোগিত। ও প্রতিদ্বন্দি- - 


তার ক্ষেত্রে অধিকতর ন্ুযোগ লাভ করিবে ; বিশেষতঃ আজ 
পৃথিবী ছোট হুইয়া গিয়াছে বলিয়] ঘরে রাখিয়া, ঘরে বসাইয়া 
“মাহুষ” না করিয়া “বাঙালী” করিয়া রাখিতে এবং থাকিতে 
শে অনেকেই চাহিবে না। এক শ্রেণীর লোক বহির্জগতের কাজ, 
*' বড় কাজ, আন্তঃপ্রাদেশিক কাজ যখন একচেটিয়া করিয়া 
লইবে, অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল অবস্থার লোকেরা হুযোগের 
ঞঅভাবে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও কেবলমাত্র দেশীয় রা্রভাষায় 
৬ শিক্ষিত হইয়া কাজকর্ম পরিচালনা করিতে অভ্যন্ত হওয়ায়, 
জাতীয় জীবনে এ নুতন “ব্রাহ্মণ্য ধর্মের” সৃষ্টি হইবে । 
" সমাজগত অথব। শিক্ষাগত কোন ক্ষেত্রেই আর “ব্রাহ্মণের” 
প্রয়োজন নাই। 
একথা পূর্বেই বলা হুইয়াছে ইংরেজী ভাষাকে আমরা 
পরিহার করিতে চাই বিদেশী শাসকের, তথ! বিদেশী ভাষা 
বলিয়া । ইংরেজী ভাষাকে বিদেশী ভাষা বলার মধ্যে ভুল 
রহিয়াছে । ইংরেন্দী সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভাষা । ভাষা- 
বিজ্ঞানবিৎ পঞ্চিতগণ পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাগোষ্ঠীকে সাতটি 
গপ অথব। বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সংস্কৃতজ্ঞ ভাষা- 
সিসি জর্্মান পণ্ডিতগণ সে এপকে ইন্ডো-জার্্ান গপ 


্ধলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; উহ! ব্যাপক নহে মনে - 


করিয়া অঙ্তান্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই গৃপকে ইণ্ডো- 
ইয়োরোপীয়ান ([00০0-12019)880 ) গপ আখ্যা দিতে 
- চাঁহিয়াছেন। Inflected language অথবা বিভক্তিযুক্ত 
ভাষা হিসাবে ইণ্ডো-ইয়োরোপীয়ান গপের ইউরোপীয় ভাষা- 
সমুহের আদি জননী যে সংস্কৃত তাহা এক ভাষা হইতে ভাষার 


রাষ্ট্রভাষা 
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রূপাস্তর প্রদর্শন করিয়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পণ্ডিতগণ 
প্রমাণিত করিয়াছেন। এই হিসাবে ইংরেজী ভাষ! সুদূর 
অতীতে সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন একটি ভাষ1; সুতরাং ইহ! 
সম্পূর্ণরূপে বিদেশী ভাষ। নহে । সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত যে-কোন ' 
দেশীয় ভাষা যে-কোন যুক্তির বলে যদি রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা 
লাভ করিতে পারে, তবে ছুই শত বৎসর ব্যাপী জাতীয় জীবনে 


 অঙ্গার্গি ভাবে বিজড়িত, বিবিধ উন্নতির উৎস, সংস্কৃত হইতে 


উদ্ভূত ইংরেজী ভাষার রা্রভাষ! থাকিতে আপত্তি কি? ডাঃ 
স্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাংল] ভাষাকে কপিকাত| 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষার বাঁহনরূপে 
প্রতিষ্ঠা করিয় বাংলার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। ইংরেজী 
সম্বন্ধে তাহার অভিমত নীচে দেওয়] গেল £-- 


. . . “At the same time,” Dr. Mookerjee.continued, 
“the place of English in“our system of education must 
also be carefully decided. ‘The decision must be taken, 
not from any political standpoint but purely in relation 


to needs of India’s national development and her inter- J 


national contacts. In fact, our universities must provide 
fuller facilities to our students for learning the great 
language of the world so that they may readily gather 
the highest trecsure of thought in the dominion of 
letters and sciences.” (Italics mne). | 


(অম্বতবাজার পত্রিকা_২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪৭ 

আমর] বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি । হুভুগ আমাদের প্রিয় 
সামগ্রী । এই হুজুগে একবার আমর! বিশ্ববিগ্ালয়কেও 
“গোলামখানা” বলিয়া বয়কট করিয়াছিলাম ৷ সেদিন উপলব্ধি 
ন! করিলেও পরে লোকে বুঝিতে পারিয়াছিল বিশ্ববিদ্যালয় 
বৰ্জ্জন করিবার বস্তু নহে। এক দিন লোকে ইহাঁও বুঝিবে 
ইংরেজী ভাষা পরিবর্জনের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। 
মৌলানা আজাদের মতে “Instead of small cooked 
up nationalism the world wants to build super 
nationalism.” নর্দান বিজয়ের পর বহুশত বংসর পর্য্যন্ত 
ফরাসী ভাষা ও সভ্যতা ইংলগ্ডের জাতীয়, জীবনে ওত- 
প্রোত ভাবে বিজ্রড়িত ছিল। শতবর্ষের যুদ্ধের ফলে স্বতঃস্ুর্ভ 
রূপে ফরাসী সভ্যতা ও ভাষা ইংরেজ জ্বাতীয় জীবন হইতে 
বিদূরিত হুইয়াছিল। দুর ভবিষ্যতে হয়ত যুদ্ধ ছাড়াও এই- 
রূপ প্রয়োজনের তাগিদ উপস্থিত হুইবে তখন যাহা কিছু “ 
বিদেশী তাহা সমন্তই স্বতঃই বিদায় গ্রহণ করিবে । জবরদত্তি 
করিয়া, সংকীর্ণ, জাতীয়তার দোহাই দিয়া, হুজুগে মাতিয়| 
এখনই ইংরেজী বর্জনের সময় আসে নাই । কারণ 
nationalism অপেক্ষ। super-nationalismই আজ আঁমাঁ 
দের তথ! সমগ্র জগতের কাম্য | 

* লেখিকা এখানে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে যে-সব যুক্তি উথ্থাপন করিয়াছেন 
তাহা প্রণিধানযৌগ্য। তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে, কোন বিদেশী 
ভাষা ব! মৃত ভাষা স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে ন|। দেশের 
কোন চল্তি ভাষ!--যে ভাষা অধিকাংশ লোকের নিকট সহজবোধ্য, রাষ্্র- 
ভাষা হইবার যৌগ্য। এই প্রসঙ্গে বল! উচিত যে, বন্তমীনে যে ইংরেজী 
বর্জনের ধুয়া উঠিয়াছে তাহাও অসমীচীন বলিয়া আমর! মনে করি। ' 

প্রবাসীর সম্পাদক্। 














ভারতীয় চিকলায় অবনীন্দ্রনাথের-স্থান: 
| শ্রীঅনিলকুমার আচাধ 


সাহিত্য ও শিল্পকলার আমর! প্রত্যেকেই এক এক জন বড় 
সমঝ দার, যেমন সমঝ দার আমরা অভিনয়কলার ও রান্ধ- 
নীতির । আমরা আমাদের নিজ মতবাদকেই প্রামাণ্য 
মনে করে অন্তের মতামতকে চাই উড়িয়ে দিতে ; আর. তার 
ফলেই সৃষ্টি হয় যত বাঁদাহুবাদের । 

কিন্ত সাহিত্য বা চিত্রশিল্পের-_শুধু সাহিত্য বা চিত্রশিল্প 
কেন-_যে-কোন শিল্জেরই বিচারে একপ স্বৈরাচার চলে না। 
আমাদের অন্তান্ত মানসিক বৃত্তিসমূহের মত রুচির উৎকর্ষও 
শিক্ষা! আর অন্থশীলন সাপেক্ষ । রুচি শিক্ষিত ও মান্দিত না 
হুলে কলাশিল্পের বহুমুখী প্রকাশ ও আবেদন সম্পূর্ণরূপে 
হৃদয়ঙ্গম করা প্রায় অসম্ভব । 
_. ছুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের শিক্ষাপন্ধতি আজও 
প্রধানতঃ পরীক্ষা পাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । রাশীকৃত পাঠ্য 
পুস্তক মুর্খ করে কোন রকমে একবার পরীক্ষাগৃহে উদগীরণ 
করতে পারলেই হু'লু, কিন্ত জীবনের সঙ্গে আমাদের এই 
শিক্ষার সংযোগ কোথায়? কোথায় মানুষের সুকুমার বৃত্তি 
ও রুচিসমূহের বিকাশের ব্যবস্থা? প্রাচ্যবিষ্ার প্রতি অবজ্ঞা- 
" পরায়ণ মেকলে-প্রবপ্তিত ইংরেজী শিক্ষা থেকে আমরা অনেক 
কিছু লাভ করেছি সন্দেহ নেই ; কিন্ত একথা ভুললে চলবে 
না, এ শিক্ষাপদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছিল ইংরেজের বাঁণিজ্য-বিস্তার 
ও সাত্রাজ্য-পরিচালনার প্রয়োজনে । প্রকৃত শিক্ষার তাগিদ 
তার মধ্যে খুব কমই ছিল। পরিণামে আমর! যে পরিমাণে 
শিক্ষালাভ করলাম সে পরিমাণে বিগ্ত! বা জ্ঞানলাভ আমাদের 
হ'ল না এবং যা-কিছু ভারতীয় তার প্রতি আমর! উপেক্ষ!- 
পরায়ণ হয়ে উঠলাম । 

কিন্ত উনবিংশ শ্রতাব্দীর শেষের দিকে নব জাতীয়তা- 
বোধের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আঁত্মোপলন্ধির এক ক্ষীণ প্রবাহ 
জাতির জীবনে দেখা দিলে এবং কালক্রমে বঙ্গভঙ্গ ও 
অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতির ভিতর দিয়ে রাজনৈতিক 
আন্দোলনের প্রগতির সঙ্গে তা বর্তমানে বিরাট পরিণতি লাভ 
করেছে। কিন্ত আস্মোপলন্ধির এই ধার! শুধু জাতির রাজ- 
নৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নি; আমাদের 
দেশের প্রাচীন, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও ভাককর্ষের প্রতিও 
আমাদের শ্রদ্ধাবান করে তুলেছিল । 

অন্যান্য ক্ষেত্রে, বিশেষ করে,সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই জাতীয়তা- 

বোধ যথেষ্ট বিকাশ লাভ করেছিল সত্য; কিন্ত চিত্রশিল্পের 
ক্ষেত্রে আমরা পরমুখাপেক্ষীই ছিলাম । বিজাতীয় শিক্ষার কুফল 
আমাদের চিত্রশিল্পের উপরেও যথে প্রভাব বিস্তার করেছিল। 


ফলে আমাদের দেশের চিত্শিল্ীদের মনে এই ধারণা জন্গেছিল _* 
যে, ভারতবর্ষে: কোনকালে সভ্যসমান্দোচিত শিল্পমান ছিল 
না ইউরোপই হ'ল চিত্রশিল্পের প্রকৃত. বিকাঁশভূমি, আর 
গ্রীপীয় ও ইতালীয় চিত্রশিষ্নই হ’ল কলানৈপুণ্যে ও শিল্পমানে 
প্রকৃত রসোত্বীর্ঘ। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমাদের চিত্র- 
কলাবিদ্গণ ইউরোপীয় চিত্রশিল্পের আদর্শে ও পদ্ধতিতে 
চিত্ররচনায় মনোনিবেশ করলেন। জাতীয় জীবনের সহিত 
সংধোগবিহীন এই অন্ুকার্রিতাঁর ফল সহন্জেই অনুমেয় । 
ইউরোপীয় চিত্রের ব্যর্থ অন্থকৃতি যখন দেশের রুচিকে . 
এভাবে বিরত ও পঙ্গু করে তুলছিল সেই যুগসন্ধিক্ষণে অবনীন্তর- 
নাথের আবির্ভাব । নূতন মতবাঁদ, নূতন আদর্শ, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী 
ও চিত্রের অভিনব উপজীব্য নিয়ে শিল্পীদের আসরে তিনি 
অবতীর্ণ হলেন। অতীতের গৌরবময় যুগে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের 
মধ্য দিয়েও ভারতের বিশিষ্ট বানীটি আত্মপ্রকাশ করেছিল 
অল্প কথায় এটাই হ'ল অবশীন্ত্রনাথের মত । ্ 
তিনি প্রথমতঃ পামার ও গিলহাভির নিকট থেকে ইউ- 
রোপীয়, বিশেষ করে ইতালীয়, চিত্রবিগ্ঠায় শিক্ষা গ্রহণ 
করছিলেন । কিন্ত এক দিন ঠীঁকুরবাড়ীর বিরাট্‌ গ্রন্থাগারে 
পুরনে| এক ইন্দো-পাঁশিয়াঁন পাণুলিপির চমৎকার বর্ণ-সমারোহু 
ভার সমস্ত হৃদয়কে এক মুহুর্তে জয় করে নিলে; তিনি যেন এক 
নুতন শিক্পরাজ্যের সন্ধান পেলেন । সেটা উনবিংশ শতাকীর * 
নবম দশকের ঘটনা । তারপর থেকে অবনীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় 
পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন সম্পূর্ণরূপে বর্জ্ধন করে ভারতীয় চিত্রাঙ্কন- 
পদ্ধতির উন্নতিবিধানে স্বকীয় প্রতিভ! নিয়োজিত করলেন। 
প্রথম প্রথম হয়ত প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত অবনীন্দ্র- 
নাথের চিত্রগুলে! অন্থকরণের দোষমুক্ত হয় নি; কিন্তু দেশের 
নাড়ীর সহিত সংযোগবিহীন ইউরোপীয় চিত্রকলার প্রভাব 
থেকে মুক্ত করে তাকে আমাদের জাতীয় জীবনের গঙ্গোত্রীর 
পুণ্য প্রবাহের সহিত মিলিত, করার এই ছিল সর্ক্বোংস্বপ্ট পদ্থা। 
সৌভাগ্যক্রমে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ই বি হাভেলের 
(তিনি তখন গবন্সেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন ) সাহচর্য্যে 
অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কনে অসামান্ত সফলতা 
লাভ করলেন। আজ অবনীন্্রনাথের শিল্প-প্রতিভা জগদ্‌-: 
বিখ্যাত ; শিল্পকলার ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত । 
চিত্রকলায় জ্বাতীয় ভাব-অভ্যুদয়ের যে পরীক্ষা ও আন্দোলন 
তিনি আরম্ভ করেছিলেন, তা সামান্ত বীছ থেকে তারই 
অক্লান্ত চেষ্টায় শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হয়ে আক্গ বিরাট 
মহীরুহে পরিণত । শিল্পীর এই নব ভাঁবগ্ছোতনায়-অন্থপ্রাণিত, 
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পুনর্গঠিত রাজস্থান ইউনিয়নের সভায় পণ্ডিত জবাহ্রলাল নেহরুর উপস্থিতিতে উক্ত ইউনিয়নের 
প্রধান মন্ত্রী বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন 
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awakening to a new understanding € 
ing itself in all branches of nationa 
sculptuie, উওর and literat ] 


নৈতিক নেতৃবন্দ জনমনের মোড় ফি 
আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারের প্রতি $ আর 
গম ফিরিয়েছেন বিদেশী সংস্কৃতির অহ 
এ সমুহের সমতুল্য । হোন ছানি আশা করা যায়, গৌরবময় সংস্কৃতির সচেতনতা লাবে 
আমাদের জাতীয় পে জাতীয় মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা করে সাধনার প্রতি, সাংস্কতিক স্বাধীনতার প্রতি 
বনীন্তনাথের চিত্রনিচয়কে যথাযোগ্য মৰ্য্যাদা দেবেন। নাথের শিল্পসাধনা শুধু পুরাতনের 
কা, | বিশববি্ালয়ের ৰাগেশ্বরী অধ্যাপকরূপে প্রদত্ত তীর সহিত, দেশমানসের সহিত এর সং 


না জাগাতে সুর, 
তুমি তারে নিয়েছ কাড়িয়া নিঠুর । 





পানা 


ভ্রীস্ববোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 


ৃ আরা গে ই দে 
রাইন অবস্থিত । এই প্যালেষ্টাইনের প্রধান শহর জেরুজালেম । 
জেরুজালেমের নিকটে বেখেলহাম নামক গ্রামে. যীশুর 


জন্মগ্রহণ ক 
পুরুষরাই ছিল এই ভূমিথণ্ডের : অধিবাসী ও ইনি) 
ভাগ্যবিপর্ধায়ে তার] পৃথিবীর নানা দেশে 

ছড়াইয়া 


৷ ছুই হাজার বৎসর পূর্বে ইহুদীদের ' 


তাহারা কোন দিন ছাড়িতে পারে নাই। 
উয়েজম্যান নামে একজন ইহুদী বৈজ্ঞানিক 
গত প্রথম মহায়ুদ্ধে একটি আসন্ন অভাব 
মিটাইতে ব্রিটেনকে সাহায্য করেন। 
তাহারই পুরস্কারত্বরূপ তিনি ফিলিস্তিনে 
“ইহুদীস্থান" গঠন করিবার দাবি করেন । 
১৯১৭ সালে ব্রিটেন: এই দাবি স্বীকার 


এই প্যালেষ্ঠাইনেই আসে । গত বিশ বৎসরে প্যালে্টাইনে 
ইহুদীদের সংখ্যা আশী হাজার হইতে ছয় লক্ষে পরিণত : 
হইয়াছে । ইউরোপ হইতে আরও পাঁচ লক্ষ ইহুদী প্যালেষ্ঠাইনে 
চলিয়া আসিতে চায় । 

এই প্যালেষ্টাইনের মরুভূমিতে তাহারা বহু শশ্তশ্তামল 
কুষিকেন্দর স্থাপন করিয়াছে । এই ছুই হাজার বৎসরে আরবের 
কিছুই করিতে পারে নাই। 

প্রথম ইউরোপীয় মহাসমরের পর প্যালেষ্টাইন ব্রিটিশের 
রক্ষণাবেক্ষণে আসে অর্থাৎ ব্রিটিশের mandated territory 
হয়। ব্রিটিশ বহু সৈশ্তসামস্ত লইয়া সে দেশ শাসন ও শোষণ 
করিয়া আসিতেছে। 
' স্ুইজারল্যাণ্ডের বান্ধ ল (737819.) শহরে অস্থঠিত বিশ্ব 
ইহুদী-কংখ্রেসের. অধিবেশনে সভাপতি ডক্টর ' উয়েজম্যান 
তাহার অভিভাষণে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের 
দাবী করিয়াছেন । তিনি হার্বার্ট মরিসনের প্রস্তাবিত স্বায়ত্ত- 


শাসিত সুজা পরিকযনা রহ করিতে পারেন নাই। 


প্যালে্টাইনের উপর ম্যাণ্ডেটরী ক্ষমতা পরিত্যাগের পূৰ্ব্বে 
ইহুদীদের জাতীয় আবাসকে জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া 


দেওয়া ব্রিটেনের কর্তব্য, ইহাই তাহার দাবী । ব্রিটেন এমন * 


কি ব্রিটেন-আমেরিকা উভয়ে মিলিয়াও তাঁহার এই দাবী 
নির্বিরোধে পুরণ করিতে পারিবত্রেন বলিয়া মনে হইতেছে 
না। হিটলারের পতন হইলেও হার প্রচারিত ইহদী-বিহেষ 
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আক্রমণের তোকে: 




















মানের মধ্যে বিদ্বেষ-বছ্ি সি না সাহার! প্যালেষ্টাইনেও 
Ee পাকিস্থানের স্বষ্টি করিয়া আরব ও. ইহুদীদের মধ্যে ভীষণ 
ব্রিটেন প্যালেষ্টাইন পরিত্যাগ করার পর সমরাগ্নি উদ্থীপিত করিয়াছেন । ; 


সংযুক্ত প্রদেশের প্রান্তিক অঞ্চলের নো j ত ও 
ৃ শ্রীমায়া গুপ্ত রি 
| লেখ ধরণের সঙ্গীত প্রচলিত আছে তার  নিয়োক্ত গানটিতে আছে, কেমন 
প্রবাসী”তে দেওয়া হয়েছে, এবার ফরমাপ ২ ৃ রা 
[কিছু নমুনা দেওয়া হবে। গাঁনগুলির পাঁচ পাক বো. নার উন ধর উদ ্ 
J যাই থাক, পুত্রের বিবাহের প্রচলিত লোক- এক নিরনি হ জিন দেউ বাবুল, রহন দেউ কৃত 
সঙ্গে এগুলি তুলনীয় । এগুলির মধ্যে ভাবগত 
এত অধিক যে এগুলোকে প্রীয় একই স্তরের 


হাথ বোতী বগল পোখী দেখি 
হে পিতা, পঞ্চপাওবকে ' 





২7অপেক্ষা মূর্খ ভার নিকট অধিকতর দরিদ্র বলে গণ্য । দরিদ্র - 


পর্ন 


পুন 


Ly 


সংযুক্ত প্রদেশের প্রান্তিক অঞ্চলের লোকসঙ্গীত 


১৫৭. 





পণ্ডিত দেখে আমায় দান কর, যেন খুব সুখে থাকতে 
পাই । পণ্ডিত বরের এক হাঁতে ধুতী, বগলে বই-_যাঁকে দেখে 
সমস্ত জগৎ শির অবনত করবে । ' 

দরিদ্র স্বামীর উপর কন্তার মন যে বিরূপ এ গানটিতে তাই 
প্রকাশ পেয়েছে ৷ গানটির অন্তনিহিত অর্থ গভীর। নিধন 


স্বামীর উপর অবজ্ঞা প্রকাশ. তিনি করেছেন বটে, কিন্তু তিনি 
গুণীর কদর বোঝেন। পণ্ডিত স্বামী ধনবান হতে হবে 
এমন দাবি তে কণ্ঠা করেন নি । 
কন্তার বিবাহে যে আনন্দ ও ছুঃখের' ছুটি চিত্র পাশাপাশি 
থাকে তারই প্রকাশ হয়েছে নিম্নোক্ত গানটিতে | গানটিতে 
কন্তার পিতামাতার সাঁংসারিক' ক্ষতিরই বর্ণনা আছে। কণ্া- 
বিদায়ের করুণ চিত্র নয়-_কন্তার বিবাহে নিঃথ হয়ে পড়ার 
চিত্র । প্রথমে তো গৃহিণী জামাইয়ের নীল ঘোড়া দেখে, 
বরযাত্রীর সঙ্গে হাঁতীর বহর দেখে পুলকিত হয়ে উঠেছেন 
এবং ভাবছেন একটির স্থলে দশটি কন্যার জন্ম হোঁক তাঁর 
গৃহে কিন্ত ক্ষণকাল পরেই তাঁর ভুল ভাঙছে, যখন ঘর 
হতে স্ববশ্ব বার করে বৈবাহিককে দিয়ে দিতে হুচ্ছে। 
পণ-প্রথার শোচনীয় কুফল ভারতের সকল প্রদেশের কন্তাদের 
জীবনকেই অনেক ক্ষেত্রে অভিশপ্ত করে তোলে । 
নীল নীল ঘোড়ওয়া কুজার অসোয়ার রে 
কুরখেতে উঠ গৈলী ধূর রে। 
চন্দ্র ঝরোখাওন ঠাঢ়ী রে মাতা নীহারেলী 
ধীয়া দশ আঁওর হোঁয় রে। 
হখিয়া তো আবেলে অনতী সে গনতী রে, 
ঘোড়বা জে অয়ে সৌ সাঠি 
মারে বরতিয়! কে কসমস রহীও ন সুবৈ 
পাবন খেহ উধীরায়.রে | 
হোত বিহান পরল সোরী সেম্থুর ; 
নও লাখ দাহেজ থোর রে 
ভীতরী কৈ গেডুয়। বহর দৈ ভরলী 
.  অতরূ কে ধীয়া জনী হোই 'হো। 
সমধী জে বৈঠলে লালী পাঁলঙ্গিয়! হো 
আপ প্রভু সথরী বিছাই রে, 
. সমধী জে হাটে লৈ লমী লমী বাঁতীয়া রে 
| আপ প্রভু সীর ওয়াই রে। 
ই ধীঅয়া মোরী অয়েরনী বয়েরনী 
৷ হী ধীঅয়! সত্ৰ হমারি রে 
ঈ ধীঅয়া.মোর নগর লুটায়লী 
অওরী হরলী মোর গেয়ান রে। 
নীল ঘোড়ায় চড়ে বর আসছেন, ঘোড়ার ঝুরের ধূলি দেখে 
মনে হয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভুমি হয়ত এমনি অশ্বন্ষুরের ধুলিতে 
আচ্ছন্ন হয়েছিল। চন্দ্রাকৃতি বাতায়নে দণ্ডায়মান হয়ে কন্তার 
৮ 


জননী বরযাত্রী দেখছেন, প্রসন্ন হয়ে বলছেন আরো দশটি- 

কন্যার জন্ম হোক আমার গৃহে। 

অগণিত হাতী, যষ্টি শত ঘোড়া, বরযাত্রীর সংখ্যা এত যে 
তাঁদের পদক্ষেপে যে পরিমাণ ধূলি উড়ছে তাতে পথই দেখ! 
যায়না।, ৮ 

ভোর হতে না হতেই কন্তার সীমস্তে সিন্দুর লেপন করা 

হ'ল। এবার সুরু হ’ল দানের পাল!|--নয় লক্ষ মুদ্রা দানও 

যথেষ্ট বলে বিবেচিত হ'ল না । কন্তার জননী ঘটি-বাটিও বার 

কবে দিলেন, তার মুখ থেকে সথেদে বার হল 'শক্ররও যেন 
কন্ঠ), না হয়!’ 

বৈবাহিক বসেছেন লাল রঙের পাঁলঙ্চে এবং কণ্গার পিতা 
বসেছেন চাটাই বিছিয়ে । বৈবাহিক লম্ব! চওড়া! কথ] বলছেন 
এবং কণ্চার পিতা মাথা নীচু করে বসে আছেন। 

পুনরায় ক্ষোভে জ্বলে পুড়ে জননী বলছেন, “এ কণ্ঠা 
আমার শক্ত, এ কন্যাই আমার পুরী লুঠন করে নিলে, আমার 
আনন্দ ও শুভবুদ্ধিকেও হরণ করে নিলে ॥ 

এ গানটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ভারতের অষ্ঠান্য প্রদেশেও 
পণপ্রথার পীড়ন বাংলাদেশেরই অনুরূপ । এর ফলে কন্তার 
পিতৃগৃহ শুন্ত হয়ে যায়, কন্ঠ! ছুঃখ পায় ও অপরাধী সাব্যস্ত হ্য়। 

পুত্রবধূর ভরণ-পোষণের ভারগ্রহণের পুর্ববাহ্থে পুত্রের পিতা 
বৈবাহিকের নিকট থেকে যথাসস্তব ধন আহরণ করে নিয়ে 
যান, কন্তাপণের মূলে নিহিত এই মনোবৃত্তি ভারতের সকল 
প্রদেশেরই কণ্ঠাদ্রের অপমানের কারণ হয়ে আঁছে। পিতা- 
মাতাঁর ছুলালী পরগৃহে যাবার সময় পিতাকে নিঃস্ব করে চলে 
যেতে বাধ্য হর” যে কন্ার পিতার নিকট থেকে আশানুরূপ 
অর্থ আদায় করা সম্ভবপর হয়. না, শ্বশুরগৃহে সে কন্তার 
অদৃষ্টে'জোটে অনাদর-_অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস বটে | 

কমার প্রাণ চায় না পরগৃছে যাত্রা করতে, তিনি পিতার 
নিকট একটির পর একটি করুণ প্রার্থনা করে চলেছেন-- 

বাবল তের] সীকৌ কা ঘরওয়া রে, বাবল চিড়িয়া তোড় গঈ 
বেটি অউর ছওয়ায় লুঙ্গ! রী; লাডো ঘর যাঁও আপনে । 

বারল তেরা চৌকা জো জুন] রে, বাঁবল'তেরী ধীয়! বিন! 
বেটি বাঁমনী লগায় লুঙ্গ] রী, লাডো| ঘর যাও আপনে । 

বাবল তের! পানী জে! ভিনকৈ রে, বাবল তেরী ধীয়। বিন] 
বেটি কাহারিন লগা লুঙ্গা রী, লাডো ঘর যাঁও আপনে । 

'বাবল মের! ডোলী জো থটকা রে, বাবল তেরে মহল মে" 

- বেটি দো ইট খিঁচায় দঙ্গা রী, লাঁডো ঘর যাঁও আপনে | 
বাবল মেরী গুড়িয়া জো স্থনী রে, পিতাজী তুমরী বেটি বিন! 
বেটি মেরী পোতী জো খেলে রী, লাডো| ঘর যাও আপনে । 

বিদ্বায়কাঁলে চিত্তিতা কণ্ঠা বলছেন £ “হে পিতা, তোমার 


‘গৃহের ছাদ পাঁখীতে নষ্ট করে দিয়েছে”--পিতা বলছেন, 


“তার জন্ত তুমি চিন্তা করে! ন! মা, আবার ঘর ছাইয়ে নেব, 
তুমি তোমার নিজ গৃহে যাও ।” কন্তা বলছেন, “আমি চলে 


১৫৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





-গেলে তোমার ব্রহ্ধনশালী শুষ্ক হয়ে যাবে--” পিতা উত্তর 
দিচ্ছেন, “তাঁর জন্য চিন্তা করো না, বামণী রেখে দেবো, সে 
রন্ধন করবে, তুমি তোমার নিজের গৃহে যাও 1” কন্ঠা আবার 
বলছেন, “ছে পিতা, তোমার কন্তার অনুপস্থিতিতে স্নানের ঘর 
পরিষ্কৃত হবে না--ভেজ্বাই থাকবে ।”-_উত্তর হ’ল, “কাহারিন 
রেখে দেওয়] হবে, সে-ই কাঁজ করবে ।” এবার কন্তা বলছেন, 
“আমার ডুলী তোমার বাড়ীতে আটকে যাচ্ছে, কেমন করে 
যাই।” পিতা বলছেন, “হে কন্যা, ছুখানা ইট খসিয়ে দিচ্ছি, 
তুমি তোঁমার নিজের ঘরে যাঁও ৷” 

কন্যা বলছেন, “ছে পিতা, তোমার কন্য! পরগৃহে গেলে 
তার খেলাঘর যে শুপ্ধ হয়ে যাবে” পিতা উত্তরে বলছেন, 
“হে কণ্তা, তার জন্ত তুমি দুঃখিত হয়ে! না, আমার পৌ্রী 
খেলাঘরে খেলা করবে, তুমি তোমার নিজের ঘরে যাও ৷”. 
খ্ৃশুরগৃছে যাত্রাকালীন কন্তার শঙ্কিত হৃদয়ের একটি চিত 
নিম্নোক্ত গানটিতে আছে । 
পুরব পছোহ্ী মোরে বাবা কে' বরিয়া 
পড় গৈ ইমলিয়া কে ছাহ : 
তেহী পর মোরে বাব] সোঁনওয়া সঙ্কল্পে' 
গটৈ লাগে সুখর সোনার । 
গড় সোনরা অঙ্গন গঢ়ে সোনর! কঙ্গন 
গিকা গঢ়ে ভরি মাথ রে। 
ইতন! পহিরি বেটি চৌক জে! বৈঠী 
বেটি. কৈ মন দলগীর ! 
কী তেরো বেটি সোনা খরাঁব ভএ 
কাঁহে তেরী মন দলগীর 
কী তেরে] বেট রে দান দাহেজ থোর 
ধীরে সুঘর বর ছোট । 
নাহী মোর বাবারে দান দাহেজ থোর 
নাহী” সুঘর বর ছোট । রি 
সুনত হৌ মোর বাবা সাস দারুনিয়া 
এহী সে মন দলগীর ৷ 
চার দিনা! বেটি রাজাকে রজই, চার দিন| ফৌজদারী 
চাঁর দিনা বেটি সাস হৈ দারুণ, আখির রাজ তুম্হারী। 
আমার পিতার গৃহের পশ্চাতে পূর্ব্ব দিকে তেঁতুল গাছের 
ছায়ায় বসে সুনিপুণ স্বর্ণকার গহনা গড়ছে, পিতা সোন! 
দিচ্ছেন। হে স্বর্ণকার গড়, সারা মাথা ঢাকা পড়ে এমন 
টিকলী, সি'থী গড় । 
এগুলি পরেই কন্তা গিয়ে বসলেন--তার মন উদাস । 
পিতা জিজ্ঞাসা করছেন, ‘হে কন্ঠা, বর কি তোমার পছন্দ হয় 
নি, তোমায় যে যৌতুক দিচ্ছি তা কি যথেষ্ট নয়, তোমার 
অলঙ্কারের সোন! কি খারাপ ? তুমি এমন নিরানন্দ কেন ? 
কন্যা উত্তর দিচ্ছেন, “হে পিতা, দানসাম্রী অল্প নয়, 
বরও সাধারণ নয়, কিন্তু শুনতে পাই শাশুড়ী নাকি বড়ই 
কঠোর প্রকৃতি, সেইজন্যই মন উদাস হয়েছে ৷” 


পিতা উত্তর দিচ্ছেন “হে পুত্রী, রাজার রাজ্য চার দিনের, 


ফৌজদারীও চারদিনের, কঠোৌরপ্রক্কৃতি.শীস্তড়ীও চার দিনেরই 
_-তাঁরপরে তে] তোমারই রাজ্য ৷” 
এখানে সম্ভবতঃ ফৌজদারী মামলার কথা বলা হুচ্ছে। 
ফৌজদারী মোকদ্দমা অবন্ঠ দেওয়ানী মৌকদ্বমীর মত দীর্ঘস্থায়ী 
হয় না, তবে রাজার রাজ্য যে খুব স্বল্নকাঁলস্থায়ী হবেই এমন 
কোন কথা নেই। সুতরাং এই অসংলগ্ন উপমাগুলি কন্তাঁর 
হৃদয়ে কতখানি সাত্বনা বা আশার সঞ্চার করে তা বলা.” 
কঠিন। এই উক্তিতে কণ্ঠার মনের উপর কি প্রতিক্রিয়া 
হয়েছিল তার বর্ণনা কবি দেন নি ৮ 
নিয়ে শাশুড়ীর বধুনির্ধাতনের একটি চিত্র দেওয়া হ’ল £-- 
| এক হী ঘরওয়া কে বন্তীস ছুআঁর হো | 
বত্তীসৌ দুঅরওয়া পর মরিচ কে গাছ । 
সের ভর মরিচ হোঁ সাস্থ সিলোঁটি ধরী দেই হো 
মরিচ পিসতে হো সাস্ু ধুপে আঁঠো অঙ্গ হো। 
. জেছ' তোরা বহুআ রে ধুপল আঠো অঙ্গ হো 
অপনা বাবা ঘরসে চেরিয়! বোঁলাউ । 
হুমর! বাঁবাজীকে ক] করবু জোর হো 
নাচেল! নচনিয়] রে, ভইয়া বকসলে ঘোড় । 
মোরা পিছ অরওয়] কহরওয়া হিত ভাইয়া ছে। 
অইসনী লোলারী বহুআ৷ নইহঁর পহু চাও । 
ঝররে ঝরোখা চট়ী অন্মা নিরখে হো 
কস দেখে বেটিকে ডণ্ডীয়া ঝলক আয়ে হো । 
কিয়! বেটি চোরিশী রে, কিয়! বেটি চটনী হে। 
কিয়! বেটি দীহলু হো! সাস্থকে জবাব । ঠা 
নাহি বেটি চোরণী হো নাহি বেটি চটনী হে৷ 
ইন বেটি দীহলী হে সাঙ্গুকে জবাব । 
এক ভর অইলু হে! বেটি ছুই ভর জাঁহ হো 
ট"কলে ওহাঁরল বেটি সাস্থর জাঁহু। . 
একটি বাড়ীর বত্রিশটি দ্বার এবং বত্রিশটি দ্বারেই লঙ্কার 
গাছ। এক সের লঙ্কা বাটতে বসে বধূর আট অঙ্গ অবশ হয়ে 
যায়--বধূ সেকথ! শাশুড়ীকে বলছেন। শাশুড়ী জবাব দিচ্ছেন, 
“তা হলে তোমার বাপের বাড়ী থেকে দাসী আন নি কেন ?” 
বধূ রাগ করে বলছেন, “আমার পিতাকে কিছু বলেন নি 
কেন? তাঁর ঘরে নাঁচওয়ালী নাচে এবং আমার ভাই তাকে 
ঘোড়া বকশিস দেন ।” 
মুখর বধুকে পিতৃধনের গর্ব করতে দ্রেখে শাশুড়ী তাকে 


কাহার ( পান্ধীবাহক ) ডেকে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দিচ্ছেন । 


কন্যার মাত! কম্তাকে দেখামাত্র জিজ্ঞাস! করছেন--কি 
করেছ, চুরি কিংবা! খাবার জিনিযে লোভ না শাশুড়ীর মুখের 
উপর কথা বলেছ ? কন্যা সত্য কথাই স্বীকার করলেন । ' 
তখন কন্তার জননী বলছেন, ‘যত শীঘ্র এসেছ তার চেয়েও দ্রুত 
শ্বশুরের ঘরে..ফিরে যাও, কাঁপড়চোপড় বদলাবার আঁগেই 
ফিরে যাও |, 

মাতাকর্ভুক তিরস্কতা, উভয়সঙ্কটে পতিতা কন্যার অবস্থা 
অবর্ণনীয় । 
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আজ-_আগ্াামী কাল 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


ঘুমের মতই আবেশ- শিথিল বৃত্তির বৃস্তটিকে দোলা দিচ্ছে। 
। বিপরীতমুখী বাঁতাস--রক্তের উষ্ণতাঁকে শীতল করে আনছে, 
তবু মাথার যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে । একে উপেক্ষা বলবে-__ 
না অন্থব্রাগহীন অভিনয় বলবে? যে প্রশ্ন ইঙ্গিতে আচরণে 
স্পষ্ট হয়ে উঠল-_তাঁকে অবসর-মুহূর্তের বিলাস বলে উড়িয়ে 
দিলে শুভা | ভাঁলবাসাঁটি হ'ল বিলাস { ছুঃখভোগের মুহুর্তে 
দেহ্গত দাবিকে অস্বীকার করা স্বভাবকে অতিক্রম করার 
ছশ্টেষ্টা ছাড়া আয়.কি | পৃথিবীতে লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে 
একটি মান্য বিশেষ করে যখন আর একটি মানুষের সঙ্গ 
কামনা করে পরস্পর এক হয়ে অপার আনন্দ লাভ করে-_ 
জগতের যাবতীয় বস্তু ব্যক্তি বৃত্তি নীতি হিসাব পরিণাম সব 
কিছুকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজের! করে নিরুদ্ধেশ যাত্রা--তখন 
সে জিনিসকে বুদ্ধিগ্রাহ যুক্তি দিয়ে কিছু ন! বলে উড়িয়ে 
দেওয়া চলে কি? হোঁক সে বিলাস-কি ভালবাসা 
কিংবা দেহগত আকর্ষণ কিংবা মহৎ অসৎ বাস্তব কল্পনা যে- 
কোন বৃত্তিরই প্রকাশ তাঁকে অস্বীকার করা মানেই নিজেকে 
অধ্বীকার কর] । একটি মানুষ বিশেষ কয়েকটি মুহুর্তে একটি 
‘মাঙন্তখকেই চাইবে । 


পর্ণ. গ্ুহকোণে আবদ্ধ হয় বলেই নয়__সৌনালী ফসলে পৃথিবী 


দিনেরাতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে ; অথচ মিলতে এসেও কত 
বাধার সন্মুখীন হতে হুচ্ছে। বাইরের বাঁধা-_ভিতরের বাধা, 
আইনের-__অন্তরের কর্শের কত না বাধা! হু হু করে ছুরস্ত 
হাওয়! চলন্ত মোটরে আছাড় খেয়ে পড়ছে-_-আঁকাশ তার1- 
সমেত ছুটে পালাচ্ছে ছু” পাশ দিয়ে। মাঠে নেমেছে অন্ধকার 
_ দিক হয়েছে নিশ্চিহ্ন । এই দ্রুত ধাবমান পারিপার্খিকে 


. হ্বদয়গত দৌর্ধবল্যই শুধু নিঃশেষে মুছে যাচ্ছে না। যে মুখ 


পি 


ফিরিয়েছে--তাঁর দিকেই টানছে প্রবল বৃত্তি--কাঁমন] কিংবা 
ভাঁলবাসাঁ। না-এ শুধু ছূর্বলতা। একটি পথ আর একটি 
পথকে ছীয়েছে কিন্তু মেশে নি তার মধ্যে । ছুটি সরল 
রেখা পাশাপাশিই তোঁ চলে--বহুদূর চলেও তারা মেশার 
সুযোগ পায় না। তাঁদের পাশে সবুজ ঘাস মাথ! তোলে 
বিচিত্র বর্ণের ফুল শোভা! বিস্তার করে--পাঁখীর কাঁকলিতে 


এ উতল! হয় পথের ধুলো তবু তাঁর! এক হবার সুযোগ পায় না। 


একটি মাঁুষের মোহ-_-তত প্রবল হবেই বাকেন। হওয়া 


. উচিত তো নয়! 


পার্ট 


গাঁড়ীবারান্দার কোলে মোটর" থামল | বেয়ার! ছুটে 
এসে সেলাম জাঁনালে-মিত্তির সাঁহেব ঠারতা হার । 

ডুয়িংরুমে আলে! হুলছে__পাঁখাও চলছে মনে হু'ল। 
মৃদু কথার আওয়াজে বুঝলে- মিত্র এক আসেন নি । 


বিস্তীর্ণ পৃথিবীর চিত্তা__খগ্ডিত এক ' 


নমস্কার বিনিময়ের পর মিত্রই পরিচয় করিয়ে দিলেন 
অপর ব্যক্তিটির সঙ্গে, আঁমাঁর ভাইঝি মালতী মিত্র--এইবার 
বি-এ দিচ্ছে। 
প্রশান্ত এ্রীতি-সম্মপূর্ণ ছাঁসি ফুটিয়ে মেয়েটিকে অভ্যর্থন| 
করলে। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল ছুই চোখে ওর হীর প্রকাশ অপরূপ 
মনে হ্ল। বিগ্বাপ্রকাঁশের ব্যাকুলতা অবিনয়ের নামান্তর 
এ তো বহুক্ষেত্রে তাঁকে পীড়া দিয়েছে! শুন্তগর্ত কলসীতে 
যে ফাকা আওয়াজ হয় তাঁরই মত বাঁক আর রীতি-সর্ববস্ব নয় 
মালতী । অন্তত প্রথম দর্শনে তাঁই মনে হ’ল । 
মিত্র ‘বললেন, এ ক’দিনে অনেক কিছু ঘটেছে। যে 
সর্ভ দিয়ে শ্রমিকদের অসস্তোষ দূর করেছিলাম__তাঁও ওরা 
মানছে না। আমি তখনই বলেছিলাম যে, ‘মোর দে গেট-_ 
মোর দে ওয়াণ্ট 1 টি 
কেন এমনটা! হ’ল | 
ওটাই যে স্বভাব ওদের । দেখেন নি-্টেশনের কোন 
কুলিকে স্যাঁষ্য পাওনার বেশী দিলেও আগে] কিছু পাওয়ার 
দাবি সে করবেই। এও তেমনি । আজকাল নাকি ওদের 
ফেডারেশন না বড় ইউনিয়ন সার! ভারতের ছোট ছোট 
ইউনিয়নগুলিকে এক করে রেখেছে । তারা যা নির্দেশ দেবে 
এরা তাই মানবৈ। দেশটিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন বানাতে 
চায় |--ব্যঙ্গপূৰ্ণ হাসিতে কথাটা শেষ করলেন মিত্র । 
মালতী নঅকঠ্ঠে বললে, আলাদা আলাদা না থেকে 
এক হওয়াই কি ভাল নয়? এই তে| .আঁপনারাও এক 
রয়েছেন । | 
মিত্র বললেন, এক হওয়া ভাল নয় কে বলছে। কিন্ত 
যুক্তিহীন দাবি চাপিয়ে নিজেদের একতাকে প্রমাণ করার নাম 
শক্তি প্রকাশ নয় । 
" মালতী হাসলে-_বললে, এক হ’লেই যে শক্তি প্রকাশ 
পায়-_এট প্রকারান্তরে স্বীকার করলেন কাঁক1। 
মিত্র রাগ করে বললেন, তোমার ছেলেমান্ষিপন! ঘুচল 
না মালতী । কবে কি বলেছিলাম-_তাঁই ধরে বসে আছ | 
মালতী হাসতে হাঁসতে বললে, কিন্তু ওরাও তো বলতে 
পারে দাঁবি আমাদের যুক্তিহীন নয়-_-আপনাঁদের যুক্তিটাই 
হ’ল অন্তাঁয় জিদ | - 
প্রশান্ত বললে, তা বলতে পারে নাযেছেতু অগ্ঠান্ঠ 
জায়গার তুলনায় --ওরা ভালই মাঁইনে পায়! ছু’ ছ"বাঁর ওদের 
দাবি মিটিয়েছি আমরা । 
মালতী বললে, বেশ তো আর এক বাঁর মিটিয়ে দিন 
দাবি। জিনিসের দাম দিন দিন বাড়ছেই তো। 
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মিত্র ধৈর্্যচ্যুত হয়ে বললেন, তাঁরপর আমর ঘোঁড়ার ঘাস 
কাটব, না? তোমার মত বুদ্ধি হলেই ফ্যাক্টরী চলবে? 
মালতী হাঁসি দমন করে প্রশান্তর দিকে চেয়ে বললে, এত 
হাঁঙ্গামার মধ্যে মাহুষের না যাওয়াই ভাল নয় কি? 
ওর এই ছেলেমাহুষি মন্তব্যে প্রশান্ত হাসলে । তাঁরপর 
ট্রেতে করে বেয়ার! চা নিয়ে এল, সেই সঙ্গে তার আঙ্গিক । 
অমিক-প্রসঙ্গ ছেড়ে ওর! হাল্‌কা আলাপে নেমে এল । কোথায় 
চালের দর চড়ছে, কোথায় তেলের ব্ল্যাক মার্কেট ফেঁপে 
উঠছে, কোথায় প্রধান মন্ত্রীর ফতোয়া জারির ফলে প্রদেশে 
প্রদেশে, দেশীয় রাজ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়ার আয়োজন চলছে 
-_এসব আলোচনাও ক্রমশঃ এসে পড়ল । আজকালকার যে- 
কোন সভাতে-_মজলিসে_-উৎসব-ক্ষেত্রে পাঁচ জন এক হবার 
সুযোগ ঘটলেই অন্তর্বর্তী সরকাঁর__লীগ ও কংগ্রেসের নীতি-_ 
রেশন আর ব্ল্যাক মার্কেট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ| ও সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের নিরাপভার "কথা এ সব নাঁকি উঠবেই। 
আঁহারাদি সেরে তিন জনেই গাত্রোখান করলে । মিত্র 
চললেন আগে আগে-_পিছনে গল্প করতে করতে চলল প্রশান্ত 
আর মালতী । 
অন্তান্ধ কথার পর মালতী বললে, gt ধরণের রবিন 
আপনার কেমন লাগে? 
প্রশান্ত প্রশ্ন-উন্থুখ চেখে ওর পানে চেয়ে পাষ্ট প্রশ্ন 
করলে, আপনার কি মনে হয়? 
মালতী মুখ নামিয়ে তাঁড়াতাঁড়ি উত্তর দিলে, মন্দ কি. [ মুখে 
তাঁর মৃছ হাসি ফুটে উঠল । | 
প্রশীস্ত বললে, আপনি হাসলেন যে। 
এমনি- হাসিটা আমার রোগ । . 
প্রশান্ত বললে, আমি জাঁনি-_-এ ধরণের জীবন আপনার 
মনোমত নয় । 
কারণ ? | , 
কারণ-_-একটু আগে আপনিই তে] বললেন---. 
মালতী শব্দ করে হেসে উঠল । বললে, ও হরি 
আপনি বুঝি ভেবেছেন আমি শ্রমিক -হিতাকাজ্ফিণী | ওদের 
কথা নিয়ে বড্ড ভাবি? নাঁ_নাঁ_না মোটেই তা নয়-. 
ওদের কথা এত কম জানি বলেই তো ওদের কোঁন দাঁবিই 
আমার কাছে অন্ায্য বলে.বোধ হুয় না। 
আশ্চর্য্য ! 
আশ্চর্য্য] কেন? কেন? 
মিত্র পিছন ফিরে বললেন, দশটা বাঁজে--কাল আলোচনা! 
করে! মালতী । 
‘মালতী এগিয়ে এসে বললে, আচ্ছা! কাঁকা-_শ্রমিকদের 
ব্যাপার আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন ? 
মিত্র হেসে বললেন, তাঁর দরকার কি-_ওদের যে-কোন 


প্রবাসী 
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দাঁবি তুমি সমর্থন কর__এই তো তুমি ওদের সন্বন্ধে পাকা 
ওয়াঁকিফছাঁল । 

মালতী ঘাড় ফিরিয়ে-প্রশীস্তর পানে চেয়ে হেসে বললে, 
কাল এসে তর্ক করব কিন্তু । নমস্কার । 


ভাঙ্গা টাদের অস্পষ্ট আলোয় ওর! অনৃশ্ঠ হয়ে সেল 
প্রশান্ত ভাঁবলে-__ একট] পথ আর একটা পথকে বার বার 


ছয়ে যাবার চেষ্টা করে-_এইটেই কি পথের চরমতম ইঙ্গিত। 
চলবে-_অথচ-মিলবে না__সুগ্ধ হবে অথচ থামবে না_এই' 
ইঙ্গিত দিয়ে মাধ রচনা] করেছে পথকে--ন1 পথ নির্দেশ 
দিচ্ছে মানুষকে ? 


_ সকালেই মালতী এল | সবেমাত্র প্রশাস্ত-বিছাঁনা ছেড়ে 
হাতমুখ ধুয়েছে-_প্রাতঃকাঁলীন অনেকগুলি কাজ তাঁর 
বাকি। মালতী বৈঠকখানায় ঢুকেই কলিং-বেলে ঘা দিয়ে 
পিয়ানোর সামনে টুলটায় গিয়ে বসলে । তার পর ডালা 
তুলেই টুং টাং সুরু করে দিলে। বিলাতী একটা গানের সুর 
ওর কণ্ঠ ছাড়িয়ে অল্প ধ্বনিতরক্গে যন্্রত্বরের মধ্যে আত্ম- 
বিসর্জন করলে.। বেশ প্রসন্ন প্রাতঃকাল-_মালতী অকারণে 
খুশী হয়ে উঠল । 

অগত্যা সব কাজ না সেরেই প্রশা্তকে নেমে আঁসতে 
হ’ল । যুক্ত কর কপালে ঠেকিয়ে ও হাসলে, আশা! করি নি-_ 
এত সকালে 

মালতী বাম হাঁতের মণিবন্ধ ঈষৎ আন্দোলন করে বললে,. 
বাংলা সময়টা সব চেয়ে আগিয়ে চলে-_মাহ্ষদের পিছিয়ে 
"পড়লে ছুন ধুম রটে। অবশ্য সময়ের আগে চলার, অপবাদ ও 
সাধুবাদ কোনটিরই ভাগী হতে চাই নাঁ। 

. অপবাদ? 

. নয় ?, যে সময়ের আগে চলে তাকে বুঝতে পারে খুব 
কম লোকে । বা 

প্রশাস্ত বললে, অবশ্য তাঁরা যদ্ধি বুঝবার স্থযোগ দেন 
সাঁধারণকে__ . 

. মাথা নেড়ে হেসে উঠল মালতী । কি কথাই যে বলেন? 
সময়ের আগে চলেন বীর] তার! মোটেই সাধারণ নন তে! 
সাধারণে বুঝবে কি করে । এর একটা সহজ পথ আছে 
--সে হচ্ছে অসাধারণ হুওয়] | 

প্রশস্ত বললে, বিধাতা সকলের বুদ্ধিবৃত্তিকে সমান করেন, 
নি প্রতিভাও দুর্লভ বস্তু৷ যাই হোক চা চলবে ? 

চলবে- কিন্ত কালকের তর্ক চলবে না । 

কেন- আপনিই তো.আর্বীস দিয়ে গেলেন 


পরে ভাঁবলাম--্তাতে লাভই বা কি? আঁপনাঁর জীবন- ba 


যাপন-প্রণালী ভাল লাগে কি মন্দ লাগে--তা জেনে কাঁরই 
বা লাভ-ক্ষতি। 


~~ 


১৯ 


১? 


জ্যৈষ্ঠ 
তবে কাল জিজ্ঞাস! করলেন কেন? 
কৌতুহল 1-..কাকার মুখে শুনলাম এখানকার কথা। 
এইসব শ্রমিক-_এদের দাবি__ধর্মঘট-_অশান্তি__আঁপনা- 
দের ক্ষমতা--_জিদ-_- 
কোন্টা অন্থায় মনে হ’ল ? / 


২. কি জানি- ঘোঁরপ্যাচ অত বুঝি না। . শুধু বুঝি আমর! 


যদি পেট ভরে খেয়ে বেঁচে থাকতে পাঁরি-_এরাঁও ত! পারবে 


"না কেন? ওরা কেন চাঁপ দেয়-_-কেন ভয় .দেখাঁয় ধর্মঘট 


করবাঁর--কেন স্লোগান আউড়ে মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ 
করে-_তা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন । | { 
জানি। কিন্ত দাবির একটা সীমা আছে। যে হস 
সোনার ডিম দেয়_তাঁকে খুন ক'রলেই অনেকগুলে] ডিম এক 
সঙ্গে মেলে না-এ তে! জানেন ? 
মালতী বললে, জানি বৈকি--৷ 


করে দেওয়া খুব কঠিন। আচ্ছা সোনা জিনিষটাঁকে খুব অস্তা 
করে দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত সহজ করা যায় না? 

প্রশীস্ত বললে, সোনাঁর বদলে যে জিনিষই দিন--লোভ 
তাঁতে কমবে না।*-বিনিমক়্-প্রথা এককালে ছিল-_তাতেও 


সামাজিক সমস্তা মেটে নি। 


মালতী বললে; ও সব তর্ক থাক-_চলুন খাঁনিক বেচি 


গা আসি। 


কোথায় যাবেন.? .এই কলোমিটা হীজিলেই তো. বাঁশ- 
বাগান । 

মন্দ কি--লাঁল আর হলদে রঙের একই. টাইপের বাড়ি 
দেখে দেখে এত পুরনো লাগছে FEA! উঠে বারন্দায় 
এল । 

নতুন তৈরী শহরের আভিজাত্য নেই__-একথ! মনে মলে, 
স্বীকার করলে প্রশাস্ত। সেই সঙ্গে তর্ক অমল মনে 
আভিজাত্য না থাকলেই বা ক্ষতি কি! ইতিহাস বলে, 
পরস্বাপহরণ-_সম্পদস্ষ্টির মূল স্থত্রে নিহিত 1 মানুষের 
সহজাত প্রবৃত্তিতে সংস্কৃতির পিপাসা রয়েছে একথা অস্বীকার 
করা যায় না । কিন্ত নিজেকে সব. দিক দিয়ে সুন্দর করে 


এতোঁলবার মাঝে পরকে পীড়ন করার অভিযোগ আসবেই বা 


কেন। মানুষ তো মুদ্রা নয় যে--যে ছাপ তার .ছু-পিঠে 
ফুটে রয়েছে-_তারই মূল্যে প্রত্যেকের গোত্র হবে তুল্যমৃল্য ৷ 
অসাধারণ বুদ্ধি- কর্মমক্ষমতা-_-প্রতিভা_-এসবের গোত্র সর্ব- 
সাঁধারণ.হতে অনেকখানি উঁচুতে । বাগানের বেড়ায় ছাটাই- 
কর! গাঁছ--সে প্রন্কতির অলঙ্কার নয়__পৃথিবীর বিবর্তনবাঁদের 
সাক্ষ্যও নয়। যে সবার চেয়ে প্রাণশক্তিতে সতেজ,. তাঁর 
মূল্যও সাধারণের চেয়ে চড়া । কিন্ত সংস্কৃতির ' পিছনে সম্পদ 


স্থপ্টির তাগিদ থাঁকলেও-_অপহ্রণের দুষ্কৃতি নেই। এক 


~ 


আজ- আগামী কাল 





তবে কথা হচ্ছে_ 
. সোনা জিনিষটাই মারাত্মক বলেই--লোভের সীমা নির্দেশ 


১৬১ 





একটা শহরের আভিজাত্য আছে বৈকি-যেমন দিল্লী, 


'যেমন কাশী |. বিবেকানন্দ একদিন বলেছিলেন, ইউরোপের 


শিক্ষা রাজনীতি-_এশিয়ার শিক্ষা অধ্যাত্ববাদ। পৌরাণিক 
যুগের কাশী অপূর্ব টি এই শেষের কথাটাঁকেই প্রমাণ 
করছে। 

চলতে চলতে দু'জনের মধ্যে এমনি আলাঁপই চলল । 
মালতী হয়ত তর্কপটু নয়__-সব কথাতেই অল্প যুক্তির ভারে 
ও বশ্ঠতা স্বীকার করে । তাই বলে ও যে কিছুই জানে না 
এ কথাঁও সত্য নয়। নগরস্থষ্টির কথা থেকে ইতিহাসের 
অনেক নজির উদ্ধৃত করলে_ ভাল মন্দ ছুটি দিকের বিচারেই 
ওর দক্ষতা লক্ষ্য করা যাঁয়। তবে উগ্র মতবাদ নিয়ে অপরকে 
আক্রমণ করার নেশা ওর নেই । প্রশাস্তর ভালই লাগল । যে 
মুদ্তি সম্পূর্ন হয়ে গেছে_-তাকে সিংহাসনে বসিয়ে পুজা কর! 
যায়-_কিন্ত যে মুরপ্তকে সুসল্পূর্ণ করবাঁর অবকাশ যথেষ্ট 
তাঁকে নিজের কামন। অনুযায়ী সার্থক করে তোল! সহজ । 

-ফিরবার মুখে প্রশীস্ত বললে, বি বেলা আসবেন 
এদিকে ? : 

মালতী বললে, আপনার কাজের ক্ষতি হবে না? ' 

ন! ।--ভারি আনন্দ পাঁব তা হলে। 


বৈকালেও ছু’'জনে বহুক্ষণ ধরে গল্প করলে। এ শহরে 
দেখবাঁর কিছু নেই_ পড়বার মত ভাল বই নেই, লাইব্রেরি, 
তাঁও নেই-_। একঘেয়ে কাজ--এক ধরণের কথাঁবার্তী। 
তাঁই মালতীর সঙ্গ প্রশাস্তর মনকে সুস্থ করে তুললে | 
আশ্চর্যের কথা_ সাঁরাদিনটা শুতাঁর কথা ওর একবারও মনে 
হয়নি। অথচ কাল সন্ধ্যাবেলায় মোটরে করে যখন ও 
ফিরছিল-*' | 

মালতী বিদায় EE গেলে প্রশান্ত ওর কথাগুলি 
আর; একবার ভাবতে বসল । ভাবতে ভাবতে দেখলে কোন 
মতবাদের ভার চাঁপিয়ে মালতী ওর চিন্তাকে বহুপথগামী 
করে নি। একটা স্বাতন্্য বাঁ বৈশিষ্ট্যের দ্বার! প্রভাবিত 
হবার স্থুযোগও' দেয় নি সে-_অথচ মালতী যে বহু বিন্দু 
প্রতিষ্ঠিত একটি নদীর মত লীলা মাধুর্ষ্যে মন হরণ করে নিয়েছে 
তাঁও নয়। তার শিক্ষাঁহ্রী অল্প তর্কেচ্ছা এইগুলিই কি 
আনন্দের কারণ? হবে। আজকের দিনটি তে! আনন্দেই 
কাটল-_আঁর সেজন্য ধন্তবাদ মালতীকে । 


২৬ 


কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অনস্ত দোবের 
বৈঠকখানায় জরুরি . পরামর্শ চলছে। লক্ষ্মী গ্রাস ওয়ার্ক 
এনামেল ফ্যাক্টরী আর ছুটে] কটন মিলের শ্রমিক সবাই 
একসঙ্গে ধর্ম্মঘটের নোটিশ দিয়েছে। যুদ্ধোত্তর যুগে জীবন- 


১৬২, 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





যাপনের মাঁন অসম্ভব রকম উচু হয়েছে- নিত্য প্রয়োজনীয় 
অর্ধেক জিনিষ তো পাওয়াই যাচ্ছে না। রোগে চিরকালই 
মাহুষ মরে-_আঁজও মরছে, তবে স্বত্যুর ছাঁরটা বেশী । কাঁরণ 
' পুষ্টিকর খাছের অভাব-_আর খাছ্ে ভেজাল তো আছেই । 
রোগের ওপর আছে সান্দ্রদাঁয়িক দাঙ্গা । যাদের কাছে 
জীবনধাঁরণই সব চেয়ে বড় ও কঠিন সমস্ত তাঁর! কি করে 
রাজনীতির পক্ষে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হু*ল-_ কিন্তু রাজনীতি 
তাদের বহু দুরে ও গভীরে টেনে নিয়ে গেছে। ধর্মের 
খোলসটিকে বাঁচাবাঁর .জন্ত তাঁরা জীবন বিসর্জন দিচ্ছে 
মাহুষ হাসছে দুরে দাড়িয়ে । যাই হোক, রাজনীতি বা ধর্ম 
কোনটাই তাঁদের জীবন বিসর্জনের হেতু নয়-_-আসলে ঈর্ষা- 
ক্ষুব্ধ দুর্বল মনে আদিম বৃত্তিকে জাগিয়ে দিয়ে সাবধাঁনীর 
দল নিজেদের ক্ষমত| বাড়িয়ে নেবার জন্ত এই খেল খেলছে। 

সর্দেশ্বর রায় বললেন, এ-ও তাঁদের খেলা । আমি 
বাজী রেখে বলতে পারি ওই দলকে মোট! রকম কিছু দিলে 
ধর্মঘটের নোটিশ তুলে নেবে । 

কমল মিত্র বললেন, টাকার দরকার হলে. আঁবাঁর 
নোটিশ দেবে ওরা'। . ওদের হাতের খেলন! হয়ে যদি 
ফ্যাক্টরী চালাতে হুয়-_তাঁর চেয়ে ফ্যাক্টরী তুলে দেওয়া 
ভাল! 


অনস্ত দোবে বললেন, নিলেন কখনও বিজনেস 


তুলে দেবার কথা বলে না! কি লাভ, রইল না;রইল, এই 
দেখা! আমাদের ডিউটি । 

সর্ধেশ্বর বললেন, ডিউটি তো-কিন্ত ওদের চোখ রাঙানি 
সইতে পারবেন কি? 

প্রশাস্ত বললে, কতকগুলি সর্ত আমর! ঠিক করে ফেলি-__ 
ওদের ফেডারেশন যদি সেগুলি মেনে নেয় 

সবগুলি যদি ওরা না মানে 

আমরাও বিবেচনা করে দেখব ওদের সব সর্ত মেনে 
নেওয়া যায় কিন] ! কিছু কাটছণট ছু-পক্ষকেই করতে .হবে। 

আঁপোষ-মনোভাব ওদের নেই ! দেখেন নি-_কলকাতা! 
থেকে মেয়ে পুরুষ লীডার এসে মিটিং করে তাতিয়ে দিয়ে 
গেল কেমন। চলছে না৷ 
লিভিডের সঙ্গে তোদের ্ট্যাঙার্ড অব লিভিং এক করলে 
হয় কখনও | যে রকম দাবির বহর কোন দিন বলে বসবে-_ 
একখানা মোটর না হলে আমাদের ভারি কষ্ট হচ্ছে! 
সর্ধেশ্বর শ্রেষের ভঙ্নিতে কথাগুলি তীক্ক গলায় টন 
করলেন। .. 

সবাই হাসলেন-_কিস্ত কথা না বাড়িয়ে ছ”পক্ষের সর্ভ- 
গুলিকে কাটছণট করে মোটামুটি আপোষের একটা ভিৎ 
খাঁড়া করলেন । 

কমল মিত্র বললেন, এতেও মিটবে নাঁ-হাঁতে ছাড়বার 


আরে আমাদের ষ্যাওার্ড অব. 


মত ও ছাঁড়াবার মত ছু'একট! বিষয় ঠিক করে নিন। 

যথা 

ওই ক্যাজুয়েল লিতটা উঠিয়ে-- মোট কুড়ি দিন ছুটি বছরে 
দেওয়! যেতে পারে । ডাক্তারী সার্টিফিকেটে ধরুন এক মাস । 


হাফ পের কোঁশ্চেন রাখবেন না। আর জরুরি অবস্থা না হলে /*_ 


মাইনের হার দশ বছরের মধ্যে বাঁড়ানো চলবে না । 
সর্বেশ্বর বললেন, বোঁনাসট! কি একদম বাঁদ দেওয়া যায় 
না? | | 
প্রশান্ত বললে; না-_পুজোর সময় একটি বোনাস দিতেই 
হুবে-_-অতিরিক্ত লাভ ছলে আর একটা 

নানা_-পাঁ মশায় আর আক্কারা দেবেন না। সব্বেশ্বর 
চীৎকার করে উঠলেন । নি 

সভার শেষে পথ দিয়ে ভাবতে ভাবতে চলেছিল প্রশীস্ত। 
এই দরকষাঁকষি ব্যাপারটা তার ভালই লাগে নি। এই 
দেওয়ার মধ্যে প্রীতির প্রকাশ কই? 'দাঁবি মিটলে যাঁরা 
কাজে আসবে 'তাঁরাই কি নিরহঙ্কৃত মনে মনিবগোষ্ঠীকে 
শ্রদ্ধা দেখাতে পারবে কিংবা কাঁজে দিতে. পারবে পূর্ণ 
মনোযোগ ? এক পক্ষ আদায় করে নিয়ে উদ্ধত হুবে-__ 
পক্ষও সেই অন্থপাঁতে তাদের গীড়ক বলে ঘ্বণ করবে । 
মানুষের মন সাধারণ অবস্থাকে অতিক্রম করে জয়পরাজয়কে 
মনে স্থান ন! দিয়ে নির্বিকার হতে পারে কি] শ্রমিকরা সর্ত 
যা দিয়েছে তাও যথেষ্ট বাঁড়ানো-_মালিকরা যা মেনে নিচ্ছেন 
তাঁও ন্যায্য অংশের চেয়ে ন্যুন তো বটেই । কারও মধ্যে 
আঁত্তরিকতা নেই । একে আপোঁষ বলার চেয়ে ভাবী যুদ্ধের 
প্রস্তুতি বলাই ঠিক । | 

মোড় ফিরতেই মালতী এসে মিলল ওর সঙ্গে । 

ইস্‌-_খুব ভাবতে ভাবতে চলেছেন ls ? ব্যাপার 


ক্ষ? 


নাঃঁ-এদিকে কোথায় গিছলেন ? - 

মালতী বললে, কোথাও না| বাঃ রে, বাঁড়ীর দিকে 
চললেন যে-_বেড়াঁতে যাবেন না? | 

আজ থাক । 1 

উ*হু-_-আজ একট] আশ্চর্য্য জিনিস দেখাব আপনাকে । 

উইটিবিটা আছে প্রশীতস্তর হাত ধরে ও. বিপরীত 
দিকে আকর্ষণ করলে । { 

অগত্য] মালতীর সঙ্গ নিতে হ’ল । 

মালতী বললেন, আর কি-_এবাঁর তো ভারতবর্ষ স্বাধীন 
হ’ল। উনিশ শো.আটচল্লিশের তিরিশে জুন ব্রিটিশ ভারত 
ছেড়ে যাঁবে। শোনেন নি আজ এটলির ঘোষণা 
রেডিওতে ? 

তাই নাকি? ইন্টারিম গবর্ণমেণ্টে লীগকে নিয়ে অচল 
অবস্থার সুষ্টি হয়েছে _তাঁই পণ্ডিত নেহেরু ব্যাপারটি বিলেতে 


১ 


et 


ছোঠঠ 


আজ-_আগাঁমী কাল - 
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জানিয়েছিলেন । এ অবস্থা থাকলে তার! লীগের সঙ্গে সম্পর্ক 
ছাড়বেন এই ভয় দেখিয়েছিলেন । . 
' তাঁরই ফলে লর্ড” ওয়াভেলকে সরিয়ে" মাউন্টব্যাটেনকে 
ভাইসরয় কর! হ’ল । উনি নাকি শেষ ভাইসরয়,। 
প্রশান্ত বললে, খোশ খবরের ঝুটোও ভাল । 


২. ঝুটো ? এমনি ঢাকঢোল পিটিয়ে মিথ্যা প্রচার করতে 


পারে কেউ? মালতী অক্ুত্রিম বিস্ময়ে চেয়ে রইল প্রশান্ত 
পানে। | | 

- প্রশান্ত হাসলে । বললে, রাজনীতি .আমরা ঝুরি নাঁ- 
এট! যেমন ঠিক--ইংরেজী ভাষার ভাষ্যগুলিও তেমনি নাঁনান 
এ জাঁতের.। কোথায় ওঁর, ফাঁক রইল--সে, কি. আমি 
পারব ধরতে । Lo 

মালতী বললে, এত সোজা ই মধ্যেও... 

প্রশান্ত বললে, স্বাধীনতার মূল্য দিতে হয় একথ] মান 
তে| ৷ বিনা রক্তপাঁতে স্বাধীনতা আদে__ইতিহাঁসে এ নজির, 


. মেলে না_অথচ আমর! পেয়ে যাচ্ছি. 


" জারত ছাড়া যায় না। 
লিখেছেন-_সিঙ্গাপুরকে মালয় ষ্টেট থেকে আলাদা করে. 
ওখানে. ব্রিগিশ নৌধীটি কায়েম তো রইলই ।' , 


টি হচ্ছে । 


মালতী বললে, জগতে i ব্লক তৈরি হ হচ্ছে . তারই 
সুযোগে আমর k . 

আমার এখনও সন্দেহ আছে। 
সেদিন যেন পড়ছিলাম কে.: একজন 


আন্দামান নিকোবর দ্বীপগুলি থেকে. সিলোন পর্য্যন্ত ওরা 
নিরাপত্তার একটা লম্বা লাইন টানছে--যেমন প্রশান্ত মহা 
সাগরের অসংখ্য দ্বীপে মার্কিনী আত্মরক্ষার, ব্যবস্থা! চলছে । 


ঈঘিপ্ট হয়ে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ব্রিটিশ এই লঙ্ব! লাইন দৃঢ় - 


করে রাখবে । ভারত ছেড়েও ভারতকে ছোঁর! দেখিয়ে 


বশে রাখবার ব্যবস্থা । তা ছাঁড়া ভেবে দেখ--দেশীয় রাজ্যগুলি : 


এখনও গণপরিষদে যোগ দিতে ভরস! . পাচ্ছে ন!--ওরা, 


A নিজের! স্বতন্ত্র থাকতে চায়_আর ব্রিটিশ সে সুযোগ ছাড়বে 


বলে বোধ হয় না৷. 

মালতী বললে, হা--খঘোষণায় এ কথাও বল৷ হয়েছে 
ভারতের অনিচ্ছুক প্রদেশ বা অংশকে জোর করে প্রধান 
অংশের সঙ্গে জুড়ে. দেওয়া হবে ন1। ব্রিটিশ.য়ে-কোন প্রধান 
দলের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যাবে-_ভিন্ন.ভিন্ন. দলকেও ক্ষমতা 
দেওয়া আশ্চৰ্য্য নয় । ... 


bh. প্রশান্ত বললে, Cie FUER 


রয়েছে। .. 
মালতী বললে, HEE ক্ষমতা যি, নাহ দেবে 


= তো! এসব ঘোষণার মুল্য কি? 


প্রশান্ত. বললে, সতত! আর রাজনীতিতে et 
সম্বন্ধ |. ওর মূল্য আমরা বুঝতে পারব না । 


ভারত কর বললেই' 


মালতী বললে, সত্যি--এ সব কচকচি ভাল লাগে ন | 


. আসক্সুন একটু বস যাক । 


ছু'জনে: ঘাসের উপর বসলে । পিছনে হার জান 
হুয়ে-পড়া বাঁশ, থেকে ক কট্‌ শব্ধ হচ্ছে, একটি ঘুঘু পাখী 
কোথায়: আত্মগোপন করে মাঝে মাঝে সেই শব্দে সুর 
সাধছে।.. সামনে ধুধু করছে মাঠ । কুঠীরের আঘাতে বহু 
গুল্ম 'ও. বৃক্ষ ধরাশায়ী হয়েছে । শহর -এগিয়ে আসছে। 
এখনও. আকাশ রয়েছে নীল | মোটা চিমনির ধোঁয়া এদিককা 


আকাশকে ঢেকে দিতে পারে নি এখনও । 


কালই আমি চলে যাচ্ছি। 
মালতী বললে । 
কালই ! কথাটি ধীর বিলত স্বরে র উচ্চারণ করলে প্রশান্ত ৷ 
॥ হী-তবে মাঁসখানেকের মধ্যেই হয়ত ফিরে আসব । 
আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে মালতী বললে । | 
প্রশান্ত. উদাস দৃষ্টিকে প্রাস্তরের পার থেকে টেনে আনলে 
সংক্ষেপে বললে, ভাল । | 
জায়গাটা।. আমার, ভালই লেগেছে। কাল বলছিলাম 
না_সব শহরের বনেদিয়ান! থাকে ন!--আর বনেদিয়ান! 
না থাকলে মানুষকে টানতেও পারে না সে জায়গা 
হা_-আমি. বলেছিলাম নাই বাঁ থাকল বনেদিয়ানা । 
নতুন. ভাবে স্থষ্টি করার মধ্যেই রয়েছে ভাল লাগার বস্তু ৷ 
আপনার .কথাগুলি .অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম .. কাল। 
ভাবতে.ভাবতে দেখলাম--এ জিনিস আমারও তো ভাল 
লাগা উচিত. অন্ত যুগকে যদি ভালবাসতে পারি ত নিজের 
যুগকে অবহেলা. করব কেন ?. 
‘ কিন্তু “ভাঁলবাঁসা__আঁর ভাল; লাগা উচিত ত এক. নয় 
মালতী । . 
একই দৃষ্টিভঙ্গির, একটুখানি তফাৎ ধু যেই মনে হ'ল 
উচিত অমনি-- , ১ ৬88 
হেসে উঠল প্রশান্ত, অয়নি ভালবাসার ডিগ্রীতে ছ-ছ করে 


নল পানে চোখ তুলে 


না। 


“ তাপ উঠে গেল! 5 


: "“মালতীও হেসে বললে,. গেলই তে! । | 

তারপর - ছ'জনেই,বহুক্ষণ. ধরে বিলঙ্ষিত হাসির তালে 
তাল দিয়ে চলল ।.. প্রশাস্ত, দ্বেখলে-_ আকাশ অত্যন্ত নীল 
হয়ে উঠছে- মালতী. দেখলে পাঁয়ের : (তলাকার ঘাসগুলি 
গাঁ সবুজে রূপান্তরিত হ’ল । 

প্রশান্ত আবেগভরে বার একখানি হাত তুলে, নিযে 
ডাকলে, মালতী |! . : 

এই ভাষা এই জি a ন ভি টে 


হতে এই মুহুর্ত পর্য্যন্ত কোন- নারীর কানে একটি ছাড়া অন্ত 


কোন অর্থে প্রতিধ্বনিত হয় নি। এ সম্বোধন নয়-_সম্পদ । 
মালতী ডুব দিলে সেই সম্পদসাগরে । 
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প্রবাসী 
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নতুন শহরে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল অত্যন্ত ক্রুত। প্রশান্তর 
ভবিস্তৎ উজ্বল_ মিত্র আপত্তির হেতু খুঁজে পেলেন না। এ 
এক পক্ষে ভালই হ’ল । উচ্চশিক্ষার ডিত্রি ধরে যারা উচ্চ 
রাজপদের সাঁমীপ্যে. বিচরণ করেন তেমন বর অবশ্য 
সকলকাঁরই কাম্য । কিন্তু যশ-সম্মীনের অধিকারী হলেই 
সম্পদট। যথা প্রাপ্য হিসাবে লাভ কর! যায় নী । ওখানে উদ্যম 
কথাটির যুল্য.দিয়েও ভাগ্য জিনিসটাকে নস্তাং করা, কঠিন। 


কমল মিত্র যখনই মুখে-উগ্ভোগী পুরুষসিংহের দৃষ্টাত্তের ' উল্লেখ ' 


করেন, মনে মনে. বলেন-_ভাগ্যও সম্পদ্বস্থষ্টির আর একটি 
স্সতবিশেষ | মান্থষের মত সম্পদেরও ছুটি চরণ--আর তাঁতেই 
তাঁর সম্পুর্ণতা । মালতীর ভবিষ্যৎ এই মিলনে উজ্ববল'বোধ হু'ল-_ 
এবং প্রসন্ন মনে তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন । 

ইতিমধ্যে নতুন শহরের “আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে 'উঠেছে। 
শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের সর্ত মেলে 'নি 3 ছু'পক্ষের অনমনীয় 
ইচ্ছা মনোমালিন্তকে 'সুদূঢ় করে তুলছে। হাঁতে-রাখা 
সর্তগুলির কিছু ছেড়েও মিলনের ১৮৮৮ পৌঁছানো নদ অসম্ভব 
বলে মনে হচ্ছে । 

মিত্র মত প্রকাশ করেছেন, ন! হয় নার বন্ধ রাখব 
ফ্যারী--ওদের' অন্যায় জিদ তবু মানব ন! । 

'সর্ষেশ্বর বলেছেন, আর কেন-বানপ্রস্থের সময় তো! 
হ'ল_ এবার খানকতক কোম্পানীর কাগজ ডিন কাশীবাস 
করব ভাঁবছি। ও 

অনন্ত দোঁবে কোন মন্তব্য নিন ব্যবসাদাঁরের 
শিরায় মক্জীয় ব্যবসার রক্ত বহুমান_কোন রকমে লাখ- 
কতক নিয়ে মুখ ফিরানো ভার রীতি নয় বলেই শেষ' পৰ্য্যন্ত 
হাল তিনি ছাড়েন নি। 

প্রশাস্তর অভিমত- ব্যবসা শুধু অর্থসঞ্চয়ের ৰ নয় । 
সমাজ-ব্যবস্থাকে সুস্থ ও সবল করে রাখবার এ একটি অতি 
আবশ্যক প্রথা । সেইজন্তই.আপোঁষ-মীয়াংসার পক্ষপাতী.সে ৷ 

কিন্ত শ্রমিক-সঙ্ঘ আপৌষ-মীমাংসায় রাজী হয় নি। 

ব্যাপারটা! সালিশীতে দেওয়ার কথা উঠেছে । মালিকর! 
সকলেই অবশ্য এ বিষয়ে একমত নন ।: তাঁদের অনেকের 
ধারণা এতে তারা ছূর্বল হয়ে পড়বেন-_তাদের মান- 
প্রতিপত্তির লাঘব হবে-মর্ধ্যাদার "সঙ্গে মাথা তুলে দাড়াতে 
পারবেন না শ্রমিকদের সামনে । তবে প্রশাস্তর যুক্তিতে যত 
না হোঁক, কাঁলবর্ম্ের প্রভাবটা তাঁর! অন্তরে 'অস্তরে স্বীকার 
করে সালিশী রফায় সন্মতি জানিয়েছেন । বাকি আছেন 
প্রশাস্তর নিয়োগকর্ভী চৌধুরী সায়েব | - তাঁর অনুমতি নেবার 
জন্য প্রশস্ত আজ বৈকালেই কলকাতা রওনা হবে । : . 

মালতী এসে দাড়াল মোটরের সামনে । বললে, 
আমাকে পৌছে দেবেন স্যামবাজারে ? 


ভাল করে ভেবে দেখবার অবকাশ পাওয়] যেত। 


_ প্রশান্ত হুয়ার খুলে বললে, এস । -' কম 

দু'জনে পাশাপাশি বসলে । প্রসাধিতা মালতীর মম দেহ- 
সৌরভে গাঁড়ীট! ভরে গেল-_॥ গতির সঙ্গে হু’ পাশের দ্বিগস্ত- 
লীন নীল আঁকাঁশ সরে সরে যাচ্ছে নিস্তব্ধ একটি অবসর 
ছু'জনকে ঘিরে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে__তবু ওর] দু'জনে যেন ছুই ,* 
জগতের প্রাণী । টি 

প্রশান্ত চিন্তার গভীরে ডুবে গেলেও মাঝে মাঝে অসঙ্গত 
নিস্তব্ধ মুহূর্তগুলি ওর চৈতৃন্তকে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। একট! 
কিছু বল! দরকার মাঁলতীকে-অথচ সে সি কি রঃ 
মুহুর্তে তা স্বরণে আসছে না। ' k 

অবশেষে মালতীই কথা বললে, কি যেন ভাবছেন ? ৯০৮ 
স্বীইকের কথা নাকি? 

হা। মাথা নেড়ে স্বীকার করলে প্রশান্ত । 

মালতী বললে,.তা এতে ভাববার কি আছে, ওদের দাবি 
মিটিয়ে দ্রিন না । 
_ প্রশান্ত হাঁদলে__কৌন কথ! বললে ন! । 

' মালতী ঈষৎ ক্ষুণ হয়ে বললে, সত্যি--এত সব অশান্তি 
কেন যে সাধ করে পোয়ায় মানুষ ! 

প্রশান্ত বললে, অনিচ্ছাতেও অশান্তি অঁসে-- 

মালতী সোজা হয়ে বসে বললে, কপ ইচ্ছাতেই 

বলব । এই যে হাঙ্গামা- 

প্রশান্ত বললে, এমনি ধারাতেই জগৎ চলছে। হাঙ্গামী- 
কোথায় নেই। তুমি ইচ্ছা! করলেও যেমন অনেক -ছাঁঙ্গামা ৮ 
থেকে আলাদী থাকতে পার না তেমনি 
মালতী বললে, প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগ 
বুঝত-__ - 

ঠিক বলেছ। এমন কতকগুলি ঘটনা আছে---যা স্বার্থের 
সঙ্গে কায়েমীভাবে জড়ানো-_এমন কতকগুলি বৃত্তি রয়েছে__ 
যা তথাকথিত মাঁন-সম্মানের দাবিতে বেশ উগ্র--এই সবই 
খোলা চোখ আর খোলা মন নিয়ে বিচার করতে দেয় ন! +3 


: মানুষকে । 


" কেন-_ওদের যদি চিনতেই পারি আমরা 
চিনতে পারি না বলেই তো মুশকিল । প্রশান্ত হাসলে । 
মালতী.কোন কথ] কইলে না। বাইরের :দৃশ্ত মোঁটরের 
পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে অত্যত্ত ভ্রুত-_মনকে সেই তালে ছুটিয়ে 
দিলে হয়ত নিষ্কৃতি পাওয়া যায় কিন্ত মন রয়েছে অন্তত্র । 
অন্বন্তি বোধ হচ্ছে । অবশেষে ও বললে, কখন ফিরবেন? "শী 
ধণ্ট| তিনেকের মধ্যেই । তারপর কেউই কথা বলবার 
চেষ্টা মাত্র করলে না । Ms 
প্রশাস্তর কি জানি কেন মনে হচ্ছে'মালতী সঙ্গে না এলেই ৪ 
ভাল হ'ত। একল! একলা যাবার মুখে আসন্ন সমস্তাগুলিকে . 
মালতী 


*" যে ধরণের তর্ক করে তাতে তর্কই করা যায়__মীমাংসাঁয় 
পৌঁছানো সম্ভব নয়। 
করে। শুধু কথার কৌশলে মানবীয় বৃত্তিগুলিকে ব্যাখ্যা 
করলেও তার দোষ-ভাগ বঙ্জন করা যাবে না! তর্কের মধ্যে 

* লড়াইয়ের মনোভাব- বিপরীত মত-সংঘাত মুহূর্তে স্ব ভেসে যায়, 

₹--দি দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে তা ধ্বনিত না হয় 1--সহসা মনে হ’ল, 





মাঁলতীর বদলে শুভা যদি তাঁর সঙ্গে আঁসত ? শুভা ?--আক্ষ 


সে শুভার মুখোমুখি হয়ে দাড়ায় নি কি?..শ্রমিকদের দাবির 
পিছনে সঙ্ববদ্ধ যে শক্তি রয়েছে শুভারও” অংশ রয়েছে তার 
পরিচালনায় । শুভা এই নূতন শহরের".'মালিকদের নিশ্চয় 


- জানে । তার***ওদের দাবি পূরণের অস্বীক্কতিতে স্বৈরাচারের, 
* নমুনা দেখে মনে মনে নিশ্চয় হাসছে । মনের মধ্যে হুহু. 


করে উঠল। bd 
প্রান্তর পার হয়ে শহরে প্রবেশ করল মোটর । 
মালতী বললে, মোড়ের মাথায় বাধবেন__নামব ।' 
কেন- বাড়ীতে পৌঁছে দিই না? 


দোকানে দরকার রয়েছে--তা ছাঁড়া ছু’এক জন বন্ধুর 


সঙ্গে দেখা করে যাব । 


মোটর থেকে নেমে মালতী বললে, - ঘণ্টাতিনেক পরে 


যখন ফিরবেন--আমাঁকে তুলে নেবেন কিন্ত । 
আজই ফিরবেন ? 
পর্ণ ইচ্ছা তো আঁছে। নম হাত তুলে নয জানিয়ে 
মালতী এগিয়ে চলল । 
আজকাল অস্তরঙ্গতার সুযোগে ওদের সামাজিক রীতি- 
নীতি যথেষ্ট শিথিল হয়েছে । এতখাঁনি একসঙ্গে এসে মাত্র 


তিন ঘণ্টার ব্যবধানে এই ভক্রতাবোধ জাগল কেন তা ' 


" বিশ্বয়ের বিষয় । এ কি-শহরের সনাতন বৃত্তি? বাড়ী আর 
মানুষের বেড়া চোখের সঙ্গে মনকেও আড়াল করে রাখে ? 
একাকী মানুষ অত্যন্ত সহজ ; কিন্ত বহু মানুষ এক হলেও 


২. একাকী হতে পারে না, আর সেই কারণেই সভ্য আচার- . 


ব্যবহারের বহু অলঙ্কার তাঁর গায়ে চাপানে] । 


চৌধুরী হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন, কি খবর প্রশান্ত? 

বস--আগে এক কাপ চা খেয়ে তাজা হও--তার পর তোঁমাঁর 

অভিযোগ শুনব ৷ প্রশান্ত চায়ের কাপ টেনে নিয়ে বললে, 

= আমি যে অভিযোগ করতে এসেছি_-এ আপনি জানলেন কি 
করে? | 

* চৌধুরী হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, যারা লক্ষ্মীর 

সাধনায় পৃথিবীতে দাবার ছক পেতে বসে-_তাদের কানকে 

*- সজাগ আর দৃষ্টিকে তীক্ক রাখতেই হয়। এই দেখ__বলে 

মরক্কো চামড়া, বাঁধানো একখানা ফাইল তুলে নিলেন বী 

দিকের ট্রে থেকে। ফাইলের লাল. ফিতে খুলতে খুলতে 


’ 


আজ-_আগামী কাল 


কি লাভ ওই ধরণের কথা কাটাকাটি 


১৬৫ 





বললেন, এই ফিতে দেখে যেন মনে করো নাকী সরকারী 
দপ্তরখানার মতই মেজাজদাঁর | 

প্রশান্ত ঈষৎ হান্ত করে বললে, নাতা মনে করবনা। 
জরুরি ব্যাপারে__ 

চৌধুরী বললেন, হাঁ--কোটি কোটি টাকার ব্যাপারে তা 
মনে করা অন্যায় হ'ত নাঁঁ_কিস্ত--এই দেখ। একখানা 
নীল রঙের পুরু লেফাফা তুলে নিয়ে প্রশীস্তর দিকে এগিয়ে 
দিলেন । 

প্রশান্ত চিঠিটা বার করে পড়বার উদ্যোগ করতেই তিনি 
বললেন, চিঠি পড়বার আগে তোমার ব্যক্তিগত মতাঁমতটা 
আজ জানতে চাই । চিঠি লিখেছেন সর্বেখর__ আর সকলের 
অবানীতে । গুরা জানাঁচ্ছেন__আয়ব্যয়ের হিসাব করে 
দেখা যায় শ্রমিকদের দাবি মেটাতে 'গেলে লাভের অঙ্কটা 
নাঁকি চুপসে যাবে । যা থাকবে তা ভূতের ব্যাগাঁর খাটা 
মাত্র। তোমার যতটা নাকি দাবি মেটানোর দিকে 
অবস্থ স্ায্য দাবি. কিন্ত আমি জানতে চাই কাকে ষ্যায্য 
দাবি বলবে ভুমি ? | 

প্রশাস্ত বললে, বেশী মুনাফার লোভ না য়ে যথাসম্ভব 
ওদের দাবি মেটানো! যায় যদি-_ 

এই নিয়ে কবার মেটানো! হবে ওদের দাঁবি? 

তা বার তিনেক বোধ হয়। 

কতটুকু সময়ের মধ্যে ? 

বছরখানেক ৷ 

প্রত্যেক ছ'মাঁস অন্তর ওরা যদি দাবি জানায়-_-তাঁকে , 
ষ্ভাঁয্য বলা যায় ? 

কিন্ত 

কিন্ত থাক ৷ যুদ্ধের আগেকার জিনিসপত্রের দাম আজকের 
তুলনায় হয় তো পাঁচ ছ’গুণ কম । সেই অঙ্ুপাতে যদি মজুরি 


"দেওয়া! যাঁয়_ফ্যাষ্টরীকে চালু রাখা সম্তব“হুয় কি? 


হয় না স্বীকার করি। তবু যতটুকু সম্ভব-__ 
সেই যতটুকু কে ঠিক করে দেবে প্রশান্ত । আমি মালিক 
আমি পারব-_না তুমি মজুর তুমি পারবে? তোমরা প্রস্তাব 
করেছ কোন নিরপেক্ষ সালিশ নিযুক্ত হোঁক-_-সেখানে শ্রমিক 
আর মালিক প্রতিনিধি থাক-_বেশ ভাল কথা । কিন্ত তার 
আগে একটা কথ! ছু’পক্ষ থেকে ঠিক করে মেনে নেওয়া 
উচিত নয় কি? 
কি কথা বলুন । রী 
ধর--আর ছু’বার যে মজুরি বাড়িয়ে দিয়েছিলে --তাঁতে 
উৎপাদন কিছু বেড়েছিল ? ' 
“না বরং 
বরং উৎপাদন হাঁস পেয়েছে । এর কারণ__কিছু হাতে 
পেয়ে আরও “কিছু পাবার আশায় ওরা মন দিয়ে কাজ 


১৬৬ 


পা 





করেনি। সেটা ওদের দিক থেকে সপ্ত ভঙ্গ বলা যায় কি 
না? 

যায়। কিন্তু ** . 

কিন্ত নয়__-ওরা সর্ত ভঙ্গ করেছে। অভাবগ্রত্ত দেশে কম 
মাল উৎপন্ন করাটা-_আইন থাকলে আর দেশ স্বাধীন হলে 
শাস্তিভোগের কোঠায় পড়ত, কিনা! আচ্ছা এসব না হয় 
ছেড়ে দিলাম. ৷ মালিকী মনোবৃত্তি নিয়ে নয়_সোজ! 
জিজ্ঞাসা করছি ওদের দিক দেখে যতটা সুবিধা দেওয়া সম্ভব 
আঁমরা দেবতার বিনিময়ে ওর] সম্তষ্ঠ, মনে, কাজ করবে 
তে|? জাঁনতো--যে হাঁস রোজ একটি সোনার ডিম দিতে 
পারে__তাঁকে হত্যা করলে একসঙ্গে সে ঝুড়ি ঝুড়ি ডিম 
দিয়ে যায় না। 

প্রশান্ত সোজা হয়ে বসল । 
বুঝেছি । এ প্রশ্থটা আমার মনেও জেগেছে । 

এটা আমার প্রশ্ন নয়--যে দেশে শ্রমিক গবর্ণমেপ্ট আছে 
যাদের শক্তিশালী ইউনিয়ন আছে, তাদের কথা । তারা 
যেমন ন্যায্য দাবি করে তেমনি গ্াষ্য শ্রম দেয়। ন্তাঁয্য শ্রম 
দিতে পারে না যে শ্রমিক সে ইউনিয়নের সভ্য হতে পারে 
না। তাঁকে শাস্তি দেয় ইউনিয়ন | 

আমাদের দেশে তেমন 

তেমন নীতি নেই কারণ সজ্ঘ-নেতার! র্বল। 
নেতাই থাকতে চান-_ শ্রমিকদের লোভের যোগান দিয়ে । 
ওদের লোঁভকে ্াঁষ্য পথে চালাতে শেখেন নি! 

প্রশান্ত চুপ করে রইল-_কি, বলতে চান চৌধুরী? 
দাবি মেটানোর অনুকূলে ওর মত হয়ত_ . 

চৌধুরী বললেন, ঘাবড়ে যেয়ো না হে। আমিও মানুষ 
মাষের ছুঃখকষ্ট বুঝি । ওদের দাবি মেটানোর সপক্ষে 
মত দেব-_তবে তথাকথিত শ্রমিক-নেতাঁর হুমকিতে নয়। 
নিরপেক্ষ সালিশ বন্গক-_বার বার নয়, একবারেই ঠিক হোক 
চুক্তি । স্যায্য দাঁম_গ্ঠাষ্য শ্রম। নিক্তির এদিক ওদিক 
হেললেই দায়িত্ব বহন করতে হবে । 


প্রশান্ত বললে, নিক্তি নিয়ে বসলে সোনার ওজন ঠিক. 


হতে পারে- মানুষের অভাব-_ 
পাকাপাকি কিছু করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। দ্রব্য- 
মুল্যের মান কমলে শ্রমযূল্য যে কমবে ন! এ কুমুক্তি অবস্ঠ 
মানব না আবার দ্রব্যমূল্য আঁরও চড়ে যদি__ 
হাঁ সেটা আমরা ঠিক করে নেব । 
চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠলেন । বললেন, ঠিক 
হবে না হে--ঠিক হবে না। শ্রমিকের নেই মাথা-_শ্রমিক- 
নেতাঁর নেই দুরদৃষ্টি বা সাঁধুতা । 
সকলকে. একথ! বলবেন না৷ 


প্রবাসী 





বললে, আপনার কথা আমি 


তারা .. 


পারা যায় আন্দোলনকে তো! যথেষ্ট লাভ । 


পা. 


১৩৫৫ 








সকলকে বলব এ স্পর্ধা আমার নেই-_কিন্তু যাঁদের সংস্পর্শে 
এসেছি- প্রমাণ অবশ্য দেব। বলে একটা হলদে চিরকুট 
বার করে ছুটি আঙুলে তুলে ধরে হাঁসলেন। এট! হ’ল যুদ্ধ- 
বিরতি পত্র। দশটি হাজার টাক! ঢাললে আপাতত এই 
বিরোধ মিটবে । 


প্রশান্ত আরক্ত মুখে বললে এ নিশ্চয় খাঁটি শ্রমিক-নেতাঁর 1/-২ 


প্রস্তাব নয়_-কোঁন জালিয়াত-__ 

হা-_জালিয়াত । এরাই তে! খুঁটি গেড়ে বসেছে জনগণের 
মাথায় । বড় অস্ত্র এদের হাতে ধর্মমঘট__| এই অন্তর না 
থাকলে এদের প্রভুত্ব থাকত কোথায় প্রশাস্ত। 


প্রশান্ত. বললে, যাই হোক--এদের কুকীন্তির কথা এদের = 


সঙ্জে জানানো উচিত । 
প্রমাণ কই ৷--এ কাগজে স্বাক্ষত নেই-“হাঁতের লেখী” 
সনাক্ত করা কঠিন --তবু এ মিথ্যা নয় । 
আপনি নিশ্চয় এই.টাঁকা দেবেন না । | 
কেন দেব না_? অধিকাংশ মালিকই কিন্তু এই ঘুষ দিতে . 
রাজী হয়েছেন এবং অনুরোধ করেছেন আমাকে, যাতে আমি । 
অরাঁজী না হই । | 
প্রশান্ত মাথা নামিয়ে বললে, আঁমি ঘুণাক্ষরেও যদি 
জাঁনতাম_- . 
চৌধুরী বললেন, টাকার অঞ্চটা শুনতে ভারী, কিন্ত দমে 
ভারী নয়। অর্থাৎ এ দিয়ে যদি বছরখানেক ঠেকিয়ে রাখতে » 
এইবার চিঠিখাঁন! 
পড়-_লাঁভের হিসাব নিকাশ তাঁও ওতে আছে--দেখ। 
আমি আসছি। পাইপ ধরিয়ে চৌধুরী কক্ষান্তরে গেলেন । 
ঘরের একশো ওয়াটের বিদ্যুৎ বাঁতিটী যেন নিবু নিবু 
হয়ে এল। পৃথিবী--পরিবর্তিত হচ্ছে এটা সত্য- কিন্ত 


অভাবনীয় এই দ্রুত পরিবর্তনে যা সরে যাচ্ছে পায়ের তল! 


থেকে-_যা মিলিয়ে যাচ্ছে সাঁমনে থেকে, তাঁকে মেনে নেওয়ার 
ফুরসংটুকুও যে ' পাঁওয়া যাচ্ছেনা । কে অসাধু? শ্রমিক-নেতা, 
না মালিক ? না_যুদ্ধোত্তর এই পৃথিবী ? . 

চৌধুরী ফিরে এসে বসলেন চেয়ারে । নতুন চুরুটে 
অগ্নিসংযোগ করে সম্মিত মুখে তিনি প্রশাস্তর পানে চাইলেন । 

প্রশান্ত পাংশু মুখ তুলে বললে, না-না আপনি এতে রাজী 
হবেন না। রাজী হবেন না_ 

চৌধুরী ধোয়! ছেড়ে বললেন-_নাঁ, রাজী হই নি। তুমি 
শ্রমিক-নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে পার |.” 
সৎ ভাবে ঘা করা সম্তব--শেষ পর্য্যন্ত আমার সমর্থন পাবে 
তুমি ৷ 

প্রশান্তর মুখে হাঁসি ফুটল। 

ক্ৰমশঃ 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 
শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত 


মধ্য-পশ্চিম 


ই পরদিন ৩১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার । সকাল আটটায় তাঁপ খুব 


__০ রেলগাড়ীর চাক! অতিরিক্ঞ শীতে ফাটিয়া গিয়াছে ।” 


নামিয়া গেল । তখন তাপ শুন্তের ২২ ভিগ্রী নীচে । ১৯১৭ সনের 
পর নাকি এদেশে তাপ এত নীচে আঁর নামে নাই! তীব্র 
শীতের নানারূপ প্রতিক্রিয়ার কথা খবরের কাগজে পড়িলাম ৷ 
শিশু অতিরিক্ত আবরণের চাঁপে দম বন্ধ হইয়া মরিয়া গিয়াছে। 
ট্রেন 


চলাচল অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ হুইয়! গিয়াছে । টেলিফোন লাইন 


* অকেজো হুইয়। গিয়াছে. লোক ঠাণ্ডায় জমিয়া মরিয়া গিয়াছে। 


শীতের চোটে সতী পতি ছাড়িয়া আদালতে ডাঁইভোস-কেস 
আনিয়াছে। এক পত্নী নালিশ করিয়াছেন যে তাহার পায়ের 
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জমিয়া যাঁওয়। পর্যন্তও তিনি পতির সঙ্গে ছিলেন। 
কিন্তু পরে আর থাকিতে পারিলেন না। পতিরও উষ্ণতর 
গৃহের ব্যবস্থা! করিবার মত আর্থিক সংস্থান নাই । কাঁজেই বাধ্য 
হুইয়াই তাহাকে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থনা করিতে হইতেছে | 
‘বেল! ৯টার পর বাহির হুইয়া পড়িলাম। তখন তাপ 


" শুন্ের.১৮* ডিগ্রা নীচে । ক্রমশঃ বেল! একটায় শুন্ধের ১* ডিগ্রী 


৮৫৭ নীচে গিয়া আরে নামিতে সুরু করিল । 


৮. 


El 


, আলাপ হইল । 


সেদিন ক্যাপিটল ভবনে বহু সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে 
এক দিনের মধ্যে অনেক কাঁজ শেষ করিতে 
হুইল । সকলেরই.ব্যবহার অমায়িক । আমাকে সর্বপ্রকারে 
সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম । 
আর্লবার্গ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু আলাঁপ করিলেন । তিনি 
বলিলেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমর! কিছুই জানি ন! |- আমার 
এক দুরসম্পর্কীি আত্মীয় “ভারতবর্ষে বহ্বেতে ডাক্তারী 
করিতেন । তাঁহার খবরও অনেক দিন পাই না। 

আমি--তাঁছার নাম একল্যাগড। তিনি এখন রেনোতে 
ডাক্তারী করেন । 

 বার্গ (সবিন্ময়ে)-আপনি কি করিয়া জানিলেন 1 

আমি--তীহাঁর সঙ্গে আমার 2 এক হোটেলে 
সাক্ষাৎ হইয়াছে । 

আচ্ছা, ইন্গ-ভারতীয় সমস্তার আসল স্বরূপটি কি? 

আমি--এক কথায় সমস্তাটি হইল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 
সমস্ত৷ ৷ উভয় পক্ষ এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধমত পোষণ করেন । 

বার্গ__ইংরেজ বোঁধ হয় আপনাদের সঙ্গে সামাজিকতাঁর 
ক্ষেত্রেও খারাপ ব্যবহার করে। ভ্রেজিলের একটি ভদ্রলোক 
কিছুদিন পূর্বে আমাদের এখানে আসিয়াছিলেন ।- যাইবার 
সময় তিনি আমাকে বলিলেন যে, আপনার! আমার সঙ্গে 


যেরূপ সহৃদয় ব্যবহার করিলেন নি আমেরিকানগণ 
যদি স্থানীয় অধিবাসিগণ্রে সহিত অনুরূপ ব্যবহার করিতেন 
তাঁহা হইলে ব্রেজিল আমেরিকার প্রতি অন্তরূপ ধারণা 'পোঁষণ 
করিত । 

আমি--অবশ্ঠ কথায় বলে সুয়েজের পূর্বে গেলে ইংরেজের 
রূপাস্তর হয়। রিভার মূল সমস্তার অন্ততম 
বাহিক প্রকাশ মাত্র । 

বার্গ আপনাদের দেশে তো নানা মত, নান! রুচি। 

আঁমি-_ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ, প্ৰায় যুক্তরাঁষ্রেরই মত | ' 
যুক্তরাধ্রের মধ্যেও বিভিন্নতা কম নয় । পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, 
দক্ষিণে রুচি, আচার, মত ও স্বার্থ বিভিন্ন তথাপি এই 
আঞ্চলিক পার্থক্য এত্রাহাম লিহ্ছনের পর আর আপনাদের 
জাতীয় এঁক্যের'ব! স্বাধীনতার অন্তরায় হুইয়া দাড়ায় নাই। 

বার্গ_আঁপনি ঠিক বলিয়াছেন ।...দেখুন আমি জার্মান, 
কাল হেষ্টভেড আসিয়াছিল, সে ক্ক্যাঙ্ডিনেভিয়ান। বছ 
দেশের লোক আসিয়া এখানে এক মহাঁজাতিতে পরিণত 
হুইয়াছে। বাহিক পার্থক্য লইয়া! কেহ এখানে কলহ করে 
না। 
আমি--পার্থক্য শক্তিত্ৃদ্ধিরই কারণ হইয়া থাকে যদি 
না রাজনৈতিক ছুরভিসন্ধি তাঁহাকে অন্ত কার্ধে নিয়োগ করে | 
বিশেষত বহু দিনের পরাধীনতার ফলে এই সব পার্থক্যকে 
আশ্রয় করিয়! এক-একটি কায়েমী স্বার্থ শিকড় গাড়িয়| বসে । 
পরাধীনতা ও. এই কায়েমী স্বার্থগুলিকে আমাদের যুগপৎ 
উৎপাটিত করিতে হইবে । অথচ সময়ও বেশী নাঁই। কাঁজেই 
বুঝিতেছেন আমাদের সমস্ত! কি কঠিন। জর্জ ওয়াশিংটন ও 
এত্রাহাঁম লিঙ্কন যুগপৎ এই উভয় মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ 
করাই আমাদের প্রয়োজন । সমস্তা যত কঠিনই হোক, 
আপনাদের ও সার! ছুনিয়ার যখন শুভেচ্ছ!। রহিয়াছে" তখন 
আমর তাঁহার সমাধান করিবই। 

ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে একটি বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইনি 
গান্ধীভক্ত'। গাঁন্ধীজীর অহিংসাঁবাদ সম্বন্ধে হু-একটি কথ! 
বলিলেন ৷ ম্যাক্‌ ক্র ইঞ্জিশীয়ার। এখানকার খনিজ লৌহের 


‘নমুনা দেখাইলেন। বলিলেন, “আপনাদের দেশের খনিতে 


অনেক'বেশী লোহা! আছে এবং আপনাদের দেশে লোহা, 
কয়লা ও চুনাপাথর খুব কাছাকাছি পাওয়া যায় ৷” 

আমি যে রাষ্ট্রের অধিবাসী তাহার লৌকসংখ্য] সম্বন্ধে 
কথা উঠিতে আমি বলিলাঁম__উহা| শুনিতে চাহিবেন না। 
শুনিলে হয়ত আপনাদের মাথা ঘুরিয় যাইবে । বঙ্গদেশের 


১৬৮ 


প্রবাদী 


১৩৫৫ 





লোকসংখ্যা ছয় কোটি অথাৎ সমগ্র মাস্ট লোঁকসংখ্যাঁর 
অৰ্দ্ধেক? 
আর ডি পাওয়াস“ এসিষ্্যান্ট কমিশনার অব্‌ ট্যাক্সেশন। 
জার্মানীর আত্মসমর্পণের পর সেদেশের ট্যাক্স আদায়ের 
বিভাগগুলিকে পুনর্গঠন পূর্বক সক্রিয় করিয়া তুলিবার ভার 
দিয়! ইহাকে জার্মানীতে পাঠানো হইয়াছিল । সেখান হইতে 
সন্ত ফিরিয়া আপিয়াছেন । বলিলেন-_“জার্মানীতে দেখিয়াছি 
এক একটি জায়গায় এত লোক বাঁস করে যে আমর! ধাঁরণ] 
"করিতে পাঁরি না । অমি তো. দেখিয়া অবাক্‌ হইয়! গিয়াছি |” 
আর এফ হাঁটফিল্ড সদ্য জাপান হইতে ফিরিয়াছেন। 
জাপানের আত্মসমর্পণের পর তাহাকে জাপানের ' রাজ- 
পরিবারের বাজেট ডিরেক্টর করিয়! পাঠানো হুইয়ছিল । তিনি 
বলিলেন, আপনি কাল চলিয়! যাইবেন এই আবহাওয়ায় 
আপনাকে আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলে শুধু কষ্টই দেওয়া 
হইবে । কাঁরণ আমার বাঁড়ী শহরের বাহিরে | অন্ত রাত্রিতে 
নববর্ম-উৎসব উপলক্ষে আমি সেণ্টপল হোটেলের ক্যাসিনোতে 
একটি টেবিল রিজার্ড করিয়াছি । সেণ্টপল হোটেলের দূরত্ব 


আপনার হোঁটেল হইতে এক শত গজের অনধিক । আঁপনি . 


অন্থথরহ করিয়। আঁসিবেন কি ? 
আমি-_কতক্ষণ আপনাদের উৎসব চলিবে ? 


হাট্‌ফিল্ড--নয়টায় সুরু হইয়া ভোর ছুইটা-তিনটা পর্য্যন্ত .. +, 
টি প্রাথমিক আলাপের পর স্থাট্ফিল্ড-গৃহ্ণি পানীয় ফরমায়েস- তি 


চলিবে । 

আমি--আমি বড় ঘুমকাতুরে। ঘণ্টাখানেক থাকিয়া, 
চলিয়! আসিলে যদি দোষ না হয় তবে অবস্তই যাইব | 

হাট্‌ফিল্ড--আপনি যেরূপ সুবিধা মনে hi তাহাতে 
কোনই আপত্তি হইবে না। 

হোটেলে ফিরিবাঁর মুখে বার্গের সঙ্গে দেখা করিয়া! 
আসিলাম। বার্গ বলিলেন, “আজ নববর্ষ-উৎসব, আমাদের 
উচিত আপনাকে নিমন্ত্রণ করা ।” 

আমি- হাটফিল্ড সেন্টপল হোটেলে আমাকে নিমন্ত্রণ 

করিয়াছেন । . 
বার্ঁ-বেশ হইয়াছে । আমেরিকাঁবাসিগণ কিন্ত নববর্ষ 


উৎসবে প্রচুর মন্ত পান করে। আপনি কিছু মনে. করিবেন . 


ন৷। 

আমি-_আমি যে মোটেই মন্ত পান করি না তাহাতে 
অগ্ান্ত সকলের অসুবিধা হইবে নাতো? . .  . 
_. বার্গ কিছু না। আপনি কিন্ত আমাদিগকে ' মাতাল 
মনে করিবেন না। এক দিনের অন্য সকলেই এখানে একটু. 
ছেলেমাহুষী করে। 

নৈশ ভোজন সমাঁপনাস্তে রাত্রি নয়টায় নাল হোটেল 
অভিমুখে চলিলীম। হোটেলটি আমার হোটেলের খুব কাছে। ' 
হীঁটিয়া যাইতে ছুই-তিন মিনিট মাত্র লাঁগিল। দারুণ শীতে 


সব জমিয়া যাইতেছে | সর্বত্র স্তর পাকার বরফ। ভিতরে - 


চুকিয়! ঈষত্তপ্ত বায়ু-সংস্পৰ্শে আরাম বোধ করিলাম ৷ গলা- 
বন্ধ, কাঁন-ঢাক্‌নী ও ওভারকোট রক্ষীর হেফাজতে রাখিয়া 


-ক্যাসিনো-গৃহে প্রবেশ করিলাম । জিজ্ঞাসা করিতে: হাঁট্‌ফিল্ডের 
টেবিলটি দেখাইয়া দিল । তখনও হাটফিল্ড-দম্পতি আসেন, * 

আমি একাকী বসিয়া কক্ষটর সজ্জা দেখিতেছি টি 
‘প্রত্যেক চেয়ারের সঙ্গে একটি করিয়া বেলুন বাঁধা ৷ বেলুনগুলি *--: 


নাই। 


নানা! রঙের । পত. পত. করিয়া, উড়িতেছে। প্রত্যেক 
টেবিলে যতগুলি চেয়ার ততগুলি বাঁধিশ করা, কাগজের 
টোপর । টৌপরগুলিও নান! রঙের। ক্রমশঃ নরনারীর 
সমাগম হইতে লাগিল । 
ছেলেদের ' খেলনা হারমোনিয়াম বাশী। সবাই আসিয়া 
টোপর মাথায় দিয়া বসিয়া পড়িতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া! 
ছেলেদের মত সোঁৎসাঁছে বাঁশী বাঁজাইতেছেন। আর মাঝে, 


মাঝে পানীয় পরিবেশকের নিকট পানীয় চাহিয়া লইয়া পান ' 
করিতেছেন । মনে হইল সবাই যেন বাল্যুকালে ফিরিয়া 
. গিয়াছেন । | 


কক্ষটি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। পা্শ্বে মফের 
উপর বাদকস্প্রদায় বাছযন্ত্রসমূহ লইয়া প্রস্তত। সামনে 
নৃত্য-প্রাঙ্ণ । 

কিছুক্ষণ পরে হাট্‌ফিল্ড-দম্পতি প্রবেশ করিলেন। 


করিলেন । আমি বলিলাম, “আমার পানীয় চাই না” তিনি 


' একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “আজকার দিনে একটু ?”. 


আমি তখন কমলালেবুর রস চাহ্লাম । আমি ছাড়! ইহাদের 
আরও ছুই জন অতিথি ছিলেন। ক্রমশঃ তাহার1ও আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । ভগ্রলোকট হ্যাট্‌ফিল্ডের সঙ্গে গত বৎসর 
জাপানে ছিলেন। সঙ্গে তাহার গৃহিণী । ইহছাঁদের সকলেরই 
বয়স চল্লিশের কম । মহিলাঁদ্বয়ের বয়স ত্রিশের কাছাঁকাঁছি। 
ক্রমে আলাপ জমিয়! উঠিল, হাঁট্‌ফিল্ড-গৃহিণী বলিলেন_ আমি 
রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়াছি। গান্ধী ও নেহেরুর কথাও 
কিছু কিছু পড়িয়াছি। .. 
আমি--তবে তে] আপনি ভারতবর্ষ "সম্বন্ধে অনেক কিছুই 
জানেন। " 

হাঁট্‌ফিল্ড গৃহিণী-_-আমর! টিভি সম্বন্ধে সত্যসত্যই 
কিছু জানি ন।। 

আমি-আমেরিকা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা রতি I 

বর্তমানে অবশ্য এদেশের কথা জানিবার ইচ্ছাটা খুব 
বাড়িতেছে। পূর্বে ওয়াশিংটন ও লিঙ্কনের নাম ভিন্ন বিশেষ 
কিছু জানিতাম না ।. . 

হাটফি্ড-_ এদের সন্বন্ধে আপনাদের কিরূপ ধারণা । 


আঁমি--ইঁহাদের নিকট আমরা! প্রেরণা লাভ করিয়াছি ।' 


— 


প্রত্যেকের পকেটে একটি করিয়া 


টু 


চৈ 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 


১৬৯ 





ওয়াশিংটন এদেশকে স্বাধীন করিয়াছেন। লিঙ্কন এ দেশকে 
একতাবদ্ধ করিয়াছেন । আমর! ছেলেবেলায় লিঙ্কনের একটি 
জীবনী পড়ি, বইখানির নাম “কাষ্ঠকুগীর হইতে . সাদাঁবাড়ী” 
আমি এবার সে কাঠিকুগির এবং “দাদাবাড়ী” উই ও প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি । 

গান্ধীন্গী জওহরলাল ও রবীন্দ্রনীথ সম্বন্ধে .কথ! উঠল 
হাঁট্‌ফিল্ড-গৃহিণী বলিলেন যে, একটি ইংরেজী কবিতা-সংগ্রহে 
তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা পড়িয়াছেন। হাটফিল্ড 
বলিলেন--নেহেরুকে আমর] সহজে বুঝিতে পারি, কিন্ত 


বর্তমান যুগে গান্ধীনীতি আমরা বুঝি না। এ যুগে কি অহিংস! 


, বা কুটার-শিল্প চলিতে পারে ? 


সহসা হাটুফ্ন্ড-গৃহ্ণী বলিলেন-_আচ্ছা, চি 
ছেন যে আপনি স্বদেশেই শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কিন্ত 


এরূপ ইংরেজী শিখিলেন কোথায়? আপনি শুধু ভ্রুত এবং 


শুদ্ধ ইংরেজীই বলেন নাঁ, সমস্ত ইডিয়ম অতি সহজ ভাবে 
বলিয়া যান তাহ] ইংরেজী ভাষার সহিত নিবিড় পরিচয় ভিন্ন 
সম্ভব নয়। তারপর আমর! উত্তরে লোক, থুব দ্রুত কথা 
বলি। আমাদের দেশের দক্ষিণী লোকের] বলে, আমরা 
এত দ্রুত কথা বলি.যে তাহার! সব সময় বরিতে পারে না। 
কিন্ত আপনার ত কোন অস্গুবিধা হইতেছে না । 


আঁমি--বিলাত. ও আমেরিকার বাহিরে যে' এরূপ; 
4৫ ইংরেজী শেখ! যায় তাহা শুনিয়া আপনি অবাক হইতেছেন ।:. 


কিন্ত আমরা একটা বিদেশী ভাষ! শিথিবার জন্য কি পরিমাণ 
সময়, ও শক্তি নষ্ট করি ভাহা দেখিলে আপনি এর চেয়ে 
অনেক বেশী অবাক হইতেন। হাট্‌ফিল্ড-গৃহিণী তাঁহাদের 
বন্ধুপত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন-__ইনি খুব ধর্মশান্ত্র চর্চা 


 করেন। 


pH 


বন্ধুপত্বী--আপনাদের দেশে খরীষ্টবর্মের প্রতি কিন্সপ 


ধারণা! 
আমি--আঁমাঁদের বিশ্বাস, ইশ্বরের কাছে যাইবার পথ 
অসংখ্য । যে যে পথেই চলুক না| কেন সে ইশ্বরের নিকটেই 
পৌঁছিবে। কাঁজেই অন্য পথাবলম্বীর সঙ্গে আমাদের কোন 
দ্বন্ব তো নাইই, পরন্ত আমরা অন্য পথকে আমাদের নিজেদের 
পথের মতই শ্রদ্ধা ও মান্ত করি । | 
্াট্ফিল্ড-__আচ্ছা, বৌদ্ধধর্মের সার্‌ কথা কি? 


আঁমি-_আঁমি এসব বিষয়ে বড়ই অজ্ঞ । তবে যতদূর জানি: 
- বৌদ্ধবর্মাবলম্বীরা কর্মফলে বিশ্বাসী । বৌদ্বগণ ঈশ্বরের বা ঈশ্বর- 


কপার উপর জোর 'দেন না । তাহাদের মতে মানুষের স্বীয় 

কর্মকলই তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করে । . 
হাট্ফিল্ড-গৃহ্ণী-__আপনার কথ শুনিয়া আত্মনির্ভরশীল 

বৌদ্ধধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। - 
জঁপানের কথা উঠিল। আমি হাট্‌ফিল্ডকে জিজ্ঞাসা 


" পত্বীটি চঞ্চল হইয়! উঠিয়াছেন। 


করিলাম--জাঁপানে ভাষার জন্য বা সেখানকার কৃর্মপদ্ধতির 
নৃতনত্বের জন্য আপনার কোন অসুবিধা হয় নাই ?* « 
হাট্‌ফিল্ড--বিশেষ কিছু নয়। রাঁজ-পরিবারে সবাই 
ইংরেজী জানিতেন। আর আমাকে জাপানে পাঠাইবার 
পূর্বে ছ'মাস ট্রেনিং দেওয়! হুইয়াছিল । 
এখানে দেখিতেছি নূতন কাজে হাঁত দিবার পূর্বে সকলেই 


ট্রেনিং নেয়, আর সমস্ত বিষয়েই গবেষণার ব্যবস্থা আছে। 


আঁমর] যখন এইরূপ আলাপ করিতেছি তখন নৃত্যবাদ্য 
ও হারমোনিয়াম বাশীর উচ্চ ধ্বনিতে কক্ষটি মুখরিত হইয়া! 
উঠিয়াছে। কলরব ক্রমে কোলাহলে পরিণত হইতেছে । বন্ধু 
তিনি একবার কক্ষটির সর্বত্র 
ঘুরিয়া আসিলেন। | 
: হাঁট্‌ফিল্ড-গৃহিণী--আপনাকে আমাদের গৃহে নিমন্ত্রণ কর! 
উচিত ছিল। তাঁছা হইলে অনেক বিষয়ে আলাপ করা! 
যাইত। আপনি কি কালই চলিয়! যাইবেন ? 
দি). 
তখন কক্ষমধ্যে নরনারীর সম্মিলিত বলনৃত্যের ধূম পড়ি- 
য়াছে.। তাঁলে তালে সুমধুর বাদ্য চলিতেছে । যাহারা 
নাঁচিতেছেন না তাহারা মাঝে মাঝে হারমোনিয়াম বাশী 
উচ্চস্বরে বাঁজাইয়া! এবং কখনও করতালির দ্বারা গৃহটিকে ' 
মুখরিত করিয়া তুলিক্টেছেন। নানা রঙের বেলুন উড়িতেছে। 


' নরনারীর মাথায় নান! রঙের টোপর । তখন রাত্রি ১১ট 
'হুইয়াছে। নববর্ষকে নাঁচিয়া গাহিয়া আনন্দ-কোঁলাহলের 


দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে হইবে । আমি দম্পতিদ্বয়ের নিকট 
বিদায় লইয়া তাহাদিগকে 'এই আঁনন্দোন্মত্ত জনতার মধ্যে 
নিজেদের বিলাইয়া দিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়! চলিয়া 
আসিলাম। বাহিরে তখন তাপ শুন্ের ১২ ডিগ্রী নীচে । হিম- 
শীতল বায়ু বহিতেছে। চারিদিকে শুধু শু্ধ বরফ । | 

ছু'দিন পরে সংবাদপত্রে লগুনের একটি ঘটনার ' এইরূপ 
বিবরণ পড়িলাম.। একটি ভদ্রলোক নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে 
লগডনের কোনি হোটেলে একটি টেবিল রিজার্ভ করিবার জন্য 
বহু প্রকারে চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হুন। প্রত্যেক বারই 
জবাঁব পাইলেন যে, সমস্ত টেবিল রিজার্ভ হুইয়! গিয়াছে 
“ছাঁউিস্‌ ফুল” । শেষে ভত্রলোকটি একটি চাল চাঁলিলেন। 
টেলিফোঁনযোগে" হোটেলের কর্তৃপক্ষকে বলিলেন, “আমি 
পেশোয়ারের মহারাজের সেক্রেটারী । নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে 
মহারাজের অন্য আপনার হোটেলে চাঁরিগি আসনযুক্ত একটি 
টেবিল রিজার্ভ করিতে পারেন কি?” সঙ্গে সঙ্গে টেবিল 
রিজার্ভ হইয়া গেল । ভদ্রলোক নিজে পেশোয়ারের মহারাজ 


এই পরিচয় দিয়! বন্ধুবান্ধব লইয়া সেই হোটেলের নববর্ষ 


উৎসবে যোগদান করিলেন । "হোটেলের কর্তৃপক্ষ জানিলেন 
না যে, পেশোয়ারের মহারাজা বলিয়া কোন মহারাজা নাই। 


১৭০ _ 





নিউইয়র্ক 

১৯৪৭ উঠানে ১ল! জাহুয়ারী । বেলা ১২ট1 ৫০ মিনিটে 
হোটেল ত্যাগ করিয়া সেন্টপল মিনিয়া-পলিসের বিমান-ধাঁটিতে 
পৌঁছিলাম | দেখিলাম এখানে পূর্ব এবং প্রাচ্য কথ! ছইটি 
দ্বারা ছুটি বিপরীত দিক সুচিত হইতেছে । প্রাচ্যদেশগামী 
বিমান পশ্চিমাভিমুখে রওনা হুইয়। উত্তর মেরুর উপর দিয়া 
উড়িয়! জাপানে পৌঁছিবে । এ লাইনটি নূতন খুলিয়াছে। পূর্ব 
দেশগামী বিমান পূর্বাভিমুখেই গিয়! নিউইয়র্ক পৌঁছিবে | 
বিমান সাধারণ লোকের শুধু কাঁলজ্ঞাঁনেই বিভ্রাট ঘটায় নাই ; 
দিক-জ্ঞানেও বিভ্রাট হষ্টি করিতেছে। 

সৈণ্টপল হইতে নিউইয়র্ক বিমানপথে ১০৪৬ মাঁইল। 
সকালে বিমান নিউইয়র্ক ছাড়িয়া কোথাও না থামিয়! সেণ্ট- 
পল পৌছিবে। সেই বিমাঁনই আবার বৈকাঁলে সেপ্টপল ছাড়িয়া 
সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক পৌছিবে । বিমানটি বড় কন্ট্টিলেশন শ্রেণীর । 
১০৪৬ মাইল পথ ৪ ঘণ্টায় যাঁয়। 

বিমানটি সেণ্টপল ছাড়িয়া দক্ষিণ- বাতিযুবী হইয়। মিল- 
ওয়াকীর উপর দিয়া উড়িয়া যিশিগ্যান ভু পাঁড়ি দেয়। 
তারপর মিশিগ্যান, হুরণ ও ইরী হু দ্বারা তিন দিকে পরি- 
বেষ্টিত ভূমিখও অতিক্রম করিয়া ডেট্রয়েটের নিকট" ইরী হৃদ 
পাড়ি দিতে সুরু করে। মিল ওয়াঁকী হইতে ডেট্রয়েট সিধ৷ পূর্ব 


দিকে । ডেট্রয়েটের নিকট হুদটি খুব সরী। ওপারেই ক্যানাঁডা ' 
এবং অদূরে টরোণ্টো নগরী | বিমানটি ডেট্রয়েট হইতে একটু ' 
দক্ষিণে বীকিয়া ক্লিভল্যা্ডের নিকট ইরী হুদ অতিক্রম করে। . 


সেখান হইতে নিউইয়র্ক সোজা পুর্বে । ক্লিভল্যাঁও ছাড়াইবার 
কিছু পরেই বাম দ্রিকে অর্থাৎ উত্তরে নায়াগ্রা জলপ্রপাত । 
আকাশ পরিষ্কার থাকিলে বিমানে বসিয়া স্র্য্যকরোজ্জবল 
প্রপাতটি দেখা যাঁয়। 

সেদিন নিউইয়র্ক হইতে আসিতে বিমানটির প্রায় এক ঘণ্টা 
বিলম্ব হইল । তিনটায় সেণ্টপল ত্যাগ, করিল । স্তিমিত দিবা- 
লোকে মিলওয়াকী অতিক্রম করিয়া মিশিগ্যান হদের উপর 
দিয়া উড়িতেছি। নীচে সযুক্রোপম হদের শুভর-মেঘ-খচিত 
নীলান্থুরাশি নির্বাণপ্রায় দিবালোকে. অপূর্ব দেখাইতেছিল। 
ক্রমশঃ দশদিক অন্ধকারে ঢাকিয়! গেল । স্থির বিমানে বসিয়! 
তক্তামগ্র হইয়া পড়িয়াছি। কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে জানি না । 
" সহসা তন্রাঁভঙ্গ হইল । দেখি সামনে লেখা পড়িয়াছে “আঁসন- 
বন্ধ আঁটিয়| দ্রিন। ধুমপান করিবেন ন11” ঘড়িতে দেখিলাম 
তখনও সাতটা বাজে নাই। ভ্রুত চলিয়া চার ঘণ্টা অতিক্রান্ত 
হইবার পূর্বেই নিউইয়র্ক পৌঁছিতেছি ভাবিয়া প্রফুল্লত! বোধ 
করিলাম । বিমান নাঁমিতে সুরু করিল । সহসা ইয়ার্ডেস্‌ 
আসিয়া ঘোষণা করিলেন যে, আমর! মিলওয়াকীতে অবতরণ 
করিতেছি । ক্যাপ্টেন আসিয়া! বলিলেন, “আমর! ডেষ্টয়েট 
পর্যস্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। নিউইয়র্কে খুব বরফ 


প্রবাসী 





১৩৫৫ 


'পড়িতেছে। হাঁওয়। আঁপিস কোন বিমাঁনকেই সেদিকে অগ্রসর - 
হইবার ইঙ্গিত দিতেছে না! ডেট্রয়েটে অবতরণ করিবার 
অন্থমতিও পাই নাই। কাঁজেই মিলওয়াকীকে ফিরিতে 
হুইয়াছে। . আপনাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম বিমান-খাঁটিতে 
জানিতে পারিবেন 1” 


মিলওয়াকীতে নামিয়া নিক ভাবী প্রোগ্রামের কোন/ 


আভাস মিলিল না। যাত্রীদল চঞ্চল । প্রায় ১ ঘণ্টা পরে 
ঘোঁষণ। কর! হইল, “যাহারা আকাশ পরিষ্কার হওয়] পর্যন্ত 
এখানে থাকিতে চান তাহাদের জন্য শহরে হোটেলের ব্যবস্থা 
কর! হইবে। আর যাহার! শিকাগে| যাইতে চান তাহাদের 


বাসে করিয়া এক্ষুণি শিকাগো পৌছাইয়! দেওয়া হইবে । ১ 


সেখান হইতে কোম্পানীর স্থানীয় কর্মচারিগণ ট্রেনে বা অন্ত 
প্লেনে যাত্রীদের নিউইয়র্ক পৌঁছিবার যথাসম্ভব ব্যবস্থা 
করিবেন” 

ওয়েবষ্ঠার ও আমি অন্ত ২০।২২ জন যাত্রীসহ বাঁসে য়া 
উঠিলাম। মিশিগ্যান হদের তীর দিয়! বাস দ্রুতবেগে সিধা 
দক্ষিণে চলিতেছে । জুন্দর মস্থণ রাস্তা, সর্বত্র উজ্বল আলোকে 
আলোকিত । ছুই ঘণ্টায় প্রায় ১০০ মাইল পথ অতিক্রম 
করিয়া রাত্রি ১০ট1 ১৫ মিনিটে কোম্পানীর শিকাগো আপিসে 
পৌঁছিলাম | সেখানে যাহা খবর পাইলাম তাহা এইরূপ £ 


'আগামী কল্য দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সমস্ত বিমানের নিউইয়র্ক গমন 


বা-নিউইয়র্ক ত্যাগ বাতিল করিয়া দেওয়! হ্ইয়াছে। 

নিউইয়র্কের আকাশের যেরূপ অবস্থা, তাহীতে এই বিরতি- 
কাল আরও বাঁড়াইয়! দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে । যাত্রী- 
গণের মধ্যে ধীহীরা| বিমাঁনেই বাকী পথটুকু যাইতে ইচ্ছা করেন 
তাঁহাদের জন্য লাইন ন! খোলা পর্যন্ত হোটেলে স্থান সংগ্রহ 
করিয়! দেওয়া হইরে। রাজি ১১টা ১৫ মিনিটে নিউইয়র্ক- 
গামী একটি ট্রেন শিকাগে! ত্যাগ করিবে । ট্রেনটি ১৯ ঘণ্টায় 
অর্থাৎ পরদিন সন্ধ্যা ছ'টায় নিউইয়র্ক পৌছিবে। শিকাগে! 
হইতে ট্রেনে নিউইয়র্কের দুরত্ব প্রায় ১০০০ মাইল। সেই . 
ট্রেনে কিরূপ স্থান আছে তাহার খবর লওয়া হইতেছে ।' যদি 
স্থান থাকে তবে যাহারা ট্রেনে যাইতে চান তাহাদিগকে 
টিকেট দিয়া ষ্টেশনে পৌছাইয়া দেওয়া হইবে ৷” 

কেহ কেহ অনির্দিষ্ট কালের অন্ত শিকাঁগোতেই থাকিয়া 
গেলেন । আমি ট্রেন ভ্রমণ পছন্দ করিলাম । সময় বুব কম। 


তাড়াতাড়ি কোম্পানীর. একটি গাড়ী ধরিয়! ষ্টেশনে পৌছিলাম, 
তখন ট্রেন ছাঁড়িবাঁর পাঁচ মিনিট বাকী । বিমান কোম্পানী Ll 


প্রদত্ত চিঠির বদলে ষ্টেশনে টিকিট মিলিবার কথা । দেখি 
কাউন্টারে উহ] লইয়া] টিকিট বিক্রেতার সঙ্গে ওয়েবষ্টারের 


বচসা উপস্থিত । আমি আগাইয়] গিয়া মধ্যস্থতা করিয়| টিকিট 


সংগ্রহপূর্বক ব্যাগ কীধে করিয়া! দ্রুত ট্রেনের দিকে ছুটিলীম । 
ছু" এক জনকে জিজ্ঞাস! করিয়া ঠিক প্লাটফর্মে প্রবেশ করিয়! 


জ্যৈষ্ঠ 


৮" লম্বা ট্রেনের শেষ কামরায় উঠিয়া পড়িলাম। ট্রেন ০ 
দিল। 
ট্রেনে. কেন্দ্রীয় তাঁপব্যবস্থা আছে। ভিতর দিয়া এক গাড়ী 
হইতে অন্ত গাঁড়ীতে যাইবার বন্দোবস্ত আছে । এখানে রেল 
* কোম্পানী ও পুলম্যান কোম্পানী স্বতত্ত্র। রেল কোম্পানী 
৮-কোচ অথবা! পুলম্যানের টিকিট দেয়। কোচের টিকিটে আসন 
মিলে । কিন্ত পুলম্যানের টিকিটে কোন বার্থ বা আসন মিলে 
না। পুলম্যান কোম্পানীকে অতিরিক্ত মাশুল দিয়া বার্থ 
বা বেড রুম সংগ্রহ করিতে হয়। ওয়েব্ষ্ার ও আমি 
ব্যাগ বহন করিয়া আগাইয় 'যাইতেছি। পথে পুলম্যান 
কোম্পানীর কর্মচারীর সাক্ষাৎ পাঁইলাম। কোন বার্থ 
খালি নাই। একটি বেড রুম বা. শয়নকক্ষের ঠিকানা দিয়! 
আমাদিগকে সেখানে যাইতে বলিলেন। কোম্পানীর লোক 
তখন আমাদের ব্যাগ লয়|. সেই কক্ষে পৌঁছাইয়া দিয়া 
বিছান! প্রভৃতি পাঁতিয়া দিল ৷ শয়নকক্ষে. দুইটি বার্থ। একটি 





উপরে, একটি নীচে । আমি নীচে রহিলাম। ওয়েবৃষ্টার . 


উপরেরটি দখল করিলেন । বিমান কোম্পানী আমাদের শুধু 
 পুলম্যানের মাশুল ফেরত দিয়াছিলেন। শয়নকক্ষের অতিরিক্ত 

ভাড়া আমাকেই দিতে হুইল । শয়নকক্ষে নীচের বার্থকে. 

দিনের বেলায় আরামদায়ক কৌচরূপে ব্যবহার কর! যাঁয়। 


রি হিমার্তা পৃথিবীর অপূর্ব রূপ দেখিতেছি। আকাশে তখনও 
ঝড়ের আভাস । রোদ ওঠে নাই। প্রবল বায়ু বহিতেছে। 
মানুষ বাধ্য হইয়া ঘরের মধ্যে আটকা পড়িয়াছে। প্রন্কৃতি 
তার সমস্ত শোভা গুটাইয়! লইয়াছেন। তাহার রিক্ত নিরাভরণ 
অঙ্গের উপর হিমরাঁশি শপাকার হুইয়া উঠিয়াছে। নির্দিষ্ট 
সময়ের এক ঘণ্টা পত্রে সধ্যা সাতটায় ট্রেন নিউইয়র্ক পৌঁছিল । 

. শহর তখনও বরফে ঢাকা | 
নিউইয়র্ক শহর ছয়টি ‘বরোঁতে’ বিভক্ত ৷ 

৯. ক্রকুলিন, ভ্রহ্কস্‌, কুইন্স ও রিচমও । 


ম্যানহাটন, 


মোট লোকসংখ্যা ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্ের ১লা জানুয়ারীতে ছিল. 


৭৭, ৫৬,৬১১ জন। উপকণ্ঠে আরও ৫০ লক্ষ লোক বাস করে । 

উপরোক্ত ‘বরো’গুলির মধ্যে ম্যানহাটন “বরোটি+ সর্বশ্রেষ্ঠ । 
এটি সরু লম্বা একটা ফালির মত । দক্ষিণাংশ. ক্রমশীর্ণায়মান 
হইয়া আটলাঁটিক মহাসাগরে একটি সুক্ষাগ্র শীর্ষে পরিসমাপ্ত 
হ্ইয়াছে। ইহার পশ্চিমে হাড সন নদী, পূর্বে ইষ্ট নদী এবং 


-পুর্বে হার্লেম নদী হাডসন ও ইষ্ট নদীদ্ধয়কে সংযুক্ত করিয়া. 


ম্যানহাঁটনকে একটি সম্পূর্ণ দীপের আকৃতি প্রদান করিয়াছে । 
ইষ্ট ও হার্সেম নদীর ওপারেও নিউইয়র্ক শহর । হাঁডসনের 
4 ওপারে নিউ জার্সি শহর । তিনটি নদীরই উপরে সেতু ও নীচে 
জুড়ঙ্গপথ । ম্যানহাটন ৈর্ধ্য সাড়ে বাঁরো। মাইল । ইহার 


প্শত্ততা যেখানে সব চেয়ে বেশী সেখানে আড়াই মাইল। রা 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 


. ষ্টেট বিল্ডিং, 


এই পাঁচটি বরোর” ৃ 
* বিদ্ধালয় এই অঞ্চলে অবস্থিত | ইষ্ট নদীর তীর দিয়া এখানকার 


১৭১, 


ম্যানহাটন ‘বর্]”টি উত্তর-দক্ষিণে লম্ব! ১৪টি সমাগুরাল 
এভিনিউ এবং পূর্ব-পশ্চিমে লক্বা ২২০টি সমান্তরাল: রাস্তা দ্বারা! 
বিভক্ত । হাডসন নদীতীরে রুজভেপ্ট মোটর-রাস্তা। তারপর 
১ম, ২য় করিয়।' ই নদীতীরস্থ ১২তম এভিনিউ পর্যস্ত 
সংখ্যা ১২টি এভিনিউ । ৩য় ও ৪র্ঘ এভিনিউর মধ্যে 
লেক্িংটন এভিনিউ এবং ৪র্থ ও ৫ম এভিনিউর মধ্যে 
ম্যাভিসন এভিনিউ অবন্থিত। ৪র্থ এভিনিউর অপর নাম পার্ক 
এভিনিউ । সেইরূপ ৬ এভিনিউর অপর নাম এভিনিউ 
অব দি আমেরিকাস্‌। ইহ! ছাড় ব্রডওয়ে নামক উত্তর- 
দক্ষিণে প্রসারিত একটি রাস্তা একটু বাঁকিয়! ৫ম, ৬ষ্ঠ, এম ও ' 
৮ম এভিনিউকে কাটিয়া গিয়াছে । ছ্রীটগুলির নামকরণ দক্ষিণ 
হইতে আরম্ভ, হুইয় ১ম, ২য় করিয়া পর পর উত্তর দিকে 
চলিয়াছে। শহরের মধ্যস্থলে কেন্দ্রীয় পার্ক। পার্কটি আয়তনে 
৮৪০ একর ; পূর্ব-পশ্চিমে ৫ম হইতে ৮ম এভিনিউ পর্যন্ত এবং 
উত্তর-দক্ষিণে ৫৯তম হইতে ১১০তম ষ্টরীট পর্যন্ত বিস্তৃত । 
শহরের নিষ্নাংশে অর্থাৎ দক্ষিণাঁংশে টাকার বাজার । 
সারা ছুনিয়ার বিরাট টাকার বাজার আজ এই স্থানে ৷, বিশ্ব- 
বিখ্যাত ওয়াল স্ট্রীট এই অংশে অবস্থিত। অদূরে সিটি.হল ও 
সিটি পার্ক। এই অংশটি আটলান্টিক টি হইতে ২২তম 


ইট পর্যন্ত বিস্তৃত । 
রাতে ভালই ঘুম হুইল ৷ দিনে দ্রুতগামী ট্রেনে বসিয়া, '.- 


২৩তম ষ্ট্ৰীট হইতে কেন্দ্রীয় পার্ক বা ৫৯তম দ্রীট পর্যন্ত মধ্য 


ম্যানহাটন। এখানে বহু বড় বড় হোটেল ; ব্যবসাকেন্দ্ 


এবং দোঁকান অবস্থিত । এখানকার রকৃফেলার কেন্দ্রটি একটি 
স্বতন্ত্র নগরবিশেষ। এই অঞ্চলে পঞ্চম এভিনিউর “মেসি”, 
“সাকৃস" প্রভৃতি দোঁকানগুলিতে স্থচ হইতে এরোপ্লেন পর্যন্ত 
যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ সর্বদ! প্রস্তত.থাঁকে | প্রসিদ্ধ ওয়ালফ- 
ডফ্ এষ্টোরিয়া হোটেল ; পৃথিবীর উচ্চতম . বাড়ী এ্পায়ার 
রক্ষালয়বহুল টাইমস্‌ স্কোয়ার, ক্রীড়া-ভুমিযুক্ত 
ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন প্রভৃতি এই অঞ্চলে অবস্থিত | ' 

উত্তর ম্যানহ্াটন লোকবসতি-প্রধান । .কলব্ষিয়া বিশ্ব- 


সৌখীন লোকদের বসতি ।. এই অর্ধলে পূর্ব ৯৪তম দ্বীটে 
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সমিতির আশ্রয় .. 

হাডসন ও ইষ্ট নদীতে জাহাজ .নোজর করিবার বহু পায়ার 
বা বাট । বড় জাহাজগুলি হাডসন নদীতেই প্রবেশ করে । 

আটলান্টিক হইতে হাডসন নদীর প্রবেশপথে পৃথিবীর 
বৃহত্তম মুর্তি অবস্থিত | ইহা স্বাধীনতার মুর্তি” নামে 
পরিচিত । উধ্ব-বাহু স্বাধীনতা-দেবী আকাশে স্বাধীনতার 
মশাল সর্বদা জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। মঞ্চের ভূমি হইতে 
মশালের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সৃত্তিটির উচ্চতা ৩০৫ ফুট । ইহার 
দক্ষিণ তর্জনীর দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ও পরিধি ৫ ফুট। ফ্রান্স ও 
আমেরিকার বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ উভয় জাতির যুক্তদানে . 
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মুর্তিটি নিৰ্মিত হইয়াছিল । সেদিন ফ্রান্সের দানই ছিল সমধিক । 
১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মু্তিটির আবরণ উন্মোচন করা হয় । 
- আমি যে হোটেলে উঠিলাঁম তাহার নাম হেন্রী হাডসন 
' হোটেল । ২৪ তলা হোটেলের .১৬ তলায় আমার ঘর । 
মধ্য-ম্যানহাঁটনে ৮ম ও ৯ম এভিনিউর মধ্যবর্তী অংশে 
পশ্চিম ৫৭তম ষ্টরীটে হোঁটেলটি অবস্থিত । দ্রীটগুলির ৫ম এভি- 
নিউর পূর্বাংশ পূর্ব বলিয়া এবং পশ্চিমাঁংশ পশ্চিম বলিয়া 
অভিহিত হয় । 
২র1 জানুয়ারী সন্ধ্যায় আমি নিউটয়ক পেৌঁছাই। ৮ই 
জানুয়ারী বুধবার প্রাতঃকাঁলে আমাকে অটোয়া অভিমুখে 


বরগুনা হইতে হইবে । এর মধ্যে শনি ও রবিবার ছুটি । আপিস' 


খোল! থাকিবে মান্র তিন দিন; শুক্র, সোম ও মঙ্গলবার | 
এর মধ্যে অনেক কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে । 

আমার নিউইয়র্কে অবস্থান কালে তাপ ২২" হইতে ৩৫" 
ডিগ্রী পথ্যন্ত ওঠানামা করিতেছিল, ফলে এখানে বরফ পড়িলে 


তাহা গলিয়া! খাইতে পাঁরে। কিন্ত তাহাতে চলাফেরার 


অসুবিধাই হয় । তবে এর! খুব দ্রুত বরফ সাফ করিয়া ফেলে । 
এই শহরের বরফ ফেলিবাঁর খরচ বৎসরে ছুই কোটি ত্রিশ লক্ষ 
টাকা । বুধবার ও বৃহস্পতিবার যে বরফ পড়িয়াছিল 
শুক্রবারের মধ্যেই তাহা সাফ করিয়! ফেলা হইল । পরবর্তী 
দিনগুলি ভালই কাটিল। 

ওরা জানুয়ারী শুক্রবার সকালে ট্যাক্সি লইয়া সিটি 
আপিসের দিকে চলিলাম । ট্যাক্সিওয়াল! আলাপ সুরু করিল । 


বলিল, “আমার ভাই যুন্ধে গিয়াছিল। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে 


ছিল। ভারতবর্ষ বেশ ভাল দেশ । আমার ভাই সেখানে 
পরম আরামে ছিল । তার ছুই-তিনট! বেয়ারা ছিল, ডাকিলেই 
হুজুর” বলিয়। হাজির হইত ৷” 

হুজুর” কথাটা হিন্দুস্থানীতে উচ্চারণ করিল। এদেশের 


লোক ব্যক্তিগত চাকর রাখিতে অভ্যস্ত নয় । কাজেই ব্যক্তিগত . 


চাকরের কথায় এরা বেশ আমোদ অনুভব করে। আমি 
বলিলাম, “তুমি আমার্ডবের ভাষায় রা আধটু কথা কহিতে 
শিখিলে কিরূপে ?” 

“ভাইয়ের নিকট শুনিয়া শিখিযাছি । আমি হিন্দুপ্থানী 
ভাষার আরও কিছু কিছু কথা জানি। “যাও”, ‘বকশিশ’। 
কেমন, ঠিক বলি নাই? আমার ভাই বেশ হিন্দুস্থানী বলিতে 
পারে । তুমি যাইবে আমার বাড়ী ? যে রাস্তায় আমরা সিটি 
হলে যাঁইব সেখান থেকে একটু বাকিলেই আমাদের বাড়ী। 
আমার ভাই' তোমার সঙ্গে হিন্দস্থানীতে কথা বলিয়া খুবই 
ঘুশী হইবে 1” 

আমি বলিলাম, “আমিও খুশী হইতাম । কিন্ত সিটি 
আপিসে ঠিক এগাবটায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ 
করিবার কথা । আর তে! সময় নাই ।” 


৯ 


প্রবাসী 
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ট্যান্সিওয়াল! দুঃখিত হইল । কিন্তু ভারতবর্ষ সন্বদ্ধে তাঁর 
কথা বলিবার উৎসাহ কমে না। বলিল, “তোমার দেশের 
ট্যান্সিওয়ালার! বকৃশিশের জন্য বড় বিরক্ত করে, না? আমার 
ভাই. একবার অল্পদূর' গিয়া এক টাক] বক্শিশ দিল । কিন্তু 


তোমার দেশের ট্যার্সিওয়াল। আরও চায়! তখন আমার চে 


ভাই বলিল ; আচ্ছা টাকাটা ফেরত দাও । 


টাকাটা ফেরত. 
নিয়া বলিল, “যাও? । j 


ট্যান্সিওয়াল! বেকুব বনিয়া চলিয়া 


গেল” ‘যাও’ কথাটি সোৎসাহে হিন্দুস্থানীতে উচ্চারণ করিল । 


ইহাতে তাঁহার পরম পরিতোষ । 
সিটি আপিসে নামিয়া ভাড়ার অতিরিক্ত বকৃশিশ বাবদ 


৫০ সেন্ট দিবার মানসে একটি ডলার বাহির করিয়া উহাকে __ 


দিলাম! সে বলিল, “তোমার দেশের ট্যাক্সিওয়ালা কিন্ত 
কিছুই ফেরত দিত না । আমার কাছে কত ফেরত চাঁও ?” 
আমি বলিলাম, “তুমি গোটা ডলারটিই লও” আমি 
আপিসের দিকে চলিয়া গেলাম । সেও প্রফুল্ল চিত্তে অস্তা্হিত 
হুইল । 

সিট আপিসে কণ্ট্শোলার লেজারাস জোসেফ ও সেক্রেটারী .. 
এডোয়ার্ড আর একার মহাশয়ঘয়ের সহিত নগরীর বাজেট, 
কর-সংগ্রহ্-ব্যবস্থা প্রভৃতি সন্ব্ধে আলাপ করিয়া. সোম 
ও মঙ্গলবারের প্রোগ্রাম স্থির করিয়। নগর-শাঁসন সংক্রান্ত 
কতিপয় পুণ্তক ও কাঁগজপত্রাদি সঙ্গে লইয়া হোটেলে _-. 
ফিরিলাম । ) 

বৈকালে রামক্কফ্ মিশনের স্বামী অখিলানন্দের সহিতি. 
দেখা করিতে বার্কমায়ার হোটেলে গেলাম । অপ্রত্যাশিত 
রূপেই স্বামীজীর দর্শন মিলিয়াছিল। শগ্রীযুত নলিনীরঞ্রন 
সরকার আমাকে স্বামীজীর নিকট একখানি পরিচয়-পত্র 
দিয়াছিলেন। স্বামীজীর আশ্রম প্রভিডেন্দে। আমেরিকার 
সফর তালিকার মধ্যে প্রভিডেন্সের স্থান ছিল ন! । কাজেই 
তাহার সঙ্গে' দেখা হুইবে না ভবিয়াছিলাম। শিকাগোঁয় 
স্বামী বিশ্বানন্দ আমাকে বলিয়াছিলেন যে স্বানীজ্জী বৃহস্পতিবার 
সন্ধ্যায় বনে বেদ্রান্তের ক্লাস করিতে আসিবেন এবং তাহার 
বষ্ঠনের টেলিফোন নম্বরও আমাকে দিয়াছিলেন। বৃহন্পতি- 
বাঁর সন্ধ্যায় বষ্টনে টেলিফোনযোগে স্বামীজীকে পাইতেই তিনি 
বলিলেন যে শুক্রবার কয়েক ঘণ্টার জন্ত জনৈক মান 
শিশ্তার সহিত তিনি নিউইয়র্ক আঁসিতেছেন। এদেশের টেলি- 


ফোনের ক্ষিপ্রতা আমার বিশ্বয় উৎপাদন করিত ৷ ট্রা্ লাইনে ++ 


দূরস্থিত বষ্টনের সংযোগ মুহুর্তের মধ্যে পাইয়া গেলাম । 
কলিকাতায় ভবানীপুর হইতে আলিপুরের সংযোগ পাঁইতেও 
তদপেক্ষা বেশী সময় লাগে । স্বামীজী ও তাহার বর্ষয়িসী মাক্কিন 
শিল্তার সহিত আলাপ করিয়! পরম আঁপ্যায়িত বোধ করি- 
লাম। বেখুড় মঠের যর্রমন্দির ইছারই শিল্কাপণের দানে সম্ভব 
হ্ইয়াছে। 
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তক 10১ ॥ 


এ ওয়েলিংটন ক্কোয়ারের ঢা, কলাম: যখন শক্ত, মুঠিতে 


"ভ্যানিটি ব্যাগটা ধরে বাস্‌ থেকে নামলেন "তখন তীর মাথা] 


= একটা মারোয়াড়ী স্কুলে, গান, শেখান কল্যাণী ।: আসলে কিন্তু ৷ 


“বন্বন্‌, করে ঘুরছে।. রাস্তায়, গ্যাসের আলো. ভ্বলবার' আর. 
বেশী দেরি নেই, 1 আপিস-ফ্রেতারা, .জলযোগ, সেরে ততক্ষণে 
হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন 1; কল্যামীর কিন্ত স্রেমাত্র বাড়ী 
ফেরবার. ফুরসং হ’ল । তানের ছুটি, হয় সকলের শেষে.। 


তাঁকে সপ্তাহের, ছ’দিনই গীন, ইংরেদী, আর্ক সকল বিষয়ই কিছু 
কিছু পড়াতে হয় । দুলটা প্রাইভেট, তাই এদের নিয়মকানূনও 
আলাদা --সেক্রটারীর খেয়ালই , এখানে , নিয়ম ৷: খুশি: হৃয়, 
কাজ কর- ম্জিতে ন! মেলে, সদর, দরজাও একদিনই, সবাইকে: 
_ দেখিয়ে রেখেছেন_-স্কুলের তু "ডিওয়ালা. মালিক রায়ন্ুরালা। 
+ ঘরের দশ পাচটা, কাজ সেরে তবে যে বাঙালী মেয়েদের কুলের, 


কাজে বেরুতে হয় | ঝুনঝুলিওয়। লা. :আগররওয়ালারা টাকার, 


গদীতে বসে সে. অঙ্গবিধেটুকু বুঝতে চান 1:38 
কল্যাীর পা যেন আর চলতে চায় না। (গখেরচজ, 
এভিম্থ্যর অনেকটা পথ ছেঁটে তবে তাদের গলি | নটী ত 


নয় একটি, অন্ধ খুপরি।. ১২, 


\ 


Le ফুলুরি আর এক আনার গরম মুড়ি.কিনলেন।-. ছোট, ছেলে i 


৮৮ একটা দারুণ বিপর্য্যয়ের পর-আঁকাশে বাতাসে আগত ভুভ- . 


পাশেই গরম ফুলুরি ভাজা হচ্ছিল, ] আনা ছয়েকের কিনবেন 
কিনা তাই ভাবছিলেন কল্যামী। "টাকার অভাবে, আজও. 
রেশন আনা হয় নি, আট! ময়দার খাদ পর্যাস্ত ভুলে যেতে 
বসেছেন । জলখাবারের জন্ত রোজ-.ছু-পয়সাঁর.মুড়ি ব্রাদ্ব । 
এর বেশী খরচ করলে আয়-ব্যয়ের. পার্থক্যট! একেবারেই, 
সীমার বাইরে চলে যায়। . তবু. কেন জানি ন!--কল্যাণীর 
আক একটু বেহিসেবী হতে, ইচ্ছে হ'ল। . তিনি ছ-আনার 


হুটু এটা ওটা খাবার জন্যে ছুরস্তপনা করে বেড়ায়। অথচ 
এতগুলো! প্রাণীর রোজ ছু-বেলা৷ জলখাবারের ব্যবস্থা, ‘সব; সময় 
করে উঠতে পারেন না কল্যাণী ।-.'অন্ত-রোন দিন, হলে, এই 
কয়েক আনা পয়সা অতিরিক্ত. খরচের জন্য কল্যাণীর, মেজাজ, 
সারা দিনেও শাস্ত হ'ত নাঁ। কিন্তআঁজ খাবার হাতে নিয়ে যেন, 


স 


টা গভীর স্বস্তি পেলেন-__-একটা দিন বৈত নয় ।--কল- 


কাতার বুকে অকশ্মাৎ হানাহানি বন্ধ হয়ে মিলনের উচ্ছাস 
দেখ। দিয়েছে- রাস্তায় হিন্দু-মুসলমান জনতার অবিরাম. স্ৰোত, 
***মোড়ে মোড়ে, বাড়ীতে বাড়ীতে আসন্ন উৎসবের প্রস্তুতি--:. 


সূচনার সঙ্কেত্‌ ।**-কল্যাণী ক্লান্ত ভঙ্গীতে সামনের দিকে পা- 


বাড়ালেন। পর-ুহূর্তেই মুখ ঘুরিয়ে . এক আশ্চর্য্য কাণ্ড 


PY) 


কোন, খবর দেন নি। 


জুমার চৌধুরী ' 


করলেন. তিনি পাশের" দোকানে বেশ .বড়, বড় (দু 
ইষটার্ণের' রুটী রিনি কুপনে একটু বেশী দামে বি্তী হচ্ছিল। 
প্রায় ছো মেরেই, নিজের অবস্থার কথাকে নিন্ধের মনের মধ্যে 
মাথা চাড়া দিয়ে .উঠবার সুযোগ না দিয়ে--দশ আনায় 
ছুটুকরা রুদি কিনলেন কলাণী। 

॥ ০ তৃতক্ষৃণে, বাড়ীর, সামনে এসে পড়েছেন কল্যাণী । ভার 
বুকটা মুহুর্তের জন্য দে।ল! দিয়ে উঠল-_-আনন্দে, প্রত্যাশায় lL, 
বীরেশ্বর হয়তো এসে পড়েছেন---স্বাধীনতা-উৎসবের আগে 
তারা ..নিশচয়ই ছাড়! .পাবেন.।. প্রথম কি বলে অভ্যর্থনা 
করবেন কল্যাণী, না, তিনি, মুখে. উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে 
পাররেন না বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 


৷ কুরে, বারের, জেলে গিয়েছিজেন--আঁ্ দেশ স্বাধীন হতে 


চলেছে, 'বিদেী সরকার দেশবাসীর (দাবি মেনে .নিয়েছে_- 
আজ সে ব্রত সার্থক হয়েছে__এই বিপুল সাথকতারে তিনি 
চটুল ডাবাঁরেগ দ্রিয়ে খাটো করে, দিতে পারবেন না। অন্ধকার 
সিড়ি, দিয়ে উঠতে উঠতে ভাঁরছিলেন কল্যাণী । তিন্নি প্রথমেই, 
নত হয়ে প্রণাম; করে স্বামীর পায়ের ধুলো নেবেন। তার, 


- অন্পন্থিতিতে সংসারকে তিনি অনেক বাঁধাবিপত্তি সত্বেও. 


জাগলে , রেখেছেন _ এইটুকুই, স্বামীর কাছে নিবেদন করবার 
মত তার একমাত্র সম্বল । স্বামীর কঠিন. '্রতকে কল্যাণী জেলের 
বাঁইরে প্বেকেও, এমনি; ভারে সার্থকতার দিকে এগিয়ে 
দরিয়েছেনু এইটুকুই তার বড়.সাস্বনা ৷ 

...বীখি সবেমাত্র, প্রসাধন শেষ করে বাইরে যাচ্ছিল। 
মাকে আসতে দেখে হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল । 

: কল্যাণী বললেন, কোন চিঠিপত্র আসে নি? 

_ বীথি আঁনত-_বাঁবার মুক্তির জন্যে মা কয়েক দিন যাবৎ 
খুব উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন । বললে__না, এরপর আর 
তবে, খুব সম্ভব আজকেই বাবা ছাড়! 
পেয়েছেন ॥ বাড়ী খুজে বার করাও ত ঠ খুব সোজা, কথ! নয়। 

হটু কোথায়? ছবি? . 

মুটু ছবি ওরা সব নিশান নিয়ে ছাদে উঠেছে। আমি 


কিন একবার কলেঞ্জে : যাচ্ছি মা.। . তিনি টু দেরি 


হতে পাঁরে 1 . .. 

মায়ের মেজাব যাতে বিগড়ে না যায় সেন্বন্তে যথাসস্তব 
মোলায়েম গলায় বললে বীথি ৷ | 

সারাদিন: লাফালাফি করেও সখ মিটলো না? আবার 
- রাত্রে কেন? 


একটা দিন বৈ তন? কালি যে স্বাধীনতা-উৎসব। 
} 


১৭৪ 


১৩৫৫ 





আজ তারই মহড়া । তোর EE হবে না মা; ,-.উঠেছেন। EET CIE 5 


অরুণদা আমাকে গাড়ী করে.পৌঁছে দিয়ে যাবে। 


এই বলে অস্থমতির অপেক্ষা না করেই বীধি ভ্রুতপদে. »- 


অৃষ্ হল। 

ক্লান্তিতে কল্যাণীর চোঁখ ডি 'আসছিল। বাইরে 
কোলাঁহল আর উৎসব__ঘর * শুন্য ও নির্জন নি অন্তরেও 
একটা! অন্তহীন শুঙততাবোধের হাঁধাকার বদ করলেন 
কল্যাণী । 

. চিরকালই এমন অবস্থা তাদের ছিল "না: : মধ্যবিত্ত 
পরিবারের ঠাঁট-ঠমক. বজায় রাখবার মত আর্থিক সংস্থান 
যাদের আছে তেমন পরিবারেই তাঁর বিয়ে হ্য়েছিল। বীরেশ্বর 
মফস্বলের শহরে মাষ্টারী করতেন-__তা৷ ছাড়া” বাড়ীতে 
জমিজমার আয়ও মন্দ ছিল না। বি-এল পাঁস করেও ওকালতী 
মা করে মাষ্টারীর মত এমন নিরীহ পেশী! গ্রহণ ‘করার জিতে 
আত্মীয়স্বজনরা, বীরেশ্বরকে প্লেষভরে. বলতেন: 'ুখচোরা? 1 
বীরেশ্বর এ সব 'ঠা্টা-বিদ্রপকে আমল দিতেন ন]। " জীবনে ' 
যে আদর্শকে "তিনি,সত্য বলে" 'জেনেছেন:-তাঁকে দৃঢ়ভাবে 
আকড়ে ধরে থাকার মত মনের জোর ভার ছিল'। “ 7 


_ মাঝে মাঝে কল্যাণী বলতেন, “লোকে বলে-ওকাপতীতে 
হাত মেললৈই টাঁকা। মুখ 'বেচেই যখন' রোজগার করতে' 


হবে, তখন মফ্ষল স্কুলের মাষ্টারীর চেয়ে আঁধালতে পসার 
জমানোই ত ঢের ভাল 1৮. 


লোকের কথা নীরব হাসিতে উপেক্ষা করলেও কল্যামীর 


এই মৃতু তিরস্কার ও অভিমানের চাপ! জরে বীরেশ্বরের মুখ 
“টাকার লেভি এড়ানো. শক্ত 


গম্ভীর হয়ে উঠত, বলতেন,. 
জানি। কিন্ত টাকা রোজগাঁরই যদ্ধি একমাত্র উদ্দেস্ট হ’ত 
ত। হলে এক কীড়ি টাকা খরচা করে “লেখাপড়া না শ্রিখলেও 
চলত। ভাল জিনিষ চোখে আঙুল, দিয়ে দেখিয়ে দেবার" 
জন্যে ছুনিয়ায় অন্ততঃ কয়েক জন শার্খভোনা লোক. থাকা “চাই, 
কল্যাণী”. " 
| কল্যাধীর রুদ্ধ অভিমান উখলে উঠেছে। বললেন; “সবাই 
বলে এ তোমার নিজের ক্রুটি ঢাঁক্বার বাহানা | আদালতে” 
সওয়াল করতে পারবে না" বলেই ছেলেদের কানে মন 
পড়াবার মত নিরাপদ কাঁজ বেছে: নিয়েছ।” 
“জীরনের, শেষ দিন, পর্য্যন্ত ছেলেদের কানে সে মন্তই 
যেন জোর গলায় উচ্চারণ করে যেতে পাঁরি।?' অকন্মাঁৎ যেন 


আগুনের ফুল্‌কির মৃত ছলে উঠলেন বীরেশ্বর। একটু থেমে "' 


আবার বললেন, “মক্ষেল ঠকিয়ে আর আদালতে গলাবাঁজি 
. করে টাকা রোজগার করার চাইতে মাষ্টারীটা কোন: অংশেই- 
সহজ নয়। মাইনে এতে কম--কিন্ত কাজটা ছোট নয় 1” 
কল্যামী নীরবে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকেন | আদর্শের 
গরিমাঁয় বীরেশ্বর যেন আরও দীপ্ত, আরও সমুন্নত হয়ে 


' মাষ্টারদের অবশ্য বাঁধা দেওয়] হ'ল না। 
" অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির 1 


সাধারণ স্কুলের সাঁমান্ত বেতনের সেকেও মাষ্ঠীর। 


“ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার: মধ্যে বীরেশ্বর আপন অত্যুচ্চ 


আদৰ্শকেণ্যথাসস্তব বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করতেন। বিলাতী * 


কাপড় সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেই তিনি কর্তব্য শেষ করেন নি“ 
-দঅন্ঠান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীও যাতে যথাসম্ভব দেশী হয় সে. 
দিকেও ভার তীক্ক'দৃষ্টি ছিল। এ নিয়ে শ্বীর সঙ্গে তার প্রায়ই 
বচসী বাঁধত। বীরেশ্বর জাঁভার চিনি বাড়ীতে আনতে নিষেধ 
করে দিলেন_-তার বদলে এল দিশী লাল চিনি । পোঁপ্সিলেনের 
কাপের - বদলে, এল দিশী গোদা গোঁদা পেয়ালা । 


বদলে রেড়ীর “তেলৈ ' আলো ভ্বালাবার বাঁয়না ধরলেন । 
কল্যাধী:বছ দিন" ধরে স্বামীর সব খেয়ালই, ০ 


করছিলেন ৷ এবার তিনি' মুখ খুললেন | 


কিন্তু ১ 
বীরেখ্বরের' অদির্শনিষ্ঠা চরমে-উঠল-_যখন তিনি কেরোসিনের - 


'ধ্এতই যদি স্বদেশীয়ানার সখ--তবে আর আইন বাঁচিয়ে. 


ছু'বেলা স্কুলে আনাগোনা কেন?” বীরেশ্বরের একটা মস্ত 


. গুণ_তিনি সহজে চটেন' না, শীস্ত কণ্ঠে বললেন, “ভয় ত 
জেলের জন্যে নয় কল্যাণী । যুদ্ধের সময় একদল হাতিয়ার নিয়ে . 
লড়তে যায় আর একদল পেছনে থেকে রসদ জোগায় 
মালমশল! তৈরি করে। 


ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এও 
আমাদের অহিংস যুদ্ধ । 
সরকারকে অচল করে দেবে, আর একদল নীরবে গঠনমূলক 
কি জয়ে হু জিত .এছু'দলের লক্ষ্যে কোন 
প্রভেদ নেই ।”'' 

কল্যাণী এত বড় লক্ষ্য আর আদর্শের কথা বুঝতে চাঁন 
না, 'বলেন, “লাল চিনি খেয়ে আর রেড়ীর তেলে আলে! ' 
ছাললেই ইংরেজ কাবু হয়ে রাজ্য তোমাদের হাতে তুলে 
. দেঁধে_-এত'বড় বেকুব তাঁরা নয় । সঙীনের জোরেই এ দেশ 


চা) কেন শুধু শুধু এই হয়রানি বল ত?; 
পরে|-- কোমর-কাটা মোটা খদ্দর- 


তোমার খুশি হয় তুমি 
"আমি আর নে তুলতে পারব ন1।” 

“বীরেশবর চুপ করে থাকেন। তর্ক করে কোন লাভ 
নেই | - বহু দিনের অভ্যস্ত জীবনযাপনের ধারাকে মাহুষ শুধু 
বক্তৃতা শুনেই বদলাঁতে পারে না । এটা কল্যাণীর দোষ নয়। 


* El * 


গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ভারতব্যাপী হরতাল ঘোষণা করা হ’ল। 
ছেলের! স্কুল-গেটের রাস্তায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। 
হেভ-মাষ্টার ছিলেন 
ছেলেদের এত জেদ ভার সহ হ’ল 


না। প্রথমে .তিনি মাষ্টারদের নির্দেশ দিলেন-_তাঁরা যেন 


এখানেও একদল আইন অমান্য করে: 


রর 


পপ 


 বীরেশ্বর নিক্রিয় থাকতে পাঁরলেন না। মহাত্বাভীর 1 


ক 


তত? 


" "রাখলেন। 


bY 


জ্যৈষ্ঠ 


রা 


১৭৫ 


[ 





" স্কুলে আসতে: ইচ্ছুক ছেলেদের ভিতরে আদতে সাহায্য 


করেন। বীরেশ্বর এ অন্যায় আদেশের তীব্র প্রতিবাদ করলেন | 


“স্কুলে আমরা ছেলে পড়াতে এসেছি***অবরদত্তি করে 


ছেলেদের স্কুলে ডেকে আনার দায়িত্ব আমাদের নয় 1”... 
- অন্যান্ত মাষ্টাররা অবন্ঠ হ্ডমাষ্টারের মনস্তষ্টির জন্তে ছেলে 
৮ ভাঙিয়ে আনতে গেটের পাশে গিয়ে দাড়ালেন । বাইরে 
জনতা তাঁদের, দেখে, টিট্কাঁরী দিলে.“ মাথা! হেট, .করে 
মাষ্টীররা দীড়িয়ে রইলেন | হেডমাষ্টারের আদেশ অমান্ত 
করার জন্যে বীরেশ্বরকে . ক্ষয়াপ্রার্থনা করতে .বল! হ'ল। 
কিন্ত অন্তায়ের কাছে নতিন্বীকার করবার পাত্র বীরেশ্বর নন ৷. 
কলাধীও এ ব্যাপারে বীরেশ্বরকে-সমর্থন করলেন। ... 
“মান-সম্রম বুইয়ে অমন চাঁকরীতে' আমীর কাজ নেই। 
কিন্ত চাকরী করতে গেছে বলে কি লোঁকগুলোর লজ্জাও 
নেই? ছেলেদের শিক্ষার ভাঁর হাতে নিয়ে পুলিসের .কাঁজ 
করতেও ওদের আপত্তি নেই |... ছি, ছি।৮ ... .. , 
বেদনা-গভীর গলায় বীরেশ্বর জবাব 'দেন, “গোলামী 
মানুষকে অমানুষ করে তোলে রলেই ত এদের! 'কোন কিছুতেই 
লজ্জা নেই 1” } 
- দৰ্ডসিপলিন’ ভঙ্গ এবং, আদেশ নান অপরাধে বারি 
টড হলেন। 


০ ০ মা 


উৎসাহে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ চলল । তিনি 
নিজেই শিক্ষার ভার নিলেন। , স্কুলের ব্যয়নির্বাহের অন্ত 
মাথা-পিছু চাদ! ধাৰ্য্য করা হু'ল.। কিন্তু মাসখানেক যেতে না. 
যেতেই সকলের উৎসাহের স্রোত ক্ষীণ হয়ে এল |, ছাত্র-সংখ্য! 
ক্রমশঃ কম্তে সুরু হ’ল । টাঁদার খাতায় আদায়ের কোঠায় 
শুগ্তই রয়ে গেল। বীরেশ্বর, অক্লান্ত ধৈর্য্যে .তবু স্কুল চালু 
ছেলেদের বৃত্তির বন্দোবস্ত করে, কখনও বা. 
অভিভাবকদের সাহায্য. করে. তিনি ছেলেদের স্কুলে রাঁখতে. 
চেষ্টা করলেন। কিন্তু অধিকাংশ ছেলেই সুড় 'সুড় করে 
গোঁলামখানায় নাম লিখিয়ে ভবিষ্যতে চাকুরীর পথ খোলা 
রাঁখলে। এদিকে স্কুলের খরচ চালাতে বীরেশ্বরকে পৈতৃক, 
সম্পত্তির মোটা অংশ বিক্রী করতে হ’ল. , কল্যাণী এতদিন; 
চুপ করে ছিলেন। কিন্তু. আর, তিনি সইতে পারলেন: না, 
বললেন, “পরের ছেলেদের মানুষ করতে গিয়ে ত. নিজের 
ছেলেমেয়েদের ভবিস্তৎ ভোবাঁতে বসেছে । এবার অস্ততঃ 
এদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা কর.” , 
, “এখানে কি.ওদের লেখাপড়া হচ্ছে না কল্যাণী ?” 

“যা হচ্ছে-ত! ত দেখতেই পাচ্ছি! : তোমার টাক! ভুমি 
যেমন খুশি ফুকে দাও, আমি বাধা দিতে যাব.ন! 1 শুধু দোহাই 
তোমার, ছেলেমেয়েদের ভবিস্ং এ ভাকে মাটি করো না” ॥ 


এর অবাঁবে উত্তেজিত হয়ে কোন কটুক্তি করলেন না 
বীরেশ্বর। এতবড় 'অন্যোগও.. তিনি শান্ত মনে গ্রহণ ' 
করলেন। শুধু তার মুখে, সংশয় ও বেদনার বহিম রেখা 
ফুটে উঠল । . তবে কি তাঁর আদর্শ মিথ্যা, তার সাধনার ' 
পথ ভান্ত। না, বীরেশ্বর ভুল করেন নি! একটা বিরাট 
অগ্নি-পরীক্ষাঁয় . উত্তীর্ণ, হতে হলে এমনি পট আর 
গৃঞ্চনাকে বুক পেতে গ্রহণ করতে হুবে।** 

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাহার বললেন, পরের 
ছেলেকে গোলামখানা.ছাঁড়তে বলে--এখন নিজের ছেলেকে 
আমি সরকারী স্কুলে পাঠাতে পারব না। হুজুগে মেতে সখ 
করে যারা দু'দিনের জন্যে দেশ উদ্ধার করে বাহবা কুড়োতে 
চায়__আঁমি সে দলের নই ।” এই বলে প্রপঙ্গট! চাপা দিয়ে ' 
চলে যাচ্ছিলেন বীরেশ্বর। হঠাৎ পেছন ফিরে বললেন, 
“চাকৃরী করবার বেলা! খুব যে. বলতে-_-আমি শুধু আড়াল 
থেকে ছেলেদের উস্কে দিচ্ছি-_এখন দেখলে ত-_উত্তেজনাঁর 
মুখে জেলে যাওয়া -যত সোন্জা--তিল তিল করে একট! 
আদর্শকে নিজের জীবনে সত্য করে তোল! ঠিক তত সহজ 
নয় ।” 

কল্যাণী চুপ করে রইলেন । বীরেশ্বরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার ' 


» : অভাব ছিল না । তবে বীরেশ্বরের কর্ম্মে ও আদর্শে কোথাও 
-., , কোন ফাকি ছিল না, তাই চমক ও চাঁঞ্ল্যহীন তাঁর এই 
4 পীর গ্রামে ' ফিরে গেলেন । দিন কয়েক প্রবল 


অনাড়ম্বর কর্্মপাধন| আর দশ জনের .মত তারও মনে সাড়া 
জাগাত,ন1। উত্তেজনার যথেষ্ঠ খোরাক' না পেয়ে বীরেশ্বরের 
স্কুলের ছাত্র-সংখ্যাও শেষ পর্যযস্ত একটিতে অর্থাৎ কেবলমাত্র 
তাঁর, ছোট ছেলে হুটুতে এসে ঠেকল। স্কুল উঠে গেল। 
এদিকে বাড়ীর জমিজমাও প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল । 
সংসারের খরচ কুলোবার জন্তেই বাধ্য হয়ে বীরেশ্বরকে গ্রাম 
ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হ’ল। 

. কল্যাণী নিঃশ্বাস ছেড়ে মনে মনে, কালীঘাটে পুজো মানত 
করলেন"? i রা | 
- «- . ক 

-.সরকারী, চাকুরী. পাওয়া] আর বীরেশ্বরের পক্ষে, সম্ভব 
ছিল না, আর সে ইচ্ছাও তাঁর ছিল না. তাই কলকাত! 
এসে তুলে-যাওয়া ওকালতি-বিঁকেই ঝালিয়ে নেবার চ্ষ্ট| 
করলেন বীরেশ্বর। কিন্ত ওকালতিতে তাঁর পসার জমল 
না। আর ওকালতি করবার মন নিয়েও বীরেশ্বর কলকাতায় 
আসেন নি। মিথ্যা মামলা দেখলে তিনি মকেলদের মুখের 
"পর বলে উঠতেন, “কেন বাপু, মিথ্যা মাম্ল! সাজিয়ে, আঁর 
একজনের সর্বনাশ করবার , ফিকিরে আছ। তাঁর চেয়ে, 
আপোষে একটা ফয়সল! করে.ফেল | উকীল (রিভিও হা 


হাঙরের মত-_ছু'হাতে ঢেলেও কুল পাবে না।” 


এ ধরণের মন্তব্য শোনার পর. মকেল আর ভার কাছ 
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ঘেঁষতেও সাহস পেত নাঁ। বীরেশ্বরের-সেদিকে জক্ষেপ 
ছিল'ন!। দিন ছ'্টাকা পেয়ে কোন রকম সংসারের খরচা 
' হুুলিয়ে 'গেলেই' তিনি: খুশী 1*** " 

'ষল্যাণী দেখলেন- স্বামীকে সংসারী, করা কি ই 
ক'বছরে তাঁদের সংসার যে বেড়েছে সেদিকে লক্ষ্য ছিল না 
বীরেশ্বরের '। ' বীথি ম্যাটিক ক্লাসে পড়ছে, নুটুও বড় হয়েছে, 
কোলের মেয়ে ছবিও হাটতে শিখেছে--এদের মানুষ করার 
দায়িত্ব ও তাঁর আন্ৃষঞ্গিক খরচাঁও অনেক বেড়েছে । -বীরেশ্বর 
নিব্বিকাঁর ৷ বরং সন্ধ্যার পর তিনি “নথিপত্র দেখা একদম 
ছেড়েই দিয়েছেন: অধিক রাত্রি পর্যন্ত রাঁজনীতি-চচ্চ'তেই 
ক!টে'। ইউরোপে যুদ্ধের অবস্থা! এক গুরুত্ব-পূর্ণ পর্য্যায়ে এসে 
পৌঁছেছে-_ ব্রিটিশ সাত্রাজ্যশক্তিকে চুড়ান্ত আঘাঁত হান্বার এই 
ত শ্রেষ্ঠ সুযোগ--ভাৱতৈ বামপন্থী দ্লগুলিকে সংহত করে 
কংঘেসকে নিশ্চিত সংগ্রামের পথে টেনে নিয়ে যেতে ইবে-_ 
তারই কর্ম্পদ্ধতি ও রাজনৈতিক পট ভুমি-রচনা' সম্পর্কে দীর্ঘ 
আলোচন! চলে বীরেশ্বরের বৈঠকখানায়'' কোনো কোনো 
দিন আলোচনায় মত্ত ছয়ে রাত্রে আর ভিতর-বাঁড়ীতে যান' না 
বীরেশ্বর । 

কল্যাণী থে বুঝতে .পারেন--বীরেশ্বর কর্শে ও চিন্তার 
দল্পূৰ্ণ বদলে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করবার চে 
তরে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন কল্যানী । অনিবার্ধ্যের 
ছাঁতে নিঃসংশয়ে আত্মসমর্পণের জন্যে মনে মনে নিজ্বকে ভিনি 
£তরি করে নিচ্ছেন। এই বলে মনকে তিনি প্রবোধ দিয়েছেন 
জার যাই হোঁক-স্বামী ত আর আড্ডা ইয়ার্ক্তে সময়' ন 
করছেন ন| বা কোল বদ্খেয়ালে জমিজমা ও মনি i 
ছিল.তা নষ্ট করেন নি।  “ 

অবস্থার সঙ্গে থাপ খাইয়ে ফ্বদ্যাধী পংদার ফোন রন 
চালিয়ে নিচ্ছিলেন | হঠাৎ কোথা থেকে এল দুর্দান্ত ঝড় 
--সব ওলটপালট হয়ে গেল। সে রাত্রির কথা মনে হলে 
আজও রোমাঞ্চে শিউরে ওঠেন কল্যাণী'** সন 

রাত গভীর হয়ে এসেছে'। ছেলেনৈয়ের! সব ঘুমিয়ে 
পড়েছে। কল্যাণী খাবার ঢাকা দ্বিয়ে একখান] সত্তা গোয়েন্দা 
কাহিনীর প্রাতা ওলটাচ্ছেন। বীরেশ্বর আজকাল 'প্রায়ই 
অধিক রাত্রে, বাড়ী ফিরেন। তার গতিবিধি, কথাবার্তায় 
যেন একট! অনাগত ঝড়ের আভাস ফুটে উঠেছে । কল্যাণী 
তার সবটুকু, বুঝতে পারেন না--জিজ্ঞেস করলে 4৪ 
অবাণ্তর প্রসঙ্গ তুলে তা চাপ! দিতে চান । 

কল্যাঁণীর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল । যা খোলার 
শব্দ শুনে তিনি চমকে উঠলেন] ". 

"কে ?” কল্যাণী সভয়ে প্রশ্ন করলেন । 

শশিগত্রীর খাবার যা' আছে, দাও আমাকে এক্ষুনি 

বেরুতে হবে। হয়ত আমাদের এই শেষ দেখা কল্যাণী (৮ 


প্রবানী 
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স্বামীর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে স্তব্ধ হয়ে তাঁকিয়ে 
রইলেন কল্যাণী । তিনি কি এখনো! দুঃস্বপ্ন দেখছেন? 
উষ্ব-বু্ধ চুল, অবিষ্তত্ত বসন--বীরেশ্বরের চোখ হি: যেন 
আগুন ঠিকৃরে পড়ছে |- 
". «কোথায় যাবে তুমি ?” চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললেন 
কল্যাণী) তিনি কি জেগে আছেন? . . We 

“বীরেশ্বর এ প্রশ্নের কোন জবাব ন! দিয়ে দেয়ালে টাঙানো 
শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো : পেছনের. কুলুঙ্গী থেকে একটি পু্টলী 
বের “করলেন ।'- ফটোর পেছনে. যে-গোঁপনীয় কিছু লুকানো! 
আঁছে-_তা, এই প্রথম দেখলেন কল্যাণী । . একটা. ভয়ঙ্করের 
সঙ্কেত তিনি আগেই পেয়েছিলেন---আঁজ তাঁর স্থচন] দেখে 
কল্যাণীর মন অনিশ্চিত আশঙ্কায় মোচড় দিয়ে উঠল | 

বীরেশ্বর পু'টলীর ভেতর থেকে একটা রিভলবার বার 
করলেন. ! 

“রিভলবার ?” আতঙ্কে ড় বিজাসা এর আর্ত 
নাদের মত শুনালে। | 1 a = 

“চুপ | রাঁতিরে দেয়ালেরও কান গজায় |” 

“পুলিস যদি জানতে পারে ?” ৭ ৬:৯৯ 

“জানতে পারে.নয়__সব্ধান ওর! পেয়েছে | আজ শেষ 
রাতেই হয় ত বাড়ী ঘেরাও করবে। তার আগেই আমাকে 


.পাঁলাতে হবে 1” 


' কিন্ত বীখি, টু, ছবি--এর! ? তুমি চলে গেলে আনন ৯ 
নি হবে ?” | 
“এদের দেখবার ভজন্তে য রইল তুমি আর উপরে Ea 

ভগবান । এখন নিজেদের কথা সাবার সময়: নয় কল্যাণী | 
স্পত্রিটিখ শাসনকে আঁঘাত হানবার এই ত চন্পম স্থযোগ = 
এমন সুযোগ হয়ত এক শতাঁকীতেও একট জাতির জীবনে: 
একাধিক বাঁর'আসে না । ভগবান আমাদের সহায়--আমর।' 
সে স্থযোগ-পেয়েছি। : জাপান আর জার্মানীর বোমা থেকে * 
আমাদের বি বিপদ নয়-আমাদের আসল: শত্রু মিটি 
বারন রি 

: এই বলে চুপ করলেন বীরের । শেষে বললেন_-“আর 
দেরি নয়, রাত -একটার সা ারারের সবাইকে মিলতে 
হবে ] ' দ্বাও খাবার যা আছে... রি 

'কল্যাধীর হাত চলছিল না। বিপদ যে এমন আকন্মিক 
ভাঁবে' আপবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি, কিন্ত নৰ 
স্বামীকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা বুথ! জেনে চুপ করে রইলেন । 
খদ্ধর-পরা স্কুলমাষ্টীর, নীরব কর্মী বীরেশ্বরের সঙ্গে রিভল- 
বার হাতে আগষ্ট বিপ্লবী বীরেশ্বরের কোন সাদৃগ্ঠই আনব 
যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না । সত্য-সাধক' আজ সত্যের নগ্ন 
রূপ দেখতে পেয়েছেন, “তাই তিনি নির্মম--তীর চোখে' 
আজ মোহ্‌ নেই, স্বপ্ন নেই-_রণক্ষেত্রে ফ্লাঁড়িয়ে "নিষ্ঠুর আঘাতে 


AL 


= টিউশনী নিলেন কল্যাণী ।' 
আরও সপ্তায় অপরিসর গলির একখানি ছোট ঘরে উঠে" 
এলেন । সুরু হুল তীব্র জীবন-সংখ্রাম। বীরেখ্বরের কারাবরণ 


জ্যেষ্ঠ 


কটা 
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সব. অত্যাচারের 'মূলোচ্ছেদ করবার জন্য 'আজ তিনি দৃঢ়- 


প্রতিজ্ঞ। স্তব্ধ পাহাড়ের বুকে যে এমনি 'ূমায়িত ke 


গিরি লুকিয়েছিল-_তা কে জানতৌ ? 

খাওয়-দাঁওয়] সেরে 8 ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের রয় 
হাঁত ঘুলিয়ে-দিলেন। " | ' 
- - "তুমি থাকতে আঁমার অভাব ওরা ভুলে “যাবে “কল্যামী। 


আর বীখির পড়াশুনোয় যেন বাধা ন! পড়ে 1” তোমার “ঘাঁড়ে 


সংসারের দাঁয়িত্ব চাপিয়ে যেতে আমার;কিছুমাত্র ভাবনা হচ্ছে 
না। ' আমার ভারত তোমারই ওপর ছিল: আর এ 'জন্তে 
£খের ভার যদ্দি- একটু ' বাড়ে: তাঁতে আক্ষেপের- “কিছু 
নেই। সকলের অস্তে' ছঃ খ পাবার - উমোগ - ক*জনের. 
জী [নেই বাঁঁঘটে ?” sn পে. 
বীবেশ্বরের চলে যাবার সময় নং কথাও চা করতে 
পারলেন ন! কল্যাণী আকস্মিক -বিপর্য্যয়ে”-তিনি- এতই 
অভিভুত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর চোখ মি এক: কোটা 
 জলও গড়িয়ে পড়ল ন! lL 
Og Ty. { 
EE ES চোঁখে যে আঁখন দেখেছিলেন কল্যাণী সে-আগুন 
জ্বলে উঠল সারা দেশের 'চোখে। জবনভা! ক্ষেপে উঠেছে 


তাদের চোখে অগ্নিজ্বালা। সে আঁগুনে ছলছে ট্রাম, মিলিটারী" 


রি সরকারী আপিস আর খান! |: গোটা দেশটা 
জুড়ে চলছে মুক্তিপাঁগল জনতার মরণপণ জংগ্রাম | - - 


দিনকয়েক পটরই 'কল্যাধী খবর 'পেজেন-এথানা পুড়িয়ে 


' দেবার অপরাধে বীরেশ্রের' ওপর দাত বা? তা ছিঃ 
দখেয আদেশ হয়েছে। 

সংসায়ের সম্পূর্ণ দায়িত এসে গড়ল তার ওপর । থাড 
এমন সম্পত্তি নেই ঘা 'ধিক্তী করে 'সংসার চলে ।” অথচ 
বীথি ও হুটুর ' পড়ার" খরচ চালাতে হবৈ। 'যৈ' বিশ্বীস' 


* খ্বীরেখর তাঁর ওপর গ্ত্তকতেরে গিয়েছেন তার অনর্ধ্যাদ হতে 
দেবেন, না কল্যানী । শেষ পর্য্যন্ত একট! মারোয়াড়ী' স্কুলে . 


গানের, শিক্ষযিত্রীর পদ জুটে” গেল তাঁর । ' মাইনে 
' ষাট'টাকা। অন্ততঃ কলকাতায় 


_ ফেললেন। যুদ্ধের চাপে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে' 
উঠেছে। চাউল ছুমূলা, ' কয়ল! ছুশ্াপ্য। ' কাপড় নেই, 
১চিনি নেই__কল্যানী ছ'চোখে অন্ধকার দেখলেন । দেশে ফিরে 
যেতে পারেন-_কিন্তু খাবেন কি? এখানে তবু, ‘ত মাসান্তে 
ষাট টাক! হাতে আসছে । 


পরিবারের আধিক' দুর্দশার কারণ হলেও 'একটা মহৎ 


| থেকে' ছেলেমেয়েদের 
* পড়াশুনাটা অব্যাহত থাকবৈ ভেবে কল্যাণী স্বস্তির নিঃশ্বাস; 


বাধ্য হয়ে সকাল বিকাল টো 


আদর্শের জন্যে তিনি দুঃখের পথ বেছে নিয়েছেন--সেখানে 
কোন গলদ নেই, আত্ম প্রবঞ্চনা নেই-_এই স্থির বিশ্বাসে বুক 
বেঁধে নিয়ে সংসারের. বোঝ! একাই' বহন করতে লাগলেন 
কল্যাণী । .. “দেশের জন্যে ছুংখ পাওয়ার সৌভাগ্য ত :সকলের - 
ভাগ্যে ঘটে ন!”--দ্বামীর এই উক্তি স্মরণ করে কান তার, 
ফটোর নীচে মাথা নোঁয়ালেন |; 

| এ ১ 
 - সকাল-সন্ধ্যা টিউশনী করে বাড়ীর দিকে. নজর দেবার 
মোটেই-সময়'পান ন! কল্যাণী । এতে. টাকার 'দিক থেকে" 
খুব যে সচ্ছলতা: -এসেছে--তাঁ নয়। তবু টায়টোয় মাসের 
খরচটা কুলিয়ে যায় ।' কল্যাণী ছেলেমেয়েদের দিকে দৃষ্টি দিতে ' 
পারেন না বলে তাদের হ্বেচ্ছাচারিতা ক্রমশঃ বেড়ে চলে । 
বীথি আজ সিনেমায় যাচ্ছে,.কাল মিটিঙে যাচ্ছে, পরশু হয়ত 
রিলিফের চাঁদা তুলতে বেরিয়েছে__কল্যাণী ' চুপ করে শুধু 
দেখেই যান। তিনি প্রতিবাদ করা. এক রকম ছেড়েই দিয়ে- 
ছেন'। হুটুর ছুর্দান্তপনা সীম! অতিক্রম করেছে। খাতাপত্র- 
নিয়ে ঠিক. সময়ে ্কুলে-.যাঁবার ছুতায় সে মাসের পনেরে! - 
দিনই পার্কে পার্কে ঘুরে বেড়াঁয়। অপরিণত বয়সে শাসনের 
লাগাম ঢিলে 'দিলে যা: হয়, হুটুর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম 
হয়নি। স্বাভাবিক নিয়মে বাজে. খরচের জন্য পয়স] না 
পেয়ে হুট মার বাক্স ভেঙে -পয়সা চুরি করতে সুরু করলে | 
কল্যাণী চোখে" এবার সত্যই ভুল আসে । বীরেশ্বরের 
ফটোর নীচে মাথ! ইয়ে তিনি বলেন, “আমার ওপর বিশ্বাস 
কারে ছেলেমেয়েদের মাস্থম করবার ভার তৃমি দিয়ে গিয়ে 
ছিলে। বিত্ত একা আমি ক'দিক সাম্লাই বল ?. আমারই 
চোঁখের দানে ওরা এমনি ভাবে নষ্ট হচ্ছে--এর তে তুমি 
আমার অপরাধ নিও ন11% 

" কিন্তু দোষ কি শুধু ছটুর আর বীখির? না. তাদের . 
অভাবের সংসারও এর জন্যে অনেকটা দায়ী | 
: কল্যা নিজের শরীরের 'দিকে' লক্ষ্য না করে প্রাণপণে 
খেটে যাচ্ছেন :কিন্তি এর বেশী রোজগার করা তার একার 
পক্ষে সম্ভব নয়। মেয়ের বিয়ে দিলে যদি কিছু সুরাহা হয় 
_তা বীধির যে রকম ' মতিগতি । আর ভাবতে চাঁন না 
কল্যাণী 4 কাঁল তাদের" দুলে" স্বাধীনতা-উৎসব ।- ক'দিন 
থেকে তিনি খুবই ঘত্র নিয়ে ‘ঝাও! উচ! রহে হাঁমারা” গানটি" 
মেয়েদের শেখীচ্ছেন। এ ক’বছরে বাংলাদেশের উপর 
দিয়ে যুদ্ধ, ঝড়, বন্া, হুণ্ডিক্ষ,'- রাষ্ট্রবিপ্লব-_কত বিপর্ধ্যয় 


' ঘটে গেল । ছুর্য্যোগের অমানিশ্যুর পর বহুপ্রাথিত অরুণোদয়কে 


স্বাগত জানাঁবার জন্যে সবাই সাধ্যমত উৎসবের আয়োজনে 
ব্যন্ত। সে. আনন্দের কলস্তোতে bli রে টের 
কথা ভুলে গেলেন । * 

বহ সকাল থেকে ' বায়ন! ধরেছে টি ভিতর জাতীয়. 


১৭৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





পতাকা কিনতে হুবে। কল্যাণী তাঁর হাতে চারটে পয়সা 
দিয়ে কাগজের নিশান কিনতে পাঠালেন । গরীবকে গরীবের 
মতই চলতে হবে। স্বাধীনতালাভের উচ্ছ্বাসে খুশী হয়ে যে 
 ছটো পয়সা. বেশী খরচ করবে তেমন আধিক সঙ্গতিটুকুও 
তাঁদের নেই ।-. | 

. হঠাৎ ছটুর ফা কলরবে ঘুম ভাঙলো কল্যামীর। 

“মা, বাবা এসেছেন--ওঠ--- 

কল্যাণী স্কুল থেকে ফিরে 'যেই বিছানায় একটুখানি গা 
এলিয়ে দিয়েছিলেন, অমনি ক্লান্তিতে তার শরীর অবশ. হয়ে 
এসেছিল- স্বামীর উপস্থিতিতে তিনি সচকিত হয়ে বিছানা 
ছেড়ে উঠলেন । হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ তখনো! বিছানায় 
ছড়ানো-_স্কুলের কাপড় তখনে! ছাড়েন নি। ছি ছি-**বীরেশ্বর 
কি ভাববেন ।-**বীরেশ্বর বললেন, ' “কি অন্ধকার গলি 
তোমাদের । এক. হাঁত দুরের লোক দেখ| যাঁয় না। নম্বর: 


খুঁজে বের করতেই আমার আধ ঘণ্টা, .লাঁগল । বড্ড নোংরা! ' 


বন্তী ত?” 

বীরেশ্বর একটু থেমে আবার বললেন, 'বীধকে দেখছি নে 
যে--বীথি কোথায় ?” 

“বীথি কলেজে গেছে। 

ব্যস্ত। এক্ষুনি হয়তো ফিরবে 1” . ,'- 

কল্যাণী যেন কথা.কইতে খুব জোর পাচ্ছেন না HER 

নুটু বর্ললে, “বাবা দেখবে এস, ছাদে, আমর] কত বড় 
নিশান তুলেছি? - 


“তুমি পাঁড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছাদে বসরা | 


পরে. আসছি ।” রা 

-, টু লাফাতে লাফাতে ছাঁদে উঠে গেল | 
' কল্যাণী জিঙ্ঞেস করলেন, “শরীর কেমন আছে rc 

বীরেশ্বব হেসে জবাব দিলেন, “জেলের ভাঁত খেয়ে বরং 
' মোটাই হয়েছি। কিবল?” 

কল্যাণী, সে কথার কোন, জবাব না দিয়ে বীরেখরের 
পায়ের ধুলো নিলেন। এ সং্ারটুহ তিনি আঁজও ছাড়তে 
পারেন নি। 

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বা পতাকা অভিবাদন 


করে স্বাধীনতার রূপ সম্পর্কে অনেক আলোচনা করলেন।, 


কল্যাণী তাঁর কতক বুঝলেন-_-কতক বা বুঝলেন না।: তীর 


মনে “বাগা. উঁচা রহে হামার!’ গানের সুরটা বার বার, 


টন হয়ে উঠছিল । 
ৰ Fi Lr | i EE 
স্কুলে যাবার জন্তে খুব ভোরে উঠলেন কল্যাণী । বীরেশ্বর 
তখনও ঘুমিয়ে । খদ্বরের একখানা নীল পাড়ের শাড়ী বের করে 
পরলেন কল্যাণী, বহু দিনের পুরণে! শাঁড়ীথানা তিনি ,সযত্বে 
রেখে দিয়েছিলেন। এই একখান! ছাড়া আর সবই ত তার 


কালকের, উৎসবের কাজে সবাই 


কণ্টেণলের শাঁড়ী । ভাগ্যিস এখান! ছিল-_তাই মুখরক্ষ1! হবে । 
একটা শতাব্দীর পাপচক্র থেকে অব্যাহতি পেয়ে জাতি আজ 
মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। এক ঝল্ক কচি রোদ এসে 
তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের সব কালো! ঘুচিয়ে দিয়েছে । ' 

- কল্যামীর কাঁছে এই সর্য্যের আলো! আজ, নতুন আঁশ্বাস 
বহন করে আঁনল।, ষ্টোভে জল চাঁপিয়ে 9 চাঁয়ের 
সরঞ্জাম বার করলেন I টু 

কালকের কেনা রুটি ছখানাই তাদের ্বাবীনভা-দিবসের 
জলখাবার'। সাধারণত সকালে চা আর মুড়ি খেয়েই টিউশনীতে 
বেরিয়ে যাঁন কল্যাণী । আজকের প্রাতরাশ একটু ভালই হবে। 


কিন্ত টিনের মুখ খুলে তিনি;বেকুব বনে গেলেন । ছ্ু-হুখান] ১ 


রুটিই বেবাক লোপাট হয়েছে_ টিন শুন্ভ। কাজটা যে কাঁর 
তা. বুঝতেও দেরি হ'ল না কল্যাণীর 4 
কল্যাণী-সকালের প্রসন্নতা ভুলে গিয়ে ৮ বলে কার 


করে উঠলেন। 


হট ছাদ থেকে নেমে এল । 

“রুগী কে খেয়েছে? এক টুকরো রুটচী কারো মুখে উঠে 
নি__এমন রাক্ষুসে ক্ষুধা কার ?” ' রা 

, মুটু মাথা. নত করে নিজে অপরাধের মৌন স্বীকৃতি 


রানে ৫ 


অন্য দিন হুলে কষ্টাৰ্দিত, অর্থের এই অপব্যয়ের দরুন হুটুর -২ 


পিঠের চামড়া অক্ষত থাঁকত না। . সেদিন. কল্যাণী ভারা 


কথা বাড়ালেন না| ছেলেগুলো এমনি ভাতে মরা না 
হয় একদিন পেট ভরে রুটিই খেয়েছে.। তাঁর ত জোটে 


না ছেলেদের তৃপ্তিতেই তার আনন্দ । শাপে বর হ'ল হুটুর।. 


লিভার খারাঁপ হবে বলে হুটুকে চা খেতে দেন ন! কল্যাণী । , 


জিজ্ঞেস করে খাবার জিনিষে. হাঁত দেবে নাঁ। খাবার ত. 
তোমাদের জন্তেই। 
করো না ।” রর 

. কল্যাণীর দেরী হয়ে যাচ্ছে! রোজ তিনি ’বাদেই খান। 1. 
এত সকালে স্বাঁস পাবেন না বলে আজ তিনি রিন্সাতেই 


যাবেন। এর জন্তে বাড়তি আট আনা খরচ হবে|. তাঁদের, 


লক্ষ্মী .ছেলে:-এমনটি. আর কখ খনো, " 


. আজ এক কাপ চা দিয়ে বললেন, আর কোন দিন না. 


টানাটানির সংসাঁর- রিক্সা চড়ার নবাবী পৌোঁষায় না। কিন্ত. 


আজ বাধ্য হয়েই তাকে রিক্সায় যেতে হবে। 


ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে কল্যাণী মাথায় .হাত দিয়ে বসলেন ৷; 


মাত্র ছ-আঁন] পয়সা! ব্যাগে পড়ে আছে। ওদিকে ঘরে আর 


' পয়সা নেই যে আঁজকের প্রয়োজন মেটাতে পারেন.।. ঠিক 
বাংলায়, পা 


সময়ে পৌঁছতে না পারলে সেক্রেটারী ভাঙা 
বাপান্ত করে ছাঁড়বে। তিনি না গেলে উৎসবই আরম্ভ হবে 
না। তারই নির্দেশে ত মেয়েরা “বাগ উচ! রহে হামার!” 
গানটি গাইবে । পয়দা নিশ্চয় hs hire হটুর চুরির 


তব 


জ্যেষ্ঠ '_ বজীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের কার্যাবলী ২১8৯ 





= দোষ আজ নুতন নয়-_কিত্ত এমন ভাবে যে সব পও করবে 
তাকে জানত? ছেলেকে রি করলেও .আজকের এই' hl 
বুঝি জুড়াঁবে ন! কল্যাঁণীর ।-* 
' “পয়সা কে' নিয়েছে?” গদি বের ফসল মেরে 
* খুন করে ফেলব 1”. 
6৯. নুটুর হাতে চায়ের কাপ কেঁপে উঠল. টি রুদ্র 
যি দেখে দোষ স্বীকারের সাহস তার রইল না।-. 
কাদে কীদো সুরে বললে__আমি নিই নিমা।__ছুম করে 
পিঠে কষে এক কিল মারলেন কল্যাণী। তবে কি-পয়সা. 
হাওয়ায় উবে গেছে? বজ্জাত ছেলে, শিগগীর পয়সা বার 
- কর বলছি নইলে হাড় একটিও আস্ত থাকবে না। 
টু কেঁদে ফেলল, বললে--আমাদের কাগজের নিশান 
রেলিঙে লেগে ছিড়ে গেল। তাই ত আর একখানা সিল্কের 


নিশান কিনে এনেছি। রর 


তোমার গুগ্রীর পিণ্ডি- এনেছ।, হতভাগা ছেলে, এখন. 
তোর জন্তে সব পণ্ড হু'ল? "+ 1. বি, 
একটু বাদে কল্যাণীর সন্ধিৎ ফিরে এল।' ছেলের সঙ্গে 
পয়সা নিয়ে রাগারাগি করে সময় নষ্ট করলে, হলে আঁজ কি 
আর তাঁর মুখ থাকবে। এখনো সময় আছে খুব জোরে 
. পা চালালে তিনি হয়ত সাতটার আগে ছুলে পৌঁছাতে, 
পারবেন । | 
রণ কিছু স্থির করতে ন! পেরে তিনি সিডির পথেই. থমকে 
দাড়িয়ে রইলেন 


সি'ড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলেন বীরেশ্বর, পাশের 
ঘরে থেকে কল্যাণীর সব কথাই তিনি শুনছিলেন |. এই 
কয়টি কথায় পরিবারের দারিদ্র্যের নগ্নচিত্র তার কাছে পরিপূর্ণ 
ভাবে উদ্বাটিত হয়ে. গেল। দীর্ঘকাল পরে গৃহ-প্রত্যাগমনের 
পুলকোচ্ছ্ীস, নবলন্ধ স্বাধীনতার আনন্দ_-সবকিছুই যেন তার 


কাছে বিশ্বাদ হয়ে গেল। এ কথাটাই" শুধু তিনি ভাবতে 
" লাগলেন_ দেশে স্বাধীনত! এল বটে, কিন্ত দেশের প্রতি কর্তব্য 


করতে গিয়ে যে কয়টি প্রাণীর প্রতি তিনি নিদারুণ অবিচার 
করেছেন, যাঁদের ভরণপোষণের . দায়িত্ব তিনি তাঁদের অদৃষ্টের 
হাতে ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘ কারাবাস বরণ করেছিলেন, তাঁদের 


* ক্ুটীর সংস্থান আজও হ’ল না। তিনি দেখলেন, . স্বাধীনতার 


দিনেও আনন্দ করবার অধিকার নেই কল্যাণীর-__রুটী আর 
তেরঙা নিশান 'ছটোই একসঙ্গে কেনবার' মত সামর্থ্য নেই 
তার-_রুটী কিনতেই তার সব পয়সা] ফুরিয়ে যায়। 

আপনা থেকেই বীরেশ্বরের হাত'জামার পকেটে ঢুকল, ' 
কিন্তু পকেট. একেরারে খালি। সি'ড়ির উপর স্বামী-শ্রী 
পরস্পরের মুখের পানে একদুট্টিতে তাঁকিয়ে ক্ষণকাল নীরবে 
দাড়িয়ে রইলেন |. দীর্ঘকাল পরে একে অপরকে যেন নূতন 
ভাঁবে বুঝবার চেষ্টা করতে লাঁগলেন। 

হুঠাৎ কি মনে করে কল্যাণী ব্যাগের বাকী হু’ আন! 
পয়সা রুটির শুন্য টিনের.উপর ছুড়ে ফেলে দিলেন্। তারপর 
নির্বাক্যে দ্রুতপদে হিট বেয়ে গট্গটু করে নীচে নামতে 
লাগলেন। 


বঙ্গীয় সং কৃত এদোসিয়েশনের কাৰ্ধাৰলী 
এ ভঙ্টর গ্রষতীন্দ্ৰবিমল চৌধুরী . 


বঙ্গদেশস্থ সংস্কৃত চতুষ্পাঠীসমূহের তত্বাবধান ও সংস্কৃত পরীক্ষণ 
গ্রহণের নিমিত্ত বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতি বাঁংলা-সরকাঁর কতৃক 
স্থাপিত হয়।. পূর্বে এ সমিতি কলিকাতা সংস্কত-সমিতি নামে 
পরিচিত ছিল। নানা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও এই সমিতি স্বীয় 
লক্ষাপথে অগ্রসর হয়ে চলেছে! বিশেষভাবে, ১৯৪৭ সালে 
কলিকাঁতার সাম্প্রদায়িক, তাঁওবতা ও তংপরে- ভারত ও বঙ্গ- 


বিভাগের ফলে সমিতিকে অভূতপূর্ব সমস্তার সম্মুখীন: হতে - 


হয়েছে। ১৯৪৭ সালে সমিতির কার্খাবলীর সংক্ষেপে 
পরিচয় দেওয়া] হচ্ছে। 


রি পূর্ব ও পশ্চিম বেন পণ্ডিতমণ্ডলীর যোগস্থত্ 


পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের পতডিতমণ্ডলীর মধ্যে যে যোগন্থত 
এতদিন অক্ষুণ্ন ছিল, রাষ্্রায়বিভাগের ফলে তা’ অল্পবিস্তর 


শিথিল হতে বাধ্য । ‘অবশ্য বলা নিষ্পয়োজন যে, আমাদের 


. পক্ষ থেকে পূর্ব সম্বন্ধ যত দুর সম্ভব অন্ষু রাখার বিষয়ে" চেষ্টার 


কোনও ত্রুটি হবে নাঁ। ' সভা-সমিতি, সামাজিক অনুষ্ঠান, 
পরীক্ষাপ্রভৃতি ব্যপদেশে . তাদের সঙ্গে আমাদের পূর্ব মধুর 

সন্বন্ধ অক্ষুণ থাকবে । যত দিন" পর্যন্ত ন! পূর্ববঙ্গে পুথক্‌ 
সরকারী: পরীক্ষাসমিতি গঠিত হয়, তৃত দ্দিন এ বৎসরের মত 
আমরা পূর্ব-পাঁকিস্থানে পরীক্ষা নিতে পারব--এ আশ! করা 
যায়ঃ এবং পাকিস্থানের পণ্ডিত মহাশয়ের! এ পরীক্ষার 
ফলে যা বৃত্তি পেতেন--যাঁতে পূর্ববঙ্গের সরকার সে বৃত্তি 
দিতে থাঁকেন-__তারও বন্দোবস্ত আমর! করতে পারব, 
তারও আশা. রাখি। পূর্ববঙ্গে সরকারী পরীক্ষা-সমিতি 
স্থাপিত হলেও যদি পাকিস্থাননিবাঁপী পণ্ডিতবর্গ আমাঁদের 
পরীক্ষার কেন্দ্র পাঁকিস্বানেও রাখতে চান তা হলে পূৰ্ববঙ্গীয় 


১৮৩ 


'প্রবা্পী 


১৩৫৫ 


ডা 





সরকারকে তদ্বিষয়ে, অহুমতিপ্রদানে, প্রোদ্ধ'দ্ধ করাও হয়ত 
অসম্ভব হবেনা । অব্য সে ক্ষেত্রে পণ্ডিতমগ্ুলী - আমাদের 
পরীক্ষার:উপরে-নির্ভর করে বৃত্িলাভে সমর্থ, হবেন; - মনে হয় 
নাঁ। যাই: হোক্‌__পূর্ব-পাঁকিস্থানের- পঙ্ডিতমগুলীর নিকট 
আমাদের সমিতির পক্ষ ' থেকে এই নিবেদন .করছি যে 
বঙ্গীয়-সংস্কত-সমিতি . তাদের সর্বরিধ. বিষয়ে 'যথাসস্তব- 
সহায়তাদানে কদাপি কুষ্ঠিত হ্বে.না। নীদৃশ' দীর্ধকালের 
সংযোগচ্ছেদ ত্রুটি বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত. নয়; কাজেই বাহিক 
পরিস্থিতি..যাঁহাই হউক, - আঁন্তরিকতাঁর তাহাতে. বিন্দুমাত্র, 
বিচ্যুতি ঘটবে না। দংস্কতভাষা ও. সাহিত্যের পূজারী পূর্ব 
ও পশ্চিমবঙ্গের পণ্ডিতমণলী চিরকাল অচ্ছেগ্ত. -ভ্রীতৃবন্ধনে 
আবদ্ধ থাকবেন-।- দেশবিভাগের ফলে সরকারীভাবে ও 


সাহাঁয়্যে পূর্ববৎ সুদৃঢ় সংযোগ, সংরক্ষণ সম্ভবপর না হলেও, 


বে-সরকারী সহ্দয় - ব্যক্তিবৃন্দের. সহায়তায়... এ-. সংযোগ 
অব্যাহত রাখবার সর্ববিধ উপায় আমর! অবলম্বন করব ।. 


বঙ্গ বিভাগের ফলে সমিতির ছাব্রসংখ্যা রাস ও 
- তৎপ্ৰতিকার - 


আমাদের ছাত্রসংখ্যা বঙ্গ বিভাগের ফলে যাঁতে হাঁস' না' 
পায়, তাঁর সর্ববিধ উপায় আমর! অবলম্বন করব'। পূর্বেই" 


বলেছি যে, পূর্ববঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলী যাঁতে পুর্ববঙ্গেই আমাদের 
পরীক্ষা পূর্ববৎ চালিয়ে নিতে পারেন, তজ্ব্ত আমাদের পক্ষ 
থেকে চেষ্টার 'কোঁনও 'ক্রুটি “ থাকবে: না। যদি পূর্ববঙ্গের, 
সরকার পূর্ববঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের অস্থমতিদানে 'কুঠিত 
হুন, তা হলে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের সীমান্তপ্রদেশে পশ্চিম- 
বঙ্গতুক্ত মহকুমা! শহর ও অন্তান্ত বিশেষ বিশেষ স্থলে আমর! 
পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করব। যাতে পূর্ববঙ্গের ছাত্রগণ 


অল্পায়াসে সে সকল কেন্দ্রে এসে পরীক্ষা দিতে পারেন'। .।. 
দুরবর্তা স্থাননিবাসী ছাত্রবন্দও যাতে পশ্চিমবঙ্গের নিকটতম . . 
স্থানে এবং প্রয়োজন হলে কলিকাঁতাতেও এসে পরীক্ষা দিতে "' " 


পারেন-_তজ্জন্ প্রয়োজনমত  আধিক . সহায়তার ব্যবস্থা 

করতেও আমরা সচেষ্ট থাকব. J - 

সমিতির নূতন নূতন পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন 

অন্থদিকে_ ভারতের সর্বত্র আমাদের পরীক্ষা যাতে 
গৃহীত হয় তজ্ন্ত সর্ববিধ উপায়াবলম্বনে আমরা ব্রতী হয়েছি। 
ভারতের বহুস্থান থেকে ইতোমধ্যেই আমর! যথেষ্ট সাড়া 
পেয়েছি। এই বংস্তর (১৯৪৮) দিল্লীতে, নূতন পরীক্ষাকেন্তর 
স্থাপিত হয়েছে এবং জয়পুর, যোধপুর,. উদয়পুর, বিকানীর, 
মহীশুর,. কোচিন, ত্রিবেন্দ্রাম, পাতিয়ালা, সিমল! প্রভৃতি 
স্থানেও আমাদের পরীক্ষাকেন্ত্র অচিরে স্থাপিত হবে, আশ] 
করি। বৃন্দাবন, বাঁরাঁণসী ও অন্তান্ত যে সব স্থলে তত্তংস্থলের 
কতৃপক্ষ আমাদের পরীক্ষাগ্রহণের সুযোগপ্রদানে কুঠিত 


এ বিষয়ে সনির্ব্ধ আবেদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। 


ছিলেন, তাদেরও: অহুমতি লাভের ব্ন্ত বিশেষ চেষ্টা, করা ... 
হচ্ছে। স্বাধীন-ভারতে . পূর্ণোগ্ছমে সংস্কতজেবা'র . সব্ধবিধ, 
উপায় অবলম্বন করতে হবে । ! এবং আমাদের বঙ্গদেশকে এ: 
বিষয়ে অগ্রণী হতে হবে ।) - বঙ্গদেশের নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, 
বিক্রমপুর, কোটালিপাড়ার মাধামিকতায়' সংস্কতশিক্ষার * 
পসরা ভারতের প্রত্যেক নগরে নগরে; গ্রামে গ্রামে, প্রেরণ” 
করতে হবে পূর্বের “মৃত... 'বঞ্ছদেশকে সংস্কতজ্ঞান- 
কুখখলতাঁয় অগ্রণী এবং" সংস্কতজ্ঞান সংপ্রসারণের প্রচেষ্ঠাতেও 
জীবন্'পণ করতে হবে 1... ০১০, মি 


" বিপর পঙ্িমগুলীর' সহাঁয়তা-প্রচে্া” 
2 


দস পঞ্ডিতমগুলীর সহায়তার নিমিত্ত আমরা যে বেসরকারী 
সাঁহাধ্য-ভাগার স্থাপিত, করার মনস্থ করেছি__-তাঁর- থেকে 
অচিরেই সাহায্য প্রদানের চেষ্টা আমরা. করব । সম্প্রতি 
পুর্ববঙ্গত্যাগী পক্চিমবঙ্গে__আশ্রযুপ্রার্থা বিপন্ন পণ্ডিতবর্গ এবং 
পশ্চিমবঙ্গের অন্তান্ত দুঃস্থ পঞ্ডিতরুন্দ সাহায্যের জ্ন্ আমাদের, 
নিকট আবেদন ক্রলে, আমরা এ সাঁহাধ্য-ভাগার থেকে যথা- “ 
সাধ্য সাহায্য প্রদান করব। ক্ৰন্তীয় ও প্রাদেশিক সরকার 
থেকে তক্জন্য কত সাহায্য আমরা পাব, তা অনিশ্চিত, 
ভাঁরত-সরকাঁরের বিপন্ত্রাণ ও পুনর্বসতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত, 


মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী “মহাশয়ের ' সহিত সম্প্রতি. 


আমরা দিল্লীতে সাক্ষাৎপূর্বক এ. বিষয়ে বিশেষ প্রার্থন ৯ 
জানিয়েছি এবং অবিলম্বে দুঃস্থ ও সাঁহায্যপ্রার্থী পণ্ডিতবর্গের 
নাম, ঠিকানা, গুণাবলী প্রভৃতি সংবলিত একটি বিস্তৃত বিবরণী 

তার নিকট প্রেরণ কর! হুবে। প্রাদেশিক সরকারের নিকটও 
ভরস! 
করি, আমরা ব্যর্থমনোৌরথ হব না ।.. 


সংস্কত-সাহিত্যের প্রসারের নিমিত্ত সমিতির প্রচেষ্টা 
“বিগত ১৭ই অক্টোবর (১৯৪৭) তারিখে আমাদের সমিতির 
তত্বাবধানে সমিতির সম্পাদকের সভাপতিত্বে এই সমিতির 
উন্নতিকল্পে সমিতির পণ্ডিতমণ্ডলী ও' অন্যান্য পণ্ডিতদের এক. 
মহতী সভা হয়'। এ সভায় সংস্কতসাহিত্যের ' প্রসারের 
পরিকল্পনার নিমিত্ত একটি সমিতি গঠিত হয়, এবং ইরা 
ক্ৰমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়৷ 

১। ছুঃদ্থ পণিতমণ্লীর সহায়তার নিমিত্ত একটি সহাঁয়তা- 


টি 


ভাণ্ডার স্থাপন 'এবং মহাঁনুভব ব্যক্তি ৃন্দের নিকট সাহায়তার ৰ্‌ 
নিষিভ আবেদন প্রেরণ - 
২। এ সমিতির পরীক্ষার উন্নতিবিধানের নিমিত্ত -- 
ne 


(ক) প্রধান পরীক্ষকের 'পদস্ষ্টি, (খ) পুনর্বার উত্তরপত্র 
পরীক্ষার নিমিত্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণ, (গ) উত্তরপত্র পরীক্ষার 
নিমিত্ত পারিশ্রমিকের হাঁরবৃদ্ি, রঃ সমিতির কেরাণী- “পদবস্বদ্ধি, 


জ্যেষ্ঠ 


* (ঙ) সমিতির পাঠ্যপুস্তক ও গবেষণীপুত্তকাঁদি মুদ্রণের নিমিত্ত 
একটি যুদ্রণালয় স্থাপন এবং একটি এহন বিভাগ সৃষ্টি ৷ 


সমিতির কাৰ্যনিৰ্বাহক সভায় বিভিন্ন বিষয়ক প্ৰচেষ্টা | 
বিগত জুন মাস, হইতে জানুয়ারী, পর্যস্ত আমাদের, 


দৃ--*জুভাপতি মাননীয় ডষ্টর শরীয়ত বিজনকুমার .ফুখোপাধ্যায় 


মহাশয়ের সভাপতিত্বে সমিতির কার্যকরী সভার. তিন বার 
অধিবেশন হুয়। সমিতির উন্নতিকল্পে বহুবিধ প্রস্তাব গৃহীত 
এবং সরকারের অনুমোদনের নিমিত্ত প্রেরণ করা হয়েছে । 
আমরা আশ! করি, আমাদের সহৃদয় জীতীয় সরকার অবিলস্বে 


__ আমাদের প্রস্তাবাবলী অনুমোদন ক'রে আমাদের চিরক্বতজ্ঞতা- , 


পাশে বদ্ধ করবেন। .. . . 
আমাদের মুল লক্ষ্য ও বতণমান প্রয়ৌজনাবলী 

আমাদের মূল লক্ষ্য আমাদের সংস্কতসমিতি এবং সংস্কৃত- 
কলেজের সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কত-বিশ্ববিগ্ভালয় সংস্থাপন ৷ 
বতর্মানে আমর] পরীক্ষাগ্রহ্ণ সমিতি মাত্র ; কিন্ত আমরা 
চাই-_সংস্কত-সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি. বিষয়ে শিক্ষা- 
বিভাগ, প্রাচ্য ও ' পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুযায়ী ও তুলনা- 
হূলক প্রাচ্যগবেষণাগাঁর, সর্বন্ুযৌগসংবলিত গবেষণাবিভাগ, 
সর্বভারতীয় পরীক্ষাগ্রহণবিভাঁগ, খ্রস্থপ্রকাশবিভাগ প্রভৃতি 
সমন্বিত একটি পূর্ণায়তন বিশ্ববিষ্ভালয় | কিন্ত স্বল্প সময়ে এ 


পর্ন লক্ষ্যহলে উপনীত হওয়া. সম্ভবপর নয় বলে -আমরা সম্প্রতি 


নিয়লিখিত বিষয়ে যত্তবান হয়েছি, 

বর্তমান সংস্কৃত কলেজের বহুল উন্নতি সাধন । টোল- 
বিভাগের অধ্যাপকদের অধ্যাপনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ, 
অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিমিত্ত একটি প্রথম শ্রেণীর ছাত্রাবাঁস- 
স্থাপন, ছাত্রদের বৃত্তির হারবৃদ্ধি, গবেষণাবিভাগ স্থাপন, গ্রন্থ- 
প্রকাশবিভাগ স্থাপন, কাব্য, জ্যোতিষ, পাঁণিনিব্যতিরিক্ত 
ব্যাকরণ, বেদ, মীমাংসা প্রভৃতি বিষয়ের জন্ত নূতন অধ্যাপক- 


_ পদ হুষ্টি, আতুর্বেদের নূতন অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি, পালি ও 


প্রাক্ৃতের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা, পু'খির লেখনকারী পণ্ডিতদের 
স্থায়ী পদ সৃষ্টি, অন্ুবাদবিভাগ স্থষ্টি, ভারতের বিভিন্ন অংশ 
থেকে পুথি সংগ্রহ, সংস্কৃত ও বাংল! পত্রিকা] পরিচালনা- 
বিভাগ ; সর্বোপরি সমিতির নিজস্ব মুদ্রণালয় স্থাপন, আরুর্বেদ 
ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞান, শিল্প, রাজনীতি, সামরিকবিজ্ঞান,' সঙ্গীত 
প্রভৃতি বিষয়েও পঠনপাঠন ও .পরীক্ষাগ্রহণের সুব্যবস্থা 
প্রভৃতি এতদ্বযতীত সংস্কতবিতর্কসভা! স্থাপন, সংস্কত-নাটকা]- 
ভিনয়ের দ্বারা সংস্কতের প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ. আকর্ষণ 
প্রভৃতি বিষয়েও আমাদের সচেষ্ট হতে হুবে।. পুনরায় যাতে 


৮ অন্ততঃ ২০০ শত ছাত্র প্রয়োজনয়ত বৃত্তিলাভপুৰ্বক সংস্কৃত 


" মহাঁবিগ্ভালয়ে বিগ্ভালাভ করতে পাৱে, তক্জন্ত ব্যবস্থাবলম্বন 


করা! কতব্য.। এতত্তিন্ন বিশ্ববিগ্থালয়ে যেরূপ সাঁধারগ. শিক্ষক-' 


১৯ hi 


বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের কার্যাবলী 


১৮৬ 





দের-শিক্ষণপ্রণাঁলী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেরূপ 'সংস্কৃতশিক্ষণ- 
প্রণালী শিক্ষার জন্যও একট স্বতন্ত্র বিভাগ প্রয়োজন - - 

এই সকল কাঁ্য প্রভূত শ্রম ও প্রচুর অর্থসাধ্য সন্দেহ নাই, 
কিন্ত.আমরা শ্রমবিযুখ নই, পরস্ত সংস্কৃতসাহিত্যের উন্নতি ও 
প্রসারের নিমিত্ত জীবন পণ করতেও জন্পূর্ণ উন্ুখ। অপর ' 


দিকে; দেশবাসী ও জাতীয় সরকার ও ভারতের শাশ্বত কির 


ধারক ও বাঁহক দেবভাষা সংস্কৃতের অন্ত অথব্যয়ে পরাস্ুখ হুবেন 
না বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অতএব আমাঁদের আঁরন্ধ 
কার্য সাফল্যমণ্ডিত হবে নিঃসন্দেহ---“চরৈবেতি চরৈবেতি ৷” 


সমিতির উন্নয়নকল্পে প্রারন্ধ কার্ধ্যাবলী 

১। পত্ডিতমগুলীর নাম, ঠিকানা, গুণাবলী, রচিত পুস্তক 
ও প্রবন্ধ, বতমান ছাত্রসংখ্যা প্রভৃতি সংবলিত নামের বিস্তৃত 
তালিকা! প্রণয়ন। পণ্ডিতমগলীর সর্ধবিধ সহায়তাঁবিধান 
এবং গুণান্গসারে-.যথাযথ কর্মলাভে সহায়তাপ্রদান প্রভৃতি 
নামের তালিকা প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য । 

২। পণ্ডিত্মণ্ডলীর লিখিত গ্রন্থাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ । 
ঈদৃশ হুঃখদৈন্যে প্রপীড়িত হয়েও পণ্ডিতমওলী যে অদ্যাপি 
তাঁদের জ্ঞানের প্রস্থলিত দবীপশিখ] অনির্বাপিত রাখতে সমর্থ 
হয়েছেন, তার প্রন্থষ্ট প্রমাণ তাদের রচিত গ্রস্থাবলী | আঁমা- 
দের কতব্য--াঁদের সমস্ত গ্গ্থপ্রকাশে সম্যক সহায়তা 
প্রদান। এ অবশ্কত?€ ব্যে ঘমিতি নিশ্চয় মনোনিবেশ প্রদান 
করবে । ইতোমধ্যে যে সব গ্রস্থ বঙ্গীয় পণ্ডিতমগলী রচন! 
করেছেন, তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা কর] হয়েছে । 
সুরেক্রনাথ বিদ্যারত্র প্রণীত জৈন ও হিন্দু, হরিদাস দাসের 
বৈষ্ণবসাহিত্যের ইতিহাস, গৌরনুন্দর ভাগবতদর্শনা চার্ধ-প্রণীত 
পরলোকতত্ব প্রভৃতি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীহ্রিদীস সিদ্ধান্ত- 
বাগীশ ভট্টাচার্য প্রণীত মিবার-প্রতাপ নাটক, রামশঙ্কর ভট্টা- 
চাৰ্য্য প্রণীত বেদবিভাঁগতত্ব ও ব্ৰাহ্মণ, .ত্ৰিলোক্যনাথ চক্রবতি- 
কৃত ্রন্মদর্শন --১৯৪৭ সালে বা অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গীয় পণ্ডিত- 
গণ কর্তৃক রচিত ক্ষুন্্র ও বৃহৎ শতাবধি গ্রন্থ আমর! গত জুন 
থেকে ডিসেপ্চর এই ছয় মাসে সংগ্রহ করেছি। ইহাদের 
মধ্যে অধিকাংশ এন্থই সার-বহুল এবং উপাদেয় । উপযুক্ত, 
প্রচারের অভাবে এসব গ্রন্থের 'অধিকাঁংশেরই সাধারণ 
গ্রন্থাগারে স্থান হয় ন! । সুতরাং ইদৃশ গ্রন্থের প্রকাশ, প্রচার, 
সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ভার সমিতির গ্রহণ করা. অবশ্ঠ-কর্তব্য। 
ছঃখদৈন্তের নিষ্পীড়নে ওঠ্ঠাগতপ্রাণ পণ্ডিতমগুলীর ঈদৃশ 
বিদ্যাবন্ত! প্রকাশ যদি অদ্যাপি সম্ভবপর হয়, তা হুলে” স্থ্যত্ব- 
পরিরক্ষিত পণ্ডিতসমাজ থেকে কত অন্ত্ররত্বাবলী আমরা 
প্রত্যাশা করতে পারি, তা 'চিন্তা 1 করতেও হৃদয় আনন্দে 
উদ্বেলিত হয়ে উঠে । 

৩। সমিতির সংস্কৃত বাংল! পত্রিকা! প্রকাশ 1 সমিতির 
তত্বাবধানে পত্রিকা প্রকাশের যাবতীয় ব্যবস্থা কর! হচ্ছে। 


১৮২ 


১৩৫৫ 





এ প্রসঙ্গে 


_৪। বেসরকারী সাহীয্যভাগার স্থাপন ৷ 
ইতঃপৃর্বেবেই আমাদের মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের দানের 


বিষয়ে উল্লেখ করেছি. আমাদের সমিতির কার্যকরী সভার 
সত্য কুমার বাহাছর শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় মহাশয়ও 
ছাত্রমগ্ুলীর উৎসাহবধ্ধনের নিমিত্ত পাঁচ শত টাকা .দাঁন 
করেছেন এতভিন্ন আমর! .কয়েক সহস্র টাকার বিষয়ে 
প্রতিশ্রুতি পেয়েছি এবং শীদ্রই তা সংগৃহীত হুবে । 

এ প্রসঙ্গে যাঁরা আমাদের অর্থসাহাঁধ্য করেছেন বা অর্থ- 
সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন ; খারা অন্তান্ বহুবিধ 
বিষয়ে আমাদের অকাতরে সহায়ত! প্রদানে অগ্রণী হয়েছেন; 
খাঁর! আমাদের আস্তরিক প্রীতি ও কল্যাণ কামনার অকুপণ 


ধারায় নিরস্তর সিঞ্চিত করেছেন, তাদের সকলকে আমাদের ' 


প্রাণের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । ' সকল শুভাহুধ্যায়ীর মর্ন্মোখ 
শুভেচ্ছা ও শুভাশীর্ববাদ নিরস্তর অজশ্রধারায় আমাদের উপর 
বধিত হোক: ইহাই আমাদের চিরস্তনী কামনা. 
উপসংহার 

গৌড়দেশ চিরকাল সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রধান দেশ। সহস্র 
বৎসর পূর্বে তৎকালীন কবিপত্রাট রাজশেখর আমাদের সম্বন্ধে 
বলেছিলেন,__“গৌড়াগ্তাঃ সংস্কতস্থাঃ পরিচিতরণচয়ঃ” | বঙ্গ 
বাসীর অন্বদ্ধে রাজশেখরের 'প্রশত্তি অদ্যাবধি অন্রাস্ত সত্য । 


অদ্যাপি বঙ্গদেশে চতুষ্পাঠী ও পর্ভিতসংখ্য] অন্তান্ত প্রদেশ : 


থেকে সমধিক। এককালে এ বঙ্গদেশের ' ভারতযুকুটমণি 
মনীষীরা ভারতের সর্বত্র, জ্ঞান বিতরণ করতেন এবং সমগ্র 
ভারতের অশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন । সেই হ্ৃতগৌরব 
পুনঃ অর্জনের জন্য শুধু নয়, ভারতীয় কৃষ্টির সব্বাঙ্গীণ উন্নতি- 
সাধনের নিমিত্ত আজ বঙ্গবাসী আমাদের প্রত্যেককে বদ্ধ- 
পরিকর হতে' হবে ।. প্রয়োজন হলে আত্মাহুতি প্রদানেও 
পশ্চাৎপদ্ হলে চলবে না। ' স্বাধীন-ভাঁরতের সন্তানদের 


ভারতীয় সভ্যতার গৌরব অব্যাহত, অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য জীবন : 


পণ করে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হুতে সি 1 “মন্ত্রের সাধন 


" সংস্কতবিষয়ক জ্ঞানই সর্বাগ্রে অর্জন কর! প্রয়োজন । 
তাই সংস্কতসেবীযাহেই” 


কিংবা শরীর পাতন”__এই আমাদের মূলমন্ত্র । -সংস্কৃতই - 
আমাদের এঁতিহ, আমাদের 'কৃষ্টির আঁধার, এবং তদ্বিষয়ক 
পূর্ণজ্ঞান .সংস্কৃতের প্রক্কষ্ট জ্ঞানসাপেক্ষ। ভারতীয়দের 
ভারতীয়ত্বই যদি জাতীয় সাধনার মৌলিক বপ্ত হয়, ত হলে 
ভাঁরত- * 
বর্ষ ও সংস্কৃত প্রায় "সমার্থক ৷ 
নিরস্তর দেশমাতৃকাপদসেবী ৷ তজ্ঞন্ত আজ ভারতীয় স্বাধীনতার 
কনকায়মান শারদ প্রভাতে আমরা সংস্কতের বিজয়যাত্রা 
ঘোষণা করি, দেশমাতৃকার, চরণকমলে আমাদের ভক্তি- 
কমলার্খ্য প্রদান করি। ভগবান্‌ আমাদের অভীষ্ট লাভের 
সহায়ক হউন, 
মুখরিত হয়ে উঠুক, আমাদের ভারত-জননী পূর্বের স্থায় 
পুনরায় জ্ঞানের মুকুটমণি পরিহিত! হয়ে বিশ্বসভা আলোকিত 
করুন। ভারতীয় পঙ্ডিতমগুলীর অক্ষয়কীতি জগতে পুনরায় 


সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, ভারতের জ্ঞানস্থধাপানে জগদ্বাসী পুনরায় 


অমরত্বের সন্ধান প্রাপ্ত হোন, বিশ্বপতির মহামহিম ছ্যতি 
ভারতীয় জ্ঞানের অনন্ত জলধিতে প্রতিফলিত হয়ে ধিভাঁয় 


_বিভায় জগতের দিগ দিগন্ত উদ্ভাসিত ক’রে তুলুক ৷ 


আমরাও অতন্দ্রিত হয়ে হট পদক্ষেপে প্রুব লক্ষ্যপণে 
অগ্রসর হই ।. | 
“চরন্‌ বৈ মধু বিন্দতি চরন্‌ স্বাদুসুহু্বরয্‌ । 
পশ্য সুর্যস্ত শ্রেমাণৎ যো ন তন্ত্রয়তে চরণ্‌ ॥ 
চরৈবেতি চরৈবেতি ॥ 
যে চলিতে থাকে সে-ই অস্বতত্ব লাভ করে, সে-ই স্বাঁছ ফল 
আস্বাদন করে । চাহিয়া দেখ, সুর্যের কি আলোঁকসম্পদ--- 
কারণ চলিতে চলিতে সে কদাপি তন্ত্রাবিধ হয় না । 
অতএব চলিতেই-থাঁক, চলিতেই থাক ।”* 





_ * বঙ্গীয় সংস্কৃত এনোসিয়েশনের ১৯৪৭ সালের বার্ষিক সমাবত নোৎনবে 
সম্পাদ ক-কর্তৃক প্রদত্ত সংস্কৃত বক্তৃতার সারাংশ । 





 হানেরিতে কৃষি-বিপ্রব 
' অধ্যাপক মুজাফ ফর আহমদ চৌধুরী 


১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যভাগে হাঙ্গেরিতে ভুমিব্যবস্থা- 
সংক্রান্ত আইন পাঁস হয় এবং তথন থেকেই হাঙ্গেরিতে আরম্ত 
হয় ক্ৃষি-বিপ্রব। যুগ যুগ ধরে হাঙ্চেরিতে বড়লোক, জমিদার 
শ্রেণী ও ধর্যা্কগোষ্রী যে বিরাট ভূখও দখল ও. ভোগ 
" করেছিলেন, তাঁকে শত শত খণ্ডে বিভক্ত করা হয়; বিষয়টি 

খুবই জটিল ও গুরত্বপূর্ণ হলেও ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই 
_ভুমি-সংক্কারের কাজ সম্পন্ন কর! হুয়। আঠার মাসের মধ্যে 

ইউরোপের মধ্যযু্ী় স্নামস্ত-ব্যবস্থার একটা বিরাষ্ট হুর্গকে ভেঙে 


দেওয়া হয়। ‘জমিদারী প্রথার অবসান হ’ল। 
শ্রমিক নূতন দিনের নব জীবনের স্বাদ পেল; যুগসঞ্িত 
অত্যাচার ও অবিচাঁরের হাত হতে মুক্তি পেল হাক্ষেবির লক্ষ $ 
লক্ষ কৃষক । 

হাঙ্গেরিতে ক্কষি-অর্থনীতির ভিত্তিভূমির আমূল পরিবর্তন 
সাধিত হ'ল। দেশে চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ প্রায় 
১৩,৭৯৩,০০০ একর । "১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর ' মাসের 
প্রথম ভাগেই ৪,৬৩৩,০০০ একরের বেশী, অর্থাৎ চাষের 
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সংস্কতের বিজয়গাথায় বিশ্বের দিগ দিগন্ত ২... 


-৪০ লক্ষ কৃষি . 


FO 


»-” ভাবে চার-পীচটি ছেলেমেয়ে, রয়েছে। 


+- সমালোচনা করেন৷ 


Be 


be 


জ্যৈষ্ঠ | | 


সিরা 





তা রগ জমির ৬ পুনর্বন্টন করা হয় । তা ছাড় ৩,৩০০, ১০০০ 


একর জমি ; এর বেশীর ভাগই হচ্ছে বন ও অনাবাদী জমি-_ 
হাঙ্গেরির ফ্যাঁসিষ্টদের হাঁতে থেকে কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রকর্তুক 
বাজেয়াপ্ত করা হুয়। এ জমির বেশীর ভাগ রাষ্ট্রের হাতে চলে 
* আসে বা জনসাধারণের. কাজে ব্যবহাঁর' করার জন্য রেখে 
দেওয়া হয় । 


ভূমিব্যবস্থা সংস্কারের প্রধান উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে 


এই যে ৬,৪২,০০০ .ক্লুষক, কৃষিশ্রমিক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকের 
মধ্যে জমি বণ্টন করা হয়। এর পূর্বের এদের কোন জমি ছিল 
ন! বললেই হয়। হাঙ্গেরিতে প্রতি কৃষক পরিবারে মোটা যুটি 
এইরূপ ব্যবস্থার 
ফলে ৪০ লক্ষ কৃষকের জীবনে বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
এসেছে। হাঙ্চেরির লোকসংখ্যার অর্দ্ধেকের বেশী এই 
ব্যবস্থার আওতায় পড়ে। যুগ যুগ ধরে. সামস্ততান্তরিক 
স্বেচ্ছারিতাঁয় উৎপীড়িত লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক আজ 
খানিকটা মুক্তির, স্বাদ পেয়েছে, তাঁদের স্বপ্রসাধ বাস্তবে, 
রূপায়িত করার অবকাঁশ হয়েছে । বড় বড় জমিদারের 
অত্যাঁচার থেকে তার] রেহাই পেয়েছে । 


স্বভাবতঃ মনে জাগে, ভূমিব্যবস্থার এই বিরাট বিপ্লবের 


কারণ কি? এই বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু জান! 
‘আবশ্যক । এমন কি হাঙ্গেরির বহুলোক, বড় বড় জমিদারদের 
মধ্যে অনেকে স্বীকার- করেন যে এই ধরণের আমূল পরিবর্তন 
ও পুনর্বন্টনের প্রয়োঞ্জন অনেক আগে থেকেই ছিল । কিন্ত 
প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বব থেকে অনেক বড় বড় ভুস্বামী ভূমি- 
সংস্কারের প্রতিটি প্রচেষ্টায় তুমুল বাধ! দেন, কিছুতেই ভূমির 
উপর নিজেদের একচ্ছত্র অধিপত্য ছাড়বেন না, কিন্ত তাঁদের 


, মধ্যে অনেকেই-আবার -১৯৪৫'সালে যে নীতি ও উদ্দেষ্ নিয়ে 


পে 


ভূমিব্যবস্থার আমুল সংস্কার করা হয়, তার কোন সমালোচন! 
না করে যে পদ্ধতিতে এ পরিবর্তন সাধিত হয়, তাঁর তীব্র 
আবার অনেক জমিদার সব দিক দিয়ে 
এই ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করেন । 

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে হাঙ্গেরির মোট ভূমির 
মালিকদের মধ্যে শতকরা ৫৫ ভাঁগের বেশী লোকের ১০৪৭ 
একর থেকে ৭ একর মাত্র জমি ছিল, এর অর্থ হচ্ছে 'যে 
হাঙ্গেরির ১,৩৫৮,০০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষক - পরিবারের হাতে ছিল 
৫ই একর হতে ১১'একর অমি | এই. পরিমাণ -ভ্রমি জীবন 


ধারণের পক্ষে কিছুই নয়। তদুপরি রয়েছে: লক্ষ লক্ষ ভূমি- . 


হীন.কৃষি-শ্রমিক । তাঁদের মধ্যে অনেকেই বংসরের অর্ধেক 
সময় বা তারও কম সময়ের জন্য কাজ পেত-। ১৮৯৮ সালে 
ভূমিসংক্রান্ত ব্যাপারে - এক আইন পাস করা হয়, কিন্ত 
ভূমিহীন কৃষকের উপর এত সব বাধানিষেধ আরোপিত 
হয়েছিল যে এই আইন দেশে দাসত্ব আইন বলে পরিচিত 


হঙসেরিতে কৃষি বষনব 


১৮৩ 





হয়. এই আইনের বিরুদ্ধে- ক্ষকদের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ 
দেখা দেয় । : হাঁঙ্চেরিতে অনেক ধর্মঘট হয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পূৰব পৰ্য্যস্ত: দেশে বিরাট গণ-আন্দোলন ও গণজাগরণ হয়। 
১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে হাঙ্গেরিতে যে বিপ্লব হয় 


/তার মূলে রয়েছে উৎপীড়িত কৃষকদের বিরাট গণঅভ্যুত্থান । 


কৃষকদের প্রধান দাঁবি ছিল জমিদারীর উৎখাত ও জমির 
পুনর্বন্টন। কবিণ্ট যাইকেল ক্যারোলি' কর্তৃক পরিচালিত 
সরকার কৃষকদের এই: স্যা্য দাঁবির প্রতি বেশ সহ|নৃভূতিশীল 
ছিলেন। তিনি এক আদেশ জারি করলেন যে ২৮৪ একরের 
বেশী জমি কেউ 'দখলে রাখতে পারবে না। বাকী জমি 
সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে। 'ক্যারোলি নিজেই ভার 
একটা বিরাট জমিদারী ছেড়ে দ্রিলেন 1 কিন্ত ক্যারোঁলি 
সরকারের পথে ছিল অনেক বাঁধাঁবিপত্তি |. তাঁর সরকার সে 
স্ব বাঁধাবিপত্তি অতিক্রম, করতে পারেন নি। ক্যাঁরোলি 
সরকারের অবসানের পর ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে হাঁঙ্েরির 
বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেত| বেথাকুন রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব গ্রহণ 
করেন। বেথাকুন সরকারও কষকদের আশী-আকাঁজ্কাকে 
বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন নি। কৃষকদের মধ্যে জমি 


বণ্টন না করে বেথাঁকুন সরকাঁর সমস্ত জমি ও অর্থনৈতিক 


কাঠাযোকে জাতীয়করণের, এবং বলপ্রয়োগে সাম্যবাদ 
স্থাপনের চেষ্টা করেন। সাম্যবাদের যূলনীতি জাতীয়করণ, 
সমবায়ের ভিত্তিতে ক্ৃষিকাধ্্য চাঁলাবাঁর প্রয়োজনীয়তা কৃষক- 
দিগকে না বুঝিয়ে, সাম্যবাদ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন বলে 
বেথাকুন-অকৃতকার্্য হলেন । 

. ক্রমে ক্রমে ‘হাঙ্গেরির 'কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে নানি 
চেতন! এসেছে এবং সেই চেতনাকে কার্য্যকরী করার ক্ষমতাও 
তার] অজ্জন করেছে৷ ক্রমাগত গণ-আঁন্দোলনের ফলে তাঁরা 
পেল ১৯২০ সালের কৃষি ও 'ভূমিব্যবস্থা-সংক্রাস্ত ' আইন । 
অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় এই আইন তেমন কিছু নয়। এই 
আইনে ছিল বহুবিধ ত্রুটি ও বাঁধানিষেধ । তাঁহার ফলে আইনের 


উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় । এই আইন প্রবর্তনের ফলে যদিও প্রায় 


৪ লক্ষের মত ভূমিহীন কৃষক ২ একর জমি পেয়েছিল 
€(জীবনধারণের পক্ষে হাঙ্গেরিও কয়পক্ষে ১২২ ‘একর জমির 
আবশ্যক ), বড় বড় জমিদারের আঁসন তাঁতে টি টলেনি। 
হর্থীও বেথলামের নেতৃত্বে বড় বড় জমিদার ও ভূস্বামী সব 
দিক দিয়ে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রেখেছিল । ১৯৪০ সালে 
হাঙ্গেরির. সরকারী যুখপ্রত্বে এ সন্বন্ধে মাইকেল ক্যারিক এক 
বিরাট প্রবন্ধ লেখেন ; তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে ১৯৩০ 
সালে '৪৫ লক্ষ কৃষকের মধ্যে ৩৫.লক্ষ ক্কষকের কারও কারও 
৭ একর, বা'তাঁর চেয়ে কম বাঁ কারও জমিই-ছিল না । দেশে 
প্রায় ৬ লক্ষ ক্ুষি ফার্ম ছিল, ১০ লক্ষ শ্রমিকের কোন জমিই 
ছিল না) ' এবং তাঁদিকে -কোন- জমিই- দেওয়া হুয়.নি, 


১৮৪ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





২,৫০,০০০ দিন মজুরের জনপ্রতি ১৪৭ একরেরও কম জমি 
ছিল, ১০ লক্ষ ছোট ছোঁট কৃষক পরিবারের ছিল মাত্র ১৪৭ 
একর হতে ৭ একর পর্য্যন্ত । মাইকেল ক্যারিক আরো 
দেখিয়েছেন যে, সমগ্র কৃষকের মধ্যে উ অংশকে ভাড়াটে মুর 
হিসেবে খাঁটানো হ'ত এবং আর $ অংশ সম্পূর্ণরূপে ভূমিহীন 
কৃষক | এক কথায় ১৯২০ সালের আইনে শতকরা .৬৬ জন 
ক্কয়কের কোন উপকাঁরই হয় নি। . | 
হাঙ্গেরির সমগ্র ভূখণ্ডের & অংশের উপর ছিল বড় বড় 
জমিদার ও ধর্ম্মযাজকদের একচেটিয়া আধিপত্য | এই প্রকার 
জমিদারীর সংখ্যা ছিল ৪ হাঁজাঁর এবং তাঁদের দখলে ছিল 
২,৫০০ একর জমি থেকে আরগ্ত করে আরো বেশী_ হাঙ্গেরির 
বড় বড় জমিদাঁরীর মধ্যে ২৫টি জমিদারীর উপর .সপ্পূর্ণূপে 
ব্যক্তিগত মালিকানা । এদের সব চেয়ে বড় জমিদার হলেন 
হাঙ্গেরীর যুবরাজ পল এট্‌জার হেজী এবং ভার দখলে ছিল 
 ২১৯৮১০০০ একর জমি, আর হাঙ্গেরির ক্যাথলিক কালচার 
ফাঙের দখলে ছিল ৪৫,০০০ একর জমি, এই. ২৫টি বড় বড় 
জমিদারীর মধ্যে ১৬ টির মালিক ছিলেন. হাঙ্্েরির বড় 
লোকেরা! এবং বাকী ৯টি ধর্মশালা'ও ধর্দ্যাজকদের কবলে। 
এই হ’ল একদিকের ছবি, আর অন্ত দিকে রয়েছে হীন, 
বন্্রহীন, ভূমিহীন লক্ষ লক্ষ ক্ৃষিমভুর। 
হাঙ্গেরির কৃষকদের অবস্থা ছিল আমাদের দেশের কৃষক- 
দের মত | অন্্-বন্ত্র-গৃহ-শিক্ষা বিবঞ্জিত কৃষক সর্বত্রই রয়েছে 
সমাজের নীচের তলায় । 
তখন তাদের দৈনিক আয় হয় মাত্র বিশ সেন্ট। হাঙ্গেরির 
অর্ধেকের বেশী লোকের ' এই অবস্থা । স্পেনের অন্নহীন, 
অর্থা-বৃতুক্ষ ও সামস্ততান্ত্রিক. অত্যাচারে জর্জরিত কৃষকদের 
মত হাঙ্গেরির কৃষকশ্রেণীও যুক্তির জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম 
করেছিল; কিন্ত তাদের কথা কেউ কানে তোলে নি। 
১৯৪৪ সালে লালফৌজের প্রচেষ্টায় হাঁঙ্গেরিতে আসে সমাঁজ- 
- বিপ্লব । সঙ্গে সঙ্গে রচিত হ’ল সাঁমস্ততন্ত্রের সমাধি, হাঙ্গেরির 


৮৫ লক্ষ জনগণের কেউ আজ উৎখাত অত্যাচারী জমিদারের ' 


কথা স্বরণ করে না। 
১৯৪৫ সালে ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে যে আইন প্রণীত 
হয়, তাঁতে রয়েছে £ (ক) গড়পড়তা ' প্রতি ফারমে ১৪২ 


288৮ যাবে না, (খ) নাগরিকদের ' যাবা 


কৃষিকার্ধ্য করে এবং জমির সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ রয়েছে, 
তা"দিকে ২৮৪ একর জমি দেওয়া হবে, (গ-) নাৎসীদের 
বিরুদ্ধে যে সব নাগরিক সংগ্রাম করেছে, বা যুক্তি আন্দৌলনে 
যাঁরা. বিশেষ কাঁজ করেছে, তাঁদের মধ্যে. জয়িবন্টনের 
ভার একট! বিশেষ কমিটির হাতে থাঁকবে এবং কমিটির. রায় 
অনুযায়ী তাদিকে ৪২৬.একর জমি দেওয়া হবে, - (ঘ) যে 
সব জমিদারীতে ১,৪২০ একরের বেশী জমি রয়েছে, সে সব 


বৎসরে কৃষকরা, যখন কাজ পায়, 


জমিদারী বাজেয়াপ্ত কর! হবে এবং পুরাতন মালিকদের ১৪২ 
একরের-বেশী জমি দেওয়া! হবে না, এই আইনের ফলে বড় 
বড় জমিদারী উৎখাত করা হয়। এইভাবে জমির উপর 
একচেটিয়] মালিকান! বজায় রেখে যাঁর! নান! প্রকারে সুযোগ- 


সুবিধা উপভোগ করেছিলেন, তারা তাঁর থেকে বঞ্চিত হলেন । * 


বিপ্লবের ফলে বড় বড় জমিদার ও ধর্শযাঁজকেরা তাদের 


জমিদারী থেকে উৎখাত হলেন, সরকার. প্রায় ১,৯০৫টি বড় 
বড় অট্টালিকা দখল করে এবং প্রায় ১১,০০০ ব্যক্তিগত 
পার্কও সরকারের দখলে আসে । এই সব বড় বড় অট্টালিকা 
আঁজ স্কুল, কলেজ, চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যনিবাস ও. সর্ব্বহারাদের 
জন্ত বিশ্রামাগাঁরে পরিণত হয়েছে । 

ভূমি-সংস্কার' আইনে "ক্ষতিপুরণের কথা রয়েছে, কিন্ত 
ক্ষতিপূরণের হার কত হবে, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কিছুই বল! 
হয় নি। ক্ষতিপূরণের জন্ত একট! বিশেষ ভাঁগার খোলা হবে, 
নূতন ক্কষক মালিকদিগকে ১০ বৎসর ধরে এই ক্ষতিপূরণ 
ভাগারে কিস্তি.করে টাকা দিতে হবে । কিন্ত প্রথম তিন বৎসর 
কোন টাকা দিতে হবে না, তবে ব্যবস্থা দেখে মনে হয় 
ক্ষতিপূরণের হাঁর বেশী হবে না। .. 

এই বিরাট. বিপ্লবের ফলে দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ 
পরিবর্তন এসেছে, ভূমিহীন ক্ষকের মুক্তি-সংগ্রামের এই অপূর্ব - 
সাফল্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । ক্ষতি যে কিছু হ্য় নি, তা নয়। 


দেশের প্রায় অর্দেকেরও বেশী গরু ঘোড়া নষ্ট হয়; হাঙ্গেরির 
কৃষক নরনারী আজ নিজের হাঁতে চাঁষের কাজ আরম্ভ 
করেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে পরিমাণ জমিতে চাষ করা হ’ত, 
১৯৪৬ সাঁলে তার শতকরা ৭০ ভাগ জমিতে চাষ কর] হয়, 
কিন্তু বৃষ্টির অভাবে প্রধান প্রধান শস্তের উৎপাঁদনের হাঁর যুদ্ধ- 
পূর্ব হার হতে অর্ধেক কমে যায়, অনেক ক্ষেত্রে আইন কার্য্য- 
করী হওয়ার আগে চাষীর! বিস্তর,জমি জোর করে দখল 
করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে 
চাষীর! আইন ভঙ্গ করে এবং সরকারকে বাধ্য হুয়ে আইন 
সংশোধন করতে হয়৷ 

সরকারী হিসাব মতে ধর্মশালা! ও ধর্ম্যাজকদের দখলে 
ছিল মোট ১১৪২২,০০০. একর জমি, ডুমি-সংস্কার আইনের 
ফলে রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের হাঁত থেকে সরকার 
১,১০৮১৭০০০ জমি বাজেয়াপ্ত করেন । এই.জমির অর্ধেকের 


অধীনে অনেক কয়লার খনিও ছিল। ফলের বাগান, আছরের 
বাগান, এই সবই ছিল চার্চের আয়ের পথ এবং ভূমি-সংস্কার 
আইনের ফলে সরকারের দখলে এই সব আসে । হাঁ্গেরির 
বড় বড় জমিদারের] চাঁ্চের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট অর্থ 
সাহায্য করেছিলেন, চাঁচ্চের অধীনে, অনেক গুল, কলেজ ও 


পাজি 


1" 


শী 


বেশী ছিল বন, আর বাকী অংশ চাঁষের উপযোগী-। চার্চের রর 


৮ 


ন 


জ্যৈষ্ঠ 


বিদ্ধালয় ছিল, এতে লেখাপড়ার মোটামুটি বন্দোবস্ত ছিল। 
ক্যাথালিক চার্চ কর্তৃপক্ষ অনেক দৈনিক, সপ্তাহিক, মাসিক 
পত্রিকা পরিচালনা করিতেন । 








অভ্ভুতপূরবর কৃষি বিপ্লবের ফলে 'ঘদিও লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন' 


রলুষক জমি পায়, যদিও জমিদারী প্রথার অবসান হয়, তবুও 


€ -*হান্গেরিতে আজ হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষক রয়েছে । 


বর্ম মোটা রুটিভাবে ৬৯ একর নি মালিক হয়, ২ 


£ 


এদের মধ্যে রয়েছে ভাড়াটে কৃষকের দল, কৃষি-শ্রমিক ও 
ছোট ছোট কৃষি খামারের মালিক । শেষোক্ত কৃষক শ্রেণীর 
জমি এত কম যে, এতে তাঁদের জীবন যাঁপন কর! সম্ভবপর 
নয়, ভূমি-সংস্কার আইনের পর প্রায় ৭,৫০,০০০ জন কৃষক 
রয়েছে এবং এই আইনে তাদের ভাগ্য বদূলায় নি, সরকারও 
একথা স্বীকার করেন। জমি যথে নাই বলে সকলকে সমান 
ভাবে জমি দেওয়া হয় নি। | | 
কৃষি অর্থনীতিবিদদের মন্তে প্রতি কৃষক পরিবারের ভরণ- 
পোষণের দ্বন্ত ১২২ একর জমির আবশ্যক । যদিও জমিদারী 
ও জামস্ততন্ত্র উৎখাতের ফলে সরকারের হাতে যথেষ্ট জমি 
এসেছে, সে জমিই হাঁঙ্গেরির দরিদ্রতা দুর করার জন্য যথেষ্ট 
নয়। জমি বণ্টনের ফলে যারা জমি পেয়েছে, তারাও প্রতি 
পরিবার পিছু ১২২ একর জমি পায় নি এবং জমি নাই বলে 


তা সম্ভব হয়নি। ১,০৯,০০০ ক্কষক পরিবার, গড়পড়তা 


১১০৯ একর জমি পাঁয়। ২,৬১,০০০ জন ভূমিহীন কৃষক 


১১৩১০০০ 


স্বাধীনতার পরে 





১৮৫ 
ছোট ছোট কৃষক পরিবারের গড়পড়তা ৫*৫ একর জমি 
'বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তাতেও ১২২ একর হুয় না, এখনও 
প্রায় এক লক্ষ-কুষকের পক্ষে জমিতে কাজ করার কোন 
সম্ভাবনা নাই। ' 

বিরাট কৃষিবিপ্রব হয়ে গেল, উর প্রথা, সামস্ত- 
তান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিত1, চা্চের অত্যাচার ও শোষণের সমাধি 
হ'ল, কৃষকদের মধ্যে জমি পুনর্বন্টন কর! হ'ল, তবুও হাজার 
হাজার কৃষক জমি পায় নি; যারা পেয়েছে তাঁরা উপযুক্ত 
পরিমাণে জমি পায় নি, এর মূল কারণ হচ্ছে জমির অভাব । 
এই সমন্ত! কি ভাবে সমাধান করা যায়, তাহাই বুদ্বাপেষ্ট 
কমিউনিষ্ট প্রভাঁবান্বিত সরকারের ' প্রধান সমস্ত । দেশের 
কৃষিব্যবস্থা, সেকেলে ধরণের । ট্রান্টর নেই, ফার্টিলাইজ্জার 


,নেই, আধুনিক বৈজ্ঞানিক কোন যন্ত্রপাতি হাঁক্ষেরির কৃষকের 


হাতে নেই । 'জমিদারশ্রেণী কৃষিব্যবস্থাকে আধুনিক ধরণের 
করার কোন চেষ্টাই করেন নি। তা ছাড়! ছাঙ্গেরির কৃষক- 
শ্রেণী সমবায় ও যৌধথপ্রথ! অনুযায়ী কৃষিকার্য্য চালানোর" 
প্রয়োন্বনীয়তা ও উপকারিতা সম্যক বুঝে উঠতে পারে নি। 
সরকার যৌথ ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন কি না সে সম্বন্ধে 
কোন সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করেন নি। বিখ্যাত কমিউনিষ্ট 
নেতা ম্যালিয়স রেকোঁশি এই ব্যাপারে এখনও নীরব । তবে 
সরকার যৌথ ও .সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি-ব্যবস্থকে গড়ে 
তোলার বিষয় চিন্তা করছেন এবং তাঁতে এই সমন্তার সমাধান 
অনেকটা এগিয়ে যাবে । 





স্বাধীনতার পরে 
' শ্রীনীলরতন দাশ 


ছুঃশাসনের নাগপাঁশ হ'তে মুক্তি লভিল দেশ, 
এলো! স্বাধীনতা বহুবাঞ্ছিতা, পরাধীনতার শেষ । 
ব্যাকুল হৃদয়ে বসেছিহ্থ মোরা আশায় বাঁধিয়া বুক, 
্বর্ণযুগের আগমনে সবে লভিব স্বর্গন্ুখ |: 


কিন্ত দেখি যে পিশাচেরা আজো হাঁসিছে অষ্টহাঁস, 
নাগ-নাগিনীর! গোপনে ফেলিছে বিষাক্ত নিশ্বাস |. 

_ শাস্তির নীড় পল্লীকুচীর ভাঁঙিছে শুগারাজ, 
বাস্তহারারা দলে দলে দেখি পথে পথে কাঁদে আজ । 


এখনে] যে দেখি নগর শহর আর্ত অশোক বন, 
বন্দিনী সীতা লাঞ্ছিতা হয়ে কাদে সেথা। অন্থখন ৷. 


রাজপথে চলে অর্ধনগ্ন বুতুক্ষিতের দল, 
ভিক্ষাঁপাত্র হাতে লয়ে তারা করে আঁজো কোলাহল ৷ 


স্বর্ণযুগের নিঃস্বেরা আজো স্বর্ণরেণু না পায়, 

ধনিকে বণিকে কাঞ্চন লুটে, বঞ্চিত ওর! হায় | 
সবহারাদের হাহাকার ধ্বনি এখনো যে শুনি আমি, 
হর্গতিমাঝে ছূর্তাগাদল কীদিছে দিবসযামী । 


দেবতার তরে স্বর্গে এখনো মজুত হুতেছে সুধা, 

- মন্তয-মানুষ কণিক! তাহার পায় না মিটাতে ক্ষুধ| । 
চিরবঞ্চিত নাহি পায় যদি মানুষের অধিকার, 

* বৃথা তবে এত উৎসব, মিছে স্বাধীনতা-চীৎকার | 





পৃথিবীর বয়ন 


'স্ীদীলিপকুমার চক্রবর্তী : 


বৈজ্ানিকগণ পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করার চেষ্টার-বছ পূর্বেই 
প্রাচীন যুগের মনীষিগণ পৃথিবীর বয়স বের করার প্রণালী 
উদ্ভাবন করেছিলেন। এদের মধ্যে প্রথমে নাম করতে হুয় 
পুরাকীলের হিন্দুদের । তাঁদের গণনাহ্যায়ী পৃথিবীর জন্ম 
থেকে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত ১৯৭১২৯,৪৯,০৪৮ বংসর কেটে 
গিয়েছে। এই গণন! আশ্তধ্যরকম ভাঁবে অঠিক। বর্তমান 
কালের অধিকাংশ ভূতত্ববিদের মতে পৃথিবীর বয়স ন্যুনাধিক 
ছুই শত কোটি বংসর | যদি হিন্দু মনীষিগণ তাঁদের এই মতবাদ 
এবং গণনা ভূতাত্বিক প্রমাণের উপর নির্ণয় করতেন তা হলে, 
হয়ত পরের 'যুগের বৈজ্ঞানিকদ্বের মধ্যে এত মতভেদ ও 
 তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হ'ত না। 


কিন্তু অষ্টাবিংশ শতাবী পর্য্যন্ত এ বিষয়ে পশ্চিমের 


জনসাধারণের মন .সংস্কারাচ্ছন্্ ছিল.। তারা বিশ্বাস .করত 
মোজেদ্-বধিত “ওল্ড টেষ্ঠামেন্টে”, লেখা পৃথিবীর জন্ম- 
কাহিনীতে । আর্কবিশপ উশারের মতাঁহ্যায়ী পৃথিবীর ন্ট, 
হয়েছিল. ৪০০৪.খ্রীঃ পুঃ । - তখনকার নবীন 'ভূতত্ববিদগণ এই. 
ধারণার,বিরুদ্ধেমত: প্রকাশ করলে তাঁদের ধর্শদ্বেষী বলে. 
বিজ্রপ কর! এবং ভয় দেখান হ’ত। এই. ধর্ম সংস্কার তাঁদের 
মনে সময় সম্বন্ধে কিরূপ ক্ষুদ্র ও অন্ুদার মতের স্থষ্টি করেছিল 
ভা বোঝা যায় নীচের দৃষ্টান্ত থেকে । বিখ্যাত জ্যোতিবিদ 
এডমাও হ্যালি বুঝেছিলেন যে সমুদ্রের লবণত্ব (98101) ) 
ক্রমেই বাঁড়ছে। তিনি ভেবেছিলেন যে যদি ছু” হাজার বৎসর 
- পর্বের রোমানদের সময়ে সমুদ্রের লবণত্বের পরিমাঁপ' জানা" 
থাকত, ত! হলে বর্তমান লবণত্বের সঙ্গে তুলনা করে সমুদ্রের 
বয়স নির্ণয় কর! সম্ভব হ'ত । এতে স্পষ্টই বোঝা যাঁয় যে, 


হালি যদি পৃথিবীর. ব্যস কয়েক কোটি বৎসর. বলে অন্কুমান | 


করে, থাকতেন তাহা হ্‌লে বুঝতে পারতেন যে ছু” হাজার 
বছরে সমুদ্রের লবণত্ব এত সামান্য বেড়েছে যে তা মাপা 
সম্ভব নয় । অবশ্থ তিনি একবার সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন 
যে “হয়ত পৃথিবীর বয়স আমরা যা অহ্ুমান করছি তার 
চেয়ে অনেক বেশী।” ভুতাড্বিক' সময়ের বিশীলতা' ও সম্পূর্ণ 
অর্থ প্রথম অনুধাবন ' ই “আধুনিক ভুতের জন্মদাতা 
জেমস হাঁটন। ''' 

এখন আমরা জানি যে পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত 
ক্রমান্বয়ে অস্ততঃ-দশটি বিরাট্‌. পরিবর্তনের যুগ. কেটে গিয়েছে। 


প্রত্যেক যুগের পরিবর্তন : তিন ভাগে ভাঁগ কর! যাঁয়। (১). 


প্রথমত ভূগৃষ্ঠের নিয়ের স্তরে (১91 ) ঘনীভৃত“হয়েছে তলানি 
(590100900)..এবং-আগ্নেয় শিলারাজী (volcanic rocks) | 


(২) তারপর সেই স্তরে পড়েছে ভীষণ চাপ। ফলে দেখা 
দিয়েছে ভাজ ও সংকোঁচন। এরই সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তর 
হয়েছে গভীর নিয়স্তরের শিলাঁয় এবং জন্ম নিয়েছে বিরাট 
গ্রানাইটের অপ । (৩) তৃতীয় অবস্থায় সেই স্তর ক্রমে ক্রমে 
উচুতে উঠেছে এবং আঁবরণমুক্তির (0৫100090970) জন্য সঙ্গে 
সঙ্গে আঁরস্ত হয়েছে তাঁর ক্ষয়। আঁল্গস ও হিমালয় 
পর্বত এখন এই পরিবর্তনের শেষ অবস্থায় । কন্ম ওয়াল ও 
ডেভনের পর্বতরাজী এখন দ্বিতীয় অবস্থায়। স্কট্ল্যাণ, 
ওয়েলস ও নরওয়ের পর্রবতশ্রেণী প্রথম অবস্থার উদ্দাহুরণ। 
এভাবে পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের চিহৃষ্থলি পরীক্ষা 


করতে করতে যত দুরই আমরা অগ্রসর হই না কেন তবুও 


জেমস্‌ হাটনের, সায়, 
না” । | 

হাটন কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে পৃথিবীর বয়সু 
অন্থমান করার কোন চেষ্টাই করেন নাই৷  ডাঁর্টইন 


“আরম্তভের কোন নিদর্শনই পাই 


দি 


হারান 


কেন্টের চুনাপাথরের ক্ষয়ের' মাত্রা থেকে নিম়স্তরের _ 


আবরণমুক্তির জন্য কত বৎসর-লেগেছে তাঁর একটা মোটামুটি 


হিসাব করেছিলেন। তাঁর .অঙ্থ্মান ছিল প্রায় ৩০ কোটি 


বৎসর । আজ আমর] জানি যে এই অনুমান প্রকৃত সময়ের 
চেয়ে অন্ততঃ পাঁচ গুণ বেশী। ভূপদার্থবিদ্যার পথপ্রদর্শক 
কেল্ভিন পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ের জন্য এক নূতন প্রণাঁলীর 
প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে যখন পৃথিবী স্্ধ্য থেকে জন্ম নেয় 
তখন তাঁ ছিল একটি প্রকাণ্ড অগ্নিগোলক । সেই বাঁ্পীয় অগ্নি- 
পিণ্ড ক্রমে ক্রমে জমাট বেঁধেছে । ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরের 
মধ্য 'দিয়ে তাপের প্রবাহ নির্ভর করে নিয় স্তরে উত্তাপের 
আধিক্য এবং শিলার তাঁপ পরিবহন ক্ষমতার উপর.। তিনি 
বলেন যে বর্তমান “তাপক্রম” ( temperature gradient ) 
এর চেয়ে কম হ’ত যদি ভুপৃষ্ঠ ৪০.কোঁটি বৎসরেরও আগে 
ঘনীভূত হ'ত, এরং.এর চেয়ে বেশী হ'ত যদি ২ কোটি বৎসরের 
কম সময়ে ঘনীভূত হ’ত। অনেকেই কেলভিনের মতের 
বিরুদ্ধতা করেছিলেন । তবুও তিনি শেষ পর্য্যন্ত পৃথিবীর বয়স 
২ থেকে ও কোটি বৎসরের মধ্যে ধার্য্য করেন। কিন্ত 
আঁ্িবন্ড ও জেমস্‌ গিকি দেখান যে কেলভিনের মতবাদ ভুল । 
তার] প্রমাণ করেছেন যে দশ কোটি বৎসর ধরে ঠাঁও] হবার 
ফলেও কেবলমাত্র উপরস্থ এক পাতলা ভূত্তরই ঘনীভূত হবে! 
সেক্ষেত্রে আল্পস বাঁ হিমালয়ের মত বিরাট পর্ববতসমূহ্র অস্তিত্ব 
সম্ভব হ'ত নাঁ। কাজেই কেলভিনের পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই কোন 
গুরুতর ভুল 'আছে। পেরি মনে করেন-যে. পৃথিবীর অভ্যস্তর- 


2৭ 


ly 


ন 


সা 


+ 


জ্যৈষ্ঠ 

ভাগের তাঁপপরিবহনক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী- এ বেডে 

পৃথিবীর বয়স ৪০০ কেটি বংসর বলে অনুমান করা যায় । 
তবুও গত শতাব্দীর শেষভাগে অধিকাংশ ভূতত্ববিদের 


মতে পৃথিবীর বয়স ছিল-১০. কোটি বৎসরের .কম। কেল্‌- 


ভিনের মতবাদে যা আঁসল-ভুল তা ধরা পড়ে আরও কিছুদিন, 
পূর। লর্ড র্যালে দেখান যে ভুপৃষ্ঠের: সমস্ত শিলাতেই 
রেডিয়াম আছে । কাজেই পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ ছাড়াও 
শিলাসমূহ তেজক্তিয়. ( Radioactive ) পদাৰ্থ হতে তাঁপ 
লাভ করছে। সেজন্ পৃথিবীর ঠাওা হতে যত সময় লাগত 
তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগছে। যদি ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন 


- স্তরের ভিতর দিয়ে তাঁপপ্রবাহের দশ ভাগের নয় ভাগ তেজর- 


bd ০ 
. "হবে ৮ থেকে ১৫ কোটি বৎসরের মধ্যে । 
- যোগ্য ভুরাসায়নিক ( 95008001081): তথ্য থেকে জানা, ৷ 


ক্রয় পদার্থের জন্ত হয়ে থাকে তা হলে কেলভিনের ছু থেকে 
চার কোটি হয়ে দাড়ায় ২০০ থেকে ৪০০ কোটি বৎসর । 

এই সময় জলি প্রয়খ কয়েকজন ভুতত্বববিদ্‌ হালির পদ্ধতি 
অহথসরণ করে সমুদ্রের বয়স নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তারা 
ধরে নেন যে প্রাচীনকাল থেকে আছর পর্য্যন্ত গড়ে প্রতিবৎসতর 
একই পরিমাণ লবণ ভূখণ্ড থেকে' সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত 
হয়েছে । ' এ'থেকে তারা হিসাঁব করেন যে পৃথিবীর বয়স 
বর্তমানে নির্ভর- 


গিয়েছে যে বৎসরে সমুন্দে লবণের পরিমাণ বাড়ছে_৬ ১৫ ১০" 


বৃ টন করে।” সমুদ্রে লবণের বর্তমান পরিমাণ হ’ল ১৫ ১০৮৫ 


~~ 


a 


টন । এখন যদি আমরা ধরে নিই যে সমুদ্রে লবণ পূর্বেও এই 
পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে তবে পৃথিবীর বয়স হবে ২৫ কোটি 
বৎসর ! কিন্ত আমরা জানি বর্তমান কালের ভূতাত্বিক অবস্থা 
প্রাচীন কাল হৃতে একেবারেই পৃথক ৷ কাজেই বৎসরে যে 
পরিমাণ লবণ দ্রবীভূত হ’ত তাঁরও নিশ্চয় পরিবর্তন ঘটেছে। 
এজন্য সমুদ্রের লবণত্বের পরিমাণ থেকে কখনই পৃথিবীর সঠিক 
বয়স নির্ণয় কর! সম্ভব হবে না। 

পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত যত বৎসর কেটে গিয়েছে 
--এই মহাঁসময়ের পরিমাপ যদি আমরা করতে চাই তা হলে 
আমাদের এমন একটি প্রার্কতিক প্রন্থিয়ার সাহায্য নিতে হবে 
যা পৃথিবীর জন্ম থেকে আরস্ত' হয়েছে । এই প্রক্রিয়ার নিয়ম- 
খুলিও আমাদের জান! থাকা দরকার । তেজক্কিয় পদার্থের 
ভাঁঙনই (91810658000 ) একমাত্র প্রারুতিক প্রক্রিয়া যা 
অনাদিকাল হতে অপরিবন্তিত ভাবে চলছে। তেজক্তিয় 
পদার্থ হতে স্বতঃ বিস্ফোরণের ফলে ( spontaneous disin- 
692780070 ) আল্ফা-কণা বা বিটা-কণা ও গামা-রশ্মি নির্গত 
হয়। এই ভাঙনের শেষ ফল সীসা। সম্পূর্ণ পরিমাণ সীসাই 
শিলায় জমা! থাকে ।. যদ্দি প্রাকৃতিক অবস্থা পরিবর্তনের 


" সঙ্গে পিচ ব্লেও, ইউরেনাইট্‌ ইত্যাদি তেজক্তিয় 'খনিজ পদার্থ 


গুলির কোন পরিবর্তন না ঘটে থাকে-তা৷ হলে তেজক্তিম্স পদার্থ 


পৃথিবীর বয়স 
, হইতে উদ্ভূত সীনার পরিমাণ নির্ভর করে র ইউরেনিয়াম বা থোরি- 





:ইউরেনিয়াঁয়ের অন্থুপাত বর্তমান অপেক্ষা, বেশী ছিল ।- 


১৮৭ 





রামের বর্তমান, পরিমাণ এবং খনিজ পদার্ঘটর বয়সের উপর । 
তেজ্ক্কিয় পদীর্থ-উদ্ভূত,সীসা. হতে সাধারণ সীসা পৃথক কণা 
যায়। ইউরেনিয়ামে ইউরেনিয়াম ২৩৮ এবং ইউরেনিয়াম 
৩৫ .নামক ছুটি" আইসোটোপ ('I5000০৪ অর্থাৎ একই 


রাসায়নিক প্রক্ৃতিবিশিষ্ট "অথচ বিভিন্ন আণবিক ভরযুক্ত ) 


আছে ।' ১৪০ ভাগ ইউরেনিয়ামে ১ ভাগ ইউরেনিয়াম ২৩৫, 
থাকে ।' কিন্ত ইউরেনিয়াম ২৩৫ ইউরেনিয়াম ২৩৮.এর চেয়ে 
অনেক তাড়াতাড়ি ভাঁঙে। কাজেই অতীতে এই ছুই- প্রকার 
তেজ- 
ক্রি পদ্ার্থুলি এরূপভাবে ভাঙে £_ | 
ইউরেনিয়াম২৩৮-_সীসা২*৬ +৮ ছিলিয়াম 
ইউরেনিয়াম২৩*__-সীস।২*«* 4৭. হিলিয়াম 
থোরিয়াম ২৩২-_সীসা1২”৮৮+-৬ হিলিয়াম ' 
দেখা যীচ্ছে যে বিভিন্ন তেজজ্রিয় পদার্থের ভাঙনের ফলে 
ভিন্ন ভিন্ন আইসোটোপের উদ্ভব, ছয়। সাধারণ সীসা ' এই 
তিনটি আইসোঁটোপ এবং সীসা ২০৪ নামক আরও একটি 
আইসোটোপের সংমিশ্র্ণ। এই. চতুর্থ আইসোটোঁপটি কোনও 
প্রকার তেজক্রিয় পদার্থের ভাঙনের ফলে পাওয়া] যায় না। 


কাজেই সীসাকে যদি তেজক্তিয় পদার্থ থেকে আলাদা. করে 
' “ভর-বর্ণালী যন্ত্রের” .( ৪55 5pectograph) লাহায্যে 


আইসোটোপীয় বিশ্লেষণ করে সীসাঁ ২০৪ পাওয়া যায় তা হলে 
শেষোক্ত পদ্বার্থটর অহ্ুপাত; হতে প্রথমে, কতখানি-,সাধারণ 

সী! ছিল তা বের করা সম্ভব . | 
: . বর্তমানে তেজক্রিয় পরদাথ হতে সীসা উৎপাদনের . য় 
সঠিক ভাবে জানা আছে।' ‘কিন্ত স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে যে এই 
হার অতীত কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত স্থির আছে কি? অর্থাৎ 
(তেজক্ছিয় পদার্থের ভাঙনের প্রাকৃতিক স্থিরাঙ্ক ( Physical 
9085'806) অপরিবন্তিত রয়েছে কি? এর উত্তর আমর! 


" পাই প্রিওকোরিক্‌ জ্যোতিত্ব্ত (181995) থেকে । অনেক 


থানাইট পাথরে বাদামী অভ্রের চূর্ণ পাওয়া যায় ৷ শক্তিশালী : 
অমুবীক্ষণ দিয়ে এই অভ্রচূর্ণ পরীক্ষা-করে কৃতকপ্ডলো৷ কালে! 
কালো! বৃত্ত দেখা গিয়েছে । .কাঁলো ফুটকীগুলোর. চারদিকে 
অনেকগুলো! সুন্দর এককেত্দ্রিক বৃত্ত দেখা যায়। এই ব্ৃত্ত- 
গুলোকে প্রিওকরিক জ্যোতিববত্ত বলা হয়। প্রত্যেক জ্যোতি- 
বৃত্তের কেন্দ্রে থাকে তেজক্রিয় পদার্থের একটি ক্ষুদ্র স্ফটিক । 
তেক্রিয় পদার্থ থেকে যে হিলিয়াম অণু বা আঁলফা-কণ! নির্গত 
হয় তারাই এ কালো! বৃত্তগুলে! গঠন করে। প্রত্যেক বৃত্তের 
ব্যাপার্ধ নির্ভর করে আলফা-কণার দূরত্ব ও গতিবেগের উপর | 
১৯৪৩ সালে হেগাঁরসন দেখিয়েছেন, যে ১০০ কোটি 
বংসরের পুরোগে! প্রাগ-কেন্ি,য় যুগের জ্যোতি এবং 


'অপেক্ষান্কত : আধুনিক জ্যোতিবত্তের ব্যাসার্দ ও গতিবেগ 


১৮৮ 


০০৬০৪ 


সমান। এই ব্যাসার্থ নির্ভর. করে .তেজক্তিয় পদার্থের ভাঙনের 
হারের উপর । কাজেই এ থেকে প্রমাণিত হয় যে তেজক্তিয় 
পদার্থের ভাঙনের স্থিরাঙ্ক অন্ততঃ ১০০ ভিডি হা যাঁবৎ 
স্থির আছে। 

যে কোনও নিদ্দিষ্ঠ সময়ে সীসার কোন একটি আইসো- 
টোপের উদ্ভবের. হার নির্ভর করে ভাঙনের স্থিরাঙ্ক এবং 
তেজক্রিয় পদার্খটর বর্তমান পরিমাণের উপর | কাজেই যদি 
সীদা ২০৬ ও ইউরেনিয়াম ২৩৮, সীসা ২০৭ ও ইউরেনিয়াম 
২৩৫ এবং সীসা ২০৮ ও থোরিয়ামের অনুপাত জান! থাকে 
তা ছলে সহজেই সেই. তেজক্কির খনিজ পদার্ঘটর বয়স নির্ণয় 








পা 














করা যায়। এই অন্বপাত থেকে নিয়লিখিত সমীকরণের 
সাহায্যে বয়স নির্ণয় কর! হুয়। 
প্রথম অনুপাত থেকে খনিজের বয়স = ১৫১৫ ২ চা লগ 3, 
সীস! ২০৬ 
.:১7১১৫৮৮ বৎসর । 
ইউরেনিয়াম ২৩৮ 
গা গে বে বধ ২:৩৭ ৯ ১০৯ লগ ১০ 
ৃ সীসা ২০৭ 
১4-১৫৯৬. বৎসর । 
ইউরেনিয়াম ২৩৫ .. 
তৃতীয় অনুপাত থেকে খনিজের বয়স = ৪৬২০ % ১০৯ লগ্‌ ১০; 
সীসা ২০৮ 
১৮১ ১১৬ “বৎসর । 
থোরিয়াম ২৩২- 


এ ছাড়া রী ২০৭ ও সীস! ২০৬ এর অন্কপাত থেকেও 
বয়স বের করা সম্ভব । যদি খনিজ পদার্ঘটর কোন পরিবর্তন 
না ঘটে থাকে তা হলে সবকয়টি অন্থপাত থেকে একই উত্তর 
পাব। কিন্তু সাধারণতঃ তা পাওয়া যায় না| যদি চারটি 
অনুপাত হতে বিভিন্ন উত্তর পাওয়া যায় তা হলেও তাদের 
মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে ত! থেকে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করা 
সম্ভব । “এই সম্বন্ধ অতি 2 তাদের লেখ' (graph) 
থেকে পাওয়া যায় । 

প্রফেসর এ. ও. CES রর কতক- 
গুলি তেজক্কিয় খনিজের আইসোটোপীয় বিশ্লেষণ করেছেন। 
কয়েকটি বিশ্লেষণের ফল দেওয়া হ’ল । : 


প্ররাসী 





২৩৫ থেকে, 


: সম্বন্ধ জান! গিয়েছে। 
"- পুরোনো তেজ্রক্কিয় খনিজ পদার্ঘগুলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 


১৩৫৫ 
ম্যানিটোবার ইউরেনাইটের বয়স ১৯৪*৫ কোটি বৎসর । 
প্রেগ মাটাইট মোনাজাইটের বয়স ১৯৫০ » » 
প্রেগ মাটাইট ইউরেনাইটের বয়স ১৯৯ »% » 


এই বিশ্লেষণের ফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে খনিজ পদার্থ 





নিশ্চয় এর চেয়ে বেশী । কাজেই পৃথিবীর ন্যুনতম বয়স ২০০ 
কোটি বৎসর বলে ধরা যায় । | 

পৃথিবীর বয়সেন্তু সর্বাধিক অঙ্ুমান বার করতে হলে 
আমাদের মনে করতে হবে যে যখন পৃথিবী সুষ্টি হয়েছিল 
তখন এতে বিন্দুমাত্রও সীসা ২০৭ ছিল না। 
পরিমাণ সীস। ২০৭ আছে তার সমস্তটাই হয়েছে ইউরেনিয়াম 
গ্রানাইট পাথরে গড়ে প্রতি দশ লক্ষ ভাগে 
২০ ভাগ সীসা এবং ৩৫ ভাগ ইউরেনিয়াম আছে । এই 
সীসার বিশ্লেষণ থেকে উপরোক্ত সমীকরণের সাহায্যে 
পৃথিবীর বয়স ৫৪০ কোটি বৎসর বার হয়েছে। 
আর্থার হোমস্‌ (১৯৪৬ )এর মতে পৃথিবীর বয়স আরও 
সঠিকভাবে নির্ণয় কর] সম্ভব । 
লেখ অঙ্কন করে সীসার তিনটি আইসোটোপের মধ্যকার 
২'৫ থেকে ১৩৩ কোটি বৎসরের 


এখন যে 
চা 


সীসার বিশ্লেষণের ফলের ' 


"গুলি ন্যুনাধিক ২০০. কোটি বৎসরের পুরনো ৷ পৃথিবীর বয়স 


1 


এ থেকে পৃথিবীর আদিম সীসায় সীসা ২০৭ ও সীসা ২০৬ এর. 


আপেক্ষিক অনুপাত জানা গেছে। আরও জাঁনা গেছে 
তেজক্রিয় পদার্থ উডুত সীসা সাধারণ সীসায় মিশ্রণের পূর্বে 
কত সময় কেটেছে । এই সব ফলের লেখ অঙ্কন করে 
পৃথিবীর বয়সের অনেকগুলে! উত্তর পাওয়! গেছে । এই স্রমস্ত 
উত্তরের গড় ৩৩৫ কোটি বৎসর । 
“ধনধান্তে পুম্পেভর! 
আমাদের এই বস্সুন্ধরা”র সষ্টি হয়েছে আজ থেকে ৩৩৫ কোটি 
বৎসর পুর্বে 1* 





* এই প্রবন্ধ রচনায় আর্থার হোমস্এর লে লেখা প্রবন্ধ থেকে সাহায্য 
নেওয়া হয়েছে। 


I 


বাসন্তী হৃত 


বিশুদ্ধ হুপ্ধজাত 
ধটলিঃ--বাসস্তীঘি ফোন বি ৫৭৩৮ 








পোৌঁঃ বস ৬৮৩৬ কলি 


ঘি, হ্থগারমার্চেপ্টম, একস্পোর্টারস্‌, ইস্পোর্টারস ও. 
জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ারস্‌ 
ও্রসমঞন্লাঞথ সাল এড মত, 
২সি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা-_-৭ 


কাঁজেই বর্তমানে সবচেয়ে . 
'নির্ভরযোগ্য ও সঠিক নির্ণয় অনুসারে 


পরের 


Ld 
=’ 
যারা পারার ME HOE) A 


টন চিত্রশীনা, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়! 


= 


পু্তধ-পািত 


বাংলার ভাক্কষ্য-_ ্ীকল্যাণকুমার গ্র্গোপাধ্যায়। আশুতোষ 
be মুল্য দুই" টাকা । 


১৯৪৭ । 
পৃঃ ৪৪ +০4১৮ খানি ছবি . 


আলোচ্য পুস্তিকীখানিতে; বিশ্ববিগ্ঠালয়ের. আশুতোষ চিশালার . ২ 


অবস্থিত মৃতিগুলিকে আশ্রয় করিয়া গ্রন্থকার সমগ্র বাংলার ভাম্বষ্যের 


একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় সাধারণ পাঠকের 'নিকট উপস্থিত করিয়াছেন ।' 
কল্যাণবাবু বিভিন্ন শিল্পধারার. পরিচয় দিয়া অথবা! চিত্রিত মু্িগুলির . 
ভীবসৌষ্টব বিশ্লেষণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; বাঙলার রাজনৈতিক এবং 
সামীজিক ইতিহাসের উত্থানপতন্রে সহিত শিল্পের কি সম্বন্ধ ছিল তাহীও, 


সংক্ষেপে নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন 1 
লেখার সম্পর্কে একটি কথা মাত্র বলিবার ,আছে। ব্বল্পপরিসর 


পুস্তিকায় বহু বিষয় একত্র পরিবেশনের ফলে স্থানে স্থানে বিশ্লেষণ অথবা . 
ইঙ্গিত সাধারণ পাঠকের উপযোগী না হইয়া কেবলমাত্র অন্ুভবী রসজ্ঞ 
পাঠকের উপযুক্ত হইয়াছে। আরও লঘুপাক খান্ত রচনা! করিলে সাধারণ, 


পাঠক, অথবা বিশেষ করিয়া স্কুল-কলেজের ছারহাতীহে বেশী উপকার 
হইত বলিয়া মনে হয়। . is 


' বইখানির ছবি ও ছাপা ভাল; কিন্তু মূল্য কিকিং বেগী মনে 
হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিনা লাভে, 
অথবা কিছু লোকসান দিয়াও; এরূপ শিক্ষাপ্রদ পুত্তিকার বহুল প্রচারের, 
আয়োজন কর! কতব্য। 

প্রীনির্দপকুমার বস্থু 


" দিনাস্ত--ঞ্রসঞ্জয় ভটটাচীধ্য।- পূর্বাশা লিমিটেড। পি ১৩ 
গণেশচন্দ্র এভিন্া, কলিকাতা । 'দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ৩/০ টাকা। 
পিতৃকেন্দ্রিক (Patriarchal ) একটি সংসারের ক্রমপরিণতির 
মধ্য দরিয়া লেখক কতকগুলি সামাঞ্রিক ও মনস্তাত্বিক সমস্তা উত্থাপন 
করিয়া নিজের ধারণা! অনুযায়ী সেগুলির সমাধান করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন । তাহার বলিবার মোদ্দা রুথাটা এইরূপ মনে হইল যে, 
এরূপ সংসারে একজনের-কতৃ'ত্বের চাপে আর সবারই জীবন পঙ্গু হয়! 
পড়ে। ব্যক্তিম্বাতন্ত্রাবাদের যুগে থিয়েরীটার একটা মোহ আছে, হয়ত 
অবস্থাভেদে খানিকটা সত্যও; কিন্ত'লেখক ভাঁহার প্রতিপাগ্ধটি ঠিক 
ভাবে .সপ্রমণ করিতে . পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় 'ন!। 'গৃহস্বামী 


. অবনীবারু বৃহৎ, এক কারখানার মালিক, নিজের চেষ্টাতেই তিনি এটি 
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চিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ 


স্বনামধন্য ৩ ল্রা ্সানন্ল চতউাম্পাক্দ্তান্ি সম্পাদিত 
সুবিখ্যাত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকৃষ্ট 


অউম' 


সংস্করণ প্রকাশিভ হইল 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রক্ষিপ্ত অংশবর্জিত মুলগ্রন্থ অনুসারে, ৫৮৬ পৃষ্ঠায় সুসম্পূর্ণ 
ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের বাকা রঙীন যোলখানি এবং এক বর্ণের তেত্রিশখানি শ্রেষ্ঠ ছবি 
আছে ।’ রঙীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিন্তশালা, হইতে সংগৃহীত ছবির, অনুলিপি ।'. অন্যান্য 
বহুবর্ণ ও.একব্র্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্াট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রবি বর্ষা, নন্দলাল বস্থ, সারদাঁচরণ উকীল, 


উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর; বা হালদার, 
শৈলেন্ত্র দে. প্রভৃতির সুনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত, | . - 


ক্রেন গঙ্গোপাধ্যায়, 


জ্যাকেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইপ্ডিং মূল্য ১০০ প্যারিং ও ভাকব্যয় ১২ 
প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস'হুইতে' হাতে লইলে' আট টাঁকাতে 
পাইবেন। ইহা! ছাড়া আর কোন প্রকার" কমিশন দেওয়া হইবে নাঁ। গ্রাহক নম্বরণহ সত্বর 
" আবেদন'করুন! এই সুযোগ সর্বপ্রকার দুমূর্ল্যের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না। 
প্র বাসী কার্্যালয়-_-১২৭২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 
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গড়িয়া তুলিয়াছেন+ স্বভাবত তিনি একজন দৃঢ়চিত্ত পপুরুষ-সিংহ"ই । 
কিন্তু ভীহার চরিত্রের মধ্যে সেই অত্যাচারী 'টাইরেন্টকে পাওয়া 
গেল না যাহার দ্বার! অন্যের জীবনের উপর একট! অশ্বাস্থাকর প্রভাব 
না পড়িয়াই পারে না। এইজন্য যে ‘চরিত্রগুলির জীবনে লেখক 
ব্র্থতার ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, মনে হয় সেগুলি প্রধানত 
. নিজের নিজের দুর্ববলতায়-.-বা. অবস্থাঁ-বিপধ্যয়েই ব্যর্থ হইয়াছে সুতরাং 


লেখকের প্রতিপাগ্যও এই -পরিমাণে হইয়াছে ব্যর্থ শুধু অধ্থাই যৌথ 


পরিবারের উপর তাহার একট! আক্রোশের ভাব ফুটিয়। উঠিয়াছে। 


থিয়েরীর এই অংশটুকু বাদ দিলে বইখানি হুখপাঠই । লেখক 


ক্ষমতাবান, সহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত, তবে ক্ষমতার মাঝে মাঝে অপচয় “ 


ঘটয়াছে-সংলাপ এক এক স্থানে একটু দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর হইয়া 
গড়িয়াছে। 
 বইখানির বাহাসৌ্ঠব ভালই, ছাপার ভুল কিন্ত স্থানে স্থানে মারাত্মক। 


. শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, 


অপরাধ বিভান-_িী খণ্ড । -্ীপঞনন ঘোষাল, এম্‌- . 
এস-সি:। গুরুদাঁস চট্টোপাধ্যায় এও সন্দ, কলিকাতা । মূল্য তিন টাকা । 


' অপরাধ বিজ্ঞান প্রথম খও.পাঠ করিয়া, যথেষ্ট আনন্দ এবং জ্ঞান দুই-ই: 
আলোচ্য: খণ্ডে নানারূপ অপরাধের পদ্ধতিসমূহ ' 


লীভ করিয়াছিলাম। 
বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে । কয়েকটি .অপরাধ, যেমন পকেটমারা, ৰীড 
গ্যামব্লিং প্রভৃতি। কি উপায়ে সংঘটিত হয় সে সম্বন্ধে" সীধারণের-.কিছু 
জানা থাকিবার কথা নহে. . কি. প্রকার সতর্কতা অবলম্বনপূর্রবক এবং 
কিরূপ সংঘবদ্ধতাবে এই সব ‘অপরাধ, সংঘটিত, হয়. গ্রন্থকার তাহা 
আমাদের স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। তাহার বলিবার ভঙ্গী বড়ই 
মনোরম । বর্ণনাগুলি তাই মনে একটি স্থায়ী ছবি আঁকিয়া দেয়। -' 


মনোবিগ্ভার দিক হইতে অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে 
প্রথমেই অপরাধসংক্রান্ত তথ্যগুলি সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজন। গ্রন্থকার 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়! তথ্যগুলি সংকলন করিয়াছেন। মনোবিদ্দ্রের 
নিকট তাই এই পুস্তকখানির যথেষ্ট দাম আছে। পুস্তকখাঁনি পাঠ করিয়া 
সকলেই বদ্দি অপরিচিত লোকের সহিত মেলামেশী করিবার সময় কথঞ্চিৎ 
সাবধানতা অবলম্বন করেন.তাহা! হইলে বহুবিধ অথ! ক্ষতির হাত হইতে 
অব্যাহতি পাইতে পারেন 


নিজ্ঞন মন _ ডাঃ নথেব্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক ূ 


সংস্কৃতি ব্ঠেক, বালিগঞ্জ । মূল্য ২৫, টাকা। 
. আআীুক্ত নথেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মানসিক রোগ্ন-চিকিৎসায় যথেষ্ট 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন এবং আলোচ্য পুস্তকখানিতে সে অভিজ্ঞতার 
পরিচয় দিয়াছেন। জটল মানসিক ঘটনাসমূহ এবং কয়েকটি মানসিক 
রোগের কারণ, নিদান প্রভৃতি সম্বন্ধে সহজবোধ্য সরল ভাষায় তিনি নুন্দর- 
ভাবে পুস্তকখানিতে আলোচন! করিয়াছেন'। ' মাননিক ব্যাধি বিষয়ে এই 
ধরণের পুস্তক বাংলাভাষায় আঁর নাই বলিলেও চলে। পুস্তকখানি পড়িয়া 
বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ লোক সকলেই উপকৃত হইবেন বলিয়া মনে করি। 
সহজভাবে লিখিত বলিয়া পুস্তকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কোথাও ব্যাহত 
হয় নাই। দাম্পত্যজীবন, মৃত্যু প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সকলের মনেই চিন্তার 
খোরাক যোগাইবে। আমাদের দেশে মনঃ-সমীক্ষণের প্রথম পথপ্রদর্শক 


 প্রীণিরীস্্রশেখর বঙ্গ মহাশয় পুস্তকথানির ভুমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। 


“নিজ্ঞন মনের” বহুল প্রচার, বিশেষভাবে ম্নোবিষ্যা অধ্যয়নকারী 


“ছাত্রদের মধো হওয়! অতীব ঝাঞ্চনীয় । 


EE এ. শ্রীসুহৃৎগন্দ্র মিত্র 
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বাংলার বিখ্যাত বত বনানী [ET রক্ষিত মহাশয় ও 

তাহার “জী” মার্কা সতের নূতন পরিচয় বা্গলাদেশে নিষ্পয়োজন। আজকাল . 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘জী’ দ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হইয়া. পড়িয়াছে, বাজারে . ভেজাল স্বৃতের যেরপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবারুর বিশুদ্ধ সত যে খ্যাতি: রদ করিয়াছে, তাহা: 


এস বাবলারী মাত্রেই সুনুক্রণীয়। 
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চাপাতি 








সমুদ্রের স্বাদ 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিড়ম্বিত মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যর্থতাকে 
উপজীব্য করে লেখা মানিক - বন্দ্যো- 
পাধায়ের তেরোটি নিখুঁত ও বলিষ্ঠ 
গল্পের সংকলন । জরাগ্রস্ত ও 
ভাঙনোন্মুখ সমাজের সন্বীর্ণ গণ্ডীর 
নিম্পেষণে কাতর সারারণ মানুষের 









bes 
কৃষণ চন্দ্র € সর 2৯ 


তেরশ পঞ্চাশের ছাতার রে 
বাংলায় মানবতার অপমৃত্যু হিঃ 

ঘটাবার জঘন্য ষড়যন্ত্রের কাহিনী । IMAL. 
কুষণ চন্দরের . বলিষ্ঠ লেখনীতে |. A tA 
পদদলিত জীবনবোধ ও. নীতি-.|.. চি 


ভ লা ক্রস! 
বাদের বীভৎ্ম বিকৃতির. প্রতি- | . [ডল ফ্রুসি! 


১৯৪০ সালের ১৪ই জুন। অন্যাস্থা 








হায়িকান্না ও স্বপ্নভঙ্গের বিচিত্র রূপায়ণ।.| ফলন | অন্ুবাদ করেছেন অবন্তী, | এতিহাসিক দিনগুলির সত এই" দিনটিও পৃথিবীর 
দ্বিতীয় সংস্করণ । দাম ৩০ সান্াল। দাম ১০ ' ইতিহাসে চিরম্মরধীয় হয়ে থাকবে--বিপ্রবের 
bel - ২ A এ নত কদর্য দলিলের 
l - , কলঙ্ক I ন প্রতিক্রিয়ার কাছে ফরাসী 
. নবজাতক মানবিক ও পরমাণরিক,. দেশের না আট করল সি নতুন 
এক ' ,কাচিন্তে দৃঢ় হয়ে তারা 
ম্যাকসিম গোকাঁ বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় | - বিশ্বাসঘাতকতা ও যড়যন্ত, নিক্রিয়তা ও ্া্পরতার 
ম্যাকসিম গোকীঁর সাতটি শ্রেষ্ঠ গল্পের | আণবিক শক্তির একচেটিয়া | টা টন ৬ রি Fak 
ংকলন। 'নিগীড়িতের যে অন্তর্জাল! মালিকানা করায়ত্ত করে ধ্বংস- | 'ইলিয়া এরেনবর্গ। অনুবাদ করেছেন অমল দাশগুপ্ত, 
পুঁ্ীভূত হয়ে দাবানলের সবাই করে | লীলার, আড়ালে .. ইঙ্গ-মাকিন | রবীন্র মজুমদার ও অনিলকুমার সিংহ তিনটি পৃথক 
গোক্কাঁর প্রতিটি চরিত্র সেই | সাম্রাজ্যবাদের পৃথিবীব্যাপী রাজ্য- চি রী টিটি টক তা 
অন্তজ্ঞালারই মৃত” প্রকাশ। অনুবাদ বিস্তারের . ষড়যন্ত্রের টি | ০০ নৌ রে 2 
করেছেন নীহার দাশগুপ্ত । দাম ৩ | আলোচনা । দাম ২1 ' রি Re 
পুতুলনাচের 5 ar টলে বই. 
ইতিকথা সকল: দেশের সেরা. 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ' ভ্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্ 
জি Sa. EY ভবিধ্যং ভারতের ত্রাণকর্তা ও .রক্ষক যারা তাদের সঙ্গে এই মহান্‌ দেশে 


পরিণত সাহিত্যহ্ষ্টি দীর্ঘদিন ধরে. 


আত্মবিগ্লেষণ ও অবিচ্ছিন্ন অন্তদ্বন্দের 
পরিণাম! তার 
শুরু “পুতুলনাচের ইতিকথা’য় ৷ দুর্বল, 
নিরীহ মান্ুযের ওপর শক্তিশালী 
হৃদয়হীন সমাজের অকথ্য নিষ্পেষণেরু 
মৰ্মান্তিক ও রসঘন কাহিনী! মাখন 
'দত্তগুপ্ত চিত্রিত অভিনব ্রচ্ছদপটযুক্ত, 
দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম ৫২, 


কবিতার ব 


এই অন্তদ্ঘন্দের 


আন্তরিক যোগাযোগের উদ্দেষ্ঠে গল্পের মত মনোরম ভঙ্গীতে লেখা ভারতে? 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিচয়. সুর্য রায়ের অজ ছবি। দাম ২॥ 


ঘুমতাড়ানী ছড়া 

সুকান্ত .ভট্টাচার্য ও অন্যান্য .. 
ছোটদের অপরূপ ছড়ার বই।. ভারত-ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনার ওপ 
মজাদার সব.ছড়া কেটেছেন চারজন খ্যাতনামা কবি। পাতায় পাতায় স্থ 


Bs আকা আরও মজাদার সব রন্ষীন ছবি. স্বদেশের ঘুমভাঙার কাহিল 
[াংলার কিশোর-কিশোরীদের চোখ থেকে ঘুমকে সত্যিই তাঁড়াবে। দাম ৩ 





. সন্দ্বীপের .চর--বিষ্ণ দে ER 
'ছাড়পত্ৰ-স্থকান্ত ভট্টাচাঁষ ৯৮৩ 
, রবীত্দ্রনাসা প্রভাত, বন সম্পাদিত ১11০ 


ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড | 


৩০, চৌরঙ্গী . রোড, কলিকাতা--১৬ .. 





\ 








'আলালের ঘরের ছুলাল-_টেকচাদ ঠাকুর। প্রীবজন্্র- 


নাথ বন্য্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিতা- 
পরিষৎ, ২৪৩1১ আপার সাঁরকুলার রোড, কলিকাতা | মূলা সাঁড়ে তিন 
টাকা। 

টেকচীদ ঠাকুর--পঠারীচা মিত্রের ছদ্মনাম । এই ছন্মনামেই তিনি 


বিখ্যাত । ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ‘আলালের ঘরের ছুলাল' প্রকাশিত হয়।' 


বঙ্কিমচন্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে, “তিনিই প্রথম দেখাইলেন সাহিত্যের 


প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে ।-.-প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীতীয় - 


সাহিত্যের আদি 'আঁলালের ঘরের দুলাল’ 1.**ষে ভাষা, সকল বাঙ্গীলীর 


বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহ! গ্রন্থ-. 


প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন” যুগসন্ধিকালের এই অমূল্য উপন্যাদের এক- 
খানি প্রামাণিক সংস্করণ বাহির করিয়া বঙ্গীয়-সাঁহিতা-পরিষৎ পাহিত্যপ্রিয় 


পাঠকের এক মহদুপকার সাধন করিলেন । গ্রন্থকারের.জীবদ্দশায় গ্রন্থের , 
ছুইটি সংস্করণ হইয়াছিল। সম্পাদকদয় দ্বিতীয় সংস্বরীকেই' আদর্শ ধরিয়া. 


পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন। বে চিত্রগুলি ছাপা হইয়াছে তাহাও..এই 
সংস্করণ হইতে গৃহীত। গৌড়ীয় সম্পাদকদ্বয় কর্তৃক লিখিত একটি 
তথাপূর্ণ ভূমিক! আছে। পরিশিষ্টে দুরহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ ও 
অবহুপ্রচলিত প্রবাদবাঁকা ও শব্দবিস্যানের নিদর্শন দেওয়া হইয়াছে। : 


সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বন্ধু, বিহারীলাল : 
্রীবজেন্্নাথ 


চট্টোপাধ্য 1য়--সাহিতা- সাঁধক-চরিতমালা-_৬৭ । 
বন্দোপীধ্যায়। বন্গীয়-সাহিত্য-পরিধৎ, ২৪৬১ আপার সারকুলীর রোড, 
. কলিকাতা । মূল্য এক টাঁকা। 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহধির দ্বিতীয় পুত্র । ১৮৪২ শ্রীষ্টাবে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয়গণের মধ্যে তিনিই প্রথম সিবিলিয়ান। বোষাই 
ছিল তাহার কর্মস্থল । সত্যেম্রনাথই. প্রথম-ঠাকুর-বাড়ীর অবরোধ-প্রথা 
উচ্ছেদে যত্বান হন । হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে সত্যেন্দ্রনাথ রচিত যে 
জাতীয় সঙ্গীত ('মিলে সব ভারত সন্তান’ ) গীত হয়, তত্মন্বন্ধে বঞ্চিমচন্দ্র 
. ব্দর্শেন' লিখিয়াছিলেন, “এই মহাগীত ভাঁরতের সর্বত্র গীত হউক!” 
নাট্যকার অমৃতলাল বস্তু (১৮৫৩-১৯২৯) সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠাতা- 


দের অন্যতম । তাহার 'নাটক-প্রহসনের খ্যাতি বহুবিভ্ৃত। হাস্তর্স- _' 


শ্রষ্টা হিসাবে তিনি যশোলাভ করিয়াছেন'। 

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯৭১) বহু নাটকের রচয়িতা! 
তন্মধ্যে ‘রাবণ-বধ', ‘নন্দবিদ্ায়’ প্রভৃতি নাটকে যশ অর্জন করিয়াছিলেন। 
তিনি 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, এবং ক্ষ অভিনেতা 
হিসাবে তাহার খ্যাতি ছিল। t 


: পশৈলেন্রকফ লাহা 


যাত্রী 
সন্দ, কলিকাতা।, 'মূলা দেড় টাকা। 

কাঁব্যথাঁনিতে মৌলিকতাঁ ও রমবোধের পরিচয় আছে। অতি 
অধুনিকতার মোহ হইতে মুক্ত হইলে গ্রন্থকার উচ্চস্তরের সাহিত্য শট 
করিতে পারিবেন বলিয়া আশ! করি। 

অস্তরাগ -- শ্রীরাইহ্রণ চক্রবর্তী বীণা লাইব্রেরী, কলিকাভা। 


“কবিতীগুলিতে আন্তরিকতা ও মাধুর্য আছে। যুক্ত কালিদাস রায়ের 
সহিত আমরাও ‘ভরসা করি, কবির স্বপ্নের যুকুল একদিন পূর্ণ বিকাশ লাভ 
করিবে এবং কেবল মধু নয়, সৌগন্ধ্যও বিস্তার করিবে।' 


. শ্রীধীরেন্্রনথি মুখোপাধ্যায় ' 


প্রবাসী 


গ্রীগ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়। গুরুদীস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড, 


১৩৫৫ 





: বিদ্রোহী ভারত (প্রথম পর্ব )--নীহাররঞ্জন গুপ্ত, - 
সবুজ সাহিত্য আয়তন; পরিবেশক---আগুতোষ লাইব্রেরী, ৫, বঙ্কিম 
চ্যাটার্জি স্ত্রী, কলিকাতা ১৭৭ পৃষ্ঠা; মুল্য সাঁড়ে' তিন টাকা। 


ব্রিটিশ শাদন ভারতবর্ষের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া 
ছিল, কিন্ত বিদেশীর নিম শৌষণে ও পেষণে মুহ্মান দেশে প্রাণশক্তি * 
একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। বিদ্েশীর কবল হইতে হৃত স্বাধীনতা ০১+" 
পুনরুদ্ধারের চেষ্টা, যাহ! মুক্তি-সংগ্রীম বলিরা' অভিহিত ন! হইয়া শাসকের 
ইতিকথায় বিদ্রোহ আখ্যা পাইয়াছে-_তাঁহীরই ধারাবাহিক কাহিনী এ 
পুস্তকে" বিবৃত হইয়াছে। ' পলাশী, মীর কাঁশিম, মহারাজ নন্দকুমার, 
'টিপু-সুলতান, সন্যাসী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, গুর্থা 
বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ__এই সকল কাহিনী ১৯৪৭ সালের পটভূমিকীয় 
এক কাল্পনিক উপন্যাসের মধ্য দিয়! মনৌজ্ঞভাবে-বর্নিত হইয়াছে। রা 
 টুনীহাররপ্রন কিশোর-মহলের প্রিয় লেখক 'তীহার লেখনীর গুণে 
ইতিহাসের কাহিনীগুলি জীবন্ত ও সরস হইয়। উঠিয়াছে; ভারতের মুক্তি- 
পূজারী বীরবৃন্দের কীতিকলাপ, দেশদ্রোহী শ্বার্থান্বেষীর হীন ষড়যন্ত্র ইত্যাদি 
চলচ্চিত্রের মত পাঠকের মনশ্চ্ষুর সম্মুখে ভাপিয়া উঠে, ঘটনার প্রবাহ 
তাহাকে টানিয়! লইয়া চলে । বর্ণনার কৌশলে ইতিহাসও উপন্যাসের 
মত চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। অতিহাসিক কাহিনীকে নাটকীয়তীয় 
সাজাইয়া পরিবেশন্-নৈপুণ্যের পরিচয় লেখক . দিয়াছেন, বাস্তব সত্য 





 মাতৃমন্দির bE 


২৬-এ, 1০ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
গর্ভাবস্থায়, নিরাপদে থাকা, প্রসব এবং. 

শিশু রক্ষার স্থব্যবস্থা করা হয়। . 
মানদা দেবী, ও লেডী পারিস 

















ডাক্তার পালের ভীম দল 
সেবনে ম্বায়ুদৌর্বলাঃ কোষ্টবদ্ধতা, মাথা ঘোরা, অন্ন, অজীর্ণ, শক্তিহীনতা, 
বাত;বেদনা, অনিদ্রা, ' বহুমুত্ৰ বা ভায়েবেটিস্‌ ইত্যাদি অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে সম্পূর্ণ স্থায়ীভাবে নিরাময় হয়। ভীম বটি ক! বলকাঁরক, রক্ত- 


, পরিধারক ও শক্তিবদ্ধক। ১ শিশি ব্যবহারে অতি আ'শ্চ্ধ্য ফল পাঁইবেন। 


১৫ দিবসের ওউষধ মূলা প্রতি শিশি ৩২ টাক! । ভিঃ পিঃ স্বতস্ত্র । 
ডাক্তার পালের পল্পমধু 


ব্যবহারে চক্ষুর ছানি, চক্ষু লাল হওয়া ও জরপড়ী, চক্ষু করকর কর! 
ইত্যাদি সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ, সম্পূর্ণ স্থায়ীভাবে আরোগ্য হয়। মুল্য 
এক ডাম শিশি ১॥০, ছই,ডাম শিশি ২।* টাকা। ভিঃ পিঃ শ্বতন্ত। 
প্রাপ্তিস্থান ₹-১। পাল ফার্ন্নেনী, ০.*নং বৌবাজার ছ্রীট, কলিকাতা ।। 
২। এল্‌, এম্‌ 'যুখাজ্জী এণ্ড সন্দ--১৬৭নং ধৰ্ম্মতল! দ্র, কলিকাতা! 
৩। যমুনাদাস এও কোং--টাদনী চক, “দিল্লী। AE 
৪। কিং মেডিকেল হল--২৫নং আমিনাবাদ পার্ক, লক্ষৌ। 





জীবনানন্দ দাশের কবিতার বই 


মহাগৃথিবী 


»সন্প্রতিক বাঁংলাঁদাহিত্যে মীব্র কয়েকজনই 














শিল্প শুধু ' কবিতার গণ্ভীতেই আবদ্ধ 
একমাত্ৰ কবিতার বাহনেই যাঁর! নিজেদের 
জীবনবোধ পাঠকের কাছে উপস্থিত করে 
থাঁকেন। তাদের মধো সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য জীবনানন্দ দাশ। কাজেই আধুনিক 
বাংলা কবিতার আলোচনায় জীবনানন্দ 
দাশ সর্ববাগ্রগণ্যতার দাবী জানাতে পারেন। 
প্রকৃতিধন্মাী, আবেগপ্রধান মন নিয়ে তিনি 
এই শতাব্দীর মুখোমুখী দীড়িয়েছেন__বিংশ 
শতকীর় হিশ্বদভ্যতা একজন বাঙালী কবির 
মনে যে ভাব, বোধ, কল্পনা, নৈরাগ্ঠ, প্রশ্ন 
ও মীমাংসা জাগাতে পারে “মহাঁপৃথিবী'তে 
তারই ধ্বনি শোনা! যাঁয়। দাম দেড় টাকা ॥৷ 


দিনেশ দাসের কবিতার বই 


উদার দৃষ্টিভঙ্গি দিনেশ দাসের কবিতার 
একটি” বড় গুণ, তাঁর সঙ্গে মিশেছে 
আঙ্গিকের কারুকার্য, ছন্দের: বঙ্কার। 
ফলে, কবিতাগুলো একদিকে 


অন্যদিকে তেমনি গঠন-নৈপুণ্যে অনবছা হয়ে 
উঠেছে। দাম এক টাকা দুই আনা ॥ 


স্বাক্ষব 


গোপাল ভোঁমিকের কবিতার সঙ্গে পরিচয় 
নেই আধুনিক বাংলা কাব্যের পাঠকদের 


যাবে না। 'শ্বাক্ষর। তার একমাত্র কাব্য- 
কওঁ! সুতরাং গোপাল তৌমিকের কবিতা- 
/ বলীকে একত্র পেতে হলে “ব্বাহ্ষর’ গ্রন্থটি 
সংগ্রহ করতেই হবে। দাম এক টাকা॥ 


এমন লেখক আছেন যাঁদের সৃষ্ট সাঁহিত্য- . 


কবিত| (৪৬-৪৮) | 


. সন্দেহ নেই। 


যেমন - 
যুক্তিবহ হয়েও অনুভূতির গ্ভীরতায় নিবিড়, 


| , আঁট আনা 
গোপাল ভৌমিকের কবিতার বই. 


মধো এমন একজনকেও হয়ত খুঁজে পাওয়া 


অজয় ভট্টাচার্যের কবিতার বই 


ম্ৈনিক 


ও অন্ঠান্ত কবিতা 
ষে-কাবা প্রেরণায় বর্তমান যুগের অন্বীকৃতি 
নেই--তেমন বস্তু বাংলীসাহিত্যে 
ছুলভ। অজয় ভট্টাচার্য্য সেই' দুল 
কাব্য-প্রেরণার অধিকারী ছিলেন? "তার 
‘সৈনিক’ এ-যুগের সৈনিক-মানুষের অনুভুতি 
দিয়েই তৈরী--সে বিরাট ও ব্যাপক অনুভূতি 
ছুঃনহ বর্তমানকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে 
একটি উজ্জ্বল প্রভাতের দিকে এগিয়ে যেতে 
চায়, দ্বিতীয় সংস্করণ । দাম দেড় টাকা ৷ 


সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের কবিতার বই 


মন্ধনিত। 


বন্তজগতের, চেতনাকে অস্বীকার না করেও 
যে, হকোমল হৃদয়ানুভুতিকে কাঁব্যরূপে 


প্রকাশ করা সম্ভব, তাঁর প্রমাণ “দঙ্কলিতা? ৷. . 
কল্পোল-যুগের পর বাংল] কবিত! যে-ধারায় 
প্রবাহিত হয়ে এসেছে তার প্রকৃত গতির 


নির্দেশ পেতে হলে প্রত্যেক কাব্যরসিককেই 


_পসঞ্কলিতা'র সাহাধা নিতে হবে। তাছাড়া, ' 


সঞ্জয় ভটটাচার্য্যের কবিতা তার সাহিত্যের 


প্রধান দাবীদার না হোক, প্রথম দাবীদার 
সিঙ্কলিতাঃ তার প্রথম দশ" 


বৎসরে রচিত শ্রেষ্ঠ. কবিতার সঙ্কলন। 
পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ । দাম ছুই টাকা ॥ 


নুন: দিন. 


আট আন৷ 


সত্যিই " 


. যৌৰনোৱ্তর 





অজিত দত্তর কবিতার বই 


রা 


রবীন্ত্রোতর যুগে বাংল! কাবাসাহিত্যের 
গতিকে অন্ষুন রাখবার দায় গ্রহণ করে- 
ছিলেন যে কয়জন আধুনিক কবি, অজিত 
দত্ত তাঁদের অন্যতম, এবং স্বকীয় সাধনায় 
তিনি আজ অন্যতম শ্রেঠ কবি বলে 
শ্বীকৃত হয়েছেন। হুতরাং আধুনিক 


* বাংল! কাব্যের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে 


অজিত দ্বত্তর সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ পুনর্ণবা!' 
অবশ্যই পড়তে হবে। দাম দেড় টাকা ।॥। 


সঞ্জয় ভট্টাচার্য কর্তৃক আলোচিত 


তিনজন আধুনিক কৰি 


‘কল্লোল’ 'কালিকলম' প্রগতির মারফৎ 
বাঙালী পাঁঠকসমাজ প্রথম জানতে পেরে” 


ছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ ছাড়াও 


সাহিত্যের অন্ত আদর্শ আছে। সেই অন্ত 
আদর্শ নিয়ে সে-যুগে অনেক নুতন কবির 
আবির্ভাব হয়। জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেতা 
মিত্র, বুদ্ধদেব বন্ধ তাঁদের অন্যতম | এই 
তিনজন কবি'দে যুগ থেকে হরু করে আজ 
পর্য্যন্ত কবিতা লিখে চলেছেন। সাম্প্রতিক 
কবিতার উৎসাহী পাঠকদের জান! উচিত 
যে সাম্প্রতিক কবিদের ঠিক পেছনে কা'র1 
দাড়িয়ে আছেন। রবীন্রোততর কবিতায় 


যেহেতু এরা তিনজনই শুধু জীবন্ত 


শক্তি তাঁই এদের কবিতার আলোচনা 
দিয়েই বইটি সম্পূর্ণ। দাম নন আনা 


' শৈলেন ঘোষের উপন্থাস 


জিৰ 


ংজীর' গ্রাম বাঙালী সাহিতিকের রচনায় যে-মমতীয় যে-রডে ফুটে ওঠে তার তুলনা 


নেই_শৈলেন ঘোষ সেই দলেরই লেখক যাঁদের 


চোখে বাংলার গ্রামের জীব্ম্তত। 


অফুরস্ত। ভার '‘তিনরঙ' উপন্তামথানিতে বাংলার সেই প্রামই একটি সেপ্লের 
চরিত্রে প্রতিবিষ্বিত--যে মেয়ে ফুরিয়ে- যেতে জানে ন!। দাম দুই টাকা ॥ 
পূজাৰ! প্রকাশিত অন্যান্য বই-এর তালিকা সংগ্রহ করুন 


প্রক্ষাশক্ক ৪. 





 পুর্বাশা লিমিটে দি গণেশচন্ত্র এভেন্যু, কলিকাতা )৬ 





১৯৪ , প্রবাসী ১৩৫৫ 





উপস্তাসের মত নরম হইয়াছে, কিন্ত একটি কাল্পনিক উপন্যাস ইহার সঙ্গে ঘুরে অনুরাগীদের, তথা জনসাধারণের কাছে যে সব সীরগর্ভ অমুই” 


জুড়িয়া দেওয়ার, কোন সার্থকতা আমরা বুঝিতে পারিলাম নাঁ।, মতা ও 
কল্পনার সংমিশ্রণ না ঘটাইলেও, পাঁকা রঙ ও জল-রঙের আলপনা ক 
সঙ্গে ন! দিলেও তাঁহার গল্প বলার ভঙ্গীর চমৎকারিত্ব ও আকর্ষণ কিছুমাত্র 
.  কমিত না, বরং ভেজীলশৃন্ত হওয়ায় আরও উপাদেয় হইত। উপন্যাসের 
, সঙ্গে এতিহাসিক ঘটনাগুলির ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত করা হয় নাই। 
মুখ্যতঃ কিশোরদের জন্য রচিত পুস্তকে “গোপনে নারী-মাংসের 
বেচাকেনা” ধরণের কথ! না খাঁকাই' বাঞ্ছনীয় । পুস্তকে, কয়েক স্থানে 
৫৬ গণিত বাহিনী’, '১১ গাণত বাহিনী’ প্রভৃতি কথা বাবহৃত হইয়াছে। 
'দাণিত' শব্দের পরিবর্তে ‘সংখ্যক’ অথবা শুধু ৫৬ নম্বর” ১১ নম্বর’ 
ইত্যাদির প্রয়োগ হষ্টং হইত বলিয়া মনে করি । বিদ্রোহী ভারত : প্রথম 
পর্ব পাঠ করিয়া কিশোর পাঠকপাঁঠিকা দ্বিতীয় পর্বের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা 
করিবে, সন্দেহ নাই। ' পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদপট চমৎকার । 


প্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ 


শ্রীনীযুগাচাৰ্য্য সঙ্গ ও উপদেশা মৃত-__ প্রথম খণ্ড ) 
“্ীতরীপ্রণবান্তর্গ", সম্পাদিত এবং ২১১ নং'রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ, 
কলিকাতা! হইতে প্রকাশিত। (1/*-+৪+৩৭৮+৪০) পৃষ্ঠা--যুল্য 
ছুই টাকা আঁট আনা। OES ES 
, স্বামী প্রণবানন্দ তার ভক্তমণ্লীতে ধুগ্বাচাধা বলে বিশেষিত। আমরা 
তাকে .একজন শ্বজাতিপ্রিয়, হ্বধর্শ্মনি্, শ্বদেশহিতৈষী বিশিষ্ট কর্মনবীর 
ও তপন্বীরপেই দেখেছি এবং তাঁর জীবনভর! অবিরাম আচরণে সেই 


" স্ুমহান্‌ রূপ ফুটে উঠেছে। তিনি তরুণদের প্রাণে কঠোর ত্যাগ তপন্তা . 


ও সশ্রদ্ধ সেবার ভাব জাগীবাঁর জন্ত ' আশ্রমে, তীর্থে, গ্রামে, নগরে ঘুরে 


উপদেশ প্রীণমাতানে! ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে ভাগবত নঙ্গীত 
স্তব্গান, বেদবাণী কীর্তন ও পাঠ করেছেন নে সবেরই কতক এই প্রথ 
খণ্ডে, পরিবেশিত হয়েছে! বিভিন্ন সময়ে' কথিত এই সব অমর 


হিতবাক্যাবলী বর্তমান সহ্ঘট-সময়ে জাতির সত্যপথ নির্ধারণে যথে 
সাহাঁধা করবে নিঃসন্দেহ । ১৬ 
| প্রীউমেশচন্্র চর বত 


হিন্দুস্থানী উপকথা শ্রীণান্তা দেবী ও গ্রীসীতা দেবী 
পি ২৬, রাজা! বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা মূল্য ২॥ টাঁকা। 
আত্মপ্রকাঁশের আকুলতায় আদিম মানব স্মরণাতীত কালে একদিঝ্ঞ 
যেমন নিরিগুহায় ছবি আঁকিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি মুখে মুখে গল্প রচন 
করিয়া নিজেদের কল্পনাশক্তির পরাকাষ্টা দেখাইয়াছে। তথাকথিত 
মানুষও সুদূর অতীত কাল হইতে এই একই প্রেরণায় উদ্ধ দ্ধ হইয়া উপক' 
বা রূপকথা হৃষ্টি করিয়! দুনিয়ার লোকমাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া আসিয়াছে 


. আজ মীনুষের মুখে মুখে রচিত উপাখ্যানাবলী ছাপার অক্ষরে রূপান্তরিত 


হইয়া ব্যাপক ভাবে সমগ্র পৃথিবীর আঁবালবৃদ্ধবনিতার আনন্দ বিধা 


.করিতেছে। পৃথিবীর এই বিশাল রূপকথা-ভাগ্ডরে যে সকল অবিস্মরণী৯ 


অবদান কালজয়ী হইয়া আছে, আঁরব্যোপন্তাসের গল্পগুলি তন্মধো বিশেষ, 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । যুগ যুগ ধরিয়া তাহা বিশ্বের সকল দেশের নকল 


" বয়সের নরনারীর রসপিপাসা চরিতার্থ করিয়া আঁসিতেছে। কোন কো, 


মনীষীর মতে হিন্দুস্থানে প্রচলিত উপকথাসমূহ আরব্যোপন্তাস্রে সমপর্্যায়- 
ভুক্ত । বাংলাদেশের শিশুমহলে ‘হিন্দুস্থানী উপকথা" যে কিরপ সমাদর লাভ 
করিয়াছে পুস্তকখানির সৃংস্করণবাহলাই--বর্তমানে ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহার প্রমাণ ।' | - 
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॥ শিশুপালনের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ । বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সৰ্ববাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বিংর 
সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ 


টনিকটি প্রত্যেক শিশ্তকেই, বিশেষ করিয়া দস্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। 
বিবটন নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী £--শিশুদের যকৃতের গীড়া, অজীর্ণতা, দুধ তোলা 
পেট ফীগা, কোষ্টকাঠিষ্ঠ, রক্তশুষ্তা, রুগ্রতা, ব্ঙ্কাইটস, রিকেটস ইত্যাদি। 


₹' লিষ্টার এটিসেপটিকস্‌ 









জ্যৈষ্ঠ 


হিন্দুস্থানী উপকথীর একটি বৈশিষ্ট এই যে, ইহার অনেক গল্পের 
শীত্রপান্্ীদের আচরণ ও উক্তিতে এরূপ একটা! স্বাভাবিকতা আছে যাহার 
কুন ইহাদিগকে বাস্তবৰ জগতের অধিবাসী বলিয়! মনে হয়।: সেইজন্য 
শশুমন ইহাদের সহিত একটা! আত্মীয়তা, অনুভব করিয়া পুলকিত 
{য় { কৌনো কোনে! গল্প তাহাদের কল্পনাকে যেমন -উদ্দীপিত করিয়া 
তালে তেমনি তাহাদের বুদ্ধিৃত্তিকেও নাড়া দেয়। 'জগ্রাল* নগরীর . 
কু হিয়ার খাঁ বুদ্ধির খেলায় ও কথার মারপ্যাচে সবাইকে কেমন . 
ধরিয়া হারাইয়া দিয়াছিল একটু. মাথ। খাটাইয়! তাহা পড়িল. শিশুদের 
আনন্দের মাত্রা আরে৷ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। হিন্দুস্থানের মাটিতে হিন্দু- 
মুনলমাঁন এই উভয় সংস্কৃতির ধারা কেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া দিয়াছে 
তীহারও আভাস এই উপকথাগুলিতে পীওয়া যায় । এই গল্পসংগ্রহে 
একদিকে যেমন রাজ! বিক্রমের অপূর্ব্ব সঙ্গীতকুশলতার পরিচয় পাইয়া 
আমরা মুগ্ধ হই, অন্যদিকে তেমনি পারগ্য দেশের রাজপুত্র মহবৃবের 
জ্ীমাধিকর দুঃসাহসিক তিবানের কথা আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত 
করে। 

গল্পগুলি পড়িলে মোটেই মনে হয় না যে অনুবাদ পড়িতেছি! 
লেখিকা দ্বয় একেবারে উপকথাগুলির মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়! ভিন্ন.পরিবেশ 
হইতে আহরিত রসপরিবেশনে অনামান্ত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন । ' 
ভাষার যাছুতে ও বর্ণনাচাতুধ্ে তাহারা শুধু শিশুদেরই নয়, বয়ন্কদেরও 
বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে যেন এক রূপময় জগৎ সৃষ্টি করিয়! তুলিয়াছেন। এক 
বিচিত্র চিত্রশালায়. প্রবেশ করিয়া ছবির রসে আমরা ৮ 
রাজকন্যার দেহাশ্রয়ী ব্র্গদৈত্য, রাঁজকন্যাকে অগহরপরত ডাইনী, 
অপরূপ রূপসজ্জায় শীহজাদী বানরী, মিঠাইমও! ভক্ষণরত ক্ষীণক্ষুধা, 
দাপক রাগে নঙ্গীতরত রাজ! ক্রম, মায়াদণড-নাহাথ্যে সমুদ্র উত্তরণরত 


১৯৫ 


রাজপুত্র মহবুব ইত্যাদি -কত বিচিত্র প্রাণী চোখের সামনে লেখায় ও 
রেখায় মুত্তিমন্ত হইয়া আমাদিগকে যেন" হারানো _শৈশব্রে স্থৃতি-দিয়া- 
ঘেরা কোন এক মায়াপুরীতে লইয়া. যায় :এরং.আমাদের মত বয়স্ক 
পাঠকদের মনের ভিতরেও যে একটি চিরন্তন শিশু'বাস করিতেছে, কল্পনায় - 


. ছু'দণ্ড এক নিরুপম সৌন্দধ্যলোকে বিহার করিয়া'তাহারও আদিম কহু 


কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হয়। 


শোণিত ত্বর্গ-_ শ্রীরণজিৎকুমার সেন। জগ এণ্ড কোং। 
৫৩1৩ কলেজ স্ত্রী, কলিকাতা. । মূল্য. তিন টাকা আট আনা। 
দীঘ কালের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ফলে সম্প্রতি আমরা জাতীয় আত্ম- 
কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছি। বিদেশী শীসনের অবসান হইয়াছে সত্য, কিন্ত 
দেশের জনগণের উপর ধনিক-সম্প্রদায়ের শোষণনীতি এখনো অব্যাহতভাবে . 
চলিতেছে ধনতন্ত্র আর জমিদারীপ্রথা আজও ভারতের জাতীয় 
জীবনের উপর জথদ্দল পাথরের মত চাপিয়া আছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল- 


মুক্ত বিপুল জনসজ্বের মনে আজ ধনতন্ত্রর অবসান ঘটাইয়! শোষণের 
'হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য ছুর্দমনীয় সঙ্কল্প জাগিয়াছে। 
, জমিদারীপ্রথ! বিলোপের দিনও .নিকটবত্তী-_এখন দেশে.কৃষক-মজুর রাজ 


প্রতিষ্ঠার দিকে প্রবল জনমতের স্বষ্ট হইতে চলিয়াছে। 

-সমালোচ্য উপন্তাসথানির লেখক শ্রীরণজিংকুমার সেন দেশের শোষিত 
জনগণেরর প্রকৃত .কল্যাণের, পথ কি সে সম্বন্ধে গভীর চিন্তা: ও প্রচুর 
পড়াশুনা করিয়াছের ৷ বর্তমান উপন্যাসে তিনি একখ।ই বলিতে চাহিয়াছেন 
যে, জনগণের প্রকৃত মুক্তি'আসিবে বিপ্লবের পথে, রক্তপাতের মধ্য দিয় । 
প্রধানতঃ জমিদারের অত্যাচারে নিপ্পিষ্ট কৃষক ও প্রজাকুলের দুর্দশার 
ছবিই এই পুস্তকে তিনি আঁকিয়াছেন, কিন্ত শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্গতির 
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'তঙ্গদেহের পেলব কোমলতা ও লাবণ্যমগ্ডিত সৌন্দর্য্য 
সথযমা প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম্‌ কাম্য- 
বস্ত রূপের এই -এশ্বধ্য। প্রাক্বৈজ্ঞানিক. যুগে নারীর 
পক্ষে এ সম্পদ: ছুল'ভ . ছিল বটে, কিন্তু একালে “ক্যাল- 
কেমিকো’র সযত্বে প্রস্তুত. প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্যকে 













রি প্রত্যেক বষণীবু' হাতের কাছে এনে দিয়েছে | 
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চিত্রও ইহাতে আনুষঙ্গিক ভাবে ফুটিয়! উঠিয়াছে। অত্যস্ত করণ 
পরিবেশের মধ্যে কাহিনীর কুচনা, আর নায়ক মনু ওরফে মানবের জীবনের 
শোচনীয় ট্‌জেডির মধ্যে ইহার পারসমাাস্ত । অত্যাচারের রক্তাতলক 
ললাটে আঁকিয়া সে মৃত্যুপথযাত্রী হইল বটে, কিন্তু এই ধনিক ও জমিদার 
সম্প্রদায়ের শোধণক্লিষ্ট পৃথিবী হইতে যাত্রার পুব্বে নে শোনাহয়া গেল 
অমরবাধী__“এই রক্তের মধ্য দিয়েই যে আমাদের স্বগ রচনা করতে হবে)” 
পুস্তকখানি প্রচারগন্ধী হওয়ায় রসস্বষ্টি মাঝে মাঝে ব্যাহত হহয়াছে। 
. লেখক যখনই সুবিধা! পাইয়াছেন তখনই জামদার ও ধানক-সমপ্রধায়ের 
উপর একহাত লইয়াছেন; ধনতন্ত্র ও জমিদারীপ্রথার বিরুদ্ধে লক্বা লেকচার 
ঝাড়িয়াছেন, তদুপরি নিজের রসরচনাকে হুংরোজ বচনের ডক্ক,তিতে 
কণ্টকিত করিয়াছেন। পুস্তকে বৰ্ণাশুদ্ধি অজত্র--উৎকট শব্দপ্রয়োগ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





এবং উদ্ভট বাক্যরচনার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি রহিয়াছে । যেমন--দেহত্ী ক্ষীণ 
এবং কালো ‘বয়সের স্ু্যট! গাঢ় হইয়া ওঠে নাই", “বৈধব্য জীবন’ শ্লেধাা- 
জড়িত কণ্ঠ” শ্রেয়| জড়িত কাশি’ (কি বন্ত ৷ ) ইত্যাদি । ‘বিক্ষিপ্ত উড়িয়া 
বেড়াইতেছে' ‘বিক্ষিপ্ত খে'কশিয়াল’, ‘বিক্ষিপ্ত পদসঞ্চালন', ‘বিক্ষিপ্ত গতি' 
ইত্যাদি- “বিক্ষিপ্ত শব্দটি ভুল অর্থে স্থানে অস্থানে বহুবার প্রয়োগ কর! 
হইয়াছে। কিন্তু তৎনত্বেও পুস্তকের কাহিনী-অংশ এমনি একটি বিপু 
ভাবাবেগে উদ্বেলিত যে তাহার তোড়ে শৌতোমুখে তৃণের মত ইন 
অনেক ক্ৰটিবিচ্যুতি ভাসিয় গিয়াছে । স্থানে স্থানে লেখকের আবেগ- 
মুখর বর্ণনা পাঠকচিত্তে একটি বিচিদ্রমধুর ভাবব্যাকুলতার সঞ্চার 


করে। 
শ্্রীনলিনীকুমার ভদ্র 





দেশ-বিদেশের কথ! 


ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এইড সোসাইটি 
এদেশে যাহার! রোগাক্রান্ত হহলে অখাতাব-নিবন্ধন শিক্ষিত 
চিকিৎসকের সহায়তা পায় ন তাহাদের জন্য ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এইড 
সোসাইটি (১০৮ বি, আশুতোষ মুখাঁজ্জি নো, কলিকাত! ) খুব অ্গধ্যয়ে 


নিয়মিত ভাবে সুচিকিৎসাঁর বন্দোবস্ত কারয়াছেন। তান্র দক্ষিণা বাবদ . 


পাঁচ টাকা এবং তার পরে মানিক ছুই টাকা হারে চাদ দিয়া দোসাইটির 
সদন্ত হইলেই, সোসাইটি উক্ত সদস্ত এবং তাহার পরিবারভু্ত' সকলের জন্যই 
উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সংবাদ পাইলেই সমিতির চিকিৎসক 
সদস্যের বাড়ীতে গিয়া রোগী দেখিয়া গুধধের ব্যবস্থা করেন এবং শরয়োজন 
হইলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপরেও রোগীর চিকিৎসার ভার অর্পণ 
করা হয়। 

সমাজসেবা ও জাতিগঠনের আদশে ডদ্ধ দ্ধ হহয়াহ্‌ হাগয়ান মোডকেল 
এইড নোসাইটি এই জনহিতকর-কাথ্যে ব্রতী হইয়াছেন। পারস্পারিক 
সহযোগিতায় অল্পব্যয়ে জনসাধারণের “চিক বানের এই উদ্যম 
প্রশংসনীয়। 


যাছুকরের সম্মান 


নিউইয়র্ক হইতে প্রাপ্ত এবং এস্যোসয়েচেড প্রেস কতৃক প্রচারত একটি - 


সংবাদে প্রকাশ যে গত বদরের ষ্টেজ ম্যাজিক বা মঞ্চ-যাদুবিস্যার সর্ধ্বশরেষ্ 
পুরস্কার, এবারের ( ১৯৪৮ ) ‘ফিনিক্স মেডেল: সুপ্রাসন্ধ ভারতায় যাদুকর 
শ্রীযুক্ত পি, সি, সরকারকে দেওয়া হইয়াছে। এহ নিখিল-বিশ্ব যাদুবিদ্যা 
প্রতিযোগিতায় উক্ত বিভাগে দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছেন হল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ 
যাদুকর ওকিটো সাহেব । ভারতবর্ষের ছোট ছোট ম্যাজিকের খেলা বা 
বেদিয়াদের বাঁজিগুলি পৃথিবীর বিশ্ময়্বরাপ ইহয়া থাকলেও মঞ্চ-যাদুবিদ্যায় 
এতদিন প্রতীচ্য দেশীয় যাঁছুকরগণ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। 
এইবার শ্রীযুক্ত সরকার উক্ত সন্মান লাভ কারয়া সমগ্র ভারতবধ তথা 
প্রাচাদেশবাদীর গৌরব বৃদ্ধি করিলেন ॥ 


বাঁকুড়া হিন্দু মিলন-মন্দির 
" ১৩৫৪ সালের বাৎসরি্ত কাধ্যবিবরণী 
আলোচ্য বর্ষে ভারত মেবাশ্রম কর্তৃক প্রতিষ্ত হি মিলন-মন্দিরের 
বাঁকুড়া কেন্দ্রের উদ্যোগে সেবাধর্ম্ম প্রচার ও সমাজ-সংগঠনধূণক নান] কাব্য 
অনুষ্ঠিত হ্ইয়াছে। এতদুন্দেগ্যে জেলার বিভিন্ন স্থানে মাহায্য-কেন্দ্ 


লাক ন শি 


খুলিয়া দুর্গতদের অন্ন বস্তু ও অর্থসাহীষ্য প্রদান করিবার ব্যবস্থা "কর 
হইয়াছিল । এ বৎসরে ৫৬ট নূতন হিন্দু মিলন-মন্দির স্থাপিত হইয়াছে 
বীকুড়া জেলায় মোট মিলন-মন্দিরের সংখ্যা ২৮৬। এ ছাড়! উহ 
প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবৈতনিক শিক্ষাদান ইত্যাদি আরও নান! জনহিতক' 
কাৰ্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 


অবিনাশচন্দ্র গুহ | 

বিগত ২রা মার্চ তারিখে বহু ভাষাবিদ্‌ আইনব্যবসায়ী অবিনাশচঃ 
গুহ মহাশয় ৭৩ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলে।কখমন করিয়াছেন 
১৮৭৫ খ্ৰীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ বরিশাল জেলার রামচন্্রপুরে জমিদার 
পরিবারে অবিনাশচন্দ্রে জন্ম হয়। অবিনাশচন্ত্র বিদ্যালয়ে বরাব 
মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন । ছাত্রজীবনে তিনি কলিকা 
বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে বহু স্বর্ণপদক ও পুরক্কারাদি লাভ করেন। আই 
পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা হাইকোং 
এড ভোঁকেটরূপে আইনব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং স্বীয় প্রতিভাবং 
স্বল্পকাল মধ্যেই. সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন। হিন্দু আই 
সম্বন্ধে তাঁহার মতকে সকলেই প্রামাণ্য বলিয়া মানিয়া লইতেন ৷ বিদ্যবং 
এবং ব্যবহারশান্তরে সুগভীর বুৎপত্তির জন্য তিনি বার এসৌসিয়েগ্তানে 
সভাপতির পদ লাভ করেন। 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের আইন-কলেজের অধ্যাপকরূপে তিনি বিশেষ কৃতি 
প্রদর্শন করেন। বিভিন্ন বিষয়ে বহুবিস্তৃত অধ্যয়ন দ্বারা তিনি যে প্রগ্ 
পাণ্ডিত্য অঞ্জন করিয়াছিলেন তাহা তাহাকে ভারতের সর্বত্র বিদ্বন্মণুল 
নিকট ঈপরিচিত করিয়াছিল । তিনি একজন বহু ভাষাবিদ্‌ ছিলেন- 
আরবী, ফারসি, উর গ্রীক, লাটিন, ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান, সুইডি 
প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের বহু ভাষা তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ‘ন 
ভারত’ এবং 'ভারতী” পত্রিকায় তাঁহার কতকগুলি কবিতা এবং সমালোচন 
মুলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল! তিনি ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীছে 
বিশেষ অনুরাগী ছিলেন । ইহার ওপপত্তিক দিক সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞ 
ছিল। ইংরেী ও বাংলা এই উভয় প্রকার গানের শ্বরলিপিই তিনি রচ 
করিতে পারিতেন । 

নাম-যশের প্রতি অবিনাশচন্দ্ের তিলমাব্রও মোহ ছিল না। যের 
একাগ্র নিষ্ঠীয় তিনি আজীবন জ্ঞানের সাধন! করিয়া গিয়াছেন বাস্তবিক 
তাহা বিরল । . 





মুদ্রাকর ও প্রকাশক-_গ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী € প্রেস, ১২০৷২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 
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. * আদেশৰ, 
ইংরেজীতে প্রবাদবাক্য আছে, . “charity begins at 
॥১৷৪” অর্থাৎ দয়াদক্ষিণ্য ঘরেই আরম্ভ কর] উচিত | আমাদের 
এই ভারতবর্ষের, প্রত্যেক, প্রদেশেই, এই প্রবাদবাক্যের 
সার্থকতা সকলেই বুঝিয়াছে, কেবল বুঝে নাই বাঙালী 1. অন্ত 


প্রদেশে বাঙালী ক্রমেই উচ্ছেদ হইতে চলিয়াছে, সন্প্রতি- 


তাঁহার উপর পশুবলের প্রয়োগও আর্ত হইয়াছে, অথচ বাঙালী 
যদি তাঁহার স্বাৰ্থরক্ষার কোনও চেষ্টা করে তখনই চতুর্দিকে চীং- 
কার শুনা যাঁয় “প্রাদ্বেশিকত| মহাপাপ, বাঙালী পাপের পথে 
চলেছে ।” পণ্ডিত নেহরু হইতে, আমাদের বিদায়পরার্থা প্রদ্বেশ- 
পাল চক্রবর্তী রাজ!গোঁপালাচারী পর্ন সকলেই এ একই 


এ উপদেশ দিয়া, আমাদের বাধিত করিতেছেন, কিন্তু- কাহারও 


bl 


কোন মাথাব্যথা দেখে! যায় না যখন, ভিন্ন প্রদেশের লোকে 
নিজের স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর, হয় বা. খন, তাহারা বাঙালীর 
স্বার্থনাশে উদ্ধত হয় । সুতরাং এরূপ সকল উপদেশই বাঙালী 
ধ্বংসের আঁয়োজনের অঙ্গ বলিয়াই গ্রহণ করা প্রয়োজন । 
পণ্ডিত নেহরু উচ্চপদের কাঁধ যাহা. কিছু তাঁহার হাতে ছিল 
তাহার অধিকাংশই বজাতীয়দিগের হাতে দিয়া. দিয়াছেন, 


শ্রীযুক্ত, রাজাগোপালাচারীর দেশের , লোকে নিজের, বার্থ 


কতটা বুঝে তাঁহাও কাহাকেও বলিবার প্রয়োজন নাই, 
সুতরাং তাঁহাদের উপদেশ নিজের নিজের ঘরেই দিলে ভাল 
রর বোধ হয়। বাঙালীর এখন একথা বুঝা { নিতাস্তই প্রয়োজন “ 
, তাহার স্বার্থরক্ষা সে নিজে ন! করিলে তাঁহার সৰ্ব্বনাহা 
i আত্মীয়স্বজন, বা সম্ভানসন্ততির স্বার্ধরক্ষ! যদি 


প্রাদেশিকতা হয় তবে প্রাদ্বেশিকতা মহাপুণ্য, স্তোকবাক্যে | 
ভুলিয়া এ পুণ্যকাৰ্শ্যে. অবহেল| যেন বাঙালী আর না করে।, 


এই সেদ্বিন যে, অর্থপিশাচের দল প্রায় ৬০ লক্ষ বাঙালী 
নরনারীকে অনাহারে বধ করিল, তাঁহাদের শতকর! ৯০ জন 
অবাঁঙাঁলী বা অবাঙাঁলীর দাঁস । আজ যে ' তস্করের দল দেশের 


অবশিষ্ঠ সঙ্গতির।সবটুকু,চোরে'ক!রবাঁরের “পথে লুট” করিতেছে 


তাহাদেরও দলপতি প্রায় সকলেই অবাঁডালী। 
বিরুদ্ধে অভিযাঁনও রি প্রাদেশিকতারপ' মহাপাপ ? 


An 


তাহাদের 


. সআজ্নাভিভ, ৯০৫৫ ২35% সহঞ্চা 


" মানভুম, সিংহভুম ও সীওতাল পরনণীয়। “বিহার । দল, 
বাঙালীর ভিটামাটি উচ্ছেদ করিয়া, তাহার মাতৃভাষা প্রধ্যস্ত 
(লোপ করাইবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহাতে. বিহারীদের 
প্রাদেশিকতার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না,কেননা তাহার! 
কংগ্রেস নির্বাচিত রা্পতি শ্রীযুক্ত বাবু রাঁজেন্্প্রসাদের, প্রদেশের... . 
'লোক.। ৷ রাজ্রেন্ বাবু চিত্রগ্ুণ্তের-স্বন্নাতি, হয়ত সেই কারণেই 
তিনি “দোষ লিখেছেন-বাঙালীর 'বেলা, আর বিহারীর 'বেলা ' 
'লীলাখেলা ৷” 'ব্রিটিশ শাসকের- জুয়/চুরিতে বাংলার. মাটির 
যে'অংশ অগ্ঠায়ভাঁবে বিহারের হাতি, দেওয়া” হইয়াছিল, যে 
অঞ্চলের মাটির সঙ্গে” বাঙালীর রক্তমাংদের 'ম্পর্ক হাজার, 
বংসরেরও' অধিক, ' সেই মাট ফিরিয়া” চাওয়া, সেই” আত্ীয়- 
'কুটুম্বের “নিজ বাসভূমে পরবাসী” হওয়ার শেষ চাওয়া, ইহাই 


হইল ঘোর ত্ন্তায় ৷, বলিহাঁরি বিচার, বলিহারি ধর্দর্জান ? 


আবাঁর একদল রব তুলিয়াছেন: যে ভারতের পুণ্যভূমিতে 


| কল ভাঁরতীয়েরই সমান অধিকার, সুতরাং প্রাদেশিক অংশ, 
লইয়া বাদবিসন্বাদের প্রয়োজন কিঃ. -স্মান, অধিকার “যে 
-কত্টা সেত বাঙালী, আজ বিহারে, আসামে ও -উড়িষ্যায় 
হাড়ে হাড়ে- বুরিতেছে।, সুতরাং ও যুক্তি যে কতটা অসার 
:সে কথা ;কি. আর ' কাঁহাকেও, বুঝাইতে হইবে? নিজের 
: ভিটাতেই:বাঙাঁলী দাসত্বে ডুবিতে বসিয়াছে» অন্ত প্রদেশের তে 
; কথাই: নাই. 
; কাজ দেওয়ায় রাঙালী- এত, ‘দিন যাবৎ, কখনও আপত্তি কৃরে 
, নাই, এন অন্য প্রদেশের লোকের, কার্যরুলাপ, দেখিয়া 
: তাঁহাকে বাধ্য হুইয়া আঁতমরক্ষায় প্রবৃত্ত- হুইতে- হুইবে 1 


অন্ত প্রদেশের লোককে বাংলায় -স্থান দেওয়ায়, 


. বিদেশীর অত্যাচার ও :দম্‌ননীতি হইতে আজ ভারতবর্ 


উদ্ধার হইয়াছে। কিতু ও অত্যাচার ও অনাচারেরপ্রকোপ,কৌন্‌ 
, প্রদেশের" উপর. স্কতল্র... চেয়ে অধিক.-পট়িয়াছিল, . কোন্‌ 
- প্রদ্রেশের লোঁক' বিদেশীর হাতে নিদারুণ-পীড়ন সৃহ্থ, :ক্রিয়াঁও 


অদম্য , উংসাঁহে, অক্লান্ত ভাবে স্বাধীনতাসংগ্রাম. চালা ইয়া- 


; ছিল ?: :বিদেশীর' মাৎসপ্ঠায় ও .দ্মন্নীতির, ফলে সর্বাপেক্ষা 


নির্যাতিত হইয়াছে কোন্‌ প্রদেশ ? এ কথ! অস্বীকার .করিবার 
উপায় নাই যে এক বাংল! ও বাঙালী এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের 


১৯৮ 


চল্লিশ বৎসরে যে ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, সমগ্র ভারতের 
অন্ত সকল প্রদেশ একত্র করিলেও তাহার তুলন! হয় না। 
বাংলার মটর এবং এই মাটিতেই 
তাহার পূর্ণতম, বিকশি শর কা স্বীকার করিতে পারে? 
অথচ আংশিক*ক্ষতিপূরগৈর] কথা ১তুলিলেই আজ সেই 
বাঙালীকেই শুনতে হইব্েও শে তেৰ বিষয়ে উপদেশ ও. 
প্রাদেশিকতা সম্পর্কে অসযোগ ২২১ 


বাঙালী কোনি দিনই বিদেশী বা ডি প্রদেশীর প্রতি গা 
ছিল না এবং কোন দিন হুইবেও না। কিন্তু ভিন্ন প্রদেশীয় 


' শক্রর সাহায্যে এবং শক্রর ইঙ্গিতে যাহার! বাঙালীর ধনমাঁন- 


প্রাণ নাশ করিতে উৎসাহ দেখাইয়াছে এবং আজও যাঁহ।র! 
অসৎ উপায়ে বাংলার সম্পদ বাংলায় ফিরাইয়া আনিবার পথে 
বাধা দিতেছে তাহাদিগকে বাঙালী আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিবে 
বানির্িবাদে অপহৃত সম্পত্তি জোস করিতে দিবে এ 
কিরূপ বিচার ? 


ইহা সত্য যে আজ ভি ভিড শত্রু এবং 
ভিতরে প্রকাশ্যে ও পরোক্ষে শত্রুর দল চক্রান্ত চালাইতেছে। - 


এরূপ অবস্থায় গৃহ্বিবাঁদ যুক্তিযুক্ত নহে 'ইহাঁও জত্য। কিন্ত 
এই গৃহবিবাঁদ ও আঁত্মকলহের পথ যাহার! সকলের আগে 
ধরিয়াছে, যাহারা অকারণে বাঁডালীকে নির্যাতন ও বাংলার 
সমৃদ্ধির পথ চিরদিনের মত কণ্টকিত করিবার ব্যবস্থা 
করিতেছে, তাহাদিগকে কিছু বলা হয় না কেন? অন্ত 
প্রদেশ মাতৃভাষার হিসাবে বিভাগ হুইলে কোনও দোষ 'হয় 
না, যত দোষ এই অভাগা বাঁংলাদেশের | 


বাঁডাঁলীকে এখন অবহিত হইয়া ভাঁবিতে হইবে আত্ম- , 


রক্ষার কথা । দেশের শক্তি যাহাতে ক্রমেই গঠিত ও বদ্ধিত 


হয় সে বিষয়ে শুধু মন্ত্রীসভাকে অন্থরোধ-উপরোধ বা অভিযোগ- ৬ 


অনুযোগ করিলেই চলিবে না।: দেশে রাষ্টরশক্তির পুনর্জীগরণ 
নিতাস্তই প্রয়োজন | বাংলার কংগ্রেস নেতৃদল যে পথে এত 
দ্বিন চলিয়াছিলেন্‌ “তাঁহাঁরই ফলে দেশের এই অসহায় অবস্থা 
এবং বাংলার কংগ্রেসের এই অবনতি | ভিন্ন প্রদেশীয় নেতৃবর্গের 
আজ্ঞাপালন এবং দেশের লোকের নিকট দেশপ্রেম ও ত্যাগের 
অজুহাতে: স্বার্থসিদ্থির দাবী ভিন্ন অন্য কিছুর চিহ্ন তাহাদের 
মধ্যে এতদ্িনেও বিশেষ দেখা যাইতেছে না। দেশকে রক্ষা!" 
করিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন কংগ্রেসকে সংস্কৃত ও অনাচার 
মুক্ত কর] । ‘দেশের লোকের উচিত এখন যাচাই করিয়া দেখা 
যে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রবাদের আদর্শ বর্তমান কংগ্রেসের 
দলে কতটা আছে। কংগ্রেসের ছাপের দৌলতে এত মেকী 
দেশে চলিয়াছে যে সাচ্চা , চেন! . কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। 
দেশের প্রয়োজন খাঁটি জাতীয়তাবাদ ও: বিশুদ্ধ গণতন্্রবাঁদ, 
তাহার ভন্ভ প্রয়োজন হইলে দেশবাসীকে সমস্ত কর্ম্মপন্ধতি 
বদলাইতে হইবে । চোরাকারবারীর জুয়াচুরির ফলে হাঁজার . 
টাকার নোটও অচল হইয়া গিয়াছে । আজিকার পরিস্থিতিতে 
ভাঁবিবার সময় আসিয়াছে রাষ্রনীতির ক্ষেত্রে কি করা উচিত। 


পরথাসী 2865 
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পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ সচিবের অসহায়তা 

- পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ সচিব এীপ্রফুল্লচন্্র সেন নান! স্থানে 
তাহার নিজের অসহায়তার কথ প্রচার করিতেছেন । এই 
প্রচারের উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝা সহজ নয়। সহজ বুদ্ধির লোক 
মনে করিবে যদি অভিজ্ঞতার ফলে সেন মহাশয় বুঝিতে 
পারিয়া থাকেন যে তীঁহাঁর কিছু করিবার নাই, তবে মন্ত্রিত্ব 
পদটি ছাঁড়িয়া দিলেই ত পাঁরেন। তাহা! না করিয়া এইরূপে 
পরাজিতের মনোভাব দিকে দিকে বিস্তার করিবার সার্থকতা 
কি? পশ্চিম বঙ্গ রাষ্ট্রের কিছু. ক্ষমতা আছেঃ "সেই 
ক্ষমতার অংশীদার প্রীপ্রফুন্ন্দ্র সেন। এই ক্ষমতার একটা! 
রুভ্র্ূপ আছে। তিনি কেন এই রুত্ররূপে প্রকট হইতেছেন 
না? মেদিনীপুর হইতে ১৯শে হ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রেরিত এক 
সংবাদে দেখা যায় যে তিনি বলিতেছেন__ 

“পশ্চিম বঙ্গ খাঁন্ধের সমস্ত দ্রব্যে ঘাটতি প্রদেশ 
হওয়ায়, ক্ষুধিত জনসাধারণের . আহার দিবার যে গুরু 
দায়িত্ব ভীহার উপর পড়িয়াছে সেই কর্তব্য পালনে তিনি 

অসমর্থ হইয়াছেন, এবং একান্ত অসহায় বোধ ০৮ 
' ছেন'।” ' 
" এই অসহায় বোধের সঙ্গে যুশিদাবাদে তিনি যাহা ঠা 
ছিলেন, তাহার কোন সঙ্গতি নাই : সেখানে তিনি দেশের 


'লোককে- গালাগালি দিয়া নিজের অক্ষমতার ছাঁলার উপর 


প্রলেপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 

“দেশে শতকরা! যদি একজন চোরাকারবারী থাকে, 
তা হলে তাঁকে ধরা ঘাঁয়। কিন্তু শতকরা পঞ্চাশ জনই 
যদি চোরাকারবারী হয়, তা হলে তা তির করবার 

. ক্ষমতা কোন সরকারের নেই ৷” 

সেন মহাশয়ের অভিযোগের সত্যত! স্বীকার করিয়া 
লইলেও, একট প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়| যায়। রাষ্র কেন 
“শতকরা পঞ্চাশ জন” চৌরাকারবারীকে দমন করিবাঁর 'জন্ত 
আর পঞ্চাশ জনকে উদ্বোধিত করিতে পাঁরে ন]? সমস্ত 
, দেশের লোককে চোঁরাকাঁরবারীর বিরুদ্ধে দরীড়াইতে বলিলে 
ভাহার কর্ম্চারীদিগের বিপদ আছে হয়ত দেশের শতকরা 
পাঁচ জনের বেশী চোরাকারবারী হইতে পারে ন! ইহা সকলেই 
জানে, কেননা উহার অধিক ব্যবসায়ীই দেশে নাই। তবে 
মন্ত্রী মহাশয়ের পার্শ্বচররূপে যাহারা আছেন তাহাদের শতি- 
করা পঞ্চাশ জন কেন শতকরা পঁচাত্তর জন এ পথের পথিক 
বলিয়াই হয়ত তিনি চতুদ্ধিকে চোরাকারবারী. দেখিতেছেন । 


চোরাকারবার অডিনান্ন, 
জনসাধারণের পক্ষ হইতে বহু আন্দোলন এবং গবন্মেণ্টের 
পক্ষ হইতে বছ গড়িমসির. পর শেষ পর্য্যম্ত চোরাকারবার 
অর্ভিনা্স জারী হইয়াছে। .গত ১লা জানুয়ারী হইতে, 
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অভিনান্সের মেয়াদ আরস্ত হইয়াছে। ' উহা জারী হইয়াছে 
ভারতশাসন আইনের ৮৮ ধার, অনুসারে, সুতরাং লোকে 
উহ] ১৭ দিনের 'অর্ডিনান্স বলিয়া যাহ! আশঙ্কা করিতেছিল 
তাহ] হুইবে ন], ৩০শে জুন অর্ডিনালেয় মেয়াদ, শেষ হইবে 
. না৷ ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী অধিবেশনের প্রথম ছয়, 
== সপ্তাহ পর'পর্য্যস্ত উহ! বলবৎ থাকিবে; এই ছয় সপ্তাহের 
মধ্যে অর্ডিনান্মটিকে.আইনে পরিণত করিতে হইবে, মূল বিলটি 
পাঁস হইয়াই আছে, উহার সীমান্ত পরিবর্তন -করিয়! বিলটিকে 
পাকা আইনে পরিণত করিতে ছয় সপ্তাহ্‌ সময়ই যথেষ্ট । 


ডাঃ বিধান রায়ের ' মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে জনসাধারণের - 


_ প্রধান অভিযোগ দুর্নীতি ও চোরাঁকাঁরবার নিরোধে উহার 
অক্ষমতা ৷, তাহাদের এই. অক্ষমতা অথবা দুর্বলতার পূর্ণ 
সুযোগ চোরাঁকারবারীরা এবং ছূর্নাতিপরায়ণ সরকারী 
কর্মচারীরা গ্রহণ করিতেছে । গত কয়েক মাসের মধ্যে 
ছোট-বড় বহুসংখ্যক ছুর্নীতিপরায়ণ এবং দেশদ্রোহী কর্মচারী 
তদ্বিরের জোরে নানা স্থলে নিয়োজিত হইয়াছেন, ফলে. সৎ-ও. 


দক্ষ কর্মচারীদের মনোবল ভাঙিয়| গিয়াছে এবং সরকারের . 


প্রত্যেক বিভাগে ছুর্নাতির আ্রোতু বহিয়| চলিয়াছে। ডাঃ ঘোঁষ 
এই'জিনিষটির পত্তন করিয়া দিয়াছেন, ডাঁঃ বিধান, রায়: ও 


গরীকিরণশঙ্কর রায় এখনও উহার সংস্কার করিতে বিশেষ অক্ষম... 


হন নাই। সরকারী কর্শচারীদের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয়বিধ 


_ সহায়তা. ব্যতীত চোঁরাঁক্ারবার কিছুতেই, চলিতে পারে 


॥ না, কাঁরণ সমস্ত চোরাকারবারটা] নানাবিধ পারমিট প্রদানকে 
কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে। পারমিট সংগ্রহে প্রকৃত ব্যবসায়ীর 
অক্ষমতা! এবং অব্যবসায়ীর নিকট উহার সহজলভ্যত! চোবা- 
কারবারের মূল কারণ । এইজন্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে 
যতক্ষণ এই ধারণ! না জন্মিতেছে যে চোরের সহিত. যোঁগা- 


যোগ রাঁখিলে একদিন না একদিন ধর! পড়িবই এবং সেদিন | 


কিছুতেই রক্ষা! পাইব না--ততদিন সহস্র অন্ডিনান্সেও চোরা- 
কারবার বন্ধ হইবার উপায় নাই । মন্ত্রীর! ত অনিনাব্দ জারী 
করিয়! ছাড়িয়! দিলেন কিন্ত যে পুলিস. উহা কাঁধ্যে পরিণত 
করিবে তাঁহার শীর্ধদেশে যদি বর্তমান কমিশনার, ' এবং 
হেড কোঁয়াটাসের , ডেপুটি ' কমিশনারের. . হ্ঠায়, লোক 
অধিষ্ঠিত থাকেন তবে ফলের আশী লোকে কিরূপে করিবে? 
এক্ষেত্রেও হয়ত দেখা যাইবে এই কঠোর অিনাল সত্বেও 
পূর্ব পানওয়ালা, বিড়িওয়ালা, চাঁউলওয়ালী প্রভৃতিই 
৮” দণ্ডিত হইতেছে, রাঘব বোয়াল : প্রভৃতি নিরধিববাদে পার 
পাইয়া. যাইতেছে । অর্ডিনান্সের একটি ধারা আমাদের 
নিকট খুব অস্ঙ্গত ঠেকিল ; -১০ নং ধারায় চোরাকাঁরবারকে 
পুলিসগ্রাহ এবং জামীন নামঞ্জুর অপরাধ বলিয়া. উল্লেখ কর! 
হইয়াছে কিন্ত ও (২) নং ধারায় বলা, হইয়াছে: যে এই 
অডিননাঁদ অনুসারে কাহাকেও মামল। সৌপর্দ করিতে, হইলে 


' কারবার ও ভেজাল চালাইয়া 


প্রাদেশিক সরকারের. অন্থমতি লইতে হইবে । এত বিচাঁর- 

বিবেচনা ও গবেষণার পর যে অভি নান্স জারী হইয়াছে তাহার 
মধ্যে এত বড় গলদ লোকে সাঁমান্ত.ক্রটি বলিয়া. মনে করিতে 
পারিবে না; রাঘব বোঁয়াল্‌ পার করিবার “অন্ত জালের 
মধ্যে এই ছিদ্রটা রাঁখা' হইয়াছে . বলিয়াই লোকে বরিয়! 
লইবে। গত বৎসর সর্দার প্যাটেল সরকারী কর্মচারীদের 
ছুন্াতি নিবাঁরণকল্পে যে .ছুনাতিদমন আইন পাঁস : করিয়া 
দিয়াছিলেন তাঁহাঁতেও ঠিক এই ছিদ্দ্রট রাখ! হইয়াছিল এবং 
তাঁহারই জন্য এই আইন আজ পর্য্যপ্ত দেশের কোন উপকারে 
আসে নাই ।' যে অপরাধ পুলিসগ্রাহ্ এবং জাঁমিনের অযোগ্য 
করা হইতেছে তাঁহার মামলা চালাইবার জন্ত সরকারের 
অনুমতির প্রয়োজন হইবে কেন ? 

, ডাঃ বিধান রায়ের গবর্ণমেন্ট এত. দিন এই কথাই বলিয়া 
আঁসিয়াছেন যে ক্ষমতার অভাবেই . তাঁহার! ছুর্নীতি ও চোঁরা- 
কারবার বন্ধ করিতে পারেন নাই । এই ক্ষমতা এখন হাতে 
আসিয়াছে । চোব্রাকারবাঁরের মুল কাঁহার! তাঁং! তাহাদের 
জানা আঁছে। ' কাপড়ের কথাই ধরা যাঁক। বাংলা দেশে 
কাপড় বিক্রয়ের একমাত্র, কর্তা ছিল বি-টি-এ + বিনিয়ন্ত্রণের 
সময় ইহাদের হাতে প্রায় ৫০,০০০ গাঁইট কাপড় ছিল । চারজন. 
ব্যবসায়ী.ইহ! ছাড়া আমেদাঁবাদ, বো্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে 
আরও প্রায় ৫০,০০০ 'গাঁইট কাপড় "আমদানী করিয়াছেন। 
তা ছাড়া বাংলার মিলগুলিতেও প্রায় ৩৫,০০০," গাঁইট কাপড়, 
তৈরি -হ্ইয়াছে। এই সমস্ত .কাঁপড়, কেবল দশ-বাঁর জন 
মাত্র .লৌকের হাত দিয়! বিলি হইয়াছে এবং আমরা! জ্যেষ্ঠ 
সংখ্যায় .দেখাইয়াঁছি যে ইহার! ,ছুই-তিন মাসের মধ্যে 
এই- কাপড়ের, উপর প্রায় ১৮1২০ কোটি টাকা দাম, ও 
সাধারণ লাভ বাদে গঁইট খুলিবার আগেই কেবল 

অতিরিক্ত লাভ করিয়াছে । ইহাদের নাঁমঠিকাঁন] সরকারের 
জানা ' আছে, কারণ ইহাঁরাই. 'আইনতঃ কাপড় বিক্রয়ের 


.পারমিটধারী। এই লোকগুলিকে অবিলম্বে নুতন আইনের 


কবলে ফেলিবাঁর সক্রিয় ব্যবস্থা-. করিলে ও, .আদালতে 
লইয়া গেলে -বড়বাঁজারের : চোরাকারবারী মহলে হাহাকার 
উঠিতে. এক, ঘণ্টার বেশী সময় লাগিবে না। ইহাদিগকে জেলে . 
আটক করিয়া. আইনের রক্্মুণ্তি দেখাইবাঁর বন্দোবস্ত করিয়া 


দিলে,চোঁরাকারবাঁরের একেবারে গোঁড়া য় ঘা পড়িবে । চালের 


ফাঁটকাবাী ও মুনাফাখোরির জন্য যাহার], বাংলাদেশের ৬০. 
লঞ্চ লোককে অনাহারে মারিয়া ফেলিয়া লাশ পিছু ২৫০২ 
টাকা করিয়া লাভ করিয়াছে; সমস্ত খাদ্রব্যের চোরা- 
আজ যাহাঁৱা বাঙালী 
জাতিকে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া. দিতেছে, পুর- | 


‘নারীদের বিবস্তু রাখিতেছে সেই'সব নরপিশাচের প্রতি একটু 


কঠোর ব্যবহার হ্‌ইলে সমাজ তাহাতে আনন্দিতই হইবে রং 


5 


২০৪ ৬ 


প্রবাদী 


১৩৫৫, 





সমাজ হইতে ছুর্নাতি ও"চোরাকারবারের মহাপাপ দূর করিতে 
হইলে এই প্রকার কঠোরতা! অপরিহার্য্য ৷ স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
দিনে এক জনকে ধরিতে গিয়া এক শত জনকে আটক করা যদি 


সম্ভব হইয়। থাকে তবে এখন দশট1 চোর ধরিতে গিয়া এক জন" 
সাধুর কিঞ্চিৎ লাঞ্ছনার আশঙ্ক|-থাকিলেও হু পশ্চাৎপদ- 


- হওয়া উচিত"নহে ৷" 


ও অযোগ্য নিয়োগের ফলে যে' অবস্থা হইয়াছে তাহাতে 
উহাদের নিকট হইতে কাঁছ পাওয়া অতিশয় কঠিন হুইবে ৷" 
অসাধু পুলিকে প্রমোশন দিয়া, গ্রামের ও শহরের পুলিস 


একাকার করিয়া এবং ভাল কর্মচারীদের সমর্থন না করিয়া ' 


পুলিসের সতত! ও দক্ষত! একেবারে রসাঁতলে দেওয়! হইয়াছে। 
চোরাকারবার আর্ডিনাজটিকে . কাঁজে লাগাইতে হইলে বাঁছ! 
বাছা উপযুক্ত ও সং লোক লইয়া এনফোঁসমেণ্ট বিভাঁগটিকে, 
ঢাঁলিয়া সাজিতে হইবে। এরূপ উপযুক্ত লোকসংখ্যা অল্প 
হইলেও পুলিসে এখনও আছে, ইহাদিগকে খু'জিয়| বাহির 


করা দরকার | তাহা: ছাড়া বাহির হইতে, উচ্চশিক্ষিত ও.. 


সদ্বংশীয় যুবকদের. এই. কার্ধ্যের জন্য. নিযুক্ত কর। ওচাকুরি, 
দেওয়! দরকারি । ' আবগারী: বিভাগে, একট] নিয়ম আছে 
যে, চোরাই কাঁরবাঁরের অংবাঁদ যে দেয় যে পুরস্কার -পায়। 
এখানেও এই নিয়ম করা যাইতে পারে-যে চোরাঁকারবারীর 
কাজ ধরহিয়া দিতে প1রিলে পুরষ্কার দেওয়! হইবে । 

আমরা বারংবার যে কথা বলিয়া আঁপিয়াছি এই. প্রসঙ্গে. 


আবারও তাহা বলিতে চাঁই। কান্ত করে মানুষে, চেয়ার: 
টেবিল নহে ; উপযুক্ত লোকের উপর কাজের.ভাঁর না পড়িলে- 


সহত্র অরভিনা্দ ও আইনেও কোন কাঁজ হইবে না|. বিভাগীয় 
ভারপ্রাপ্ত অফিসার সকল্প্রকার ছুর্নাতি, আশ্রিতবাৎসল্য, 
পক্ষপাতিত্ব ও দুর্বলতার অতীত না হইলে বিভাগীয় শৃঙ্খল! 
ও কর্মদক্ষতা কিছুতেই বজায় থাকিতে পারে না.। বাংলা- 


সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগ, বিশেষতঃ' পুলিস বিভাগ, ইহার ' 
গবর্ণর, কেসির অনুরোধে. শ্রীবিজয়বিহা রী” 
মুখোপাধ্যায়, এই সমস্যার আম্রপুর্রিক বিশ্লেষণ করিয়া একটি ' 


জ্বলন্ত নিদর্শন । 


অতি মূল্যবান রিপোর্ট: দাখিল করিয়াছিলেন, লালদীধির' 


দণ্তরথানায় আজও" উহা' বস্তাবন্দী“ হুয়া রহিয়াছে । . ও: 
গবন্ধেটি টি ও প্রকৃত, 


রিপোর্টটি পাঠ করিলে 

পথের সন্ধান পাইবেন ।' 
শেষ কোথায়? 

“গণরাঁজ” নামক পত্রিকাখাঁনি মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস 


কমিটির মুখপাত্র । জনাব রেজাউল করিম তাঁহার সম্পাদক= 


মণ্ডলীর সভাপতি | সুতরাং এই পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্য 
ও সংবাদ "সততা ও খীরতার দিক হইতে অনুকরণীয়। সেই 
পত্রিকার ১লা জ্যে্ সংখ্যায় একটি সংবাঁদের উপর মন্তব্যের 


IS 


শিরোনামা দেওয়া হইয়াছে--“শেষ কোথায়”? আমরাও সেই 
প্রশ্ন করিয়! জিজ্ঞাসা করিতে চাই “মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন 
সীমান্তবর্তী এলাকায়, যে পাকিস্থানী হাঁনাদাঁরের জুলুম নিত্য- 
নৈমিত্তিক ব্যাপার হুইয়া দীড়াইয়াছে”-_তাঁর শেষ কোথায় ? 
আমাদের সহযোগ কতকগুলি" ঘটনার উল্লেখ-করিয়া এবং" 


“ 


- তাঁহার বিশ্লেষণ করিয়া এই- সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে = 
পুলিস বিভাগে অতীতের অসাধূত! এবং বর্তমানে দ্লাঁদলি 


“এই সব. ঘটনা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। - পূৰ্ব্ব পাকিস্থান’ কর্ডন' 
অফিসারের ' পশ্চাতে সুপরিকল্পিত একটি ‘নীতি কার্ধ্য' 
করিতেছে ।” এই নীতি কি: তাঁহা' এই 'প্রবন্ধে' বর্ণিত হয় 
নাই। কিন্তু তাহা-বুঝিবার অন্ঠ.খুব বুদ্ধির প্রয়োজন'হয় না। 

* এদিকে পশ্চিম বঙ্গের গঁবর্ণমেণ্ট এই. সব বিষয়ে অনেকটা -. 
ক্ষমাঘেন্_] করিয়া চলিতেছেন বলিয়! 'মনে হ্য়। এই ধৈর্য্য 
সম্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গের লোকের মন কিরূপ বিষিয়া উঠিতেছে, 
ততসন্বদ্ধে ডাঃ বিধানিচন্ত্র রায়ের মন্ত্রিসভা সঙ্জাগ নয়। “গণ- 
রাজ” মুর্শিদাবাদের “জনৈক বিশিষ্ট কংগ্রেস: নেতাঁর” একখানি 
পত্রের অংশ:উদ্ধীত করিয়াছেন। বাংলাদেশের ছুই অংশের 
মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পাইতে পারে বলিয়। এই পত্রখানি সম্পূর্ণ: 
প্রকাশিত- হয় নাই মনে হয়। কেন: এরূপ অনাচারের- 
প্রশ্রয় দেওয়! হইতেছে, “গণরাঁদ্ে” বর্ধিত একটি ঘটনায় 
তাহার সন্ধান, পাওয়া যাঁয়। - | 

“আত্ত মিনিয়ন চুক্তি-তখনও হয় নাই ] মুৰ্শিদাবাদ. ; 
হইতে প্রতিদিন-__-( ২৪ ঘণ্টা ) গরু ছাগল, ‘চাউল আটী)... 
‘তেল ঘি, চিনি লবণ, কাপড় কথ্বল প্রভৃতি গপ্তপথে পদ্মা' J 

পার হুইয়া! যায় । সাঁধারণে দেখে সবই, বলিতে ভয়- 
পায় । অ-সাধারণে দেখিলে চোরাকারবাঁরীর কাছে 
বিধিমতে অর্থপ্ুপ্তি লইয়া মাল ছাড়িয়া দেয়। এহেন 
ফাক! ছু’পয়স! রোজগারের একটি লৌভনীয় স্থযোগ ভাগ্য 
ক্রমে ধান্ত ক্রয় বা প্রোকিওরমেণ্ট বিভাগের এক ইন্স- 
পেক্টরের জুটিয়া যায়। অভাগা কিছু খাইয়__পাকিগ্থান-. 
গামী মাল ছাঁড়িয়। দেয়। কিন্তু তাহার এই খাওয়ার কথ]; 
কোনও প্রকারে বড়কর্তা জানিয়া ফেলেন। বড়কর্ত! 
ইণ্পেষ্টরকে' তলব করিয়া খাওয়ার বিবরণ জানিতে 
চান। ইন্সপেষ্টর: অকপটে সব শ্বীকাঁর করেন? “হা 
স্যার আমি থেয়েছি। 'তবে আমি কিছু না খেলেও তার! 
মাল পার ক'রে দ্িতই। কোন রকমেই আমি তাদের, 
বাধা দিতে পারতাম ন!। কাঁজেই, মাল যখন চলে' 
যাবেই, তখন আমার পাঁওনাটা-বাদ যায় কেন? “ৰ্‌ 
আঁর একটি অভিজ্ঞতা 'আঁরও চমৎংকাঁর-। তাঁহাতেমন্ত্রী 
প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের শতকব্রা পঞ্চাশ ভন চোরাকারবারীর' 
খোজ পাওয়া যায় । 
' “আমাদের ' জনৈক ' মাড়োয়ারী বন্ধু প্রোকিওরমেন্ট / 
করিতেন এবং সরকারী চাউলের বস্তা পিছু মাত্র এক সে, 





আধা 


বিবিধ প্রসঙগ-_স্থম্দমরবনের চাষী 


২০১ 





ওজন ধরিয়া লইতেন | প্রোকিওরমেন্টে ধীহাঁর! মুলমান 
প্লাজত্বে কার্য করিতেন তাহাদের অনেকে এখনও. 
_আছেন---তীহার] সৎ, অনাঁহাঁরী ( অর্থাৎ'যীহারা খাইতে 


জানেন 'না) এবং তীক্ষ দৃষ্টি সম্পন্ন কর্মচারী ছিলেন" 
বলিয়া, আমাদের বন্ধু পঁচিশ হাঁজারের-পর'পঞ্চাশ হাজারে: 


ধর! পড়েন এব্‌ং -তাহাঁর' এক্জেন্সী চলিয়া যাঁয়। অবশ্য 
নাম বদলাইবাঁর ফলে এজেন্সী ভীঁহার- হাত ছাড়া হয় 


t 
ud 


নাই । ব্যবসায়ের খাতিরে বিবিধ ছু্নীতির আটঘাঁট: 


জান! থাকায় তিনি বলেন যে গবর্ণষেণ্টের কাঁজ. একবার 
পাইলে সহজে যাইত না ; তদ্ির .থাঁকিলেই চলিত । দে. 
দিন-কথাচ্ছলে তিনি বলিয়া, ফেলেন, যে ১৫ই আঁগষ্টের- 
পর হইতে তাঁহার! অর্থাৎ 
. অর্ধবিধ অপকৰ্ম্ম ছাড়িয়া: দিয়াছেন, .কিন্তু তৎসত্তবে কি: 


“সরকারে কি: সাধাঁরণে তীহাঁদের, ছুনর্ণম থাকিয়াই 
যাইতেছে । .বদ্ধুর ক্ষোভের কারণ বুঝিতে চেষ্টা করিয়া" 


সাস্বৃনা দিয়া বলিয়াছিলাম £ 
না 1 মিলায় I” 


চাউল সংগ্রহে সরকারী ব্যবস্থা 


“এ যে বসস্তের দাগ জন্মে 


পোঁষণের সুবিধাজনক যে অদ্ভূত পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন" 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বুঝা ঘায়'যে উহাতে আর যে কাজ 
হউক না কেন, চাউল সংগ্রহ হইবে না। ইহার ফলে. 
কলিকাতার রেশন ব্যবস্থাও প্রায় ভাঙ্গিয়! পড়িবার উপক্রম 
হইয়াছিল। 
হারবার মহকুমাঁয় চাউল সংগ্রহের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 
পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় তাহার বিবরণ প্রকাশিত হ্ইয়াঁছিল'। 


এই মহকুমায় ধান চাউল: সংগ্রহ্কার্য্যেতিনি মূলতঃ তাঁহার 


দলভুক্ত কংগ্রেস কন্মীদেরই পারমিট দ্বিবার বন্দোবস্ত, করিয়া- 


- ছিলেন। মহ্লারাঁও এই অন্গৃহীতের তালিকা হইতে বাদ 


. পড়েন নাঁই। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার রিপোর্টে প্রকাশ যে এই 
অন্ুগৃহীত কংগ্রেস কন্যাদের অনেকেই ছিলেন স্ব স্ব অঞ্চলের, 
্বনামথ্যাত চোরাকারবারী । অবশিষ্ট অনেকের এত বড়' 


কাজে হাত দিবার উপযুক্ত আধিক সংস্থান'না থাকার 'দরুন 
নিজেদের নামের পারমিট প্রায়শঃই' দাগী ব্যবসাদীরদিগের ' 


নিকট হত্তাস্তরিত করিয়া ঘরে বসিয়াই মোট! লীভ করিতেন 


7 ডাঃ বিধান রায়ের মন্ত্রীসভার আমলে" এই ব্যবস্থা লোপ 
হইয়াছে কিন্তু তার পরিবর্ভে' অন্ত যে ব্যবস্থা“চালু- হইয়াছে" 
তাহাঁও সুবিধাজনক নহে । ভাগারী মহাশয়ের অন্বস্থত 


পদ্ধতির 'কতকটা - বর্তমান সরবরাহ সচিব মহাশয় পরিবর্তন 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার আমূল সংশোধন তিনিও করেন 


নাই, অথবা" করিতে": পারেন 'নাই। দ্ৃষ্টান্ত-স্বর্নপ চব্বিশ 


অনেকেই আঁছে। 
মাঁড়োয়ারী- -ব্যবসায়ীরা- 


শ্রীচারুচন্ত্র ভাগারী' তাঁহার কর্মক্ষেত্র ডায়মণ্-' 


পরগণ] জেলার কথা ধরা যাইতে পারে। হাঁড়া হইতে 
বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত যে পাক! রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে তাঁহাকে 
কডর্ন লাইন ধরিয়া গোটা ডায়মগহাঁরবাঁর মহ্কুমাঁটিকে ছুই 
ভাগে ভাগ কর] হইয়াছে। রাস্তার দক্ষিণ দিকের চাউল 
উত্তর দিকে যাওয়া বারণ । ফলে রাস্তার দক্ষিণ দিকের: 
চাউলের দর ১৪২ টাকা, কিন্ত রাপ্তার ঠিক অপর পার্খেই সেই 
চাঁউল. বিক্রয় হইতেছে ২২২ টাকা হইতে ২৪, টাক] দরে । 
এই অবস্থায় স্বভাবতঃই এপার হইতে ওপারে বে-আঁইনী ভাবে 
চাউল চালান দিবার চেষ্টা বেশ ভাল ভাবেই দেখ] দিবে। 
এই চোরাকারবারে বড় বড় রুই কাঁতলু! হইতে চুনাু'টি 
রুই কাতলার স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত সরকারী 
কর্মচারীদের হাত তৈলসিক্ত করিয়া তাঁহাদের কারবার ঠিক 
চালাইয়!' যাইতেছে । সরকারী রোষের সমস্তটা আসিয়া 
পড়িতেছে মাথামুটে, গরীব চাষী আর ভূমিহীন দ্িনমুরদের 
উপর । } 


সুন্দরবনের চাঁষী 
'কলিকাতার চল্লিশ মাইলের মধ্যে চব্বিশ-পরগণীয় সুন্দর-' 


- বন এলাকা | রাজধানীর এত নিকটে বাঁস করিয়াও এখাঁন- 
. চাউল সংগ্রহে ঘোঁষ মন্ত্রীসভার সরবরাহ সচিব' আশ্রিত. 


কার-প্রজ্জার] যে দুর্দশার মধ্যে বাস করে তাহা অবর্ণনীয় । 
রাস্তাঘাট নাই, পানীয় জল নাই, স্কুল, ডাক্তারখানা নাই, 
পোষ্ট আপিস নাঁই_-তার উপর আছে কয়েক বৎসর পর পর 
নোন! জলের' বস্তা । সাধারণ বন্ত এবং নোনা! জলের বন্তার ' 
মধ্যে আকাঁশপাতাল তফাৎ। সাধারণ বন্থার জল সরিয়া 
গেলে লোকে হাফ ছাড়িয়া বাঁচে, ঘরবাড়ী পরিষ্কার করিয়! 
আবার স্বাভাবিক কাঁজকর্ট্ে মন দিতে পারে । নোনা জলের 
বন্তায়:তাঁছা হয় না| এই বন্যায় ধানক্ষেতে লবণ পড়িয়া তিন. 
বৎসরের অন্য. জমি নষ্ট হইয়া! যায়, চাষ হয় না। পুকুরে. 
নোন| জল ঢুকিয়া পানীয় জল নষ্ট হইয়া যায়,. মাছগুলিও- 
মরিয়া যায়। গরুবাছুরের পায়ে ও মুখে এক প্রকার ক্ষত 
দেখ! দেয়, ফলে অল্প দিনের মধ্যে গৃহপালিত পশু নষ্ট হইয়] 
যায়” ঘরবাঁড়ীতে নোনা ধরিয়|  এ্রগুলিও: মেরামতের: 
অতীত হুইয়া পড়ে । আুন্দরবন এবং কাঁঘি,অঞ্চলে এই সব 
কারণে নোনা জলের বন্তাকে স্থানীয় লোকেরা ভয়ানক ভয় 
করে-।- '” 
নোনা জলের বস্তায় চাষী এবং স্থানীয় গরীব লোকেদের, 
সমুহ ক্ষতি হইলেও এক শ্রেণীর লোকের লাভ আছে। ইহারা! 
স্থানীয় জমিদার ও জোতদার | সুন্দরবন 'অঞ্চলের প্রজাস্বত্ব 
আইন এমন'যে জমিতে লবণ ধরিয়া তিন বৎসর চাষ নী 
হুইলেও খাজনা মকুব হয় না। এ খাজনাও প্রজার নিকট 
হইতে আদায় কর] হুয়। যে প্রজা উহা ন! দিতে পারে 
তামাদির নালিশ করিয়া তাহাকে উচ্ছেদ: করা হয় এবং 


২০২ 





করিয়া ইজারা লইতে বাধ্য হয়। এই কারণে চার-পাঁচ 
বংসর পর পর এই এলাকায় বন্তা হওয়া এক শ্রেণীর লোকের 
পৃক্ষে লাভজনক এবং আশ্চর্য্যের বিষয় ঠিক এই ভাবেই বল্তাও 
হুইয়৷ থাকে । 2 


" প্রজাদের ভন্ত ব্রিটিশ ET মাথাব্যথা ছিল না কিন 
কোন কোন ইংরেজ বিবেক বজায় বাঁধিয়া. চাঁকুরি করিতেন 
- বলিয়া প্রজারা মাঝে মাঝে হিতকারী বন্ধু পাইয়। একটু স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিত 4 
দুর্দশা! দেখিয়া কালেক্টর ্টয়ার্ট সাহেব বলেন যে এখানে বাঁধ 
না দিলে নোনা জলের প্লাবন কিছুতেই বন্ধ কর! -যাইবে 


না। পি-ডাব্রিউ-ভি ইহাতে আপত্তি করে কারণ" বাধ, 
মেরামত ও উহা ঠিক: মত বজায় রাখিবাঁর - দায়িত্ব, তাঁহা-' 


দের ঘাড়ে আসিয়া! পড়ে । গবন্মেন্টের .কোঁন বিভাগের 


সহিত 'কোন বিভাঁগেরই সহযোগিতা! নাই, বরং প্রত্যেকে ' 


যেন প্রত্যেকের সম্বন্ধে একট! ৪1:0160 neutrality-র ভাব 
লইয়া কাঁজ করে। ই্রয়ার্ট সাহেবের যুক্তির সম্মুখে পি- 

ডির অন্যায়. আপত্তি ট"রিল না, সারেঙ্গাঁবাদের বাঁধ. দেওয়া 
হইল । প্রজার! রক্ষা :.পাইল.। বাধ. রক্ষার ভারপ্রাপ্ত 
এসিষ্টান্ট- ইঞ্জিনিয়ার -বিবেকরানি লৌক-বলিয়া প্রত্যেক বৎসর. 
উহাতে, মাটি পড়ে): কাঁজেই বাঁধটি বজায় থাকে? 


আপিয়াছেন.-তিনি দিনগত পাপক্ষয়’ করিয়া] চাকুরি, বজায়, 
রাখাই রোধ হয় জীবনের ব্রত মনে করেন। 


যায় এটা সব কর্মচারী জানেন, স্থানীয় লোকের! তো:জানেই।' 


এবার জারেঙ্গাবাদের বাঁধে মাটি. দিয়া! গর্ভ বুজাইতে ইঞ্জিনিয়ার. 
অগ্রসর হইতেছেন ন! দেখিয়া, স্থানীয় লোকের! তাঁহার দৃষ্টি, 


এই 
মোন! জলের 


আরুর্ধণ করে কিন্ত তাঁহাঁতেও কোঁন ফল: হয় না; 
গাফিলতির জন্য শেষ পর্য্যন্ত বাঁধটি ভাঁডে। . 


বন্যায় প্রায়.৬০ হাজার' বিঘা, জমির সর্বনাশ ' হইয়] যায় |. 


২২শে মে এই ঘটনা ঘটে। প্রীয়,.পক্ষকা'ল পর ,সাঁহায্য 


দওয়া হইতেছে” এই ধরণের কতকগুলি .ভাসাভাসা উক্তিতে , 
পূর্ণ একটি প্রেসনোট প্রকাশিত হয় কিন্ত দুর্গতদের সাহায্য 


.কর] বা যাঁহাদের দোষে শৃত শত 'লোকের. এইরূপ সর্বনাশ 


ঘটিল. এবং ৬০ হাজার বিঘা জমি বর্তমীন, ফসলের টানাটানির, 
দিনে তিন বংসরের অন্য নষ্ট হইয়া গেল তাঁহার, ত্রম্তেরও 
কোন ব্যবস্থা হইল ন! ৷ বাঁধ্‌ভাঙিয়া গেলে লোকের সাহায্যের 
জৃ্য কাঁলেষ্টরকে অপরিমিত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে:।. 


কাঁলেষ্টর . এখন বাঙালী কিন্তু তিনি তাহা প্রয়োগও করিলেন 


নাঃ ঘটনাস্থলে গিয়া! হুর্গতদের পাশে দ্বাড়াইয়! তাহাদের ছুর্দশা ' 


প্রবাসী 


প্রাণের দায়ে সে আবার ওঁ জমিই নূতন সেলমী দিয়] নূতন. 


সুন্দরবনের সাঁরেক্গাবাদ অঞ্চলের ' 


“সরকারী সাহায্য ব্যবস্থার:সংবাঁদ বাঁহির হইয়াছে । 


‘সম্প্ৰতি, . 
এই ভদ্রলোক বদলী হইয়াছেন এবং তাহার স্থলে যিনি, 


বর্ষার আগে, 


বাঁধে কীরুড়া প্রভৃতি 'ডুকিয়া গর্ভ করে এবং এ সব গর্ভ মাঁটি. 
দিয়া বুজাইয়া না ফেলিলে- উহাতে-জল- ঢুকিয়] বাঁধ ,ভাঙ্গিয়াঁ, 


‘সম্মেলন ও প্রতাঁপাঁদিত্য জয়ভী”- অহষিত হয়।, 


১৩৫৫ 


মোঁচনের কোন চেষ্টীমাঁত্র করিলেন না । সেমমন্তর শ্রীভূপতি . 


মজুমদার, রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্্র সিংহ এবং সাহায্যমন্ত্ী 
শ্রীনিকৃপ্ত মাইতি ঘটনাস্থলে গিয়াছেন কিন্তু শ্রীবিমল সিংহ কিছু 
জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছাড়! আর কেহুই কিছুই করেন নাঁই। 


, এ সন্বন্ধে সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির ব্রহ্মচারী ভোলানাথ যে 


বিবৃতি দিয়াছেন তাঁহার কতকাংশ এস্থলে উদ্ধত .হইল। 


Ee) 


ব্যাপারটা লইয়া এখনও কি. ভাবে গড়িমসি চলিতেছে উহা 


হইতে তাহ! বুঝা যাঁইবে। 

সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির যুগ্রসম্পাঁদক ব্রন্ষচাঁরী ভোলা- 
নার জানাইতেছেন--“ক্যাঁনিং .ও" ভাঙ্গড় অঞ্চলে প্লাবন ও 
সরকারী 
সাহাঁধ্যের সম্পর্কে যে বিবৃতি 'প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে 
আমাদের বক্তব্য, এই .যে, সরকার পুরাতন আমলাতন্রী 
মনোভাবের এতটুকু উর্দ্বে উঠিতে পারেন নাই। গত ২২শে 


মি 


৯ 


মে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হইয়াছে, সেচমন্ত্রী ও অন্তান্ত : 


সরকারী কর্মচারীরা ২৬শে 'মে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া 


- আসিয়াছেন। ২রা ও ওরা জুন বৈঠক বসিয়াছে কিন্ত 
 অগ্ভাঁবধি সাহায্যের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই, সরকারী সংবাদে 


যে সমস্ত বন্দোবস্তের কথা ( পানীয় জলদান, নলকুল মেরামত, 
কুটিরে সাহায্য ইত্যাদি) উল্লিখিত হইয়াছে তাহার কোন- 


ব্যবস্থাই হয় নাই ; শুধু একখানি জলসরবরাহের নৌকা ৭ই. 
জুন হইতে এ এলাকায় যাইতেছে ।. এক্ষণে জিজ্ঞান্ত, সরকার ... 


কোন্‌ স্থত্রে খবর, পাইয়া. লিখিতেছেন যে সাহায্যের ব্যবস্থা 
হইতেছে’ এরং ‘সাহায্য, দেওয়া হইয়াছে’? আজ এক পক্ষ- 
কাল ধরিয়া সুরকার যে ভাবে -শম্থুক গতিতে.অগ্রসর হইতেছেন 


তাহা] স্বাধীন,দেশের জনপ্রিয় সরকারের, পক্ষে নিতান্ত লজ্জার 


কথা লয়.কি? .. 

:পগ্নত' এই জুন নি মাননীয়, মন্ত্রী ভ্রীবিমলচজ 
সিংহের উপস্থিতিতে এবং দৈনিক্‌ ভারত পত্রিকার সহকারী 
সম্পাদক. শ্রীদেবজ্যোতি বর্ণের সভাপতিত্বে একটি “সুন্দরবন 
এই সভায় . 
সরকারী প্রেষনোটের দিকে মাননীয় - রাঁজববমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
ক্রিয়া -আলেচিনা-করা, হয় | মন্ত্রী মহাশয় এ খানেই ১৪খানি 


“পানীয় জলসরররাহকাঁরী নৌকার- ব্যবস্থার জন্য আলিপুরের 


স্দর মহকুমা হাকিমকে নির্দেশ দেন। জানি না এই ব্যবস্থা 
কার্যকরী করিতে আবাঁর.কোন্‌ আমলাতন্ত্রী হিসাব নিকাঁশের 


. বেড়াজাল সুষ্টি হইবে ।- . তবে এই প্রসঙ্ষে আমাদের জানান 


দরকার. যে, এই ব্যবস্থা ' কাঁধ্যকরী করিতে নৌকা পিছু 
স্রকারকে অস্ততঃ মাসে ১৪০ টাকা! ( এক জন মাঝি ৫০ ও 
২ জন দ্ীড়ি ৩০ টাকা হিসাবে ৬০ , টাকা এবং নৌকা ভাড়া 
৩০ টাক!) খরচ করিতে হইবে । . 

,পআমূরা জানি, যে, “২৭ নং ট্রেজারী রুল? অনুসারে 


- উ- 


সা 


আধা 





প্রত্যেক - জেলা- কর্তৃপক্ষকে সরকার অসীম ক্ষমতা দান 
করিয়াছেন এবং এইরূপ ঘটনায় যখন জনসাধারণের ধন ও 
প্রাণ-বিপন্ন হয় তখন তিনি এ ক্ষমতাবলে প্রয়োজনমত -যত 
খুসী ইচ্ছা টাকাট্রেজারী হইতে তুলিতে -পারেন। আজ 
পনেরো-যোল দিনের. মধ্যেও ২৪-পরগণার 'জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 


কি এরূপ একটি - ব্যবস্থা করা প্রয়োজন: মনে করিলেন না? 


অতিশয়োক্তিপূর্ণ বিভিন্ন বিবৃতি. দাখিল করা অপেক্ষা এরূপ 
ক্রুত কার্ধ্যকরী ব্যবস্থা" অবলম্বন সাধারণের - বেদি ডান 
আসিত ' 1 সম , 

“আমরা আরও ভানাইতে ঠাই, LE মারি 


লইক্স অনেক কথা বার্তা ‘হইতেছে এবং ..জনসাঁধারণের আগ্রহ্‌- 


- এবং আবেদন সত্ত্বেও প্রেসনোটে সরকার ঘোষণা! ' করিলেন 
. যে, এখানে বাঁধ হওয়া সম্ভব’ ' নয়, .সেই বীধ সম্বন্ধে 'রাজস্বমন্ত্র 
. আীবিমলচন্দ্র সিংহ ক্যাঁনিঙে বলিয়া : আসিয়াছেন. যে, তিনি 


রাজস্ব বিভাগ-হইতে. টাক! দিয়, এ স্থানে-: বাঁধ.,নির্মাণের 


ব্যবস্থা করিবেন এবং এ সম্পর্কে 'দন্মেলনে+উপ্রস্থিত ,আলিপুরের 


সদর: মহকুমা! ‘হাকিমের সঙ্গে. . আলোচনা : করেন. '. এবং 


অনতিবিলম্বে যাঁহাতে লৌকজন সংগৃহীত -হুইয়া.বাঁধ নিৰ্ম্মাণ" 


আস্ত হয় সেইভাবে নির্দেশ দিয়াছেন। : £ প্রেসনোটে' সরকার 
কের ঘোষণা করিতেছেন যে, এ স্থানে বাঁধ নিৰ্দ্মীণ ‘অসম্ভব, 


" তাহা-আমাদের ধারণার বাহিরে।? ০." 


. স্বভাবদিদ্ধ দুৰ্বলতা এবং. শাসনকার্য্যে অজ্ঞতা ও তযোগ্যতার 
জন্য এই আপত্তি কাঁটাইয়| উঠিতে,পাঁরিতেছেন. না| ইংরেজ . 


এই বিকৃতি হইতে সন্দেহ; হয়, পি-ডবলিউ-ডি, ও 
নিজেদের জিদ বজায় রাখিয়! বাঁধ নির্মাণে বাধা দিয়া, কর্তব্য 
ও দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে.এবং মন্ত্রীরা তাহাদের 


আমলেও এই শ্রেণীর. ঘটনায়. উর্ধতন কর্তৃপক্ষ সরকারী কর্ম্ম- 
চারীদের সম্বন্ধে কতখানি কঠোরতা অবলস্বন করিতেন-.এক্টি 
ঘটন! উল্লেখ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে |. « 

কাঁথিতে .বিয়াল্লিশের বন্তার. কয়েক বংসর আগে আর 


একবার প্রবল বন্যা হয় এবং বহু সহস্র 'লোক উহাতে স্ষতিগ্র্ত 


হয় ।- তখন মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্রেট ছিলেন ইংরেজ, বিভাগীয় 
কমিশনারও ইংরেজ ।+“ম্যাজিষ্টেট রিপোর্ট দেন বন্ধ! ' ভয়াবহ্‌ 
রকমের হইয়াছে আগু- সাহায্য: প্রয়োজন-; : কমিশনার 
রিপোর্ট দেন বিশেষ কিছুই : হয়. নাই। * বাংলা-সরকাঁর 
কমিশনারের রিপোর্ট গ্রাহ করিয়া “বিষয়টি ধামাচাপা দেন। 


ম্যাজিষ্ট্রেট ভারত-সরকারের হোম 'সেক্রেটারীকে পত্রে বিষয়টি- 


সবিস্তারে জ্ঞাপন করেন, ভারত-সরকার গর্বর্ণরকে তদন্তের জন্য 
অনুরোধ করেন ।- তদন্তে প্রকাশ পা ম্যাত্ধিষ্রেটের বিবরণই 
'অত্য, বন্ধা ভীষণ রকমের হইয়াছে । এই ভুল রিপোর্ট দেওয়ার 


জন্য বিভাগীয় কমিশনাঝকে অবসর গ্রহণ, করিতে বাধ্য করা, 


হয়।- আলোচ্য. ক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগীয় কমিশনার, 


বিবিধ প্রসঈ- প্রাথমিক শিক্ষকদের দুর্দশা 


“প্রকৃত তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে L 


' "আত্মহত্যার দিন. পর্য্যন্ত বেতন পাঁন নাই 17. 


২৪৩ 


এসিষ্টা্ট ইঞ্জিনিয়ার, একজিকিউটিভ ধনিয়া, সুপারিক্টেভিং 
ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কাহারও একটা! কৈফিয়ৎ পর্য্যন্ত তলব 
হইল না । মন্ত্রীরাঁও পরম নির্বিকার | :;- ্ 


= প্ৰাথমিক শিক্ষকদের দুর্দিশা 

'. মুশিদাবাদের প্রাথমিক. শিক্ষক সতীশচন্র প্রামাণিক 
অর্থাভাবে বিত্রত্‌ হইয়া! আত্মহত্যা করিয়াছেন-_এই সংবাদ 
প্রকাশিত-হওয়ার.পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'এক প্রেসনোট 
জারী করিয়া বলেন যে, মানসিক বৈকল্য, পারিবারিক 
অশাস্তি.এবং একটি খুনের মামলায় সাক্ষ্যদান এই আত্মহত্যার 
কারণ 1. প্রেসনোটে বলা.হয়, “বকেয়! বেতন না পাওয়ার অন্ত 
উক্ত প্রাথমিক শিক্ষক আত্মহত্যা করিয়াছেন-_শিক্ষা বিভাগ 


"তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না।” মুশিদাবাদ জেলা প্রাথমিক 
শিক্ষক সমিতির সভাপতি :গ্রীনির্্মাল্য বাগচী সতীশচন্্ 


প্রামাণিকের ম্বত্যু সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতেই 
প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন 
১৫.টাকা অথবা তাঁহার খুব ' কাছাঁকাছি-। - এই সামান্ 


টাকাও যদি নিয়মিত না পাওয়! যায় তবে মানুষের এই বাজারে 


কি অবস্থা হয় তাহা সহজেই অনুমেয় |". সতীশবাবু জানুয়ারী, 
ফেব্রুয়ারী, মাচ্চ এবং এপ্রিল এই চারি মাস_-অর্থাৎ তাহার 
বাগচী মহাশয়ের 
বিবৃতিতে প্রকাশ প্রাইয়াছে-যে তাহার জাহগয়ারী ও ফেব্রুয়ারী 
মাসের বেতন ২৬শে মে তারিখে অর্থাৎ তাহার স্বতার ১২ দিন 
পরে'এবং মার্চ ও এপ্রিল মাসের বেতন ' ২৯শে মে তারিখে 


অর্থাৎ স্কুল ইন্সপেষ্টরের : উপস্থিতিতে. সরকার কর্তৃক মৃত্যুর 


তদত্তের: প্ররদিন"মনি অডারযোগে সতীশবাবুর নামে প্রেরিত 


হয়.৷.আঁসল ব্যাপার এই যে, আত্মহত্যার সংবাদ প্রকাশ হইয়া 


পড়ার পর'স্কুল-বোঁ্ড” এবং .স্কুল-ইন্‌সস্পেষ্টর “তাড়াতাড়ি মণি 


'অড্পবে টাঁরা পাঠান এবং নিজেদের গাঁফিলতি চাপ! দিবার 


জন্ত মৃত ব্যক্তির নামে টাক! পাঠানো হয়| . চারি, মাসের 


“টাকা না পাঁওয়ায় চরম ছুর্দশায় “পড়িয়] ভদ্রলোকের মসত্ডি্ধ- 
. বিকৃতি: ঘটয়!. থাকিলে যাহাঁদের দোষে টাকা যায় নাই 


তাঁহারা]: .তাঁর জন্য সম্পূর্ণরূপে. দায়ী । সরকারী ইস্তাহারে 


"পর্রিষ্ধার বুলা হইয়াছে তাহার. মানসিক বৈকল্য ঘটিয়াছিল 


এবং এই কথা.রলিয়া গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের -দারিত্ব এড়াইবার 
চেষ্টা করিয়াছেন । বাগচী মহাশয় দেখাইতেছেন যে, সতীশচন্ত্র 
ওরা মে পর্য্যন্ত বিগ্ভালয়ে রীতিমত কাজ করিয়াছেন ; কোন 
রূপ মানসিক বৈকল্য:বা বিমর্ধতা যদি দেখা দিয়া থাঁকে তবে 
তাহা ৪ঠা. হইতে '১২ই তারিখের মধ্যে ঘটিয়াছে.।. ইহা 
নিশ্চিত যে- সতীশচন্ত্র প্রামাণিক একাদিক্ৰমে চার, মাসের 
বেতন, পান নাই এবং তাঁর জন্ত তাহাকে অনশনে পারিবারিক 


অশীস্তি -এবং -বিমর্ষতার মধ্যে কাঁটাইতে- "হুইয়াছে। এই 


Ae 8 


প্রবাসী 


"১৩৫৫ 





অবস্থায় অকম্মাৎ'জীবনে বীতন্পৃহ হইয়া কেহ যদি আত্মহত্যা] 
করিয়া বসে তবে তাহাকে মানসিক বৈকল্যের ফল বলিয়। 
এড়াইবার চেষ্টা চূড়ান্ত দায়িত্বজ্জানহীনতার পরিচয় ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। 

অন্তান্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থাও যে কিরূপ শোচনীয় 
হইয়া উঠিয়াছে নিম্নলিখিত দুইটি বিরতি হইতে তাহা বুঝ! 
যাইবে । গবন্মেন্ট এখনও. এই ছুঃসহ অবস্থার প্রতিকারে 
অগ্রণী হইবেন কিনা আমরা জানি না:। শ্রীশশাঞ্কশেখর 
সান্যাল লিখিতেছেন $ 

“মুশিদাবাঁদ জেল! স্কুল বোর্ডের শাঁসন পর্রিচালনা যে-কি 
পরিমাণ ক্রটিপূর্ণ আমি তৎপ্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতে চাই। এ জেলার প্রাথমিক বিদ্ঞালয়ের 
বছসংখ্যক শিক্ষক এই ছুৰ্ধিনের বাজারে ক্লিরূপ অবস্থায় কাল 
কাটাইতেছে, তাহা বিচার করিলেই উহা প্রমাণিত হুইরে॥ 
বরহাঁটি অবৈতনিক প্রাথমিক রিগ্ালয়ের হেড পণ্ডিত 


মহাশয়ের ৫ 'মীসের বেতন, সেকেও পণ্ডিতের ১০ মাসের. 


বেতন ও থাড পণ্ডিতের ১৩ মাসের.বেতন বাকি পড়িয়াছে:। 
ইহাদের নাম যথাক্রমে প্রীনীলকাত্ত উট বিলিন 
চাটুক্যে ও আীগুরুপদ গৌসাই।” | 
'_ ব্ালীর শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় 7 
“বাংলাদেশের প্রত্যেক পল্লী প্রাথমিক বিঘালয়কে জেলা 
দ্কুলবোর্ডের আদেশে ছাত্রদের নিকট হইতে কোন . বেতন 
গ্রহণ না করিতে বল! হইয়াছে এবং শিক্ষকগণের 'রেতন-দিরার 
দায়িত্ব ছুলবোর্ড গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ফলে অধিকাংশ 
বি্ভালয়ই অবৈতনিক কিন্তু শিক্ষকগণের মাসিক বেতন'যে 
'কত তাহা এ পর্য্যন্ত জানা গেল না। পুর্বে তিন.মাঁস রা 
ছয় মাঁস অন্তর তিন মাঁসের বেতন একত্রে মণিঅর্ভারে আসিত-; 
মাণঅডর্ণরে টাকার অঙ্ক দেখিয়! .শিক্ষকের|.ছ্ির করিতেন 
নিজ নিজ পারিশ্রমিকের পরিমাণ। এই. মাসে" অর্থাৎ জুন 
মাসে দেখা গেল শিক্ষকগণের মাঁচ্চ 'মাসের বেতন বাবদ 
কাহারো ভাগ্যে ১৪২ কাহারে! ১২৬. ১০২ এমন-কি 
৮৬ পর্য্যন্ত । আঁট টাকা বেতন গহণ করিয়া যদি কোন 
হতভাগ্য শিক্ষকের মস্তিক্ষবিক্ৃতি 'ঘটে এবং -সেইঅন্ট যদি 
আত্মহত্যা করে তরে সে দোষ আর যাহার হউক নিশ্চয়ই 
সরকারী. ক্রুটির ফলে নহে। ইহ! কি সে পরিহাস ন 
বৈৰ্য্যের-পরীক্ষা ?” 


পশ্চিম বাংলার সামরিক 'সংগঠন : 
কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতার বাংলা দ্রৈনিরু পত্রিকায় 
একটা সংবাদ প্রকাশিত হয় যে এখনও .ভারতত্াষ্ট্রের সৈন্ত- 


আমলের ব্যবস্থা এখনও অটুট আঁছে-; বাঁডালীকে -“অসামরিক 


-সৈষ্যাধ্যক্ষ দেখিলাম, বাঙালী সৈন্ত দেখিলাম ‘না 


..না করিলে, কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টের ক্র্ঘমান “রংরাট” 


জাতি” এই বদনাম দিয়া দূরে সরাইয়া রাখিতে হুইবে . এ 


কথা কল্পনা-কর!-যায় যে.বর্তমানে যাহার! সৈন্তবাহিনীর উপর 


কর্তৃত্ব করিতেছেন, সেই বিভাগের 'সৈগ্তাধ্যক্ষবৃন্দের রাঁডালীকে . 


“সামরিক: জাতি” করিয়া তুলিরার জন্য তাগিদ বা অবসর 
নাই ; কাঁন্মীর রণাঙ্গনে ব্যস্ত আছেন তাহার] হাতের কাছে 


খু 


'যে আয়োজন পাইয়াঁছেন, তাহা /দিয়াই কর্তব্য প্রতিপালন)” 


করিয়া! যাইতেছেন 1 আমরা.শুনিয়াছি যে, কাশ্দীর রণাঙ্গনে 
বাঙালী সৈন্যাধাক্ষ আছেন কয়েক জন, কিন্তু বাড়ালী +সনিক 
একজনও নাই! গণপরিষদের সদন্ত শ্রী কে. শাস্তনয় কাশ্মীর 
হইতে ফিরিয়া আঁসিয়] এই কথা -বলেন-_কাশ্বীরে বাঙালী 
; আহার 


ক্কারণ ইংরেজ আমলে কোঁন'-রাঙাঁলী সৈগ্ঠরাহিনী গঠিত হয় - 


।নাঁই । ‘তিনি এই বিষয়ে, তৎপর হবার জন্য ীবনেনন্টেব্র. 


ন ৮ 


॥কেন্দরীয়‘গবন্মেণ্টের এই বিষয়ে. 'কোন বিশেষ, দায়ি | 


সলিড lh সর্দার রলদেব পিংহ.যে-কাঠামো 


. পাইয়াছেন, "তাহার সাহায্যে কাজ চালাইয়া যাইতেছেন; 
“যে-সর অঞ্চলে সৈন্বাহিন্নীর জন্ত. লোক “সংগ্রহ করা 'হইত 


সেইখানেই “রংরূট মেল!” 'বসাইয়া “সেনাদলে যোগদান 
করিবার ভন্ড আহ্বান-করা 'হুইতেছে-)-যুক্ত প্রদেশের পার্বত্য 


অঞ্চলে, মহারাঙ্েঁ, মাঁদ্রাদে, অসামের পার্বত্য অঞ্চলে এই. 


‘বিষয়ে চেষ্টা “চলিতেছে বলিয়া শুনিয়াছি পশ্চিম বাংলায় 
কেন হয় নাই, এই বিষয়ে কেহ্‌ প্রশ্ন করিয়া কেন্দ্রীয় পরকাঁরের 
মনোভাব জানিতে পারিলে সুবিধ| হুয়। 


তৎপূর্কে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমগুলীকে' উদ্যোগী হইতে. 


হইবে । তাহাদের ' প্রচার - বিভাগের মারফতে জানিতে 
পারিয়াছি যে -*জাতীয় ক্যাডেট .কোর” সংগঠনের -কার্য্য 
আরস্ত' করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এই, “ক্যাডেট কোর” 
সৈল্তাধ্যক্ষ শ্রেণী গড়িয়া তুলিবার আয়োজনের 'প্রারস্ত 'মাত্র'। 
কিন্ত'আমরা. যে বাঙালী,পপ্টান্নের কথা. বলিতেছি, তাহার 


'ব্র্যরস্থা.ইহার;মধ্যে মাই পশ্চিম বাংলার জাতীয় রক্ষিবাহিনী 


দেল গড়িবার কাজ 'আরম্ত হইয়াছে.) ইতিমধ্যে কয়েক শত 
পুর্ধ্ব সীমান্তবামী গ্রামিক লোককে সামরিক অ, আঁ, ক, খ, গ 


শিক্ষা দেওয়া. হইতেছে. এই শ্িক্ষাপ্রান্ত লোকের 'মধ্য হইতে 


'বাঙিলী:পণ্টনের লোক সংগ্রহ কর! যাঁইরে - বলিয়া মনে হয় 


‘না; ইহার! বড়ই “ঘরমুখো” ছাপোষা লোক এক্সপ ,একটা 


কথা আছে। “টেরিটোরিয়াল ফোঁস” নামে পরিচিত -যে 
'সৈষ্ঘবাহিনী 'গঠনের ব্যরস্থা হইতেছে. তাঁহার মধ্যে হইতে 
বাঙালী পল্টনের জন্য লোক .সংগ্রহ কর! ,এরমাত্র “উপায় 
“বলিয়া মনে. হয়” এ সম্বন্ধে বিশেষ. সাবধানত! অবলম্বন 
: নীতির 
কল্যাণে বাঙালীর . সামরিক “শিক্ষণ 'ব্যাহত হইতে পারে.। 


আষাঢ় 


সি 


বিবিধ প্রসঙগ-অসিমি সরকারের কাৰ্য্যকলাপ 


২৫ 





এই নীতি পার্বত্য জাতির মধ্যে রংরুট নিবদ্ধ রাখার প্রথা 
" মানিয়া! লইয়াছে : পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চলে যে সব পার্বত্য 
জাতি আছে কেবলা তাহাদের মধ্য হইতে ১৩,০০০ হাজার 
টেরিটোরিয়াল ফোঁস সংগ্রহ করা কঠিন, হইবে না ।,, ; ; 

আর একটা! বাধার-কখা আমাদের জানিয়া রাখা প্রয়োজন 


কেন্দ্রীয় গবস্মেণ্টের সামরিক কর্তৃপক্ষের মনে নাকি একটা 


ধারণ জন্নিয়া গিয়াছে: .যে -বাঁঙালী সামরিক জীবনের সংযম 
ও নিয়মকানুন. মানিয়! লইতে চাহে ন! ;. তাহারা এমন আত্ম- 
স্বাতন্ত্য'প্রয় যে সামরিক জীবনে বাক্যে ও কাৰ্য্যে যে 
স্বাধীনতার অভাব অপরিহার্য্য এই .বিধান তাহারা মানিতে 
প্রস্তুত নয়। বাঙালী যাহার! নো-বিভাগে ও বিমান-বিভাগে 
যোগদান করিয়াছেন তাহাদের মুখে এরূপ ধারণার ইঙ্গিত 
পাইয়াছি। বাঙালী সমাজের নেতৃবর্গের'এই বিষয়ে অবহিত 
হওয়] এবং শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর 'দিয়া এইরূপ মনোভাবের 
সংক্কার-সাধন, ক্র! উচিত। 
তাহার আলোচনা আমরিক' জীবনে অবাস্তর। স্বাধীন 
রাষ্্রের নাগরিকরূপে সকল স্ত্ী.পুরুষকেই রাষ্রের প্রয়োজনে 
নিজ নিজ শ্বাধীনত| সঙ্কুচিত করিতে হয় 1. অন্য কোন পথ 
কাহারও জানা নাই। গাদ্ধীজীর অহিংস সমান্র-ব্যবস্থায়ও 
ব্যষ্টির স্বাধীনতা সঙ্ষোচের নিয়ম ছিল । : 
এই সব কথা ও যুক্তি আলোচন! করিয়া মনে . হয় 
, পশ্চিম বঙঈ গবন্মেণ্টের বাধ্যতামূলক শরামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
পকিরা উচিত। কেন্দ্রীয় গবন্সেণ্টের নিকট এরূপ অধিকার 
পাইবার দাবী করিতে হইবে | 
এই কলঙ্ক মোঁচনের অন্য আমাদের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে হুইবে.। এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক সামরিক 
শিক্ষা সফলতার প্ররু উপায় বলিয়া মনে করি । আমর! 
এই বিষয়ে পশ্চিম বাংলার সকল' শ্রেণীর মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতেছি। গবন্মেণ্ট ও বিশ্ববি গ্ালয় তাঁহাদের কর্তব্য 
, করিবেন তখনই; যখন .জনমত - তাহাদের উপর চাপ দিয়! 
কর্তব্যকর্শে বাধ্য করিবে । “গণতন্ত্রে আর কোন উপাঁয় 
নাই। ? 2 - শা 
আসাম সরকারের কার্যকলাপ ' ' 
আসাম সরকারের কার্য্যকল! পে ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে একটা 
জটিলতার স্টি হুইতেছে। অসমীয়াদের বাঙালী - বিদ্বেষ 
রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার সু চত করিতেছে-_ভারতরাষ্্রের 


'৯নাগরিকবর্গের আসাম প্রদেশে :: বসবাস করিবার অধিকার . 


নিয়প্তিত করিবার শক্তি কোন! প্রদেশের আছে কিনা, এই 

প্রশ্ন তুলিয়া চুড়ান্ত মীমাংসা! ' করিবার সময় আসিয়াছে। 

- শীদ্ৰই গণপরিষদের যে আধা বেশন আরস্ত হইবে, সেই 

সময়ে বাঙালী সদন্তবর্গের অঃ 1ধী হুইয়া এই বিষয়ে একটা 

সুষ্ঠু মীমাংসার চেষ্টা করা উচিয় চ। কেবল আসাম প্রদেশেই 
২ 


ব্যক্তি-্বাতিন্্য ভাল কি মন্দ, 


করিতেছি. 
.বিব্বতি দিয়া প্রাদেশিকতার নিন্দ! . করিয়া! কর্তব্য শেষ করি- 


বাঙালী “অসাঁমরিক' জাতি” - 


এই সমস্ত! দেখ! দেয় নাই ; বিহারেও তাহার একটা নগ্ন 
মুণ্ডি আমাদের জাতীয়বাদকে বিদ্রপ করিয়া যাইতেছে । 
জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগে গৌছাটিতে যে অসমীয়! উদ্দামতা 
দেখা দেয়, তাঁহার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে বিগত 
২৫ বৎসরের ইতিহাস.ঘাটিতে হর | সে চেষ্টা না করিয়া যদি 
এক বৎসরের ঘটনাঁবলীর বিচার কর] য়ায়, তবে এই উৎকট 
মনোভাবের একটা পরিচয় পাওয়া যাইবে । আসামের 
প্রদেশপাল সর আকবর হায়দাঁরী ত আসাম র্যবস্থাপক 
সভায় বলিয়া বসিলেন যে, বাঙালীর] আসামে “বিদেশী” 


,(005150975 91 আসামের, প্রধান মন্ত্রী এীয়ুত গোপীনাথ 


বড়দলৈ শ্রীহট্রের গণভোটের সময় তাহার প্রদেশে শ্রীহটের 
বাঙালী অধিবাসী সংখ্যা কমাইতে যে মনোবৃত্তির পরিচয় 
দিয়াছিলেন তাঁহার বিষ পুর্ব-ভারতের সামাজিক ও. অর্থনৈতিক 
জীবন বহুদিন পর্যযস্ত বিষাক্ত করিয়! রাখিবে। 
আসাম ও গ্রীহট্টের বাঙালী নায়কগণ অনেক অভিজ্ঞতার 
কথা বলিতে পারেন ১ ভারতরাধ্রের কল্যাণের জন্য তাহারা 
মুখ বুজিয়া, আছেন। এই সংঘমের একট! অকল্যাণের দিকও 


'আছে। গোপীনাথ বড়দলৈ, বিষ্ণুৰাম মেধি, অধ্িকাগিরি রায়- 


‘চৌধুরী যে চিন্তাধারার বাহক: তাহার ফল. যে যছ্ছবংশের 
'মুষলের মত:-ভারতরাধ্রের সংহতির পক্ষে মারাত্বক হইবে, এই 
বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই । আমর] মাসের 
পর 'মাঁস ভারতরাষ্টরের -কর্ণধারগোষ্ঠীর মনোযোগ আকর্ষণ . 
করিবার..জন্য এই বিষয়ে আমাদের আশঙ্কার কথ! প্রকাশ 
প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত অররাহরলাল নেহরু বক্তৃতা ও 


তেছেন ; সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দরাজ হাতে বাঙালীকে সম 
“অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্ত কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্ট 
এইরূপ অনাঁচারের'কোঁন প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না। 

এই. উপলক্ষে ইহ্থাও উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে যত দিন 
্রীহ্ট আসামের অস্তভূক্ত ছিল এবং আসামের মন্ত্রিমগলীতে 
গ্রীহট্টের প্রতিনিধি..ছিল, তত দিন অসমীয়! মন্ত্রীমহোদয়গণের 
একট! চক্ষুলজ্জার সংযম ছিল ; গত জুলাই মাসের পর, আীহট্রের 
গণভোটের পর, সে লক্জার প্রয়োজন, চলিয়া গিয়াছে ।. সর 
আকবর 'হায়দরীর . বক্তৃতা তাহার প্রমাণ । আজ আমাদের 
অসমীয়া প্রতিবেশীবগ মনে করিতেছেন যে তাঁহার! দেশের 
(আসামের) দণ্ডয়ুণ্ডের কর্তা] হইয়াছেন, এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা! যখন 
তাহাদের হাতে আসিয়! পড়িয়াছে তখন সত্যকে মিথ্যা ও 
মিথ্যাকে. সত্য -বনাইবাঁব-শক্তিও.তাহাদের অশিয়াছে। কিন্ত 


এই কথা তাহাদের .ভুলিয়া গেলে চলিবে না,, গণতন্ত্রের যুগে 
-সাষ্রের ক্ষমতার চক্রবৎ পরিবর্তন হয়। - 


-আঁরও একটা কথা! তাঁহাদের মনে রাখিতে বলি। 
আসামে চৌদ্ব-পনর লক্ষ মুসলমান এখনও আছে ? তাহাদের 





২০৬ lk 

| ক 
মধ্যেই অধিক সংখ্যক বাঙালী ; প্রায় দশ লক্ষ বাঙালী হিন্দু 
আছে। এই পঁচিশ লক্ষ বাঁঙালীকে বেশী দিন্‌ দ্বাবাইয়া 
রাখিতে চেষ্টা করিলে, প্রায় পঁচিশ লক্ষ অসমীয়! ভাষাভাষী 
লোকসমষ্টির পক্ষে রাষ্ট্রের ক্ষমতা স্বীয় অধিকারে রাখ! কঠিন 
হইবে । প্রায় কুড়ি লক্ষ পার্বত্য জাতি, তাহাদের বিশিষ্ট 


ভাষা ও সংস্কার লইয়| 'অসমীয়াদের দিকে বরাবর ঢলিয়া 


থাকিবে, এই কথা রাজনীতির. ক্ষেত্রে সম্তব নয় আমর! 
জানি যে গ্রীযুত রোহিধী চৌধুরীর মত লোক মনে করেন 
ভাহাদের সম্পর্ক গীত.রর্ণ জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর। এইরূপ 
ভাব 'মাথায় না খেলিলে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক ' সভায় 
বলিতে পারিতেন না যে অসমীয়াদের কেন্দ্রীয় শাসনকাধ্্যে 
অধিকতর অংশ গ্রহ্ণ করিতে দেওয়া হউক, . হয় কেন্দ্রীয় 
ভাঁগার হইতে আরও অধিক সাহায্য আসামের. প্রয়োজনে 
নি হউক, না হয় তাঁহাদের" (অসমীয়াদের) বম্মীদের সঙ্গে 
মিলিয়। মিশিয়। যাইবার স্থুযোগ- দেওয়া হউক | :. এই কথা 
রোহিগী চৌধুরী মহাশয় অনেকট] ঠাট্টার ভাবে বলিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত ঠা্টাটা অ অনেক' সময় মনোভাবের মুকুর হইতে 
' দেখা যায়| ' 

" এই সব ভবিষ্যতের কথা । যে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়া 
আমরা চলিতেছি, তাছাঁর ফলাফল সমন্ধে: কেহই ভবিস্তদ্বা 
করিতে পারে না । তবে একথা সত্য-যে বাঙালীকে ভারত- 
রাষ্ট্রের মধ্যে বাঁচিয়! থাকিতে হইলে আসামে ও বিহারে 
যে. তাণ্ডব চলিতেছে তাহা! বন্ধ করিতে হইবে । -এই বিষয়ে 
কেন্দ্রীর গবন্মেণ্টকে . অগ্রণী হুইয়া ব্যবস্থা" করিতে. হইবে৷ 
“যদি অ-অপমীয়া ও অ-বেহাঁরী - আসামের ও বিহারের সীমান্ত 
রেখায় বাধাপ্রাপ্ত-হয়, ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার যদি 
এই ছুই প্রদেশের সীমাস্তরেখায় “গিয়া বাঁধা পায়, তবে 
ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের কোন মুল্য. নাই। এই .সংকীর্ণ 
' মনোভাবই' প্রার্দেশিকতার প্রকৃত পরিচয় । পণ্ডিত জবাহুরলাল 
নেহরু প্রমুখ নেতৃবর্গ এই বিসদৃশ পরিচয়ের সম্মুখীন হইতে 
সাহসী হুইতেছেন ন! । আবোলতাবোল .'বন্তৃতা-দিয়। তিনি 
কালক্ষয় করিতেছেন |. যে ক্ষিপ্রত। দেশীয় রাজ্যসমুহ্র 
সমস্ত)-সংকুল অবস্থাকে অপেক্ষাকৃত সহজ করিয়াছে, তাহা 
কেন এই প্রার্দেশিকতার সমস্তা সমাধানে প্রয়োগ হইতেছে 
না, সে রহন্ত কে আমাদের বুঝাইবে ? | 


' মোহরওয়াদ্ি পৰ্বৰ 


হুশেন শহীদ সোহরওয়াঞ্ধির রাজনীতিক জীবনে আর 


. একবার পটভুমিকা'র পরিবর্তন হুইল । পঁচিশ বৎসরের মধ্যে 
কত রকম ভোল ফিরাইলেন তিনি । পশ্চিম বাংলার স্বরাধর 
“সচিব প্রীকিরণশঙ্কর রায় এই বিষয়ে অনেক কথাই জানেন। 
জনসাধারণ আমর! যাহা! জানি তাহা. সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে 


বাসা 





ব্যবসায়ের 
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চাই। রাজনীতিক জীবনে প্রথম আমরা দেখি জনাব হুশেন, 
সোহ্রওয়া্দিকে  দেশবন্ধুর সহকর্ম্মা্পপে, কলিকাতা কর্পো- 
রেশনের ডেপুটি মেয়ররূপে । ছুই বৎসর যাইতে না যাইতে 
তিনি নিজ যৃত্তি ধারণ করিলেন; হগ সাহেবের বাজারে 
এক জন মৃত ব্যক্তির কবরের ব্যাপারে আমর! তাহার “জেহাদী” 
মূ্তির, আভাস পাই । এই ব্যক্তিটি ধর্মে কি ছিল কেহ্‌ 


সঠিক বলিতে পারে না; কেহ বলে তিনি ছিলেন তি 


কেহ বলে তিনি ছিলেন মুসলমান"; তিনি ছিলেন “দেওয়ানা” 
এবং হুগ সাহেবের বাজারের মুসলমান কসাইর| তাহাকে 
পীর বলিয়া সম্মান করিত। তাহাদের আবদারে ডেপুটি 


" মেয়র এই ব্যক্তির ' করর দিতে দিলেন প্রকাশ্ঠ বাজারের ২ 


মধ্যে। একটা বিশ্রী আন্দোলনের কৃষ্টি হুইল, এবং জনাব - 
সোঁহ্রওয়ান্দি অলক্ষিতে কর্পোরেশন হইতে সরিয়া পড়িলেন । 
তারপর আমরা তাহাকে দেখিতে পাই “মিনা পেশওয়ারির” 


 ন্বক্ষকরূপে, এই শ্রেণীর লোকের সাহায্যে কলিকাতার শ্রম- 


জীবী. শ্রেণীর মধ্যে একটি দল গড়িয়া তুলিতে তিনি তৎপর 
হইয়া উঠেন। বর্তমান যুগে কলকারখাঁনার সাহায্যে যে 
জীবন গড়িয়! উঠিয়াছে “বস্তি” সকল তাহার একট! অপরিহ্থার্ধ্য 


“অঙ্গ; এই.বন্তির মধ্যে যে লোকপমগ্তি বাস করে তাঁহাদের 


বলা হয় ইংরেজী ভাষায় “denizens of the nnder- 
০710”--পাতালপুরীর অধিবাসী । আলো ও বাঁতাপ-বজ্জিত 
এই লোকে যাহারা বাস করে, তাহারা সমাজের" সাধার 
জীবন হইতে -বিচ্ছিন্ন 'হ্ইয়! যায়,:অনেক সময়ে অ-মানুষে 
পরিণত হয়: জনাব সোহ্রওয়ার্দি এদের লইয়া খেলিতে 
গিয়া এদের কোন ভাল করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া শুনি 
নাই ; নিজে এদের দলপতি হইয়া রি আন্দোলনে একটা 
উত্তেজনার সৃষ্টি করেন। 

তার পর তাঁহাকে দেখিতে পাই “শের-এ বাংলা” আবহল 
করিম ফঞ্জল্‌উলৃহক সাহেবের সহচররূপে । বাংলাদেশের 
মুসলমান সমাজ তখন সরকারী চাকুরীর- স্বাদ পাইয়াছে, 
“শেঁর-এ-বাংলা!” প্রধান মন্ত্রী হইয়া হাতে মাথ! কাঁটিবার 
ক্ষমতা পাইয়াছেন-ভাবিয় হিন্দুকে “সাতানা” করিবেন বলিয়! 
শাসাইতেছেন। হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার মুসলমান রাজনীতিকের 
মূলধন--একমাত্র মূলধন, হুইয়াছে। জনাব 
,সোহরওয়ান্দি, এই খেলায় মাতিয়া গেলেন । “শের-এ-বাধলা” 
মুক্তঘ্ত্ত হুইয়াও সকলের আশা-আকাজ্ষা মিটাইতে পারিবেন 
কেন | গবর্ণর হারবাঁটট সাঁহেব্রেও ন! ; জনাব হুসেন সোহর: 
‘ওয়ান্বির না । 
ছাড়িতে হইল । জনাব খাজা নাজিম উদ্দিন তাহার পদে অধিচিত 
হইলেন ; সোহরওয়ার্দি সাহেব হইলেন সরবরাহ মন্ত্রী, অর্থাৎ 
বাংলাদেশে ছয় সাত কোটি লোকের ভাত কাপড় সরবরাহ 
করিবার কর্তা । এই পদাধিকারের কল্যাণে ছুই তিন বৎসরের 


সুতরাং তাঁহাকে উজ্জির-এ-আজমের bes 
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4 মধ্যে কোট কোটি টাকা মুসলমান সমাজের হাতে আসিয়া 
পড়িল । এত বড় কুবেরের ভাঙার যাহার হাতে, তাহার 
ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতাঁকেও ছাঁড়াইক্স! যাঁয়। ফলে ১৯৪৬ 
সাঁলে আমরা দেখতে. পাই বাংলাদেশে জনাব হুপেন সোহর- 


* ওয়ার্দিকে প্রধান মন্ত্রীয়পে | . তখন “পাকিস্থানী” উন্মাদনা, 


“স্দ্ধশের আকাঁশ বাঁতাঁস প্রকম্পিত করিতে আরস্ত করিল; 
“লড়কে লেঙ্কে পাকিস্থান” এই চীৎকারে মুসলমান সমাজের 
শুভবুদ্ধি বিভ্রান্ত হুয়া, গেল। এই লড়াই পরদেশী শাসক- 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় ; মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ' এই বিষয়ে 
বিশেষ সাবধানী ছিলেন । 

এই “লড়কে লেঙ্গের” গতিপ্রক্কতি প্রকট হুইয়া উঠিল 
১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে । অপ্রস্তুত হিন্দু এই 
অপ্রত্যাশিত বিশ্বাঁসঘাঁতকতায় প্রথম সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল; 
তার পর তাহার প্রাণ "ও সম্মান রক্ষার আয়োজন 
“করিতে বেশীক্ষণ লাগিল না। ফলে, 
দল পলাইবাঁর পথ পাইল না । এই অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া 
বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে গুভ-বুদ্ধি ফিরিয়া আঁসিবে 


বলিয়া ধাঁহার1 ভরসা করিয়াছিলেন, তাহাদের চক্ষের উপর- 


ভাসিয়া উঠিল নোয়াখালি-পরিপুরার বীভৎসতা। কলিকাতা 
ও তাহার শিল্পাঞ্চল হইতে ব্যর্থমাঁনস মুসলমান “জেহাঁদীরা” 


এই ছুই জেলার হিন্দুর উপর কলিকাঁতার শোধ তুলিল। . 


77নাব হুসেন, সোহ্রওয়ার্দি বাংলাদেশের প্রধান, মন্ত্রী; 
নেতৃবৃন্দ আশা করিয়াছিলেন যে এই পদাধিকারের মারফতে 
তাহার হাতে রাষ্ট্রের যে ক্ষমতা আপিয়া পড়িয়াছে, তাঁহার 
সদ্ব্যবহার করিয়া “কাফেরকে” এমন একটা শিক্ষা দেওয়া 
যাইবে যে দেশের বুকে মুসলমান প্রতৃত্ব অটুট ও অটল হইয়া 
পড়িবে । 


সেই সময় হইতে জনাব হুশেন হিরা রা 


লীগের অ-বাঙাঁলী নেতৃব্ন্দের নিকট খেলো হইয়া গেলেন । 
যত দিন তিনি বাংলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তত দিন, একট! 
লোকদেখানো সম্মানের ঠা তাঁহার বজায় ছিল? কিন্ত 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর সেই ভদ্রতা রক্ষার 
প্রয়োজনও রহিল না। কাঁয়দে-আজম ( সুমহান নেত! ) জ্রিন্না 
দেখাইয়া দিলেন যে ছিন্ন বস্তরের শেষ আধার আস্তাকুড়ে | আর 
এ-ও হইতে পারে যে সোঁহরওয়ার্দ্দি বিতাড়ন একটা অভিনয় 
মাত্র। ভাঁরত-াষ্্ে প্রায় ৪ কোটি মুসলমান রহিয়া গিয়াছে; 
শি ইহাদের অধিকাংশের ' “পাকিস্থানী” মনোভাব সম্বন্ধে কোন 
সন্দেহ”নাই। এদের স্বার্থরক্ষার অন্য একজন . “পাকিস্থানী” 
নেত! ভাঁরতরাষ্ট্রে রাখিয়া যাওয়া প্রয়োজন যিনি গান্ধীজীর 
কথ মুখে আঁওড়াইবেন এবং সেইজন্য “পাঁকিস্থানীদের” বাহ 
শত্রুতা অর্জন করিবেন । “পাকিস্থানের”. শক্রতা তাঁহাকে 
ভাঁরতরাধ্ের বিহার মুখোস পরাইয়া দিতে, পারে। এই 


“লড়কে লেঙ্গের” ; 


_কলিকাঁতার দ্রিকে ছুটিবে। 
" অনিশ্চিত অবস্থাকেও শ্রেয়ঃ বলিয়াই লোকে বড় বড় শহরে 


মুখোঁস ভারতরাধ্রের নাগরিকব্ন্দের অনেককেই বিভ্রান্ত 
করিবে । এই বিভ্রান্তি “পাকিস্থান” ধুরদ্বরবর্গের.আকাজিফত। 
নিজের রাষ্ট্রে “শরিয়তের” বিধান ; প্রতিবেশী বারে ধর্ম 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় বিধানের ব্যবস্থা । এই পরস্পর বিরুদ্ধভাবের -. 
খেলায় স্বভাবতই একটা কুয়াসাঁর সুষ্টি হ্ইয়াছে। সোঁহর- 

ওয়ার্ছি বিতাঁড়ন' অভিনয় ' এই কুয়াঁসা গাঢ় করিতে পারে। . 
হইতে পারে' এই ভরসায়. একট! দাবার চাল দেওয়া! হইল 

সোহ্রওয়ারছি- নাজিয়ুদ্ধিনের পুরাতন বৈরতার অজুহাতে । 


বাংলার মিউনিসিপালিটি *' 


“বাংলাদেশের: মিউনিসিপালিটিসমূহের প্রতিনিধিব্ন্দের 
একটি সম্মেলন সম্প্রতি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় 
৭১টি মিউনিসিপালিটির+ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান 
করিয়াছিলেন | শ্রীচক্রবন্তাঁ রাঁজাগোঁপালাচারী সম্মেলনের 
উদ্বোধন ' করিয়া বলেন, কলিকাঁতার বাহিরের মিউনি- . 
সিপালিটিগুলির' আর্থিক সচ্ছলতার ব্যবস্থা, কর! অপরিহাধ্য 
হইয়া উঠিয়াছে, কারণ এ সকল স্থানের নাগরিক জীবন 
সব্বাঙ্গস্ন্দর ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে না পারিলে 
কলিকাতার বাসস্থান সমস্ত ৭3. শহর, পরিচ্ছন্ন রাখার সমস্তা 
আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া যাইবে । বাংলার বিভিন্ন শহরের 
অবস্থা দ্রুত অবনতির,দিকে চলিয়াছে.। কিন্ত জনসাধারণকে 
কলিকাতায় অযথা ভীড় না মাইতে অনুরোধ করিবার পুর্বে 
এ সকল স্থান বাসোঁপযোগী . ও . আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে 
হইবে । তাহার জন্য পয়ঃপ্রণালী ও জল সরবরাহের সুব্যবস্থা 


“করিতে. হইবে 44. লোকে যদি মফঃস্বল শহরে পরিবার 


লইয়া. স্ুখে-শ্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে ন! পারে তবে তাহারা 
স্বভাঁবতঃই ব্যবসা-বাণিজ্য ও আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্থল 
“নিশ্চিত ঝড়ঝঞ্ধ। অপেক্ষা 


আসিয়া ভীড় করে এই সমন্তা সমাধানকল্পে কলিকাতার 
বাহিরের শহ্রগুলির আর্থিক সচ্ছলতা! এবং বসবাসের সুব্যবস্থা 
বিধানের উপায় অবিল্বে নির্ধারণ করিতে হইবে । 

উপশহর গঠনের প্রতি বেশী .ঝৌক দেওয়!. হইতেছে । 
মিউনিসিপাল শহ্রগুলিকে গড়িয়া তুলিবার দিকে মনোযোগ 
দিলে বাংলার বাসস্থান সমস্তার সমাধান অনেক সহজ ও অল্প 
সময়ে হইতে পারে। ৭১টি মিউনিসিপাল. শহর বড় কম 
nucleus নছে। ১২টি জেলায় ১২টি ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট 
গঠন করিয়া শহ্রগুলির উন্নতি বিধান করা কিছুমাত্র কঠিন 
নয়। ইহাতে সরকারের এক পয়সা লোকসান নাই, অথচ 
দেশের ও দশের লাভ। শহরের চতুষ্পার্থে জমি লইয়া ট্রাষ্ট 
সুপরিকল্পিত ভাবে শহর সম্প্রসারণ করিতে পারেন । ডিবেকার 
বিক্রয় করিয়া ট্রাষ্টের কাজের টাক] তোলা যায় । জমি বিক্রয় 


+ 


আরস্ত হইলে ,টাক| উঠিয়া যাইবে । শহরে জল, রাস্তা, 
পয়ঃপ্ৰণালী এবং-বিজলী বাঁতির ব্যবস্থা ,করিয়! দিলে বাঁকীটা! 
লোকে আপনিই করিয়া লইবে | বাঁসস্থান-সমস্তার.সমাঁধানের 
জন্ত এই দিকে অবিলঙ্কে মনোনিবেশ কর] আঁবস্যক | ' “- - 


পশ্চিম বঙ্গের সমুদ্র-তট 

স্বাস্থ্যের অন্বেষণে বাঙালী বাংলাদেশের বাহিরে নানা 
স্থানে ঘরবাড়ী প্রস্তুত করিয়াছে।. উড়িস্তায়, পুরী, বারহামপুর, 
ওয়ান্টেয়ার ; বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ছই ধারে মধা প্রদেশের 
রায়পুর পর্য্যস্ত এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ছুই ধারে প্রায় 
প্ৰয়াগ পর্যাপ্ত স্বাস্্যান্বেষীবর্গের কোঠাবাঁড়ী বাঙালীর. প্রাচুর্ধ্যের 
যুগের পরিচয় দিতেছে । অনেক দিন পুর্বে একট] হিসাবে 
দ্েখিয়াছিলাম যে বাঙালীর এই সব সম্পত্তির মূল্য চার পাঁচ 
কোটি টাকার কম হইবে না। প্রাচুর্য হইতে . এই ব্যয় 
হইয়াছিল বলিয়] কোন বাঙালী বাংলাদেশের বাহিরে এই 
ব্যয় লইয়া মাথা ঘাষান নাই। আঙ্জ কি হিসাব করিবার 
দিন আসে নাই? বাংলাদেশে স্বাস্থোর উন্নতি বিশেষ, হয় 
নাই; স্বাস্থ্যের উন্নতির অন্ত বাংলাদেশের মধ্যেই ব্যবস্থা 
করিতে হুইবে। তাহ! করিতে গেলে বাংলার সমুদ্রতটের 
প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রবর্তক সঙ্ঘের মুখপাত্র ‘নবসজ্ঘ’ 
এই বিষয় লইয়া আলোচন! আরম্ত করিয়াছেন দেখিয়া আমরা 
আনন্দিত হুইয়াছি। মেদিনীপুর সমুদ্রতটে দীঘ! অঞ্চলে 
‘ এইরূপ স্বাস্থ্যনিবাস নির্মাণের স্থবিধা ও সুযোগ আছে। 
। সেখানে স্বাগ্থানিবাপ নির্মাণ স্দ্ধে মেদিনীপুরের উদ্যোগী 
- লোকেরা অবহিত হইলে ভাল হয়। 'সযুদ্রে স্মাঁনের কি 
ব্যবস্থ|! সেখানে হইতে পারে তাহাই প্রধান. বিচার্য্য বিষয়। 
আর আছে ২৪ পরগণ! জেলার কেন্দ্রীয় ছা, অফল। 

শেষোক্ত স্থান সম্বন্ধে আমাদের সহযোগী বলিতেছেন £ 


বৈপ্লবিক প্রয়োজনসিদ্ধির' কামনায় ফ্রেজ্জারগঞপ্তের 


সমুদ্রতটে যে জমিথও খরিদ কর] হইয়াছিল তাহা. এক্ষণে 
প্রবর্তক সঙ্ঘের অধিকারে । ফ্রেজার সাহেব বাংলায় 
ছোটলাট পদে যখন সমাসীন ছিলেন, তখন ঠাহারই 
নির্দেশে জনৈক ইংরেজ ফ্রেজারগঞ্জে নগর নিৰ্ম্মাণ পরি- 
কল্পনা করেন। বছ অর্থ ব্যয় করার পর তিনি এক 
খুনের দায়ে এই কার্য হইতে ইস্তাফা দিয়া বিলাতে 
প্রস্থান করেন । তাঁর পর ৬মহারাঁজ মণীন্দরচন্দ্র নন্দী এই 
বিশাল ফ্রেন্জারগঞ্জ তাহার ভমিদারীর অস্তভুন্তঃ করিয়া 
লন। এই সময় হইতে বাংলার নানা শ্রমিক ও 
ক্কষক এই স্থানে আসিয়! উপনিবেশ স্থাপন করে। 
ফ্রেজারগণ্ভের তটপ্রাস্তে বঙ্গোপসাগরের উম্মিমাল| লীলা- 
রত ।***সমুদ্রতটবর্তাঁ ক্রেজারগঞ্জটি উত্তম স্বাস্থানিবাসে 
'পরিণত হইতে পারে । এত প্রশস্ত দীর্ঘ সমুদ্রতট 





- করবে। ইউরোপের অন্তান্ত দেশ থেকেও প্রায় এক 


২০৮ ৃ শ্রাবাসী - . ১৩৫৫ 





বাংলায় তো নাই-ই-_কোঁন প্রদেশেও আছে বলিয়| মনে ... 

হয়না ৷. F 

“নব-সঙ্ঘ” এই আয়োজনে গবর্ণমেন্টের উপর নির্ভর 
করিতেছেন বলিয়| মনে হয়। আমর! মনে করি ব্যবসায়িবুদ্ধি- 
সম্পন্ন বাঙালী এই কাজে হাত দিতে পারেন: । ভবে সর্বব- * 
প্রথমে জবান প্রয়োজন যে এখানে সমুদ্র-স্থান নিরাপদ কি ল17৮১ 

দেশভেদে কম্মাভেদ 

“নির্ণর়” পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম যে বর্তমান শ্রীক্মাবকাঁশ 
উপলক্ষে হুগলী জেলার কয়েক শত ছাত্র গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রা! 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য এক দলবদ্ধ অভিযান আঁরম্ত 
করিবার আয়োজন চলিতেছে।' সেই কাজ এখনও চলিতেছে 
নিশ্চয়ই । এই উপলক্ষে নিয়লিখিত সংবাদটি প্ৰণিধানযোগ্য । 
আমাদের বিশ্ববিগ্বালয়ের ছাত্রছাত্রীব্ন্দের চাঁষিজীবনের কাঁদা- 
মাঁটির মধ্যে ডাক দিবার কল্পনা করা কঠিন। আমেরিকার 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কলেজ বন্ধের অবকাঁশে কৃষিকার্ধ্যে 
সাহায্য করিয়া, গৃহুকর্থ্বে সাহায্য করিয়া, বাসন ধুইয়া অথ 


. উপার্জন করেন বলিয়! শুনিয়াছি। আমাদের দেশের ছাত্র 
; ছাত্রীর অন্তলোকে, কল্পলোকে, বাঁস করিতে অভ্যস্ত হুইয়া- 


ছেন। সেইজগ্ত তাঁহাদের নিকট বিলাতের ছাব্রছাত্রীরদ্দের 
মত কর্মের আহ্বান আসে না। ছাঁত্র-আন্দোলনের অঙ্গ 
প্রেরণায় হয়ত এরূপ একটা পরিণতি আমরা দেখিতে পাইব |. -১, 
“ব্রিটেনে বিশ্ববিগ্ালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ডাকা হয়েছে Ee 
" ক্ষেত খামারে কাজ করে তাঁদের ছুটি কাঁটাবার জন্য ৷ 
আগামী শ্রীষ্মকালে তার! প্রায় পাঁচ লক্ষ ম্যান-আঁওয়ার 
ঘণ্টা ( Van-hour ) চাষের কাজ করে দেবে। ছাত্র- 
‘ছাত্রীদের জন্য ২৫টি ক্যাম্প স্থাপন করার পরিকল্পনা কর! 
.” হয়েছে। জাতীয় ছাত্র-সংসদ বলে যে, এ সব ক্যাম্পে 
প্রায় ৫০০০ ছাত্রছাত্রী অবস্থান করবে। তাঁরা ফল ও 
শস্য সংগ্রহ, শস্ত ঝাড়া, বাছাই ইত্যাদি ধরণের কাজ 


_ হাজার ছাত্র তাহাদের এই কাজে সাহায্য করবে ৷” 


' নিজীমশাহী নীতির উদ্দেশ্য ূ 

ভাঁরতবাহ্ ও হায়দরাবাদ রাঁজ্যের মধ্যে মীমাংসার যে 
আলোঁচনা চলিতেছিল, তাঁহা ব্যর্থ হইয়াছে । ' নিজাম বাঁহাছর 
মীর: ওস্মান আলী খাঁ'এইজন্য কতটা দায়ী ও মজলিসই- 
ইত্তেহা'ছুল-মুপলিমিন প্রতিষ্ঠান তাহার জন্য কতট] দায়ী, তৎ- 
সম্বন্ধে বর্তমানে কিছু নিশ্চিত করিয়া! বল! সম্ভব নয় 1 গত ছুই- 
তিন মাস 'হুইতে আমর! “প্রবাসী”র সম্পাদকীয় সন্তে এই 
সমস্যার গতি প্রক্কৃতি নির্দেশ করিবার চেষ্টা'করিতেছি। : এই ১ 
গতি-প্রক্কৃতির'সঙ্রে ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে কোন সামঞ্চস্য-বিধান 
সম্ভবপর নয় বলিয়া আমর] মনে করি, 'এবং বর্তমানে 'দিলী 


আষাঢ় 


ও হায়দরাবাদের সলা-পরামর্শের মধ্যে যে বাধার সৃষ্ট 
হইয়াছে, সেই সময়ে আবার নিজামশাহী নীতির গতি-প্রক্কৃতি 
সহ্বদ্ধে আমাদের পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে 
চাই। এই গতি-প্রকৃতির সম্যক ধারণ! ন! থাকিলে, এই 
সমস্যা ও তাহার-সমাঁধান সম্বন্ধে আলোচন! বুঝা সহজ হইবে 


্না। 


যার পরিণতি হইয়াছে “পাকিস্থানে” 


মুঘল শাঁসনের অধঃপতন সময়ে : দার্ষিণাত্যের একজন 
মুঘল “নবাব” (দেশপাঁল ) নিজের জন্য একটা বাবস্থা 
করিতে সক্ষম হন ; নামে তিনি মুঘল, সত্্রাটের প্রতি আনুগত্য 
স্বীকার করিতে থাকেন । 
আক্রমণ হইতে রক্ষা করে ইঈষ& ইণ্ডিয়া কোম্পানী । তারপর 
প্রায় এক শত ত্রিশ বংসর আঁসফ শাঁহী বংশ ইংরেজের সার্বব- 
ভৌম অধিকার (65280000005 ) স্বীকার করিয়া 
আসিতেছে ৷ সেই সময়েই, গত পঁচাত্তর “বৎসরের মধ্যে, উত্তর- 
ভারতের মুসলমান ভাগ্যাম্বেধীগণ গিয়া হায়দরাবাদ রাজ্যে 
ভিড় করিতে থাকে ; সৈয়দ হুসেন বিলগ্রামি হইতে সৈয়দ 


কাশিম রাজ্ভী এই দলের প্রতিভূ। এই সব মুসলমান বুদ্ধি- : 


ভীবী শ্রেণী হায়দরাবাদ রাজ্যের চিন্তাধারা ও কর্মধারার 
নিয়ামক হুইয়! পড়ে । এই শ্রেণীই মুসলমান স্বাতন্ত্রযের ্ষ্া 
। এই শ্রেণীর পরামর্শেই 
“নবাব” বংশ এই ঘোঁষণ] করিতে প্রবুদ্ধ হয় যে হায়দরাবাদ 


(- রাজ্য মুসলমান রা । মাঝে মাঝে এইরূপ ঘোষণা করিয়। 
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. প্রধান ব্যক্তি । 


দাবিটী শানাইয়া রাখ! হইত। আবার বত্রিটিশ' কুটনীতির 
প্রয়োজনে “নবাব”কে ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুপ্ঠও কারতে হইত। 
সেইজন্য নিজাম বাঁহাঁহর ইংরেজের বিধান অনুসারে 1115 
[05119 Highness ; অন্তান্ত রাজ বা! “নবাঁবর]” (কেবলমাত্র 
1112)0)9-৯, নিজাম বাহাছুরের উপাধি সকলের . অপেক্ষা 
“উচ্চ” | তির 'সুলতানের পদ যখন কামাল আতাতুর্ক 
বাতিল করিয়| দিলেন, তখন অনেক ইংরেজ শাসনকর্তা 
ও সাংবাদিক প্রস্তাব করেন যে নিজাম বাহাছুরকে মুসলমান 
জগতের “খলিফ1” করা হউক | এইরূপ নানীপ্রকার. উৎসাহে 


ও প্ররোচনায় নিজাম মীর ওসমান আলী' খায়ের মনে এই 


ধারণার সৃষ্টি হয় যে, তিনি মুসলমান জগতের মধ্যে এক জন 
'এই অহমিকা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি 
তাহার জ্যোন্ঠ পুত্রের সঙ্গে তুকির শেষ “খলিফা” সুলতান 


মহন্মদের কন্তার বিবাহ দেন, এবং মুসলমান জগতের নানা' 


দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার' জন্য মুক্ত, হস্তে দাঁন-খয়রাঁ 
করেন। এই প্রসঙ্গে এই কথাও মনে রাখা প্রয়োজন 'যে 
মীর ওসমান আলী থা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিদের 
অন্যতম | 

এই" ক্ষুদ্র ইতিহাসটি মনে রাঁখিলে নিজাম বাহাছরের 
কাৰ্য্যকলাপ বুঝিতে কষ্ট'হুয় না। বংশের গৌরব সকলেই 


বিবিধ প্রসঙ্গ__নিজামশাহী নীতির উদ্দেশ্য 


এই অস্বাধীন' “নবাঁবকে” মারাঠা . 


২০৯ 





চায় বর্তমান যুগে, বিশেষতঃ এই গণতন্ত্রের যুগে হায়দরাবাদ 
মীর-বংশের স্বার্থ-রক্ষার প্রয়োজনে রাজ্যের এক কোটি সত্তর 
লক্ষ লোকের জুখ-ছুঃখ, মান-অপমান নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে 
না. মীর-বংশের ছুর্ভাগ্য যে হায়দরাবাদ রাজ্যের লোকসমষ্টির 
অধিকাংশ লোক হিন্দু; তাহাদের .সংখ্যা ১ কোটি ৩০ 
লক্ষের উপর । সেইজন্য মীর ওসমান আলী খাঁর প্ররোচনায় 


ও সাহায্যে একটি গৌড়ার .দল গড়িয়] উঠিয়াছে, যাহার নাম 


গত দশ বংসরের মধ্যে কু-প্রসিদ্ধ হুইয়া পড়িয়াছে। ইপ্ডেহাঁদ- 
উল-মুদ্লিমিন দল গুগামি করিয়া! রাজ্যের শতকর] ৮৫ জন 
প্রজাকে দাবাইয়! রাখিতে চায়; অত্যাচার করিয়া বা 


, ভয় দেখাইয়! তাহাদের দেশ-ছাঁড়া করিতে চাঁয় ! গত নবেহ্বর 


মাসে ভারতরাধ ও হায়দরাবাদ রাজ্যের মধ্যে যে চুক্তি 
হ্ইয়াছিল,তাহার ফলে আশা কর! গিয়াছিল যে রাজ্যের মধ্যে 
শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং গণতন্ত্রের বিধান-অনুসারে প্রজা- 
পুপ্জের ইচ্ছান্গুযায়ী রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইবে । আন্ত 
মীর ওসমান আলী থা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ; তাঁহার 
ইচ্ছায়ই রাজ্যের আইন-কান্থন নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারত 


সরকারের পক্ষ হইতে এক্সপ দাবী কর! হইয়াছে বলিয়া শুন! 


যায় যে রাজ্যের মধ্যে ইত্ডেহাদ-উল-মুস্লিমিন প্রতিষ্ঠানের 
অত্যাচারের শেষ করিতে হইবে এবং প্রজাপুঞ্জের ইচ্ছান্ুসারে 
রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা চলিবে । এই. ব্যবস্থা স্বীকার করিলে 
নিজামশাহী ক্ষমতার তিরোধান হইবে, এবং মুসলমান সংখ্যা 
লঘিষ্ঠের পক্ষ, হইতে যে প্রাধান্তের দাবী... এত ৰ ৱিন কার্যকরী 
ছিল, তাহার অবসান ঘটিবে ।- রি 


" এইরূপ ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া! লওয়া মীর ওসমান আলী 
খাঁর পক্ষে বা ইন্তেহাদ-উল-মুস্লিমিন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সহজ 
নহে । সেইজগ্ত গত তিন মাসব্যাপী আলাঁপ-আলোঁচন] ব্যর্থ 
হুইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের শাস্তি নিজামশাহী বংশের অহমিকা 
ও রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায়ের উগ্র স্বার্থবুন্ধির নিকট বলি 
পড়িবাঁর সম্ভাবন। দেখ! দিয়াছে । ভারতবাষ্টরের কর্ণধারবৃদ্দ 
এই অবস্থায় কি করিবেন, তাঁহা আমর] জানি না । 'বোঁধ হয় 
নিশ্চেষ্ট হইয়! বসিয়া থাকিতে পারিবেন নাঁ। শক্তির খেলার 
পরিণতি সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই । কিন্ত ভাঁরত- 
বাষ্ট্রের সাড়ে তিন কোটি মুসলমান জনসমষ্টির মতিগতির 
কথা ভাঁবিতে হুইবে। “পাকিস্থান” রাষধ্রের প্রধানগণের 
মনোভাব আমাদের অবিদিত নহে। ব্রিটিশ কূটনীতি এই 
ঘোলা] জল আরও ক্লেদাক্ত করিবার চেষ্টা করিবে.। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ধুরন্দরগণ যে খেলায় নামিয়াছেন, 
তাহার কথাও ভাঁবিতে হইবে । অবস্থা দেখিয়া. মনে হয় যে 
নিজাম মীর আলী থা হাতের পাশার শেষ দান ছাড়িয়া 
দিয়াছেন ; ভাহাঁর সমর্থক -সৈয়দ কাসিম রাঁজভির দল 
উন্মাদনায় দিগ বিদিক জ্ঞানশুহ্য হইয়া পড়িয়াছে। ভারত- 


২১০ 





রাষ্ট্রের কর্তব্যপথ জুস্পষ্টরূপে সন্মুখে বিস্তৃত হইয়া আঁছে। 
আমাদের কর্তব্যও সুপরিক্ষুট । রাধ্রের বিপদে আমাদের 
মনোভাবের মধ্যে কোন দ্বিধার স্থান নাই । 
ইন্দোনেশিয়া 
পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের হুমাত্রা, যবদ্ীপ, মাছুরা, বৌনিয়ো 
প্রভৃতি প্রায় ছুই হাজার দ্বীপসমষ্টির বেশীর. ভাগ ডাচ সাঁত্রীজ্য- 


বাদের অধীন ছিল । ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে যখন জাপান . 


তাহার বিজয় অভিযানে বহির্গত হয়, তখন হুলাও দেশের 
পক্ষে এই দ্বীপপুঞ্জের রক্ষার ব্যবস্থা কর! সম্ভব ছিল ন! ; কারণ 
তাহার! নিজেরাই জার্মানীর কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছিল। 
ডাচ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে মনোভাব পুপ্তীভূত হইয়াছিল 


এই সময়ে এই দ্বীপপুঞ্জের দেশপ্রেমিকেরা তাঁহা জাপানী ' 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেন ; গোপন সংগঠন . 


করিয়া জাপানী অধিকার ছূর্ধবল ও সঙ্কুচিত করিতে চেষ্ট! 
করেন। 
স্বীকার করিল, তখন ইন্দোনেশিয়ার নেতৃবন্দ এক স্বাধীন 
সাধারণতন্ত্রের ঘোষণা করেন । 
রাষ্ট্রের কৌশলেই এই স্বাধীন রাষ্ট্রের গতি কিন্তু বিদ্রস্কুল 
হইয়া পড়িল ; তাহারা তাঁহাদের, ভাবেদার ডাচ শিল্পপতিদের 
স্বার্থ রক্ষার অন্য ভগ্রপ্রবণ ডাচ সাআ্রাক্যেবাদকে রক্ষা করিতে 
অগ্রসর হুইল । এই তিন বৎসরের ইতিহাঁস এই অসমাঁন 
যুদ্ধের ইতিহাস । সম্মিলিত জাতিসজ্ঘের দরবারে ব্রিটেন ও 
যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পড়িয়া একটা গৌজামিলের চেষ্টা হইয়াছে ; 
লোক দেখানো! একটা সামঞ্রন্ত বিধানের চেষ্টা চলিতেছে । 


কিন্তু প্রতি পদে ইন্দোনেশিয়ার সাঁধারণতন্ত্র কৌণঠাঁসা হইয়া 


পড়িতেছে। এই সেদিন হইতে উতাকামণ্ডে যে এশিয়া 
মহাদেশের বৈষয়িক সম্মেলনের অধিবেশন চলিতেছে, সেই 
উপলক্ষেও তাহার একট! প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। স্বাধীন 
রাষ্ট্রের অধিকার লইয়। এই কমিশনে ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ 
হইতে একট! স্থান দাবী করা হুইয়াছে। ডাচ গবন্মেণ্টের 
পক্ষ হইতে এই দাঁবীর বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয় এই যুক্তিতে 
যে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতঙ্স সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার উপর 
কর্তৃত্বের দাবী করিতে পারে না; ডাঁচ গবন্সে্টের 
তাবেদাররূপে অগ্তান্ত রা আছে যাঁহাদের প্রতিনিধিত্বের 
দাঁবী অগ্রাহা করা যায় না এবং তাঁহাদের পক্ষ হইতে ডাঁচ 
প্রতিনিধিগণ এই দাবী উপস্থিত করে। সম্মেলনের 
সভাপতি ডাঁঃ জন মাথাই এই সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়া 
“ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতার” উল্লেখ 
করেন। এই তর্ক এখনও শেষ হয় নাই ! ইন্দোনেশিয়ার 
দ্বাবী সমর্থন করিয়া ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের নেত! ডাঃ 
শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যাহা! বলিয়াছিলেন, তাঁছা এখানে 
উদ্ধত কর! যাইতেছে, 


প্রবাসী 





১৯৪৫ সনের আগষ্ট মাসে যখন জাপান পরাজয় 


ব্রিটিশ ও আঁমেরিকাঁর যুক্ত- : 


১৩৫৫ 





বিদেশী বাণিজ্য সম্পর্ক বিষয়ে ইন্দোনেশিয়ান রিপার্লিক 
স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করিতেছে । হাভানা সম্মেলনে তাঁহাকে 
শুধু যোগ দিতে দেওয়া হয় নাই, ডাচ গবর্থেন্টের সঙ্গে 
' সে এই সম্মেলনের চুড়ান্ত র্লিবরণীতে স্বাক্ষর করিয়াছে। 
হাঁভানা সম্মেলনের নির্দেশ অনুযায়ী এক অস্তর্বর্তাকালীন 
কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, কমিশনে ইন্দোনেশিয়ান 
বিপাব্রিককে একটি আসন দেওয়া হইয়াছে। আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কমিশনে সে যদি আমন্ত্রণ গ্রভ্ণ 
করিতে পারে তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে অর্থনৈতিক 
কমিশনে আসন গ্রহণ করিবার কোঁন বাধ! থাকিতে 
পারে না। 
পাকিস্থান রা ও এশিয়া মহাদেশের সকল প্রতিনিধি, 
অগ্্রেলিয়ার প্রতিনিধি পর্য্যন্ত এই যুক্তি স্বীকার করিয়! ইন্দো- 
নেশিয়ার দাবীর সমর্থন করিয়াছেন । কিন্তু কাঁণা গরুর ভিন্ন 
পথ. ব্রিটিশ প্রতিনিধি সর এম্‌ড়, ক্ল! ডাচ পক্ষে ভিড়িয়া 
পড়িয়াছেন। এই ভিন্ন পথের বিপদ আছে। এশিয়া 
মহাদেশের সগ্ভজাথত জনমত এই বিরুদ্ধতা স্মরণ রাঁখিবে । 


রাষ্ট্রনীতিতে বদান্যত। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নানা ভাবে 
ছত্রভঙ্গ ইউরোপের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা গড়িয়া! তুলিবার 
প্রয়োজনে কোটি কোটি টাক] ব্যয় করিতেছে । এই সাহায্য- 
দানে বদান্তত! ও ব্যবসায়-বুদ্ধি দুইটি ভাবের খেলা চলিতেছে । 
সোঁভিয়েট ইউনিয়নও এইভাবে কিছু কিছু ব্যয় করিতেছে । 
অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, এই ছুই বিরুদ্ধ রা কেহই 
ইউরোপের কোন দেশ সঙ্গে ব্যবসায়-বুদ্ধির হিসাবের বাঁছিরে 
যাইবে ন! । দৃষ্টান্ত স্বরূপ জার্মানীর কথা উল্লেখ করা যায় । 
সোভিয়েট ইউনিয়ন জার্মানীর আক্রমণে ধনে প্রাণে বিপৰ্য্যস্ত 
হইয়াছে ; সেই ক্ষতির কোন সীমা-পরিসীমা নাই। সুতরাং 
স্তায়তঃ জার্মানীর নিকটে ক্ষতিপূরণের দাবি চলিতে পারে। 
কিন্তু পট্সডাম-চুক্তির কল্যাণে পূর্ব জার্মানীতে সোঁভিয়েট 
ইউনিয়নের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চলিতেছে ; সেই দেশ হইতে ক্ষতি- 
পুরণ আদায় করিতে কোন হিসাঁব-নিকাঁশের বালাই আছে 
বলিয়া মনে হয় না । একটা লোহার কারখানার আঁসল মূল্য 
ছিল প্রায় ৪ কোটি টাকা; ক্ষতিপূরণ উপলক্ষে ইহা রাশিয়ার 
ভাগে পড়ে এবং তাহার মূল্য নির্ধারিত হয় এই পরিমাণ টাকার 
অর্দেক। রাশিয়ার পক্ষে যখন ইহার যন্ত্রপাতির পরীক্ষা! হয়, 
তখন তাহার মূল্য কমাইয়! দেওয়া হয় তৃতীয়াংশে । যন্ত্রপাতি 
সরাইয়া লইবার জন্য সহস্র সহস্র লোকের খাটুনির মূল্য বাবদ 
ও কাঠের বাক্সের মূল্য বাবদ এই এক-তৃতীয়াংক্রশর তিন ভাগ 
ব্যয় হুইয়! গিয়াছে বলিয়া ধর] হয়। অর্থাৎ জার্ম্মানীর ৩1৪ 
কোটি টাকার সম্পত্তি ২৫1৩০ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। 


Ed 


আধাট 





স্থানে রাখিয়া এই কলটি চালাইলে প্রতি বৎসর এই পরিমাণ 
মূল্যের ইস্পাত প্রস্তুত করিয়া জার্মানী ক্ষতিপূরণ দিতে 
পারিত। আজ জার্মানীর ক্ষতি করিয়াও রাশিয়ার কোন 
লাভ হুইল না। | | y 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের অংশে জার্শ্মানীর যে 
ছুই ভাগ পড়িয়াছে, তাহার অবস্থাও ইহা অপেক্ষা ভাল নয়। 
সেখানে এক' হাতে যাহা! দেওয়া হয়, তাঁর তিনগুণ তুলিয়া 


লওয়া হয়। চিকাঁগো নগরীতে মাংসের দাঁম যখন হাজার - 


টাকা টন (প্রায় ২৭ মণ) তখন আমেরিকা ও ব্রিটেনের 
অধিকারভুক্ত জার্মানীতে তার মূল্য তিন হাজার টাকার 
উপর । গমের মূল্য যখন আড়াই শৃত' টাকা! চিকাগোতে, 
তখন জার্ম্মানীতে তার মূল্য প্রায় চারি শত টাকা । একটি 
ডাঁচ লোহার কারখান] ২৭ লক্ষ মণ কয়লা কিনিতে চায় রুর 
অঞ্চল হইতে । তাহা! দেওয়া হুইল না; করল! আসিল 
জাহাজে করিয়! যুক্তরাষ্্র হইতে । 
না আপিয়া আসিল সমুদ্রপথে ৩,০০০ মাইল দুর হইতে | 
জার্দানীকে ক্ষতিপূরণ বাঁধ এই কয়ল! কিনিয়! দিতে হইল 
প্রায় ৮৩২ টাকা! দরে প্রতি টনে কিন্ত তার হিসাবে_ক্ষতি- 
পুরণের হিসাবে__উঠিল প্রতি টন ৬২ টাকা হারে । 

এই ভাবেই কি “মার্শাল পরিকল্পনার” ৬।৭ শত কোটি 
টাকার হিসাব করিয়। জার্শ্মানীর সাহায্য.কর! হইবে? ডান 
হাত বা হাতের এরূপ কৌশল দেখিবার জিনিস বটে । 


রাঁজনারায়ণ বস্তু 


রাজনারায়ণ বস্থুর জন্মশতবাধিকী বাংলাদেশের অনেক 
স্থানে অনুষ্টিত হ্ইয়াছে। সেই উপলক্ষে তাহার পৈতৃক 
বাসস্থানের পুনরুদ্ধার করিয়া তথায় কোন সমাজ-সেবার 
প্রতিষ্ঠান করিবার কল্পনা চলিতেছে । তুদ্দেন্যে আীহেমেন্দ্র- 
প্রসাদ ঘোষকে সভাপতি এবং বোড়াল গ্রামবাসী 
আীবিভূতিভূষণ মিত্রকে সম্পাদক করিয়া রাজনারায়ণ : বসু 
স্বৃতিরক্ষা সংঘ নামে এক সমিতি গঠিত 'হইয়াছে। এই 
সমিতি ৫০,০০০ হাজার টাকা তুলিয়া! রাজনাঁরায়ণ বঙ্গত 
পুত্তকাবলী পুনযূ্দ্রিত করিবেন, তাহার পৈতৃক ভিটায় একটি 
বালিকা! বিগ্ালয়, একটি চিকিৎসালয় ও একটি প্রহ্থতিসদন 
প্রতিষ্ঠা করিবেন । 

বর্তমান যুগের বাঙালীর অব্যবহিত : পূর্ববযুগের বাঙালী 
প্রধানগণের কর্ন্মখারার সঙ্গে পরিচিত হইবার আগ্রহ নাই, 
গতান্গুতিক রাজনীতিক উন্মাদনার মধ্যে তাঁহাদের জীবন 
কাটিয়া যায় । কিন্ত যাহারা বর্তমান রাজনীতিকে আমাদের 
দেশে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দেশের. মনে পরাধীনতার জালা 
স্বালিয়াছিলেন, আত্মবিস্থৃত জাতির মনে সম্বিৎ আনিয়াছিলেন, 
ভাঁরতবাসীর মনে স্বাজাত্যাভিমান জাগাইয়াছিলেন, প্রাচীন 


বিবিধ প্রসঙগ__রুচিরাম সাহানী 





৮০1৯০ মাইল দুর হইতে . 


২১১ 


গৌরবকথা শুনাইয়া ভবিষ্যতের নবভারতের সংগঠনের মন্ত 
আমাদের কানে দিয়াছিলেন__তীহাদের কথা জানিতে ও 
বলিতে বাঙালী কোন উৎসাহ পায় বলিয়া মনে হয় না। 
খুব বেশী হুইলে . বৎসরে একবার স্মতিবাঁসরের আয়োজন 
করিয়া, কোনরূপে “নমো, নমো” করিয়া স্থৃতি-পূর্া সমাপন 
করে। এই অকৃতজ্ঞতা কেবল বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষের 
অন্তান্ত দেশেও তাহার সাক্ষ্য পাওয়] যায় ॥ 

বাঙালী জানে না যে যখন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ভারতবর্ষের 
রাজনীতিক গগনে মধ্যাহ-সর্য্যের মতই দীপ্যমান হইয়া 
উঠেন, তখন রাজনারায়ণ বন্গুর নূতন পরিচয় হুয়__নব- 
জাতীয়তার পিতামহ ( Grandfather of Indian Nation- 
81197) )1 এই কয়টি কথার প্রকৃত অর্থ অন্গুধাবন করিলে 
শ্রীঅরবিন্দের -মাতাঁমহের সম্যক্‌ পরিচয় লাভ কর! যায় । 
তাহার যুগের মহি দেবেন্দ্রনাথ. ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াসাগর, 
অক্ষয়চন্দ্র দত্ত, নবগোপাল, মিত্র, মধুস্থদন দত্ত, ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়, আবদুল লতিফ প্রভৃতি বাঙালী প্রধানবর্গের 
কর্মজীবনের সহিত পরিচয় লাভ করিতে হয়। সেই চেষ্টা 
করিলে বাংলার বঞ্ষিমচন্দ্র, মহা রাষ্ট্রের বিষণ শাস্ত্রী চিপুলঙ্কার, 
অন্্রদেশের বীরেশলিঙ্গম পাণ্টালু, মালাবারের নারায়ণ স্বামী, 
আধ্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা! প্রভৃতি সর্বভারতীয় চিন্তানায়ক ও 
সংস্কারকের কর্মজীবনের পরিচয়লাভ করিয়! বুঝিতে পারা 
যায় যে গান্ধীজীর আবির্ভীব একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে ১ 
তাহার জন্ত জমি প্রপ্তত করিয়া! রাখিয়া গিয়াছিলেন রাজ- 
নারায়ণ বঙ্গ প্রভৃতি যুগপ্রবর্তকবৃন্দ । এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের 
মধ্যে নিহিত আছে প্রায় এক শত বৎসরের আকাঙ্ফা, আবেগ, 


লছ" 








"স্বপ্ন ও তাহা রূপায়িত করিবার চেষ্টা । রাজনারায়ণ-স্মৃতিরক্ষা- 


সংঘের যিনি সভাপতি তিনি এই বিষয়ে অনেক কিছু বলিতে 
পারেন। এই সংঘের চেষ্টায় আমাদের পূর্বজ্জগণ সম্বন্ধ 
জ্ঞান লাভ করিলে, তাহাদের স্থতিরক্ষা সন্ধে দায়িত্ব দেশের 
মনে জাগ্রত হইয়া উঠিবে ; অতীতকে বুঝিয়! আমর! বর্তমানকে 
সুষ্ঠু রূপ দ্বিতে পারিব। 


রুচিরাম সাহানী 


পঞ্জাবের এক জন বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ নেত'র তিরোভাব 
হুইল ৷ রুচিরাঁম যখন জীবনযাত্রা আরস্ত করেন তখন পঞ্তাবের 
হিন্দুসমাজ, ব্ৰাহ্মসমাজ, শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীর দেবসমাজ ও 
ঘয়ানন্দের আর্য্যসমাজের কল্যাণে ফেরঙ্রভাবের আঁক্রমণ সহ 
করিবার শক্তি ভারতবাঁসী অর্জন করিয়াছে। এই সাম্য ও 
সমন্বয়ের যুগে দেশের চিন্তানায়ক ও কর্ম্মনায়কবৃন্দ যে নব- 
সংগঠনের কল্পনা করিয়াছিলেন, জাতিবর্শ্মের বিভেদ সত্বেও 
দেশের 'জীবনে একপ্রাণতা আসিতে পারে, এই ভরসায় 
যে কর্মের ধারা তাহারা দেশের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া- 


২১২ 


ছিলেন, তাহা দেশের জীবনের বিতেদের মধ্যে কোথায় 
লুকাইয়া গেল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হুইবে 
এবং বর্তমানের ব্যর্থতার মধ্যে তার সন্ধান করিতে 
পারিলে ভবিষ্যতের সংগঠন সার্থক হইতে পারে । রুচিরাম 
সাহানী ষে পগ্ধাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে পঞ্জাবের 
নানা সংস্কার প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বর্ধিত হুইর়াছিলেন-__ 
. টি বিউন’ পত্রিকার অছিরূপে, দয়াল সিংহ কলেজের -কর্ম্ম- 
নির্ধাহক সভার সভ্যক্সপে-_জে পঞ্জাব আর আমরা দেখিতে 
পাইব ন1। কিন্ত সে পঞ্জাবের ইতিহাসের নিকট অনেক 
কিছু শিখিবার আছে। সেই ইতিহাসের কথ! কিছু কিছু 
শটূ'বিউন” পত্রিকার স্তশ্তে আমর! দেখিয়াছি রুচিরামের 
প্রবন্ধের ভিতর দিয়া। সেই প্রবন্ধাবলীর মধ্যেও ফুটিয়] 





উঠয়াছিল সজাগ মনের খেল1। সেই মন যে যুগে গঠিত 


হইয়াছিল তাহা! শেষ হইয়াছে; সেই মনের অধিকানীও চলিয়া 
গেলেন তাহার প্রার্িত লোকে । 


নেহরু ও প্যাটেল 


বোষদ্বাইয়ের “ভারত জ্যোতি” সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই ছুই 
লৌকনেতার সাদৃশ্য ও অপাঁদৃশ্ তুলন] করিয়া! একটি প্রণিধান- 
যোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছে। প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন ডাঃ 
বালকুষ্খ কেশকাঁর, নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রাক্তন 
সম্পাদক । “গান্ধীলীর তিরোধাঁনের পর এই ছুই জনই ভারত 
রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের সর! ; দেশের লোক-মনের উপর তাহাদের 
প্রভাব এখনও অপ্রতিধন্দী। আঁক্কতি-প্ররুতি, শিক্ষায়-দীক্ষায় 
বিভিন্ন হইয়াও, গান্বীজীর প্রতি আহুগত্য হুই জনকে একসুত্রে 
বাধিয়াছে । 
আওতায় বাৰিত ; বল্লভভাই প্যাটেল হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার 
সংস্কত রূপের আবহাওয়ায় বর্ধিত। জবাহ্রলাল ভাবুক, 
শ্বপ্নবিলাশী, চিন্তাশীল; বল্লভভাই বস্ততান্ত্রিক লোক- 
সংগ্রাংক। জবাহ্রলাল দেশের লোকের গতানুগতিক ভাব 
ও চিত্তার প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন। বল্লভভাই এই সব সংস্কারের 
বিরুদ্ধে কখনও প্রকান্ত বিদ্রোহ ঘোষণা! করেন নাই; হিন্দু 
সমাজের সংস্কার চেষ্টায় নীরবে গান্ধীজীর অনুসরণ 
করিয়াছেন ৷ জবাহুরলাল নেহরুকে রাজনীতিক জীবনে 
প্রীধান্তের জন্য চেষ্টা করিতে হয় নাই; গান্ধীজী তাহাকে 
ঠেলিয়া তৃলিয়াছেন ; জবাঁহুরলাল নেহরু রাজনীতিক ক্ষেত্রে 
কূটনীতিক খেলা করিতে শিখেন নাই ; তাহার এ ভাবনা 
গাহ্বীজী যথাসম্ভব ভাঁবিয়াছেন এবং তাহা করিয়া তাহাঁকে নষ্ট 
(50011) করিয়াছেন । বল্লভভাই প্যাটেল রাজনীতিক 
দলের মোড়লী করিবার শক্তি লইয়া গান্ধীজীর কাছে আসেন 
( a born manager ) এবং তাহার সাহায্য ও আনুকৃল্যে 


বাস 


জবাঁহ্রলাল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির . 


১৩৫৫ 


কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের চালক ও ধারক হইয়া আছেন । 
২৫ বৎসর গান্ধীজী জবাহ্রলালকে জনতার মধ্যে নাঁনা ভাবে 
ঠেলিয়া দিয়াছেন ; এই জনতার রিক্ত জীবন ও বিবিধ বিশ্বাসকে 
ঘ্বণ] করিয়াও জবাহ্রলাল নেহরু এই জনতার সাহ্চর্য্য ভাঁল- 
বাঁসিয়াছেন, তাহাদের শ্রদ্ধা অকুঠিত মনে গ্রহণ করিয়াছেন । 


গৃত 


বল্লভভাই এই জনতা হইতে কখনও দূরে ও উচ্চে ছিলেন না; , 


সেইজন্য তাঁহাদের সন্বন্ধে তাঁহার একটা নিধ্বিকাঁর ভাব আঁছে। 


অবাহরলাল নেহরু সমাজতন্ত্রবাদে বিখ্বাসী_রক্তপাতশৃষ্ধ- 


সমাজ্তন্তরবাদে ; বল্লভভাই প্যাটেল কোন “বাদে” বিশ্বাস 
করেন কিনা তাহা বলা কঠিন। 'ধনিকতন্তর ( capitalism ) 
সমাজের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া তিনি মনে করেন ; সেই 
জন্ত সমাজতত্ত্রবাদ্ের বিরোধী তিনি ।” 

এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবের অধিকারী ছুই জনের মধ্যে গাঁখীনী 
লোৌকহিতৈষণাঁর আদর্শে একট! সমন্বয়ের বিধান করিয়াছিলেন 
জবাহ্রলাঁলের ভাঁবুকতাঁকে সংযত করিয়া, বল্পভভাইয়ের 
বস্ততান্ত্রিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া। তাহার তিরোধানে 
আজ ছুই জনকেই তার ভাঁবসল্পর ও কর্মমসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের 
প্রয়োজনে নিকটে আনিয়াছে ; স্ব-ইচ্ছায় আর তাহার! পৃথক 
হইতে পারিবেন ন!। ভারতরাষ্ট্রের দায়িত্ব তাহারা বাধ্য হইয়! 
এক পথে চালাইয়া লইবেন, একথা সুনিশ্চিত ; ছুই জনের 
বিরুদ্ধ গুণাগুণ একে অন্যের গুণ ও দোষের মধ্যে একট! 
সামপ্রস্ত বিধান করিবে । এই সব কথা স্বীকার করিয়াও 
ডাঃ বালরুঞ্চ কেশকার ভবিষ্যৎ স্ধদ্ধে একট! আশঙ্কা প্রকাশ 
না করিয়া পারেন নাই । তাঁহাদের হই অরনের কেহই দেশের 
ভবিষ্যতের নেতৃত্ব সন্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করেন নাই। তাহাদের 
অনুপস্থিতি ব| অবর্তমানে শক্তিশালী লোকনেতৃত্বের এমন 
কোন কাঠামে! তৈয়ার হইতেছে না। তাহার] কেহই 
অমর নহেন; তাহাদের পদের দায়িত্ব আস্তে আস্তে ও 
অলক্ষিতে তাহাদের নিঙ্ষের চিহ্বিত লোকের হাতে দিয়া 
এইসব লোককে দায়িত্ব পালনে সক্ষম করিবার কোন চেষ্টা 
দেখ! যাইতেছে না । গান্ধীজীর অভাবে ভারতরা্ অচল 
হয় নাই, কারণ জবাহ্রলাল ও বল্লভভাই আছেন । তাহার 
হাতে গড়া জবাহরলাল ও বল্লভভাই । কিন্তু জবাহ্রলাল 
ও বল্লভভাই কেন সেরূপ লোক তৈয়ার করিতে পারিতে- 
ছেন না? লোকের অভাব আছে কি, শক্তির অভাব 
আছে কি? অদূর. ভবিশ্যাতে এই প্রশ্নদ্ধয়ের উত্তর চাহিয়া 
দেশের ভাগ্যবিধাতা আমাদের নুতন পরীক্ষায় ফেলিতে 
পাঁরেন। জবাহ্রলাল বা বল্লভভাই এই বিষয়ে কেহই 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ন!; তাঁহাদের জীবনের সাধনা 
তাহাদের নিকট হইতে এই নূতন সংগঠন আদায় করিয়া 
লইবে। 


ক 


৯ 


বাঙ্গল। 


নবলিপি * 


শ্রীযোগেশচন্দ্ রায়, বিদ্ঠানিধি রঃ 


| | নি 
চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি আমার “বাঙ্গাল! ব্যাকরণে” 
দেখাইয়াছিলাম, বাঁ্গলা ভাষা শেখা দোদা। ইহা অক্কেশে 
কহিতে ও বুঝিতে পারা যায় । এখানে আমি সাধুভাষার 


কথা বলিতেছি। সে ভাষাই প্রামাণিক ও লৈথিক। “কিন্তু. 


প্রচলিত বঙ্গাক্ষর অক্লেশে লিখিতে ও পড়িতে পারা যায় 
* না। এই ভাষায় পঞ্চাশৎ মূলধবনি অৰ্থাৎ” বর্ণ আছে। 
কিন্তু পঞ্চাশৎ আকৃতি অর্থাৎ অক্ষর দ্বারা সকল শব্দ 
লিখিতে পারা যায় না। লিখিতে বহু সংখ্যক যুক্তাক্ষর 
আবশ্যক হয়। প্রত্যেক যুক্তাক্ষরই একটি 'নৃতন অক্ষর | 
ইহ! মনে রাখিতে, লিখিতে, পুনঃ পুনঃ অভ্যান করিতে হয়। 
আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পাদ ছাত্র দেখিয়াছি যাহারা 
ধ) ও শু, গু, জঞক্গ ও এইরূপ অপর ছুই একটা অক্ষর 
লিখিতে পাবে না। 

*_ আমরা পাঠশালায় লিখিতে লিখিতে অক্ষর পড়িতে 
শিখিতাম। প্রায় দুই বৎসর লাগিত। সমুদয় অক্ষর ছয় 
ভাগ করা হইত। যথা 

(১) অ'আ ইত্যাদি স্বরবর্ণ; 

(২) ক খ ইত্যাদি ব্যঞ্জনবৰ্ণ; 1 

(৩) ক কা কি ইত্যাদি- ব্যঞ্নবর্ণে যুক্ত করিবার 
শ্বরাক্ষর) .. 
9) ক কি (ক অৰ্থাৎ বর ল ব ফন ফলা এবং 


রেফ। 

(৫) সাৰি অর্থাৎ ব্যপ্জনের পাঁচ বর্গের পাঁচ 
অন্থনাসিক যোগ । য বলবা দি অবর্গীয় ব্যঞ্রনে অনুস্বার 
যোগ। :, 
২. ৬) আস্ক। অর্থাৎ ব্যধনাক্ষরে অপর ব্যঞ্জনাক্ষর 

 যোগ। | 


এই মূল ভাগের বহু ব্যতিক্রম হইয়াছে কয়েকটা 
উদ্দাহরণ দিতেছি । 
ক+ শকুণ; কিন্তু গু, তত (যেমন স্ত ), শু, ক্র, ত্র, ক, 


২ ক্রু হ। 


ক+ কৃ; কিন্ত দ্ধ, আর, বূ। 
ক+২লককওকিন্তহ। * 
বলিতেছি য-ফলা, কিন্ত ‘’ অক্ষরের ৰব আকার নাই । 
ইহাকেও নূতন শিখিতে হয়। 
র-ফল! যোগে গ্র? কিন্ত ক্র, ত্র, জ, ভ্র। 


৩ 


ক্ম্ক্ম) কিন্ত হুদ হন, যেমন চিহন। 
' .ডকনক্ক$ডগ্র-্ঙ্গ) ঞুচলঞ্চ। / 

গধলগ্বাঃ দূধ-দ্ধ;ন্ধ-্ন্ধ; বধল্ন্ধ। 

ন্থসন্থ; স্থ-স্থ ইত্যাদি। 

দেখা যাইবে, এক উকারের পাঁচ রকম আঁকার আছে। 
উকার ও খকারের দুই, ক-কারের তিন, গ-কারের ছুই, 
ঙ-কারের তিন রকম আকৃতি আছে। এই প্রকারে. 
বাঙ্গলা. অক্ষরসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে । উকারের পাঁচ 
রকম আকার বলা ঠিক হইল না) কারণ যে-কোন রূপ 
যে-কোন ব্যঞ্জনে যোগ করা চলে না। 

আমার “বাঙ্গালা ব্যাকরণ” ও “শব্দ কোঁশে” সংযুক্ত 
স্বরাক্ষরের অনাবশ্তক অতিরিক্ত রূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
সংযুক্ত ব্যপ্নাক্ষর স্পষ্ট ও পূর্ণ আকারে মুদ্রিত হইয়াছে। 


. রেফ-যুক্ত অক্ষরের দ্বিত্ব বর্জিত হইয়াছে । এইরূপ অক্ষর- 


সংস্কার দ্বারা বার্গলা ভাষারু কিছুমাত্র হানি. হয় নাই" 
অক্ষরের আকার চিরকাল এক ছিল না! অধিক নয়, শত 
* বৎসর পূর্বের লিখিত পুথীর সকল অক্ষর পড়িতে পারা যায় - 


. না। সকল স্থানের পুথীর অক্ষরও অবিকল এক ছিল না। 


আমার প্রদণিত গ্রণালীতে ১৪টি স্বরাক্ষর ও ৮টি বেফ 
দ্বিত্ব ব্যঞ্জনাক্ষর'কমিয়াছে। _ইহা অল্প. লাভ নয় । যুক্ত - 
ব্যঞ্জনাক্ষর পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে, লিখিবার ও পড়িবার স্থবিধা 
 হইয়াছে।. 

_ এই ক্ৰমে “আনন্দবাজার পত্রিকা” মুদ্রিত হইতেছে। 
প্রত্যহ লক্ষাধিক পাঠক পড়িতেছেন, "বিশেষ অসুবিধা বোধ 
করেন না। “পত্রিকা” আরও অগ্রসর হইয়াছেন, ঠি « « 

৯ এই কয়েকটি চিহ্ন ব্প্রনাক্ষরের সহিত না জুডিয়া 
পৃথক মুদ্রিত হইতেছে। এই পরিবর্তনে অগণ্য টাইপ 
কমিয়াছে। কিন্তু র-ফলাটি পৃথক হয় নাই। এ কারণ 
১৫১৬টা টাইপ রাখিতে হইয়াছে। এখন বই ছাপার দিন; 
ছাপাখানার স্থবিধাও দেখিতে হইবে। : 

অপর. যুক্তব্যপ্রনাক্ষরের একটি ছোট অপরটি বড়, 
অথব| একটি বড় অপরটি ছোট করিতে হইতেছে । ছুইটিই 
সমান ছোট করিলে অক্ষর অস্পষ্ট হয়। দেখা যায়, প্রত্যেক 
যুক্তব্যপ্রনাক্ষর যদিও পূর্ণাঙ্গ ও স্পষ্ট, একটি -নৃতন অক্ষর 
হইয়াছে, চিনিতে শিখিতে হয়'। যুক্তব্াঞ্জনাক্ষরের সংখ্য? 
অল্প নয়। ফলার সংখ্যা রেফ সহ ৮; আক্ষের ২২; আস্ষের 
৩০; একুনে ৬০ সংযুক্ত ব্যগ্জনাক্ষর শিখিতে হয়। বস্তুতঃ 

= আরও অধিক । প্রত্যেকের কলেবর নৃতন। 


২১৪ 





এই কারণেই শিশুর বর্ণ- ও অক্ষর-পরিচয় করিতে ছুই 


বৎসর লাগে। ইহার কমে সে অক্ষর পড়িতে শিথিতে 


পারে, কিন্তু লিখিতে পারে না। কারণ লিখিবার সময়. - 
প্রত্যেক অক্ষরের আকার, কোথায় কোণ, কোথায় তরঙ্গ, 
কোথায় বক্তরেখা, কোথায় থজুবৈথা আছে, তাহা স্বরণ 
করিতে হয়! হাতের অভ্যাসও অল্প সময়ে হয় ন। | 
অক্ষর-যোজনার দোষও আছে । সংযুক্ত স্বরাক্ষর-যোগে 


স্বাভাবিক ক্রম রক্ষিত হয় নাই। ক+=কা; কিন্ত 


ক+-শ্িকি। ক+ী=কী, কিন্তু ক+০- কে। আমরা বলি, 
কৃএস কে? কিন্ত'লিখি এ (0 ক-কে। এই অনিয়ম হেতু 
"সংযুক্ত স্বরাক্ষর ভাঙ্গিয়া লিখিতে পারা যায় না। “বন্দ শব্ধ 
বন্দ’ লিখিতে পারি, দোষ হয় না। 
‘বন্দে’ লিখি, প্রথমে ন্দ পড়িয়া পরে * যৌগ করিতে হয়? 

অর্থাৎ শেষাক্ষর পড়িবার পর বামে দৃষ্টি করিতে হয়। ইহা 
অক্ষর শিক্ষার এক অন্তরায়। আর, হস্‌ চিহ্কই বা কত 
দেওয়া যাইবে 1, হ্‌স্‌ চিহ্ন রা অক্ষর লিখিলে -অস্থন্দর 
‘দেখায় । বিশেষ দোষ, .এই চিহ্ন লিখিবার সময় কাগজ 
হইতে কলম তুলিতে হয়। অতএব দেখা যাইবে, অক্ষর- 

উর 


সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গরাজ দেশময় লেখাপড়া-বিদ্যাবিস্তারে . 


উদ্যোগী হইয়াছেন। . দেশের সকল বাঁলকবালিকাঁকে ও 


'বয়স্ককেও লিখন ও পঠন শ্রিখিতে হইরে ৷  আদ্যশিক্ষা ' * 


কলাশ্রয়ী হউক, আর বিদ্যাশ্রদী হউক, উভয় স্থলেই 
. লিখন ও পঠন শিখিতে হইবে। যাহাতে লিখন ও পঠন 
. সহজ হয়, তাহাদের শ্রম লঘু হয়, আমাদিগকে সে বিষয়ে 

মনোযোগী হইতে হইবে ৷ লিখন-পঠন-বিছ্যা জ্ঞান-ভাণ্ডারের 

'কুঞ্চিকা। লিখন ও পঠন উপায় মাত্র, উপেয় নহে। জনগণ 
- যত সহজে সে কুঞ্চিকা পাইবে, দেশে বিদ্যা-বিস্তারও তত 
'ভ্রুত হঁইবে। এই" কারণে বাঙ্গলা অক্ষর সংস্কার আবার 
চিন্তনীয় হইয়াছে।.. 
'. কিন্তু মানুষ অচেতন পুতুল নয়, ‘তাহার রাগ-বিরাগ 
ডে: ইতিহাস-সংস্কীরু আছে। আমরা স্থবিধা-অঙ্থরিধা 
‘ভাবিয়া সকল কাঁজ করি না.। তথাপি আমরা ইদানীং 
বেল গাড়ীতে -চড়িয়া! তীর্থ-দর্শনে যাইতেছি, পূর্বের মত 
পায়ে হীটির়া যাই না। যে সংস্কার দ্বারা অক্ষরের দোষ ও 
. অক্ষরযৌজনার দোষ সংশোধিত হইতে পারে, কিন্তু অক্ষর 
: স্বীয় রূপ হারায় না, অক্ষর- যোজনার বিশধর, bs না, সে 
'সংস্কার বাঞ্ছনীয় । ৰ 

- ত্ৰিশ বৎসর পূর্বোমামি “ভারতবর্ষে” দেশে জ্ঞান-প্রচারের 
: উপায় চিন্তা -করিয়াছিবাম। সাতাইশ " বৎসর পূর্বে 
" “প্রবাসী”তে তৎকালের: শিক্ষার দৌষ- গুণ আলোচনা 


প্রবাসী 


কিন্তু ‘বন্দে’ শব্দ যদি 


অক্ষর নাই। ১, 


১৩৫৫ 
করিয়া নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন কামনা করিয়াছিলাম। 
কিন্তু পরাধীন জাতির আকাঙ্জা পূর্ণ হয় না। এক্ষণে 
বা বিষয় চিন্তা করিতেছেন। যদিও ত্রিশ বৎসর 
অতীত হইয়াছে, আমার আকাজিত শিক্ষাপদ্ধতির 
পরিবর্তন "করিতে হয় নাই। " কেবল শিক্ষা- রা 


. যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক মনে করিয়াছি । সম্প্রতি 


“শিক্ষা-প্রকল্প” নামে আমার প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হইতেছে। 
বিশ্বভারতী” প্রকাশ করিতেছেন । * 
এখানে বাঙ্গলা লিপির সংস্কার চিন্তা করিতেছি । 


(১) প্রচলিত অক্ষর, (২) সংস্কর্তব্য অক্ষর, (৩) উপন্তন্ত 
অক্ষর। সংস্কর্তব্য ও উপন্তন্ত অক্ষর সম্বন্ধে মতভেদ 


.অবশ্যস্তাবী। স্থৰীগণ নবলিপির প্রয়োজন, যোগ্যতা ও 


দোষ-গুণ বিচার করিবেন।' ছাপাখানার এই' দুই ভাগের 
"২, ৩ অঙ্ধ-ক্ৰমে লিখিয়া পরে আঁকার 
প্রদর্শিত হইল! 'নবলিপির আদরর্শও প্রদর্শিত হইল | পাঠক 
সহজে দোষ ওুণ'বুঝিতে পারিবেন, 


নবলিপি - 
১1 স্বরাক্ষর_-অসংযুক্তরূপ। - 
. ক। প্রচলিত--অ আ ইষ্ট উ উ্ধ এ 
(১৪) 

খ। সংসকর্তব্য-_ঈ (১) ৷ দুই হম্বই যোগে দীর্ঘ 
একটি.ই দেখিতে পাওয়া যায়, অপরটি বিকৃত হৃইয়াছে। 
অক্ষরের দুইটি ‘ই? দেখাইলে, সহজে মনে রাখিতে পারা 
যাঁইবে। 

-গ। উপন্ন্ত--এ, ঙা। ইংরেজী ৪৭ শব্দের আদ্য- 


ও 


££] 


বীকা-এ 'বাঁধিয়াছিলীম। আমি 'বীকা-এঞ লেখা আবশ্যক 


" বিবেচনা করি না। কারণ, এ, কোথাও আ' দ্বারা (সে 


অক্ষরের কাজ চলিতে পারে। একদিন হাইকোর্টের এক 


প্রসিদ্ধ এড ভোকেট ( D.[, ) ‘এফিডেবিট্‌’ বলিতেছিলেন। . 


আমি তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিলে তিনি বলিলেন, 
আমরা বাঞ্গলায় এইরূপ বলি! তথাপি কেহ কেহ ত্যা 
এ ফ্যা লিখিতেছেন। স্বরবর্ণে য-ফলা কিন্বা অন্ত ব্যঞ্জন 
যোগ্‌ অপস্ভব। য়্যা-র ধ্বনি “ইআ”ই. রহিল 


হইল না।: ‘এ’ এই যুক্তত্বর দ্বারা. বীঁকা-একারের ধ্বনি . 


প্রায় আমে! . স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণ যুক্ত যুক্ত হইতে পারে। 


. স্বর্বর্ণের সহিত স্বরবর্ণের সন্ধি হইয়া অন্ত. স্বরের উৎপত্তি 
হইয়াছে। অতএব নৃতন নয়। আমার বানদালা ব্যাকরণে 
এা উপস্থিত করিয়াছিলাম। Me 


'ৰাকা- এ? - 


ঞ 


বালা স্বরাক্ষর ও ব্যঞ্জনাক্ষর তিন ভাগে লিখিতেছি। ২২. 


৬ 


io) 


স্বর লিখিবার বাধ্বৃলা অক্ষর নাই। আমি এই ধ্বনির 'নাম র্‌ 


চি 


সি 


চিনি 


টে 


আষাঢ় 


বাঙ্গলা নবলিপি 


২১৫.. 


- ও, যেমন পাওা (পাওয়া ), পুরাতন পুথীতে' পাওয়া 
যায়। সংস্কৃত শব্দে ‘যু’ অক্ষরের উচ্চারণ ঠিক আছে) 
যেমন, মায়া, বায়, প্রয়োগ । কিন্তু বাঁদলা শব্দে যর’ অক্ষর 
স্বরের, বাহন হইয়াছে। 


(আবু), বাউ (বায়ু) বলে। 
" লেখা হাস হইবে। 
যেমন, ফেরী'গালা, গাড়ীওালা ইত্যাদি । বলা বাহুল্য এ 
ওা নৃতন অক্ষর নয়। ৃ 


২। ন্বরাক্ষর-সংযুক্তরপ।' . : 

'ক। প্রচলিত, টি, এ ০৮ 2১টি (১০)। 
রি খ। মানা —{ (২), ০১ (8) « (6) ০৬৬) 
১০)। 


৭” অক্ষরে যি তাহাতে আর একটি ধন্ুঃ 

যোগ করিয়া দীর্ঘ ‘৭’ হইয়াছে। সেই সাদৃশ্তে « অক্ষরে 
আর এক , জুড়িয়া দীর্ঘউ করা হইল। ০৭ অঙ্গরগুলির 
- প্রচলিত রূপ ক্ষুদ্র । ক্ষুদ্র ' করিবার কোন হেতু নাই। 
এগুলিকে ব্যঞ্নাক্ষরের সমান বড়, করিলে সুন্দর. হৱ | 
বাঙ্বল| ভাষায় সংযুক্ত দীর্ঘ-্জ কদাচিৎ আবশ্যক হয়। ইহার 
নিমিত্ত একটা পৃথক অক্ষর না রাখিয়া! দুইটা, পরে পরে 
লিখিয়া দীর্ঘ জানাইতে পারা যাইবে । 

- সঙ্কেত--১। 
পরে বসিবে, পূর্বে নয়। বর্তমানে ১০টি সংযোজ্য স্বরাক্ষরের 
মধ্যে ৫টি (1%, ০১২) ব্যঞ্চনের পরে বসিতেছে। ৩টি 
পূর্বে (0০ 0) ও খট (৫, 0) অর্ধেক পূর্বে অর্ধেক পরে 
বসে। আমরা ব্যপ্তনের পরে স্বরবর্ণ উচ্চারণ করি। যথা 
. ক+,কু। অতএব পরে লেখাই ঠিক. : 
গ। উপন্যন্ত-ঃ (ধীষৎই)। মৌখিক’ ভাষায় 
. শব্দের স্বরসংক্ষেপ ও স্বরলৌপ ঘটে । ইদানীং কেহ কেহ 
মৌখিক ভাষা লিখিতেছেন। কিন্তু ইহার শব্দের শুদ্ধ 
বানান প্রচলিত হয় নাই । এই কারণে ঈষংই জ্ঞাপনের 
চিহ্ন উদ্ভাবিত হয় নাই | “কলিকাতা” সংক্ষেপে “কইলকাতা” 
কিন্তু ই? পূর্ণ নয়, ঈষৎ এইরূপ, সে বকিবে--সে বইকবে, 


এখানেও ঈবৎ-ই । বহুকাল পূর্ব হইতে আমি এই বর্ণ 


জানাইবার নিমিত্ত “ই” অক্ষরের তুস্বীরুত শৃঙ্গ লিখিয়া 
আদিতেছি। ইহার কোন দোষ দেখিতে পাই নাই। 
ছাপায় ইহা! সংযুক্ত ৭ অক্ষরের দক্ষিণাংশের শৃদ। 


‘অন্তঃস্থ-অ’ এই নামই বর্ণের - 
আধোগতি. প্রকাশ .করিতেছে। ইহাকে ‘ইঅ’ বলাই. 
-ঠিক। বাঙ্গলা ভাষায়, ‘য়’ “অক্ষরের বাহুল্য ঘটিয়াছে! . 
আমরা 'করিআ” না লিখিয়া “করিয়া” লিখি. চেআর--- 
চেয়ার। . কিন্তু এতদ্বারা বান্থলা শব্দের 'য়’ অক্ষরের, প্রকৃত . 
উচ্চারণ লুপ্ত হইতেছে ইহারই ফলে প্রাকৃত জনে আউ.. 
‘ও?’ এই যুক্তত্বর দ্বারা "যাই. 
অসংখ্য বাঙ্থলা শব্দে “ও আছে। 


যাবতীয় - সংযৌজ্য *স্বরাক্ষর ব্যগুনের 


আকারের.সহিত যুক্ত হইয়! “ঈষৎ-ই* অসংখ্য শব্দে শুনিতে 
পাওয়া যার।. তখন ইহাকে. “আই” বলা যাইতে পারে. 
ই ও উ স্বর সংক্ষেপে ঈষৎ-ই’ রূপে উচ্চারিত হয়।. যথা, 
চাউল_নচীল। দালি-_দীল বা ভীল। ধাতু-ধীতি। মারি. 
ধরি_ মীর ধীর |" রামশালি-_-রাঁমশীল। এপ, পূর্ববঙ্গের . 
ইন্দ্রশীল ধান। গ্রামের নাম শ্রীকালী-_শ্রীকীল, টাঙ্গালি--: 


. টাঙ্গীল' ইত্যাদি। অক্ষর অভাবে পূর্ববন্ধে পূর্ণই লিখিত 


হইতেছে এবং পশ্চিম বন্দে উচ্চারণে -ঈষং-ই” থাকিলেও ' 
বানানে লুপ্ত হইতেছে . যে ধ্বনি আছে, তাহা! বানানে 
প্রদশিত না হইলে'সে বানান অশুদ্ধ । . 

কেহ কেহ ঈয়ৎ ‘ই’-জ্ঞাপনের নিমিত্ত উত্ব কমা দিয় 
থাকেন! ইংরেজীর অনুকরণে -উব্বকমা আসিয়াছে । 


ইংরেজীতে শব্দের, অক্ষর ও ধ্বনি লুপ্ত হইলে সে স্থানে. 


উধ্বকমা, বসে। যেমন ০০০০০। কিন্তু বা্গলায় ধ্বনি - 
আছে-। অতএব তুল্য হইল না। “ইয়া” প্রত্যয়ান্ত*পদের 
মৌখিকরূপে অন্ত্য. য-ফলা (ই) প্রায় লুপ্ত হয়॥ যথা, 
চলিয়া চল্যাঁ-চল্যে, অন্ত্য য়ফল| (ইত) লুপ্ত হইলে, 
থাকে চলে’ । এখানে ল পরে .উধ্বকমা! লিখিয়া গ্রস্ত য-ফল1” 
জ্ঞাপিত হইতে 'পারে। . কেহ কেহ “চলে” লেখেন।, 
কিন্ত চ-এর পরে কোন অক্ষর বা ধ্বনি লুপ্ত হয় নাই । 
অতএব পদের অন্তে উধ্ব'কমা লেখাই যুক্তিস্ঘত। উর্বর কমা 
না বলিয়া উৎকলা বলা যাইবে। 


৩। ব্যগুনাক্ষর ক 

ক। প্রচলিত রপ-কখগঘঙ। চছজঝঞ।. 

টঠডঢণ। তথদধন। পফবভম। 
যরুলবশষসহ। ফযুড়ঢ। (৩৬) 


খ। সংস্কৃত ধ্য.ত৮), ভ(৯), য(১০), ১১) য়(১৩), 
ড়(১৪), ঢ(১৫) । 
_ ষেবে অক্ষর দ্বারা একটি শব্দ লিখিত হয়, সে. সে 
অক্ষরের মাথায় রেখা অর্থাৎ মাত্রা দ্বার! পরবর্তী শব্দ পৃথক 


. করিতে হ্য়। যেমন ‘রাম বনবাসে গেলেন” তিনটি পৃথক ' 


মাত্রা দ্বারা তিনটি পৃথক শব্দ বুঝাযাইতেছে। কিন্তু বর্তমান 
ছাপার ত ও ভ বৃস্তহীন ; মাত্রার. নীচে নিরলম্ব. থাকে ।' 
পূর্বে হাতে লেখা পুথীতে এরূপ ছিল না। অগ্যাঁপি কেহ 
কেহ সৰৃস্ত ত ও ভ.লেখেন। তাহাই ঠিক। অতএব 
ত-স্থানে সবৃত্ত ত এবং ভ-স্থানে সবৃত্ত ভ হইলে যুক্তিসঙ্গত: 
হয়। এই ছুই অক্ষরের সহিত অন্ত. অক্ষর যুক্ত করিতে 
হইলে মাত্রার সহিত যুক্ত হইবে। যেমন, তা, ভা। এ : 
কারণেও ত ও ভ সবৃস্ত করা যুক্তিসঙ্গত । 
যে" হইতে য-ফলা (0) আসিয়াছে, সে ঘঃ বত'মান 
‘য’ নয়। দুইটি অক্ষর দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। 


২১৬ 


প্রবাসী ৪ 


১৩৫৫ 





বর্তমান ‘য’তে চারিটি ঝজুরেখা আছে। পূর্বকালের তে 
প্রথম ছুই খজুরেখার স্থলে একটি তরঙ্গ থাকিত। ফলার 
‘য’তে এবং নাঁগরীতে সেইরূপ আছে। নবলিপিতে য-ফলা 
একটি নৃতন অক্ষর থাকিবে না। এ. অক্ষর দ্বারাই য-ফলা 


বুঝিতে পারা যাইবে । এইজন্য ‘য’ অক্ষরের আকার - 


. কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক হইল। . 

র। পূর্বকালে ব-এ শূন্য র ছিল না, পেটকাটা বর 
ছিল। সের অক্ষরও ব-এর মত ছিল না, নাগরী হ-এর 
_ মৃত ছিল। বেধিহয় সে অক্ষরে পেটকাটা সহজে দেখিতে 

পাওয়া যাইত না, বিন্দুর আঁকার ধরিয়াছিল। সে বিন্দু 
এখন ব-এর তলে আদিয়াছে। ব:ও র উচ্চারণে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন; আকারেও এই ছুই. যত ভিন্ন হয়, ততই ভাল। 
র স্থানে নাগরী ₹ অপর বাঙ্ধলা অক্ষরের সহিত মিশিতে 
পারে। এই কারণে আমি র-স্থানে নাগরী ₹ গ্রহণ 
' করিতে বলি। বিন্দু দিতে গেলেই কাগজ হইতে কলম 
তুলিতে হয়); এই দ্বোষও সংশোধিত হইবে এই দোষ 
য় ড় ঢ় এই তিন অক্ষরেও আছে। ইহাদের নীচের বিন্দু 
অক্লেশে ইহাদের অবয়বে জুড়িয়া দিতে পারা যায়। ড় 
উচ্চারণ করিতে অসংখ্য নরনারী কষ্টবোধ করে। কালে 


ড়ঢ় উঠিয়া গেলে কোন ক্ষতি .হইবে না। বস্তুতঃ, য়, ড়, ঢ়. 


শত বৎসর পূর্বে ছিল না। | 

গ। উপন্যস্ত_অস্তঃস্থ-ব (১২)! ব্গীযৰ ও 
অন্তঃস্থ-ব আকারে ও উচ্চারণে এক হইয়! গিয়াছে। একটি 
কাটিয়া দিলে ভাষায় অভাব ঘটে না। কিন্তু ব-ফলার 
উচ্চারণ বিকৃত. হইলেও ব চাই। অন্তঃস্থব-এর উচ্চারণ 
পুনরুদ্ধার কর! কঠিন। কিন্তু নবলিপিতে অন্তঃস্থ-ব 
আনিতে হইতেছে । নচেৎ ফলার ব পাওয়া যায় না। 
‘উদ্বাহু’ স্বচ্ছন্দে পড়িতে ও বুঝিতে পারি; কিন্তু গৃহদ্বার' 
লিখিলে. পড়িতে ও বুঝিতে পারা যায় না। সংস্কৃত, 


হিন্দী, আসামী ও ইংরেজী শব্দ লিখিতে অন্তঃস্থ-ব আবশ্যক. 


হয়], আসামীতে অন্তঃ-ব বগীয়-ব এর তলে রেখা দিয়া 


র লেখা হয়। কিন্তু এই ৱ লিখিতে গেলে কাগজ হইতে . 


কলম তুলিতে হয় ও রেখা দিতে গেলেই অক্ষরটি কিছু 
ছোট হয়। নাগরী অন্তস্থ বৃত্তাকার ;. ইহাতে বান্ষলা 
অক্ষরের কোণ.নাই ; সে নব অন্য অক্ষরের সহিত মিশিতে 
পারে. না। নাগরী অন্তঃস্থ-ব ঈষৎ রূপান্তরিত করিয়া 
বাঙ্গলায় সুকোণ ব করিতে পারা যায়। 


২1... যুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর, 
"ক্ষ (ক্ষিঅ), জ্ঞ গে) চি প্ৰ | (৩) - ৮ 
. বাঞ্রলা: “ভাষায় এই ডিন অক্ষরের উচ্চারণ সম্পূর্ণ 


ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব এই তিনটি সংযুক্ত বাঞ্জনাক্ষর 
ৰাখিতে হইতেছে । 

সঙ্কেত ২। সংস্কৃত ও সংস্কৃ-মূলক ভাষায় 
চমৎকার সঙ্কেত চলিয়া আসিতেছে;  ব্যঞ্রনাক্ষর নিয়ত - 


অকারাস্ত। কিন্তু অন্য স্বরাক্ষ্র কিন্বা- কোন ব্যঞ্নাক্ষর * 
যুক্ত হইলে সে অক্ষর হন্ত হয়। যেমন, ক অকাঁরাত্ত, ৯ 
কিন্ত কযুক্তউ সপ্ধিনাহইয়া-কু। কযুক্তত কৃত।- 


নবলিপিতে এই সঙ্কেত অবশ্ঠপালনীয়। মনে রাখিতে হইবে 
যাবতীয় সংযুক্তব্যগন স্বরান্ত। চন্দ্র! চিন্ত’ 


লেখা উচিত, পার্ক বানান ভূল। 

, সঙ্কেত ৩) উক্ত তিন সংযুক্ত ব্যঞচনর্ষির ব্যতীত 
অন্য যুক্ত ব্যপ্রনাক্ষর লিখিবার সময় প্রথমাক্ষরের দক্ষিণ 
পার্শ্বে উপরে একটি তির্ধক যৌগ-রেখা দিতে হইবে, যেন 
নীচের হুস্‌ চি উপরে বসিয়াছে। : যেমন ভক২ত। এই 
যোগ-চিহ্নকে 'পাতী বল! যাইবে, কারণ রেখাঁটি অক্ষরের 
মাথা হইতে নীচের দিকে আসে। ঙ, ছ, জ, এ, ত, ভ 


কয়েকটি অক্ষর ব্যতীত অন্ত অক্ষর লিখিবার সময় কলমের 


এক টানে “পাতী” আনিবে। কিন্তু ছাপায় একটি টাইপ 


পৃথক রাখিতে হইবে । পাতী নৃতন নয় ; সংযুক্ত ণ* দেখুন | - 
_. নবলিপিতে “ফলা? নাম নিরর্থক ও অনাবশ্তক “য-ফলা? ' 
না বলিয়া 'ইঅ বলাই ঠিক। “তথ্য বানান করিতে 


হইলে ত, থ, যুক্ত য় (ইঅ) বলিতে হইবে। এইরূপ ত,ক 


যুক্ত র_তক-₹; ত, র যুক্ত কতক, ইত্যাদি। 


বাস্বলায় কয়েকটি ফলার উচ্চারণ বিকৃত হইয়াছে । ব্যঞ্জন 
ও ফলা সমান-বড় লিখিলে উচ্চারণ-দোষ সংশোধিত হইতে 


পারিবে। ইহা অল্প লাভ নয়। য়-ফলা সর্বত্র নষ্ট হয় নাই । 
তদ্দেশবাসী 
বাঁকুড়া জেলায়: 


দামিন্তা গ্রামে কবিকক্কণের নিবাস ছিল। 
অগ্ঠাপি ‘দাষিন্তা’ বলে, দামি্না বলে না। 
নিরক্ষর জনেও য়-ফলুস্পষ্ট উচ্চারণ করে। এই কারণে 
অদ্যাপি বীকুড়ায় কেহ কেহ “করিআ+ লেখেন। উচ্চারণ 
শুদ্ধ হইলে শব্দের বানান সহজ হইয়া পড়ে । 

, কোন কোন শব্দে হস্‌ চিহ্ন আবশ্যক হইতে পারে, 
যেমন “দৈবাত 
শেষাক্ষর অকারাস্ত লিখিত হইলেও হসন্ত পড়িবার আশঙ্কা 
থাকে। এই আশঙ্কা নিবারণ নিমিত্ত সে অক্ষরের নীচে 


" দক্ষিণ কোণে একটি বিন্দু বসিবে। যেমন স্বস্তিক,। ইহা 


পড়িতে - 
হইবে, "ন্দর্, নয়।' এই কারণে ইংবেজী চা “পার্ক” - 


21 ইহার বিপরীত, কোন কোন শব্দের - 


১৯১ 


্স্তিক্ট নয়া, এইক্ধপ কোন কোন বাদ্বলা শব্দেও বিন্দু... 


আবশ্যক হয়। যেমন," কট'মট. চৌখ। বিন্দুর অন্য - 
প্রয়োজনও আছে। নীড়ে হার 


যেমন ক 


আষাঢ়: 





এইরূপে ৬৩টি অক্ষর পাইলাম ইহাদের সহিত শৃঙ্গ 
উৎকলা) পাঁতী, হ্স্চিহ্ব, বিন্দু, এই ৫টি চিহ্ন পাইলে 
লৈথিক্‌ ও মৌখিক ভাষার যাবতীয় শব্দ লিখিতে. পারা 
বাইবে। : ফলে. অক্ষর-সংখ্য! প্রায় তিনি ভাগের এক ভাগে 
দাঁড়াইবে। 


৮ এক্ষণে এই নবলিপির দৌষগুণ আলোচনা রুরি। 


-/ বাঁধা থাকিবে না । দ্বিতীয় দোষ, যদি "কোন বালক নব-. 


কি, ক কিঅ, 
ছাঁপিলে সে অক্লেশে উভয় লিপির এক্য করিতে পারিবে। 
". এই নিমিত্ত কেহ কেহ ঈ, 


প্রথম দোষ, প্রথম প্রথম নবলিপি পড়িবার সময় বর্তমান 
লিপিতে অভ্যস্ত পাঠকের বাধ, বাধ, ঠেকিবে। পাঁচটি 
ংযোল্য স্বরাক্ষরের (0৫, &-, 0) স্থান পরিবর্তনই ইহার 
প্রধান.কারণ। কিন্ত একবার সঙ্কেতটি জানিলে আর সে 


লিপিতে অভ্যস্ত হয়, সে প্রচলিত অক্ষরে মুদ্রিত বই 
পড়িতে পারিবে কি? যে অগণ্য বাঙ্গলা বই ছাপা হইয়াছে, . 


যাহাদের মধ্যে অমূল্য সাহিত্য আছে, সে সব. এই বালকের 


অনধিগম্য হইবে না.কি ? এই আশঙ্কা, গুরুতর নয়। কারণ 
প্রচলিত ৬৩টি অক্ষরের মধ্যে ৭৮টি ব্যতীত অপর সমুদয় 
অক্ষর তাহার পরিচিত। সে অনেক শব্দও শিখিয়াছে। 
- প্রচলিত অক্ষরে মুদ্রিত শব্দের দুই-একটি অক্ষর পড়িলেই 
নে অপর অজ্ঞাত অক্ষরও অনুমান করিয়া লইতে পারিবে । 
: এই ক্রমে আমরা পুরাতন পুথী পড়িয়া থাকি। তাহার 
সাহায্যের নিমিত্ত তাহার পাঠ্যপুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় ক" কা 
আঙ্ক ও আস্ক, এই চারি শ্রেণীর .অক্ষর 


=? য,'ও র এই চারি অক্ষরের 
টার চাহিবেন না। কিন্তু তদ্বারা অধিক . 
স্থবিধা হইবে না। সংস্কার করিতে গেলে প্রথম প্রথম কিছু 


 অঙ্থবিধা| হইবেই। 


রর 


৪ 


ইতিমধ্যে পাঠক নবলিপির গুণ বুঝিতে নাড়ি 
যে শিশু ছুই বৎসরের কমে প্রচলিত: লিপি পড়িতে ও.. 


লিখিতে পারে না, সে নবলিপি তিন. মাসে. পড়িতে. _ 


পারিবে। আর তিন মাসে হাত বশ "করিতে পারিবে। 


শিক্ষক উপযুক্ত হইলে তাহাকে অসংখ্য শব্দের বানান, 


মুখস্থ করিতে হইবে না । : (“শিক্ষক”শব্দ দ্বারা শিক্ষিকাও 
বুঝিতে হইবে ।) তিনি শিশুকে বর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণ 
শিখাইবেন। EB কিন্ত 
অন্ত বর্ণ শুদ্ধ উচ্চারণ অল্প চেষ্টাতেই .হুইবে্‌। তিনি 


য়-অক্ষরের নাম -ইঅঃ শিখাইবেন। শিশু “এক” শুনিবে, - 
‘এক’ লিখিবে, ‘এক’ বলিবে না “সত্য. শুনিবে, “সত্য” 
পদ্ম” শুনিবে, “পদ্ম” লিখিবে : 


লিখিবে, “সোত্ব' বলিবে না। 


- ইত্যাদি। সে বড় হইয়া শব্দের বিকৃত উচ্চারণ. শুনিবে। 
. কিন্তু প্রথম সংস্কার নিশ্চয় স্থায়ী হইবে । *সে মৌখিক ভায়া ... 


~~ 
Es ০ 


বাঙলা নবলিপি 


২১৭ 


লা 


শিখিবে না) কারণ বোধ ভাষার স্থবিরতা নীই।  স্থান- 


ভেদে, নরনীরীভেবে, শিক্ষাভেদে, বৃত্তিভেদে মৌখিক শব্দের 
রূপান্তর হয়। যেমন,__চি'ড়ে, পিঠে, হিসেব-নিকেশ, ভেতর- 
ওপর, 
- বাঙল্লা, বাঙালী, রাত্তির, চন্দর ইত্যাদি অসংখ্য শব্ধ 
শুনিতে পাওয়া যায়। সেইরপ ছিন্গ, ছিলুম, ছিলেম, 
ছিল্যম, ছিলাম ইত্যাদি ক্রিয়াপদে প্রভেদ আছে। শিশু, 
সিসী» ‘সস্ত’, ‘অতীশু,.‘অমৃৎ’, তৃণ? ইত্যাদি, ভাখা-দৌষ 
পরিত্যাগ করিবে । SS 

আদ্যশিক্ষা অবশ্যক করিতে হইলে পূর্বকালের পাঠশালা 
ফিরাইয়া আনিতে হৃইবে।. শিশু ঘরের মেঝেয় .তাল- 
চাঁটিতে বসিবে। কঞ্চির বা শরের কলম পাঁচ আঙ্কুলে 


মুঠা করিয়া ধরিবে, মপীতে তাল পাতায়'লিখিবে। ছয় মাঁস - 


পরে, কেহ বা এক বৎসর পনে, কাগজ ধবিবে। তখন 


পাঠশালা হইতে শিশু একখার্নিপাতলা কাঠের মস্থণ পাটা " 
পাটার উপরে কাগঞ্জ রাখিয়া পাটা কোলে. 
ধরিয়া লিখিবে। অ.আ লিখিবে, অ আঁ পড়িবে । প্রথম. 


পাইবে। 


তিন মাস তাহার বই নাই) বর্ণ ও অক্ষর পরিচয়ের ' পরে 
ছাপা বই পাইবে।- সে বইএ-বড় ও মোট! অক্ষরে পুরু 
কাগজে নবলিপির অক্ষরমাঁলা ও ছোট ছোট শব্দ থাঁকিবে। 
বলা. বাহুল্য আদ্যশিক্ষার সমুদয় পুস্তক এই লিপিতে 
ছাপিতে হইবে। আমার “শিক্ষাপ্রকল্পে” আদ্যশিক্ষার 
কাল ৭ বৎসর । 

নবলিপি প্রবর্তিত হইলে ছাপাখানার অভূত অভূতপূৰ্ব উন্নতি 


হইতে পারিরে। ছাপাখানায় ৬৩টি অক্ষর ও-৫টি চিহ্নের . 


(শৃঙ্গ, পাঁতী, উৎকলা, বিন্দু, হস্‌ চিহ্ন) জন্য মোট ৬৮টি 
টাইপ রাখিলেই লৈখিক ও মৌখিক ভাষার যাবতীয় শব্দ 
ছাপিতে পারা যাইবে। শুনিলাম- বর্তমানে ছোট প্রেসেও 
- ১৬৮. অক্ষরের টাইপ রাখিতে হয়। . 

এতভিন্ন কতকগুলি বিরামাদি চিহ্ন রাখিতে হইবে। 


‘সে সকল চিহ্নের ইংরেজী- নামের পরিবর্তে বাঙ্গল! নাম 


রাখিয়া ভাষার অন্তর্গত করিতে হুইবে। এখানে নাম 
উপন্তস্ত করিলাম ।. যথা 

কল! (কলা অৰ্থে চন্দ্ৰকলা, আর কল! তি অংশ । 
এই বিরাম চিহ্কের আকার চন্দ্রকলার তুল্য। এতদ্বারা' 
বাক্যের ক্ষুদ্রাংশ পৃথক করা! হয় )। 

;কলারিন্দু। ১ 7. 

*-উৎকলা অর্থাৎ উধ্ব” কলা । 


“ হাঝুখকলা ০ ইহার দক্ষিণেরট - 


’ উৎ্কলা। 
- শশশা্াড়ি।- 


“গোণীগুগতি, চার(৪),. বৌচকাবুচকী, নতুন, : 


টি 


শৃতপ [পক্ষত .. 


(১১ সু কু ২১৭. নি) ৩১ ০৫. ৭. (3) ০ 2 
৪4881 C= Bt 
টা নী। ৮১ ত--ত। ৪) ভ- ভ4৬য-সু। . ' 
5 ৰাস অন্ডথব-্ন (১৩) যু সু ১৯ উ-9।7 
:৯০.ট-। সঙ্গ 91 টা EME 
4 ্‌ - নবলিপির আদর্শ 
পক | | . 
ৰ’ . বন সাতহসু। 
[মজা সলাত 'মলস্জ-শীত্ম 4 
7 শঙ্ষস- পয্মমলা মত্ত 11100110008 
. ; শ্ভন্ব জক্সততসদ-পকীত- গাশীনীত - 
। ফুলন - কংসত - দস শটাভীনী, 
সন্হাসীনীৎ সস ভাঙীনীৎ 
সিন্যদ০ বহুত াতিহ 


ডি গহামীভ অব্নী উচ্গন১ মীনফলতন কাশ্গ১ হী 
এ সিন্ডষ্জ। তত কসভজকঙ তব) তাঙ্বীস্মা সীতা ৷ 
২. এৰী মন শহ সমত সদমভ১ নমচ কস । 

জাস চি তাক সম অঞ্জন টেন দহন-ড) ৭ 


টি 


কিক আখ, | 


হচ্ছ সাত আ আগ) এবং অঙ্গ কা$ড সস্যছীন। সটদীন .... 
ভাষী গং, বলা। ১টা, বাইৰ১ ই বব কন) ভি, 
শীট সাচ কত সম শবদ শত পাশ৷ স্টল) ক 
- নাক ২১ দত১গ৯৯ । আমী। ৪ টা, সমস পনর ভন 
৯০১২ ও ঢাক দ্ভীস্১1 ডাদটেহ সবি) একজন I 
দীন। তাহ শা স্ুশলৎ সাঁতং, বহ ওক দঈহ্১ 1 ১ ৰন নু: 
জি আই নই কী? গীনী অই ৰংক্ষ আশ; কী 
"নী চন্দ গঠন, জীনীস্ সস উন ভব. 
সরস) ৯২ উনগও ইত নস ১ টাং সময; সবাহ নীচ ডান, 
. উপ নত মার নুস। আগ সজ্িহ কী জল, এই. 
বস মাসে অজ ভাগ্য কটন? 


ee ১:৮5 


কীর্তনানন্ম .. 


২১৯ 





|--হু-দাড়ি। 2 

শ্শ্খড়া। 

[তিলক । 

টিপি... 

২ (*)সলিক (বা' বিষ দা) 
বেষ্টনীর চিথ্ী-.. :, 

( )--চাপ 

{ দীর্ঘ চাপ 

[ বাহ. ০ 

*--তারা। এইরূপ দ্বিতারা, ত্রিতাঁরা। 

-ওগণিতের ১১ ২, ৩০ দশ অঙ্ক ; /০, ০/০, "dss te, ০ 
৮০ ইত্যাদি চিহ্ন। - | 
‘গণিত কর্মের চিহ্ন ৮৭৪ 

+-বজ (বজ্ৰ ও.হীরা একই অর্থ)। . 

*_ হীরা! (ইহা হইতে বা" চেরা; যেমন ঢেরা সই )। 


: -৮স্বিপাতী (ভাজন চিহ্ন )। 

==-"দ্বিরেখ ৷ 

» চিহ্ন সংখ্যা মোট ৩৪। অক্ষর ও চিহ্ন মিলিয়া মোট 
১০২টি টাইপ থাকিলেই প্রেম চলিতে গাঁরিবে। আর, 


| ছোট, বড়, মোটা, গ্রোদা নানা প্রমাণের অক্ষর রাখা স্বল্প-, 


বায় হইবে। একটা গোদা টাইপের অভাব পুনঃ পুনঃ 


' অঙ্গতব করিয়াছি। নাগরীতে মাহধের নামের ও গ্রন্থের 
. নামের আন্যক্ষর গোদা টাইপে ছাপা হইতে পারে। এক্ষণে 


সেরূপ.টাইপ. অক্লেশে পাওয়া যাইবে 

এখন টাইগার! নির্মাণ সাধ্য: ও স্বল্পব্যয় হইবে। 
অচিরে অধংখ্য ইংরেপ্রী “টাইপার অনাবশ্তক হইয়া 
পড়িবে। সে সকল যন্ত্রের ইংরেজী টাইপ-তুলিয়া বালা 


টাইপ ব্সাইতে পারা! যায় কিনা, কারিকর চিন্তা'করিবেন। - 


সাধারণ টাইপাঁরে ৮২টি টাইপ খাকে। বোধ হয় ৮২টি 
টাইপ দ্বারাই আবশ্যক অক্ষর ও চিহ্ণ পাওয়া যাইবে । 





কীর্ভনানন্দ এ 


প্রন মল্লিক 


দ্য জগাঁই কি জানি কেন যে হঠাৎ হইল মন 
পরিহাস-হাঁসি হাসিছে শুনিছে তবু সংকীর্তন | 
নাঁচে ভক্তের] তা থেই, তা থেই, বাজে খঞ্জনী খোল, 
শ্রোতৃর্দ্দ মহা আনন্দে বলে হরি হরি বোল।. 
ভগাই ভাবিছে ভক্ত ওদের দূরাধিরোিণী আশ]. 
নাচিয়া গাঁহিয়! স্বর্গে যাইবে পন্থা পেয়েছে খাসা ! 
শ্রমে বীতরাগ অলপের দল নাচে দিয়া করতাঁলি-_ 
স০০৪০০০০ 


নয়নে নিয়ত অশ্রু 'ঝরিছে_এইটা নুতন, রং 

সকলেই কিছু সৈনি এখানে চক্ষে মরিচ মেখে । 

কে ডাকে কাহারে- ? কোথায় ইহার!'? ভগবাঁন আছে কোথা ? 

/ করুণ ও সুরে অর্তরপুরে তবু যে জাগয়ে ব্যথা J 

ওকি কাতরতা, ওকি ব্যাকুলতা! { ওতে! নয় অভিনয়, 
"বেদনার ডাঁক, গাঁঢ় অন্থরাঁগ বুক দেয় পরিচয় । - 

হিয়া দগর্দগি পরাণ পোঁড়ানি এতে কি হইবে ভাল ? : 
অজানার লাগি কি মধু যাতনা, আধারে এত কি- আলো] 


“মনে ও বির নিবাস একি নক ? 


এটা খাট কথা নয় কপটতা- কেঁদে কেঁদে পথ চাওয়া 


বলে মোর মন হৃদয়ের ধন ওপথেই যায় পাওয়া । 


ভিতরে তুফান, চোখে ডাকে বাঁন__বাঁধা যে মানে না আর 


চাদের উদ্বয়ে উতল চকোর, উথলিছে পাঁরাবার,। 
একি কীর্তন পুরুষে কীদায়ে রমণীর মত করে, 


কোথা ছিল হেন রমণীর রূপ হৃদয়ের অন্দরে ? 


বুক কেন মোর ককা ফাঁকা লাগে? বুঝিতে পাঁরিনে কি যে 


এই কি বিরহ? পাথারে পড়িস্থ পরিহাস করি নিজে | 


কালিন্দী জল বহিল উজান চিত উৎকঠিত 


কদন্ধে হ'ল কোরকোদ্গম, তমাল সুপ্তরিত। _ 
কোথা সে আমার কঠোর হৃদয় দেখে শুধু হাঁসি পায়: 


'নামাইতে গিয়া আপনি উঠি! বসিহ্ হিন্দোলায় ? 
"নব অনুরাগ বীজাণু পশেছে_ হায় রে কপাল জা 


ফাঁগ খেলা দেখে বিদ্রপ করি নিজে হয়ে এহ্‌ রাঙা ; ' 
কাদায়; নাচায় পুলকাশন্দে_-খেলা করে নিয়ে মন 


৪ 


সম ডি € 
২৮ - 
কোথা থেকে চালাবে আঁলাঁপ-আলোঁচন| এই হ'ল প্রশাস্তর 
চিন্তা । ট্রেড ইউনিয়নের আপিসে যাবে কি? কিন্ত সেখানে 
তথাকথিত বহু নেতা আঁছেন--খাঁরা সঙ্ঘকে ক্ষমতাশালী 
. "করবার জন্ বাঁকা পথটিই হয়ত বেছে নিয়েছেন। হলদে 
চিরকুটখানা যে অঙ্ক দাবি করেছে ত! একের কল্পনাপ্রস্থত 
বলে বিশ্বাস হয় না| শুভাঁর কাছে যাঁবে?. সে-ও সঙ্মের 
একজন প্রভাবশালী সভ্য । বাঁকা পথের এই খবর সে. হয়ত 
জানে না_হুয়ত সমর্থন করে ন! এই অন্ায় নীতি | নীতির 
_ একটি অর্থই তাঁর কাঁছে পরিস্ফুট । সে হ’ল সত্য। মানুষের 
ছুঃখ-ছূর্দশাঁর সুযোগ নিয়ে মানুষ যে স্ফীত হয়ে উঠবে এই 
কল্পনা-তার কাছে অসহ | ঘুক-পকেটে হাঁত দিয়ে দেখলে 


চিরকুটখান] যথাস্থানে আছে কিন । স্বাঁক্ষরহীন কাগজের . 


দ্বার] হয়ত প্রমাণকে প্রতিষ্ঠিত কর! যাবে না, তবু সঙ্ের নীতি 
যে নিফলুষ নয়" এটি তাঁর সর্বোত্তম নিদর্শন । প্রয়োজন হলে 
এটা কাজে লাঁগাঁনো যাবে। 
মোটর চৌধুরীর গ্যারাজে তুলে দিয়ে পাঁয়ে হেঁটে চলল 
প্রশান্ত । সমান ভিত্তিতে চলুক আঁলাঁপ। “মোরে চেপে 
ছু্দশাগ্রত্ত বাঁড়ীর ছুয়ারে আদার অসঙ্গতি ইতিপুর্ব্রে তাকে 
যথেষ্ট পীড়িত করেছে | শুভ তাঁর সান্নিধ্য থেকে খাঁনিকট! 
সরে গেছে। অন্তত তখন তাই মনে হয়েছিল । ওর সঙ্গী 
বহ-আলোচনাঁর বিষয়বন্ত হচ্ছে বিভিন্ন__পদমর্ধ্যাদার শাল- 
. আলোয়ান গায়ে চাপিয়ে সে ব্বত্তে প্রবেশ করা সুকঠিন। 
ওদের মনে হয়--কম সীরিয়াস__নীতি-শিথিল--পরিমিত- 
ভাঁষী তাঁকিক ; আর দেশের মাটিতে পা দিয়েও চেয়ে থাকে 
দুর বিদেশের বর্ণময় আকাশে । সে আঁকাশের যে ভাষা ইখার- 
তরঙ্গে এ আকাশের গাঁয়ে আখর ফোটাতে পারে স্পষ্ট 
. ছ্যুতিময় অক্ষরে--নিখিলের, ছঃখ-ছূর্দশার ভাঁষা তবুং** 
আপাতত সে শুভার বাঁসাঁয় পৌঁছে গেল | সেই 'নড়বড়ে 
সি'ড়ি-সেই আলে!-বায়ুবঞ্চিত "বন্দীনিবাঁস। মন বিমুখ 


কর! পরিবেশ ।. বুকের. মাঝখানে হৃংপিওট1 অকস্মাৎ চঞ্চল, 


হুয়ে উঠল । "খাঁড়া সিড়ি বেয়ে উঠবার পরিশ্রম, ন! বহুদিন 


, পরে আসার সঙ্কোচ, “রা 'অবাধ্য রক্তের মধ্যে একাস্ত আত্মীয়-. 


তার স্বাদলোনুপতাঁ_ বাঁস্তব-স্বপ্রে-মেশানো অদ্ভুত মনোময় 
আবেগে খানিকটা দুর্বল আর খানিকট| অভিভূত হয়ে পড়ল 
- প্রশান্ত । মাঝপথে এক মুহূর্ত সে থামলে--শুধু মুহুর্ভমাত্র-_ 

তারপর সবলে বৃত্তির গতিপথ ফিরিয়ে বাকি চি ধাপ 
অনায়াসে অতিক্রম করলে । 


আজ-_আগানী কাল E 
_ভীরামপদ মুখোপাধ্যায় | 


ঘর থেকে বেরুচ্ছিলেন সভার, মাতার সঙ্গেই মুখোমুখি * 
দেখা ! 

সভার মা আনন্দমেশীনে! ছুঃখ প্রকাশ করলেন, - -আর 
আস না কেন প্রশাস্ত | তোমার কথ! প্রায়ই মনে হুয় 
আমাদের | 

একটু হেসে কৈফিযং দেবার ভঙ্গিটাকে সে সহজ করে 
নিলে। বাহুত এটা ক্রুটস্বীকার | 

শুভার ম| বললেন, বস। শুভ! এইমাত্র বেরিয়ে ঢল ৷ 
না না, তোমার সঙ্গে আমার ভীষণ দরকারী কথা আছে যে। 
তোমাঁকে' পাঠিয়ে দেবার জন্ত এইমাত্র আমি la 
করছিলাম। ভগবান আমার কথ! শুনেছেন। 

অগত্যা বসতে হ'ল | শ্ভাঁর মা ভূমিক! বাড়ালেন না। 
বললেন, শ’ ছুই টাকার বিশেষ দরকার যে বাবা। শোন নি 
বোধ হয় মাসখানেক হ'ল শীশুড়ী ঠাকরুণ গত হয়েছেন । 
তার শ্রাদ্ধের দরুন আর ছেলেমেয়ে ছুটোর আট মাসের 


. মাইনেতে বেশ কিছু অভাব বোঁধ হচ্ছে। আর জানই তো 


সংসারের খরচ সিল হি চালায় সে-ই জানে . 
এর মর্ম | রি 
বুকপকেটে হাত দিয়ে নোটের বাঁঙ্িলটা সে অনুভব," 
করলে_ কিন্ত এদের অভাবধত্ত সংসারের দায় মিটানোর 


 গরজ কি তাঁর | যে সম্বন্ধ মধুর হতে পারত-_অস্তরের স্থত্রে . 


অভিন্ন হতে পারত--তা. ঘটনার শোতে হ'ল ভিন্নমুখী। 
এ আকাশ একদিন তাঁরই ছিল অথচ এখানে স্বপ্ন-বিহার করার 
দুর্বলতা আজ তাঁর নাই । আঁশ্যর্য্য-_হাঁত গুটিয়ে না নিয়ে 
নোঁটের বাঁগিলটা নিঃশব্দে সে টেনে নিলে। গুনলে ন! 
কত টাকা আছে-_-তেমনি নিঃশবে শুভার মায়ের দিকে হাতি 


খানি বাড়িয়ে বললে, নিন__ 


শুভার মার কোটরগত চক্ষু উজ্বল বোধ হ'ল। অশ্রুতে 
চক্চকে-_ প্রাপ্তির, আনন্দে চক্চকে-_দাঁয়মুক্তির -আশ্বীসে 
চকচকে । বললেন, তাই তো বলি ভগবান আঁছেন। নইলে 
আমাদের অভাব বুঝে তোমাকেই বাঁ পাঠাবেন কেন আত্ম--.. * 
আর ঠিক ছু'শো! টাকা - 

হ’লো নয়_-আরও বেশি আছে ।. 

আরও বেশি! কিন্ত আর বেশি তো আমার দরকার 
নেই বাবা। " - টি 

রেখে দিন--কখন কি দরকার হয় বলা তো খায় না।-'. 

শুভার মা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, হায়রে--হতভাগী তবু 
তুই দুরছিস টো টো করে! তোর বন্ধুবান্ধব--তোঁর সভা, 


চি 


সিসি 


আবাট 


আজ-_আগ্বামী কাল 


২২১. 





বক্তৃতা তোকে কি স্বর্গে নিয়ে য়াবে'। লোন বাবা তুমি 


ওর কোন কথা শুনো নাঁ_-ওকে জোর করে এ সব ছাড়িয়ে 
দাও | 


'আমার কথা শুনবেন কেন উনি 1 
না, শুনবেন না! শুভার মা উত্তপ্ত কঠে জরাঁর দিলেন । 


; একশো বার শুনবে । তুমি ওকে যথেষ্ট ভালবাস আমি জানি। 
না 


আর ও তোমাকে ভালবাসে । 
চর 

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি সিড়ি দিয়ে নামতে লাগল I 
রক্ত আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে-_হংপিও আঘাত 
হানছে বুকে। ধ্বক্‌-ধ্ৰক্‌-ধ্বক্‌ । এই বর্ণলেশহীন আকাশ 
এই.আকাশেই স্বপ্নের ফুল ফুটতে সুরু হল বুঝি | 

হাল্লো--ক মরেড--রেসের ঘোড়ার মত চলেছ কোখার ? 
চল-_ চল-- 

উঠে এসে বসতে হ'ল ঘরে । অন্ধকার ঘর, মনের ভাঁব- 
তরঙ্গ মুখের আয়নাতে কোন চিহ্ন ফুটিয়ে তুলবার ফুরসত পায় 
না। বেশ নিরঙ্কুশ কেই আলাপ চালানো যায়। 


তোমার কাছেই সরি আছে আমার-_ প্রশান্ত সহজ 
কণ্ঠে বললে। 


যথার্থ ভালবাসে । 


শুভা খিল খিল করে ছেসে বললে, রক্ষে কর কমরেড-_ - 
সারা! পৃথিবীটাই নালিশে ভরে রয়েছে_ কোনটা রেখে, 


কোন্ট] শুনব । আর নিজেকে যোগ্য মনে করি না-_নালিশ 
শোনবার যোগ্যতা থাকা চাই তো ৷ 

ঠাট্টা নয়--সত্যি আঁমাঁর কিছু বলবার আছে ।..প্রশাস্ত 
গম্ভীর কণ্ঠে বললে । ' | 

শুভ] এক মুষ্ুর্ত চুপ করে থেকে বললে, রেশ রলস-কিন্ 
সংক্ষেপে । 


জানি, তোমার সময়ের দাম 'আছে! প্রশান্তর কণ্ঠে 


' পরিহাঁসের প্রচ্ছন্ন 'আভাপ ) 


শুভ! বললে, আমি ক্লান্ত । 
করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। 

ক্লান্ত? আচ্ছ! সংক্ষেপেই বলছি । 

সমস্ত শুনে শুভা বললে, আমি কি করতে পারি | 

তুমি কিংবা তোমরা! যেই হোক-_ওদের বুঝিয়ে-_ 

পেট কীদলে, ন! ধর্ম না যুক্তি কিছু তেই কেউ বোঝে কি 
কমরেড] 

তবু দাঁরি ষ্তায্য কি ঘর 

সবটাই ন্যায্য যাদের: পরনে নেই কাপড়-_পেটে নেই 


এইমাত্র একজনের সঙ্গে তর্ক 


আমু 


~ 


তর্ক করে লাঁভ নেই--দাঁবির 'য়তখানি মেটানো যার 
সেই চেষ্টা করতে হবে আমাদের । 
আলোচন! মীমাংসার পথে গেল না। 
৪ 


প্রশান্ত. ঈষৎ 


উফ হয়ে বললে, সত্যি বলতে কি--এ তোমর! ওদের কথা 
বলছ না-তোমাদের জিদ্‌ বায় রাখছ। 
তাতে আমাদের লাভ ? 
লাভ? লাভ এই-__মাস মুভমেন্ট জাগিয়ে তোমরা নেতা- 
গিরি করতে চাঁও। এই হচ্ছে তোমাঁদের সঙ্ঘের পাবলিসিটি ৷ 
রেগে উঠছ-কেন প্রশান্ত, গাল দিলেই কিছু যুক্তির সারবা 
প্রমাণ করা যায় না। 
শুভার নিরুত্তাপ কণ্ঠে প্রশান্ত বেশি মাত্রায় অসহিস্ু হু হয়ে 
"উঠল । বলল, তোমর! যে সাধু নও--তাঁর প্রমাণ আমার 
কাঁছেই আছে। এই দেখ -- 
হলদে চিরকুটখান] সে শুভার কোলে ছুড়ে দিয়ে বললে, 
আশা করি এ লেখা সনাক্ত কর! তোমার পক্ষে কঠিন হবে 
না। | 
সুভ! বললে, আচ্ছা বস-_-আলোটা ভ্বালি। 
না_বসব না| কাল সকালে আমি আসব । 
মা কিন্ত-ছঃখ করবেন । 
প্রশান্ত-প্রত্যুত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । 
থাঁনিকট]1 উদ্দেম্ঠহীন ভাবে ঘুরে গোঁলদীঘিতে এসে 
বসল। দুপুরে লোক চলাচল কম থাঁকে--তবু শহর স্ফীত 
হয়েছে আগেকার চেয়ে। ট্রামের ফুটবোঁডে”লোক ঝুলছে 
বাসের সর্ধবান্তে মান্য । রাজপথে সশগ্ব পাহারাঁর ঘট! বিশেষ 
করে চোখে পড়ল 4 সিনেট হলে কোন সভা 'আঁছে ? কোথাও 
কি উত্তেজনার কাঁরণ ঘটেছে? আশ্চর্য্য কিছু নয়। যুদ্ধের 
উত্রত! হাঁস হলেও--উত্তাপ বেড়ে উঠছে পৃথিবীতে | ছু" 
হাতে সঞ্চয় করে যাঁরা উপরে উঠল--তার! নাগালের বাইরে 
যাঁর] নীচেয় রইল তারা মানুষের শ্রেণী থেকে নেমে পড়েছে 
- মাঝখানে কিছু নেই। প্রাসাদ-তোরণে নিপতিত ক্ষুধা 
নিশ্সিষ্ ভারবাঁহীর প্রাণহীন দেহ---প্রাসাঁদ-অলিন্দ-বিহাঁরীর . 
মনে একটুও তুফান তুলছে না, তেরশ পঞ্চাশের ছুর্ভিক্ষ 
মাহ্ছষকে এমনি উদাসীন করেছে__তাঁর অন্তর থেকে লোপ 
করে দিয়েছে কোমল অংশ | 
হঠাৎ জনআোতি স্তব্ধ হ'ল--ঝড়ের - আগেকার আঁকাঁশ 
নিঃশেষে 'টেনে নিল বায়ুকে | দুরে বছ কণ্ঠের চীৎকার । 
মিছিল আসছে-__ভূখ1 মিছিল | 
এ জিনিষ নূতন নয়-_-অভাঁবনীয় নয়। ঘুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে 
এ রকমের ঝড় প্রতিদিনের ঘটনা। সাধারণ জীবনযাত্রার 
মানের সঙ্গে অদ্ভূতভাবে খাঁপ খেয়ে গেছে। 
সারি দিয়ে লোক চলেছে-_নাঁনা জাঁতি-_নাঁন] বর্ণের 
লোক-_গৌঁটা ভারতবর্ষ খিশেছে কলকাতার রাজপথে । 
হাতে হাত মিলিয়ে যেতে যেতে টেঁচাচ্ছে অপরিমিত। ধ্বংস 
হোক-_ধ্বংস হোক ‘পুরাতন সব কিছু। কায়েমি স্বার্থের 
প্রাচীর-ঘেরা পৃথিবী জীর্ণ হয়ে এসেছে--জীর্ণ হয়েছে তার 


রা 


২২২ 


আচারগত মানবীর বৃত্তি__সুপ্রাচীন আর্য্যামির গৌরবভার 
বছন করতে পাঁরছে না .তথাকথিত সভ্যতাঁ। ধ্বংস হোক-_ 
সব কিছু ধ্বংস হোঁক। মুছে যাঁক প্লেটের পুরাতন লেখা-- 
আভিজাত্য সংস্কৃতি হোক লুপ্ত--বর্ণাভিমান যাক মুছে 
কমলা আবাঁর ফিরে যান সিন্ধুপুরীর মণিময় হন্যে । 

প্রশস্ত মুখ ফিরিয়ে নিলে । বড় বেশি উদ্বত--বড় বেশি 
প্রগল্ভ মনে হ’ল। স্থটিকে নস্যাৎ করে দেবার ছুঃসাহুসে 
বড় বেশি আত্ম প্রত্যয়শীল। সি কিছু শূত্তসম্লিত হয়ে পৃথিবী 


আশ্রয় করে নি_ ত্রমবিকাঁশে গড়ে উঠেছে. বিরাট সভ্যতা । . 


একক ষানবগোষ্ঠী আহগত্য মেনে নিয়েছে_-একনাঁয়কত্ব-- 
পশুহনন বৃত্তি থেকে উন্নীত হয়েছে কৃষিধর্ট্ে-গুহ1! থেকে 


এসেছে কুটীরে__বন্ত্বতিকে শৃঙ্খলিত করে দীক্ষা নিয়েছে 
এ তাঁর এক দিনের খেয়াল নয়--এক যুগের ' 


মানবীয় ধর্ণ্মে। 
সাধনা নয়_এক শৃতাব্দীর সঞ্চয়ও নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
খাদ বার হয়েছে- সংস্কার হয়েছে বাঁর বাঁর-_রাঁজ। রাঁজ্য-- 


রাঁজসিংহাসন নিয়ে কত না পরীক্ষা হয়েছে বারংবার ৷, 


কেউ কি শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলবাঁর ছুঃসাঁহছস'করেছে বিশাল 
মহীরুহকে ৷ তা হয় না। কাঁতে বসে মূলে কুঠারাঘাত 
. করা আঁর-_- = 

দুম্ূহম্বহম্‌ | দেবদারুর ডালে ডালে অসংখ্য কাক 
কা কা শব্দে ডান! ঝাপটে উঠল। বন্দুকের শব্দে ওরা 
এমনি কোঁলাহল করে। পথেও কোলাহল তীব্র হয়ে উঠল। 
দু'ধারের জনত! বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। অগ্রগামী মিছিল 
থেকে চীৎকার উঠছে-ধ্বংস হোক--ধ্বংস হোক ৷ ব্যাপার 
কি? একশ চুয়াল্পিশ ধার! বলবৎ, ওর] নিয়ম ভঙ্গ করেছে । 
ওদের সাবধান কর! সত্ত্বেও নিষেধ মানে 'নি--অতএব bl 
রক্ষার ভার নিয়েছেন সরকার । 

লোক ছুট্‌ছে মিছিলের.বিপরীত দ্বিকে--মিছিলের অভি- 
যুখে। বন্দুকের শবব__শোঁভাষাত্রীদের বিক্ষোভকে তীব্র 
করে তুলছে---অসহায় ক্রোধ মুহ্ুমুছ চীৎকারে শাসনতন্ত্রকে 
ধিকার দ্িচ্ছে_-সাআজ্যবাদের ম্বৃত্যুকাঁমন করছে। 

আরও কয়েকটা] বোমা ফাটল । প্রচুর ধোয়া আর দম- 
আটকানে! একটা! তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাঘুস্তরে। নাক 
মুখ চোখ ভ্বালা করতে লাগল । | 

সরে আহ্ন--সরে আঙ্গন--কীঁদানে গ্যাস ছেড়েছে 
সরে আসুন । 


এখানে বসবেন না-_এখনই সান্ধ্য আইন জারী হবে। 


- বাড়ী যাঁন। আরে মশাই ধর্ম্মতলার ব্যাপারটা ভুলে গেলেন | 
রামেশ্বর বাঁড়জ্জ্যে কেন মরেছিল জানেন? * * 

পিছু হটতে হটতে প্রশান্ত কখন গোলদীঘির বাইরে 
এসেছে এধারের রাস্তাটি নিৰ্জ্জন । বৌদ্ধ বিহারের গা দিয়ে 
* একটা বাঁকা গলি বেরিয়েছে। সেটার মধ্য দিয়ে ওপারে 


প্রবাসী 


হতে । 


১৩৫৫ 





হারিসন রোড বা এধারে ঘুরে মীর্ল্জাপুর ষ্ট্রীটে পড়া যায়। 
তার পুরাতন মেসে যাবার পথ ওটা । বহুদিন এ পথে 
আসে নি। 
আলাপ করে যাবার আগ্রহ হ’ল প্রশাস্তর । আইন থেকে 
সাময়িক ভাবে নিষ্কৃতি লাভের বাসনা কিনা কে জানে । 
' স্যাল্পোকি খবর? 

বলছি। 
" সুশীলের বিছানার ওপর বসে পড়ে প্রশীস্ত বললে, এক 
প্লাস জল খাওয়া দেখি । 

শুধুজল। অস্ফুটে উচ্চারণ করে সুশীল বললে, তা ছাড়া 
আর কিই বা আছে। দোকানপাট এতক্ষণে হয়ত বন্ধ হয়ে 
গেল। 

জলপাঁন করে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, এত শীঘ্র যে 
আঁপিসের ছুটি হ'ল? 

আপিস | সুশীল-হাসলে, যোলই আগষ্টের পর থেকে 
নিয়মকানুন ঢিলে হয়েছে। এক শ চুয়ালিশ ধারার ওপর 
কারফিউ অর্ডার--এ তো লেগেই আছে; সকাল ছুপুর সন্ধ্যে 
রাত্রি সব সময়ে । যাই হোক-_-অনেক দিন পরে দেখা 
প্রাণভরে গল্প করা যাঁবেখন। 
- আমাকে এখনই যেতে হবে । 

সুশীল হাসলে, যাবে? রান্তার এপিঠ ওপিঠ ছ,পিঠে 
আঠার ঘণ্টা কারফিউ । কাল বেলা এগারটা পর্য্যস্ত এই 
জেলখানাতেই-- ছালিটা ওর উচ্চ হয়ে উঠল ।' - 


প্রশান্ত পাৎশুম়ুখে বললে, আমার যে ফিরতেই হবে| . 


বিশেষ জরুরি কীজ-_ 
গল্পের চেয়ে জরুরি কাজ্ব আপাতত নেই। 
হয়ে। 


বস ভাল 


“গল্পের স্রোতে চিন্তা কোথায় তলিয়ে গেল । সুণীল 
প্রধানমন্ত্রীর ২০শে ফেব্রুয়ারির ঘোষণার কথ! তুললে । লর্ড 
ওয়াভেলকে সরিয়ে নিয়ে ব্রিটিশ তার প্রতিশ্রুতির আন্তরিকতা 
প্রমাণ করে নি কি? কিন্তু এই ঘোষণায় ভারত-সমস্তায় 
আর একটি যেন গ্রন্থি পড়ল । কার হাতে ক্ষমতা দিয়ে ভারত 
ত্যাগ করবে ওরা? অগ্রগামী একটি দল-_অনুমান কর! যায় 
কংগ্রেস--তারাই ক্ষমতা পাঁবে। সম্পূর্ণ ক্ষমতা অবশ্য নয়। 


লীগ-শাসিত প্রদেশ আছে__তাদের অনিচ্ছায় মূল অংশের - 


সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে না। .আছেন ভারতীয় রাজত্বৃন্দ । 
তারা প্রতিশ্র্ণত পালনের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত হয়ত প্রতীক্ষা 
করবেন । তারা স্ব-স্ব স্বার্থ অনুযায়ী যদি অনিচ্ছুক হুন-_কেউ 
তাদের বাধ্য করতে পারবে না প্রধান অংশের অঙ্গীভূত 
এই সব এন্ছি ভ্রমাগতই পড়ছে । সম্প্রতি পঞ্জাবে 
খিজির মন্ত্রীসভার পতন হয়েছে-_তিরানবব,ই ধারায় শাসন 
চলছে। উনিশ শ আটচন্পিশের আগে যাতে পুরোপুরি 


মেসে ছুই একজন পরিচিত আছে-_তাদের সঙ্গে . 


A 


আশা ব্যক্ত করেছে। 


আষাঢ় 


পাকিস্থানী সাত্াজ্্যভুক্ত হতে পারে পঞ্জাব, তারই আয়োজন | 
_সাশ্পরদায়িক দাঙ্গায় সারা পঞ্জাবে আগুন ভ্বলছে। 
প্রদেশ আর আঁসাঁমেও আগুন জ্বালাবার ইন্ধন সংগৃহীত হচ্ছে। 





সিন্ধু তো ইতিমধ্যে স্বতন্ত্র লীগশাসিত প্রদেশ বলে উনিশ শ - 


আটচল্লিশের জুলাই থেকে স্বাধীনতালাভ করবে এই 


রব তুলেছে। ফেব্রুয়ারির ' ঘোষণার ক্রিয়া অুদূরপ্রসারী 
বলেই মনে হচ্ছে। অছিগিরির চেষ্টা না থাকলেও-_- 


ভাঁরতের মাটিতে অনেকখানি আশ্রয় যেন এই সব প্রতিক্রিয়ার -. 


সঙ্গেই কায়েম হবার আশা রাখে । ভারতের মহাসাগরে. 
আর ভারতের মাঁটিতে-_ছু-একটি শক্ত শিকড় নামিয়ে ওরা 
কি আমেরিকা ও সোভিয়েট প্রতিদ্বন্থিতার পুর্ণ পরিণতির 
. দিন গুণবে না? ইতিমধ্যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন আঁসছেন। 
ঘোঁধিত হয়েছে তিনি ভারতের শেষ বড়লাট ৷ ক্ষমতা যাতে 
জুশৃঙ্খলায় হস্তান্তরিত হয় তাঁরই চেষ্টা তিনি করবেন। তবু 
একথা স্বীকার করতে হবেই-_ক্ষমতাঁলাভের আঁশাতেই 
হোক কিম্বা ভারতের দুর্ভাগ্য বলেই হোক-- শৃঙ্খল আজ 
কোঁথাঁও নেই। হিমালয়ের শীর্ষ থেকে কম্তাকুমারিকাঁর 
অগ্রবিন্দু পর্ধ্যস্ত বিপ্লবের বহ্যদগারে মুছমুছ কীপছে। 


২৯ 


সুশীল খেয়ে যাঁবার জন্য পীড়াপীড়ি করলে । 
প্রশান্ত বললে, আচ্ছা ঘুরে এখানেই আসব। 'কাজট! 
মিটিয়ে নিই__যে তোঁমীদের শহর,, কখন কি আইন জীরি 
হা নং রি 
= শুভাঁদের বাসায় এসে শুভাঁর দেখা পেলে না--উলটে 
নুতন ছুর্ভীবন] মাথায়,চাপল । 'ওর মা অক্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 
কাল নাকি শহরে ভাঁরি হাঙ্গাম গেছে বাঁবা-_শুভ1 সেই যে 
তোমার সঙ্গে বেরুল আর ফেরে নি? সারারাত ছ;চোখের 
পাতা এক করতে পারি নি। বুড়ো বয়সে আর কত সহা 
হয় বল ত। উনি কেঁদে ফেললেন । 
কি সাত্বনা দেবে-প্রশীস্ত চুপ করে রইল. মায়ের 
গা ঘেঁষে দাড়িয়ে আছে নেণ্ট, আঁর খুকী। সেই রুগ্ন ছেলেটি 
আর সজীব মেয়েটি । মেয়েটির মুখখানি অত্যন্ত শান । চোখে 


" মুখে ওর পর্ধ্যাপ্ত প্রাণশক্তির আতাস-_একটু “আশ্বীসে_সাঁঘান্য 


সেহে আঁদরে-আঁবাঁর উচ্ছুসিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু 


ঝড়ের রাত্রি__-পরে প্রভাতি এলেও স্বর্য্যোদয় ছয় নি-_শীখা- - 


চ্যুত লতা মাঁটিতে লুটিয়ে আছে আবশুকনো পাতার ভারে । 


প্রশান্ত তাকেই ডাকলে কাছে_-মাথায় হাত দিয়ে একটু 


আদর জানালে ৷ বললে-_কি খুকী-_-একটু জল খাওয়াবে ? 
আশ্বীস নয়, অথচ এই কথাতেই মেয়েটি উৎফুল্ল হয়ে 
ঘাড় নেড়ে হেসে উঠল-.*.আ'র সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে গেল । 


রা 


আজ__আগামী কাল 


বাংলা. ছ'ভাঁগে বিভক্ত হবার জন্য 





২২৩ 
শুভার মা বললেন--বস বাবা । 
- সীমান্ত প্রশান্ত বললে-_-আমি একবাঁর খৌঁজ করে দেখি__ 
একটু বোস--আমি আঁসছি-*" রি 
ঘরের কোণে একটা হারিকেন অ্বলছিল। হারিকেনের 


সামনে বইখাতা ছড়ান দেখে“ মনে হ্য়__ছেলের। লেখাপড়া 
করছিল । ম! চলে যেতে ছেলেটি সেখানে দীঁড়ায় নি। যেমন 
দুর্বল ওর দেহ--তেমনি মনটিও হয়ত ভীরু--অপরিচিতের 
সান্নিধ্য এই ধরণের . লাজুক ছেলেরা সহ করতে পারে 
না। 

. অন্থমনক্ষে একখানা খাতা সে টেনে i ৷ খাঁতার ভিতর 
থেকে মনিঅভর কুপনের চিলতে কাগজটুকু ওর কোলের 
উপর খসে পড়ল । মনে কৌতুহল ন! জাঁগলেও চোখের ধর্ম্ম 
পালন করলে চোখ । বেশ গোটা হরপে স্পষ্ট লেখা ছু'লাইন 
সে অনায়াসে পড়ে ফেললে । 

পঞ্চাশ টাকা পাঠালাম | পৌঁছান সংবাদ দিও । আশা 
করি তোমরা কুশলে আছ। ইতি. 

অবস্তী 

" মীরাট থেকে টাক] চা অবস্তী। নুতন চাঁকরী-_ 
মাইনে এমন বেশি কিছু নয়_আর সংসাঁরে তার পোস্ত- 
সংখ্যাও কম নয়। . তবু তাঁদের ভব না মিটিয়ে-_কোঁন্‌ 
সুবাদে শুভাকে সে টাকা পাঠালে । কোন্‌ সুবাদে !' মন 
আলোড়িত হয়ে উঠল । বড় কিংব! মনোজগতের বিপ্লব বলা 
যায় একে । জ্ঞানের ক্ষেত্রটি ভূমিকম্পে ধরিত্রীর মত টলমল 
করছে-_বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে মস্তিষ্ষকেন্দ্রে ঘনিয়ে এল 
কুয়াশা । ঈর্ষা অথবা অভিমান-_অথব! দুঃখ ক্ষোভ মেশানো 
অন্বস্তি--কাঁনের ডগা আর গগদেশ লেহন করছে মৃত 
আগুনের শিখা । অন্ধকার পথে চলতে চলতে হঠাৎ দুরে 
দেখ! গেল প্রদীপ | চোঁখে তাঁর আলোয় জাঁগছে বিভ্রম__ 
তবু স্পষ্ট হ'ল অনেক রহস্য। 

আনমনে সে অন্থ' বইগুলি খাটতে লাগল । উত্তেজনার 
মুহুর্তে--উচিত-অঙ্থচিত বোধ থাকে না__মনও থাকে ন! 
সজাগ, নইলে লঠনের আলোয় সে দেখতে পেত, ঘরের 
ছয়ারে দাড়িয়ে শুভ! ম্বদু ম্বছ হাসছে । 

. শুভা অবশেষে বললে__আঁর কিছু পাবে না কমরেড, 
মিথ্যে বইখাতা"খাটছ। ৃ 

চমকে সে মুখ তুললে । মুখ তাঁর পাংশু হয়ে গেল। 
বিবেক তাঁর ভদ্রতার ভ্রুটিতে চোখ রাঙিয়ে ধমক দিয়ে উঠল । 
মাথা নামিয়ে সে অন্থদিকে চাইলে অপরাধীর মত। 

.শুভা সরে এসে বললে---না না, অন্ায় কিছু কর নি! যে 
জিনিসে স্বত্ব তোমার স্থির করেই নিয়েছ_সে তো একান্ত 
করে তোঁমারই.। I 

প্রশীস্ত সবেগে মুখ ফিরিয়ে বললে, তাঁর মানে ? 


২২৪. 





মানে আমি জানি নামা জানেন। 
জবাব দিলে শুভ! ৷ - . 
“প্রশান্ত বললে, তুমিও জান-_কেবল স্বীকার করতে ভয় 
পাওঁ |. 


-হাঁসতে হাঁসতে 


ভয়--তা হবে। -ভভা- এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলে। 


ওসব.কথ] কাটাকাটি এখন থাক কমরেড--তোমাদের সর্ভ- 
গুলি আযি পড়েছি-_পড়ে- ভেবেছিও। ' j 
সর্ভের কথা পরে হবে 3 


. আমার ধারণ! ছিল--তোমাঁর মিলের ব্যাপার নিয়ে রি 


অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করছ । 
হা-অনেক: রকমের অশান্তি আমার--অ্বীকার্দ ক করবনা 
কিন্ত তোমাকে যা বলবার = . “ 

- শুভা বসে পড়ল তাঁর পাশে । ম্বহ্‌ শাঁত গলায় বললে-- 
তোঁমার কথ| আমি জার্নি। কোঁন অনাসত্নীয় পুরুষ, যখন কোন 
অনায়ীয় মেয়ের কাছে একাঁস্ত করে আর আগ্রহ্ভরে কিছু 
বলতে চাঁয়__তখন তাঁর অর্থ অতি নির্বোধ মেয়েরাও 
অনায়াসে বুঝতে পারে। 

.  স্তভা তোমার মন বলে কোন বস্তু কি নেই? প্রশীস্তর কঃ 
আবেগে রুদ্ধ হ'ল। 

শুভা হাঁসল__বললে, মনের বালাই না থাকাই ভাল। 
একটা মাত্র 'মন-_অবস্তী টাকা পাঠায়__তুমি অৰ্থসাহায্য 
. কর--সজ্ব প্রাণ বাঁচানোর দায়িত্বটা বহন করে, কার প্রতি 
বেশি করে কৃতজ্ঞ হব বল। | 
_ প্রশান্ত কি বলতে যাঁচ্ছিল__হাত উঠিয়ে শুভা তাকে 
" নিরস্ত করলে । কাছে এসে. এইটুকু কি বোঝ নি-- মতে আমরা 
ভিন্ন-_-পথও আমাদের এক নয়। . তুমি চাও দাক্ষিশ্যে ধন্ত 
করতে-_টাঁকা দিয়ে হোক, মিষ্টি কথা বা ব্যবহার দিয়ে হোরু 
কিংবা জীবনপাত করেও দুর্গতদের ভাল করতে চাও! এ 
হ'ল খানিকটা ওপরে ওঠার ব্যাপার । আর আমর] চাই 
যাঁরা কাঁদায় পড়ে নুটুচ্ছে, তাদের হাত ধরে কাদা মেখে 


তাঁদের ছুর্গতির অংশ নিতে-। তোমার আমার মিলবার দা 


রর কোথায় কমরেড? 

" শা শুভা_ 

চুপ অদশ্মান যথেষ্ট করেছ তাঁও. সয়েছি অসম্থানকে 
অস্বীকার করার জোঁরে--কিন্ত.অসত্যকে মানব'-ন1 বলছি। 

আমি তোমায় অসন্মান করেছি | 

কর নি? .কেন দুশ টাকার বদলে মাকে বেশি টাক] 
দিয়েছ 1. আঁমার দুঃখ দূর করতে তোমার এত আগ্রহ কেন ? 

পৃথিবীতে ছঃখী মানুষ আর তোমার চোখে পড়ল ন]। 

. শুভার' কণন্বর শুফ-_দৃঢ়। ও কিতুদ্ধহ'ল! প্রশীস্তর 
কি দোষ--মন যেখানে আত্মীয়তার স্ত্ত্ধ'ালে আবদ্ধ হয়ে 
পড়েছে--সেখীনকার তুচ্ছ ছুঃখকষ্টে বিচলিত' হয়ে পড়া কি 


# 


বাসা 


এমনই অন্বাভাঁবিক'? পৃথিবীতে ছুঃখী যথেষ্ট আছে-_মনের _ 
সঙ্গে তাদের ছুঃখ যুক্ত নয় বলেই তে! নরম হবার অবকাশ 





“তোমার আমার সকলের । 
রচন| কর নূতন করে! চিরাচরিত প্রথায়, নীতিতে, বিশ্বাসে, 
. মিথ্যাশ্রিত সত্যে আঘাত লাগবে । 


১৩৫৫ 





আসে ন] .বড় পৃথিবীতে মাহুষ অত্যন্ত ছোট-_যে পৃথিবী 
বাইরের ; কিন্ত কতকঞ্চলি সুক্ষ মমতা দিয়ে সেই ছোট মানুষ 


যে ছুনিয়া তৈরি করে তাও.কি খণ্ডিত নয়-ন্ষুড় নয় অথচ _ 
সে মাুষ নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তখন তে! আর ছোট. থাকে টে 


সে হয় বৃহং-_সে তখন.অদ্ধিতীয় | - 
শুভ! বলতে লাগল, দোষ তোমার .দিই না রা 
জগংটাই এমনি ভাবে তৈরি . বহুকাল থেকে, যী ' দেখে 
আসছি, যা শিখে আসছি_ সংস্কারের ধার] কি সংস্কৃতির 


না। 


আলো-_ধর্ম কিংবা ঈশ্বর-__ভাঁলবাঁসা আর পরহঃখমোচনের =. 


চেষ্টা এ সব-যে স্বষ্টিগত উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে দৃষ্টিকে আর 
মনকে অমনি করেই তৈরি করেছে ।: সবাই বলে পৃথিবী 
ছোট হয়ে আসছে কিন্ত মানুষ মিলতে পারছে 'না তবু. 


,ছোঁটি ঘরে .কলহ্‌ কোলাহল করলে আমরা টি থেকে, কি. 


ঙ 


মুছে যাব না কমরেড | 


প্রশান্ত ততক্ষণে সামলে. নিন শুভার সব কথ! 


'ওর শ্রুতিম্পর্শ না| করলেও তার আবেগ-গাড় স্বর ওর মনের 


মধ্যে আত্রয়' নিয়েছে। সে ষেন বলছে--বাইরেটা জগতের 
সব নয়--মাঁহযের তো] নয়ই । এই বিশ্বসংস্কারের ভার . 
সংস্কার করতে বিলম্ব হয় 
প্রচণ্ড আঘাত'। তৰু. 
এগিয়ে চল । এগিয়ে চল। | 

অবশ্য এ ধ্বনি ক্ষীণ, আর অবিরাম নয়। ঘারে নানে, 
মনের পর্দায় বাতাসের বেগে বেঞ্জে উঠছে। গভীর নয় 
বলেই কেন্দ্র-লগ্ন হতে পারছে না '. ~~ 

প্রসঙ্গ পরিবর্তন মানসে ও বললে, আঁমার সপ্ত সব পড়েছ. 
আর ভেবেছ বললে । সত্যিই কি সেগুলি স্বীকাঁর-কর না? - 

শুভ! ওর মনোভাব বুঝলে । সহজ কণ্ঠে বললে, সব- 


গুলোর কথা নিয়ে আলোচনা করব আর একদিন-_-আঁজ . 
" একটি কথা শুধু তুলব । 


তুমি বলেই-আঁমাদের দেশে . 

শ্রমিকদের সততা 'কম। তার] মজুরি বাড়িয়ে নেয় কিন্তু: 

কাজে ফাঁকি দিতে কঙ্গুর করে 'নাঁ। এই বীরগন্থা নীতিতে 
নাকি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে__ মানুষের দুঃখ ঘুচছে না। 

অস্বীকার কর এ কথ1? প্রশান্ত, উদ্দীপ্ত কঠে প্রশ্ন করলে। 

_ না, বরং স্বীকার করে নিচ্ছি তোমার অভিযোগ । কিন্ত 


. প্রতিবাদ আমার" এইখানেই যে, দোষ্‌ একল| শ্রমিকদের 
' নয়। 


মানে ধর্মঘট না হলে চর ০৪ 
একে একে তোমার কথার জবাব দেব প্রশাস্ত। শিল্প 
উৎপাদন কমানোর জন্তে দায়ী একলা! শ্রমিক নয়-__মালিকও | 


সি 


NL 


-৯৬ 


/৯ 


আষাঢ় 





বব 


কিসে। . | 

কেন- জিনিসের বাজারদর যাতে চড়া থাকে, "মুনাফা 
যাতে বাড়ে তেমন. কৌশলের কথ! কোন দ্বিন কোথাও 
পড়নি-কি তোমার মনে হয় নি? বেশি দিনের কথা, নয়, 
» পঞ্চাশের ছৃতিক্ষে বাংলায় যখন লক্ষ লক্ষ লোক মররছিল-_ 
্মু্বরত ইউরোপের যখন নাভিথ্বাস উঠেছিল-__তখন আমেরিকা! 
কত পক্ষ মণ খাদ্ব-শম্য নষ্ট করে ফেলেছিল বাঞ্জারদর' চড়] 
রাখতে--সে খবর নিশ্চয় রাখ । 
এমন অসাধুতার দৃষ্টান্ত বহু আছে। ধনিকের ধাই হ’ল 
নিজেদের পুষ্টিসাধন । ee 

কিন্ত ; 


ধশ্মঘট করে ছুঃখী মাঁন্ষের Fie কতটুকু প্রশান্ত ] একান্ত - 


নিরুপায় হয়েই শেষ অন্তর হিসাবে-- 
না--ওদের ক্ষেপিয়ে যখন ধর্মঘট ঘোষণা কর! একজাতীয় 
নেতাদের পেশা। তাতেই তাদের নেতাগিরি টিকে. আছে 


রি 


বেশ ত সেই নেতাঁগিরিতে আঘাত দাও ন! । ভগ্ডামির ওটা আত্মসাৎ করব না-ফিরিয়ে দেব_-তবে বিনা সুদে । 
প্রশ্রয় দিলে সমাজ সুস্থ থাকে না। j প্রশান্ত আরক্ত মুখে বললে, তোমার এ আঘাতও' স্বীকার 
আঘাত দেব কি করে_-তার! যে বর্ণচোরা। যাঁদের ' করে নিলাম শুভা। 
ক্ষেপানো হয়, তাদের হিংসাকে, তাদের ধর্ম্মমতকে, এমন কি আর কোন কথা! না বলে সে নি'ড়ি দিয়ে তর্‌ তর্‌ করে. 
তাদের সব রকমের ছুর্ধলতাকে অস্ত্রের মত ব্যবহার নেমে গেল ।: ক্রমশঃ 
. (Prong %, = 
i ts 
বৈদিক ও দেশী-সঙ্গীতের | স্বর "তং Hs 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ূ 
লৌকিক স্বর দেশী. স্বর হিসাবেই . পরিচিত | দেশী-সঙ্গীতকে এভোয়াঁড়? ম্যাকৃডাওয়েল (0. ॥৭০d০৮০|]) বলেছেন ৫. 


পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদূর] 401] 907 বলেছেন।। ডাঁঃ পারি 


(0. Hubert H. Parry) বলেছেন 8 ‘Folk- 
. fanes are the first essays made .by man in dis- 
tributing his notes 90 as to express his feelings 
in terms of design. * * Fulk-music supplies an 
epitome of the principles upon which musical 


art is founded ; * *’১ রাশিয়ান সঙ্গীতবিৎ ক্যাল্‌ 
ডোকোরেশী- (11, 1D. 081590016531)-ও স্বীকার 
করেছেন, রাশিয়ার জাতীয় সঙ্গীত বেশীর ভাগ তখনকার 


এ. বৈদিক ও দেশী-দঙ্গীতের স্বর 


শোন- শিল্পের ক্ষেত্রেও 


২২৫ 


করতে এরা 
দিয়েছি--_ 
ওটা যে তোমাদেরই সৃষ্টি নয়-- 
হাতের লেখাট! সনাক্ত করা শক্ত নয়। 
-তুমি চেষ্টা করলেই পারবে | . 
চেষ্টা করব কমরেড | শুভ] হাঁসল।. 
তার আগে ধর্মঘটের যে গুজব শোন! যাচ্ছে! 
গুজবে বিশ্বাস করো না । যার] ছুকল তারা মুখে একটুও 
আঁম্ফালন করবে না এ কেমন করে আশা কর কমরেড । 
" প্রশান্ত উঠবার ভঙ্গি করে বললে, কাল আসব কি? 
সুবিধে হয় আসবে--ন! হয় চিঠি লিখে জানাব । 





আঁর সেটা 


সিঁড়িতে নামবার মুখে শুভ! বললে, একট! ক্রুটি স্বীকার" 


করে রাখি কমরেড। তোমার টাকাট! আপাতত ফিরিয়ে 
দিতে পারছি না। তুমি হয়ত বলবে--যদি আত্মসন্মানে বাধল 
তো ও জিনিষ নেওয়া কেন ! আমার উত্তর--অবস্থার চাঁপ। 


মধ্যযুগীয় গির্জায় প্রার্থনা-সঙ্গীতের সময় দেশী-সঙ্গীতই সর্বদা. 
গাঁওয়| হুত।৩ ক্রোরেষ্ট (মন, J. (৮০৮৪5) ও পানি 
বাক্‌ (Percy 0. 8৪০৮) দেশী-সঙ্গীতের আগে বাঁদ্যের 
তথা বাদ্যযুগের (‘0৮01 ৪৪০? ) প্রচলনের কথ। বলেছেন ।৪ 
কিন্ত আমাদের মনে হয়, ক. ও বাদ্য, তথা, যন্তসঙ্গীতের 
ভেতর কোন্ট! প্রথমে বিকাশলাভ করেছিল. ত! নির্ণয় করা 
অত্যন্ত কঠিন ; কেনন! প্রাচীন যন্ত্র ও বাদ্য যেমন শঙ্খ, 
বেণু, বীণা, স্বদঙ্গ, ভেরী, দুন্দুভি, শৃততন্তরী, সহল্রতন্্রী এসবের 


সময়ে প্রচলিত দেশী আর গ্রীস, রোম, আরব সঙ্গীতের কাছ “»উপযোগিতা তখনি আসে যখনি স্বর ও জুরের সমবেত রূপ 


থেকে মালমশলা সংগ্রহ করেছিল £ ‘Russian national 
) music owes much to the influence ‘of native 
folk music, and also of Eastern music.২ রাণী 
এলিজাবেথের সময়ে ( ১৭৪১-১৭৬১ খ্রীঃ) ইউরোপের দেশী-. 
সঙ্গীতের, পাশে ইতালীয় দেশী-সঙ্গীতও বিকাঁশলাঁভ করেছিল । 


"31 The Art of Music (19237, পৃঃ ৮০-৮১ দই 
21 A Survey of-Russian Music (1944), পৃঃ ১১-দ্রঃ 


১ 


কষ্টে প্রকাশিত ন| হলেও মানুষের মনে -হুস্স আকারে 
পরিস্ুট হয়ে ওঠে । কাঞ্জেই উন্নত বিধিবদ্ধ রুচিকর: মার্গ- 
সঙ্গীতের উৎপভি গোঁড়াঁকাঁর দিকে ন! হলেও দেশীর আওতায় 


সাধারণতঃ সঙ্গীতই ছিল কণ্ঠ, যন্ত্র ও বাঁদ্যের সংমিশ্রণ রূপ ।৫' 


৩} Critical and 77884072061 E8098, পৃঃ ১৬ দঃ 
8 | . Crowest. The Story of Music, পৃঃ ১৩; Back: A 
History of Music, পুঃ 9৫ দ্রঃ = 


৫ মিঃ ক্ৰোয়েষ্ট আবার বলেছেন £ nstrumental music - 


ফে নিন যে চিরকুটখানা তোমায় 





২২৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





সামিক যুগের গানকে সাধারণতঃ আমর! সাঁমগান’ 
বলি। একটি মাত্র স্বর দিয়ে যে সময়ে গান গাওয়ার রীতি 
ছিল তখনকার নাম আচিক যুগ । আচিকের পর গাঁথিক 
যুগ। সে সময়ে হু’ব্বরের গাঁন গাঁওয়] হ’ত। সামিকে তিন 
স্বর দিয়ে গান গাওয়ার রীতি ছিল। সামিক অথবা সাঁমগাঁনে 
তিনটি স্বরের প্রচল্ন থাকলেও তিনটির বেশী স্বরও যে 
- ব্যবহার হত তাঁর প্রমাণ আমরা সামপ্রাতিশাখ্য পুষ্পন্থত্রে 
ও নারদীশিক্ষায় পেয়ে থাঁকি। পুষ্পন্ুত্রকার পুষ্পর্ষি স্পষ্ট 
উল্লেখ করেছেন £ শাখাঁভেদে ভিন্ন ভিন্ন সামগাঁনের প্রচলন 
' বৈদিক সমাজে ছিল ও" সেই সব গাঁনে তিন, চার, পাঁচ, ছয় ও 
সাঁত স্বরের ব্যবহার ছিল। কাজেই শ্রেণী বা পঙ ক্তি হিসাবে 
সামিক গান ও সাঁমগাঁনকে আমাদের আলাদা ভাবেই দেখা 
উচিত ; কেননা ওড়ব (পাঁচ) ষাঁড়ব (ছয়) ও সংপূর্ণ (সাত) 
স্বরের সঙ্গীত যখন সমাজের সর্বত্র প্রচলিত ছিল তখনও সাম- 
গানকে বৈদ্বিক ও মাঙ্গলিক যে কোন অনুষ্ঠানের সঙ্গে গাওয়া 
হ্ত। | | 

বৈদিক সঙ্গীত সাঁমগানে সাঁত শ্বরের নাম ভুষ্ট, প্রথম, 
দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্ত্র, ও আতিম্বার্য। 
সামবিধান-ত্রান্মণ ও সামবেদের ভাঁষ্যভূমিকায় এদের আবার 
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্বর বলেও 
উল্লেখ করেছেন। বৈদিক সামগানের পাশাপাশি দেশী ও 
মার্গ-সঙ্গীতের ষড়জাদি সাত স্বরের প্রচলনও ছিল । আর্ধেয়, 
সামবিধান প্রভৃতি ব্ৰাহ্মণে অরণ্যেগেয়গান ও গ্রামেগেয়- 
গানের উল্লেখ থাকায় বোঝা! যায়--অরণ্যেগেয়গানই ছিল 
বৈদিক তথা 'সামগাঁন, আর গ্রামেগেয়গান ছিল উন্নত 
আকারে মার্গ ও গান্র্ব আর সাধারণভাবে দেশী-সঙ্গীত। 
অথব! বলা যাঁর, অরণ্যেগেয় থেকেই জামগাঁন তথা নিছক 
বৈদিক সঙ্গীত আর গ্রামেগেয় থেকে মার্গ ও দেশী-সঙ্গীতের 
উৎপত্তি হয়েছিল 1” খথেদের মন্ত্র ব। ছন্দের ওপর স্বরবিস্তাস 
করে গাঁওয়াতেই সাঁম বাঁ সামগাঁনের সার্কত1। সামগান 
প্রধানতঃ যজ্ঞাঙ্ণুঠঠানের উদ্দেশ্যে যক্তবেদীর পাশে খত্বিকৃ 
ব্রাহ্মণের! গান করতেন । 

'সঙ্গীত-শীস্ত্রকারের। সঙ্গীতকে দেশী ও মার্গ এই ছু'ভাগে 
প্রধানত ভাগ করেছেন। মার্গ-সঙ্গীত বলতে তাঁরা বলেছেন £ 





is of comparatively modern date— 
— The Story 


AS Wwe know it, 
little more than two .hundred years old. i 
of Music, পৃঃ ১৫২ ৷ | 
কিন্ত আমাদের অভিমতে ক্রোয়েষ্টের অনুমান ঠিক নয়, কেননা 
প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদড়ৌর ধ্বংসস্তূপ থেকেও বাঁশী প্রভৃতি বাষ্যযন্ত্র 
পাওয়া গেছে যা বেশ উন্নত। মহেপ্রোদড়োর বয়ন পাঁচ হাঁজারেরও 
বেশী) তা ছাঁড়! ব্রাহ্মণের যুগে শততন্ত্রী বীণীরও উল্লেখ আছে। 


সারণাচার্খ 


(৭) জু 


ভ্ৰহ্ধা চার, বেদ থেকে -অন্বেষণ করে যাঁ ভরতাঁদি শিয়াদের 
শিখিয়েছিলেন ও পরে ভরত প্রভৃতি কলাবিদ্র! আবার 
শিবের কাছে সাধারণ সমাজের কল্যাণের জন্তে যা প্রচার 
করেছিলেন তাই মার্গ-মার্গ স যো বিরিক্াান্তেঃ অন্থিষ্টো 
ভরতাগ্ৈঃ শৃস্তোরগ্রে প্রযুক্তোহর্চয?। এই ব্রহ্মা চতুমু্খ , 
হ্রিণ্যগর্ভ ব্রহ্মা কিনা আঁজ পর্যন্ত তার কোন নিধ রণ হয়==- 
নি। তবে মার্গ-সঙ্গীতের প্রচারক ব্রহ্মা যে একজন সঙ্গীত- 
শান্বিৎ কৃতবিদ্ভ কলাকুশলী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
.নেই। এই ব্রহ্মার কাছেই নাট্যশাস্তরকার ভরত, দত্তিল, 
তুন্বুরু প্রভৃতি সঙ্গীত-নায়কের! মার্গ তথা গান্ধবঁবিদ্ধায় শিক্ষা 
লাভ করেছিলেন। মোটি কথা শিল্পাচার্য ব্রহ্মা! সাম প্রভৃতি - 
চারবেদ থেকে তন্ন তন্ন অন্বেষণ করে যে সঙ্গীত সুষ্টি করে- ' 
ছিলেন তাঁর নাম “মার্গ, আর দেশে দেশে বাঁধানিষেধের 
বালাই না রেখে স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে লোকে যে গান 
গাইত তাঁর নাম ‘দেশী’ । নাট্যশান্্রকার ভরত সামগানের 
খুঁটিনাটির পরিচয় না দিলেও গান্ধর্বগাঁনের কথা উল্লেখ 
করেছেন। 
অনেকে মনে করেন বৈদিক সঙ্গীতের. স্বরের সঙ্গে মার্গ, 
অথবা দেশী-গাঁনের স্বরের কোন সম্বন্ধ ছিল নাঁ। কিন্ত তা 
ঠিক নয়। নারদী-শিক্ষাঁয় নারদ “যঃ সামগানাং প্রথমঃ স 
বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ' শ্লৌকগুলির নজিরে বৈদিক ও মার্গসঙ্গীতের . 
স্বরগুলির ভেতর একটা সম্পর্ক দেখিয়েছেন । এ ধরণের 
কৃতিত্ব বেদভাম্যকার সায়ণাচার্ষেরও প্রাপা, যদিও তাঁর পদ্ধতি 
ও ইঙ্গিত নারদ থেকে একেবারে আলাঁঘা বা টউণ্টাই বলা 
-যাঁয়। যেমন. নারদ বলেছেন £. ‘যঃ সামগানাং প্রথমঃ স 
বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ। যো দ্বিতীয়; স গান্ধারস্তৃতীয়ত্ৃষভঃ 
স্থৃতঃ | - চতুর্থঃ ষড়জ ইত্যাহঃ পঞ্চনীধৈবতে| ভবেং। ষষ্ঠ 
নিষাদে। বিজেয় £ সপ্তমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ ॥” কিন্তু সায়ণাঁচার্য 
বলেছেন, “লৌকিকে যে নিষাঁদাদয়ঃ সপ্তত্বরঃ. প্রসিদ্ধাঃ 
ত এব সামি জুষ্ঠাদয় সপ্ত স্বরাঁঃ ভবস্তি তদ্‌ যথা, যো নিষাদঃ 
স ক্রুইঃ, বৈবতঃ প্রথম, পঞ্চমঃ দ্বিতীয়ঃ, অধ্যমস্তৃতীয়ঃ, 
গান্ধর্বষ্চতথ:, খষভে| মন্দ্রঃ; ষড়জ্যোতিস্বার্থ ইতি অর্থাৎ 
সামস্বরের আর নারদ ও সায়ণাচার্ষের স্বরগুলির পরিচয় পাঁশা- 
পাশি দেখালে দেখা যায়, 


=  আীমস্বর নারদ সায়ণ 
পঞ্চম নিষাদ 

(১) প্রথম মধ্যম ধৈবত 
(২) দ্বিতীয় গান্ধীর পঞ্চম 
(৩) তৃতীয় খষভ মধ্যম 
(৪) চতুর্থ . যড়জ গাঁন্ধার 
(€) মজজ . ধৈবত খষভ, 
(৬) অতি্বার্য - ষড়জ 


বৈদিক ও দেশী-সঙগীতের স্বর 
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এই সাঁতশ্বরের বিকাশের কিন্তু একটা! ইতিহাস আছে, ' 


ক্রমবিকাশের ধার] অনুযায়ীই তার! সমাঁজে বিকাশ লাভ 

করেছিল। স্বরগুলির বিকাশের রীতি মোটামুটি বর্ণনা করতে 

গেলে "বলা! যায়, আঁচিকের যুগে প্রথম স্বরই মাত্র ছিল; 
, গাঁথিকের যুগে প্রথম ও দ্বিতীয়, সাঁমিকের যুগে প্রথম, দ্বিতীয় 
-সগ:তৃতীয়, স্বরাস্তরের যুগে প্রথম থেকে চতুর্থ, ওড়বের যুগে প্রথম 
থেকে পঞ্চম বা মন্ত্র পর্যন্ত, ষাঁড়বের যুগে প্রথম থেকে অতিশ্বার্য 
পর্যন্ত আর সংপূর্ণের যুগে প্রথম থেকে কু পর্যন্ত স্বরের বিকাশ 
হুয়েছিল | ঠিক এই ধরণের বিকাশের ধার! সকলে আবার 
স্বীকার করেন ন] । প্রথম শ্বরকে কেউ কেউ বলতে চান 
পঞ্চম, কারে! মতে নিষাঁদ অথবা ষড়জ | কিন্ত সায়ণাচার্ষের 
স্বরগুলি নিয়ে আলোচনা করলে ধৈবত-ন্বরই হয় প্রথম। 
কিন্ত সায়ণাচার্ধের আরোহ্ণগন্তির বা upward move- 
11606-এর ক্রমবিকাঁশকে মেনে নিতে আমর] ঠিক রাজী নই, 
কেনন! বৈদিক যুগে স্বরগুলির গতিই ছিল অবরোঁহণ গতিতে 
অর্থাৎ d০wn৮ard. ॥০৮৫৷ো৪৷৮-এ | কাঁজেই বৈদিক যুগের 
. অবরোহ্ণগতি অন্থ্যায়ী স্বরগুলির বিকাশ স্বীকার করলে 

বিকাঁশভঙ্গী হয় এরকম,__ 

ডি 


্ 


. মধ্য 
| |] | 
প] ধ!] নি সা রে গা মা-দেশীম্বর 


কিন্ত এ সব বিকাশের ইতিহাস, ও সঙ্গীতের খুটিনাটি 
শিল্পীরা আগেও বেশী আলোচন! করেন নি, এখনও নয়। এখন 
আমরা এসব ওঁপপত্তিকের ( 00807961091) আলোচনার স্থান 
দিই ততটুকু যতটুকু সঙ্গীতের কার্যকর ([)0$1981 ) সাধনার 
পক্ষে একাস্ত দরকার, তাও আধুনিক বিকাশের ওপরই বেশী 
জোর দিয়ে। যেমন কাঁনড়। বা কানাড়া রাগিণীর শ্রেণী কত 
রকম, তাদের পরস্পরের রূপভেদ্ ফি, তাঁদের বাদী সংবাদী ও. 
ঠাটের স্বরূপ কি--এই সব নিয়েই আঁলোঁচন! আমাদের বেশী, 

- অবশ্ঠ খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জানা সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেরই উচিত ; কিন্তু 


আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে, কানাঁড়াকুঞ্জের উৎপত্তির - 
' পেছনে অভিব্যক্তি কেন এল, কি প্রয়োজনের তাঁগিদে - 


তাগিদে সঙ্গীতসমাঁজ একটি কানাড়! থেকে আরো সতেরটি 
- কানাডার রূপভেদের সৃষ্টি করল, আঁর সে করার পিছনে যুক্তি 
. ও যথার্থ বিজ্ঞানই বা কি--এ সব বিষয়ে আলোচনা অথবা 
, গবেষণাঁকে আমরা মোটেই স্থান 'দিই নি। বরং যুক্তি -ও 
d বিজ্ঞানের বালাই ন! রেখে পৌরাণিকী গল্পের দোহাই দিয়েই 
আমরা এক রকম সস্তষ্ট হতে চাই । যেমন কানাড়া! রাগ অথবা 
রাগিণীটির নামের সার্থকতা দেখাতে গিয়ে আঁযরা বলে থাকি 
" কাহ, কানাই বা শ্ৰীক্ষ্ণের বাশী থেকে এই রাগ, রাঁগিণী বা 
সুরের জন্ম হয়েছিল আর এঅন্তে এর নাম কাঁনড়], কানাড়া 


_ কেউ যুক্তির নজির দেখাবার চেষ্টা করেছেন । 


ুষ্ট, অতিস্বার্য মন্ত্র চতুর্থ তৃতীয় দ্বিতীয় প্রথম-_বৈদিক স্বর 
৭ bd) ৫ B ৩ ২ ১ 


অথবা কাহুড়া,। কথাটি উচ্চশিক্ষিত সঙ্গীতসমাজ থেকে 
এখনও মুছে যাঁয় নি। অথচ কর্ণাট দেশ থেকে যে এর উৎপত্তি 
হয়েছে এ এঁতিহাসিক নজির দেখাতে আমরা রাজী নই। 
সে রকম সাত স্বরের জন্মকথা সম্বন্ধেও বলা যাঁয়। প্রন্কতি- 
দেবী জীবজগৎ সকলকেই প্রসব করেছেন বলে পশুপক্ষীর 
ডাঁক তথা অস্তিম স্বর থেকে ষড়জাদি সাত স্বরের উৎপত্তি 
হয়েছিল এ কথাই আমরা বেদবাক্য বলে আঁজ পর্যন্তও 
বিশ্বাস করি যদিও বীণা স্বর-সংস্থানের দুরত্ব দেখিয়ে কেউ 
নাট্যশান্তকার 
ভরত ঠিক এ ধরণের প্রমাণ একটা দেবার চেষ্টা করেছেন । 
সঙ্গীতশান্ত্কারেরাঁও ঠিক ঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর এর 
কোন সছুত্তর দিতে পারেন নি। কিন্তু তা হলেও দেশ ও 
সমাজের ধার! সফল দিক দিয়ে এগিয়েই চলেছে, পেছন 
হাটার ইঙ্গিত মোটেই তাঁদের মধ্যে দেখ! যায় না । বিশেষতঃ . 
এখন যে যুগে আমর! বাস করি সে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ও যুক্তির 
যুগ। সকল জিনিষকে বিজ্ঞানের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করার 
এখন সময় এসেছে। সঙ্গীতের পুজারী আমাদেরও তাই 
উচিত- সঙ্গীতের সবকিছুকেই পুরোপুরি যুক্তির আলোক দিয়ে 
বিশ্লেষণ কর!। প্রাচীন শান্ত্কারদের প্রমাঁণগুলিকে আমাদের 
এখন থেকে বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষণে যাঁচাই করে দেখা উচিত । 
তাতে সঙ্গীতের গুপ্ত ও আসল অনেক রহস্ত বরং প্রকাশিত 
হবে। বৈদিক ও দেশী-সঙ্গীতের স্বরসন্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় 
আমরা সকলেই জানি, কিন্ত বৈদিকের পাশে মার্গ তথা 
গান্ধর্বের স্বরগুলির বিকাশ কেমন করে হয়েছিল তাঁর 
সত্যিকার রহস্ত ও ইতিহাস আমরা ঠিক ঠিক ক'জন জানি ' 
বল! সত্যিই ছু্ধর । বৈদিক; মার্গ ও দেশী সঙ্গীত নিয়েও সত্যি- 
কার আলোচনা এখনো পর্যন্ত হয় নি। মার্ঁকে কেউ 
কেউ ক্লাসিকাঁলের পর্যায়েও ফেলে থাকেন, কিন্তু তা ঠিক 
নয়. মার্গ-সঙ্গীতকে অনেকে আবার পুরোপুরি বৈদিক 
সঙ্গীতও বলতে চান যেটা নিতান্তই ভুল । . তা ছাড়া দেশীর 
সঙ্গে মার্গ তথ! গান্ধ্ব আর বত'মানে মুসলমান যুগের আমদানি 
করা ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের মিল ও অমিল অথবা! সম্পর্ক কতটুকু 
তাই বা আমরা ক’জনে জানি? কাজেই এ “বৈদিক ও 
দেশী-সঙ্গীতের খবর” প্রবন্ধের অবতারণায় আমরা বলতে 
চাই যে, সঙ্গীত-সাধনার উপযোগিতা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে 
সঙ্গীতের ক্রিয়াংশ ও উপপত্তিকের সবকিছুকে এতিহাসিক 
দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং বিজ্ঞান ও যুক্তির মাঁপকাঠিতে আমাদের 
গ্রহ্ণ করা দ্রকাঁর। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিগ্থালয়গুলিতে 
বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আলোচন! প্রবত্ন করে ছাত্র-ছাত্রীদের 
ঠিক এভাবেই "গড়ে তুলতে হবে, আর তা হুলেই মনে 
হয় সঙ্গীতের বিকাশ ও আলোচনা] সাঁফল্যমণ্ডিত হবে; 
দেশের . জনসাধারণের ভেতরও সঙ্গীতের ওপর আগ্রহ ও 
শ্রদ্ধার ভাব ক্রমশঃ বাঁড়বে। | 


শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দ্দেশমত এবার 
আমি ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত-কয়েকখানি সুপ্রাচীন বাংলা 
" উপন্াঁস দেখিয়া গ্রীগ্াবকাঁশের সদ্ব্যবহার করিয়াছি । এগুলির 
কোন-কোঁনটি সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ আছে বলিয়া 
মনে করি। 

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৭৯ শক বা ১২৬৪ সাল, 
অর্থাৎ সিপাধী-বিজ্ঞোহের সময়, বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই 
বৎসর তিনখানি উল্লেখযোগ্য উপন্থাস প্রকাশিত হয় ; উহা 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের এঁতিহাসিক : উপন্থাস» কৃষ্কমল 
ডট্টাচার্য্যের “ছুরাঁকাঁজ্ফের ব্বথা ভ্রমণ ও টেকটাঁদ ঠাঁকুরের 
(ওরফে প্যারীটাঁদ মিত্রের ) ‘আঁলালের ঘরের ছুলাঁল? । 


“ইভিহাসিক উপন্যাস’ £ তুদেবের এই - এস্থখীনির ' 


প্রথম সংস্করণ একা ছুলপ্রাপ্য ; এই কারণে ইহার প্রকাশকাল 
লইয়া অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে । এমন কি, অধুনা- 
প্রকাশিত “বঙ্নসাঁহিত্যে উপগ্থাসের ধারা” গ্রন্থের ২য় সংস্করণে 
“প্রথম যুগের এঁতিহাসিক উপন্থাঁস” প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীকুমাঁর 
বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, “ওঁতি- 
হাসিক উপন্তাসের প্রথম আবির্ভাবের তারিখ অনিশ্চিত!” 
ব্রিটিশ মিউজিয়মে আমি যে কয়েকখানি প্রাচীন উপন্াঁস 
দেখিয়াছি, “এঁতিহাসিক উপন্তাসেশ্র ১ম সংস্করণ তাঁহাদের 
অন্যতম | উবার আখ্য1-পত্রটি হুবহু উদ্ধত করিতেছি £__ 
Historical Tales 
সর in Bengali 
; Re 
Bhoodeb Mookerjea 
এঁতিহাসিক উপন্থাঁস। 
শ্রী ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক 
প্রণীত । 
কলিকাত। এচাঁরু যন্ত্রে 
শ্রীলালটাদ্ বিশ্বাস এও কোং দ্বারা, বাহির 
ম্ব্াপুর, ১৩ সংখ্যক ভবনে মুদ্রিত 
শকাবাং ১৭৭৯ । 
ইহা! হইতে ‘এতিহাঁসিক উপন্তাসে’র প্রথম প্রকাশকাল যে 
"*১৭৭৯ শক” তাহা জানা যাইতেছে। কিন্ত শকাব্দার সহিত 
মাঁস-তারিখের উল্লেখ ন! থাকায় ইহ] ইংরেজী ১৮৫৭ কি 


২... বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগ 


শ্রীশাস্তিরগুন বন্দ্যোপাধ্যায় 


এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। 


১৮৫৮ সনে প্রকাশিত তাহা জোর করিয়া বল! কঠিন। 
রাখিতে হইবে, 
হইতে ১২ এপ্রিল ১৮৫৮ পর্য্যন্ত সুচনা করে। 

“ুরাকাঙ্ঞের বৃথা ভ্রমণ’ £ এতিহাসিক উপস্থাসে'র 
সমসময়ে আচার্য্য কৃষ্ণকমলের এই উপন্াসখানি প্রকাশিত 
হয়। ইহা পাঠ করিয়া মনস্বী রাঁজেন্্রলাল মিত্র “বিবিধার্থ- 
সংগ্রহে’ ( আষাঢ় ১৭৮০ শক ) লিখিয়াছিলেন £_- 


মনে 


“১৭৭৯ শক” ইংরেজী ১২ এপ্রিল ১৮৫৭ 
টানেল? 


৬ 


.এএতদ্বেণীয় উপন্থাস সকলেরই এক ধার! ; সকলেই এক 


রাজ! ছিলেন তাহার সো দে! ছুই রাণী’ এই রূপ বাঞ্ধী ধরণে 
আরন্ত হইয়া থাকে ; এই উপন্াঁস তদ্রপ নহে, এবং গল্পমিও 


.তাদৃশ নিন্দনীয় নহে ।” 


ইহার ভাব ভাষা ও গল্প সাহিত্য অক্ষযন্র সরকারকে 
মুগ্ধ করিয়াছিল (২ নং সাহিত্য-সাঁধক-চরিতমাল! £ ক্িষণকমল 


ভট্টাচার্য্য’ ভ্রষ্টব্য)। শ্রীকুমার বাবুর “বঙ্গসাহিত্যে উপন্তাসের '. 


ধারা” গ্রন্থে ভুদেবের “তিহাঁসিক উপস্থাসে'র উল্লেখ আছে, 
অথচ একই সময়ে প্রকাশিত এবং একই ইংরেজী এস্থের 
ছায়াবলম্বনে লিখিত ক্ৃষ্ণকমলের বইখাঁনির নাম কেন যে 


হিসাবে বাদ পড়িল বুঝিয়া উঠা কঠিন; হয়ত তিনি ইহার 


সন্ধান রাখেন না। কিন্ত “ছল্রাপ্য এন্থমালা”য় পুনয়ু দ্বিত ৯, 


করিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ত ইহার ছশ্াপ্যতা 
ঘুচাইয়াছেন! 

‘বিজয় বসন্ত” ? উপরি-উক্ত উপন্থাসগুলির অব্যবহিত 
পরেই হরিনাথ মজুমদার ( কাঁঙ্গাল হরিনাথ ) প্রণীত ‘বিজয় 
বসন্ত? প্রকাশিত হয় ; উহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ £__ 

বিজয় বসন্ত । / নীতিগর্ভ অপুর্ব উপাখ্যান, / 
কুমারখালী নিবাঁপী / আ হরিনাথ মজুমদার কর্তৃক / 
প্রমঁত / কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে / শ্রী লালচাদ বিশ্বাস 
এণ্ড কোং দ্বারা বাহির / ম্বজাঁপুর চাষাধোবা পাড়ায়, 

১৩ সম্যক ভবনে / মুদ্রিত হুইল, / ১৭৮১ শক ১০ই 

পৌষ / মূল্য ॥০ আঁট আনা! মাত্র। 

‘বিজয় বসন্ত” সেকালের একথানি বহুল-প্রচারিত নীতিগর্ভ 
উপাখ্যান | শ্রীকুমার বাবুর এহে ইহার উল্লেখ দেখিলে ন্সুখী 
হইতাম । - 

“কুল্মণি ও করুণার বিবরণ’ $ 
ইহার লেখিকা-বিবি 
মুলে । পুস্তকের আঁখ্যা-পত্রট উদ্ধত করিতেছি ৫-_ 

The history / of / 1-00170901.800 Kar 008 
a book 10৮ / Native 00871908091 ০০190 / ফুলমণি 


ব্রিটিশ মিউজিয়মে e 


. বলা চলে না। 


আধা 


সমুদ্র ও মহীদেশের উদ্ভব 


২২৯ 





. ও করণারি বিবরণ / উ্রীলৌকদের শিক্ষার্থে বিরচিত / 


Calcutta. 4. Printed for the Calcutta Christian 

Tract and /"Book Society, B. J Baptist, at 

. Bishops / College Press / 1st ed, 1852 ঠা 
7000155 /] 

{ এই বইখাঁনিকে কেহ' কেহ মহিলা-রচিত প্রথম বাংলা 

উপন্তাস বলিতে চাহিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে উপন্তাঁস 

ইহাতে কাঁছনিক চরিত্র সৃষ্টি দ্বারা গল্পচ্ছলে 

স্রীলোকদ্দের মধ্যে তৎকাল-প্রচলিত কুপ্রথা ও কুসংস্কারের 


| Mrs, 
. পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা "মুদ্রিত হইয়াছে। 


বিষয় বর্ধিত হইয়াছে, এবং কি উপায়ে তাহা দুর করা যায়, 
খঁষ্টিয়ান সমাজ ও তদ্ধর্মই বা এ বিষয়ে কি করিতে. পারেন, 
তাহাঁও আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকের সুচনায় 081001%9 . 
Christian Tract. and Bok 8০০1৪৮-সম্পাঁদককে 
Mullens পুস্তকের উদ্দেষ্য বিবৃত রুরিয়] যে 
পুস্তকের 
শেষের একটি অধ্যায়ে খ্রীষ্টিয়ানের! যে হিন্দুদের অনুকরণে 
হিন্দু দেব-দেবীর নীমান্থপাঁরে শিব কৃষ্ণ হরি প্রভৃতি নাম 
রাঁখেন তাহাতে আক্ষেপৌক্তি আছে। 


সমুদ্রে ও মহাদেশের উদ্ভব 


অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার দন্ত 


পৃথিবীতে শতকরা] ৭১ ভাগ জল ও ২৯ ভাগ স্থল । জল ও 
স্থলের উৎপত্ভিবিষয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ আলোচনা 
হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক মতবাদও দেখিতে পাঁওয়া যায় । 
আদিতে পৃথিবী জ্বলন্ত বাঁষ্পপিগডরূপে স্র্য্য হইতে জন্মগ্রহণ 
করে। মহাশুষ্তে বিচরণকালে তাঁপবিকীরণ হেতু উহা ক্রমেই 
শীতল হইতে আরপ্ত হয়। পৃথিবী প্রথমে তরল ও পরে 
কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয় । এইরূপ অবস্থাস্তরের ফলে পৃথিবী 


- আয়তনে সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং সঙ্কোচনের ফলে উহার 


bs) 


, বৈজ্ঞানিকের অভিমত । 


উপরিভাগে, তরঙ্গাকারে ভাজের সবষ্টি হইতে থাকে। "পৃথিবী 
জলধারণের উপযোগী শীতল হইলে বারুমণ্লের জলীয় বাষ্প 
ঘনীভূত হয়! পৃথিবীপৃষ্ঠে ভাঞজের নিয়ীংশে সঞ্চিত হওয়ায় 


'সমুদ্রের সৃষ্টি হইল । উচ্চাংশ হুলভাগরূপে উখিত হুইয়া 


বিরাজমান রহিল । 
পৃথিবীর জন্মের পর হইতেই জলাশয় ও স্থলভাগের সুটি- 
কাঁধ্য স্বাভাবিক ভাবেই সম্পন্ন হইতেছিল--ইহাঁই কতিপয় 
পদার্থবিদ. কেলভিন বলেন যে, 
পৃথিবীর গ্যাঁসীয় অবস্থা হইতেই স্থলভাগ দানা বাধিয়া উঠিতে- 
ছিল। সোঁলাসের মতে বাঁযুমগ্ুলের অসমান চাঁপের জন্তুই 


পৃথিবীর তরল অবস্থাতেই ভূপৃষ্ঠ অপমতল হইয়া স্থলভাঁগ ও : 


জলাধারের সৃষ্টি করিয়াছে । আবার গ্রনথীন্থবাদ মতের 

(Planetesimal Hypothesis) উদ্ভাবক চেম্বারলেনের মতে 

কঠিন গ্রহাণুগুলি পরস্পরের আকর্ষণে ও সংঘর্ষের ফলে উদ্ভূত 

তাঁপদ্বারা-জমাট বাঁধিয়া যাঁয়। এইরূপে স্ষ্ট ভূতল অসমতল 

ও গহ্বরযুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক | এই গব্ররগুলিই পরে সমুদ্রের 

সৃষ্টি করিয়াছে ৷. উচ্চাংশ স্থলভাঁগের সৃষ্টি করিয়াছে - 
যেরূপেই সুষ্ হোঁক না কেন, পরবর্তীকালে এই সকল 

৫ Ml 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থলভাঁগ একত্রে জমাট বাঁধিয়া এক বিরাট মহাদেশের 
সৃষ্টি করিল । তাঁহাকে ঘিরিয়! রহিল এক বিশাল মহাঁসমুদ্র । 
এই মছ্বাদ্রেশটির নাম দেওয়া হইয়াছে প্যানজিয়| (Panga) 
এবং মহাঁসমুদ্রটির নাম দেওয়া হইয়াছে প্যান্থালাসা 
(78081918938 ) | বর্তমানের মহাদেশগুলির বক্ধবিষ্ঠা 
(stratification )-ও তন্বধ্যস্থ প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ হইতে 
এইরূপে একটি মহাদেশের অস্তিত্ব সমর্থিত হইয়াছে। এই 
মহাঁদেশটিই পরবর্ত্তাকালে ভাঙিয়া চুরিয়া বর্তমানের মহাদেশ- 
গুলির সুষ্টি করিয়াছে আর প্যাঁনথাঁলাসার জল ইহাদের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়! বিভিন্ন সমুদ্রের সুষ্টি-করিয়াছে ৷. 

প্যানজিয়ার ভাঙন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকমহলে টি 
বিরুদ্ধ মতবাদের প্রচলন দেখ! যাঁয়। একদল বলেন যে, 
শীতল হুইবাঁর অন্ত সঙ্কোচের ফলে পৃথিবীতে যে ভীজের হুষ্টি 
হয় তাহারই জন্য প্যানজিয়ার ভাঙন সুরু হয়। এইরূপে 
শুষ্ট ফাঁটিলে সমুদ্রের জল প্রবেশ ইত অন্তর্ধ্তী সযুপরের সু টি: 
করিয়াছে। ৃ 

পৃথিবীতে কোন কোন জলপূৰ্ণ মি স্থানে পলি সঞ্চয়, ' 
হইয়া থাকে । সঞ্চিত পলির চাপে ভূপৃষ্ঠের এ'সকল অবনমিত 
অংশ আঁরও-বসিয়া যায়। ফলে উহার উভয় পার্খবস্থ গ্থলভাগ' 
পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইয়া আঁসে। এইরূপে সঞ্চোচনের 
দ্বার! পৃথিবীপৃষ্ঠে ফাটল সৃষ্টি ও তাহাতে পলিসফয়ের 
দরুন উভয় পার্খস্থ অংশের সঞ্চরণের ব্যাখ্যা কর! যাইতে 
পারে। একই প্রকারে প্যানজিয়! ভাঁঙিয়া সমুদ্র ও মহাদেশের 
হুট করিয়া থাকিবে ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। 

অপর মতে পৃথিবীপৃষ্ঠের অংশ-বিশেষ্বরে সঞ্চরণের ফলে, . 
প্যানজিয়ার ভাঙন ব্যাখ্যা করা! হইয়া থাকে ।; সঞ্চরণ যত-. 


| ২০০,০০০,০০০ বছর আগে “প্যানজিয়!” ( 280০9") ও 

. “পান্থালাঁসা” ( Panthalassa )— Wegener মতে | 
১। উত্তর আমেরিকা, ২। দক্ষিণ আমেরিকা, ৩। আফ্রিকা, ৪। এন্টারকৃটিকা, 
| ৬1 ভারতবর্ষ, 91 উত্তর এশিয়া, ৮।.ইউরোঁপ, ' ৯। খ্রীনল্যাও 


বাদকে একটি সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক. ভিত্তিতে দাড় করান সর্বপ্রথম 
আলফ্রেড:ভেগনাঁর | ড্যালি ও টেলর নিজ নিজ ব্যাখ্যার দ্বারা 
এই মতবাদ সমর্থন করিয়াছেন। ভেগনাঁর: একজন জার্মান 
' আবহাঁওয়া-তত্ববিদ্‌। পৃথিবীর ইতিছাসে.বিভিন্ন সময়ের আঁব- 


হাওয়া নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি লক্ষ্য করেন যে, পৃথিবীতে. 
এমন সব স্থান আছে যেখানে পূর্বের আবহাওয়ার সহিত . 


বর্তমানের আবহাওয়ার কোন সাদৃশ্ঠই নাই । পুর্বে যেস্থানে 
“[হ্মশীতল আবহাওয়া ছিল সেখানে হয়ত বৰ্তমানে উষ্ণ আঁব- 
ফাঁওয়! বিদ্যমান । ইহা সাঁধারণৃতঃ দুইটি কারণে ঘটিতে পারে। 
হয়ত সেখানে আঁবছাওয়ার পরিবর্তন ঘটয়াছে-_নচেৎ সে স্থান 
_পুর্বের জায়গায় আর নাই ।' আবহাঁওয়ার পরিবর্তন কল্পনা 
করিতে গেলে বহু প্রকৃতিগত বিষয়ের পরিবর্তন করাইতে হ্য়। 
সুতরাং টফহা গৃহীত হয় নাই। অতএব কেবলমাত্র 
হপৃষ্ঠের অংশবিশেষের সঞ্চরণ-মতবাদ'দ্বারাই ইহার ব্যাখ্যা 


হইতে পারে । আটলান্টিক মহাসমুদ্রের উভয় পার্থর স্থল-- 


ভাঁগের- বক্ষবিহ্তাস, জীবাশ্ম (10351) পর্ধবতাদির -আব- 
স্থানের সাদৃন্ঠ লক্ষ্য করিয়া ভেগনাঁর ভূপৃষ্ঠের অংশবিশেষের 
সঞ্চরণ স্বীকার করিয়া লন। ভেগনারের. মতে একটি পশ্চিম- 
মুখী ও অপর একটি বিযুবরেখ মুখী শক্তির প্রভাবে প্রায় ২০ 


কোটি. বংসর পূর্বে প্যানজিয়ার ভাঙন সুরু হুয়। এশিয়া 


বিষুবরেখার দিকে সঞ্চরণ করার ফলে ভারত মহাসাগরের 
ও. আঁমেরিকা পশ্চিম দিকে সরিয়া যাইবার ফলে আটলান্টিক 
মহাসাগরের স্থটি 'হইয়াছে।, প্রশান্ত মহাসাগরের সম্বন্ধে 


মি 


৫ । অষ্ট্রেলিয়া, ' 


ভেগনার কিছু ন! বলিলেও এ বিষয়ে ফিশারের মত- 


চিত্তাকর্ষক । ফিশার বলেন, চন্দ্রের উৎপত্তির জন্ত প্রকাণ্ড 


মহাসাগরের গহ্বর সৃষ্টি হইয়াছে | ফিশীরের এই মত 


বৈজ্ঞানিক মহলে গৃহীত হয় নাই। তাহার, কারণ চন্দ্রের J 


আয়তন প্রশস্ত মহাসাগরের আঁয়তন অপেক্ষা অনেক বড় । 

- আঁর একটি দ্বিক হইতে এই বিষয়টির সমাধান করিবার 
চেষ্টা হইয়াছে। ভূত্বকের উপরি অংশে কতকগুলি তেজন্রিয় 
(78019-806) পদার্থ বিদ্যমান আঁছে। এ পদার্থগুলির 





ধৰ্ম্ম এই যে, উছার] স্বতঃই অপর মৌলিক পদার্থে পরিবর্তিত" ' 


হইয়া বায়। এইরূপ পরিবর্তনের ফলে বহুল পরিমাণে তাপের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই তাপ স্থলভাগের নিয়ে সঞ্চিত 


হুইতে থাকে। তাপের ধর্ম পদার্থমাত্র্কেই আয়তনে বর্ধিত- 
করা । একই পরিমাণ পদার্থ বর্দ্ধিত-আঁয়তন হুইলে উহার ', 


ঘনত্ব কমিয়| যাঁয়। ঠিক একইরূপ স্থলভাগের নিম্নের, চাপ-. 
প্রভাবে উহার উপরিস্থিত অংশ লঘুতর হইয়া অধোগমন 
করিবে। উহাতে নিকটবর্তাঁ সমুদ্রের জল স্থলভাঁগের উপর 
আপিয়! পড়ায় একটি বৃহত্তর সমুক্রের স্থগ্টি হইবে । | 
সমুদ্র'ও মহাদেশের উৎপত্তির কারণ. সম্বন্ধে অপর মত্ত-' 
বাদে বলা হয় যে, প্যানজিয়ার অংশগুলি একটি বিরাট ভুভাগ- 
দ্বারা সংযোজিত ছিল। কি প্রকারে এই সকল সেতুর অংশ-- 
গুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল তাহা বলা কঠিন। তবে ভূপৃষ্ঠে- 


সঙ্কোচন, শিলার 'রূপাস্তর ও তেজক্কিয় পদার্থের পরিবর্তনের -. 


দ্বারা সঞ্চিত তাপ এই সকল প্রক্রিয়ায় সাহায্য করিয়া থার্কিবে। 


5 


সীইন্রিশ রাগিণী 


" গ্রীফণীন্দ্ৰনাথ GG. 


__ সকালে উঠিয়া দেখিলাম নায়েগ্রার প্রপাঁতের মুখের উপর 


_ “বিরাট গম্ভীর এক পাহাড় খাঁড়া হইয়াছে । প্রপাঁতের উদ্দাম 


উচ্ছবাসের শবে -কাঁন ঝালাপালা হইয়াছিল, ৮৮ ৪৪০ দে 


. যাক রাঁচা গেছে ।. 


" পাহাড়ের গর্ভ হইতে হঠাৎ আগুন বাহির হইল, গা 
বাহিয়া গলিত লাভার সোনালি আঁভা আকাশটা ঝলসাইয়া 


দিল। এ দৃষ্ঠ সর্বদা! দেখা ভাগ্যে জোটে না,“তাই আবার ' 


বলিলাম-- দিনটা আবন্গ ভালই যাবে দেখছি। | 
গৃহিণী নীলা চায়ের কেটলি হাতে লইয়া আসিয়া আমাকে 
উদ্দেন্ঠ করিয়া বলিল--সকালে উঠেই আবাঁর ওর পেছনে 
. লেগেছ। 
“ওঃ মানে আমার ছোট বোন গা কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত 
যাঁকে দেখিলে নাঁয়েগ্রীকেই মনে পড়িত এবং আঁ সকাল 


. হুইতে যাঁর মুখে পাঁছাঁড়িয়! গাঁত্তীর্য। ০ 


চোখ দিয়া আর এক্‌ ঝলক আগুন ঠিককউয়া সুমিত 
তার বৌদিকে আক্রমণ করিয়া বলিল__থাঁক, তোমাকে আর 
সাঁওখুরি করতে হবে ন|। 

চা ঢাঁলিতে ঢালিতে রা বলিল__বা রে, আমি আবার 
কি করলাম? 

স্থমিতাঁর গাস্তীর্যে একটু ie লাগিল) মাথা ও কানের 


ঝুলত্ত ঝাড় লন ছটা এপাশ ওপাশ দোলাইয়! বলিল_তুমি 


না তে! দাদাকে ভালমান্থষ বানিয়েছে কে শুনি? 

নীল! বলিল_দাঁদার বদলে -তুই নিজেও তো ছু'কৃথ! 
শুনিয়ে দিয়ে গাঁয়ের জালাটা। ঠাণ্ডা] করতে পাঁরতিস। 

চাঁ খাইতে খাঁইতে জিজ্ঞাসা করিলাঁম_ব্যাপার কি? 

নেহাত পাথরের পাহাঁড়, তাই বেলুনের মত ফট করিয়! 
না ফাটিয়া শুধু ভূমিকম্পের আলোড়ন তুলিয়া স্মিত! বলিল 
আহা জানো না যেন কিছু! লোঁকটী বাড়ী বয়ে এসে যা- 
তাঁ বলে গেল, আর তুমি চুপ করে বসে রইলে। 

কুঝিলাম এরা এখনও গত কল্যের দা লইয়া ঘট 


_ পাকাইতেছে। . 


বলিলাম-_যাঁত! বলে গেছে তা কি করে বুঝব ?' 


নীলা” বলিল-_হাঁত পা ছুড়ে বাজবীই গলায় কত্কি 


বললে-*. 

নীলার কথায় বাঁধা দিয়! বলিলাম_তাই দলে তাকে 
পরে মারতে হবে না ক্ষি? 

সুমিত বলিল-__না, পুজো! করতে হতে । 

আমি বলিলাম-_তোঁরা ঘরের পয়সা খরচ করে থিয়েটারে 


" গিয়ে যখন দেখিস েঁজের ওপর হাত পা ছাড়ে বাঁজখীই হায় 


কেউ কিছু বলছে তখন সীটে বসে মিঠে মিঠে মন্তব্য নাঁকরে. 
সোজা ষ্টেজে উঠে বক্তাকে তক্তাঁপেটা করিস নে কেন % ' £ 
৷ তাজ্জব বনিবার-মত এমন কিছু বলি নাই যাঁতে ননদ 
বৌদি ‘অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে তাঁকাইয়া থাকিতে - 
পারে।. তাই তাঁদের বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম--গত কল্যের ' 
বক্ত! যাই বলিয়া যান না কেন, ভার কোন -কথারই যখন অর্থ 
করিতে গারি-নাই তখন অনর্থক চটয়! নিজেদের মাথা খারাপ 
করিলে লাভ কিছু হইত-না। ' 

নীলা বলিল_-ওদের কথা আমরা বুঝতে রি “আর তুমি 


- বোঝ ন! বললেই হ'ল কি না" 


আমি বলিলাম_-তোঁমরা তো কাকপক্ষী হি 


-সর্ববজীবের কথাই বুঝিতে পার, রামানুজনের মুখে হারা 
ভাষা তো তার কাছে জলের মত'সোজা|। 


‘নীলা! বলিল-_তোমার কথা শুনলে গাঁ জ্বালা করে। 

তুমি নিজে তো কোন দায়িত্ব নিলে না) আমরা খেটে খুটে 
যেটা তৈরী করবার চেষ্টা করছি বাইরের লোকের কথায় 

সেটা যে বন্ধ করে দেবো, তা ভেবো না। -. 

বলিলাম-_পাগল. ! - তা ভাবব কেন? বরং তোমাদের 
রিহের্শালের জন্যে আর- এক 'জায়গায় ঘরের বন্দোবন্ত-করে 
দেব। - 
নীল! বলিল--না না, আমরা: এই “বাড়িতেই হেন 
দেবো--*দেখবে। রাঁমান্থজন কি করতে-পারে। | 

সুমিত]. তাঁকে সমর্থন করিয়! বলিল-নিল্চয় ; আমাদের 
বাড়ীতে আমর! যা খুশি করবো। | 

এদ্রের যা খুশির বহরটা স্মরণ করিয়া শি উঠা 
মুখে বলিলাম-- আচ্ছা বেশ । 


নমিতা! তবু ছাঁড়িল না, বলিল_ মুখে, “আচ্ছা বেশ” 


. বললেই হবে না, কাল যে সব মেয়ে আর আসবে না বলে 


গেছে, ছোঁড়দাঁকে বল তাঁদের খবর দ্রিতে | ছোঁড়দ! বলেছে 
যে তুমি না বললে এ ব্যাপারে আর হাত দেবে না। 

নীলা বলিল-_আঁর তোমীর বন্ধুদের কাছে কতকগুলে। 
টিকিট বিক্রি করতে হবে, মনে থাকে যেন। 

“আচ্ছা বেশ’ বলিলে ‘এর! সন্তষ্ট হয় না দেখিয়া সং সংস্কৃত 
করিয়া বলিলাঁম-_তথাস্ত। 

গম্ভীর পাহাড়টা ধ্বসিয়। গেল; নায়েগ্রায় ঢাকা রূপ 
আবার. খুলিয়া গেল স্থমিতার খিল খিল হাসিতে । 

নিজের ঘরে আসিয়া তখনকার মত বীচিলাম । 


“DD 


২৩২ 


প্রবাসী 


লা 


. ১৩৫৫ 





এ বাড়িতে সুমিতাঁর্‌ গম্ভীর মুখ কারও পছন্দ হয় না) 
. শীলাঁও যা জেদ ধরে সহজে ত! ঢিল! হয় না। তাই আমারই 
যে ক্রুটির জন্য এদের এত বড় আমোদটা “টুটিয়া যাইতে 
বসিয়াছে, অন্ত উপায়ে সেটা অচিরে সংশোধন ন! করিলে 
. পিসীমা এখনি ছুটিয়া আসিয়া রোদন করিতে বসিবেন এবং 
- আমি না কি যুখচোরা নিজের মান নিজে রাখিতে জানি না 
" ইত্যাদি বলিয়া সব ঝালট! আমারই উপর ঝাঁড়িবেন। ঝাড়ি- 
বেনই বা ন! কেন? পয়লা তারিখে কতকগুলা ময়লা নোঁট 
সংসাঁরের জন্য ফেলিয়! দিয়া সারা মাস গা ছাঁড়িয়া যে বলিয়া 
থাকে," বাহিরের. কেহ উপর-চড়াও হুইয়া ছু’কথা শুনাইয়া 
গেলে পরুষ কণ্ঠে যে জরাব দিতে জানে না, সে আবার পুরুষ 
নাকি? আর নীলা জুমিতারা মেয়েমাহুষ হইয়া যে 
' আঁমোদের আয়োজনটা' করিয়াছে আমি তাঁতে কোন সাহায্য 
- তো করি নাই, বরং বাঁহিরের লোঁকেরে বাগড়া দিবার আগড়- 
গুল! খুলিয়! দিয়া আড়াল থেকে মন্জা দেখি | . 
আসল কাহিনীটা! খুলিয়া বলি আমাদের বাড়ির লোৌক- 
গুলা ভ্্রীপুরুষনির্বিশেষে একটু আমোদপ্রিয় ; তবে আমোদের 
বিশেষ ধারাটি! বহিয়! থাকে সঙ্গীতের তরঙ্গে ভর করিয়া । 


পিসীমার মুখে বাউলকীর্তনের সাঙ্গীতিক নর্তন ছেলেবেলা 


থেকে অনেক উপভোগ করিয়াছি । তাঁরপর যেদিন তাঁর 
নিরামিষ ঘরে, বসিয়! গুনগুন করিয়া ভজন সুরু করিলেন, 
তার আসল ওজন বুঝিলাঁম খাঁইতে বসিয়া! ভার মাথা সীতরা- 
গাঁছির পদার্থবিশেষ গলাধঃকরণ করিয়া আমার নিজের গলার 
লুড়ন্ুড়িতে । আরও বুঝিলাম যে ভজন গাঁহিতে হইলে গল! 
পরিক্ষার করিবার জন্য এর মত অমোঘ ওষধ আর নাই। 

কিন্ত আমার অ-স্জুরকণ্ঠে কোন সুরই দানা বাঁধিল না . 
দেখিয়া আমাকে ছাড়িয়া পিসীম! আমার ছোটভাই সুখেন্দুকে 
লইয়া. পড়িলেন। = 

সকণ্ঠ সুখেন্ুকে ইন্রপভাতেই মানাইত ভাল, কিনতু সে 
ইন্্ও নাই; তীর সভাঁও নাই । তাই স্নানের ঘরের দরজা 
বন্ধ করিয়া স্থখেন্দু যখন দরাজ সুরে গানের গলা ছাড়িয়া দিত 
পিসীমা তখন একটা! কাঠি দিয়া কান্দি খাটিতে খাঁটিতে 
হয়তো ভাইপো কণ্ঠমাধর্য্যে পুলকিত হইয়! উঠিতেন 1 

সুমিত! যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তখন তার খুদে অঙ্ক 


দেখিয় মনে হইত, আঁকাঁরে তারই মত ছোট একটা সাঁরেঙ্গ 


বাজনা, জাফরানি রঙে রাঁাইয়া কে যেন বিছানার উপর 
_শোয়াইয়া রাখিয়াছে। বালিকা বয়সে সারেঙ্গীটি গোঙানি 
ছাড়িয়া খরখরে ঝরঝরে এস্্জে পরিণত হইল | কিশোরী 
সুমিতা সেতারে পৌঁছাইল কথায় ও কাজে প্রিং প্রিং রব 
“তুলিয়া, আর সে যখন তিডিং তিড়িং করিয়া .লাফাইত 
তখন তাঁর পিঠের উপরকাঁর বুলস্ত বিহ্ছনি ছুটার একটা 
. দিয়া রামকেলি ও আর একটাতে মাঁলকোষ ফৌদ ফৌস 


পাত 


A 


বাঁধা ভারী একটা 


করিয়া ফণা তুলিয়া ছরস্ত লয়ে নামিয়! পড়িত। সেতার কিন্ত ' 


বেতার হুইল রামকেলি ও মাঁলকে।ষে আপোঁষ হুইল না 


বলিয়া__তাঁই রফ! করিবার অন্য বিন্ৃনি ছটা একত্র করিয়] 
তালের যত ভারী. একট] খোঁপা বীধিয়] যেদিন সে বাহার : 
ধরিল, সুখেন্দু জানাইল মিতা সুর-বাহারে প্রমোশন . 


পাইয়াছে। সঙ্গীত-শাস্ত্রের জটিল তথ্য না বুঝিলেও সেদিন 


থেকে আমি স্থমিতাকে সুরবাহাঁর বলিয়! আদর. করি। 


সুমিতা তাতে চটিয়। যায়-এবং মনে মনে হাঁদ্বীর ভঙ্গিতে - 


ভ'জিতে কাকা দরে পিয়া সম. কাক তাক করিয়া ভার 


পোষ! বিড়ালটাকে চাঁপড়াইতে থাকে । 

এ বাড়ীতে নীলা যেদিন পদার্পণ -করিল স্গমিত| অঙুনয় 
করিয়া বলিল--স্থ্া নীলু বৌদি, গাঁন গাইলে না যে? ফিক 
করিয়া হাসিয়া নীলু পিলু সুরের গান ধরিল। . নিমন্ত্রিত 
জনকে ভালমন্দ পরিবেশন: করিতে করিতে সুখেন্দু তখন 
চাপা গলায় হিন্দোল ভণজিতেছিল; নীলুর মুখে পিলু 
শুনিয়! সে ছুটিয়ী আসিয়া হাতের মাছের বাঁলতিটা আলতো 


করিয়া তুলিয়া! সে গান শুনিতে লাগিল । 


bY 


" ব্যস, তাঁর পরের দিন থেকে শুধু রোয়াকে নয়, বাঁড়ীর 


সর্ধত্রই গানের বন্ধা বছিতেছে। নীলা জুমিতা] স্থখেন্দু_অথাৎ 
গঙ্গাযমুনা ব্রন্ষপুক্রের ত্রিধাঁর! সুরের উত্তাল তরঙ্গের মাঝখানে 


" অ-সুর 'আমি নিরেট ফাপ! বয়ার মত ভাঁসিতেছিলাম। 


ভাঁসিতেছিলাঁম, তবে অকুলে নয় ; শক্ত লোহার শিকলে 


ছিলাম। কিন্তু শিকলটা বুঝি এবার ছি'ড়িয়! যায়, প্রতিবেশী 
রামানুজন বনাম আমাদের বাড়ীর বাসিন্দাদের সাম্প্রতিক 
ঘন্দে। 

রামাহুঙ্ছনের মৃত সঙ্জন লোক এ পাড়ায়, আর নাই । 
যে-কোন একট ছুতা করিয়া চাঁদার জন রামাহজনের ছোট 
ভাই রামাশেষণকে একবার বলিলেই ইংরেজীতে বাঁকা বাঁক! 
অক্ষরে রাঁমাঁহজনের নাম-সই-কর] একখানা চেক আসিয়া 
“যাইবে, তাই এত বড় একজন মহাঁশয় ব্যক্তিকে আমর! ঘন্দে 


আহ্বান করিয়াছি ভাবিয়া তিনি যদি ছু’কথা' শুনাইয়া যান . 


তাহা হইলে আর কি করিতে পারি । তবে তাঁর গরম 


মেজাজে হয়তো! কিছু শীতল জল ঢালিতে পাঁরিতাঁম, ষে . 


ছ'কথা কাল শুনাইয়াছেন তার একটারও যদি ্ করা 
আমার সাধ্য হইত | | 

. “গোড়ার কথা কিছু ' বলিয়া রাখি। Ee ভারতের 
কুটীর-শিল্পের উৎকর্ধের নিদর্শনগুলি- নামমাত্র দামে বিতরণ 


করিয়া রাঁমাহুজ্রন' এ অফলে: কিঞ্চিৎ সম্পত্তির "অধিকারী . 
হইয়াছেন এবং আমাদের বাড়ীর পাশের খালি জমিটাঁর উপর .. 
বৃহৎ একটি অটালিকী 'তুলিয়| প্রতিবেশীরূপ্ আমাদের : 


নোঙরে : তলাকাঁর মাটি আঁকড়াইয়া . 


ক 
পর 


% 


আষাঢ় 
ধন্য করিয়াছেন। তবে বহুদিন ধরিয়! বড়বাজার ও রাধা- 
বাজারে ঘোরাফের! করার জন্য তীর কথ্য ভাষার অসঙ্কুতিটী 
পূরণ করেন এ পাঁড়া ও অন্ত পাড়ার অভিজাত নাগরিকমহলে 
ব্যাঙ্কের মোটা অঙ্কের আভিজাত্য দেখাইয়া! এবং সেই আভি- 
.জ্বাত্যের জোরেই প্রৌঢ় বয়সে একটি অষ্টাদশীকে বিবাহ 
২ ক্ষরিয়াছেন। 
লোকে বলে, -অ্ববিমিশ্র মাঁদ্রাজী ভাষার মত কাঠিন- 
বর্জিত সুললিত’ ভাষা একটা অ-যান্রাজী বালকেও বুঝিতে 
পারে_ বিশেষতঃ আমাদের এই দক্ষিণ অঞ্চলে, যেখানকাঁর 
বালকের দল সেবার কার্ভবীরধ্যার্জন রোডে সার্বজনীন পুজায় 
” ঢাঁক-ঢোলের বদলে মান্রাজী কথকতাঁয় কোরাঁস শোনাইয়! 
স্বজনের তুষ্টি বিধান করিয়াছিল । তবে রাধাবাজারের 
ধোপ ও কৃষ্ণবাঁজারের ইন্ত্রির পর ব্বাঁমাছজনের মুখে এ হেন 
. একটি ভাষা কি দশায় যে পড়িয়াছে তা বাঙ্গার-অনভিজ্ঞ 
আমিই মর্থ্ে মর্নে বুঝিতেছি। 





.তাই ভাবি, আমাঁদের বাড়ীর বাসিন্দাদের বিশুদ্ধ আমোঁদ- 


প্রিয়ত1 কেন এই প্রমাঁদ ডাঁকিয়া আনিল ? 
প্রমাদের ভূমিকাটা বলি। নীলা স্ুমিতাঁদের হর্যবাঁহিকা 
সমিতি পাঁচ মাস আগে স্থির করিয়াছিল বর্ষামঙ্রল গীতাভিনয় 
করিবে ; সেজন্ত আয়োজনের ক্রটিও রাখে নাই- পাঁড়ার ও 
_ স্কুল কলেজের কতকগুলি মেয়ে জুটাইয়া দিনের পর দিন 
১ মহল্লা দিয়! পাঁড়া সরগরম করিয়াছে । এমন সময় হঠাৎ 
একদিন রাঁমাহুজননের ছোট ভাই রাঁমাশেষণ আপিয়া বলিল 
মহল্লার হুল] বন্ধ করিতে হইবে ; কারণ রাঁমাহ্থজন-জাঁয়ার 
মাথার অসুখ সুরু হুইয়াছে। কর্ণেল মাথাঁইকে “কল” দেওয়া 
হইয়াছিল।' তিনি নাকি বলিয়াছেন যে রামাদুজ্জন-পত্বীর 
' মাথার অঙুখের জন্য এখান থেকে চৌমাথা পর্য্যন্ত সকল বাড়ীর 
বাসিন্দাদের নিরানন্দে থাকিতে হইবে । এর সোজা মানেটা 
এই যে, আমোঁদের নাম করিয়া যে সোরগোল করা হয় সেটা 
যে প্রচণ্ড গগুগোল, কর্ণেল মাথাই তা একদিন শুনিয়াই 
_বুঝিয়াছেন । 
সুমিতা কথাটা শুনিয়া HONE EE বল: যে 


আমাদের রিহের্শাল বন্ধ করবার চে! না করে সে তাঁর ' 


বেহালা বাজানে! আগে বন্ধ করুক। 

তাই তো, ওদের বাড়ীর বেহালার কথা তো! মনে ছিল 

না। তবু স্থমিতাকে বলিলাম__রামাশেষণের শিরা 
|| এমন আর কি গোলমাল হয় ? 


পিছন থেকে নীল! বলিল--বিশেষ 'কিছু না, তবে সুস্থ" 


মাহুষের মাথায় গোলমাল হয়। 

পিসীমা বলিলেন-_বেয়ালা ত বাপু অনেক শুনেছি, কিন্ত 
উৎকট সুরে পেড়ীর কান্নার মত বেয়াল! বাজানো বাপের 
জন্মে শুনি নি।- আর রাতে যখন আমি সততে যাই ঠিক তখনই 
ছেখড়াটার বেয়ালার বাতিক টাগে। 


 ' জাইন্রিশ রাগিী 
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সুখেন্দু মন্তব্য করিল যে, রাঁমাঁশেষণের বেহালাই তার 
বৌদির মাথার অসুখের একমাত্র কীরণ 

আমি বলিলাম যে রামাশেষণ যখন বেহালা বাজায় তার j 
বৌদি তখন নিশ্চয় ঘুমাইতে থাঁকেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে 
মানুষ বেহালা শুনিতে পায় ন|। কিন্তু আমাদের বাড়ীর 
রিহের্শাল বসে বিকালে ; মাথাব্যথার পক্ষে বিকা'লটা নেহাত 
অকাল নয়। আর মাথার রোগের কারণ অনুসন্ধান করিবেন 
কর্ণেল মাথাই নিজে । আপাতত ছু'চার দিন রিহের্শাল বন্ধ 
রাখিয়া ভদ্রতা রক্ষা করিলে এমন কিছু আসিয়া যাইবে ন| 
বরং অভিনয়ের দেবীর জন্য কারও কোন অঙ্কুবিধা -হুইলে 
রামাহৃজনের কাছ থেকে .ক্ষতিপূরণ হিসেবে মোটা চাঁদা 
আদাঁয় করা যাইবে । ূ 

পরের দিন হর্ধবাঁছিক1 সমিতি আমার প্রস্তাব শুনিয়া বিমর্ষ 
হুইলেও বর্ষামঙ্গলের খাঁত| সাতদিন স্পর্শ করিল ন!। 

কদিন পরে দেখিলাম প্রৌঢ় রামান্ুজন অষ্টাদশী পত্নী 
ললিতা দেবীকে লইয়া লেকের দিকে বেড়াইতে যাঁইতেছেন। 
সুতরাং আমাদের বাড়ীর রিহের্শাল আবার সুরু হুইল । 

পাঁচ দিন পরে সকালের দিকে রাঁশীশেষণ আবার আসিয়া 
জাঁনাইল যে, তাঁর বৌদির কর্ণপ্রদাছের জন্য কর্ণেল সাহেবকে 
আবার ডাকা হইয়াছে। 

সুমিতা সেখানে বসিয়াছিল; ডি হলে ত আমাদের 
গানবাজন] তোমার বৌদির কাঁনেই ঢুকবে না'। 

রামাঁশেষণ বাংল! বলিতে পারে ; মাথা নাড়িয়! বলিল__ 
না সুমিতদি, ডাক্তার সাহেব বলেছেন যে বৌদির, কান দুটোকে 
একটনা! আট দিন রেষ্ঠ দিতে হবে 1 কাঁজেই, আপনাদের 
,গান-বাজনী__ 

, স্ুমিতা বাধ! দিয়া বলিল-_তোঁমার বৌদিকে বলো; কানে 
দেড় সের তুলো গুঁজে অন্ধকার ঘরের দরজ! বন্ধ করে 
শুয়ে থাকতে, তা হলেই তার কাঁন মাথা সবই রেষ্ট 
পাবে। 
ব্রামাশেষণ সবিনয়ে জাঁনাঁইল যে, ডাক্তার সাহেবের প্রেস- 
ক্রিপশানে দেড় সের তুল! ও অন্ধকার ঘরে দরজ] বন্ধ 
করে থাকার কথা লেখা নাই । ০» 

স্থমিতা বলিল--নেই ত নেই, আমর] রিহের্শাল বন্ধ 
করব ন1। ' 

. ব্রামাশেষণ নেহাত বালক নয়; একজন নারীর কাছে 
হার মানাঁটা রামাশেষণের মানে বাঁধিল, তবু প্রতিপক্ষ নেহাঁত 
নারী-জাঁতীয়া জীব বলিয়াই হাত জোড় করিয়া বলিল মাত্র 


আট দিনের জন্যে, সুমিতদি ; এর মধ্যে বৌদির কান নু 


হবে আশা করা মায়। 
দুমিতা কোন উত্তর না দিয়া হম, হুম করিয়া রা ফেলিয়! 


- উপরে চলিয়া গেল। 


এটি 
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"আট দিন বন্ধ থাঁকিবার পর রিহের্শাল আবার সুরু 
" হইল। তিন দিন পুরাঁদঘে রিহের্শাল চলিবার, পর চতুর্থ 
দিনে প্রৌঢ় বাঁমাহ্ত্ন নিজে আঁসিলেন, সঙ্গে তরুণী ভার্য্যা 
. ললিতা! দেবী ও ছোট ডাই রাঁমাশেষণ । নীল! স্বমিতারা 
ছুটিয়া আসিল ললিতা দেবীকে অভ্যর্থনা] করিতে । 
দৌঁভাষীরূপে রামাশেষণ জানাইল যে তাঁদের বাড়ীতে 
একটা মহোৎসব লাঁগিতেছে দক্ষিণ-ভাঁরতের কোন এক 
মহ্্ষির জন্মতিথি উপলক্ষে ; সেন্ন্ত দশ দিন ধরিয়া অহোরাত্র 
. কীতনন নৃত্যগীতাহুান চলিবে । মহিলাদের বসিবার জন্য 
' বিশেষ ব্যবহা করা হুইবে এবং প্রতিবেশী হিসেবে সুমিতদি, 
নীল! বৌদি ও সুখেন্দুদ! অবসর কালে যদ্দি কিছু সহযোগিতা 
করেন তাঁহ! হইলে রামাহুজন-পরিবাঁর কৃতীর্ঘ হইবে । 

‘নীলা স্থমিতারা কিছু বলিবার পূর্বে আমি সকলের পক্ষে 
বলিয়া বসিলাম--বেশ বেশ, তোমাদের -বাঁড়ীর কাজও যা 
আমাদের বাড়ীর কাজও তাই; সকলেই যাবে, যা! দরকার 
করবে - ইত্যাদি । 


মাঁন্রাজী প্রতিবেশীরা বিদ্বায় লইলে পিসীম! zs আসিয়া. 


বলিলেন_-আমাঁকে বাপু অন্ত কোথাও নিয়ে চল। ওদের 
প্রকট! বেহালাতেই আমার ঘুম চড়ে যায়, আর বাইখটা! 
বেছাঁল! বন্রিশটা খোল চাঁরশে| বিরাশীটা মাদ্রাজী গলার সঙ্গে 
দশ দিন ধরে যদি ক্রমাগত বাঁজতে থাকে প্রাণ তা হলে জাঁছি 
ত্রাহি ডাঁক ছাড়বে, বাঁবা | 

শীলা বলিল_ নামি ঠাকুরপৌর সঙ্গে মেজদার বাড়ীতে 
চলে যাই। * 

" সুখেন্দু বলিল মাপ করতে হবে বৌদি, বলাইদা .কবে 


থেকে আমাকে দেওঘরে যাঁবার জন্যে বলছে । এমন সুযোগটা : 


আর ছাঁড়ছি নে। 
সুমিতাঁর মুখের দিকে চাহিয়া বিজঞাসা করিলাম__ছুই 
কোথায় যাবি? ৃ দৰ 
সুমিতা বলিল--যমের বাড়ী। . | 
. বলিলাম-__আঁমাকেও তোব্র সঙ্গে নিয়ে চল'। 
পিসীমা বলিলেন-__ষাঁট ৷ | 
নীল! বলিল--কি যা তা বল। 
, সুধেন্দু বলিল--তোমরা সবাই মিলে দাদার মাখাটা 
থাঁরাঁপ করে দেবে দেখছি । 
বলিলাম__দাদাঁর , মাথা খারাপ হলে তুই তো দেখতে 
আসবি নে, তুই থাকবি দেওঘরে | 
- সুখেন্দু বলিল__বা রে, তোমাকে ফেলে যাব না কি? 
ওরা যেখানে খুশি যাকগে, তুমি আর আঁমি থাকব । 


পিসীমা বলিলেন-_তার মানে, ছুই ভাইয়ে মিলে বাড়ীতে : 


মেলেচ্ছপনার একশেষ করবে 1 
নীল! বলিল-_:ফিরে' এসে দেখবো দেরাঁজ্বের জিনিষ 


প্রবাসী 


-চলিয়! গেল । 


ছি 
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চেয়াবের ওপর আর আলমাঁরির জিনিষ খাঁটের নীচে অড়ো 
হয়েছে। 

-সুমিতার দিকে চাহিয়া বঙ্গ করিলাম-=-আর . ত্‌ই 
এসে কি দেখবি ? 

“কলা” বলিয়া বৃষ্ধানুষ্ঠ - দেখাইয়া মি পাঁশের ঘরে. 


‘সন্ধ্যায় আপিস-থেকে ফিরিয়া ‘দেখিলাম’ স্ুখেন্নু সুমিতা 
নীল], মায় পিসীম! পৰ্যন্ত কেহ্‌ই' বাড়ীতে নাই। তরে কি 
এরা আমাকে ফেলিয়া যে যার পথ দেখিয়াছে? - 


চাঁকরকে ভাঁকিয়া জিজ্ঞাস করিলাম--বৌদি কোন চিঠি 
রেখে গেছে? $ 

সে বলিল--না। 

দিদিমণি কিছু বলে গেছে? 

না। 

ছোটবাবু কোঁন খবর রেখে গেছে ? 

না। 


-পিসীমাকে কে নিয়ে গেছে। 

পিসীমা বৌদি দিদিমণি হোটদাদাবাযু ‘সব একসঙ্গে 
ie 

কোথায়? ' 

মাড়াজীদের বাড়ী । 

যাক, এদের সুবুদ্ধি হইয়াছে বলিয়। 
বাচিলাম। 

সুখেন্দু সুমিত! নীল! _ প্রতিবেশীর বাঁড়ীর মহোৎসবে মহা 
উৎসাহে কাঁজকর্ম করিয়া সামাজিক ধর্ম রক্ষা করিয়াছে। 
পিসীমাঁও নাঁওয়া-খাওয়া- ভুলিয়া দশ দিন ধরিয়া বাইশট! 


হাফ ছাড়িয়! 


বেহাল! বঞ্জিশটা খোল সহযোগে চারশো বিরাঁণী জন মাপ্রাজী 
" গাঁয়কের কীত'ন be Gol প্রাণ তার রি ত্রাহি ডাক 


ছাঁড়ে নাই | 

পিসীমাকে জিজ্ঞাস! কলা যে এখনও বেঁচে 
আছ? 

তিনি EEE EE কৌ ললিতা । কি ছাঁড়ে, 
“পিসীমা পিসীমা” করে অস্থির ৷ 
মানুষের পেছনে তোরা কি বলে যে লাগতে 'যাঁস, বুঝিনে 
বাপু।? 


আমিও বুঝি না এবং কারা পেছনে লাগে তাঁও জানি না." 


তবে পিসীমার কথ! শুনিয়া মনে হইল উক্ত ভালমামুষটির 
পেছনে যার! লাগে, আঁমিই-যেন তাঁদের দলের চাই। 

রামানুজনের বাঁড়ীর উৎসবের দিনগুলা কাঁটিলে সুখেন্দুকে 
বলিলাম-_শরংকাল পড়ে গেছে, বর বি বর্ধামগল নিয়ে 
মাথা ঘামিও না। 


২ 


বামানুজনের মত ভাল” 


তিন 


চি 


আৰা 


| স’ইত্রিশ রািনী 
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| সুখেন্দু বলিল--খ্যাপ! শ্রাবণ প্রতি বছরই আঁধ্বিনের 
আঙ্গিনায় ছুটে আসে; সুতরাং বেমানান কিছু হবে না। 
_ আপিস হইতে ফিরিয়া দেখিলাম, রাঁমাহ্ুজনের দোতলার 
ঘরের লাগোয়া আমাদের বড় ঘরের মধ্যে এসাঁজ সেতার 
» ম্যাণ্ডোলিন বেহাল! তবলা ঘুঙর, ইত্যাদি সযত্বে রক্ষিত আর 
"স্লতের জন মেয়ে ও আট-দশ ' জন ছেলেতে মিলিয়া আসর 
" গুলজার করিয়াছে। 


পুরা বার দিন ধরিয়া রিহের্শাল চলিবার পর লুখেন্দু 


ঘোঁষণ! করিল, মহালয়ার দিন” বৰ্ষামঙ্গল অভিনয়ে কোন বাঁধা 
থাকিবে না। | 
আরও কয়ের দিন রিছের্শাল চলিল । শেষে এক দিন 
সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম ঘরগুলা সব অন্ধকার । ফিউজ 
হইয়াছে না কি ?__ন! তো-ঁ_আঁমার ঘরে আলে! ভ্বলিতেছে। 
অথচ বাড়ীর লোকজন সব কোথায়-? 
" লোকজ্জন সব বাড়ীতেই আছে, তবে ছাঁদ্ে। 
যাইতেই শুনিলাম 'সুখেন্দু বলিতেছে---ভাঁরি শয়তান | 
জিজ্ঞাস] করিলাঁম-_কে.?" 
নীলা ধর! গলায় বলিল- রামান্থজন । . 
জিজ্ঞাসা করিলাম--তিনি আবার কি করলেন ? 
. পিসীমা বলিলেন--যা করবার তাই করেছে। 
" স্থমিতা বলিল--ভয়ানক শত্রুতা করেছে। ' 
€ , গুখেন্দু ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল--যে হলটা আমরা সপ্তায় 
পাব বলে ঠিক করা হয়েছিল, এমন কি পাকা কথাও 
পেয়েছিলাম, আজ শুনলাম, কোঁথাঁরু'র একট! ক্লাব মোট! 
. টাক1 আগাম দিয়ে সেই হলট! মহাঁলয়ার দিনের জন্তে ভাঁড়] 
করে ফেলেছে ; আর সেই ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট্‌ হচ্ছেন রামাহজন | 
বুঝলে এখন ব্যাপারটা ? 
বলিলাম--উনিই যে এসব করছেন তা কি করে জানলে ? 
পিসীম! বলিলেন-__-তাঁও আবার বিশেষ করে জানতে 
হয় নাকি? 
বলিলাম_বেশ : ত, - তোমরা আর একটা হল ভাড়া 
' নাও '" 


ছাঁদে 


" সবেন্দু বলিল-_সম্তায় পাঁব না, তা ছাড়া নদিয়া রাজী: 


নয়। রি 

কেন? | - 
জুমিতা বলিল--এঁ হলই আমরা নেব। ' 

নীল! বলিল---ছ'দিন আগে আঁর পরে বই ত নয় | 

শেষে স্থির হইল যে পুজার হিড়িক কাটিলে ভাঁল একটা! 
“দিনে বর্ধামক্রল অভিনয় হইবে । 


মহালয়ার পর আঁর একটা খারাপ রাড আদিল |. 
অভিনয় ব্যাপারে যে সব ছেলেমেয়ের উৎকট উৎসাহ ছিল. 
‘তাঁদের মধ্যে অনেকে ছুটিতে কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে ।- 


“আবার খোলা হুইল। 


' সবই আবার ঢাঁলিয়! সাঁজিতে হুইল । 


নীলা, অনিক মাথায় হাত দিয় নিল | পিসীমা বলিলেন 
কপাল! 
জুখেনু বলিল--কপাঁল না হাতী 1 আঁজ.থেকে বাড়িতে, 


ধ্রপদ্ থেয়ালের বান ডাঁকিয়ে দেব। কিরে স্মি, 


যখন জমবে ধুলা রিছের্শালের ঘরগুলায়ঃ 

পড়বে ছাতা যন্ত্রপাতির ছড়গুলায়, 
একলা তখন নাই বা বসে থাকবে ; 

তানপুরাটা আনতে বলে 
খেয়াল গেয়ে হাঁফবে ।” 

হর্ষবাহিক! সমিতির বর্ষামঙ্গল আপাতত ধামাচাপা পড়িল | . 
পিসীমা আবার নিরামিষ ঘরে নিজ্জনে বসিয়া ভজন সুরু 
করিলেন। খেয়াল গাহিতে গাহিতে নীলা-অনেক সুরের 
হেয়ালি দেখাইল। সুমিতার ক থেকে নায়েগ্র! প্রপাতের ' 


- মত প্রচণ্ড বেগে ধ্রুপদ্ব নামিতে লাগিল চৌতাল - ধামারের 


উত্তাল তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে ; সে তরঙ্গে সঙ্গত দিবার জন্য 
আছারনিত্র | ভুলিয়া সুখেন্দু পরমানন্দে তবলার গর পাখো- 


য়াজের আওয়াজ শোনাইতে লাগিল 2 


কৎ থুন্‌ দি কেটে তাক্‌ গদি ঘেনে; 
ঢোল আর তবলার বোল সব রাখি জেনে । 

কিন্তু ভাগ্যে যা মাপা আছে বারে বাঁরে ফসকাইয়াও শেষ. 
পর্য্যন্ত একদিন তা মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িবেই। যে সব 
ছেলেমেয়ে ছুটিতে বাহিরে গরিরাঁছিল. কাঁতিকের শেষে তার! 
ফিরিয়া! আসিয়া বলিল__বেশ লোক .তোমরা একেবারে গ! 
ছেড়ে দিয়ে বসে আছো ? ও সব শুনবে! না, অভিনয় আমরা 
করবোই। 

নীল] সুমিতার টনক নড়িল, তা রাঁখিয়] অন্ত যন্তর- 
পাঁতিতে তার চড়াইতে সুরু করিল। বর্ষাম*্লের খাতা 
হর্যবাছিক! সমিতির সভ্যর1 সমবেত 
হইয়| নূতন উদ্যমে রিহের্শাল সুরু করিল । তবে. অনেক 
টালবাহানার অন্ত পার্টগুল! সব টিলা হইয়া গিয়াছিল বলিয়া! 
শেষে স্থির হইল ‘যে. 
পুর! সাত সপ্তাহ ধরিয়া রিহের্শাল দিয়া বড় দিনের বন্ধে বর্ষা- 
মঙ্গল অভিনয় কর! হইবে । 

আমি সেই পুরানো কথাটার ধুয়া তুলিয়া বলিলাম-_ 
বর্ষামঙ্ধলে তোমাদের অরুচি না হতে পারে, কিন্ত দর্শকদের 
রুচি বলে একটা পদার্থ আছে । পৌষ মাসে বর্ষামঙ্গল মানে. 
কীসার বাটিতে অন্বল খাওয়ার সামিল |. | 

জুখেন্দু বলিল--তুমি কিছু বোঁঝ ন! দ্বাঁদা | আমাদের. 
দৃশ্তপটের বালাই নেই বলে আবহাওয়ার সবটাই কল্পনা করে 
নিতে হবে ; আর কল্পনার লাগাঁমটা একটু আলগা করলেই 
দেখবে-*পৌষে ঘন বরষা ঝর ঝরিয়ে ঝরে পড়ছে ।” 

রিহের্শাল যখন আবার জমিয়া উঠিয়াছে এমন- সময় এক 
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দিন রামান্ুজনের বাড়ী থেকে ক বিকট হি আওয়াজ উঠিল । 
মেয়ের! গান বাঁজ্ন| বন্ধ করিয়া কান পাতিয়! শুনিল, গল! 
ছাড়িয়া কতকগুলা পেঁচা ডাঁকিতেছে। শব্টা যখন খাদে 
নামিল তখন বুঝিলাম পুজার সময় ঢোল কীসির সঙ্গে যে 
সানাই বাজে কতকটা সেই রকম প্যাকপেকে আওয়াজ, 
আর জুরটা যখন চড়িয়া যায়, মনে হয়, সাতটা পেঁচা এক 
সঙ্গে ডাঁকিতেছে। 

পরের দ্রিন রামাঁহবজনের সঙ্গে পথে দেখা হইলে তাঁর এই 
নূতন  সুরসাঁধনার জন্য তারিফ করিলাম। সে জানাইল, 
প্রশংসাটা যাঁর- প্রাপ্য***সে রাঁমাহ্জনের শ্যালক, অর্থাৎ 
ললিতা দেবীর ভাই । 

জিজ্ঞাসা করিলাম_-সানাইটা আকারে কত বড়? 

বেশী নয়, সোয়া ছু'হাঁত। 


অর্থাৎ প্রায় রামশিঙ্গার অমাঁন। নীলার ভাই, আমার 


ম্ালক-_খেলার মাঠে ফু ফু করিয়! ছোট একটা বাঁশী বাজায়, 


আর রামান্জনের স্যালক রাঁমশিঙ্রার মত প্রকাও একটা 
সানাই বাঁজাইয়া পাড়ার লোকজন তাড়াইতে পাঁরে। এমন 
গুণী শ্তালকের ভগ্নীপতি রামানুজন ইঈর্ধ্যার পাত্র বটে । 


সানাইয়ের জবাব দিবার জন্য সুখেন্দু এক জোড়া কর্ণেট . 


ও একটা স্যা্সহ্র্ণ জোগাড় করিয়াছে। . রাত্রে বড় ঘরে গিয়া 
দেখিলাম রিহের্শালের মেয়েরা চুপ করিয়া. বসিয়া আছে, 
তবে সুখেন্দু স্যাক্সতর্ণে ফু দিতেছে আর নীলা ও সুমিত! গাল 
ফুলাইয়! ছুইটা কর্ণেট বাজাইতেছে। 
_. পিসীমা বলিলেন বেশ করছে। 

পরের দিন রামাশেষণ বলিল-_বড়দাঁ, আজকের রাতের 
আওয়াজটা শুনে বলবেন-**হ্যা। 

নূতন একটা বাঁজন! শুনিব-জানিয়া সারাদিন আগ্রহে 
কাটাইলাম। 


পুজা শেষ হইয়াছে সবে ; সুতরাং কতকগুলি খালি টিনের 
মধ্যে কয়েক শত পটকার হালিতে আগুন দিলে শব্দটা অবশ্ঠ 
উৎকট হয়, তবে নূতনত্ব তাতে কিছুই নাই। ইচ্ছা হুইল 
রাঁমাঁশেষণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাস! 55058 রসিকতার 
রস মরিয় গিয়াছে নাকি ? . 

কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম কালীবোমের দমে ভারী আঁওয়াঞ্জ 
ও সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং রামানুজনের চড়] গলার চীৎকার । শেষে 
আসল ব্যাপারটি শুনিয়া গালে হাঁত দিয়া বসিলাম | | 

রামান্ুজনের বাড়ীতে আধঘণ্ট| ধরিয়া টিনের মধ্যে পটকা! 
ফাটার পর নুখেন্দু কতকগুলি কালীবোম জোগাড় করিয়া 
ছমদাঁম ছাড়িতে লাগিল। একটা বোমের সলিতায় আগুন 
দেওয়! হইলে বোৌঁমন্ট। ব্যাঙের মত হঠাঁৎ তড়াক করিয়! লাফ 
দিয়া রামাহুজনের বারান্দায় পড়িয়া হুম করিয়া! ফাটিল, 
রামাহজনও রাগে ফাটিয়া পড়িলেন। 


কিন্ত রাতে যে আওয়াঁজটা শুনিলাম তাঁতে 
একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলাম। কাঁলীপুজার পর জগদ্ধাত্ৰী 


- সাহায্য করিবার জন্য “তথাস্ত বলিতে বাধ্য ,হইয়াছি; 


মুরাদের সহজে গিয়া উঠেন না; তবে একবার রাগিলে 
সহজে থামিতে চান না। 
কি করা যায় ভাবিতেছি, এমন সময় রামানুজন সোজা 


আমাদের -বাঁড়ীতে চলিয়া আসিয়া মুখে যা আসিল বলিতে 


লাগিলেন । 


জুখেন্দু বিশুদ্ধ ইংরেজী করিয়া বলিল-__ মশায়, কাট 


যখন ইচ্ছে করে করা হয় নি-তখন অত মেজাজ দেখাবার 
কি আছে? 

রামান্থজন রাঁধাবাজার ও রক ইংরেজীই শুধু 
বোঝেন, তাই সুখেন্দুর কেতাবি ইংরেজীতে কোন ফল হুইল 
না। ব্যাপারটা পাছে বেশী দুর গড়ায় সেজন্ত জখেন্দুকে 
বাড়ীর ভিতরে পাঠাইলাম। _ | 
. . আজ সন্ধ্যা থেকে অনেক পটকা-বোমার . আওয়াজ 
শুনিয়াছি, কিন্ত রামান্ুজনের বচন-বোমাগুলি- সব 
আওয়াজকেই ছাঁড়াইয়| গেল। এ 

রামাঁশেষণের মুখে ভাঙ্গ! মাদ্রা্ী বুঝিতে পারি, ললিত! 
দেবীর আধা হিন্দি আধা বাংলাও বুঝি ; কিন্ত রাঁমাহুজনের 
কথার এক বর্ণও বুঝি না। না বোঝার অপরাঁধটা একা 
আমার নয়, পাড়ার অনেকেই বোঝেন না । 
স্থমিতারা নাঁকি বুঝিতে পারে । - 

- রাঁমানুজনের ক্রোধ রোধ করিবার কোন উপায়ই ধুয়া 


পাইলাম না। বাঁড়া .কুড়ি মিনিট ধরিয়া হাঁতমুখ নাড়িয়। 


চড়া গলায় বকিয়! বকিয়া গল] শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেলে 


ভাবিতেছি, এমন সমুয় দেখিলাম, বিশেষ আর কিছু না বলিয়া 


মুখ গৌঁজ করিয়! তিনি সোজা] নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়া 
, গেলেন । | 


রামানুজন বিদায় লইলে মাথা ধরিয়াছে বলিয়া নিজের 
ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। 


সকালে উঠিয়া খাবার ঘরে দিয়া যা দেখিলাম তা আগেই 
বলিয়াছি। 

যাই হোক, নীলা মিতা বলিয়াছে যে রি রাগই 
করুন বা. তাদের বাড়ীর লোকজন যত বাগড়াই দিক বর্ষামঙ্গল 
অভিনয় করিতেই হইবে__এবং এ বিষয়ে আমি তাদের 
তবু, 
এত রেষাঁরেষির পর কাঁ্ষ্যতঃ ব্যাপারটা কত দূর গড়াঁইবে 
তা ধারণা করিতে পারিলাম না । 

রিহের্শালের মেয়েদের খবর দ্বিবার জন্ত সুখেন্দুকে 


তবে নীলা. 


/ 


৫১ 


তি 


সি 


পাঠাইবার আগে একটা মতলব মাথায় আসিল। চুপি চুপি. 


. চাঁকরের হাত দিয়া এক টুকরা কাগজে রাঁমাশেষণকে লিখিয়া 


_ রামাহুজন আমাদের হাটকর1 দরজার একট! পাটের উপর . | 
.ঠেস দিয়া দীড়াইলেন। নুতন একট] পোজ্ধ দেখাইবেন 


পু 
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পাঠাইলাম,তুমি আমাকে বড়দা বলিয়। থাতির কর। ভারি 
বিপদে পড়িয়াছি, একবার আসিবে কি? 
রামাশেষণ তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া প্রথমেই বলিল: দাদার 

হয়ে আমিই মাপ চাইছি বড়দ] । 

আমি বলিলাম--তোঁমার দাদার কথ! ভুলে গেছি; এখন 

-তোঁমাঁকে যা জিজ্ঞাস] করবে তার জবাব দেবে । 

বলুন ৷ | 

আমাদের বাড়ীর মেয়েরা যে মীরা রি জন্তে 
আয়োজন করেছে;তোঁমর] তাঁতে এত বাগড়া দিচ্ছ কেন? 

উহু, আমরা তো উৎসাঁহই দিয়েছি । 


-- " ব্রামশিঙ্গা বাজিয়ে আর পটকা ফাটিয়ে? 


রামাশেষণ বলিল__এ সব তে! হালের ব্যাঁপার। 

নুখেন্দুদাকে জিজ্ঞেস করবেন, আগে উৎসাহ দিয়েছি কিনা । 
_ গোলমাল! হ'ল শুধু সুমিতদির জন্যে 

অবাক হইয়] জিজ্ঞাস] করিলাম--সুমিতার জন্যে ? 

বৌদি বলেছিলেন বর্ষামঙ্গলের গানের সঙ্গে বেহাল! 
বাক্ধাবেন__ * ও 

তোমার বৌদি, ললিতা দেবা বেহাল! বাঁজাঁবেন? 

হ্যা বড়দা। 

বেহালা তো তুমিই বাঁজাঁও__ 

আমি বৌদির কাছে শিখি। বৌদি বেহালা” বাজিয়ে 


< অনেক মেডেল পেয়েছেন । 


. খবরটা শুনিয়! একটু আম্চর্ধ্য হইলাম ; বলিলাদ_ বটে 
তারপর ? 
সুমিতদি রাজী হলেন না, আর বৌদিও চটে” রইলেন । 
তারপর যা হ'ল সবই জানেন । 


জিজ্ঞাসা করিলাম--এত সব কাঁও না করে আমাকে . 


আগে জানালে ন! কেন ? 

বৌদি বলতে বারণ করেছিলেন । 

বামীশেষণকে বলিলাম-আঞজ বিকেলে তোমাদের 
বাড়ী যাব | . তোমার বৌদিকে বলো কফি তৈরি করে না 
রাখলে ঝগড়। করব ; বুঝলে ? 

. রামাশেষণ বিদায় লইলে সুমিতাঁকে নি তো 

যত নষ্টের গোঁড়া ৷ 

সুমিত! যেন আঁকাশ থেকে পড়িয়া বলিল_আমি ? 
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যলিলাম--রামাঙুজন-ভায়াকে বেহাল! বাজানোর পার্ট 
দিস নি কেন? 

নীলা বলিল--ওমা, সেই কথাটা এখনও মনে. করে 
রেখেছে না কি? 

বিষয়টা চট করিয়া বুঝিয়া লইয়া পিসীমা বলিলেন-- 
মনেই যদি ন! রাখবে তা হলে মহোঁৎসবে তোমাদের দেখিয়ে 
দেখিয়ে বেহালা বাজাবে কেন ?__কিন্ত মেয়েটা কি মিটমিটে ' 
শয়তান দেখেছ? তাই ভাবি, ললিতা-বউ আজকাল 
আমাদের বাড়ীতে আসে না কেন? a 

সুমিতাঁদের হর্ষবাহিক! সমিতির জন্য সব চেয়ে মোটা চাদ ' 
যিনি দেন সেই প্রেসিডেন্ট মহোঁদয়াঁর স্বামী বলিয়! যে সম্মানট। 
পাইয়া! থাকি তার কতখানি ঝুটা আর কতখানি :আঁসল তা 
পরীক্ষা! করিবার জন্য ছুপুরে রিহের্শালের মেয়েদের লইয়া 
মিটিং করিয়া প্রস্তাব করিলাম--ললিতাদেবী বেহাল! বাঁজাইয়া 
বর্ধামঙ্গল মধুরেণ সমাপুয়েং করিলে সব দিক রক্ষা পাইবে । 

মেয়েরা প্রথমে আপত্তি তুলিয়া বলিল__বেনো! জল 

ঢুকিলে বর্ধামঙ্গল ঘোলা হইয়! যাইবে ; স্থুতরাঁং__ 

আপত্তিটা খণ্ডন করিবার জন্য উত্তরে বলিলাম-__বর্ধার জল. 
চিরদিনই ঘোলা, মাঙ্গলিকী গাহিয়!] যি ফর্সা করিতে না 
পার, তবে-- 

কথাটা মেয়েদের প্রাণে লাগিল । 
সমিতির কাজে বহাল হইল । 

বিকালে ললিতাদেবী আমাকে উতকষ্ট কফি খাওয়াইলেন। 
রামামুজন তস্য জায়ার মুখ দিয়াজাঁনাইয়া দিলেন যে অভি- 
নয়ের খরচের সব ভার তিনি নিজের কাধে ‘লইয়া কৃতাৰ্থ 
হইবেন । 

অবশেষে সুখেন্দুর নির্বাচিত হলেই বড়দিনের বন্ধে বর্ষী- 
মঙ্গল অভিনীত হইল। রামাঁহুজন প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া 


ললিতাদেবীর বেহাল! 


* দৃশ্যপট এবং সাজসরপ্রামের সাহায্যে ্েজের উপর যে বৃষ্টিটা 


দেখাইলেন, পুনার আবহাওয়া আপিসে খোজ লইলে জানা 
যাইবে, চেরাপুঞ্জীতেও তত বৃষ্টি কখনও হয় 'নাই । বিরামের 


_ সময় পাখীর পালক মাথায় গু'জিয়া রামান্বজন-শ্যালক সোয়া 


ছু'হাত লম্বা সানাই মুখে করিয়া যখন নীচিতে লাগিল, দর্শকরা 
তখন হাচি কাশি সবই ভুলিয়া গেল । 
অভিনয়-শেষে রামাশেষণ সংস্কৃত করিয়া! বলিল-_নমন্তে | 


রামদাস সেন 


ক্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 


DEES 


জন্ম; বিদ্যাশিক্ষা £ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
ব্র্ববললত সেন নামে জনৈক বঙ্ৰজ্ কায়ন্থ পূর্ববঙ্গের ইদিলপুর 
হইতে বঙ্গ-বিহার-উড়িস্তার রাজধানী মুধিদাবাদের গঙ্গাতীরে 
আসিয়া সন্ত্রীক বসবাঁস করিতে থাকেন । : তাহার মধ্যম পু 
কৃষকাস্ত সেন নিম্কির দেওয়ান -হুইয়াছিলেন ; কলিকাতা 
ছুর্গাচরণ মিত্রের গ্রীটগ তাঁহার সুবৃহৎ বাস-ভবনটি আনিও 
“দেওয়ান-বাড়ী” নামে পরিচিত । কৃষ্ণকাস্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
ক্ষ্চগোবিন্দ। রামদাস এই কৃষ্ণগোবিন্দের পৌত্র ও লাঁল- 
মোহুনের পুত্র। ১০ ডিসেম্বর ১৮৪৫ ( ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৫২) 
. তারিখে বহ্রমপুরে তাহার জন্ম হয়! তিন বংসর বয়সে 
তিনি পিতৃহীন হন । 
রাঁষদাস প্রধানতঃ গৃছেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । তাহার 
গৃহ্শিক্ষকগণের মধ্যে ভোলানাথ পালের নাম কর! যাইতে 
পারে । তিনি কিছু দিন বহরমপুর কলেজেও বিদ্যাশিক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। লেখাপড়ায় তাঁহার বিলক্ষণ যত্ব ছিল । বহুরমপুরের 
বাস-ভবনে "স্থাপিত তাহার পুস্তকালয়টি আঁজিও তাঁহার 
বিষ্তান্থরাগের পরিচয় দ্রিতেছে। বহরমপুর কলেজের পণ্ডিত 
রামগতি প্যায়রত্ন ‘বাঙ্গালা! ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক' 
প্রস্তাব’ রচনাকালে এই মূল্যবান এস্থ-সংগরহটি ব্যবহার 
করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন । তিনি লিখিয়াছেন £- . 
“এ স্থলে আমার প্রিয়তম ছাত্র বহরমপুর নিবাসী 
পরমক্ষেমাস্পদ জীয়ুক্ত বাবু রামদাস সেনের নাম-পৃথক্‌ 
ভাঁবে উল্লেখ না করা আমার পক্ষে অঙ্গুচিত কাঁর্য্য কর! 
হয়। রাঁমদাঁস ধনিসম্তান ও অদ্পবয়স্ক পুরুষ, কিন্তু ধন ও 
বয়সের অল্পতা একত্র সমবেত হইলে সচরাঁচর যে সকল 
দোষের সংঘটন হয়, রাঁমদাঁসে সে সকলের কিছুমাত্র 
নাই | রাঁমদাঁস অতি বিনয়ী, নিরহঙ্কার, প্রিয়ভাষী ও 
সদন্ষ্ঠানরত-। বিষ্ঠান্থশীলনই তাঁহার, একমাত্র উপজীব্য । 
“তিনি নিজ ভবনে একটি উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় স্থাপন 
করিয়াছেন, সংস্কৃত ও বাক্তালা যে সকল পুস্তক ক্রয় 
করিতে পাওয়া যায়, সে সকল পুস্তকই প্রায় এ পুস্তকাঁলয়ে 
সংগৃহীত হুইয়াঁছে।” | 
বিবাহ $ ১৮৫৯ সনের ২১এ ফেব্রুয়ারি, ১৫ বংসর 
বয়সে, রাঁমদাঁসের বিবাহ হুয়। পাত্রী-ছূর্গাতারিণী দাসী, 
টাকী-নিবাঁপী জাঁনকীনাথ. রায় চৌধুরীর কন্তা। এই বিবাহ 
প্রসঙ্গে সংবাদ প্রভাকর? (২৪ মার্চ ১৮৫৯ ) লিখিয়াঁছিলেন ঃ 


প্বহরমপুরনিবাঁসি ধনরাঁশি স্বর্গীয় লালমোহন সেন, 


মহাশয়ের পুল শ্রীমান বাবু রামদাঁস সেন মহোদয়ের 
শুভোদ্বাহ গত ১০ ফাল্তন [ ২১ ফেব্রুয়ারি ] সোঁমবার - 
রজ্রনীযোগে অতি সমারোহ পুর্ববক নির্বাহ হুইয়াছে,**1” 
বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৬৪ সনে, রাঁমদাঁস বিপত্বীক 
হুন।. পত়ী-বিয়ৌগে তিনি “বিলাঁপতরঙ্গ নামে একখানি ক্ষুদ্র 


"কবিতা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই ঘটনার কিছু .দিন... 


পরে টাকীর ভারতচন্ত্র রায় চৌধুরীর কন্তা__বিদ্ঞাল্লতা দাসীর 
সহিত তাহার বিবাহ হুয়। 


সাহিত্যানুরাঁগ £ তের-চৌদ্ব বৎসর বয়স হইতেই - 


মাতৃভাষার প্রতি রাঁমদাঁসের অন্থ্রাঁগের পরিচয় পাওয়! যাঁয়। 


প্রথম জীবনে তিনি কাব্যচর্চা করিতেন; ক্রমশঃ স্বদেশের - 
অতীত গৌরবের প্রতি তাহার দৃষ্টি আক্ষষ্ট হয় ; তিনি ভারতীয় 
ক্যেষ্ঠতাঁত . 


পুরাতত্ব- আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। 
রাঁধামোহনের. হস্তলিখিত “পশুপাশমোক্ষণ+* (প্রশ্নোত্তর ছলে 


' লিখিত ) গ্রস্থ দেখিয়! সংস্কৃতের প্রতি তাহার অন্থরাগ জন্মিয়া- 
ছিল। তিনি কালীবর বেদাস্তবাগীশের নিকট সষড়ে সংস্কত 


অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 
বঙ্কিমচন্ত্র যখন রাঁজকার্য্যে বহুরমপুরে অবস্থান করিতেন, 


"সেই সময়ে রামদাস তাহার সহিত গভীর সখ্য-স্থত্রে আবদ্ধ 


হুন। বহ্রমপুরে তখন রীতিমত সাহিত্যের আসর-_-সাঁহিত্য- 
চর্চায় যেন বান ভাঁকিয়াছিল। ১৮৭২ সনের এপ্রিল মাসে 


বহরমপুর হইতে “বঙ্গদর্শন” ‘প্রচারিত হইলে - বস্কিমচন্দ্রের 
অনুরোধে রামদাঁস “বঙ্গদর্শনের জন্য পুরাঁতত্ব-বিষয়ে অনেক" , 


খুলি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন ; এলি সাদরে “বঙ্গদর্শনে? 
গৃহীত হুইয়াছিল। 


গ্রন্থাঁবলী £ রামদাস যে-সকল গ্রন্থ রটনা করিয়া- 

ছিলেন, সেগুলির একটি কালাহুক্রমিক তালিক! দিতেছি । 
বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি- 
সঙ্কলিত যৃদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত । . 

১। তত্বসংগীত লহরী অর্থাৎ পরমার্থ বিষ্ণুতত্ব শি 
গীতসমূহ ৷ 

১ মাঘ ১৭৮০ শক, জানুয়ারি ১৮৫৯। 

* পুত্র-বিয়োগে রাধামোছন সংসাঁরধর্্ম ত্যাগ করিয়া 


বৃন্দাবনধাঁমে আশ্রয় লইয়াছিলেন | বৃন্দাবনে তাহার বাঁগন- 
বাড়ী “বাগিচা বাড়ী” নামে পরিচিত । তাঁহার-রচিত প্পণু- 








-পাঁশমোক্ষণের পাঁুলিপি বর্তমানে মনিহন্র সোসাইটির 


গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে । 


ন 


JE 


£ 


আষাঢ় 





“নজগন্মাস্ত গ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় যথোচিত 
পরিশ্রম স্বীকার ও অপার করুণা বিতরণ করিয়া আতোপান্ত 
সংশোধন করিয়াছেন:*.।” 

২। কুঙ্ুম মাল! (কাব্য )। ১২৬৮ সাল, ইং ১৮৬১। 

সুচী ; গোলাপ, জুই, রজনীগন্ধ, বকুল, টাপা,- গন্ধরাজ, 
কমলিনী, সন্ধ্যামণি, ঝুমকালতা, স্বর্য্যযুখাঁ, ধুর] । 

৩। বিলাপতরঙ্গ (কাব্য )। ইং ১৮৬৪। 

প্রথম] পত্বীর বিয়োগে রচিত । ১৮৬৪ সনের সেপ্টেম্বর 
মাসে 'গ্রামবার্তাপ্রক1শিকা” লেখেন £_-“বহুরমপুর নিবাসী 
প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয় স্বপ্রণীত 
পবিলাপ তরঙ্গ নামক একখানি পুস্তক আমাদিগকে উপহার 
প্রদান করিয়াছেন । তিনি প্রণয়িনী-বিরহ-বিধুর হুইয় এস্থখানি 
প্রণয়ন করিয়াছেন ।” 

৪। কবিতালহরী। ১২৭৪ সাল ( ১৭ জুলাই ১৮৬৭ )। 
পৃ. ৫৯+১ শুদ্ধিপত্র । 

৫। চতুর্দশপদী কবিতামালা। ১২৭৪ সাল 
ডিসেম্বর ১৮৬৭ )। পৃ, ৬৪ 

ইহা! ১২৭৫ সালে প্রকাশিত ২য় সংস্করণ “কবিতালহরী"র 
অস্তভু ক্ত হুইয়াছে। 

৬। এঁতিহাসিক-রহন্ত, ১ম ভাগ । ১২৮১ সাল (২৮ 
এপ্রিল ১৮৭৪ )। পৃ, ২২০ 

সুচী £ ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন, মহাকবি কালি- 
দাস, বররুচি, শরীহর্য, হেমচন্দর, হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়, 
বেদপ্রচার, গৌড়ীয় বৈফবা চার্ধ্যবৃন্দের গ্রস্থাবলীর বিবরণ, 
ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্তর, পরিশিষ্ট । 

ইহার মধ্যে “ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন’ ও “মহাকবি 
কালিদাস” স্বতন্ত্র পুন্তিকাঁকারে যথাক্রমে ১৮৭২ সনের ২১এ 

‘সেপ্টেম্বর ও ১৩ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হইয়াছিল । 
“ভাগ্রবত-সন্বন্ধীয় সমালোচন “রহন্ত-সন্দর্ভে' ও অপর 
্রস্তাবগুলি সমুদয় “বঙ্গদর্শনে, প্রকাশিত হুইয়াছিল । আমার 
পরম সুহৃদ বঙ্গদর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক যুক্ত বাবু বন্কিমচন্দ 
চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের অনুরোধক্রমে আমি এই প্রস্তাবগুলি 
বহু পরিশ্রম ও বহ্বায়াস স্বীকারপূর্ববক নানাবিধ প্রাচীন সংস্কৃত 
ও ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশ 

করি,-*“।”--বিজ্ঞাপন । j 

৭। এঁতিহাসিক-রহস্ত, ২য় ভাগ। 
ডিসেম্বর ১৮৭৬) । পৃ. ২৩৬ 

সুচী £ বাণভট্ট, জৈন-ধর্শ, বোৌদ্ধ-ধর্ম্মধ, শাক্যসিংহের 
দি্থিজয়, সঙ্গীত-শাস্তাস্ুগত নৃত্য ও অভিনয়, সাহসাঙ্ক চরিত, 
বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন, পালিভাষা ও তৎসমালোচন, 
বেদ, শালিবাহন বা! সাতবাহন নৃপতি, বুন্ধদেবের দস্ত, 
পরিশিষ্ট । | 

- এ হি. 


(৩১ 


১২৮২ সাল (১৯ 


রামদাস সেন 





২৩৯ 





৮ | এঁতিহাসিক-রহস্ত, ৩য় ভাগ । ১২৮৫ সাল (১১ 
ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ )। পৃ. ২৩৩ 

সুচী £ জৈনমত সমালোচন, বোপদেব ও শ্রীমস্তাগবত, 
বেদ-বিভাগ, কুমারপাল, বিদ্ভাপতি বিহলণ, আর্ধ্যসংপ্রদায়ের 
আচারব্যবহ্ার, বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ, স্বরবিজ্ঞান, পাণিনি, রাগ- 


নির্ণয়। 





রামদান সেন 


৯। রত্ব-রহন্ত। ১২৯০ সাল (২১ জানুয়ারি ১৮৮৪ )। 
পৃ. ২৮৩+৭২। ৷ 

“এই গ্রন্থে সমস্ত মহারতু, স্ল্পরতু, উপরত্ব রত্বালঙ্কার ও 
্র্ণাদি ধাতু সম্বন্ধে স্কুল স্থূল অবস্তজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বণিত 


“বৃহৎসংহিতা মণিপরীক্ষা, শুক্রনীতি, মানসোজাস, অমর- 


বিবেক, হেমচন্দ্রকোষ, মুক্তাবলী, রাজনির্ঘণ্ট, অগ্নিপুরাণ, - 
গরুড়পুরাণ, ও রাজ] রাধাকাস্ত দেব বাহাছরের কল্পক্রম, এই 


সকল মহান্‌ নিবন্ধ হইতে ইহার প্রমাণাবলী সংগৃহীত হইয়াছে 
এবং ইহার শেষে-মণিপরাক্ষা পুন্তকখানি ক্ষুদ্র টিগ্রনীসহ মুদ্রিত 
ও সংযোজিত করিয়| দেওয়া হইয়াছে । | 
“সন্প্রতি: খ্যাতনামা সঙ্গীতাচার্ধা শ্রীযুক্ত রাজা সৌরীন্তর- 
মোহন ঠাকুর (ডাক্তর অপ.মিউজিক) মহোদয় “মণিমালা” 
নামক এক খানি রত্ব-সন্বন্ধীয় বিস্তীর্ণ পুস্তক মুদ্রিত করিয়া! 


বিদেশীয় জনসমাজে প্রচারিত করিয়াছেন । উহা এদেশে 


অতীব বিরলপ্রচার, সুতরাং তাহা আমি দেখিতে পাই নাই ।” 


‘< 





টি ১০। 1 
কাট? পৃ.৩০১ ৷ 

টি পারা জার োাব,:ও ভারতের 
পুর্বাধর্ঘ, ভারতের পূর্ববাচার, ভারতের পূর্ব ব্যবহার, ভারতের 
 সমর-বিজ্ঞান, ভারতের যুদ্ধাস্র এবং ভারতের পূর্ববভক্ষ্য ও পূর্কা- 
পরিচ্ছদ প্রভৃতি অবশ্য স্রর্ভব্য কতিপয় বিষয় সাধারণের গোঁচর 
করিলাম। পূর্বে ভারতবাসী খষিরা কি প্রকারে যাগ-যজ্ঞ 
করিতেন; কিরূপ প্রণালী অবলঙ্ছন করিয়া! যুদ্ধ করিতেন, 
যুদ্ধের উপকরণ বা! অত্রশন্তর প্রভৃতি কিরূপ ছিল? এই সকল 
প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর বা প্রন্কতভাব আজকাল জনসাধারণের 
অবিদিতপ্রায় হইয়া আছে; সুতরাং ওঁ সকল তথ্যের অব- 
[ধিক এতংপুস্তকের ‘রহস্ত’ নাম দেওয়া বোধ হয় নিতান্ত 
ঈ্ত হয় নাই ।”-_ভুমিকা। 

সোমযাগ, আর্ধ্যক্বাতির মুদ্ধান্ত্র, ধন্র্বোদ; অসি, 
দেবযান, রাজস্ুয়যজ্ঞ, অশ্বমেধযজ্ঞ, পুরুষমেধ-যক্ঞ, রাজ্ধাভিষেক- 
তি, ভারতীয়-যুদ্ধরহ্‌স্ত, যুদ্ধ-ধর্ম্ম। 
১১ বাঙ্গালীর ইউরোপ-দর্শন (ভ্রমণ )।? (২০ জুলাই 
১৮৮৬)।, পৃ. ২৫২ 

যর বছর-ছুই পূর্বে (এপ্রিল ১৮৮৫ ?) রামদাস 
যাত্রা করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণ-কাহিনীর প্রায় 
অংশ প্রথমে ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ-মাঘ সংখ্যা 
তে? প্রকাশিত হয়। পুস্তকে গ্রন্থকারের বা! মুদ্রণ 
ন কোনরূপ উল্লেখ নাই। 
করিয়া সাহিত্য-সমরাটু বক্িমচন্দ্র যে অভিমত প্রকাশ 
য়াছিলেন তাহ উদ্ধৃত করিতেছি ;__ 

. *জ্রিমণবিষয়ক পুস্তক অনেক সময়েই উপস্তাসের অপেক্ষাও 
মনোহর হয়। কিন্ত ইহ) লিপিচাতুর্যোর উপর নির্ভর করে। 
সেই লিপিচাতুরধ্য এই গ্রন্থে আছে। চাতুর্য্যের পরিত্যাগই 
এ এই চাতুরধ্য। ইউরোপে যাহ! দেখিতে, পাওয়া যায় বাঙ্গালির 
তাহা অদ্ভুত যেমন দেখিয়াছি, বাজে কথা ছাড়িয়া 
ক তেমনি লিখিলেই উপন্তাসের অপেক্ষা বিস্ময়কর হ্য়; 
ৰ রঃ আপনার গুণপনা প্রকাশ করিতে গেলেই 
এই খস্থকার সেই কৌশল বিলক্ষণ জানেন। 
চি বিশেষ ক্ষমতাশালী ; যাহ! দেখিয়াছেন, 
যেমন, তুলিকায় ছবি তুলে, ইনি কথায় সেইরূপ ছবি 
টুলিয়াছেন ; তাহার উপর আপনার সরল, অকৃতিম হৃদয়ের 
সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থ বড় মনোহর হইয়াছে 
ই শব্দের অনর্থক আড়ম্বর নাই; কোন প্রকার নিজের 
রি নাই ; কোন পক্ষ সমর্ধনের চেষ্ঠা নাই; কাহারও . 






























্‌ উৎষ্ট লাউ এই. 


কারার ১২৯২ সাল ছে গতর রা 


“বাঙ্গালীর ইউরোপ-দর্শন' 


। কিছুই বাড়ান হয় নাই ; কোন প্রকার 7 


in constant correspondence with the 


মৃত্যুর পরে কালি J 

১২ বুদ্ধদেব (জ্বীবনী ও বৰ্ম্মনীতি )। টে খা 
১৮৯১) পৃ ২৮৩ 

“ইহার কিয়দংশ প্রচারাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল ৰ 
১২৯৪ সালের ভাদ্র মাসে যখন পিতৃদেব [রামদাস] পরলোক". 
গমন করেন, তখন এই পুস্তকের চারি ফরমা মাত্র সত - 
হুইয়াছিল 1” - র 

রামদাস-গ্রন্থাবলী £ ১৩০৯ সাল (৩ তি মিন 
হইতে ১৩২২ সালের মধ্যে মণিমোহন সেন পিতার এস্থাবলী 
তিন ভাগে প্রকাশ করেন । ৩য় ভাগ গ্রস্থাবলীতে সাময়িক 
পঞ্জের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত অথচ পুস্তকাঁকারে অপ্রকাশিত কতক- ' 
গুলি রচনাও সংগৃহীত হুইয়াছে ; এগুলি-_ 

সংস্কার-রহস্ত, বগ্ধ-ধর্্ম, পাধিব চিন্তা, উৎকলে প্রীগৌরাঙ্গ 
(কবিত] ), প্রলয় ( কবিত] ), শ্রীজীবগো স্বামী ( কবিতা ), 
ইন্দ্র ( কবিতা ), Hacyarnava, On Chand’s mention 
of Sri Harsha, Gaudiya Desa of the Aucients; 
‘The Firearm, of the Hindus, On the. Modern 
Buddhistic Researches, | 

১২৯৪ সালের বৈশাখ-সংখ্য! ‘ভারতী ও বালকে’ প্রকাশিত 
“মহাকবি রাজশেখর” প্রবন্ধটি এই সংগ্রহে বাধ পড়িয়াছে। 

রামদাস স্বীয় অর্থব্যয়ে কয়েকখানি বিশিঃ গ্রন্থ পুনঃ- 
প্রকাশ করিয়া বিচোৎসাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন $ সেগুলি 
বাসবদত্তা”** "মদনমোহন তর্কালঙ্কার 
“অভিধান চিন্তামণি'-_সংস্কত অভিধান 


‘অগস্তিমতম্‌’ ( রত্বশান্ত্র)। 
মৃত্যু 
১৯ জাগষ্ট ১৮৮৭ (৩ ডালত ১২৯৪) তারিখে, মাত্র ৪২ 


বৎসর বয়সে, রামদাস ইহলোক ত্যাগ করেন । তিনি নদীয়! 
জেলার হাট-বোয়ালিয়! গ্রামে জমিদারী দেখি গিয়াছিলেন। 8 














Dr. Ram Das at the Zamindar and up 





Berhampore, is no more { Tt is simply Imp 

express in adequate terms the deep sorrow: অত felt 
at the news of his untimely death. The. poignancy. of 
the grief is enhanced by the fact that: he died 10 ও 
strange place—a village named Boalia in Nuddea where 
he had gone to see his zemindari- affairs, and not a 
single member of his family was with him at the time 
of his death. He Was ‘overtaken a by Hat fell disease, 













which is not only 






715 of Burope, 


আষাঢ় 


যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহ করেন তাহারাও সমানভাবে 
প্রশংসার্থ। এই মৃক-বধিরগণ নীরবে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে 











কাঠের কাজ করিতেছে 


বিগত মহাঁপমরের সাঁজ-সরপঞ্রাম প্রস্তুতের কেন্ত্রসমূছে বিভিন্ন 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত হুইয়াছিল। তাহার! নিজেদের শিল্পনৈপুণ্য-গুণে 
বড় বড় কল-কারখানায় কার্য্যকুশলত! দেখাইয়াছে। এতস্িন্্ 
সুক-বধিরদের নির্ট্িত কুটীর-শিল্প যুদ্ধের বহু অভাব মিটাইয়াছে। 

অনেকের ধারণ! মুক-বধিরগণ বড় বড় কল-কারখানাতে 
কাজ্জ করিবার অনুপযুক্ত । কারণ সাধারণ বুদ্ধির অভাবে, 
শ্রবণশক্তির অভাবে যে কোন মুহুর্ে “তাহার! বিপদ্গ্রস্ত হইতে 





মেসিনে দেলাইয়ের কাজ করিতেছে 


পারে। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই অমূলক । পাশ্চাত্য 
দেশসমূহে বহু বড় বড় কলকারখানায় অসংখ্য মুক-বধিরকে 
নানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ কার্য নিয়োগ কর] হইতেছে । আমে- 
রিকাঁর বিখ্যাত “ফোর্ড কোম্পানীতে” বহু মুক-বধির সাধারণ 
কর্ম্মার মত কাজ করিয়া যাইতেছে । স্বয়ং হেনরী ফোর্ড 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, মুকস্বধির কণ্মিগণকে কার্ষো 


দ্েশসেবায় মুক-বধির কারিগর 


দিছিলা তালা 


২৪৩ 


ae ae Se 


নিয়োগ করা ষোল আনাই নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য | 
তাঁহাদের দায়িত্ব লইবার জন্য বিশেষ কোন আইন বা 











ছুতারের কাজ করিতেছে 


ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন নাই । অনেক মিল-মালিক দয়া 
পরবশ হইয়া তাহাদিগকে কর্টে নিযুক্ত করেন। কিন্ত 
মুক-বধিরগণ ক্বপাপ্রাথী হইতে যাইবে কেন? তাহার! 
তাহাদের পূর্ণ কর্মক্ষমতার দাবিতে সর্বত্র সমান মর্য্যাদা 
পাইবে॥ জন্ম-বধির হইলেই মানুষ মুক অর্থাৎ বোবা! হুয়। 
শ্রবণেন্ত্রিয় বিকল হওয়ায় মৃক-বধিরদের দর্শনেক্রিয় ও 
স্পর্শনেন্দ্িয় অতীব প্রখর হয়। এই ছুই ইক্ত্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন 
দ্বারাই উহ্বাদিগকে কথ] বলা শিখানো হয়। শিল্পকলাদি 
বিষয়ে ইহারা ছোটবেলা হইতেই দক্ষতা অর্জন করে, কারণ 
সাধারণ লোক অপেক্ষা ইহাদের অনুকরণ করিবার ক্ষমতা 
অনেক বেশী । সেইজন্ত সাধারণ লোকেরা কখনে। কখনে! 





ছাপাখানায় কাজ করিতেছে 


ইহাদের শিল্পনৈপুণোর কাছে হার মানিতে বাধ্য হুয়। 
যাহাতে মুক-বধিযগণ সরকারী কর্শ্মে নিযুক্ত না হইতে পারেন, 
ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ভা হুইয়া' গবর্ণমেন্ট তদমুরূপ আইন 
প্রণয়ন করিয়া রাখিয়াছেন। 


২৪৪ 


প্রবাসী 


wi tt NN PN A স্পা স্পা 


tia 





কলিকাতা মুকবাধর বিদ্যালয়ের শিল্প-শিক্ষা বিভাগে কু'দে এবং তুরপুনে কর্মরত ছাত্রবৃন্দ 


আজ আমর! স্বাধীনত| পাইয়াছি। কিন্ত সে কেবল রাজ- 
নৈতিক স্বাধীনত|। অর্থনৈতিক এবং সৰ্ব্বোপরি সামাজিক 
স্বাধীনতা আনিতে গেলে আমাদের এই মূক বন্ধুদের কথা 
তুলিলে চলিবে ন|। প্রগতিশীল সমাজ গঠন করিতে হইলে 
আমর! এতদিন যাহাদিগকে অবহেলা! করিয়া আসিতেছি 
তাহাদিগের প্রাণে আশার সঞ্চার করিতে হুইবে, ‘মুক মুখে 
ভাষা” দিতে হইবে । তাহার! যেন বুঝিতে পারে যে তাহারা 
দ্বণা, অবহেলিত জীবন যাপন করিতে আসে নাই। সম্মুখে 
তাঁহাদের করিবার মত বহু কাঁধ্য পড়িয়! রহিয়াছে । 





দপ্তরীর কাজ করিতেছে ৯ 

অত্যান্ত পরিতাপের বিষয় যে,'আমাদের স্বাধীন গবৰ্ণমেণ্ট 

এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন | কয়েক জন নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগী 
নীরব কর্মীর প্রচেষ্টায় আজ ভারতের অগণিত মৃক-বধিরের 
সেবাকল্পে কয়েকটি মাত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! উঠিয়াছে। মৃক- 


১৩৬৫৫ 
বধিরদের সংখ্যা-অঙ্থপাতে শিক্ষাকেন্দ্র অতি অল্প । এ পর্য্যন্ত 
যে সমস্ত ছাত্র মুক-বধির-শিক্ষাকেন্ত্রে শিক্ষালাভ করিয়াছেন 
তাহাদের পরবর্তী জীবনের কথ! যদি সকলে ভাবিয়া দেখেন 
তবে তাহাদের জন্ত এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সার্থকতা উপলব্ধি 
৮০ 





মাটির খেলনা তৈরি কর! শিক্ষ1 দেওয়া! হইতেছে 


করিতে পারিবেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে মক বধিরদের মধ্যে 
অনেকে এমন খ্যাতি লাভ করিয়। গিয়াছেন যাহ! সচরাচর 
বিরল। আমাদের দেশেও বহু মৃক-বধিরের মধ্যে কেহ কেহ 
কোন কোনও বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন । যে-কোন 
মৃক-বধির বিগ্ভালয়ে মৃক-বধিরদের কার্ধ্প্রণালী ও তাহাদের 
তৈয়ারি নানা ধরণের কাঠের আসবাবপত্র, চামড়ার ভ্রবা, 
লোহার নান! প্রকার জিনিষ ও বিভিন্ন রকমের পুতুল দেখিলে 
সকলেই বিন্বয়ান্থিত হুইবেন। আন্বকাঁল কলিকাতায় বহু 
দোকানে মুক+বধির শিল্পীদের তৈয়ারী নানাপ্রকার জিনিষপত্র 


চি 


৬ 








পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর ্রীরাজাগোপালাচারী কারখানায় ছেলেদের 
কাজ পরিদর্শন করিতেছেন 


২৪৫. 


বিক্রয় হইয়! থাকে, এতস্বিগ্থ মৃক-বধির-চালিত অনেক দির 
দোকান আছে। বহ কৰ্ম্মী ছাপাখানার কান্ধ এবং দণ্তরীর 
কাজ করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছে । অনেক মৃক-বধির 
চিত্রাঙ্কন, চারুশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী । বড় বড় 
কলকারখানাতেও তাঁহাদের অনেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়! 
থাকে । 

এই সব-হণ্চভাগ্য মুক-বধিরকে শিক্ষিত, আত্মমধ্যাদ] 
বৌধসম্পন্ন, স্বাবলম্বী হইতে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত 
হইবেন সন্দেহ নাই। তাহার] প্রত্যেকেই যাহাতে শিল্প- 
শিক্ষা পাইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার [ শুধু 
মৌখিক উৎসাহ্বাণী বর্ষণ করিলে চলিবে না, এই কাৰ্য্যে 
ধৈরধ্যসহকারে নামিতে হইবে । এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টেরও 
দায়িত্ব অনেক । 


শা 


পলাতকা 


_ আশরাফ সিদ্দিকী 


প্রেমযুকুলিত প্রথম ফাগুনে বকুল-বরানো| দিনে . 
- হে রাজকুমারী, তেপাস্তরিকা, আধো হাসি আধো লাজে 
ফুলের বাসরে প্রথম প্রেমের দিয়েছিলে মালাখানি 

অধীর আবেগে ০৪ টেনেছিঙ্থ বাছমাঝে । 


শুর্লীতিথির চাদেরে জড়ায়ে সরসী স্বপন দেখে 
কুযুদ-বাসরে মরাল-মরালী বুকে বুকে মিশে রয়; 
আমার ভুবনে নামিল বুঝি রে স্বপ্রতেপাস্তর 
“বউ কথ! কও’ ডাকছে তখনে] মায়াময়, মধুময় ! 


চোখে চোখ রাখি সেদিন তোমায় বলেছিস্থ £ “মমতাজ ! 
আমি তব কবি--তুমি যে কাব্যশতদল সুবিমল 

আমি রূপকার শ্যামলী গে! মোর তুমি হবে রূপায়ণ 
ধুলির ধরায় নতুন প্রেমের গাথবো তাজমহল !' 


মদ্দির মলয়ে কাঁমরাঙা-বন কেঁপে ওঠে থরোথরে! 
থরোথরো বুক, সেদিন আমায় বলেছিলে £ “প্রিয়তম | 


৭ 


হে চাদ, তোমার রূপালী স্ুধার অমল থরণাতলে 
আমার পৃথিবী কুসুমে কুসুমে করে দিও অনুপম ।' 


কাছে থেকে দূর সারাটি দিবস হাজারে] কাঞ্জের ফাকে 
চুরি ক'রে তব ভীরু ছুটি চোখ আমারে খুজিয়| মরে ; 
মধু রঙ্গনীর গানের পাঁখীরা মোর 
জানিনি তে হায় ! সহসা! প্রভাতে লুটাবে ব্যাধের শরে ! 


জানি স্বরগের সোনার টিয়ারে এ মাটির খেল!ঘরে 


যাবে নাকো বীধ| সোনার শিকলে ! হাসন্থহানার দল, 
জানি ঝরে যায়__আবার মিলায় অসীম স্ুরভিলোকে 
এ মাটির বুকে সবটুকু তাঁর ঢেলে দিয়ে পরিমল | 


এই মধুমাদ__এই মধুরাত-_জীবন-সাথী গো মোর | 
তুমি কাছে নাই-__নাই নাই নাই! নীরব বাসর-রাতি 
রুদ্ধ কপাট ! ঘরের প্রদীপও নিভায়ে দিয়েছি তাই 


৪ সা 


আলোতে কি কাজ? অন্তরে যাঁর ছুলিছে প্রেমের বাতি ॥ 









বাহিরে দত্ত, ৭ 


ইউনিয়নের সঙ্গে এবং ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল ও পাকিস্থানের 
অঙ্গে যে আলোচনা সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলস্বরূপ 
পৃথক প্রথক ভাবে আগামী ৩০শে জুন, ১৯৪৮ তারিখ পর্য্যপ্ত 
_অস্তৰ্বতাকালীন চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। এখন উভয় ডোমি- 
নের পৃথক সত্তার উপর জোর দিয়া ভারতীয় ইউনিয়নের 
লিং ব্যালান্সেস একাউন্ট নাস্বার ওয়ান্‌”-এর অহরূপ রিজার্ভ 
“ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া পাকিস্থানের জন্ত নুতন করিয়া খুলিয়াছে 
“পাকিস্থান লিং ব্যালান্দেস একাউন্ট নাম্বার ওয়ান্‌।” পাকি- 
একাউণ্ট নাম্বার ওয়ানের ওপেনিং ব্যালান্স হইল এক 
1টি পাউও। তাহা ছাড়া হুই ডোমিনিয়নের সম্পত্তি হিসাবে 
ইয়াছে “ফ্রোজেন্‌ ষ্টাৰ্লিং ব্যালান্দেস একাউন্ট নাম্বার টু” 
ie নাহ্বার টু হইতে বর্তমানে.ভারতীয় ইউনিয়নের 
উষ্ট নাম্বার ওয়ানে স্থানাস্তরিত করা হইয়াছে ১ কোটি 
ক্ষ পাউণ্ড, আর পাকিস্থানের একাউণ্ট নাম্বার ওয়ানে 
কর! হইয়াছে ৬০ লক্ষ পাঁউও। ছুই ডোমিনিয়নের আলাদা 
আলাদা একাউণ্ট নাম্বার ওয়ান চলতি হিসাবের জন্ত 
ত হুইবে ৷ এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারত 
1কিস্থানের মোট পাওনা ছিল ১১৬ কোটি পাঁউও। 
ব্রিটেন ১৭ কোটি পাউণ্ড পরিশোধ করিয়! দেওয়ায় 
পাঁওনার অঙ্ক দাড়াইয়াছে ৯৯ কোটি পাউগ্ডে। 
ভারতীয় ইউনিয়ন আগামী ৩০শে জুন, ১৯৪৮ তারিখ 
স্ত সেণ্ট।ল রিজার্ভ ফর হাঁড” কারেন্দীস্‌ হইতে ১ কোটি 
পাউখ্ডের বেশী মুদ্রা উঠাইবে না বলিয়া চুক্তিবদ্ধ হুইয়াঁছে। 
ভারত ইউ, এস্‌: ডলারের ঘাটতি পুরণ করিবার জন্য মুন্রা 
তহবিল হইতে কর্ল্জ গ্রহণ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে । 




























৬ মাসের চুক্তি ছাড়! বর্তমানে ব্রিটেনের সঙ্গে অন্ত কোনও : 







আলোচনা হয় নাই। অদূর ভবিদ্যতে ষ্ঠার্লিং ব্যালানদেস্‌ 
সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা চলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । 
[তির পর হুইতে দীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে 
ব্রিটেনের সঙ্গে লিং ব্যালান্গেস্‌ প্রশ্ন লইয়া সামখিক আলো- 
চদা করা হয় নাই। গত আগষ্ট মাসে কর! হইয়াছে ৬ মাসের 
অন্তৰ্ক্ভাকালীন ব্যবস্থা, আর এইবারও করা হইল আর একটা 
৬ মাসের চুজি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের ঘোর 
বিপদের দিনে দরিপ্র ভারত অপরিসীম ক্লেশ স্বীকার করিয়া 
ব্রিটেনকে যে সব যুদ্ধোপকরণ যোগাইয়াছে সেগুলির ত্ৰিটিশের 
দাম র ভারতের পাঁওন| দাড়াইয়াছে ১১৭ 
শে পরিশোধ হওয়ার দরুন & 










ৃ ৃ স.-এ, ই লণ্ডন টং 
ৃ ধা ব্যালান্স সং সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল ও ভারতীয় 


"মধ্যে উদর ডোমিনিয়ন গাইবে ২ কোট ৪০ টি | 





সঙ্কৌচের ভাব যেন আমাদেরই বেদী। আঘাদের ] 
কত বছরের মধ্যে, কি প্রকার কিস্তিতে এবং ষ্টাৰ্লিং, ইউ ইউ-এস্‌. 
ডলার ও বুলিয়ান্‌-_এই তিনের কি কি প্রকার অংশে (ফেরত, 
পাওয়া যাইবে তাহা নির্ণয় করিবার সৌভাগ্যের অপেক্ষায় 
আছি। 

“কুইট্‌ ইণ্ডিয়া”র দাবি জানাইয়া আমরা যেমন রনি 
ভাবে ব্যাপক আন্দোলন চালা ইয়াছি, ব্রিটেনের নিকট ষাঁলিং 
ব্যালান্দে্‌ পরিশোধের পাকাপাকি ও পণাদ ব্যবসার দাৰি 
জানাইয়া তেমন কোনও আন্দোলন 
সাধারণ লোক অর্থনীতির জটিলত| ₹ লঃ 










উৎসাহ দেখান নাই। পক্ষান্তরে ব্রিটেন : তার দে ত: 
“কম ও যত দেরি করিয়া শোধ করিতে পারে তজ্ঞন্ত কর্ণধার 
হিসাবে পাঠাইয়াছে একজন ভারতের প্রাক্তন অর্থসচিবকে, ধার j 
ব্যক্জি-সত্তা ব্রিটিশ স্বার্থের পক্ষে অতীব কাৰ্য্যকয়ী হইয়াছে। ৰং 
কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে ব্রিটেন আমাদের পাওনা 
মিটাইয়া দিবার ব্যাপারে অবিচার করিবে না। ২৩শে 
নবেম্বর, ১৯৪৪ তারিখে স্কটিশ চার্চ কলেজের ইকনমিক, 
সোসাইটিতে “আতস্তর্জাতিক মুক্রা-তহবিল ও ভারত” শীর্ষক" 
বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ীনলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন, | 


“But I think it is best to proceed i in the belief that 
Great Britain will not be ley unjust and: will 
honour her obligations to India. i 






তিনি আরও বলিয়াছেন 


“Britain need only pay 2, one. per. রঃ nt 0! 
National Income towards the liquidati ৰ 
sterling balances over a period of ten Years. This should 
not put an excessive strain on the National: Beonomy 
and standard of living of Bi lain, 

কিন্তু খণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা থাকিলেই যে দেনা- 
দারের মনে তাহা করিবার ইচ্ছা জাগিবে এমন কোনও 
নিশ্চয়তা নাই । আমরা আজও ভারতীয় খা. পরিশোধকলে 
ব্রিটেনের দশবার্ষিকী চুক্তির কথ শুনি নাই। আগামী ছয় 











মাসের মধ্যে ব্রিটেন উভয় ডোমিনিয়নকে দিবে কোটি । জি 






লক্ষ পাউণ্ড + ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। মোট ৯৯ কোটি প 




















and the Italian টি ths German Governments. 900৮ 
ferred on him. the. title. of “Doctor.” He has left & 
library the like: of which. is perhaps not to be seen in 
whole Bengal. As an author his works always showed 
vast erudition’ and. deep researches, His name will be 
remembered. a8 long as the Bengali language ceases not 
t6 exist. In his private life, he was a dutiful son, an 
“affectionate father, ‘a loving husband and a warm 
‘friend. As a Zamindar, his treatment with the ryots was 
the most generous. In short, in Dr. Ram Das Sen 
Bengal ‘has 108 a most worthy son—one who, though 
bélonging to young Bengal, had none of his vices, but 
had all the sterling merits of the old Hindu, and who 
Was as unostentatious and silent a worker as a true 
patriot ought tobe. i 


" সুপিদাবাদের এই উজ্বল রত্বের স্থৃতিরক্ষাকল্পে গুণমুগ্ধ 
দেশবাসী ইতালীয় ভাস্কর সিনিয়র রগুনীর ( Signor 
8079001) সাহায্যে তাহার পাষাণ-মুর্তি রচনা করাইয়া, 
গঙ্গাতীরে বহরমপুর কলেজের উত্তর-পশ্চিম কোণের মাঠে 
স্থাপনা করিয়াছেন । ১ আগষ্ট ১৮৯৯ তারিখে বঙ্গের ছোট 
লাট উড বার্ণ প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। প্রতিমূর্তির 
ৰ নিয়ে সুন্ত-পাতে খোদিত আছে £-- 
) “To the Memory 
of 
Ds. RaMpDaAs SEN. 


Bom: Ha. 10, 1845. Died: Aug. 19, 1887. 
An eminent oriental scholar, a learned antiquarian 


“and a staunch friend of education. ‘This bust is raised: 


‘by his admiring-and grateful friends, the people of the 
district of Murshidabad. August 1. 1899. 


রামদাস ও বাংলা-সাহিত্য $ উনবিংশ শতাব্দীতে 
বাঙালীদের মধ্যে পুরাতত্ব-বিষয়ে খুব অধিক লোক কাজ 
করেন নাই। মাত্র দুই জন বিশিষ্ট গবেষকের নাম আমাদের 
সর্বদ] স্মরণে. আঁসে-_রাজেজ্জলাঁল মিত্র ও রামদাস সেন। 
ইহাদের মধ্যে রামদাসের প্রতি আমাদের অধিকতর কৃতজ্ঞ 
হইবার কারণ আছে । তিনি তাহার সমস্ত গবেষণা মাতৃ- 

- ভাষার মাধ্যমেই প্রচার করিয়া পুরাতত্ব- “বিষয়ে বাংল। ভাষাকে 
সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করিয়াছিলেন । রাজেন্্লীল যাহা! ইউরোপীয় 
ভাষায় ও ইউরোপীয় পদ্ধতিতে করিয়াছিলেন, রামদাস মাতৃ- 
ভাষায় সম্পূর্ণ ভাঁরতীয় পদ্ধতিতে তাহা! করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। তিনি খুব দীর্ঘ দিন মাতৃভাষার সেবা করিবার 

| অবকাশ পান নাই, কিন্ত তাহার স্বল্প-পরিসর জীবনে 





































তুলনা হয় ন|। এই কারণেই ‘ক্যালকাটা 


১৮৮৪ ) লিখিয়াছিলেন ?$-- i 

“An as éarnest and indefatigable SE ০ [50025 ঃ 
antiquities, he has no-equal in this country; with th 
single exception of Dr. Rajendra Lala Mitra. But: he. 
in one respect, a greater benefactor to his country th 
even Dr, Mitra. Dr. Mitra’s antiquarian writings: ar 
sealed book, to those who know not English; Dr. টা 
Das 8০705 antiquarian writings are open to those. 
know only Bengali, as well as those who. kn 
English.” 85 


বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুর হইতে যখন “বঙ্গদর্শন” বাহির করেন 
তখন রামদাস তাহাকে নানাভাবে সহায়ত! করিয়াছি 

বাংলা-সাহিত্যের প্রসারকল্পে তাঁহার বদান্ততাও স্ 
ভাহার নিজথ চেষ্টায় পূরাতত্ব-বিষয়ে যেসকল 
গবেষণা আমাদের সাহিত্য-ভাগারের অন্ততুক্ত হইয়া; 
সেগুলি আধুনিক সাহিত্য-দাধকদের আদর্শস্বরূপও চি 

কীন্তিত হইবে । সে 


রামদাসের পুরাতত্ব-বিষয়ক গবেষণা পাশ্চাত্য 
সমাজের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল । ইটালীর ফ্লোরেনটিং 
একাডেমী তাহাকে “ডক্টর” উপাধি ভূষিত করিয়া গণ ৃ 
পরিচয় দিয়াছিলেন। সংস্কত-বিগ্ঞানুরাগী ইউরো? 
গণের সহিত রামদাঁসের পত্র-ব্যবহার ছিল। একবার 
ম্যান্সমূলার একখানি পত্রে ভীহাকে লিখিয়াছিলেন £_- 


“Take all what is good from. Europe only, 
try to become Europeans, but remain. what you 


sons of Manu, children of a bountiful soil, seekers afte 


truth, worshippers. of the same. unknown God, Wh 


all men ignorantly worship, and Whom all Very. 
and wisely serve by doing what is just and gc 

রামদাসের জীবনের আদর্শও ইহাই ছিল। ধরণীর * 
হইয়াও]ন তিনি পাশ্চাত্য ভাঁব-প্রবাহে অন্ত অনেকের 
ভাসিয়। যান নাই, ভারতীয় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া | 
অর্জন করিয়াছিলেন। সে যুগের পক্ষে ইহা! যেক 
শক্তির পরিচয়, আজ আমরা তাহা, টিনা করি 
পারি নাঁ। টি 




















দেশসেবায় মুক-বধির কারিগর 
৪ ্‌ শ্রীনুপেন্্রমোহুন মজুমদার 


বাস্তব জগতে শিল্পকলার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত ব্যাপক। 
আমাদের সুখন্ুবিধার জন্ত যে নানাপ্রকার শিল্পজাত দ্রুবা- 
সামগ্রী বাবহার করি সেকথা ভাবিয়া দেখিলেই উপরোক্ত 
মন্তব্যটির সত্যত! উপলদ্ধি করিতে পারি। ইহার পশ্চাতে 





কামারের কাঙ্গ করিতেছে 


যে সকল শিল্পীর পরিশ্রম ও বুদ্ধির খেল! চলিতেছে তাহারা 
সত্যই ধন্তবাদাৰ্হ। 

এই শিল্পী কম্মাদের মধ্যে এমন এক দল আছেন যাহাদের 
শিল্পনৈপুণ্য ও কাধ্যকুশলত| দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় ও 
তাহাদের সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা সহজেই অপসারিত 





দপ্তরীর কাজে রত একটি মৃক-বধির বালক 


হুইয়া যায়। ইহারা হইলেন সমাজের নগণ্য মৃক-বধির শিল্পী- 


গণ। এত দিন আমর! হঁহাদিগকে কালা বা বোব| বলিয়া দ্বণা * 


ও উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। উপরস্ধ বলিয়াছি, ইহার! 
সমাজের বোঝাস্বরূপ । বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার! 
আর সেরূপ নাই। ইহাদের সম্বন্ধে এখন তেমন ভ্রান্ত ধারণ! 
পোষণ করাও উচিত নয়। শিক্ষা্থণে ইহারা শিল্পকলায় অপূর্ব 
দক্ষতা লাভ করে, উপরস্ধ কথাও বলিতে শিখে । আজকাল 
যে সমস্ত মৃক-বধির শিল্পী শিল্পকলার সাহায্যে নিজেদের 
অন্নসংস্থান করিয়া দেশের ও দশের সেবা করিয়া যাইতেছেন 
তাহার! সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন । আরও আশ্চর্ষ্যের বিষয় 





মাটির পুতুল গড়া 


এই যে, এই সকল মুক-বধির নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্ধ্ে 
যোগ দিতে এবং সমাজেও বিশিষ্ঠ আসন অধিকার করিতে 
পারেন। শিক্ষাগুণে সমাজের এই বিকল অংশ অমূল্য সম্পদে 
পরিগত হুইতে পারে। 

বিগত মহাসমরে জগতের বিভিন্ন স্থানে স্ব-স্ব দেশের 
কল্যাণ-কর্ণো মৃক-বধির শিল্পীদের দানও উল্লেখযোগ্য । যুক- 
বধিররাঁও যুন্ধ-প্রচেষ্টায় নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিল। 
তাহার] অষ্তান্ত বহু কম্মার মত দেশের সেবা করিয়াছে । 
যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা সমন্মুখসমরে প্রাণ দেন তাহাদের 


- আত্মোৎসর্গ যেমন রুতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়, তেমনই যাহারা 


০৮টি 


আষাঢ় 





(উপরোক্ত পৃথক অঙ্কে )। এই অন্থপাতে বছরে পড়িবে 
প্রায় ৫ কোটি পাউণ্ড এবং সমস্ত টাকা সুদ সমেত পরিশোধ 
হুইতে সময় লাগিবে ২৫ বৎসরের অধিক ৷ 

আমাদের ঘরের টাক] ব্রিটেনের কাঁছে আটকা পড়িয়া 
থাকা সত্বেও পরের নিকট হইতে খণ গ্রহ্ণ করিতে হইলে 


"আমাদের কিকি লোকসান তাহ! বিচার করিয়া দেখা 


দরকার । চলতি খরচ ছাড়াও আমাদের শিল্প বিস্তার ও 
. ক্কষিকার্ষ্যের' উন্নতিসাধনে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হইবে । 
আমাদের টাকা আমাদের হাতে ফিরিয়া আসিলে যেখানে 
মূলধন খাতে একটা মোটা রকমের নিজস্ব ক্রেডিট ব্যাল্যান্দ 
থাকিত, পরের নিকট হইতে ধার করিলে সেই জায়গায় 
আসিয়]-পড়িবে একটা! ক্যাঁপিট্যাল লোন । আসল টাকা ও 
- তার সুদ উভয় মিলিয়| একট! বিরাট বোঝ! ঘাড়ে চাপিবে। 
নিজেদের ঠ্রার্লিং ব্যাঁলান্সেস ও তাঁর সুদ্বাঁবদ কিছু পাওয়া! 
যাক বা না যাক, কর্জ করা টাকার সুদ কিস্তিমত চালাইয়! 
যাইতে হইবে । আমাদের ফরেন্‌ এক্সচেঞ্জ তহবিলের যেরূপ 
অবস্থা তাহাতে এই সুদের টাকা পরিশোধ করিবার জন্ত মুদ্রা- 
তহবিল হইতে চড়া সুদে কর্জ করা ছাড়া কোনও উপায় 
থাকিবে না । এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা দরকার যে আমরা 
ষ্টালিং ব্যাল্যান্দেস-এর “বুক এন্টি” হিসাবে যে সুদ পাইতেছি, 
আমাদের অপরের নিকট হইতে কর্জ কর! টাকার উপর 
1২ সেই সুদ দিতে হুইবে এবং এ সুদ পরিশোধ করিবার জন্ত 
/ মুদ্রী-তহবিলকে যে সুদ দিব, শেষোক্ত দুইয়ের গড়পড়তা হার 
: প্রথমোক্ত পাওনা সুদের হারের চেয়ে কমপক্ষে শতকরা ১:/ 
বেশী হইবে । কোনও কালে আমাদের ঘরের. টাকা 


ঘরে ফিরিয়া আপিলেও আঁমাঁদের মোট লোকসান একটা - 


বিরাট অঙ্কে দাঁড়াইবে। ক্যাপিট্যাল লোন গ্রহণ করার 
দরুন সুদের জের টান] মুদ্রা-তহবিলস্থিত আমাদের" চলতি 
হিসাবকেও . দারুণভাবে পঙ্গু, করিয়া ফেলিবে। সুদের 
টাকার বোঝ! ও সুদ পরিশোধ করিবার জন্য মুদ্রা-তহবিল 
হইতে কর্জ গ্রহণ__এতদুভয় নিয়মাহুসারে মুদ্রা-তহবিলের 
চলতি হিসাবের এলাকায় আসিয়া পড়িবে এই গুরুভার 
ুদ্রা-তহ্বিল ও ভারতীয় মুদ্রার, বিনিময়-হারের উপর 
জোর আঘাত হাঁনিবে--যাহা'র:ফুলে আমরা একটা “ক্রনিক 
আযাডভার্স ব্যাল্যান্স-ওয়ালাঃ দেশে পরিণত হুইব । এমতাবস্থায় 
ব্রিটেনের নিকট হইতে আমাদের পাঁওন! টাকা আদায় 
করিবার জন্য সর্ববতোভাবে চেষ্টা করাই সমীচীন । 

ভারতীয় ইউনিয়ন ব্রিটেনের সঙ্গে এই প্রকার চুক্তিপত্রে 


আবদ্ধ হইয়াছে যে আঁগাঁমী ৩০শে জুন, ১৯৪৮ তারিখ পর্য্যস্ত . 


“সেণ্টাল রিজার্ভস্‌ ফর হার্ড কারেন্দীস্” হইতে এক কোটি 
পাউগ্ডের বেশী উঠাইবে ন! . দ্বিতীয়তঃ ভার ইউ. এস্‌. 
ডলারের ঘাঁটৃতি পূরণ করার জন আন্তরক্জাতিক' মুদ্রা-তহবিল 


| ষ্টাৰ্লিং ব্যালান্দেস 
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হইতে কর্ম গ্রহণ করিবে । এই কাজের পরিমাণ হইবে এক 
কোটি ইউ. এস্‌. ডলার । এই খণের. জন্ সাডিস্‌ চার্জ দিতে 
"হইবে শতকরা চার ভাগের তিন ভাগ । - ওভাৱড়াফট হারের 
নিয়ম এমন ভাঁবে বাধা! আছে যাহাতে মুদ্রা-তহবিল হইতে 
. বেশী পরিমাণ টাকা যাঁর কর] অথবা দীর্ঘ দিন . খণ 
পরিশোধ ন! করা--উভয় কার্যাই দেনাদারের পক্ষে অত্যন্ত 
ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িবে । ভারতকে মোটা টাকা ধার করিতে 
হইবে । আমাদের পক্ষে ইহ] কত বড় লাভজনক' ব্যাপার 
তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছে ই্েেটস্ম্যান্‌ পত্রিকা ২৬শে 
ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ তারিখের এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে । উক্ত 
প্রবন্ধে আছে, 0 | 


““The Fund’s articles of Agreement allow a member 
to buy the currency of another in exchange of its own 
currency subject to certain limitations. As India’s quota 
is equivalent to ' $400m she is apparently en- 
titled to buy $100 in the ‘coming year at a service 
charge of £ per cent, rising by ঠ& per cent annually. The 
U. K. has already purchased: dollars from the Fund. 
India’s present opportunity is a strange commentary 60 
the Bretton Wood’s debate in the Central Assembly 
during 1946. Ratification of the Agreement setting up 
the Fund was agreed to only after a prolonged debate.” 


ষ্রেটস্ম্যান পত্রিকা স্বন্জাতিপ্রেম বশতঃ আমাদিগকে ভুল 
রাস্তা .বাঁতলাইতেছে। উক্ত পত্রিক! আমাদের পাওনা টাক! 
ব্রিটেনের নিকট হইতে আদায় না করিয়া যুদ্রা-তহবিল হইতে 
কর্জ গ্রহণের কান্ুনের কথা উল্লেখ করিয়াছে এবং ইহাকে 
একটা সুযোগ - বলিয়! আখ্যা দিয়াছে। ক্রিটেনের বুদ্রা- 
তহবিল হইতে.কর্জ লওয়ার কথ] উল্লেখ করিয়! জামাদের 
আশঙ্কা দূর করিবার চেষ্টায় প্রেটস্ম্যান পত্রিকা কিঞিল্মাত্র . 
কঙ্গুর করে নাই। কিন্তু আখিক সঙ্কটে পতিত ব্রিটেনের 
নিকট যাঁহা সুযোগ আমরা তাহাকে সুবিধা মনে করিব 
.কোম্‌ কারণে? বরং ত্রিটেনের অবস্থা আরও খারাপ 
হওয়ার পূর্বে আমরা আমাঁদের টাকা যতট! ঘরে উঠাইয়া 
আনিতে পারি তাহার চেষ্টাই করিতে .হুইবে। ব্রিটেন. 
মুদ্রা-তহুবিল হইতে ধাঁর লইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইউ. এস.-এর 
নিকট হইতে যে মোটা অঙ্কের ধার করিয়াছিল তাঁহার 
শেষ কিস্তি ১০ কোটি ইউ. এস. ডলার এই মাসের মধ্যে 
উঠাইয়া লইবে । একদিকে অতি শীদ্র ব্রিটেনের তহবিল 
শুন্য হইয়া পড়িবাঁর কথা $ কিন্ত অপর দিকে মার্শাল প্র্যানের 
দৌলতে আগামী মাসেই ব্রিটেনের হাতে মোটা রকমের 
ইউ, এস. ডলারের তহবিল আসিয়া ভুটিবে। সুতরাং 
ব্রিটেনের হাঁতে এই টাকা! থাকিতে থাকিতে ভারত তার 
পাঁওনার একটা বড়-অংশ আদায় করিবার চেষ্টা না করিলে 
প্রকাও ভুল করিবে । যাঁহাঁতে আমাদের চলতি খরচের জন্য 
মুন্রা-তহুবিল হইতে কর্জ গ্রহ্ণ করিতে না হয় এবং আমরা 


২৪৮. 
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১৩৫৫ 





আমাদের উন্নয়ন পরিকঈনীসমূহের জন্ত একট! বড় তহবিল 
পাইতে পারি, কাঁলবিলম্ব ন| করিয়া! ব্রিটেনের উপর সেই 
প্রকার চাঁপ দিতে হইবে৷ ্রেষ্টস্ম্যান পত্রিক! আমাদিগকে 
যাহা ০০000100105” সুযোগ বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা 
করিয়াছে তাহা মোটেই 00002000165 নহে । বরং ইহা 
আমাদের অতি বড় ছুর্ভাগ্য যে আমাদের মুদ্রা-তইবিল হইতে 
কর্জ করিতে হইতেছে । ইহাতে আঁমাঁদের আনন্দিত হইবার 
কারণ মোটেই নাই। 

ভারতের পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ষ্টার্লিং ব্যালযানদেস্‌, এর 
প্রয়োজন হইবে খুব বেশী। আমাদের শিল্পপ্রসারে এবং 
কৃষিকর্ট্বের উন্নতিসাধনে বিদেশি হইতে মুলধন .ও কাঁচা 
মাল আমদানী করিতে হইবে! এইজন্ত আমাদের ছুইটি 
স্থায়ী ্টালিং ফাও ও ডলার ফাণ্ডের দরকার যাহাতে আমরা 
প্রয়োজনাঁন্নসারে টাক] উঠাইয়া উপরোক্ত বিদেশী মাল 
ক্রয়ের পাকাপাকি ব্যবস্থা করিতে পাঁরি।: 
নিকট হইতে টাক] আদায় করিয়াই এই ফাঁও দুইটির 
গোড়াপত্তন করিতে ও বৃহ অংশ জোগাইতে হুইবে। 
ব্রিট্রেনের ডলার ও স্বণের অবস্থা সম্বন্ধে ইউ, এস.- ষ্টেট 
ডিপার্টমেন্ট হালে যে মন্তব্য করিয়াছে তাহ] এই _ 


“Britain's gold and dollar resources now at about 
$200 m will go down to $100 m by the end of 1948 and 
large dollar deficits, will continue thereafter.” — Reuter, 
January 14, 1948. 


ব্রিটেনের অবস্থার শোচনীয়, অবনতি ঘটিবার পূর্বেই জোর 
তাগাদা দিয়! ষ্টালিং ব্যালান্দেস্-এর একটা মোটা অংশ উদ্ছল 
করিবার জন আমাদিগকে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে | ইহাও 
, ভাবিবার বিষয় যে আমরা এক দিকে আমাদের উন্নয়ন 
পরিকল্পনা তৈরি করিয়াছি. পাঁচ বৎসরের জন্য এবং অপর 
" দিকে ষ্টারলিং ব্যাঁলেন্দেম্‌ চুক্তি করিয়াছি ৬ মাসের জন্য 
ছুইটার সময়ের বিরাঁট্‌ ব্যবধান, বৈদেশিক পাঁওনার প্রশ্নকে 
এইভাবে উপেক্ষা করিয়া! এত বড় একট। উন্নয়ন পরিকল্পনাকে 
"যে কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা! যাইতে পারে তাহা! 
সাঁধারণ বুদ্ধিতে খু'জিয়! পাওয়! যায় না। আমাদের প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা হইবে সর্ধবধিধ উন্নয়ন কার্যের 
সুচনা! মাত্র। তারপরে আসিবে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
" পরিকল্পনা । এইরূপ পর পর ছুইটা পরিকল্পনার দিকে 
লক্ষ্য বাখিয়াই আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে ব্রিটেনের - 
নিকট হইতে যাহাতে পাঁওনা টাঁকাটার উদ্ধার ঘটে সেইরূপ 
চেষ্টা করিতে হুইবে ৷ দীর্ঘকালীন উন্য়ন-পরিকল্গনার সঙ্গে কি 
করিয়া! স্বঙ্গকালীন ষ্টার্লিং ব্যাল্যালেস্‌ চুক্তি খাপ খাইতে 


ব্রিটেনের 


- ঘরে ফিরিয়া আসে । 


পারে তাঁহ! আমাদের নেতার! একবার ভাঁবিয়! দেখিতে 
পাঁরেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের, আশাহুঘায়ী ব্রিটিশ- 
জাতি যদি স্তায়পরায়ণ হইয়! দশ বংসরের মধ্যে আমাদের 
পাঁওনা টাকা ফিরাইয়। দেয় তাঁহ! হইলে ছুশ্চত্তার কোনও 
কারণ-থাকে ন|। কিন্ত আমরা! আহ পর্য্যন্ত আশান্বিত হইবার 
মত কিছুই পাই নাই । অথচ দ্বিতীয়" অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিতে" 
আমর! উল্লসিত হইয়াছি এত বেশী যে যুদ্রা-তহরিল হইতে 
কর্জ গ্রহণ করার মত ছুরবস্থা আমাদের হওয়া সত্বেও সর 
জেরিমি রেইসম্যান্‌ ও তীর জাতভাইদের বর্তমান চুক্তির সম্বন্ধে ' 
ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছি । কংগ্রেসের অর্থনৈতিক বর্ধস্থচীতে 
ষ্ালিং ব্য।ল্যান্সেস্‌ লইয়া কোনও বিস্তৃত আলোচনা করা হয় 
নাই। ইকনমিক কমিটি'র নেত! ছিসাবে পণ্ডিত জবাহরলালও. . 
আজ পর্যান্ত াঁলিং ব্য!লান্সেস্‌ সমস্তার উপর কোনরূপ 
আলোকসম্পত - করেন নাই। একটা! বড় প্রোগ্রাম হাতে 
লইয়া আট-ঘাট বাধিয়া কাজে নামা উচিত। এই ক্ষেত্রে 
বৈদেশিক দেনা-পাঁওনা সঙ্গন্ধে চোখ বুজিয়া থাকিলে সমস্তার 
সমাধান হুইবে না। 

ষ্টালিং ব্যাল্যাব্সেস-এর সামগ্রিক আঁলোচনাঁয় বিলম্ব ঘটায় 
আমাদের সমূহ ক্ষতি হইতেছে । ব্যাপারটা তাঁড়াতাড়ি হাতে 
লওয়া ভারতীয় স্বার্থের পক্ষে একান্ত আবশ্যক । একজন 
বিচক্ষণ ও ভাঁরতীয় স্বার্থ সম্পর্কে অতীব সজাগ ব্যক্তির নেতৃত্বে 
একটা মিশন ব্রিটেনে পাঠানো দরকাঁর যাঁহাঁতে তথায় ., 
আমাদের অন্থকুলে জনমত স্বষ্টি হইতে পারে । আর একটা | 
মিশন পাঠানো দরকার অন্ঠান্ত দেশসমূহে ষ্টালিং ব্যালান্গেস্‌ ' 
অর্জন করিতে আমাদের কি প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে | 
হইয়াছে এবং বর্তমানে আমাদের ও টাকার কিরূপ জরুরী 
দরকার তাহা! সকলকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে হুইবে-- 
যাহাতে আমাদের পাঁওন! টাক! আগামী দশ বৎসরের মধ্যে 
ব্রিটেন অতীব কৃতজ্ঞচিত্তে আমাদের 
পাওনা ন্যায্য হারে পরিশোধ: করিবে এইরূপ আশা 
করিয়! বসিয়া থাঁকিলে আমাদের বিফলমনোরথ হইতে 
হইবে । | 


পরিশেষে ইছা বলাইস্যগ্েষ্ট হুইবে যে ষাঁলিং ব্যাল্যান্সেস্‌ 
পণ্ডিতের প'ণ্ডিত্য দেখাইবার বিষয়ও নহে কিন্বা সাধারণ 
লোকের ভীতির, বস্তও নছে। ইহ! আমাদের একটি অতি 
“প্রয়োজনীয় সম্পত্তি । ষ্টাপলিং ব্যাল্যান্দেস্‌ যুদ্ধের সময় গড়িয়া { 
উঠিয়াছে, আর আঁজ আমাদের প্রয়োজনের সময় এই টাকা 


‘মুক্ত করিতে না পারিলে আমাদের দুর্ভাগ্যের বোঝা, ক্রমশঃ 


ভারী হইতে থাকিবে। 





বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 
শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত 


মধ্য-পশ্চিম 


“শনিবার সকালে এল্পায়ার ষেঁট বিন্ডিঙের চারে গিয়া উঠিলাম। 


৮৯ 


কিছু প্রবেশমূল্য লইয়া ইহার! দর্শনাধিগণকে ছাদে উঠায় । শ্রেণী- 
বন্ধ অসংখ্য লিফট নরনারীকে উঠাইতেছে ও নাঁমাইতেছে | 

৫টি বা ৬টি করিয়া তলার জন্য এক একটি লিফট নির্দিষ্ট 
আছে। প্রত্যেক লিফট্‌ শুধু নির্দিষ্ট "তলা কয়টিতেই 


- ওঠানামা করে। এতসিন্ন এক্সপ্রেস লিফট আছে। সেগুলি 


সকল তলায় না. থামিয়া দ্রুত একটি বা ছইটি নির্দিষ্ট তলায় 
চলিয়! যায়। ছাদে উঠিতে আমাদের একবার লিফট বদল 
করিতে হ্ইল। প্রথম এক্সপ্রেস লিফট কোথাঁও ন! থামিয়া 


" আমাদিগকে ৮৭ ত্লাঁয় লইয়া গেল । দ্বিতীয় এক্সপ্রেস লিফট্‌ 


৮৭ তল! হইতে ছাঁদ পর্যন্ত চলে ৷. অন্ত কোথাও থামে না । 
মধ্য-ম্যানহাঁটিনে ৫ম এভিনিউ ও ৩৪তম ষ্ট্রীটের সংযোগ- 
স্থলে বাঁড়ীটি অবস্থিত | বাড়ীটি ১০২ তলা, ১২৫০ ফুট উচ্চ_ 
পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতয | একবার নাকি একটি এবো!প্লেন 
এই বাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা! খাইয়! চূর্ণ হয়! গিয়াছিল। , 
ছাদ হইতে নিউ ইয়র্ক নগরীর দৃশ্য অপূর্ব । আকাশচুম্বী 


. সৌধমাঁলা এখান হইতে ছোট মনে হুয়। অদূরে ১০৪৬ ফুট 
উচ্চ, ৭৭ তল! ক্রাইস্লাঁর বিল্ডিং । ইহা! পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতায় 
- দ্বিতীয় বাঁড়ী। রকৃফেলার কেন্দ্রের উচ্চতয ৭০ তলা আর, 


সি, এ বিল্ডিং উচ্চতায় তৃতীয় । দক্ষিণে ৬০ তলা-বিশিষ্ট উল- 
ওয়ার্থ বিল্ডিং । ৫০ তলা, ৬০ তলা বাড়ীর অভার্ব নাই। সমস্ত 
শহরটি ছাদের উপর হইতে চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠে । দক্ষিণে 
স্বাধীনতার মূর্তি পর্যন্ত দেখা যাইতেছে । পূর্বে ও পশ্চিমে 
নদী । -নদীতে ইতত্ততঃ ভাসমান জাহাজসমূহ। নদীর উপর 
সেতুসমূহ দৃষ্যযান | হাঁডসনের ওপারে নিউ জাঁগি শহর | দুরে 
ক্যাটস্কিল পর্যতমাঁল। | ইঞ্ট নদীর ওপারে ক্রকলিন্‌ । 


বছ দুরে লাগাডিয়া এরোড্রোম। দুরে হাঁডসনের উপরিস্থিত 
জর্জ ওয়াশিংটন সেহু।, উত্তরে, কেন্তীয় পার্ক সম্পূর্ণ দেখ 
, যাইতেছে । 


ওয়ালডফ এষ্টোরিয়া হোটেল বেশীদূর নয়। 
আমার হোঁটেলটিও দেখা “যাইতেছিল ! রাস্তায় প্রবহ্মাঁণ 
নদীর মত জনস্রোত ও শকটশ্রেণী। গাঁড়ীগুলি চলিতে চলিতে 
ইষ্ট নদীর টানেলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে । সমস্ত 
মিলিয়া এক অতুলনীয় দৃষ্য ৷ 

বিকালে রকৃফেলার-কেন্দ্রে গেলাম । দর্শনার্থীদের এক 
একটি দল লইয়া এক একটি গাঁইড সমস্ত কেন্দ্রটি দেখাইতেছে। 
কয়েক মিনিট পর পরই এক একজন গাইড এক একটি দল 
লইয়া, রুনা .হইতেছে। 


উক্ত কেন্দ্রটি ১৪টি আকাশ সৌধের সমষ্টি ; ৫ম ও ৬ষ্ঠ * 
এভিনিউর মধ্যে ৪৮তম গ্রীট হইতে ৫১তম ফ্রীট পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত। বাঁড়ীগুলির উচ্চতা সমান নয়! উচ্চতম বাঁড়ীটি ৭০ 
তল! । বছ দোকান, আপিস, থিয়েটার প্রভৃতি এই গৃছসমষ্টির . 
মধ্যে অবস্থিত | ৩০,০০০ কর্মচারী প্রত্যহ এই বাঁড়ীটিতে কাজ 
করিতে আপে । মধ্যাহ-ভোজনের সময় ও ছুটির সময় এই ত্রিশ 
হাজ্জার লোককে উঠানে! ও নামানো'লিফটগুলির একটি বিরাট ' 


কার্য । প্রত্যহ নানাবিধ কার্ষোপলক্ষে এই বাড়ীতে কয়েক 


লক্ষ লোক প্রবেশ করে । এত বড় অঞ্চলের কেন্দ্রীয় .তাঁপ- 
ব্যবস্থা: ও ন্থুডঙ্রপথশ্রেণী বিস্ময়কর বস্ত। বস্তুতঃ ইছা. একটি 
স্বতন্ত্র নগরবিশেষ । 

বাঁড়ীগুলির মধ্যে বছ Ea ও - আঁমৌদ-প্রামোটোয- 
বন্দোবস্ত আঁছে। একস্থানে ছেলেমেয়েরা স্কেট করিতেছে । 
দেখিতে বেশ লাগিল। পৃথিবীর বৃহত্তম রঙ্গমঞ্চ ইছারই 
একটি বাঁড়ীর মধ্যে অবস্থিত । . এখানে ৬,২০০. লোকের 
বসিবার আঁসন বিদ্যমান । একটি বাড়ীর নাম আন্তর্জাতিক 
বাড়ী। ইহাতে ইংরেজ, ফরাসী, ইটালী, ভারতীয় প্রভৃতি 
বছ" জাতির কন্সাঁলগণের আপিস। একটি বাড়ীতে 


- রেডিওতে নান! অনুষ্ঠান চলিতেছে |: ছোট ছেলেমেয়েদের 


একটি গীতাঁভিনয় আমাদের সমক্ষে প্রচারিত হইল । এখানে 
টেলিভিশন দেখিতে পাইলাম । আমাদেরই মধ্যে কেহ কেহ 
দুরের ' একটি ঘরে গিয়া ফিছু আবৃত্তি করিলেন বা অন্ত কথা- 
বার্তা বলিলেন । এ ঘরে যন্ত্রের উপরে তাঁহাদের চেহারা ও 
অঙ্গসঞ্চালন ভাপিয়া উঠিল। আমরা তাছাদিগকে পরিষ্কার 
দেখিলাম ও ভাহাদের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনিলাম। ইহার 
কয়েকদিন পরে প্রেসিভেপ্ট টর ম্যান সর্বপ্রথম তাঁহার “সাদ! 
বাড়ী”তে বসিয়া টেলিভিশন যোগে কংগ্রেসের অধিবেশন 
দেখিলেন ও বক্তৃতাদি শুনিলেন। কংগ্রেসের "অধিবেশন 
টেলিভিশন যোগে সাধারণ্যে প্রচার. করা সঙ্গত কিনা এ 
সম্বন্ধে তখন খবরের কাগজে আলোঁচন! চলিল। এক পক্ষ 
ইহার বিরোধিতা করিলেন । তাহারা বলিলেন, “কংগ্রেসের 
অধিবেশনকাঁলে সভ্যগণের আঁচরণ প্রত্যক্ষ-করিলে কংগ্রেসের 
উপর এবং কংগ্রেসের পাঁস করা আইনের উপর সর্বসাধারণের 


. অশ্রদ্ধা আসিবে 1” 


এ দিন রাত্রে নিউইয়র্কস্থ রামকৃষ্+-বিবেকানন্দ সমিতির 
বাড়ীতে গিয়া সমিতির অধ্যক্ষ অখিলানন্দ স্বামীর সহিত 
সাক্ষাৎ করি । ১৭নং পূর্ব-৯৪তম গ্রীটে-সমিতির নিজস্ব বাঁড়ী। 
স্বামীজীর সহিত আলাপ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম 


২৫০ 
এবং পরদিন সকালের প্রীর্ঘনা-সভাঁয় এবং মধ্যাহ্-ভোঁজনে 
উপস্থিত, হুইবাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়! হোটেলে ফিরিলাম |, 
স্বামীজীর নিকট সংবাদ পাইলাম যে মহলানবিশ-গৃতিণী নিউ 
জাঁপিতে ডাক্তার শুহার্ট নামক এক -প্রসিদ্ধ সংখ্যাতত্ববিদের 
গৃহে অতিথি রূপে অবস্থান করিতেছেন | . 

রবিবার সকালে নিউ জার্সিতে টেলিফোন করিয়া জানি- 
লাম যে মহ্লানবিশ-গৃহ্ণী নিউ. ইয়র্কে এক ভারতীয় ভদ্্র- 
লোকের ফ্ল্যাটে ছুই দিন যাঁবৎ আছেন | সেখানে টেলিফোন 
করিতেই মহ্লাঁনবিশ-গৃহ্ী তৎক্ষণাৎ আমাকে তাহাদের সঙ্গে 
প্রাতরাশে যোগ দিতে বলিলেন। ফ্ল্যাটটি দুরে ছিল না 
অধিবাসী একক্জন যুক্তপ্রদেশীয় ভদ্রলৌক । তাহার পত্নী 
মার্কিন-বংশে রুশ.। মাত্র এক কক্ষের ফ্ল্যাট । অতিথিসেবা- 
পরায়ণ। মহিলাটি স্বামীকে বন্ধুগৃছে ঘুমাইতে পাঠাইয়া! মহলা- 
নবিশ-গৃহ্ণীকে ধ্বীয় কক্ষে অভ্যর্থনা করিয়া স্থান দিয়াছেন । 
আমি পৌঁছিবার একটু পরেই ভদ্রলোক স্বগৃহে ফিরিলেন। 
তিনি ইঞ্জিনীয়ার। অনেক দিন এদেশে আছেন। তাহার 
মাকিন গৃহিণী শ্বহপ্তে প্রাতরাশ প্রস্তুত ও পরিবেশন করিয়া 
আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। প্রাতরাঁশের টেবিলে 
একটি বাটিতে পাইন বৃক্ষের কতকগুলি কাচ! পাঁতা জ্বালাইয়। 
দিলেন। এই অভিনব গঞ্ধে আমোদিত বোধ করিলাম । 
মহিলাটি বলিলেন, “এ গঞ্ধটা আমি খুব ভালবাসি ।” কালি- 
দাসের সরল বৃক্ষ পরিক্রত,ক্ষীর সৌরভে সুরভ্তি বায়ুর বর্ণনা 
মনে পড়িল । . | 

পীতাশ্বর পন্থকে খবর দিয়া ওখানে ডাঁকিয়া আন! হইল । 
তাঁহাকে বৈকাঁলে আমার ছোটলে আসিতে বলিয়া একটি 
ট্যাক্সি লইয়া দ্রুত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সমিতির বাড়ীতে 
উপস্থিত হইলাম ৷. তখন স্বামীজীর বক্তৃতা অনেকদূর অগ্রসর 
হুইয়াছে। বাঁড়ীটির নীচের তলায় বড় হলঘরের প্রান্তে 
দাড়াইয়] স্বামীজী বক্তৃতা করিতেছেন। পরিধানে গেরুয়া 
বন্ত্র। মাথায় গেরুয়া! পাগড়ী । প্রায় ছুই শত মার্কিন নরনারী 
একাগ্রচিন্তে বক্তৃতা "শুনিতেছে। বক্তৃতার বিষয়-_ প্রাচীন 
ভারতে জাতিভেদ। বক্তৃতান্তে শ্রোতাগণ কিছুকিছু দান, 
করিয়া উঠিয়া গেলেন । - 

আশ্রমে একটি বাঙালী যুবক ও একটি মার্কিন যুবক বাঁস 
করে। উভয়েই ছাত্র । মার্কিন যুবকটি সন্যাস গ্রহণ পূর্বক 
ভারতবর্ষেই জীবন কাটাইবে সঙ্কল্প করিয়াছে। স্বামীজী 
বলিয়াছেন যে, যদি ভারতবর্ষেই থাকিবে তবে বাতে সে 
দেশবাসীর কাজে লাঁগিতে পার এরূপ কিছু শিখিয়া যাঁও। 
তিনি যুবকটিকে মেডিকেল-কলেজে ভদ্তি করিয়া! দিয়াছেন । 

- যুবকটি ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণ মিশনের ডাক্তারী বিভাগের ভার 

লইতে পারিবে । সে বিনয়ী, অল্পভাষী ও কর্তব্যপরায়ণ 1 


বাঙালী যুবকটিও অন্বন্কপ গুণসম্পন্ন। একটি বৃদ্ধা মার্কিন: 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





প্রতিবেশিনী আশ্রমের খুব ভক্ত । আশ্রমের অনেক কাজকর্ম 
করেন। আমাকে বলিলেন, “আমার একবার ভারতবর্ষে 
যাইবরি ইচ্ছা আছে । তোমর! আঁমীকে গ্রহণ করিবে ত?” 

আি-_“ভারতবর্ধ সকলকেই গ্রহণ করিয়াছে । কাহাকেও 
সে প্রত্যাখ্যান করে না ।” - 

মহিলাটি : (লক্ফিতভাঁবে )--“হা,. এ বিষয়ে . তোদের” 
উদারতা স্ুবিদিত। হয়তো এ উদ্বারতা আর একটু কম 
হইলেই তোমাদের সুবিধা হইত।” একটি নবাগত গুজরাটি 
যুবকের সহিত এখানে আলাপ হুইল । তিনি টাঁট! কোম্পানীর 
অভিজ্ঞ কর্মচারী | বহু বাঁধাবিদ্র অতিক্রম করিয়া আমেরিকা 
দর্শনে আসিয়াঁছেন । বলিলেন, “সঙ্গে আমার স্ত্রী আসিয়াছেন। 
কিন্ত আবাঁসস্থলের অভাবে বড়ই বিপন্ন বোধ করিতেছি ।” 

স্বামীজী বলিলেন-_“বাসস্থান এখানে খুবই দুর্লভ । তারপর 
এখানে আদিম অধিবাসীদের অনেকে বাসা দিতে চায় না। 
আপনাকে যদি আদিম অধিবাসী বলিয়| ধরিয়া লয় তবে 
আরও মুশকিল। আপনার স্ত্রী যখন সঙ্গে আছেন তখন এ 
অন্ুবিধ। নাও হইতে পাঁরে | কারণ শাঁড়ীপরিহিতা জ্রীলোক 
দেখিলে বিদেশী বলিয়! বুঝিতে পারিবে এবং বিদেশীর সঙ্গে 
এর] ভাল ব্যবহারই করে 1” 


বিভ।, মুধুজ্জ্যে নামে একটি মেয়ে' এদেশে এম্‌স্‌ বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে নিউটি,শন পড়িতেছে। ছুই দিনের ছুটিতে আশ্রমে 
বেড়াইতে আসিয়াছে । আশ্রমে মেয়েদের থাঁকিবার বিধি 
বা বন্দোবস্ত নাই । কাজেই: মেয়েটি বৃদ্ধা মার্কিন প্রতিবেশিনীর 
বাড়ীতে আছে। “মেয়েটি দক্ষিণ কলিকাতাঁর অধিবাসিনী ৷ 
আমাকে চিনিতে প্রারিল। সেদিন সে-ই ডাল ভাত, কপির 
ডালনা রান্না করিল। বহুদিন পর আশ্রমের প্রসাদ পাইয়! 
পরিতৃপ্ত হইলাম ৷ 

এ দিন মধ্যাহ-ভোজনে স্বামীজী, আশ্রমবাঁপী বাঙালী ও 
মার্কিন যুবকঘয়, বৃদ্ধা মার্কিন প্রতিবেশিনী, বিভা মুখুহ্মে ও. 
আমি ভিন্ন আরও ছুই জন আগন্তক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। 
এক জন মাদ্রাজী ও অন্য জন হিন্দুস্থানী । মাদ্রাজী ভদ্রলোক 
হায়দরাবাদ রাজ্যের ব্রডকান্টিং . ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষ । 
হিন্দুস্থানী যুবকটি ছাত্র । . ভোনাস্তে নানা বিষয়ে আলাপ 


- চলিল। প্রসঙ্গত স্বামীজী বলিলেন, “আমি অনেক সময় 


বলিয়া থাকি যে আমাদের বিবেকানন্দ 'আমেরিকারই দান। 
ভারতবর্ধে ত কেহ তাহাকে চেনে নাই। যখন আমেরিকা 
তাহাকে চিনিল তখনই ত ভারতবর্ষ তাহাকে মহাপুরুষ 
বলিয়া বরণ করিয়া লইল।” ' সকলের সঙ্গে সদালাপে - 
পরিতৃপ্ত, হইয়া, স্বামীজীর আত্তরিকতাঁয় মুগ্ধ হইয়া হোটেলে 
ফিরিলাম ! | 

- বৈকালে পঙ্থ আমার. হোটেলে উপস্থিত হুইলেন। পন্থ 


. উচ্চ আদর্শাবাদী যুবক । এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী - 


ছাত্র ও পরে অধ্যাপকরূপে সুনাম অর্জন .করিয়াছেন। 
১৯৪২ সনের আগষ্ট-আন্দোলনে জেলও থাটিয়াছেন.।- 

কংগ্রেসের বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় জবাঁহরলাঁল 

- নেহ্‌রুর সেক্রেটারী রূপে বছ ঘুরিয়াছেন,. পরে কলিকাতায় 

্্যাটিট্িক্যাল ইন্ট্রিটউটে গবেষণা করিবার জন্য যোগদান 





করেন । সম্প্রতি অধ্যাপক মহ্লাঁনবিশের সঙ্গে এদেশে আসিয়া- 


ছেন। অধ্যাপক দেশে দিয়াছেন ; 'অল্পদ্িন পরেই ফিরিবেন | 
ভাহার ' কাজের ভার ইহার উপর ত্বত্ত করিয়া গিয়াছেন। 
পন্থ' একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, এখানে যে ধরণের 
ছোঁটেলে আছি তাঁহাঁতে খরচ. বড় বেশী । ইহার অনেক-কম 


_- খরচেও এদেশে.থাকা চলে এবং সে টাকাট! আমি বোধ হয় 


রত 


করা -হুইয়াছে। 
7 মাঠের মত। 


চেষ্টা করিলে রোজগার করিয়া লইত্তে পারি । সরকারের উপর 
নির্ভরশীলতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে এখানে থাকিতে পারি 
কিন! তাঁহাই চিত্ত! করিতেছি ।” 

পন্থের সঙ্গে মধ্য-মানহাটনে অনেক ঘুরিলাম। সন্ধ্যার পর 
টাইম্‌ স্কোয়ারের দৃশ্য সত্যই অপরূপ ব্রডওয়ের উভয় পার্থ 
৪২তম ষ্ট্ৰীট হইতে ৫২তম ষ্ট্ৰীট পর্য্যন্ত টাইম স্কোয়ার বিস্তৃত | 
অঞ্চলটি থিয়েটার, সিনেমা, নাঁচঘর, হোটেল, রেষ্ট রেণ্ট 
প্রভৃতিতে পূর্ণ। আলোক-সজ্জা পত্রমাশ্চর্য্য উদ্জ্বলতাঁয় 
দিবালোককেও হার মানাইয়াছে। রঙের খেলায় মনে হয় 
. যেন সহস্র রাঁমধন্ুর উদয় হুইয়াছে। আলোকমালার . নানা 

ভক্গীর গতিশীলতা এবং পাল! করিয়! জলা-নেবার খেলায় এক 

"অপূর্ব মায়াময় পরিবেশের. big হুইয়াছে। মন হয়, ইহার 
তুলনা নাই। 

একটি সিংহল-ভারতীয় রেষ্ট রেণ্টে ভারতীয়, খাঁর) নৈশ- 
ভোজন সমাপন করিয়া ম্যাডিসন্‌ স্কোয়ার গার্ডেনের দিকে 
চলিলাম। 

প্রকাণ্ড উচু বাঁড়ী। ভিতরে হকি প্রভৃতি সর্বপ্রকার খেলা 
হয়। ১৯০০০ দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা আছে। গৃহাভ্যস্তরে 
এত বড় ক্রীড়াপ্রাঙ্গদ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ; 
শুনিলাম ভিতরে হকি খেলা চলিতেছে । লাইনে দীাড়াইয়া 
টিকিট কিনিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম | . দৌতলার ছাঁতে খেলার 
মাঠ। উপরে চারিদিকে ঘুরানে! গ্যালারী । লোকে পরিপূর্ণ । 


ফিরিওয়ালা আইসৃক্রীম, বাদাম প্রভৃতি হাঁকিয়! বেড়াইতেছে | . 


উচ্ছল আলোক দ্বারা ঘরটিকে দিবালোকের মতই আলোকিত 
খেলার মাঠটি বরফে প্রস্তুত : ক্কেটিঙের 
খেলোয়াড়গণ স্কেট পায়ে বাঁধিয়া বরফের উপর 
খেলিতেছে। ক্কেট পায়ে হুকি-ট্িক হাতে বল লইয়া! ছুটাছুটি 


“ করার দৃশ্ আমার নিকট শুধু অপূর্ব নয়, অদ্ভূত লাঁগিতেছে। - 


এ খেলায় পরিশ্রম অত্যধিক । সর্বদা স্কেটের উপর দেহের 
ভার-সাম্য রক্ষা! করিয়া ক্কেট- ঠেলিয়া বলের পিছনে ছুটায়ি 
অত্যধিক পরিশ্রম হুয় f রেপ্ার্স” দল ও শিকাগো দলে খেল! 


বিমানে ভু-প্রদক্ষিণ : - EE 


২৫১. 





হইতেছে। ৬ জনে এক এক পক্ষ । রাত্রি৮টী ৪৫ মিনিট 
হইতে সাড়ে দশটা পর্যন্ত খেলা চলিল। ২০.মিনিটের পর 
৫ মিনিট বিশ্রাম! এইরূপ তিন বারে মোট ১ ঘণ্টা খেল! 
হইল । প্রত্যেক' দলের রিজার্ভ খেলোয়াড়গণ পাশেই লাঠি” 
হাতে দীড়াইয়া । যেকোন খেলোয়াড় ক্লান্তি বোধ করিলে 
সেইখানে আসিয়া দাড়ায় এবং অপর এক জন তাহার জায়গায় 
নামিয় পড়ে । এইরূপে যতবার ইচ্ছা! বদূলী দিয়! বিশ্রাম 
লওয়া যায় । এই খেলায় ৰেস্তার্সদল ৯-০ গোলে জ্রিতিল | 
প্রত্যেক বিশ্রামের সময় মাঠের আল্গ! বরফ টাছিয়! ফেলিয়া 
জল ছিটাইয়া এ জলকে জমাইয়! দিয়া পুনরায় শক্ত ও মস্থণ 
করিয়া দেওয়া হয়৷ : এই মাঠেই বক্সিং বাস্কেটবল প্রভৃতি 
খেলাও. হয় | ঘন্ত্র-সাহায্যে মাঠটিফে ইচ্ছামত ছোট বড় কর! 
চলে এবং গ্যাঁলারীগুলিকেও আগাইয়] বা পিছাইয়া লওয়া 
যাঁয়। প্রয়ৌোজনমত বরফ দিয়া মাঠ ঢাকিয়া দেওয়! হয় বা 
বরফ গলাইয়া ফেল! হং | 

নিউ ইয়র্কের হুড়ঙ্-রেলপথ লগুনের সুড়ঙ্র-রেলপথের মত 
সুদৃষ্য নয়। লণ্ডনে লাইনের হৃদ্দি ও মানচিত্রগুলি বিদেশীর 
পরম সহায়ক বলিয়! মনে হয়। এখানে ,সেরূপ হদিস ও ম্যাপ 
নাই বলিলেই হয়। তবে লণ্ডন অপেক্ষা শ্রমসংক্ষেপমূলক 
যান্ত্রিক ব্যবস্থা নিউ ইয়র্কে অনেক বেশী। এখানে ভাড়ার 
কোন তারতম্য নাই। একবার উঠিলে পাচসেণ্ট ভাড়া--তা 
তুমি যত দুরই যাও না কেন। টিকিট কেনা-বেচার রীতি 
নাই। ্রেশনে কোম্পানীর কোন টিকিট-ঘর, টিকিট বিক্রেতা] 
বা টিকিট সংগ্রাহক নাই । একটি বাক্সের মধ্যে একটি মাত. 
লোক কতকগুলি পাচ সেন্ট মুদ্রা লইয়! বসিয়| থাকে । যাত্রী 
গণ ইহার নিকট অন্ত মুদ্রার পরিবর্তে পাঁচ সেণ্ট মুদ্রা . পাইতে 
পারে । ষ্টেশনের প্রবেশপথ যন্ত্রের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত। একটি 
পাচ সেন্ট মুদ্রা নির্দিষ্ট ছিদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিলে প্রবেশ-. 
পথটি খুলিয়া যায় এবং একজন মাত্র লোক প্রবেশ করিলে. 
তৎক্ষণাৎ বদ্ধ হইয়া যার] ষ্টেশন হইতে বাছিরে যাইবার পথ 
আলাদা । সেখানে পয়সা লাগে না। 'এইন্সপে অনেক কম : 
কর্মচারার দ্বারা, বিন! টিকিটে রেলপথটিতে লোকজন ও 
যানবাহন চলাচল করিতেছে ।. রেলের কোন কর্মচারীর 
সঙ্গে যাত্রীদের দেখাই হয় না। ভাড়াও খুব সস্তা, মাত্র 
পাঁচ সেন্ট বা দশ পয়সায় বহু দুর যাওয়া যায়। . 

নানা স্থানে ঘূরিয়া খেলা দেখিয়া স্ুড়ঙ্গ-পথে পন্থ ও আমি 
স্ব-স্ব আঁবাসে ফিরিলাম। 

৬ই জান্বয়ারী সোমবার । সকালে ট্যাঞ্সিযোগে সিটি 
আপিসের দিকে চলিলাঁম । এ ট্যাক্সিওয়ালাও আলাপ সুরু 
করিল । সে যাঁহা বলিল তাঁহার মর্ম এইরূপ £ “তোমাদের 
দেশ খ্রশ্বর্ষধের দেশ । পৃথিবীর যত সোনা, রূপা, মণি, মুক্তা 
তোমাদের দেশ হইতে আসে। অথচ তোমরা নিজের 


৫২ 


নিজের! এত মারামারি কর কেন? ইংরেজ তোমাদের 
শাসক । তাঁহারা কি. করে? আমর! দেখ ট্ম্যানকে 
প্রেসিডেন্ট করিয়াছি । ভীহাঁকে সেলাম করিতেছি । কিন্ত 


_ যদি তিনি তাঁহার কতব্য পালন না! করেন তকে, তাহাকে 


গদি হইতে টানিয়! নামাইব। তোমরা সেরূপ কর না কেন? 
আচ্ছা; তোমরা আমাদের: গবর্ণমেন্টের নিকট এ বিষয়ে 
অভিযোগ উপস্থিত কর ন! কেন? ইংরেজ আমাদের কাছে 
অনেক টাকা ধারে । আমাদের গবর্ণমেন্টের কথ! না শুনিয়া 
পারিবে না।৮ » 

এ দিন নগরীর প্রথম হিং কণ্ট্শলার সিডনি সুগার- 


ম্যানের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি ট্যাক্স কৌস্গুলি মিল্টন 


স্যাওবার্গের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়া বলিলেন,. “ইনি 


- জাঁপাঁনে য়িমাশিট| বিচারে আসামী পক্ষের কৌন্গলি ছিলেন ।” 


# 


ইহাঁর সঙ্গে নিউ ইয়র্কের বিক্রয়-কর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা 


". হুইল । নদীর ওপাঁরে নিউ জাঁপি শহরে বিক্রয়'কর নাই। 
- “কাজেই নিউ ইয়র্কের বিক্রয়-করের হাঁর যতক্ষণ খুব বেশী না 
5 হয় ততক্ষণ কেহ সামন্ত জিনিস ফিনিবার জন্য কষ্ট করিয়া 
'নদী পার হইয়া ওপারে যায় না| এ বিষয়ে বিস্তারিত, 


আলাপের পর য়িমাশিটার. বিচারের কথা জিজ্ঞাস] করিলাম । 
স্যাওবাঁ্গ বলিলেন, “ফ়িমাশিট! বিচারে স্থরেম্বার্গ বিচাঁরগুলির 
সায় আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন উঠে নাই | ' সাঁধাঁরণ অপরাঁধ- 
ঘটিত আইনের উপরই ইহা! -চলিয়াছিল। য়িমাশিটাঁর সৈন্ত- 


" গণ লোকের সম্পত্তি লুঠন করিয়াছে, রমণীর উপর . অত্যাচার 


করিয়াছে__-এই সমস্ত বিষয়েই সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা হুইয়া- 
ছিল। এই সমস্ত কাজ যে য়িমাশিটার 'আঁজ্ঞায় হইয়াছিল 
তাহারও কোন প্রমাণ ছিল না: 1” আমি এইরূপ তর্ক করিয়া- 


ছিলাম যে এই সমস্ত' সাক্ষ্য হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 


হওয়াই সমীচীন যে-য়িমাশিটা তাহার সৈন্ত-বাহিনীর উপর 
কর্তৃত্ব হারাইয়া. ফেলিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় ফিমাশিটার 
সৈশ্ঘবাছিনীতে: বিশৃঙ্খলা ও নিষ়মানথবপ্তিতার অভাব হি 


করিবার অন্ত মার্কিন সরকার তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ '. 
করিয়াছিলেন । যখন তাঁছাঁদের - এই প্রচেষ্টা সফল" হইল” 


এবং তাঁহাদের ঈপ্সিত বিশৃঙ্খল! ও আঁইন ন! মানার প্রবণতা! 


দেখ! দিল তখন সেই বিশৃঙ্খলা ও নিয়মাঙ্ত্তিতার অভাবকে' 


য়িমাশিটার অপরাধ বলিয়া বৰ্ণন! কর! মোটেই যুক্তিযুক্ত 
নয়। আমার এই তর্ক বিচারকগণের মধ্যে অস্ততঃ একজন 
সমর্থন করিয়াছিলেন |” জি 

৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার এখানকার ব়্কাউটের সদর 
আপিসে যাই। . আমার পরম সুদ, উৎসাহের প্রতিমূর্তি 
শ্ৰীযুত উপেন্দ্ৰনাথ ঘোষ বঙ্গীয় বয়স্কাউট সঙ্বের প্রাদেশিক 
কমিশনার'। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বয়স্কাউট 
সঙ্বের কর্ভৃপক্ষের সহিত বঙ্গীয় সঙ্ঘের সংযোগ স্থাপন 


.. হাত থেকে আজ বিশ্বনেতৃত্ব চলিয়া যাইতেছে । 


- ১৩৫৫. 





মানসে বঙ্গীয় সঙ্জের প্রতিনিধিরূপে - তীহাদের সহিত সাক্ষাৎ: 
করিতে তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি 


. লগ্নে আস্তর্জাতিক স্কাউট সঙ্ঘের সভাপতি কর্ণেল উইল- 
সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম.। তিনি. কলিকাতার 


স্বাউট-সজ্বের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত| এবং ঘোঁষ. মহাশয়ের 
গুরু । আমার নিকট কলিকাতার এবং বিশেষতঃ ঘোষ” 
মহাশয়ের কথ শুনিয়! তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন। 
আগামী জান্বুরীতে- ঘোষ মহাশয়ের যোগ দিবার স্তাবনা 
আছে শুনিয়! তিনি খুবই উৎফুল্প হইলেন ।. মাঁকিন স্কাউটের '. 
ডাক্তার রে ও ওয়াইল্যাণ্ডের নিকট তিনি আমাকে একটি . 
পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। সেইটি লইয়াই এখানে আসিয়া- 
ছিলাম। সেদিন ওয়াইল্যাও মহাশয় অন্থপন্থিত ছিলেন । 
তাহার সহকারী টম্চীন্‌ পরম যত্বে আমাকে অভ্যথনা 
করিলেন । দেখিলাম কর্ণেল উইলসনের উপর ইহাদের বিশেষ 
শ্রদ্ধা । চীন্‌ মহাশয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হইল । 
ইনি বলিলেন, “আমেরিকার হাতে আজ বিশ্বনেতত্ব- আসিয়া 
'পড়িয়াছে। কিন্ত এই নেতৃত্ব করিবার উপযুক্ত শিক্ষা! তাঁহার 
নাই। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের বহু দিনের শিক্ষা | “কিন্তু তাঁহার 
এ বিষয়ে 
আমেরিকার শিক্ষা লইতেই হইবে ।” আগামী প্রেসিডেণ্ট: 
নির্বাচন সম্বন্ধে বলিলেন, “ট্যাফ ট যদি দীড়ান এবং নির্বাচিত 
হন তবে সব চেয়ে ভাল হুয়। হঁহার পিতা! প্রেসিডেন্ট 
ছিলেন। ইনি নানা . সব্‌গুণে ভূষিত । বতমান বিশ্বে 
আমেরিকার নেতৃত্ব করিবার পক্ষে ইনি যোগ্যতম ব্যক্তি।” 
দেখিলাম দেশের বালকৃদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণাঁলী হিসাবে 


" স্কীউটিঙের উপর (ইহাদের অগাধ বিশ্বাস। 


চীন্‌ মহাশয় আমাকে হাউয়ার্ড আর, প্যাটনের “নিকট 
পৌঁছাইয়া দ্বিলেন। ইনি বিশ্ব-বন্ধুত্ব তহবিলের ডিরেক্টর । 
তাঁহার সহৃদয় ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইলাম । এক এক করিয়া -. 
সমস্ত পদস্থ কর্মচারীর সহিত আমার আলাপ করাইয়! দিলেন।. 
ইহাদের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আমাকে বলিলেন। আঁপিসের 
যাবতীয় বিভাগ আমাকে দেখাইলেন। হঁহাঁদের প্রতিষ্ঠানটি 
দেখিয়া বিস্মিত হইলাম । লণ্ডনে কর্ণেল উইলসনের আপিসে ' 
দেখিয়াছি তিনি নিজে একটি সেক্রেটারী লইয়! কাজ করেন ।, 
আপিয়ে দেখিতেছি ৬০০ কর্মচারী । যন্ত্রের ব্যবহারও যথেষ্ট। 
»সসমথ আমেরিকার স্কাউট-সত্ঘগুলি বংসরে ৮০ লক্ষ ডলার £ 
ব্যয় করে। তন্মধ্যে এই আপিসের মারফত খরচ হয় ১৫ লক্ষ ' 
ডলার। এ দেশে ২০ লক্ষ স্কাউট আঁছে। এ দেশে যত লোক 
যুদ্ধে গিয়াছিল তাঁহার শতকরা ২৫ জন ক্ষাউট। এই 
শতকরা ২৫ জন পুরস্কার ও সম্মানাদির . শতকরা ৪০ ভাগ. 
লাভ করিয়াছিল। ক্কাঁউট-সঙ্ঘ তাঁহাঁদের এই বিশিষতায়' 
বিশেষ গৌরব বোধ করে| - - 


ইহুদা-আরব সংঘর্ষ 





কায়রে। ছগ 
এইখানে আরবদিগের পক্ষ হইতে যুদ্ধবিরতির সুচনা কর! হয় 








তি মহাশয়. তাহাদের চার: ুতকাধিলী "কলি - 
কাতার'স্কাউট-সঙ্বের 'ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত 


হইলেন 1 


আপিসের কর্ণধাঁরগণের পক্ষে তা ছিল সম্পূর্ণ অভাব্নীয়। 
পিং প্যাঁটন মহাশয় .বলিলেন, “সকল জাতির প্রতিনিধির - 
সহিতিই আমার সাক্ষাৎ হয়। কিন্ত-যে কয়েকটি জাতির বুদ্ধি- 
মত্ত! আমাঁকে চমৎকৃত করিয়াছে ভারতবর্ষ তাহাদের অন্যতম । 
গ্রীস, চীন এবং কোরিয়ার লোকেরাও অনুরূপ বুদ্ধিবৃত্তি- 
সম্পন্ন 1১. 
| প্যান মহাশয় "আমাকে . পরদিন একটি: পরাত়াশের 
| অনুষ্ঠানে, নিমন্ত্রণ কক্সিলেন ৷ বলিলেন, “বহু; জাতির প্রতিনিধি, 
এই প্রাতরাঁশেঁ. উপস্থিত খাকিবেন.।- ভারতবর্ষের কেহই নাই' i 
আপনি আসিয়া পড়িয়াছেন ভালই হইয়াছে । আঁপনি ভারত- . 
বর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিবেন 1”. “পরদিন প্রাতরাশের পূর্বেই, 
আমাঁকে - অটো. রওনা হইতে. হুইবে। কাজেই দুঃখের, 
সহিত নিমন্ত্রণটি' প্রত্যাখ্যান করিতে, বাধ্য হইলাম EOE 
" -ম্বদেশী যুগের 'প্রসিদ্ধ বিপ্লবী” তাঁরকনাথ দাস মহাশয়ের 
দর্শনলাভেচ্ছাঁয় তাঁহার নিকট টেলিফোনে একটু সময় চাহিয়া 
লইয়াঁছিলাম। তদন্ুসাঁরে' নৈশ ভোঁজনাস্তে রাত্রি আটটায় 
তাঁহার হোঁটেলে-.উপস্থিত হইলাম! ব্রডওয়ে এবং ৭৩তম 
্বীটের সংযোগস্থলে হোটেল এনসোনিয়ার’ ১৫৯২ নম্বর ঘরে 
অর্থাৎ ১৬ তলার ৯২ নং ঘরে.তিনি সন্ত্রীক বাঁস করিতেছেন'। 
শবত্রকেশ উদ্ছল-চক্ষ-বৃদ্ধ আমাঁকে দেখিয়াইবন্দেমাতরম্ঠ শবে 
অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। তীয় গৃহিণীকে আরও - বেশী 
বৃদ্ধা দেখাইতেছিল'। ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের সমসমিয়িক ঘটনা- 
বলী. লইয়া আলাপ হইল ৷ দেখিলাম দাস মহাশয় বহু বিষিয়ে 
অধুনাতম সংবাদসমূহ রীতিমত সংগ্রহ করেন। যাদবপুর 
কলেজ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। স্থানীয়: কতৃপক্ষের 
একটি চিঠিতে কলেজ্জের অনেকগুলি সম্ভার. কথা উত্থাপন, . 
৩ করা হইয়াছে । সেগুলি উল্লেখ করিলেন । - আমাদের, দেশে. 
সরকারী: “সাহায্য সরকারী * হস্তক্ষেপের অজুহাত, “হইয়া | 
দাড়ায়, 1 
ন! করিয়া. ‘বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির « জন্ করা হুয়। এরূপ কেন হয়- ? 
তিনি অভিযোগ: করিলেন, “আমাদের দেশের. ধনী 'ব্যক্তি- 
গণ শিক্ষার জন্য দান করেন না. কেন ?. সাধারণ উপার্জনক্ষম 
ব্যক্তিরাই বা-তাঁহীদের আয়ের কিয়দংশ, অন্ততঃ একট বা. 
ছইট ছাত্রের বিগ্চাশিক্ষার জন্ত-দাঁন করেন, না কেন 7 | 
আমি--আমাদের্‌, দেশে ‘শিক্ষার জন্য দাঁনের অভাব আছে 
কি? শিক্ষার উন্নতিকল্পে. 'রাসবিচারী ' ঘোঁষ ও. তারকনাথ- 
পালিতের ' বদান্ততাঁর কথা তে! সুবিদিত। পি. সি. রায় 
কি করিয়| গিয়াছেন ? তাঁহার সমস্ত বেতন তে! তিনি এই 
১ 


বিমানে ভূক, 


রড ৬১ 


পরে -শুনিয়াছিলাম : যে, তাহারা, এত: “পুস্তক - . 
পাঠাইয়াছেন ও পাঠীইতেছেন. যে ' কলিকাতাঁর স্কাউট : : 


: কাঁজ সুরু-করেন !. 
বলেন,স্বাধীন ব্যক্তিগত উদ্চোগের দ্বারা-ব্যষ্টির প্রতিভা-স্কুরণের 


সে হস্তক্ষেপু অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নতির ' জন্য 






'জন্তই- দিয়া নিছে ?, ক স্থান, আহার, তি দানে 
সাহায্য - করায় ' কোৰ: দিনই, কি- আমাদের দেশের লোক 


পরা ছিল. - ৮,5৩৩ ৪০৭ 
- দাস দা ডি এখন তো সেরূপ. ধিন ন!। এ- 
৪ ‘দেশের উচ্চশিক্ষা বেশীর ভাগই - ব্যক্তিগত দানে । এই সেদিন 


জেনারেল 'মোটরের ম্যানেজার: খুব বড় রকমের .একটি দান 
করিলেন । তিনি বাল্যে: সমান কারিগর রূপে এ কারখানায় 
আজ তিনি. জেনারেল ম্যানেজার ৷ তিনি 


সম্পূর্ণ অবকাশ এদেশে আছে বলিয়াই..ইহা সম্ভব. হইয়াছে। 
উদ্চোগী পুরুষ- -সিংহ্গণই দেশে দেশে. লক্ষীপ্রী আনিয়াছেন। 
তাঁই আজ' পৃথিবীর" এত" উন্নৃতি'৷.. আটিধ্ধা্টিকের' ওপারে 
সংবাদ-প্রেরণ' পুর্বে অসাধ্য , ছিল। : আজ 'তাহা: :আধারগ 
লৌকের সাধ্যায়তত |: কযেকটি' ডলার ব্যয়ে যে-কোন লোক . 
ইহা পাঠাইতে পারেন | আজ আমেরিকার দীনতয় লোক যে ' 
সুযোগ ও সুখ-স্ু বিধা অধিকারী,' পূর্বে" তাহা বাঁজারাঁজড়ারও - 
অপ্রাপ্য ছিল । ইহা সমস্তই ' স্বাধীন, ব্যক্তিগত উগ্ভমের 
ফল। কাজেই ' তিনি ব্যক্তিগত উদ্বমের ইকনমিকৃস্‌ পড়াইবার 
জন্য বিশ্ববিগ্ভালয়ে অধ্যাপকপদ প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু টাকা দান 
করিতে যাইতেছেন। 

. আমি--ইহা প্রশংসার বিষয়. সন্দেহ নাই: কিন্ত ধনী 
আমেরিকার সঙ্গে দিক ভারতের, তুলনা সাবধানে কর! 
উচিত l ইহাও অবশ্য সত্য যে বত'মানৈ ভারতে, শিক্ষাক্ষেত্রে 
দানের উৎস যেন শুকাইয়া' যাইতেছে 1. কেন এমন হইতেছে ? 
গুধু দারিপ্র্যই. ইহার কারণ/নাও হইতে” পারে: রাজনৈতিক , 
অনিশ্চয়তও, হয়তো ইহার অন্ত অনেকাংশে দায়ী, |. *যে অন্ত 
দান করিলাম সে উদ্দেষ্য সিদ্ধ হইবে কিনা সে সন্দেইও হয়তো! 
লোঁকের মনে. আজ উঠিতেছে ।-- সাুদারিশ বিষে আজ 
দেশ জর্জরিত। " 77. 

- ভারতীয় সংবাদপত্রের কথা উঠ 1- i আনন্দবাজার প্রভৃতি 
বাংলা সংবাদপত্রের সৌষ্ঠব ও. প্রচারের" কথ! নিয় তিমি খুব 
আনন্দিত: হইলেন. [5 'কঁলিলেন; “এর! তো: দেশের- অনেক কাজ 
করিতে পারে। এখানকার “নিউ ইয়র্ক টাইম 'তো .একটি 
সা্াজ্যবিশেষ | ‘বাংলাদেশের ' এক: একটি বড় পত্রিকা দরিদ্র 


৫ ছাত্রদের অন্ত প্রতি জেলায় একটি করিয়া বৃততিদাঁনের ব্যবস্থা 
E করিতে পাঁৱে ৷. . ইহাতে, শিক্ষার উন্নতি হয়, খরচও বেশী নয়, 





পত্রিকারও জনপ্রিয়তা ৃ্ধ পায় 3 ূ 

ভারত বিভাগের. কথা: উঠিতে বৃদ্ধ গর্জন: করিয়া: দেন । 
তাহার” 'চোখ' 'হুলিয়া” উঠিল. সংক্ষেপে এবং দৃঢ়কঠে 
বলিলেন, “যাহারা { ধ্যানে’ বা. 'জানে, জাথতে বা পে ভারত- 
মাতার স্বাধীন “মুণ্ডি ' একবারও ' দর্শন ' করিয়াছে তাহারা 
কিছুতেই ভারত বিভাগের কথা চিন্তা করিতে পারিবে না!” - 


২৫৪ 





এ 


১৩৫৫ 





বৃদ্ধ আমার সঙ্গে রাস্তা, পর্যন্ত আঁসিয়| “বন্দেমারতম্ঃ শব্দে 
বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া ঘরে ফিরিলেন। ভাঁবিলাম, 
বৃদ্ধের বিশ্বাস কি স্রল ও দৃঢ়? ভারতমাঁতার যে হাঁষ্ভমণ্ডিত 
অখও রূপ ইনি এখানে বসিয়া ধ্যান করেন তাহা যে 





আজ কত পরিবর্তিত, দুরে বসিয়া তাহা হয়তো হার 
অজ্ঞাত । আজ দেশে ফিরিলে অনশন-ক্লিষ্ট সাম্প্রদায়িক 
বিষে জর্জরিত ভাঁরত-মাঁতাকে ইনি চিনিতে- পারিবেন 
কি? 


স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রভাষা 
্রীশৈলেন্্নাথ দিংহ 


মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণে ভাঁরত-মহাঁসাগরে অনেকগুলি ছোট- 

বুড় দ্বীপ আছে। সমগ্রভাবে এ সকলের বর্তমান নূতন নাম 
ইন্দোনেশিয়া। দ্বীপগ্ুলির মধ্যে সুমাত্রা, জাভা, বোণিও, 
সেলিবিস বড় বড় দ্বীপ। ছোটগুলির মধ্যে বলী, মছুরাঁ, 
তিমোর মলাঁন্ধা, লম্বক আমাদের খুব পরিচিত! ইন্দো- 
নেশিয়ার মধ্যে এছাঁড়া আরও অনেকগুলি ছোট" ও মাঝারি 
দ্বীপ পড়ে। দ্বীপগুলি পর্বতময় এবং একটি পর্বতমাঁলাঁর 
অন্তর্ঘত। এককালে মালয় থেকে আরম্ভ করে অষ্ট্রেলিয়া 
পৰ্য্যন্ত একটা বিরাট মালভূমি ছিল। কালক্রমে তাঁর অনেক 
অংশ ভেঙেচুরে ভাঁরতমহীসাগরে ডুবে গিয়েছে । যে যে 
অংশ এখনও উচু রয়েছে, সেইগুলিই এখন এক একটা 
দ্বীপে পরিণত হয়েছে । 

ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে যাঁরা বাস করে তারা মান 
জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত । ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের 
ভাষাও. পুরাতন মালয়ী ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে । এ সমস্ত 
ভাঁষা মূলে এক হলেও এদের পরম্পরের মৃধ্যে এন অনেক 
তফাৎ দাঁড়িয়ে গেছে,। তা হলেও এক মা'লয়ী ভাষার সাহায্যে 
সমস্ত দ্বীপেই কাঁজকর্খ চালিয়ে নেওয়া যায় । 

পূৰ্ব্বকালে সমুদ্রপথে ঘুরে বেড়ান ছিল মালয়ীদের শ্বভাঁব। 
তার! মালয় থেকে সমুদ্রপথে এবে এই দ্বীপগুলিতে বাস 
করতে আরস্ত করে। তাদের মাঁলয়ী ভাষাও সেই সঙ্গে 
এখানে আমদানি হুয়। 

যে মালয়ী ভাষা থেকে বর্তমান ইন্দোনেশীয় ভাষার উৎপত্তি 
হয়েছে তার শকোষে অনেক সংস্কৃত, আরবী, ফারসী শব্দ 
আছে-_কিছু তাঁদের পুরনো! রূপে, আঁর কিছু বিক্কৃত হয়ে। 
এছাড়া আছে প্রচুর পর্তুগীজ, ইংরেজী ও ওলন্দাঁজ ভাষার 
শব । হু | 

পুরাকালে আরব, ইরাণী, ভারতীয় এবং চীনা ব্যবসায়ীর! 
ব্যবসায় উপলক্ষে এখানে আসে তাঁরা এদের ' সঙ্গে আদাঁন- 
প্রদান ব্যাপারে মালয়ী ভাষাই ব্যবহার করত । সে হিসাবে 
তৎকালে এখানে মালয়ী ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষার ' কাজ 


করত-। বাঁণিজ্যন্থত্রে ইউরোঁপীয়ের এখানে আসে aie 
শতাব্দীতে | তাদেরও কাজকর্ম চালাতে হ'ত মালয়ী ভাষায় । 
তাঁতে দ্বীপগুলিতে মালয়ী ভাষা আরও বিস্তৃতিলাত করে । 

ভাষা হিসাবে মালয়ী ভাষার রীতি ও প্রকৃতি খুবই সহজ, 
সরল । ' বীধাধর! বা জটিল ব্যাকরণের খুঁটিনাটি এতে নাই । 
সেটা ভাষার অপূর্ণতা হুলেও মোটামুটি' খানিকটা শিখে 
নিয়ে তা দিয়ে কাঁজ চালিয়ে নেওয়! বিদেশীর পক্ষে কঠিন 
হ'ত না'। 

ইন্দোনেশিয়াবাসীর জাতীয়তাঁবোঁধও উদ্দীপ্ত হয়েছে এই 
মালয়ী ভাষার ভিতর দিয়ে। পরে তাঁরা,.জীতীরতাবোধ ও 
জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির পথে এক দিন যেমন তাদের 
ননেদারল্যাও ইষ্ট ইণ্ডিজ’ নাম পরিত্যাগ করে নতুন নাম - 
নিলে ইন্দোনেশিয়া, তেমনি সেই সঙ্গে মালয়ী ভাষা ছেড়ে . 
দিয়ে স্থানীয় এক কথ্য ভাষাকে তাঁদের জাতীয় ভাঁষা বলে 
গ্রহণ করলে এবং এই ভাষাকে তারা নানা রকমে সম্বদ্ধিশালী 
করতে লেগে গেল ] 2 

ইন্দোনেশীয় ভাষার সঙ্গে মালয়ী ভাষার সম্বন্ধ টু ঘনিষ্ঠ_ 
যেমন সংস্কতের সঙ্গে আমাদের বাংলার । এর ব্যাক'রণ 
মালয়ী ভাষার ব্যাকরণের আদর্শে রচিত ছলেও অন্থান্ত ভাষী 
থেকে নূতন নূতন শব্দ গ্রহণ সম্বন্ধে এই ভাঁষা সম্পূর্ণ স্বাধীন, 
এর ব্যাকরণের বাঁধনও অনেক শিথিল'। 

মালয়ী ভাষা থেকে ইন্দোৌনেশীয় ভাষা স্বাতন্ত্য লাভ করার 


পর হতে উক্ত ভাষার ভরত পরিবর্তন আরম্ভ হয়ে গেল__ 


ধাপে ধাপে উন্নতিও হতে লাগল । উনবিংশ শতাব্দীর পর 
থেকে ইন্দোনেশীয়দের জাতীয় আন্দোলনের সব রকম 
প্রচারকাঁধ্য এই ভাঁষাতেই হতে লাগল । 

১৯১৬ সালে হেগে ওলন্দাজ গবর্ণমেন্টের এক ওপনিবেশিক 
সম্মেলন হুয়। এই সম্মেলনে তামান্‌ শিশ ওয়া স্কুলের 
প্রতিষ্ঠাতা কি হাজার দেওয়াস্তার| উপস্থিত ছিলেন । ইন্দো- 
নেশিয়ায় প্রচলিত মালয়ী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থার 
পরিবর্তে ইন্দোনেশীয় ভাষায় শিক্ষাপ্রবর্তনের উপর তিনি খুব 


আবাঢ়, 


স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রভাষা 


২৫৫ 





জোর দেন। তাঁর সে প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হুয় নি। 
তিনিই প্রথম তাঁর ক্কুলে ইন্দোনেশীয় ভাষাকে মুখ্য স্থান-দেন। 
এর পর ১৯২৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার যুবসঙ্ঘ চুড়াস্তভাঁবে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে যে, তাঁরা এক জাতি এবং তাঁদের এক 
ভাঁষা। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের বাঁ ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় 


= ভাষা যাই হোক, ইন্দোনেশীয় ভাষা হবে তাঁদের জাতীয় ভাষা । 


সেই থেকে ইন্দোনেশিয়ার সকলেই তাদের যাবতীয় কাজ- 
কর্মে ইন্দোনেশীয় ভাষা ব্যবহার করে এবং এই ভাঁষাঁকেও 
তার! তাঁদের জাতীয় ভাঁষা বলে স্বীকার করে আসছে । নুতন 
শব্দও সেই থেকে ইন্দোনেশীয় ভাষার মধ্যে আরও বেশী 
আমদানি হচ্ছে । সে তার জননীস্বরূপা . মালয়ী ভাষা 
থেকে একেবারে আলাদা হয়ে বেড়ে উঠতে লাঁগল। 
আগেকার ইন্দোনেশীয় ভাষা, ঘা ছিল একটা প্রাদেশিক ভাঁষা, 
মাত্র কয়েক হাঁজ্জার লোকের ভাঁষা, এখন তা! হ’ল কয়েক 
কোটি লোকের জাতীর ভাষা৷ OO 

ওলন্দাজ সরকারের আমলে সরকারী তত্বাবধানে ১৯০৮ 
সালে “বাঁলাঁই পুস্তাকা” নাম দিয়ে একট! প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
হয়। সেখান থেকে যে সকল বই ছাপ! হ'ত তা সমস্তই মালয়ী 
ভাঁষাঁয়__পাঠ্যপুতস্তক ! এ হ’ল কেতাঁবী ভাষা--কথ্য ভাষা 
নয়। তা ছাড়া এই “বালাই পুস্তাকা!” থেকে রাজনীতি বা 
' ধর্মসংক্রাস্ত কোন বই ছাঁপ! হতে পারত না--সরকাঁরের নিষেধ 
ছিল। কবি এবং সাহিত্যিকদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁদের 
মাঁলয়ী ভাষাতেই লিখতে. হ'ত | তা না হলে তদের লেখা 
“বালাই পুস্তাকা” থেকে ছাপিয়ে বের করা যেত না" 
জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোনেশীয় ভাষায় 
স্বতন্ত্র ভাবে বই ছাঁপাঁন আরম্ভ হ’ল--বিশেষ করে রাজনীতি 
ও ধর্শসংক্রাত্ত বই। ১৯৩৩ সালে ইন্দোনেশীয় ভাঁষাঁয় 


ইন্দোনেশীয়দের প্রথম মাঁসিকপত্র বেরল “পুজাংগাঁ বাঁরু” | . 


চিন্তাশীল রাজনীতিক, প্রতিভাবান সাহিত্যিক, কবি, সকলেই 
এই মাঁসিকপত্রে ইন্দোনেশীয় ভাষায় লিখতে আরম্ভ করলেন। 


‘. ভাষা আর একট বড় ধাপে উন্নীত হ'ল । 


সকল দেশেই যেমন রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের 


মধ্যে বিরোধ বেধে থাকে, ইন্দোনেশিয়ায় ভাষার ব্যাপারেও * 
তার ব্যতিক্রম হয় নি । এখানেও পুরাঁতনপন্থী মালয়ী ভক্তদের" 


সঙ্গে নূতন দলের বিরোধ উপস্থিত হুয়। ইন্দোনেশীয় 
ভাষাকে ভার প্রারুতজনের ভাষা! বলে অবজ্ঞা করতেন। 
. মালয়ী ভাষাই ছিল তাঁদের কাছে আভিজাত্যের ভাষা 
এরা শিক্ষকগোষী- ইন্দোনেশীয় ভাষাকে প্রশ্রয় দেওয়] 
একেবারেই পছন্দ করেন নি। তাদের মতে কথা বলার 
ভাষা লিখবাঁর ভাষার পর্য্যায়ে উঠবে সে ত হুষ্টছাড়৷ 
অরাজক কাঁও । প্রথমটায় ভার] খুব বাঁধা দ্বিলেন। তাতে 
কোন ফল হ'ল ন]! কারণ তরুণ দলের এই আন্দো- 


লনের মূলে ছিল তাঁদের স্বদেশপ্রেম ৷ ইন্দোনেশীয় ভাষ হ'ল 
তাদের নিজের দেশের ভাষা-_জাতীয় ভাষা । 

বাধা দ্বিয়ে কোন ফল হ'ল না দেখে, মালয়ীভক্তরা 
ইন্দোনেশীয় ভাষাকে উপেক্ষা করে চলতে লাঁগলেন। এই 
উপেক্ষা- এবং অবজ্ঞার অবসরে তরুণেরা তাঁদের জাতীয় 
ভাষায় প্রয়োজনমত বিদেশী শব্দ গ্রহণ করে তাকে সমৃদ্ধি- 
শালী করে তুলতে লাঁগল। রাঁজনৈতিক প্রবন্ধ, প্রচারপত্র 
ইন্দৌনেশীয় ভাষায় লেখা হতে লাগল, সভাঁদমিতিতে 
ইন্দোনেশীয় ভাঁষার ব্যবহার হতে লাগল এবং উপস্তাঁসও 


প্রকাশিত হ'ল এই. ভাষায় । 


১৯৪২ সালে গত মহাঁয়ুদ্ধে ওলন্দাজের! জাঁপানীদের কাছে 
আত্মসমর্পণ করার ফলে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলি জাঁপানীদের 
হাতে গিয়ে পড়ল ।. এ সকল দ্বীপের উপর থেকে ওলন্দাঁজ 
আধিপত্য অন্তষ্থিত হবার সঙ্গে 'সঙ্গে, ভাষার অগ্রগতির পথে 
তার! যে বিদ্ব স্বষ্টি করে আসছিল তাও লোপ পেল। 
উক্ত দ্বীপসমূহ অধিকার করে তাদের শাসন-কাঁধ্য চালাতে 
জাঁপানীদের ইন্দোনেশীয় ভাষা গ্রহণ করতে হ’ল। স্থানীয় 
লোকদের জাপানীভাষা শিখিয়ে নিয়ে তাঁর পর কথীপের 
কাঁজকর্্ম চালানো সম্ভবপর ছিল না। কাজেই তার! 
ইন্দোনেশীয় ভাষাকে সরকারী ভাষ] বলে স্বীকার করে 
নিলে এবং সরকারী স্কুল কলেজে এ ভাষা শেখাঁবার বন্দোবস্ত 
করলে । ওলন্দাজ ও ইংরেজী ভাষার ব্যবহার জাপাঁনীর] 
দণ্ডনীয় বলে ঘোঁষণা করলে | অবশ্য ভিতরে ভিতরে জাঁপাঁনী- 
দের মতলব ছিল, যত দিন কিছু পরিমাণ স্থানীয় লোক 
কাজকর্ম চাঁলাবার মত জাপানী না শিখছে তত দিন এ 
ভাষাই চলুক, তাঁর পর ক্রমে ইন্দোনেশীয় ভাঁষাকে বিদায় 
করে দেওয়া যাবে । . 

নবীন ইন্দোনেশীয়গণ এই সুযোগের পূর্ণ অধ্যবহার 
করলে--তাঁরা ভাষার আঁরও উন্নতি করে নিলে । তারপর 
জাপানীরা যুদ্ধে হেরে দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে গেলে তথাকাঁর 
লোকের] এবং তাঁদের ভাষ! স্বাধীন জাতি ও স্বাধীন জাতির 
ভাষার মর্যাদা লাভ করলে। এটা আনুষ্ঠানিক ভাবে হয় 
১৯৪৫ সালের ১৭ই আঁগষ্ট। এ তারিখে ইন্দোনেশীয়ের! 
নিজেদের স্বাধীন জাঁতি বলে ঘোষণা করে । .. 

ইন্দৌনেশীয় ভাষ] সাধারণতঃ রোমান অক্ষরে লেখা! হয়, 


.আরবী অক্ষরেও হয়, যদিও খুব. কম। নীচে ইন্দোনেশীয়- 


দের জাতীয় সঙ্গীতের কিয়দংশ বাংল! অক্ষরে দেওয়! গেল । 
ইন্দোৌনেসিয়া-তাঁনাঁঃ আঁইকু 
তানাঃ তুম্পাঃ দারাকু, 
" দিসানালাঃ আঁকু বেরদিরি, 


জাঘি পান্দু ইবুকু। 
. ইন্দোনেসিয়] কেবাড সানু, 


২৫৬ 


বাঞস! দান্‌ তানাঃ আইক 
মারিলাঃ কিতা বেসেকু, 
ইন্দোনেসিয়! বেস(তু 
ইছুপ্লাঃ তানাঃকু, 
ইছপ্লাঃ নেগেরিকু, 
বাঞজাকু,-বাজাৎকু, সেম’ ওয়ার্ধা 
বাঁডুন্লাঃ জিওয়াঞ্জা, 
বাঁঙন্লাঃ বাঁছাঞ্জা, 
উত্তক্‌ ইন্দোনেসিয়া রায় । 
ধুয়া । ইন্দোনেসিয়] রাঁয়] মের্দেকা মের্দেকা, 

'_ তানাঃকু নেগেরিকু যা. কুচিন্তা, 
ইন্দোনেসিয় বায়! মের্দেকা মের্দেকা, 
ই্ুপ্লাঃ ইন্দোনেসিয়া রায়] । 

এর বাংলা মর্ম্মান্ুবাঁদ এই রকম 

ইন্দোনেশিয়া আমার মাতৃভূমি, 

আমার জন্মভূমি, 
আমি সেই দেশে দাঁড়িয়ে আছি, 
তাঁকে পাহারা দিতে |. 
ইন্দোনেশিয়! এই আমার জাতি, 


প্রবাসী ১৩৫৫ 





আমার জাঁতি, আমার দেশ, 
- সকলকে আহ্বান করে, 
এস এক হয়ে দাঁড়াই । 


দীর্ঘায়ু হোক আমার মাতৃভূমি, 


দীর্ঘায়ু হোক আমার স্বদেশ . 
আমার জাতি, আমার জনগণ, আমার উর 
আত্ম! তার জাগো, 

ওঠো আমার দেশ, 

গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া । 


ধুয়া |, গরিমাঁময় ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন মুক্ত, 

আমার মাতৃভূমি, আমার দেশ, যাকে আমি ভালবাসি, 
গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া, স্বাধীন মুক্ত, 
দীর্ঘায়ু ছোক্‌, গরিমাময় ইন্দোনেশিয়া । 


[ এই প্রবন্ধ রচনা করতে “ইন্দোনেশিয়ান ইন্ফরমেশন্‌ 

. সান্ডিসের' মুখপত্র “মের্দেকা”য় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে 

তথ্য সংগ্রহ করেছি। জাতীয় সঙ্গীত বাংল! অক্ষরে লিখতে 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাহায্য 
করেছেন ] 
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রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেন শর্মা 


তেরশো পঞ্চান্ন সাল, পূর্বের গগনে এল__ 
যাত্রাপথে তরী, 

বন্দরে বন্দরে, নব তরঙ্গের স্বপ্ন তারে দিক 
মণিমুক্তা ভরি 3 

ভারতের সপ্তডিঙ!, রত্বরাঁগে__আঁবার ভরুক, 
কনক ধাঁন্কের ; 

অতীতের রক্তরেখা, লুপ্ত করি’ জাগুক্‌ EE 

মধু নবান্নের | 
নম অঙ্গীন.পথ-_অনেক করেছি অতিক্রম, 
“সঙ্গে যারা ছিল 
রক্তের অঞ্জলি ভরি, মানবাত্বা-অনির্ব্বাণ শিখ1". 
তাঁরা ছেলে দ্রিল। 

ভুলি নি তাঁদের বন্ধু, সাঁতার]..'মেদিনীপুর*** 
ভুলি নি, ভুলি নি-_ 

মণিপুর -প্রাগ্তরের, হুর্যকরোঁজ্বল ধ্বজা 

. চিনি তারে চিনি। 

প্রভাত-মধ্যাহু পরে, ছায়াঁপথে, বর্ষেতে বর্ষেতে-_ 
সাবিত্রী ধরণী; 

খতুচক্র-আবত'নৈ, ফাস্তন চৈতালী চলে যার 
অক্ষমাল| গণি, 


কীদা-হাঁসা, ভালবাসা, উৎকেন্দ্র মনেরে তুচ্ছ বারি 
যাত্রা তাঁর চলে, 

তেরশে! পঞ্চান্ন সাল, বঙ্গের অঙ্গনে এল-_- 
***সুর্য আরো ছলে । 

মনেরে! মঞ্জুষ! "পরে, বহ্ছিশিখা দীপ্তিমান জাগে-_ 
আরো অভ্রলেহী, 

মানবের, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সে:--ব্যথায় কীদিছে-_ 
দেহি, যুক্তি দেহি”** 

অনেক রক্তেতে ভেজা, সমস্ত টি বেদী *পরে 

নতুন বাণীর 

ছে রুদ্র, শোনাঁও গাঁন, অগ্রীবনী অভয়মন্ত্রের, - 
দক্ষিণ পাঁণির । 

আশীর্বাদ ঝরি পড়ে,..*প্রথম স্বাধীন সুর্য-_ 

. স্বাধীন আকাশে, i 
বন্দরে তরঞ্গাঁনে, আগামীর হাঁতছাঁনি.-- 

সুর ভেসে আঁসে। 

রিজ্হাভে, দীপ্তবুকে, তেরশে! পঞ্চান্ন সালে মাগি 
বিশ্বের কল্যাণ ; 

হে রুত্্র, এবার ভরো, ক্লান্তচিতে ‘সত্য আর শিব- 
সুন্দরের’ ধ্যান { 


এসি 


মহাত্মা গান্ধী ও বাংলার রাজনীতি 
শ্রীশৈলেন্্রকৃষ্ণ লাহী. 


নানা দেশে নানা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ চার মহা- 


= পুরুষের জন্ম দেশ বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ কথা 


সত্য। কিন্ত একথাও সত্য--মহাত্বা গান্ধীর জন্ম ভারতবর্ধেই 
সম্তব। ইহার অর্থ এই নয় যে ভারতবর্ষ এক অভিনব দেশ, 
দেবাহুগৃহীত দেশ। এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য, ভারতের 


মৃত্তিক। মহাঁমহীরুহের জন্ম ও পরিপুষ্টির অন্ত যুগযুগান্তর হইতে 
প্রস্তুত হুইয়া আছে। | 

মহেঞ্জোদারো| বা তাঁহারও পর্বের যুগ হইতে ভারতবর্ষের 
সভ্যতা! প্রবহমাণ | বহু ধর্প্রবর্তক ভারতে জন্মিয়াছে, বহুবিধ 
ধর্মমত এখানে আবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে! ব্ৰাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন, 
জরথুত্রীয়, খ্রীষ্টান, ইসলাম, শিখ প্রভৃতি বর্ম এখানে স্থায়ী 
হইয়াছে । একই ধর্ম্মের নানা শাখা! বিভিন্ন মত লইয়! পরীক্ষা 
করিয়াছে শৈব, শাঁক্ত, বৈষ্ণব বিভিন্ন দিক হইতে সত্যের 
সন্ধান করিয়াছে। তন্ত্রের প্রভাব হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মে সমান 
ভাবে পড়িয়াছে । 

এ সব সত্বেও দেখিতে পাঁই--ব্রাক্মণ্যধর্্মীবলন্বী হোক, 
বৌদ্ধ হোক, জৈন হোঁক, যে-কোন ধর্মপ্রবর্তক অথবা 
সংস্কারক অথবা খষি অথব| সাধক সত্যকে তত্ত্বের মধ্যে 
রাখিয়াই ক্ষান্ত হুন নাই, নিজের জীবনে তাঁহা উপলব্ধি 
করিবার জন্য কঠোর তপন্তা করিয়াছেন, ত্যাগ করিয়াছেন, 
কোন কষ্টকেই কষ্ঠ বলিয়া মনে করেন নাই--আনন্দের সঙ্গে 
ছুঃখকে বরণ করিয়াছেন । দ্বিগন্বর জৈনদের কথাই ধরা যাক। 
শীতাতপকে তাহারা অগ্রাহ করে, আহারে বিশ্রামে বাক্যে 
কর্মে কৃচ্ছ, তা-সাঁধনই তাঁহাদের অভ্যস্ত ব্যাপার । 

ইহাই ভারতবর্ষের এঁতিহা। গাঁন্ধীজীও যখন জীবনে 
নানা ভাবে সত্যকে লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, ' ভারতবর্ষের 
ছয় সহ্ত্র বর্ষের এতিহাই তাঁহাঁর মধ্যে কাজ করিয়াছে। 


জৈন ধর্মের কথা! বলিতেছিলাম । গৃহী জৈন__বিশেষতঃ . 


বর্ষায়সী জৈন মহিলারা-_আজ পর্য্যন্ত অল্প কৃচ্ছ তা সাঁধন করেন 


না উপবাস অর্থাৎ অনশন ত লাগিয়াই আছে, মাসের মধো 
চাঁর পাঁচ দিন মৌনব্রতও তাঁহারা পালন করেন । জৈন ধর্শ্ের 


মূল মন্ত্র-অহিংস! পরমো ধর্ম । এই অহিংস! বৌদ্ধ অহিংসা 
হইতে কঠোরতর | শুধু মীঙ্ষ নয়-_দৃশ্ঠ ও অদৃশ্য প্রাণিজ্গৎ 


- জৈনের নিকট এই অহিংস আচরণ হইতে ' বঞ্চিত হয় না। 


গাঁন্ধীজীর জন্ম গুর্জ্জরে.। গুজরাটে জৈনপ্রভাব অল্প নয়। 
প্রতিবেশ-প্রভাবে শৈশব হুইতেই গান্ধীজী অহিংসাপন্থী। বুদ্ধ 


এবং খ্ীষ্টের বাণী ও জীবন-সাঁধন! পরবর্তীকালে তাঁহার অস্তরে . 


এই অহ্ংসা-তত্বকে দৃঢ়যূল করিয়া তুলিয়াছিল। অন্ত প্রদেশে 


জন্মিলে গান্ধীজীর অহিংস] হয়ত অন্ত আঁকার রর করিত। 


কিন্ত তাহা অনুমান ও কল্পনার কথা । বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম 
আছে, জৈন প্রভাব নাই। ূ্‌ 

বাংল! শতবর্ষ ধরিয়া স্বাধীনতার সাধনা করিয়াছে । 
স্বদেশী আন্দোলনে এই ধাঁৱা বিরাট রূপ পরিগ্রহ করে। ঈশ্বর 
গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল পর্য্যন্ত 
কাব্যে এই ধারাকে অনু রাখিয়াছেন | খষি বঙ্কিমচন্দ্ৰ এই 
দেশপ্রেমকে ধর্মে পরিণত করেন । তিনি মন্ত্রবিৎ। “বন্দে- 
ন্নাঁতরম্‌’ দেশাত্মবোধের এক . অপুর্ব মন্ত্র । বঙঞ্চিম-সবাছিত্য 
দেশপ্রীতির সাহিত্য । বাঙালী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পত্রা- 
বলী এবং অন্ান্ত রচনার মধ্যে সেই একই ধারার সন্ধান পাঁই। 

বঞ্চিমচন্দ্রের আনন্দমঠের “উপক্রমণিকাঁ”য় আঁছে-- 


“অতি বিস্তৃত অরণ্য । গাছের মাথায় মাথায় পাতায় 
" পাতায় মিশামিশি হইয়| অনস্ত শ্রেণী চলিয়াছে । বিচ্ছেদ- 
শূন্য, ছিন্্রশুন্ত, আঁলোকপ্রবেশের, পথমাত্রশূন্ত ।*** সেই 


অস্তশুন্ত অরণ্য মধ্যে, সেই স্থুচিভেগ্ভ অন্ধকারময় নিশীথে, 
সেই অনন্থভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে শব্ধ হইল, 

আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?” 

শব্দ হুইয়! আবার সেই অরণ্যাঁনী নিস্তন্ধে ডুবিয়া গেল।-* 
এইরূপ তিন বাঁর সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হল। | 
তখন উত্তর হুইল, “তোমার পণ কি?” 

প্রত্যুত্তরে বলিল, “পণ আমার জীবনসর্ববন্ব ।” 

প্রতিশব হইল, “জীবন তুচ্ছ ; সকলেই ত্যাগ করিতে 


পারে ।” 


“আর কি আছে? আর কি দিব?” 
তখন উত্তর হইল, “ভক্তি ৷” 


বঙ্কিমচন্দ্র দেশগ্রীতির দর্শনকার । এই ভক্তি কি? 

গান্ধীজী “বন্দেমাঁতরম্” মন্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনিও. 
জানিতেন জীবন তুচ্ছ। চাই ভক্তি। 

" এইখানে গাশ্বীজীর-সহিত বাংলার মিল। এই এঁক্যের 
অনুভূতিতে বাংলায় বিশেষতঃ মেদ্িনীপুরে সত্যাগ্রহ অপুর্ব 
সাঁফল্যলাভ করিয়াছিল । এইজন্তই বাংলায় হিন্দু-যুসলমাঁনের 
বিরোধের অবসান ঘটাইতে গান্ধীজীকে বেগ পাঁইতে হয় 
নাই। 

যূলগত আদর্শে যেমন এঁক্য আছে, তেমনি এক প্রভেদও 
আঁছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তিবাদ ও গাঁ্ধীজীর ভক্তিবাদ এক 
নয়। 


২৫৮. 





২ - 
ধৰ্ম্মত’ বা “অনুশীলনে” বঞ্ধিযচন্দ্র এই ভক্তি কি তাহা 
বুঝাঁইয়াছেন। 9 
“ভক্তি” কথাটা হিন্টুধর্ট্দে বড় গুরুতর অর্থবাঁচক।.. 


যখন মন্থষ্যের সকল বৃত্তিই ঈশ্বরমুখী ব হী 
হ্য় সেই অবস্থাই ভক্তি | 


সকল বৃত্তির লাই ভক্তি এবং সেই ভক্তি - 


ব্যতীত মন্ুযাত্ব নাই |", 
দেশভক্তির কথ! ধরিতে র্‌ অবস্ঠ বলিতে হইবে, ' 
সকল বৃভিকে দেশীভিমুখিনী করিতে হইবে |. “যখন ঈশ্বরে 
. ভক্তি এবং সর্ধলোকে গ্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে, 
ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশগ্রীতি- সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম |” 
শিষ্যের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। শিষ্য বলিতেছে,' 


“সকল ব্ৃতিগুলিই কি ইশ্বরগাঁমী কর! যায়? ক্রোধ একটা : 


বৃত্তি, ক্রোধ কি ইঈশ্বরগামী করা যায় ?” 
গুরু বলিতেছেন, “জগতে অতুল সেই মহাক্রৌধগীতি 
তোমার স্মরণ হয়? 
ক্রোধং প্রতে! সংহরসংহ্রেতি, ll 
যাবৎ গিরঃ খে মরুতাং চরস্তি ৷ | 
তাঁবৎ"স বহ্চির্ভবনেত্রজন্মা 
. ভশ্মাবশেষং মদনঞ্চকার ॥ 
এই ক্রোধ মহা পবিত্ৰ ক্রোধ ।--.ইহ! স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রোধ ।” 
এখাঁনে মহাত্মা বলিবেন, ‘অক্রোধেন ক্রোধং জিনে ৷ 
এখানেও কিন্তু গান্ধীজী ও বঞ্ষিমচন্জে মূলতঃ প্রভেদ নাই । 
প্রভেদ অন্যত্র । এই ভক্তিতত্ব বুঝাঁইতে বঙ্ষিমচন্দ্র গীতাঁর 
কথা আনিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, “যুদ্ধ মাত্র যে পাপ 
নহে এ কথা পূর্বে বুঝাইয়াছি।”* বলিতেছেন, “আ ত্বরক্ষার্থ 
ও স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্মমধ্যে, গণ্য |” 
৩ 
মহাত্মা কোন অবস্থাতেই যুদ্ধের পক্ষপাতী নহেন । তাহার 
নিকট সত্য ও অহিংস! অভিন্ন । 








“আত্মরক্ষা যেমন আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম, আপনার স্ীপুত্র পরিবার 
স্বজন কুটুম্ব প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও তাদৃশ আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম ।*** 
যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষ। ধর্ম্ম হয়, তবে শ্বদেশরক্ষাও ধর্ম ।***দুর্ববল 
সমাজকে বলবাঁন সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় সর্বদায়ই আছে 1”-. 
ধর্মতত্ত, অষ্টম অধ্যায় শারীরিক বৃত্তি 

+ গীতার ব্যাখা! করিতে গিয়! বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 

“বুদ্ধ পরিহার করিতে. পারিলে, যুদ্ধ কাহারও কর্তব্য নহে। কিন্ত 
এমন অবস্থা ঘটে যে, এই নৃশংস কার্ধ্য অপরিহাধ্য ও অবগ্যসম্পাদ্য হইয়। 
উঠে ।,*ধর্মযুদ্ধও আঁছে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, সমাজরক্ষা, দ্বেশরদ্দণ, 
সমস্ত প্রজার রক্ষণ, ধর্মমরক্ষার জন্যও যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এরূপ যুদ্ধে যোদ্ধার 
অধৰ্ম্ম সঞ্চয় না হইয়া পরম ধর্ম সঞ্চয় হয় । এখানে কেবল স্বধর্ম্মপীলন 

নহে, অনন্ত পুণা সঞ্চয় ”--এীমন্তগবদ্গীতা, দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 


প্রবাসী - 


ৰ 


১৩৫৫ 





“Truth and non-violence are synonymous 
with God, and whatever we do is nothing worth 
apart from them.” 

অহিংসার মধ্য দিয়া দেশের স্বাধীনতা যি না আসে 
মহাত্মা সে স্বাধীনতা কামনা! করেন না 

১৯০৮ সালে স্বদেশী আন্দোলন যখন বাংলায় চরমে, 
উঠিয়াছে তখন মহাত্মা একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। সেই 
গ্রন্থের নাম, Hind Swaraj or Indian Home Rute, 
তখনকার দিনের স্বাধীনতাকাঁমীরা যে সব কথা বলিতেন 
তাহা হইতে ইহ! সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ৰ । মহাত্মা নৌবাহিনী, সেনা- 
বাহিনী; অস্ত্র-শত্ত্, যন্ত-তন্ত্ৰ কিছুই চাঁহেন নাই। 
তখনকার দেশছিতৈষীদের কাম্য দেশপ্রগতির প্রচলিত 
উপায়গুলিকে পরিহার করিবার উপদেশ দিয়াছেন । 


বাংলার পথ বঙ্কিমচন্দ্রের পথ। 
সেদিনের দেশভক্তের! গীতাঁপন্থী "ছিলেন । 
ব্যাখ্যা! করিয়াছেন । 


কিন্তু যুদ্ধই ত গীতার দারদা যুদ্ধকে বাদ দিলে 
গীতা দ্রাড়াইবে কোথায়? কিন্তু গান্ধীজী অহিংসাঁবাদী। 
তিনি গীতার রূপক ব্যাখ্য—allegorical interpretation 
প্রদান.করিয়াছেন। তিনি বলেন, “মহাভারতকে এঁতিছাসিক 
গ্রন্থ ব'লে ধরা হয়, কিন্ত আমার মতে মহাভারত ও রামাঁয়ণ 
এঁতিহাসিক গ্রন্থ নয়--ধর্স্বগ্রহ্থ ।*.-দেব ও দার্মব, রাম ও, 
রাবণের ভিতর প্রতিদিন যে সংগ্রাম চলছে, মহাঁভাঁরত ও 
রামায়ণে তারই বর্ণনা রয়েছে 1” ( গীতাঁবোধ-_প্রস্তাবন। )। 
প্রথম অধ্যায় ব্যাখ্যাকাঁলে তিনি বলিতেছেন, “কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধ ত নিমিত্ত মাত্র, অথবা আমাদের শরীরই প্রক্কৃত 
কুরুক্ষেত্র |” | 


এইখানেই বাঁংলাঁর চিন্তাধারার সহিত মহাঁত্মার চিন্তা- 
‘ধারার মৌলিক প্রভেদ। গীতার সম্বন্ধে নানারূপ উত্তর- 
প্রত্যুত্তর চলিতে পাঁরে । গাঁন্ধীজীই প্রত্তাবনাতে বলিতেছেন, 
“গীতা মহাভারতের এক ছোট. অংশ |” ভারতকার স্বয়ং 
মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া কীন্তিত করিয়াছেন। কিন্ত 
সেকথা গৌণ। মহাত্মা অছিংসাঁয় একান্ত বিশ্বাসী। যে 
শাস্ত্রে আপাঁত-অন্থরূপ কথা আছে, মহাত্মা হিংসার ৷ 
অনুগামী করিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা করেন। ' , 

তিনি যে রা'মরাজ্যের কথা বলেন, তিনি অযোৌধ্যাধিপতি রি 
দশরথপুত্র রাঁবণহত্তা শ্রীরাঁমচন্দ্র নহেন। অর্থাৎ এঁতিহাসিক 
শ্রীরাম বা শ্রীকফ্কেই কি আঁমরা-পুজা করি? ইতিহাস ত 
দেশ-কাঁলে আবদ্ধ । দেশ ও কালের অতীত যিনি আমরা - 
ভাহাঁরই অর্চ্চন| করি। এই হিসাবে মহাত্থার রামরাদ্য, 
Kingdom of God— Heaven on Barth | 


বঞ্চিমের অনুসরণে 
গান্ধীজীও গীতার 


তিনি _ 


আষাঢ় 
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কোন্‌ নীতি সূর্ববোত্তম--কথ। ইহা নয়। মনের গোচরে 


অথবা অগোচরে বাংলা বঙ্ষিম-নিয়ন্ত্রিত পথে চলিয়াছে। : 


অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধবক, বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র কেহই 
এই পথকে অদ্বীকার করিতে পারেন নাই । তাই দ্রেশভক্তির 
ক্ষেত্রে এক হুইয়াও মহাত্মার মত এবং বাংলার পথ বার বার 
বিভিনযুখী হুইয়াছে। মহাত্বা-নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা সত্বেও 
দেশবদ্ধুকে স্বরাজ্যদল গঠন করিতে হুইয়াছে। মহাত্বার 
প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াও নেতাজীকে দেশ হইতে 
দুরে সৈন্যবাহিনী গঠন করিতে হইয়াছে । এ সব সত্ত্বেও 
মহাব্মার মাহাত্্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় নাই। গান্ধীজী যে 
fundamental difference— মৌলিক পার্থক্যের কথা 
বলিয়াছেন তাহা এই.। | 

অনেকে মনে করেন বাংলার দেশাত্মবোধ বুঝি Hindu 
Nationalism | হিন্দু-মুসলমাঁনের মিলনের কথ! মহাত্মা 
শুনাইয়াছেন। এই কার্যে তিনি জীবন দান করিয়াছেন। 
শেষজীবন বাংলার নোয়াখালীতে বাস করিয়া এই মন্ত্রই 
প্রচার করিবেন ইহাই ছিল সাহার মনোগত ইচ্ছা । 
. বাংলার. জাতীয়তা হিন্দু জাতীয়তা নয় । এখানেও 
মহাঁযার সহিত বাঙালী চিত্তানায়কের কোন পার্থক্য নাই। 
 বঞ্কিমচন্দ্রকে কোন কোন মুসলমান সুচক্ষে দেখেন না। 
সেই বপ্ষিমচন্দ্র এই বিষয়ে কি বলিতেছেন দেখা যাক্‌ ৷ 

“দীতারামে”র প্রথম সংস্করণের একটি পরিত্যক্ত পরিচ্ছেদ 
হইতে উদ্ধত করিতেছি ।* 


স্যামপুরে সীতারাম একটু স্থির হইলে-লক্ষীনারায়ণ জিউর 


দ্রশনে সস্ত্রীক চলিলেন ।:'দেখিলেন মন্দির ভূগর্ভস্থ, -বাছির 
হইতে কেবল চূড়া দেখা যায় ।..'সোপান সাহায্যে তাহার! 
তিন জনে মন্দিরদ্বারে-অবতরণ করিলে পর, সীতারাম সবিশ্ময়ে 
দেখিলেন যে, মন্দিরদ্বারে দেবমুৰ্তিলনীপে একজন মুসলমান 
বসিয়া আছে। বিস্মিত হইয়া সীতারাম জিজ্ঞাস] করিলেন, 
“কে বাবা তুমি ?” 
মুসলমান বলিল, “আমি ফকির ।” 
সীতারাঁম। মুসলমান ? 
ফকির | মুসলমান বটে । ' 
সীতা । আ সর্বনাশ | ' 
ফকির । তুমি এত বড় জমীদার, হঠাৎ তোমার সর্বনাশ 
. কিসে হইল ? 
) সীতা । ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর মুসলমান | 
ফকির। 
হইল ? 





* বন্দীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রঞ্কিম-শতবাধিক সংস্করণ 


মহাত্বা গান্ধী ও বাংলার রাজনীভি 


দোষ কি বাবা! ঠাকুর কি তাঁতে অপবিত্র 


২৫৯. 


সীতা । হইল বৈকি। তোমার এমন বৃদ্ধি, কেন 
হুইল?" 

ফকির। তোমাদের এ ঠাকুর, কি ঠাকুর? ট্রি করেন 
কি? 


. সীতা । ইনি নারায়ণ, জগতের স্বষ্টি- স্থিতি-প্রলয় কর্তা 


"ফকির । তোমাকে কে স্থষ্টি করিয়াছেন? 
7. সীতা। 


ইনিই । 
ফকির । আমাকে কে সষ্টি করিয়াছেন? 

"সীতা । ইনিই-_যিনি ছগনীখবর তিনি সকলকেই অষ্টি 
করিয়াছেন । { 
ফকির । মুসলমানকে সষ্টি করিয়া ইনি অপবিত্র হন নাই-_ 
কেবল মুসলমান ইহার মন্দিরদ্বারে বসিলেই ইনি অপবিআ 

হইবেন ? 
ফকির। আর একটা কথ! ছিজ্ঞাস] করি । ইনি থাকেন 
কোথা? এই মন্দিরের -ভিতর থাঁকিয়াই কি ইনি হৃষ্টি স্থিতি 
প্রলয় করেন? না, আর থাঁকিবার স্থান আছে ? 
সীতা । ইনি সর্বব্যাপী.) সর্বঘটে সর্বভূতে আছেন। 
ফকির । তবে. আমাঁতে ইনি আছেন ? 
- সীতা । অবশন্ত-_-তোমর! মান না কেন? 
- “ফকির। বাবা, ইনি আমাতে অহরহ আছেন, তাহাতে 
ইনি অপবিত্র হইলেন নাঁ_-আমি উহার মন্দিরের দ্বারে 
বসিলাম, ইহাতেই ইনি অপবিত্র হইলেন ? 
[ এইরূপ নানা কথার পর ফকির বলিলেন ] 
তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ তবে এই হিন্দু 
মুসলমানদের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। 
তোমার রাজ্যও ধর্ন্রাজ্য ন! হুইয়া পাপের রাজ্য হুইবে | 
প্রজীয় প্রজীয় প্রভেদ পাপ, পাপের রাজ্য থাকে ন7া। 
সীতা । মুসলমান রাজা প্রভেদ করিতেছে না কি? 
ফকির। 'করিতেছে। তাই মুসলমান রাজ্য ছাঁরেখারে 


যাইতেছে ।***আঁমি মুসলমান হুইয়াও হিন্দু- যুসলমানে কোন 
প্রভেদ করি ন! ৷ 


অতএব বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্তারও 
সমাধান পাওয়া যায় । 


৫ 


গান্ধীজী একজন আবিষ্কারক | সহনশীলতার মধ্যে যে অসীম. 
শক্তি নিহিত আছে তাহা গান্ধীজীরই আবিক্ষার |. তিনি ভারত- 
বর্ষের এই বিপুল অরুর্বপরিচিত সফিত-শক্তিকে জাগ্রত 
করিতে পারিয়াছিলেন ৷ এই নুতন শক্তির সন্ধান পাইয়! 
তিনি অন্ত দ্বিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন, নাই। করিলে 
শক্তি বিক্ষিপ্ত হইত। সত্য এক, কিন্ত সত্য বহুয়ুখ । ‘বিভিন্ন 
দিক দিয়া সত্যের সন্ধান করিতে পারা যায়| 'র্শ-নির্ধিবশেষে 
জনগণের সহিত মহাত্মা নিজেকে একীভূত করিয়াছিলেন. 


২৬5 ও 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





বলিয়াই জনগণকে তিনি অনুপ্রেরিত করিতে পারিয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষের সকল সাধকই নিজেদের জীবনে সত্যকে পরীক্ষা 
করিয়া গ্রহ্ণ করিয়াছেন । বাংলার তরুণ দেশভক্তেরাও 
নিজেদের জীবনদানে এই সত্যকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা 


করিয়াছে। মহাত্মার ত্যাগ, কারাবরণ, ছুঃখবরণ এবং ' 
অবশেষে ম্ৃত্যুবরণও-_আস্মজীবনে সত্যকে উপলব্ধি করিবার - 


'অপূর্বব চেষ্টা । ভারতবর্ষের ছয় সহস্র বর্ষের সাধন! এই দারুণ 
ছঃখনিণীড়িত দেশে মহাত্বার আবির্ভাবকে সম্ভব করিয়! 
তুলিয়াছে। আজ স্বাধীনতার জ্যোতি মহাত্মার আদর্শকে 
উজ্জল করুক ।% | ০ 





* রবিবাসরে পঠিত 1 





কথা-সাহিত্যের দু'একটি দিক 
শ্রীবামপদ মুখোপাধ্যায়, 


পূর্ববস্থরিগণ বহু দিক থেকেই সাহিত্যের গতিপ্রক্কৃতি 
নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন । তদের মূল্যবান প্রবন্ধ- 
সমূহ বাংলা-সাঁহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে স্বীকৃত হয়েছে। 
কিন্ত তত্বনিরূপণ__গতিপ্রক্কতি নির্ণয় ছাঁড়াও সাহিত্য 


সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যায় । সেটি হ’ল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞ-.. 


তার কথ|। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুবিধা এইটুকু নয় যে- 
সত্যের উপর রঙের পৌঁচ একটু গাঁট করে দেওয়া চলে, 
এদিকে ওদিকে কয়েকটি রেখ! টেনে ছবিটাকে গ্রহণযোগ্য 
করা যাঁয়। এটা সকলেরই জানা আছে যে, যে কাহিনী 
নিজ গুণে মনের ভেতর. আঁসন করে না নিতে পাঁরে--সে 
কাহিনী শোনবার কৌতুহল বা শোনাবার উৎসাহ কোন 
পক্ষেরই থাকে নাঁ। দু'পক্ষের যোগস্থত্র কাহিনীর প্রাণ । 

সাহিত্যের অন্ত বিভাগের কথা 'ছেড়ে দিয়ে গল্প লেখার 
কথাই বলব। কারণ গল্পলেখক মাত্রেরই গল্পলেখার পিছনে 
কিছু অভিজ্ঞতা থাক! বিচিত্র নয় এবং একঞ্জন গল্প-রচয়িতা 
বলে বর্তমান লেখকও তাঁর ব্যতিক্রম নন । 

এই প্রসঙ্গে ছু'একটি প্রশ্ন যা প্রায়ই শুনতে হয় তাঁর 
কথাই বলব । গল্প লেখবার সময় বাস্তব সত্যকে কল্পনার 
সঙ্গে কতটুকু গ্রহণ করি, এই প্রশ্ন বহুবার শুনতে হয় আর 
লেখবার সময় পাঠককে সামনে রেখে লিখি কিনা-_এ 
বিষয়েও অনেকে জানতে চান। এই ধরণের প্রশ্ন থেকে 
মনে হয় যে, কাহিনী আমর! ভালবাসি চিরকাল । অপরি- 
পক্ষ বুদ্ধির ভিমিত আলোয় যতটুকু পাই আর পূর্ণ জ্ঞানের 
জোতিতে য| প্রভাঁসিত হয়, তার মধ্যে কাঁহিনীই সর্বোত্তম 
যাকে আশ্রয় করে কৌতূহল মেটে-_রসপিপাঁদা পরিতৃপ্তি 
লাভ করে। সে কাহিনী জীবনজিজ্ঞাসাঁর সমতালে যতই 
গতিছন্দ মেলায় ততই তা অন্তরকে অভিভূত করে__ 
আনন্দকে পূর্ণতর করে | 

এই প্রসঙ্গে বিষুশর্মা বা ঈসপের গল্পগুলির কথ! স্বতঃই 


মনে পড়ে । বনের বাঘ সিংহ শৃগাল ভল্লুক, গাছের বানর 
পাখী বা গর্তের সাপ আর জলের কুমীর এরা যখন মানুষের 
মত আচরণ করে মান্ছষের ভাষায় কথ! বলে তখন তার চেয়ে 
কৌতুককর ব্যাপার আর কি আছে। যদিও তা হিতোপদেশ 
তবু ত! অদ্ভূত গল্প । . এর মধ্যে কতটুকু বাস্তব কতখানি বা 
কল্পনা এ বিচার জাগে না। যে কথা জীবজস্তর মুখ দিয়ে . 
বার হচ্ছে--যা তাঁদের আঁচার-আঁচরণে পাওয়া যাচ্ছে, যে 
প্রবৃত্তিবশত তাঁরা চলাফেরা করছে তা মানুষের অভ্তনিছিত 
সত্যকেই প্রকাশ করছে। অনস্তঃসন্ধানী দৃষ্টি না থাকলে এমন 
মনোহর কাঁছিনীগুলির সুট্টি হত ন! । বাস্তব অনুভুতির দিক “ 
দিয়ে ঈসপ বা বিষুশর্মার গল্পগুলি উপাদেয় এবং শিশু ও 
যুবাবৃদ্ধকে তা সমাঁনভাঁবেই আকর্ষণ করে । - 
লেখকমাঁজেই জানেন, যে-কোন উপাদান পেলেই তা 
থেকে লেখা যাঁয় ন! । এমন অনেক জীবন আছে যার মধ্যে 
ঘটনাপ্রবাহ যথেষ্ঠ অথচ গল্পের উপাদান খুজে পাওয়া , যাচ্ছে 
নাঁ-আবার এমন সামান্য ঘটনাও ঘটে যা কাহিনী বলে 
আপাতৃষ্টিতে মেনে নেওয়া শক্ত অথচ তা থেকেই গড়ে 
ওঠে চিত্তাকর্ষক গল্প ।- আসল কথা, ঘটনা থাক আর নাই 
থাক, বৈচিত্র্য যার মধ্যে আছে তাঁই গল্পের উপাদান আর 
সে উপাদান গ্রহণ করে বৈচিজ্জ্যপিয়াসী মন। সব মনের 
গ্রহণ-ক্ষমতা সমান নয়, সকলের দৃষ্টিভঙ্গি এক হবার কথাও 
নয়। তবুযে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশেষ একটি দিকের 
কান্ছিনী আমি লিখব তা যেন আমার রসবোধের পরিধিতে _ 
আবদ্ধ না থাকে । আঁমার ছুঃখ বেদনা কৌতুক অন্তের দুঃখ € 
বেদনা কৌতুককে উদ্দীপ্ত করতে না পারলে সষ্টিকার্য্য সম্পূর্ণ 
বা সার্ক হবে না। মনের---এই শ্রহণ-ক্ষমতার উপরই 
কাহিনীর বাস্তব কল্পনা উভয় অংশ নির্ভর করে। ধরুন, চোখের 
সামনে দেখছেন, একজন ধনী লোক দরিদ্র প্রতিবেশীর উপর 
উৎপীড়ন করছে । আপনার মনের মধ্যে সেই" ঘটনার বেগ 


পাত 


-জীঁথীট় 


সম্প্রসারিত হ’ল। একজনের. অন্ত. জীগল দরদ আর এক 
জনের উপর স্বণা। গল্পে ফুটিয়ে তুললেন ঘটনাটি । ফি্তু - 


এই ঘটনা ফুটিয়ে তুলতে যতটুকু বস্ত আপনি সামনে পেয়েছেন 


তাঁর চেয়ে বেশী সংগ্রহ করেছেন যা পান নি।, অর্থাৎ 
কল্পনায় আপনি মানধমনের বেদনাকে রূপ দেবার চেষ্টা 
করেছেন। এ বিষয়ে আপনার অনুভূতি যত গভীর- হবে, ' 
আপনার কল্পন! যত সুদূরপ্রসারী হবে, আপনার চিত্রাঙ্কন ততই 
- হবে সার্থক । আমাদের মনের বিচিত্র. ধারা হল কল্পনা- 
বাস্তবে যেশীমিশির ব্যাপার । 
কথা কারও মুখে শুনলেন, তাঁকে কোন দিন না দেখলেও 
তার আঁচার-আঁচরণের সঙ্গে একটি অপ্রিয়দর্শন মুর্তি আপনার 
চৌখের সামনে ফুটে উঠবেই । চোখের সামনে য! ঘটে তাই 
সব সময়ে রূঢ় বাস্তব হলেও সপ্পূর্ণ সত্য নয়--অঙ্কভুতির রসে 
পরিপাক করে জ্ঞান য! প্রকাশ করে তারই মধ্যে সত্য- 
মিথ্যার সার্থকতা । যেমন দুপুরের চড়া রোদে সঙ্ধীর্ণ দিগন্ত . 
পরিপূর্ণ শ্রীতে উদ্ভাসিত ছয় না _সকাঁল-সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে 


. অপূর্বব বিস্তারে ত] মনকে অভিষিস্ত করে । সর্ধজনগ্ৰাহয যে 


রস তা পরম আনন্দ থেকে উড়ুত_যে পরম আনন্দ থেকে 
নিখিল চরাচরের যাবতীয় প্রাণীর উদ্ভব। লিখতে বসলেই 
দেখা যায়--বাস্তবের কাঠামোটা অস্থিকক্কালসমেত চোঁখের 
সামনে ছাঁয়ার মত এগিয়ে আসছে আর দুরে সরে যাচ্ছে) 
কল্পনার রক্তে মাংসে যতক্ষণ না! সেগুলি কাঁয়াবন্ধনে ধর] 
পড়ছে ততক্ষণ তাঁর আকার নাই, গতি নাই, লাবণ্য নাই। 


কথিত আঁছে, জগৎ স্থষ্টির মূলে এই পরম! কল্পনা নিহিত । 


সাঁমান্ত অভিজ্ঞতার কথা! বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে গুরুভার 
তত্বকথা এসে পড়ছে! অভিজ্ঞতা তত্বকথার আঁকার নিলে 
উপদেশের অহ্মিক] প্রকাশ পায় জানি, তবু ব্যক্তিগত বিশ্বাসের - 
কথা জানাবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না এ কথা 
জানা আছে যে, অন্তর্পোকপ্রবাহিত রসপ্রবাহের ধারাটি 


" যেইমাত্র কঠে এসে পৌঁছয় তখনি মুগ্ধ বিন্ময়ে বলে উঠি, 


চিমৎকার' 1. তা সুন্দর ৬০ সত্য এবং রসসম্বদ্ধ বলেই 
শাশ্বত । 

এই রসে পাঁক কর] বৃহৎ বেদনা_অন্তহীন ছঃখ, 
অপার আনন্দ ও গভীর অনুভূতি সব কিছুই জীবন-জিজ্ঞাসাঁর 
বিচিত্র রূপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

প্রশ্নে ছিল-_গল্পে বাস্তব সত্যকে কতটুকু নিতে পারি? 


- কত কল্পনায় মিশিয়ে তাঁর প্রকাশ সম্ভব? সে নির্দেশ 


দেয় অনুভূতিশীল মন ।' শিক্ষকের নির্দেশে - ত্রৈৱাশিক 
অঙ্কের নিয়ম মেনে তবে “অঙ্কটাকে নিভূ্ল করা যায়, কিন্ত 
'জীবনশিল্পীর গতিপ্রক্কৃতি ভিন্নরূপ। জাতশিল্পী বলে বে 


কথা-পাহিত্যের দু-একটি দিক 


ধরুন, কোন ছুবব্ত লোকের, 
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একটা কথা আছে ভা, মনীষীরা স্বীকার ফরেন। সবার 
মধ্যে শিল্পা হবার উপকরণ থাকে না সেখপ্ত ছুঃখ করে ফোন 
লাভ নাই। একথা স্বীকার করতেই হবে--সাহিত্য-সেবাঁর . 
প্রধান উপকরণ হ’ল নিষ্ঠা ; মূলবন-_ত্বহভুতিসম্প্ম মন। 
কল্পনার বিলাপ নয়--বিকাশই হ'ল সাহিত্যের প্রাণ । বলুন 
এতো কল্পনা কার প্রাণে নাই? অশব-মনৌরতে চড়ে. মা 
কোন্‌ ছুত্তর পারাবার না৷ উত্তীর্ণ হয়, কোন্‌ “সব পেয়েছির 
দেশে’ গিয়ে ছু'দ্ডের জন্তও নিজেকে সার্ক না মনে করে । 
-লিখবার সময় পাঠক সন্মুখে থাকেন কিনা জানি না 
অন্তত ধ্যানলোকে জাগ্রত প্রহরী রেখে কেউ সাধনার পথে 
অগ্রসর হয়েছেন কিনা, শুনি নি। আত্মলুপ্তির মুহুর্তে কে রইল, 
কে রইল না__সে হিসাব রাখ! তো সম্ভব নয়। লেখা শেষ 
হ’লে তবে দে বিচার অন্তব। তখন তীক্ষ সমালোচকের 
দৃষ্টি নিয়ে সুষ্টিকে পুজ্ফান্থপুঙ্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে 
হবে বহু গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত লোক রয়েছেন আমার সম্মুখে । 
আমার অকিঞ্চিংকর দান তাদের গ্রহণের অযোগ্য যেন না 
“হ্য়, "যেন অনাদরের দৃষ্টিতে ভার! মুখ ফিরিয়ে না নেন। 
তাদের কথা ভেবে আমার লেখনী নিরঙ্কুশ হবে না এবং 
স্বগ্টিকার্য্যের খু'তগুলি আমার মনশ্চক্ষে প্রথর ও স্পষ্ট হয়ে 
উঠবে একথা সত্য, তবু তাঁদের প্রসন্নতা অর্জন করবার অন্ত 
আমাকে যত্ব ও পরিশ্রম করতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে _. 
গল্প লেখার গল্পকে আর দীর্ঘ করব না। গল্প ধার] বলতে 
ভালবাসেন তাঁর! নিঃসন্দেহে উত্তম শ্রোতা, কিন্তু খাঁর] গল্প 
শোনেন একাঁগ্রচিত্তে ডাঁদের ভাল গল্প লিখিয়ে বলে আমি 
শ্রদ্ধা দিই। কেননা বাণীতে জর ভ্রুতিতে গ্রীতিবদ্ধন 
চিরকালের! বক্ত1 ও শ্রোতা দু'পক্ষের ম্নকেই স্বট্রিরসের 
আনন্দে অনুভূতির গাঁঢত্বে উদ্বেল করে তোলে এই প্রিয় বন্ধন। 
সমুদ্রের বাষ্প আকাশে উঠে মেঘ স্থ্টি করে--ছুই ঘন নীলের 
সংযোজন অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে ভর] । . তেমনি মিতালী 
লেখকে আর পাঁঠকে। এর মাবখানে "রয়েছে যে প্রাণ- 
সঞ্চারিণী সুষ্টি তা অনস্ত কালের লীলাপ্রবাহ ছাড়া আঁর কিছু 
নয়। জাগ্রত মন, প্র্ন-জিজ্ঞান্গু মন- সর্ব্বসংশয়ছিন্নকাঁরী 
- সত্যঅভিমুখী বলিষ্ঠ মন--রসবস্তর আদানপ্রদ্ধান-সেতু দিয়ে 
মানুষের কাছে মাস্থষকে' এগিয়ে আঁনে-_মাহ্ুষকে ভালবাসতে 
শেখাঁয়__সন্গেহে তাঁর ভুল সংশোধন করে. দেয়__ এস্থির প্র 
গ্রন্থি মোচন করে সংস্কৃতি-উদ্ছ্বল বিস্তৃত জগৎকে তাঁর সামনে 
তুলে ধরে । এই বাঁধাবন্ধহীন সংস্কতি-উ্ভীসিত বিস্তৃত জগতের 
প্রবেশপত্র হ'ল সাঁহিত্য । সব কালে সব-দেশের লোকের! 
এরই একা সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে দিচ্ছেন * 


-  * বুড়ল যুবসঙ্বের সাহ্ভ্যিসতাঁয় পঠিত। 


ন 





 সোভিয়েট রাশিয়ায় ধনসঞচযের উপায় 


গ্রীঈষিত। দেবী 


গত ডিগেষর দে যখন পৌঁডিয়েট, ইউনিয়ন সরকার মুদ্রা" 
প্রচলন সম্পর্কে একটি র্বদেশব্যাপী আইন ঘোষণা ফরেন 
তখন আঁমেরিকাঁর জনসাধারণ প্রায় সর্বত্রই এই মন্তব্য প্রকাশ 

১ “রাশিয়ানদের আবার ব্যাঞ্চে .জমা সম্পত্তি থাকে 
সি ? আমাদের কেমন জানি ধারণ! ছিল তারা কমন 
সাম্যবাদী ।” 








খেলনার-দৌকানু--এই সমস্ত খেলনা অত্যন্ত দামী 

আসল-কথ হচ্ছে এই যে, সোঁভিয়েট রাশিয়াও এমন একটি 
দেশ যেখানে যে-কোন অবস্থাপন্ন. লোকে ইচ্ছে করলেই কোন 
শহরের-মধ্যে এবং তৎসঙ্গে শহরের বাইরেও যতগুলি খুশী বাঁড়ী 


কিনতে পারে। সে তার খুশীমত আলমারী বোঝাই কাঁপড়-. 


চোপড় এবং নিজের ব্যবহারের জন্ত মোঁটরগাঁড়ীও কিনতে 
পাঁরে। তাঁর স্ত্রী সিল্ক এবং দামী ফার কোট পরে বেড়াতে 
যাঁয়। মনের সাধ মিটিয়ে রাশিয়ান মদ ভড কা এবং পেন 
পান করতে পাঁরে। তার বাড়ীর যাবতীয় কাঁজে-কর্ে 
সাহায্য করবার জন্য, নিজের কাঁপড়চোঁপড়ের যত করবার 
জন্য, চিঠিপত্র টাইপ করে দেবার জনু, রান্নী-বাড়া করা, গাঁড়ী 
চালানো, এসবের জন্ত সে বেতন দিয়ে ভৃত্য রাখে । এমন 
কি, সরকারের অনুমতি পেলেই সে তার নিজের একটি 
শর্টওয়েভ রেডিও ধেঁশন তৈয়ারী, করাতে পারে (আমেরিকায় 
অনেক সময় এই ধরণের বিচিত্র রাশিয়ান বেতারবার্ভা শোন! 
গিয়েছে )_-দরকার-মত প্রচুর বিস্ফোরক পদার্থ, নিদারুণ 
বিষের রসদ এবং তাঁর সঙ্গে. জুতোর, বাঁক্স ভরে রেডিয়ম 
রাখতেও আপত্তি নেই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রজা! যা-কিছু 
জিনিয ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে জানে-_-দলিলপত্র, সব রকম 
ব্য,টাকাকড়ি, পেটেন্টের স্বত্ব ইত্যাদি সবই তার স্বত্যুর 


পর তাঁর পরিবারের সম্পত্তি বলে ধরা ইয় এবং নুর 


* জন্ত তাঁকে. কোন কর দিতে হয় না ।- 


এসব শুনতে নেহাত ধনতন্ত্রবাদী প্রথার অনুরূপ মনে হ্য় 
তবে এর একট! সীম! আছে। ব্যক্তিগত ধনলাভের জন্য 
মজুরীভুক্‌ শ্রমিককে “স্বার্থপর” ভাবে খাটিয়ে নেওয়া, “শোষণ” 
করা সোঁভিয়েট আইনে নিষিদ্ধ! কোন ধনী ব্যক্তি তাই 
নিজের ধনসম্পর্তির দ্বারা মজুরী দিয়ে লোক শিযুক্ত করে কোন 
দ্রব্য তৈরী করে বিক্রী করতে পারে না। সে কোন ' 
কারখানা বা ফ্যাক্টরীর মালিক হতে পারে না,বা এমন কোন 
বড় ক্ৃষিক্ষেপ্র বা ফার্মের মালিক হতে পারে না যেখানে কাজ 
চাঁলাবার জন্য বেতনভোগী মজুর রাখতে হুয়। .সে একটি বা 
দশটি বাড়ী কিনতে পারেন, কিন্তু যে জমির ' উপর সে বাড়ী 


. নির্মাণ করা হয়েছে সেই জমি কিনতে পারে না--সে জমির 


নিমিত্ত তাঁকে খাজ্জনা দিয়ে সরকারের কাঁছ থেকে বহু বৎসরের “ 
পত্তনি নিতে হয়। অবশ্য কার্য্যক্ষেত্রে দেখ! যায় যে এই 
নিয়মে কীরুর 'বিশেষ অসুবিধা হয় না। জমির জন্য তাঁকে 
যা খাজন| দিতে হয় তা কোন ধনতন্্রবাদী দেশের জমির কর. 
বা ট্যাক্সেরই সমান, এবং সৌভিয়েট সরকার যেমন প্রয়োজন- 
মত জনসাধারণের বা! রাষ্ট্রের কোন কাজের জন্থ সে পত্তনি 
বাতিল করে দিতে পারেন, ঠিক তেমনি সৌভিয়েট ইউনিয়নের 
বাইরেও অন্ত দেশেও এমন আইন ও নিয়ম আছে, যাঁকে বলে - 
রাষ্ট্রীয় একাধিপত্য আইন। এই রকম কয়েকটি সীমাবদ্ধ 
আইন-কানুন ও নিয়মাদি ব্যতীত সোভিয়েট রাষ্রের অধিবাসী 


.আপন খুশীমত যে-কোন ভাবে চাকা উপার্জন , এবং খরচ 


করতে পাঁরে। ূ 

গৌঁড়াতেই বলা উচিত যে, , সোভিয়েট ইউনিয়নের অতি - 
সম্পদশালী ব্যক্তিসমষ্টির মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য খুব কমই 
আছে। পার্টির সাধারণ সভ্য অনেকট1 আগেকার আমলের 
আমেরিকার “ট্যামানি” অন্থচরের মত রাজকার্য্যে সাহায্য- 
কারী। তার কাজ হচ্ছে জনসাধারণের মতামতের খবর রাখা, 
সম্বায়ী চাঁষীদের, বা স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সভ্যদের 
বুঝিয়ে দেওঁযা কেন স্থানীয় নেতার! এটাওটা করতে চাঁন, 
আবার স্থানীয় কর্তাদেরও বুঝিয়ে দিতে হয় তাঁদের অস্থগত ( 
জনসাধারণ কি কি নিয়ম বা সঙ্কল্প সহজেই গ্রহণ করবে, 
আর কি কি তার! গ্রহণ করতে রাঁধ্য হবে। এই রকম 
সার] দিনব্যাপী পরিশ্রমের পারিতোষিক হিসাবে পার্টির সভ্য, 
ব্যক্তিগর্ত রাজনৈতিক উন্নতির প্রত্যাশা করে। জীবনে তবে 


' আমেরিকার শহ্রস্থিত কারখানার এই ধরণের সাহায্যকারী 


1 


এবং এদের মধ্যে তফাৎ আছে। সোভিয়েট কয়ানিষ্ট 
পার্টির সভোরা সাধারণতঃ খুব সাবধানে দ্যায়পথে চলে এবং 
আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করে । 





k সুগন্ধি দ্রব্যের দোকান 

কিছুদিন যাবৎ এই যুদ্রা প্রচলন আইনটি ঘোষণ! করবার 
পর ধনশালী রুশীয়দের সংখ্যা বেশ কমে গেছে । যারা তাদের 
টাকাকড়ি ঘরে জমিয়ে রেখেছিল, তাদেরই হয়েছে সবচেয়ে 
বেশী দুর্দ্মশ] । অনেকে এরকম তাবে টাক! ঘরে লুকিয়ে রাখে, 
হয় সঠিক কি পরিমাণ সম্পত্তি আছে তা প্রকাশ করতে চায় 
না বলে, অথবা ইউরোপের অধিকাংশ চাষীর মত তারাও 
ব্যাঙ্--বইয়ে লেখা নীরস হিসাবের চেয়ে হাতে টাক! ধরে 
নাড়াচাড়া কর] বেশী পছন্দ করে। এইরূপ ধনসঞ্চয়ীর! 
তিন হাজার রুবলের অধিক যা ছিল তার দশ ভাগের নয় 
ভাগ হারিয়েছে । সরকারী “বগ” কিনে দেশের ধন- 
ভাগার বাড়াবার এবং জনসাধারণকে উৎসাহে অনুপ্রাণিত 
করবার জন্য আমেরিকায় গবন্মেন্ট ইদানীং যে রকম চেষ্টা 
করেছে, ততোধিক চেষ্টার ফলে রাশিয়ায় সেসব স্বদেশ-হিতৈষী 
ব্যক্তি এরকন্ম “বণ” কিনে তার ছুই-তৃতীয়াংশ হারিয়েছে । 
তার তুলনায় যেসব লোকের টাকা ব্যাঙ্কে ছিল তাদের ভাগ্য 
ঢের ভাল- তাদের সম্পত্তির তিন থেকে দশ হাজার রুবলের 
মধ্যে প্রতি তিন রুবল মুদ্রার পরিবর্থে ছুটি “নৃতন”»রুবল 
লাভ করেছে, এবং দশ হাজারের উপর টাকার মধ্যে প্রতি 
ছুই রুবলের বদলে একটি নূতন রুবল লাভ করেছে। 
তবে টাকাকড়ি, ব্যাঙ্কে জমা! সম্পত্তি এবং সরকারী "দলিলপত্র 
বাদে অন্ত কোন দিক দিয়ে ধনী রুশীয়ের সম্পদের কিছু ক্ষতি 
? হয় নি। তার মাসিক আয়ের কোন পরিবর্তন হয় নি। সে 
যদ্দি লেখক বা সুরশিল্পী প্রভৃতি হয় তা হলে তার সম্মান-মূল্য 
আগের মতই সে পায়। তার বাড়ীঘর, নিজের ভাল জামা- 
কাপড়, তার মদ্যভাগ্ার, স্ত্রীর হীরের গয়না, ইত্যাদি যাবতীয় 
ব্যক্তিগত সম্পত্তিই অক্ষুণ্ন আছে এবং এই পরিবর্তনের পর তার 
য| রুবল বাকি রয়েছে, তার মূল্য আগের চেয়ে অনেক বেশী । 


আষাঢ় উ " সোভিয়েট রাশিয়ায় ধনসঞ্চয়ের উপায় 


২৬৩ 





এই আইনের ফলে রুবলের মূল্য বেড়ে গেছে। ১৯৪৭ 
সালের ডসেম্বর মাসের আগে রুশীয় জনসাধারণ বেশ কম দাম 
দিয়েই রেশন-নিয়ন্ত্রাঙ্থসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ জিনিষপত্র 
কিনতে পারত | তবে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণটি ছিল, নেহাত 
“যতটুকু জিনিষ না হ’লে জীবনযাপন কর! যায় না ততটুকু। 


তাঁর বেশী কিছু যদি প্রয়োজন হ'ত তা হলে ্ায়সঙ্গত ভাবেই। 


হয় সরকারী ব্যবসায়ী দোকানে কিংবা কৃষিকর্ম্ীদ্দের বাজারে 
লোকে সে সব কিনতে পারত, কিন্ত তাঁর জন্ত তাকে যা দাম 
দিতে হু'ত তা রেশননিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের তিন-চার শত গুণ বেশী। 
গরীব লোকে তার রেশনের বরাদ্দের বাইরে প্রায় কিছুই 
কিনতে পারত না, এবং বড়লোককেও বেশী জিনিষ কিনতে 
হ’লে অত্যধিক অর্থদণ্ড দিতে হ'ত। এখন রেশনপ্রথা তুলে 
দেওয়ার পর “একাধিক মূল্যের” প্রথার বদলে “এক দর” নিয়ম 
প্রবর্তিত হয়েছে__( অন্ততঃ এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে) এবং 
চল 





€ রেডিও 
নিয়ন্ত্রিত দরে সকলেই যত খুশী, নিজ নিজ শক্তিমত, জিনিষ 


কিনতে পারে । অধিকাংশ জিনিষের দাম এখন যা স্থির কর! 
হয়েছে তা! এর পূর্বের রেশনের দামের থেকে একটু বেশী, 
কিন্ত আগে রেশনের বাইরে জিনিষ কিনতে হ’লে য| দিতে 
হৃত তার থেকে অনেক কম__এতে অবস্থাপন্ন লোকেদের খুব 
সুবিধাই হয়েছে। তবে, পূর্বে অনেকে কোন বিশেষ কাজ-_য! 
জনসাধারণের পক্ষে মহামূল্যবান নির্ধারিত হ'ত, করবার জন্ত 
উচ্চ পারিশ্রমিক পেত, তার! সেগুলি হারিয়েছে । যেমন, 
তার] খুব আগে প্রচুর পরিমাণ দ্রব্য ন্যায্য রেশন হিসেবে পেত, 
এবং কয়েকটি শ্রেষ্ঠ দোকান থেকে অল্প দামে ভালরকমে 
মজুত রাখা দ্রব্য সব কেনবার অধিকার পেত-_এখন সেগুলো! 
থেকে বঞ্চিত হয়েছে । আবার এরই সঙ্গে গরীব লোকেরাও 
এক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, তার! পূর্বের 
রেশনের দামের থেকে কম দামে প্রচুর পরিমাণ রুটি কিনে 
নিয়ে যেতে পারে-_( রুটিই হচ্ছে রুণীয়দের খাবার টেবিলে 


Bl 
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একাস্ত আবষ্যক খান্বদ্ব্য )। নুতন প্রণালী কতদূর সফল 
হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে জিনিষ সরবরাহের উপর-_যে- 
পরিমাণ রুটি প্রয়োজন গবন্সে পট য়দি তত না যোগাড় করতে 


সপ সে চা] 
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নক পহরে একট বসত বিজয় কের 

পারে, তা’হলে ক্কষকরা বাজারে যতদূর পোষাঁবে তত বেশী 
দাম চাইবে । তবে সম্ভবতঃ সোভিয়েট অর্থনীতিবিদ্গণ মনে 
করছেন যে তাঁদের দেশে এটা নূতন, পূর্বের চেয়ে অল্পসংখ্যক 
কিন্ত অধিকতর মূল্যের রুবল দিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্য কেন! 
যায়, সেই পরিমাণই প্রস্তুত করা যাবে । 

অবশ্য সৌঁভিয়েট রাশিয়াতে এখন একটি শ্রেণীর অবস্থাপন্ 
লোকের! বেশ অসুবিধা ভোগ করবে । ক্রযিকর্ম্মারা বিশেষ করে 
পূর্ব্বের “বহু মূল্য” প্রথ। থাকায় প্রচুর লাভ করে আসছিল। 
সমবায় ক্ৃষিক্ষেত্রগুলি থেকে “তাঁদের ভাগে যা লাভের অংশ 
পড়ত তা তো তারা পেতই, উপরস্ত তাঁদের ব্যক্তিগত কৃষি- 
ক্ষেত্রে যা উৎপন্ন হ'ত তাঁও বাজারে বিক্রয় করে যথেষ্ঠ লাভ 
করত। একজন সমবায়ী কৃষক পঞ্চাশ লক্ষ (৫ মিলিয়ন ) 
রুবলের সরকারী “বগ” কিনেছিল বলে দৈনিক পত্রিকাগুলিতে 
তার নাম প্রশংসিত হয় এবং সে দেশবাসীর কৃতজ্ঞত1 অর্জন 
করে। নতুন আইনের ফলে তার এই বৃহৎ সম্পত্তির অনেক- 
খানিই নষ্ট হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঁজার-দর ধরাবীধা 
করে দেওয়াতে আর এই রকম ধনসঞ্চয় করাও সম্ভব হবে 
না। 

এই নূতন আইন প্রচারের পর বে-আইনী অর্থোপার্জনের 
কয়েকটি পথ বন্ধ হয়ে গেছে । রেশন-নিয়প্ত্রিত জিনিষ এবং 


রেশনের বাইরে জিনিষের মূল্যে যে প্রভেদ. ছিল তার ফলে. 


“ঝু'কিদার” ব্যবসায়ীগণ (9১9০0018607) যথেষ্ট সুযোগ পায়। 
তাঁদের বিরুদ্ধেই এই আইন বিশেষ করে প্রয়োগ করার কথা 
ঘোষণা করা হুয়। এতে আছে, “যে সব দায়িত্বজ্ঞানহীন 
ব্যবসায়ী যুদ্ধের সময়ে প্রচুর ধন অর্জন এবং সঞ্চয় করেছে, 
তারাই যে রেশন-প্রণালী তুলে দেওয়ার পর বাজারের সব 
জিনিষ কিনে নিতে পারবে তা সহ করা যায় না।” 


১৩৫৫ 
ক $ 
দেখা গিয়েছে, সোভিয়েট রাশিয়ায় যুদ্ধে জয়লাভকারী 
সৈনিকদের উচু দরের ব্যবসায়ী (601017)010181 ) দোকান- 
গুলিতে বাজারদর থেকে কম দামে জিনিষ কিনবার অধিকার 


-ছিল। তাদের পক্ষে অন্ত লোকের ‘মধ্যস্থ ব্যক্তি হয়ে জিনিষ 


কিনেদিয়ে ভাগে টাকা দেওয়া খুব সহন হ’ত। যে সব 
লোকের রেশনের পরিমাণ অন্ত লোকের চেয়ে বেশী ছিল, 
তারা তাদের পাঁওন| সবকিছু সম্ভাদরে কিনে যা প্রয়োজন 
হ'ত না তা ফের বাজারে খোলাখুলি ভাবেই বাজার-দরে বেচে 
দিত। অবশ্য রেশনিং তুলে দেওয়াতে যে সোভিয়েট রাশিয়ায় 
এরকম বে-আইনী অর্ধোপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে তা 
নয় । যগ্রনই এই ভাবে দ্রব্যাদি প্রয়োজন অপেক্ষা কম থাকার 
দরুন ধরাবাধা দামে বিক্রী কর! হয়, তখনই কিছু কিছু 
গুপ্ত বাজারে বা চোরাবাজারে কেনা-বেচ! চুলুবেই | কিন্তু এ 





সোভিয়েট রাশিয়ার 'জিন' নামক এক শ্রেণীর মোটর গাড়ী 
কথা সত্য, যে এক ব্রিটেন বাদে যুদ্ধকালীন ইউরোপে বোধ হয় 
সোভিয়েট রাশিয়ার গুপ্ত-বাক্জারই সব চেয়ে ক্ষুদ্র ছিল। 
ত হলেও ব্ল্যাক-মার্কেট তখনও ছিল এবং এখনও আছে। 

বর্তমান বাসস্থানাভাব দুর্কলচরিত্র বাড়ীওয়ালাদের সন্মুখে 
প্রলুন্ধ হওয়ার সুবর্ণুযোগ উপস্থিত করেছে। নিউ ইয়র্কে 
আজকাল বাসস্থানের যে রকম টানাটানি পড়েছে, মক্ষোতে 
প্রায় তার দশগুণ বেশী। একটি উদ্বাহুরণ দিচ্ছিৎ_একটি 
মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থপরিবার বাস করে মাত্র একটি ঘরে, সে 
ঘরের মধ্যে একটি খাবার টেবিল, চারদিকে দেওয়াল 
ধিরে রয়েছে শোবার খাট । রাগ্রাঘর ও স্বানাগার প্রতিবেশী- 
দের সঙ্গে ভাগে ব্যবহার করতে হয়, সুতরাং পরস্পরের মধ্যে 
সন্ভাব রাখা একাস্ত আবশ্যক । কোন অল্পবয়স্ক বিবাহিত 
দম্পতিকে নিভৃতে বাস করতে হ’লে ঘরের মধ্যে পর্দা, 
ইত্যাদি দিয়ে ঘরের কিয়দংশ ভাগ করে নিতে হয়। মস্কো 
শহরের লোকসংখ্যা এমন ভাবে বৃদ্ধি পাঁওয়াতে সোভিয়েট 
সরকার এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, বেশ বড়রকম আয়োজন 


রে 


+- 


॥ 


আষাঢ় 





করেই বাসস্থান নির্মাণ করা সুরু হয়, 
কিন্ত যুদ্ধের দরুন এই প্রচেষ্টা পণ্ড হয়ে 
যায় এবং এখনও মস্কোর ক্রেমলীন 
প্রাসাদের পাশ দিয়ে চতুদ্ধিকে যে সব 
রাজপথ চলে গেছে তার ছু'ধারে অর্দা- 
_নির্িত বাড়ীর কাঠামোখুলো পড়ে আছে। 

বাঘস্থানের এ রকম মারাত্মক অভাব 
থাকা সত্বেও বাড়ীভাড়া এখনে! খুব 
সামান্তই রয়েছে, এত কম যে, যে সব 
পরিবারের আয় অতি অল্প তারাও 
ঘরভাঁ€ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয় ন] | নিয়ম 
হচ্ছে, যে সব লোক মক্কোতে কাজ 
করে, তারাই - প্রথমে থাকবার জায়গ! 
পাবে এবং তার জন্ত কাকে প্রথম 
সুযোগ দেওয়া হবে তার নিয়মাবলীও 
আছে। কাৰ্য্যক্ষেত্রে দেখ। যায় যে অনেক সময় কোন বাসিন্দার 
মৃত্যু হ'লে বা কেউ অন্থত্র চলে যাওয়ার দরুন কোন ঘর খালি 
হয়ে গেলেও সেকথা সরকারী দপ্তরে পৌছায় না। ইতিমধ্যে 
যে সব দম্পতির বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, তাদেরও স্থান!- 
ভাবে এক ঘরে বাস করতে হয় ; নববিবাহিতি বর তার বধূর 
পরিবারের সঙ্গেই বাস করতে বাধ্য হয়, শহরে নবাগতরা 
এসে তাদের পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে তাদের 
ঘরেই আর এক একখানি বিছান|! পেতে তাদেরও স্থান 
দিতে পীড়াপীড়ি করে। এ ছাড়া শহরে হাজার হাজার 
লোক আছে যাদের বাসস্থান পাবার কোন আশ! নেই, কারণ 
- আইন অনুসারে তাদের মস্কোতে বাস করবার অধিকার নেই__ 
কারুর ওপর হয়তো রাজনৈতিক কারণে নিষেধাজ্ঞা জারী 
কর] হয়েছে, কেউ ব| সুদূর সাইবেরিয়া থেকে ছুটি না নিয়ে 
কাজ ছেড়ে চলে এসেছে । এমনি একটি মেয়ে ছয় মাস তার 
এক বন্ধুর হোটেলের কক্ষে গোপনে বাস করবার পর হোটেলে 
একটি ঘর পায়-_তার ভাড়া অবশ্য অতি সামান্ত, কিন্তু ঘরটি 
পেতে ম্যানেজারকে তার যে ফেলামী দিতে হয় তার জন্ত 
তাকে পারিবারিক উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত একটি বহুল 
মুক্তার মালা বিক্রী করতে হয়। 

যে-কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির কাছে যদি কোন একটি ছু্প্রাপ্য 
‘বসন্ত থাকে (সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন অনেক জিনিষই 
ছুল্্রাপ্য হয়ে পড়েছে ), সে তার জন্য অভাবনীয় দাম চাইতে 


পারে। যে সব রুশ সৈন্য এখন জার্মানীতে আছে তাঁরা 


প্রত্যেকেই হাতঘড়ি যোগাড় করতে ব্যস্ত, তাদের যে সময় 
সম্বন্ধে অত্যধিক আগ্রহ আছে তা নয়, আসল ব্যাপার হচ্ছে 
যে-কোন সাধারণ ভাল ঘড়িরই দাম ছিল তিন হাজার 
রুবল--বাজার ঘড়িতে ছেয়ে যাওয়ার পূর্ক্বে_সাধারণ 
কারখানার শ্রমিকের মাসিক আয়ের পাঁচ-ছয় গুণ টাকা। 





সোভিয়েট রাশিয়ার একটি খাঁদ্যদ্রব্য বিক্রয়-কেন্দ্র 


ভাল মজবুত একটি ধূমপানের পাইপ, একটি সৌধীন নেকটাই 
বা ছুটি আমেরিকান লিপ-ষ্টিক কিনতে হ’লে ছুই সপ্তাহের 
আয় খরচ করতে হুয়। আমেরিকার প্রচারপত্র “আমেরিকার 
প্রকৃত মূল্য হচ্ছে দশ রুবল, কিন্তু এই পত্রিকার মাত্র কয়েক- 
খণ্ড যায় হাসপাতালঞ্চলিতে, লাইর্রেরিসমূহে, কয়েকটি 
ক্লাবে এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ' সরকারী রাজকর্ল্চারীর 
কাছে। কিন্ত এছাড়াও বহুসংখ্যক লোক বহিক্'গৎ সম্বন্ধে 
খবরাখবর জানতে চায় বলে এবং পত্রিকাটি দেং সুন্দর 
বলে বেসরকারী ভাবে বিক্রী হ'লে এর মূল্য কখনও আশী 
রুবলে দ্বাড়ায়_ব্যক্তিগত ভাবে হাত বদলালে কখনও কখনও 
এই পত্রিকার বিনিময়ে, যে থিয়েটারে সব টিকিট বিক্রী হয়ে 
গেছে, সেরকম স্থানেও ছুইখানি টিকিট পাওয়! যায়, কিন্বা 
নিন্দের মোটরগাড়ীর জন্ত ষ্টোরেজ ব্যাটারী পাবার সুযোগ 
পাওয়া যায়, কখনও বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ 
করা যায়। v 


অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়াতে যে কেবলমাত্র ব্যবসা করেই 
ন্যায়সঙ্গত বা বে-আইনী মতে ধনলাভ করা যায় তা নয়; 
ব্যক্তিগত ভাবে কোনে! বিশেষ কর্ম্মোদ্মমে প্রণোদিত হবার 
জন্য আঁথিক পুরক্কারই যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, সোভিয়েট সরকার 
দৃঢ়ভাবে তা বিশ্বাস করে । প্রতি কর্ণক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ... 
পুরস্কার ঘোষণা কর! হয়েছে, যাতে প্রস্ততকারীরা দক্ষতার 
সহিত ও সুনিপুণ ভাবে কান্ধ করবার চেষ্টা করে সেই উদ্দেস্টে। 
প্রায় সব শ্রমিককেই প্রতিট কার্ধ্যের জ্বন্ত পারিতোষিক 
দেওয়া! হয় এবং যার] তাদের সাধারণ গড় পরিমাণের 
চেয়ে বেশী কাজ দেখাতে পারে, তাদের কাজ হিসেবে যা 
পাওয়া উচিত তার চেয়ে ঢের বেশী পুরস্কার দেওয়া হুয়। 
সুতরাং “ষ্টাখানো| ডাইট”র! (যার! অন্ত শ্রমিকদের কাজের 
চেয়ে বেশী কাজ দেখাতে পারে) বেশ আরামেই দিন 


২৬৬ 


এ 13 


১৩৫৫ 





কাটায়-*.তাঁদের জীবিকা ও সাধারণ রুশীয় শ্রমিকের আয়ের 
মধ্যে যা তফাৎ আছে, তা অন্ততঃ আমেরিকার একজন 
অতি সুদক্ষ, শিল্পপদ্ধতিতে শিক্ষিত কন্মীর ও একজন সাধারণ 
দিনমজুরের আয়ের তফাতের সমান । রাশিয়ার মত শ্রমশিল্পে 
নিরত দেশে ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার এবং ইন্জিনিয়ার সর্ধবক্ষণই 
‘আবশ্যক এবং যার! কান্ধে দক্ষতা দেখাতে পারে তারা 
যে-কোন হিসেবেই অবস্থাপন্ন বলে গণ্য হয়। সোভিয়েট 
রাশিয়ায় লেখক এবং শিলপীসম্প্রদায় বেশ মোটারকম আয় 





মদের দোকান 


করে। সাধারণতঃ তারা তাদের মূল জীবিকা অন্ন করে কোন 
একটি বিশেষ সঙ্ঘ থেকে, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে কাজ 
করে যায়। যেমন, কোন একঞ্জন লেখক হয়ত এভাবে কোন 
দৈনিক পত্রিকার পত্র-প্রেরক ব| সংবাদদাতা হতে “পারে, বা 
সে হয়ত কোন মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে থাকতে 
পারে। কিন্ত তার এই মূল মাহিন| তার আসল আয়ের একটি 
অংশ মাত্র। অন্ত কোন পত্রিক! ধারাবাহিকভাবে যদি তার 
কোন লেখ! প্রকাশ করতে চায় তা হ’লে তার জন্ত তাকে 
বিশেষ নিয়মানুযায়ী দক্ষিণা দিতে হয়। তা ছাড়া উক্ত লেখক 
তার লেখা প্রতি এন্থের জন্ত “রয়্যালটি” বা সন্মান-মূল্য পায়, 
তার পরিমাণ নির্ভর করে বইয়ের কত পাতা, সংস্করণের সংখ্যা, 
কয়টি সোভিয়েট ভাষায় সে বই অস্থবাদ্দিত হয়েছে___এ সবের 
ওপর ৷ এই সব “রয়্যালটির” যা কিছু ব্যবস্থা করতে হয় তা 
সব প্রকাশক এবং লেখকের মধ্যে আলোচনা হয়ে ঠিক ধনতন্ত্- 
"বাদী দেশের মত আইনান্থ্যায়ী দলিলপত্রে লেখাপড়া কর! 
হয়। কোন জনপ্রিয় লেখক অনায়াসে রেডিওতে বা এমনি মঞ্চে 
বক্তৃতা দিয়ে নিজের আয়ব্দ্ধি করতে পারে | কোন লেখক যদি 
বিদেশে বই প্রকাশ করে কিছু ধন অঞ্জন করে, সে টাকা! 
সে ইচ্ছামত যেখানে খুশী খরচ করতে পারে-__কনষ্ট্যানটিন 
'সিমিনড মাত্র অল্প কিছু দিন আগে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে 
গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে একটি বুইক মোটর গাড়ী 


কিনে এনেছেন। তার সঙ্গীদের মধ্যে একজন ইচ্ছে করেই 
রোজ নিয়মিতভাবে “চ্যাম বোর্ড” নামক নিউ ইয়র্কের বেশ 
একটি নাম কর] রেস্তরশাতে খেতেন, সেখানে খেতে হ'লে বেশ 
খরচ করতে হুয়। মক্কোনিবাসী লেখকদের মধো অনেকেই 
শহরের একটু বাইরে সুন্দর সাজান গুছান বাড়ীতে বাস করেন। 
ডাক্তারদের পক্ষেও সঙ্গতিপন্ন হওয়া কিছু কঠিন নয়। 
তাদের সবাইকেই রুটিন অনুসারে হাসপাতালে কাজ করবার 
জন্ত কিছু সময় দিতে হয়, তার জন্য তাদের ধরাবীধা মাহিন! 
আছে, কিন্ত এছাড়! বাকি সময়ে পৃথক ভাবে রোগী দেখলে 
তারা পৃথক ফি নিতে পারেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে-কোন 
প্রজা প্রয়োজনমত বিনা খরচে বা নামমাত্র খরচে ডাক্তারের 
এবং হাসপাতালের চিকিৎসা পেতে পারে, কিন্ত সে যদি 
নিজের ইচ্ছান্থুসারে কোন বিশেষ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার 
জন্ত যায়, তা! হলে তার প্রতিদানে উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়। 
নর্ভকী এবং ছায়াচিত্র অভিনেত্রীর'ও সুখে জীবনযাপন 
করতে পারে । ছোটবেলায় প্রতিভার লক্ষণ দেখ! গেলে তাদের 
বিশিষ্ঠ শিক্ষালয়ে ভর্তি করা হয়, সেখানে অন্তান্ত সাধারণ 
বিগ্ালয়ের শিক্ষার্থীদের চেয়ে উত্তম মধ্যাহ্ছভোজনের ব্যবস্থা 
আছে এবং শিক্ষালাভের জন্ত ঢের বেশী পরিশ্রম করতে হুয়। 
পরে তারা ধরাবীধ| মাহিনা হিসাবে বেশ মোট টাকা পায় 
এবং তার ওপর আলাদাভাবে কনসার্টবাদন, অভিনয় ইত্যাদি 
করে, অথবা সেই সঙ্গে বেতার-শিল্পী হয়ে উপার্জন করতে 
পারে । যুদ্ধের সময় আমেরিকার অভিনেতা ও শিল্পীদের মতন 
রুশীয় শিল্পীরাও সৈম্তদের আনন্দদান করবার জন্ত ঘুরে 
ঘুরে বিন পারিশ্রমিকে অভিনয় ইত্যাদি করেছিল । 
বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এবং উদ্ভাবনী শক্তি যার আছে এমন 
ব্যক্তিও হঠাৎ ধনবান হয়ে যেতে পারে । নৃত্তন এবং অপেক্ষা- 
কৃত উচ্চাঙ্ষের কিছু আবিষ্কার করলে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ 
করবার আশা আছে__তা নূতন প্রণালীতে বল-বেয়ারিং 
তৈয়ারী করবার পন্থাই হোক বা অজান৷ নতুন টিনের খনির 
খোঁজই হোক। এই ধরণের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার সম্বন্ধে দেশ জুড়ে 
প্রচার করা হয়, কারণ তার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে নূতন চেষ্টার 
উদ্ধীপন৷ কর1। লোভনীয় পুরস্কারের উপরেও একটি বিশেষ 
সুবিধা আছে, এই পুরস্কারের টাকার থেকে কিছু আয়কর 
দিতে হয় না। $ 
জীবিকার জন্য বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বনকারীদের মধ্যে সব 
চেয়ে উপরের ধাপে হচ্ছে লেখক, শিজী, নুরশিজী, নর্তকী, 


রঙ্গমঞ্চ এবং ছাঁয়াচিত্রের অভিনেতা, এর সঙ্গে আছে ফ্যাক্টরী 


ম্যানেজার ও ইঞ্জিনিয়ার । এর বেশ কয়েক ধাপ নীচে রয়েছে 
নান| উপজীবিকায় নিরত ব্যক্তিবর্গ_যেমন, চিকিৎসক, 
আইনজ্ঞ, সেনা! ও নোৌ-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, শিল্প- 
পদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষিত কৰ্ম্ম, কারিগর এবং মধ্য-এশিয়ার নুতন 


৮ 


এ 


দ- 





জলসেঁচ-প্রণীলী ধার! বিন শেল যে সব 
স্কৃধিকম্থী রয়েছে, সেই সব লোক । একেবারে নীচের ধাপে 
রয়েছে বেরাদীকুল, সাধারণ দৈনিক ইত্যাদি, অধিকাংশই কৃষক 
ও মজুর । ছুই বছর আগে পর্য্যন্ত শিক্ষকদেরও এই সর্ধবনিয্ 


ধাপে ফেলা হ'ত। কিন্ত ইদানীং ভাদের বেতন হঠাৎ 
৯7 তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁদের কারিগরদের সঙ্গে দ্বিতীয় 
প- শ্রেণীতে ফেলা! যায় । 

ব্রিটেন, আমেরিকা! বাঁ ফ্রান্সের' তুলনায় সোভিয়েট 
রাশিয়াতে “ইনকম ট্যাক্স” খুব সামান্তই দিতে হয়। সব 
চেয়ে নিয়শ্রেণীর আঁয় যাঁদের__যেমন সাধারণ মজুর এবং 
কেরাণী, তাঁদের আয়ের শতকরা ছুই থেকে তিন ভাগ ট্যাক্স 
দিতে হয় এবং এর মধ্যে যাদের পরিবারে তিন জন বা তার 
বেশী আশ্রিত আছে তাদের এই ট্যাক্স কম দিতে হয়, অন্যদের 
চেয়ে শতকরা ত্রিশভাগ কম । উপরের ধাপে আবার যে সব 
লেখক বা শিল্পী ইত্যাদির বাঁধিক আয় ৩০০,০০০ রুবল অথবা 
তারও বেশী তাদের ট্যাক্স শতকরা পঞ্চাশ ভাগই হয়ে থাকে। 
কৃষিকন্মীদ্বের বেলায় নিয়ম হচ্ছে যে, সমবায় ক্কষিক্ষেঞ্ 
থেকে তারা যা লাভ করে তার থেকে ট্যাক্স কিছু দিতে 


হয় না, তবে তাদের ব্যক্তিগত কৃষিক্ষেত্র থেকে যা লাভ, 


হয় তার থেকে ট্যাক্স কিছু দিতে হয়, এর সর্বোচ্চ হার হচ্ছে 
বাধিক আট হাজার রুবলের পিছু শতকরা ত্রিশ ভাগ। 
১৯৪২. সাল থেকে উত্তরাধিক্ধারস্থত্রে দেয় খাজন! বা ট্যাক্স 
ইত্যাদি উঠে গেছে। 

কয়েক শ্রেণীর লোককে একেবারেই ট্যাক্স দিতে হয় না, 
তাঁর মধ্যে পড়ে সেন1-বিভাঁগের লোক এবং তাঁদের পরিবাঁরবর্গ, 
স্বর্ণ, রৌপ্য, টিন, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি বহুমূল্য ধাঁতুর সন্ধানে 


যাঁরা কাঁজ করে--সেই সব লোক যাঁরা পেনসনের ওপর নির্ভর ' 


করে, যে সব কর্মীর মাসিক, আয় ২৬০ রুবলের কম, 
নুতন জিনিষের উদ্ভাবক এবং আঁবিষ্কারকগণ, মাসে ২১০ 


২৬এ 
ক্লুবলের বাম সে ছাত্ররা) এবং এক শ্রেণীর লোক 
যাঁদের “হিরোজ অব সোগ্ঠালিষ্ঠ লেবার” বলা হয়। অবস্তা, 
সত্য কথা বলতে গেলে, যাদের এমনি আয়ের ওপর 
ট্যাবন্স দিতে হয় না, তাদেরও অন্তভাবে একটি প্রচ্ছন্ন 
কর দিতে হয়, ভার রকম অন্ন্পপ। এর ফলেই রু্বনে এবং 


" গলার বা পাউণ্ডের মূল্য তুলনামুলক ভাঁবে নির্ধারণ করা বৃথা 


এবং হাঁন্তকর প্রয়াস হয়ে পড়ে । “নিউ ইয়র্ক"টাইম্স” পত্রিকার 
একজন লেখক কিছুদিন আঁগে লিখেছিলেন যে, এক জন 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধিবাসী.যে সব দ্রব্য কেনে তার জন্য 
আমেরিকাবাসীর চেয়ে তাঁকে ঢের বেশী অর্থদ দিতে 
হয় পরিশ্রমের দিক: দিয়ে। তুলনা] করে দেখা গিয়েছে 
যে, এই হিপেবে রুশীয় -ও ব্রিটিশ জনসাধারণ, বা রুশীয় ও 


ইতালীয় বা মেক্সিকোবাদীর মধ্যে এত বেশী প্ৰভেদ নেই । 


কিন্তু প্রত্যেক রুশীয়ের ক্রয় করা 'জ্রব্যের মূল্যের মধ্যে নিহিত 
আছে সুব্বহৎ ফ্যাক্টরী ও শ্রমশিল্প গড়ে তোলার সন্তাবন! ৷ 
স্কুলের ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে মধ্যাহ্নের আহার “করান, 
অণুপরমাণু সন্বন্ধে ‘অঙুসন্ধান, শাসনকাধ্য নির্ব্বাহের জন্য 
বিরাট আমলাতন্ত্র এবং তাঁর অপটুতা, অন্তর নিৰ্ম্মাণ, বাঁস- 
স্থান তৈরির অন্ত অর্থ সাহায্য করা, ফ্যাক্টরী শ্রমিকদের 


-ক্রিমিয়াতে গিয়ে ছুটি.উপভোগ করবার দায়িত্ব বহন এ সব 


তো আছেই--উপরন্ত মক্ষো শহরে “দি প্যালেস অব 
দি সোভিয়েটস”-_-“সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রাসাদ," আস্তে 
আস্তে মাথা তুলে দবাড়াচ্ছে যাতে এক দিন সে উচ্চতায় . 
“এম্পায়ার ষেঁট”-কেও ছাড়িয়ে . যেতে পারে । এই গোপন . 
“ট্যাক্সট”র জন্যই বিশেষ সঙ্গতিপন্ন রুশীয় যে-কোন অবস্থাপন্ন 
আমেরিকাঁবাঁপীর মতই হাঁলচালে জীবনযাপন করতে পারে । 
কিন্ত আর একটি লক্ষ্য করবার মত জিনিষ হচ্ছে, সোঁভিয়েট 


. রাশিয়ার ধনী ও অবস্থাপন্ন লোকেরা তাদের দেশের জন-. 


সাধারণের চেয়ে বহুগুণ সুখে স্বত্তিতে জীবন যাঁপন করে। 


বরষার গান ' 


শরীশান্তি পাল 
এসেছে বরষা, এসেছে বরষা আজি নুপুরে নৃত্যে রণনে 
বিজ্বলী বিহসি চমকে | . . এস চঞ্চল চল-চরণে, ul 
এ কি উচ্ছ্বাস মেঘ-ভন্বরে এস যৌবন লোল ঢরকি উছল 
R ত bo | অঞ্চল ঝাপি ঠমকে । 
বদল চমকে | বিজলী বিহসি চমকে | 
আজি এমনি মধুর যামিনী ওগো এসেছে বরষা শ্তামল সরসা 
তোরা! কেমনে গৌয়াবি কামিনী ? জরি 
হেরে তালীবন ঘন কীপিছে সঘন 8 BAS 
রিম ঝিম ঝম্‌ ঝমকে। - রুণ দামিশী দমকে | 


বিজ্বলীবিহ্সি চমকে | 


অগ্থতের উত্তরাধিকার 
শ্রীন্ুনীলকুমার বস্তু .. 


মায়ের চিঠিথান] পাঁওয়ার পর থেকে বারধারই মনে পড়ছে 
রেণুর কথা । আমার বাল্যের সঙ্গিনী রেণু, দীর্ঘ দশ বছরের 
উদাসীন বিচ্ছেদের ওপারে যাঁকে ফেলে রেখে এসেছি। 
বছর পাঁচেক আগে একবার - যখন ওর সঙ্গে দেখ! হয়, তখন 


সে পাকা গৃছ্ণী এবং অভিজ্ঞ জননী । তাঁর পর দেখা হয় 


নি, কেনন! বিয়ের. পর থেকে বরাবরই রেণু স্বামীর সঙ্গে দূর 
মফস্বল শহরে থেকেছে। হঠাৎ মায়ের চিঠিতে জানলাম 
মাসখানেক হ'ল রেণুরী কল্কাঁতায় এসেছে । এসেই মাকে 
চিঠি দিয়েছে রেণু আমার. খোঁজ করে, ঠিকানা পাঠিয়ে 
দিয়েছে আমাকে দেখা করবার অনুরোধ জানিয়ে । তাই 


অনেক দিন পর বারবারই মনে পড়ছে রেণুর কথা । জানি, ' 


জীবনের চেহারাটা আক্ষ আমূল বদ্‌লে" গেছে, বাল্যে যে 


আনন্দ উৎসারিত হ'ত এ মেয়েটিকে কেন্দ্র করে, .জীনি . 


সে উৎস আজ শুকিয়ে গেছে। তবু মনে হ’ল হয়ত আজও 
ভাল লাগবে সেই প্রায় ভুলে যাঁওয়! রেণুকে, ভাল লাগবে 
তার মুখে পুরানো ইতিহাসের ছে'ড়া'প্রীতা ওণ্টাতে। তাই 
রবিবার. অপরাক্লে .বেরিয়ে পড়লাম ফটিক মিশরির হি 
উদ্বেস্টে | 

মধ্যবিত্ত ও নিয়শ্রেণীর বাসিন্দাদের ভিড়ে এ স্থানটি অদ্ভুত 
রকমের খিষ্রি, দারিপ্র্যের ছুরপনেয় কলঙ্ক এর] যেন লজ্জায় 
গোপন করতে এসেছে এই সর্সিল গলির মধ্যে, লান্তময়ী 
- নগরীর এই অন্ধকার অন্তস্থলে ৷ -গলিটা এত সঙ্ধীর্ণ এবং 
ঘোরাঁলো যে সন্ধ্যার অন্ধকারে মনে হচ্ছিল যেন তুতেন- 
খামেনের তমিশর সমাধিগহ্বরে প্রবেশ: করছি। তার উপর 
আবার এক নাছোড়বান্দা 
রিক্‌সাঁটাকে নিয়ে গিয়ে আর বাইরে আনতে পাঁরছে না। 
ফলে পথটা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে এবং পাড়ার ছেলেরা 
রিকৃসাওয়ালাকে রীতিমত নাকাল করতে লেগেছে । ' 

গলির ছু'ধারে পুণ্তীভূত জঞ্জাল থেকে বেরুচ্ছে বীভৎস গন্ধ, 
তার উপর ধোঁয়ায় চারদিক ছেয়ে গেছে। একটু এগিয়ে 
গিয়ে বলুলাঁম, ৩৩1৭ ডি নং বাঁড়ীটা কোথায়? অমনি চাঁর- 
পাচটি উৎসাহী ছেলে - এসে আঁমাঁকে প্রশ্নবাঁনে জর্জরিত করে 
তুলল,_“কার বাড়ী যাবেন? কত নম্বর বললেন? রাস্তার 
নামটি কি? ঠিকানা ভুল হয় নিতে? ওদের পরহিত- 
ব্রতকে ধন্ধবাদ । . কেননা ওদেরই সাহায্যে সেই অন্ধকার 
গৌলকধাযার মধ্যে উক্ত নম্বরের বাড়ীটার ভগ্নাংশ খুজে বার 
করতে পারলাম । 

একট! ছোট স্যাতসেতে ঘরের. মেঝেয় বসে গুটিচারেক 


' ছেলে মোমবাতি ছালিয়ে বই সামনে নিয়ে ধলরব করছে। 
ঘরের মধ্যে চুকে অবস্থাটা উপলব্ধি করতে না করতেই. 


রিকৃসাওয়ালা গলির' মধ্যে, 


নখ 


শুনতে পরলাম তীব্র কণ্ঠের চীৎকার, “তুমি সাক্ষী থেকো, 


ভগবান, তুমি তিরিয়ুগির সাঁর, তুমি শুনো সব, আমাঁরে বলে - 


মিথ্যেবাদী। 
অভিশাপ: দিচ্ছি, এ বেরথা হবে না**।, 

অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এটা কি বিমলবাবুব্ 
বাড়ী, রেণু কি. এখানে থাকে? একটি. ছেলে ছুটে চলে 
গেল বাড়ীর মধ্যে। আর একটি ছেলে পাশের ঘরে গিয়ে 
শাঁসনের সুরে বললে, “থাঁম না ঠাকৃমা, বাইরে একজন ভন্ত্র- 
লোক এসেছেন ! উত্তরে শোন! গেল, ভদ্বর নোঁক এসেছেন 
তাতে আমার কি, আমি হক কথা বলবই। 

_ পরমুহূর্থেই বেরিয়ে এল রেণু না, রেণুর প্রেতসুদ্তি 
বললেই ভাল হয়। কে, অভয়!’ না? কি ভাগ্যি আমার | 
বলে নীচু হয়ে পাঁয়ের ধুলো নিতে এল ও। আমি ওকে 
থামিয়ে দিয়ে বললাম, এ তোর কি হাল হয়েছে রে রেণু? 
তোঁকে যে আর চেনা যাঁয় না। মোমের আলোয় এক ক্ষীণ 


গেছিস? চোঁখের কোঁণে কালি পড়ে গেছে? কি হয়েছে 
তোর ? উত্তর না দিয়ে ও শুধু বললে, ভিতরে এস অভয়দী”, 
প্রণাম কর, ওরে বিশু, পণ্ট,, ঘন্টা, ভোম্বল, ইনি তোদের 
মামা হন*** 

ভিতরে ns আর একটি সঙ্কীর্ণ লিগে বললেই 


চলে । আসলে গলি নয়, একখান! লম্বাটে ঘর | এক দিকে 


তার কিছু কয়লা সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে-_অন্ত দিকে, 


খসে পড়বে, ওর জিবে খসে পড়বে, আমি 


পরাজিত দীপ্তি ওর শীর্ণ তোবড়ানো গালে ক্ষণিকের জন্য . 
চমক দ্বিয়ে গেল। আমি বললাম, তুই এত, রোগা হয়ে 


সভয়ে চেয়ে দেখি, মাটিতে একটা ময়লা ছেড়া বিছানা পাতা , 
_ পাশেই কালীর একখান] ছবির সাম্‌নে প্রদীপ হ্বালিয়ে পূজার 
ভঙ্গিতে বসে এক বৃদ্ধা এদিকে ওদিকে কুতৃহলী চোখে 


চাইছেন । ' পূজায় তাঁকে খুব" নিবিষ্টচিত্ত মনে হ'ল না।, 


যেতে যেতে শুনতে পেলাম নিজের, মনেই তিনি বলে 


চলছেন । হেঃ রোগা হয়ে গেছে না আরও কিছু, ভারি তো 


ছাল ছিল, রোগা, চিম্ড়ে-পড়া এক বউ নিয়ে এক্কেছিলাম। 
টা বসে তি পারি. নে, খেটে 
খাঁতি তো হবে"** 
রুল EEMOFERY বৃদ্ধার কঠস্বর 


তখনো কানে আসছে, ওরে.ও পণ্ট,, ও বিশু, বলি ও 


লোকটা কে? “শুনলে না ঠারমা” , বললে বিশ, ‘টনি 


1 


আধাট 








আমাদের মামা হন, “হাঃ, মামা না আরও কিছু, বৃদ্ধা 
বললেন, ‘কোথাকার কে, বোন পাতাঁতি এসে হাজির হ'ল | 
বলি ও রাত্তিরি থাকতি চাবে না তে? “জানি না” ঘণ্টা 
বললে, “তুমি পুজো করতে বসে বড় বকবক কর ঠাকুমা 


‘তুই থাম, বখাটে ছোঁড়া,” বৃদ্ধা বললেন, ‘তোরা মা'পোঁরা 


4 মিলে আমারে জালায়ে খালি ॥ 


কি 
সিল. 


বিবর্ণ আলোয় রেণুর মুখে ব্যর্থতার বিশীর্ণ রেখা ফুটে 
উঠেছে পেন্সিল স্কেচের মত, কোঁটিরগত চোখ থেকে স্তিমিত 
দীপ্তি প্রতিফলিত হচ্ছে ঘোলাটে কাচের মত মনে হ’ল বহু 


বৎসরের বিশ্বৃতি-ঘের| এক মমি আমার সামনে উঠে এসেছে 
'পিরাঁমিডের গহ্বর থেকে । 


ছেলেগুলি এসে আমাকে ঘিরে ধরেছে । গায়ের উপর 
ঝুঁকে পোঁড়ো না পণ্ট,৬ রেণু বললে । ঘণ্টা তীব্র অন্থসদ্ধিংসা 


নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “আপনি বুঝি আমাদের মামা হন? বিশ্ত 
"বয়সে বড়, অতএব ঘণ্টার প্রগলভতা সে সহ করলে নাঁ। 


বললে, তুই থাঁম্‌ না । ঘণ্টার সপ্রতিভ ভাব আমার ভারি ভাল 
লাগল, ওকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “তুমি কি 
পড় খোকা? ওর হয়ে জবাব দিলে রেণু, পড়াশুনোয় ওর! 
চার ভাই-ই বেশ ভাল। ঘণ্টা একটু ছু । কিন্ত ভারি 
বুদ্ধিমান, এখনই ও ক্লাস ফোঁরের বই সব পড়ছে। আবার 
বিশু কেমন ছবি আকৃতে পারে। দেখা না. তোর মামাকে, 
সেই মহাত্মা গান্ধীর ছবিখান!। 

রেণুর বিশীর্ণ মুখ এক অলৌকিক আলোয়, উজ্জ্বল হয়ে 
উঠেছে। সে আলো! মাঁতৃগর্ক্বের । অতলম্পর্শ অন্থভূতির 
আবেশে ওর চোঁখ ছুটি যেন দীর্ঘায়ত হয়ে সমতার ভারে 
নিস্পন্দ হয়ে গেছে। মুগ্ধ পুলকের দৃষ্টিতে ও চেয়ে আছে ওর 
ছেলেদের দিকে। ইতিমধ্যে আর একখানি কুতুহলী মুখ 
আমার পানে উকি দিচ্ছে, গোঁছ। গোছা কৌকড়ানো চুলে সে 


' মুখেৱ-অৰ্দ্ধেক ঢাক! ৷ রেণু ডাকলে, এদিকে আঁয় ন! পুণিমা। 


প্রণাম কর | এ আমার মেয়ে, এ একটিই” । মেয়েটি এগিয়ে এল, 
সুন্দর, সহাস্যমুখ-_রুগ্র, তবু প্রাণের আঁনন্দে উচ্ছল । রেণু 
বললে, তোর মামার জন্তে একটু চা করে নিয়ে আঁয়। আমি 
বললাম, সে কি, অতটুকু মেয়ে চা করবে কি করে? রেণু 
বললে, ও সব পাঁরে। . আমি তে! এই শরীর নিয়ে সব পেরে 
উঠি না। তাই ওকে করতে হ্য়। একটু আধটু রশাধতেও 
পারে । রাঁধবাঁর লোক তে] আর নেই। 

শিল্তর কান্নার শবে সচকিত হয়ে উঠলাম, ঠিক কান্না নয়, 
অব্যক্ত যন্ত্রণার একট! ভাষাহীন প্রকাশ । এতক্ষণ লক্ষ্য 


করি নি, এবাঁর চেয়ে দেখি, রেণুর ঠিক পাশেই কীথা। দিয়ে 
ঢাকা একটি শিশু শুয়ে.আছে। স্বল্প আলোয় ভাল করে দেখ! 


যাচ্ছে না, শুধু তার আকারট! দৃষ্টিগোচর হচ্ছে মাত্র। রেণু 
ধীরে ধীরে ওর গাঁয়ে চাঁপড়াঁতে চাঁপড়াতে বললে, “ইস্‌, গা 


ই 


অন্বৃতের উত্তরাধিকার 





২৬৯ 





একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। ঘণ্টা ছুটে এসে শিশুটির গায়ে: হাত 
দিয়ে বলল, ‘তাই ত’ ! রেণু বললে, ‘আমার কোলের ছেলে, 
দিন দশেক হ’ল অসুখ করেছে, সন্ধি জ্বর আর কাশি । পরশু 
থেকে বেশ একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে”। শিশুটি নড়ে উঠল, 
তার পর সুরু করলে প্রবল কাশি। রেণু তাঁকে .কোঁলে 
তুলে নিয়ে মৃদু দোলা দিতে দিতে তাঁর মুখে তুলে দিলে 
বিশীর্ণ স্তন দ্বিধাহীন অকপট সারল্যে, তাঁর পর বললে, 
বাচ্চাটার অসুখের অন্তে মনে শাস্তি নেই। 

ছেলের] বাইরের ঘরে ফিরে গিয়ে পুনরায় কলরব স্থরু 
করলে । পাশের ঘরে বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর আবার শোন! গেল, এ 
সংসারে শাস্তি নেই, উচ্ছুন্ যাবে এ সংসার, যে সংসারে বউ 
এমন, ছেলেপিলে অমন**"| আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 





উনি কি তোর শাশুড়ী রে, রেণু? রেণু বললে, হ্যা, ওই 


এক রকমের মানুষ, খুটিনাটি ব্যাপার নিয়ে দ্িনরাতই খালি 
খিটমিট করেন ।:**পুণিমা,কানা-ভাঙা কীচের গ্লাসে চা নিয়ে 
এল । বৃদ্ধার স্বর সপ্তমে উঠেছে, যাবে, এডাঁও যাবে, 
একটা গেছে, এভাঁও**. পুণিম| ছুটে গিয়ে দাঁবড়ি দিয়ে 
বললে, তুমি থামে! ন! ঠীকৃমা? । কেন লাবৃদ্ধ! দ্বিগুণ 
তেক্ষে জ্বলে উঠলেন, আঁমি কি কাউকে ভয় করি? কোন 


" বেটাবেটিকে ? 


রেণুর মুখখানা বাসি ফুলের মত বিবর্ণ হয়ে গেছে। 


,আমি বললাম, তোর ক'টি ছেলেমেয়ে রে? ও বললে, 


বেঁচে আছে ছ’টি, বাইরের ঘরে ওই চারটি ছেলে আর 
কোলের এটা । মেয়ে এ পূর্ণিমা | কিন্তু“ | বলতে .বলতে 
হঠাৎ থেমে গেল রেণু, ইতস্তত করতে করতে, কি যেন অদম্য 
আবেগের ঝড় বুকে চেপে রাখবার চেষ্ঠা করতে করতে বললে, 


,কিস্ত'**আঁর একটি ছেলে ছিল আঁমাঁর-_-এই এরই মত | আর 


বছর ঠিক এই সময় সে চলে গেছে-_সেই আমার মিণ্ট,* 
বলতে বলতে ওর রুদ্ধ আবেগ চোখ দিয়ে অঞ্জত্র অক্রধারায় 
ঝরে পড়ল। 

আমি শুধু শুনে যাচ্ছিলাম | মাঝে মাঝে এদিক ওদিক 
চাইছিলাম । সমস্ত ঘ্রখানায় কি কঠোর নিশ্বাসরোধী দাঁরিস্রযের 


"বিষাক্ত আবহাওয়া চারদিক থেকে যেন ধিরে ধরছে, নিঃশ্বাস 


রোধ করে মেরে ফেলতে চাঁইছে-_আলে! ও হাঁওয়া বর্জিত 
সেই ছোট ঘরখানায় মেঝের উপরে শুয়ে সেই' মুমূতু্ শিশুটি 
প্রাণবাঁযুকে আটকে রাখবার জন্তে যেন 'মরীয়া হয়ে চেষ্টা 
করছে। পাশে বসে অসহায় জননী । রেণু একটু আত্মসন্ব ত 
ছয়ে বললে, মিন্ট,র জন্মের পর থেকে আমার স্থতিকা হুয়। 


সে কিন্ত চলে গেল আমাদের ছেড়ে । তাঁর পর যখন পেটে 


এল এই নান্টু, তখন আমার শরীরের অবস্থা খুব খারাপ । 
প্রায় না বাঁচার মত। কিন্ত কি সুন্দর চেহারা, কি সুন্দর 
স্বাস্থ্য হয়েছিল এর ৷ শুধু অন্ুখে অন্থখে বাছা আমার সারা 


$৭6: 


হয়ে গেল, কিন্ত এবারে তাঁকে বাঁচাতে পারব কিনা “বলতে 
বলতে আবার সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল ! 

" সাস্তুনা দেওয়ার ভাষ! পাচ্ছিলাম না, তবু বললাম, ভয় 
নেই তোর, বাচ্চাদের ও. একটু-আধটু অন্গখবিন্খ হয়েই 
খথাকে.। তা কি ওষুধ খাঁওয়াচ্ছিস ওকে ? রেণু বললে, গোঁড়ার 
দিকে হোমিওপ্যাথিক 'ওয়ুধ খাচ্ছিল. তাঁতে কোন ফল 
হয়নি। এখন খাচ্ছে তারিণী বৈরাগীর জলপড়া, আমি 
বললাম, সে কি? এই মারাত্বক অন্থখে জলপড়া? ও বললে, 
কি করব, শাশুড়ীর ওতে অগাঁধ বিশ্বাস। তা] ছাঁড়। 

'তা ছাঁড়া--“মানে:--আর কিছু বলতে পাঁরলে নাঁ। 
বুঝলাম ও আর্থিক অসচ্ছলতার ইঙ্িত করছে । ও প্রসঙ্গ 
.আর তুললাম না। তার প্রয়োজনও ছিল না ।' ওর জীবনের 


পুর্ণাবয়ব' একখানি সর্বাঙ্গীণ চিত্র আমার চোখের সামনে ফুটে 


উঠেছে, সেখানে আমি সবই দেখতে পাচ্ছি। মনে হ'ল বহু 
দুরে চলে.গেছি। অনেক দুরে, যৌবনের খেয়াপারে, সেখানে 
হাস্যমুখী-সঙ্গিনী রেণু, কৌকড়ান চুল, ছিপছিপে চেহার|। 


রেণুর ? ওর মাথার চুল তো প্রায় উঠেই গেছে, কয়েক গাছা 
আছে মাত্র হুড়ির মত। রেণু অতীতের ভগন্তপ, রি 
ধ্বংসাবশেষ । | 
অভয়দা, হে! ছাফলে। চম্‌কে উঠে বললাম, ধন 
বাবু তে| এখনও ফিরলেন ন! ?’ ও বললে, ‘ওঁর ফিরতে অনেক 
রাত হয়। আপিস.থেকে বেরিয়ে ছটো টিউশনি করে তবে 
ফেরেন |, | | 


সদরের দরজ| পর্য্যন্ত এল .রেণু আমাকে এগিয়ে দিতে । 


ভাইকে নিয়ে তো বসে গল্প কর] হ’ল অনেকক্ষণ, বৃদ্ধার কুন্ধ 
কণ্ঠ শোন! গেল, বলি আঁমার রা রুটি রি রী হবে,ন! 
হবে না? 
‘আমার অবস্থা, সবই তো ' দেখলে অভয়”, রেণু বললে, 
‘আর একদিন এসে! কিস্ত'। ছেলের! আবার আমায় ঘিরে 
ব্াড়িয়েছে। ওদের বিদায়-সম্তাষণ জানিয়ে রেণুকে আবার 
“আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাইরে পা বাড়িয়েছি--এমন সময় 
" রেণু হঠাৎ বলে উঠল, একটা কথা বলব অভয়! ? তুমি কাজের 
মানুষ, তোমার কি সময় হবে? আমি আগ্রহীন্বিত হয়ে 
বললাম, কি বলবি বল? আমি সময় করে নেব তোর জন্তে | 
অত্যন্ত দ্িধাগ্রত্ত ভাবে ও বললে, একট! জিনিস আনবার কথা! 
. বলছিলাম । মানে ওঁর তো সময় হয় না, রবিবারেও উপরি 
খাটুনি। আর তো কোনো লোক নেই আমার { আমি বললাম, 
বল না কি আনতে হবে ? ও ইতস্তত করে বললে, বলছিলাম 
কি, একটা মাছলি। আমকে বিস্মিত হবার সুযোগ না 
দিয়ে বললে, বরাঁনগরে এক সন্ন্যাসী এসেছেন, কাঁলী-সাঁধক 1. 
"তাঁর মাঁছুলির নাকি ভয়ানক ক্ষমতা । এ পাড়ার অনেকেই 


- প্রবাসী 


‘দীড়িয়েছি। সন্ধ্যা উতরে যাচ্ছে প্রায় । 


মানত শোধ, দিতে 'হবে। 


. ১৩৫৫ 





এনেছে, ফলও পেয়েছে খুব ভাল। এই তো বিনয়বাবুর ছেলের 
অশ্বলের ব্যথা! ছিল। তারপর পু'টির মা'র ছিল বুক ষড়- 
ফড়ানি_-সব সেরে গেছে, আরও অনেকে ঢের উপকার 


'পেয়েছে। 'তাঁই.আমার খুর ইচ্ছে একটা মাহলি এনে 


আমার নান্টুকে পরিয়ে দেখি ।-_মাঁছুলিতে বিশ্বাস করি 
না, ,তবু মনের উদ্‌গত আবেগ চেপে বললাম, দেব, নিশ্চয় 
এনে দেব তোকে । আনন্দে উচ্ছৃসিত' হয়ে ও বললে, দেবে? ' 


একটু দাড়াও. তবে:। পুথিমা যা তো! মা, ওঁ তাঁকের উপর 
'সি'ছৱের কৌটোর মধ্যে সোঁয়| পাঁচ আনা পয়সা আঁছে। 
সন্র্যাসীর কাঁছে ভোগের-ছন্ত দিতে হয় পয়সা-- 


“1 আমি বাধ! 
দিয়ে থামিয়ে দিলাম, থাক্‌ থাক্‌ পয়সা দিতে হবে না । তুই . 


‘নিশ্চিন্ত থাক্‌ রেণু, কাল আমি মাছুলি নিয়ে আসব । . 


পরদিন আবার সেই নিরানন্দ গলিটাঁর সামনে এসে 
গলির মোড়ে পাড়ার 


ছেলেদের জটলা। একট! ভ্যাপসা গন্ধ .উঠছে গলির মধ্যে- 


. কার পুস্তীভূত জঞ্জাল থেকে, ধোয়ার কুগ্ুলীতে বাতাস হয়েছে 
রেণুর মেয়েটির চুল ঠিক তার মায়ের মতই কৌকড়ানে! । আর -ভারাক্রাস্ত। 


নিকটে কোনে! বাড়ীতে . পুজো হচ্ছে। 
সেখানকার কীপর-ঘণ্টার শব্দ একটা তীব্র রোল. তুলেছে! 


"পকেট থেকে মাঁচলিটা বার করে এক বার দেখে নিলাম । 


মাছলিতে আঁস্থা নেই। তবু আজ ছুপুরে বরানগরে 
গিয়ে সন্গ্যাসীকে কাতর অন্থনয় করে বলেছিলাম, তিনি যেন 


.এই ক্ষুদ্র মাছুলির বুকে নিরাময়ের অমোঘ শক্তি ভরে দেন, _ 
- এর স্পর্শ মুমূত্র শিশুর ভ্বরতন্ত দেহে যেন বুলিয়ে দেয় . 


চন্দনের স্নিঞ্ধ 'প্রলেপ.। ভাল করে দেখে নিলাম মাছুলিটাকে। 
ক্ষুদ্র তামার একটা জিনিষ, তাঁর ভিতরে ওয়ুধের শিকড় ভরে 
মোম দিয়ে মুখটা! আঁট! । রোগীর কপালে তিনবার ছু'ইয়ে 
রডীন স্থতে1 দিয়ে পরিয়ে দিতে হবে তার গলায়। তারপর 


“তাঁর মাকে পাচ সিকের ভোগ দেওয়ার মানত করতে হবে । 


রোগ সেরে গেলে: মাকে ছেলে সহ সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে 
ভাঁবতে ভাবতে চলে গেছি 
ওদের বাড়ীর কাঁছে। 2 f 
ছেলেগুলো আজ নিঃশব্দে বসে আছে বাইরের ঘরে । 
বললাম, “কি রে, তোরা যে আজ বড় চুপচাপ । গোলমাল 


'করছিস্‌ না, মারামারি করছিস্‌' না, ব্যাপার কি? তোদের 
মা কোথায় ?? ‘ভিতরে আঙ্সুন আপনি’, .বললে মণ্ট] স্বভাব- 


বিরুদ্ধ গাত্তীর্য্য নিয়ে৷. একটা ক্লান্ত, করুণ, বিলাপের সুর 


.চাঁরদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দেখি, ব্রেণুর শীশুড়ী বিছানায় 


শুয়ে শুয়ে কীদছেন। ভাবলাম, রেণুর সঙ্গে কলহের 
পরিণাম হয়তো । ভিতর থেকে পুরুষ-কণ্ঠের আওয়াজ 
পাওয়া গেল, কে রে ঘণ্টা । কে এলো ?£-কে, বিমলবাঁবু 
নাকি, বেশ মশায়, আপনার যে দেখাই পাওয়া যায় না» 


‘বলতে বলতে ধরে. চুকলাম। আনন, আসুন বলে মোড়া 


আষাঢ় 





তাড়ি উঠে বসে গায়ের কাপড় সামলে নিলে, তাঁর পর মাঁথার- 
উপর 'ঘোম্টাটা টেনে দিলে--তার পাশে বসে পূর্ণিমা ॥ 
কাঁল আপনি আমার জন্যে অনেকক্ষণ বসেছিলেন শুনলাম, 
* বললেন বিষলবাবু। আমি বললাম হ্যা, তা! বটে, আপনি 


"কেমন আছেন? কই রেণু, তোর ছেলে কই ? কেমন আঁছে 


আজ ? 
মাছুলিট1-*. 
সহসা 0 তীব্র কে আর্তনাদ. বিষাক্ত ভীরের ম মত 


তার জ্ন্তে মাঁহুলি নিয়ে এলাম যে, এই..নে 


ছটে এসে আমার বুকের মধ্যে-বিধে গেল, আর তাঁর দীর্ঘা রিতঃ; 


- প্রতিধ্বনি বিষবাণ্পেরযত সমস্ত ঘরখানাকে অসহনীয়-যন্ত্রণায় : 
ভরে তুলল! আঁকন্মিকতায়, ত্রাসে চমকে 'উঠলাম-। দেখলাম, 
রেণু উপুড় হয়ে শুয়ে অঝোরে কীদছে আর পূর্ণিমা মায়ের 
গাঁয়ে আছড়ে পড়ছে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে কালকের 
সেই সুন্দর, সপ্রতিভ, ছেলে ঘণ্ট,-আঁজ তাঁর মুখ ঝড়ের 
মত গম্ভীর । . | . 


সংস্কৃতশিক্ষ। ও বাঙালী হিন্দু সমাজ 


"_ এগিয়ে'দিলেন বিমলবাবু। মেবঝোয় শায়িত অবসন্ন রেণু তাঁড়া-- 
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কোথা থেকে কি যেন ঘটে গেল, অভাবিত, অপ্রত্যাশিত, 
কাল এখাঁনে ওঁ মেঝের উপর শিশুটিকে শোয়া দেখে গেছি। 
আজব সে নেই। এত শীঘ্র, এত অত্কিতে মাঁহষ পৃথিবী 
ছেড়ে চলে যাঁয়। কেউ তাঁকে. আটকে রাখতে পারে না। 
এমন কি মায়ের স্নেহাঁতুর অস্তরও নয়। বললাম, বিমলবাবু 
একি হ’ল। সস্রান হেসে বিমল্বাবু বললেন, ভাগ্য । রাখা 
গেল নাঁ, কাল রাত্রেই চলে গেছে । 
রেণু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কীদছে, গাঁয়ের কাঁপড় তার বিশৃঙ্খল । 
লজ্জা পাবার: মত সংজ্ঞা নেই,ওর । আমি দেখছি ওর অসম্বত 
দেহ-নহাড়-বাঁর-করা,. শীর্ণ মাংসহীন কঙ্কাল যেন। জানি 
না, এ. কঙ্কালের নিভৃত নিঃসঙ্গ বুকে কি অন্তত লুকানো 
আছে: যার, হাজার ধারায় ও মাঁটি.ভেসে গেল। 
- উদ্‌ত্রাপ্তের মত পথে. বেরিয়ে এসেছি, সহ করতে পারি 
নিবেশীক্ষণ | জনবহুল পথ দিয়ে আবার 'চলছি। লক্ষ্যহীন 
ভাবে চলতে চলতে হঠাৎ মনে হু'ল হাতের মুঠির মধ্যে কি 


যেন রয়েছে। রি খুলে দেখি সেই মাঁছুলি।. 


শসার 


ংস্শিক্ষা ও রী হিলুল সমাজ 


এদেশে পাশ্চাত্য; টড বিস্তারের সঙ্গে নাত শিক্ষা, 
বলিতে ইংরেজী শিক্ষাই বুঝিয়াছিলেন। মাতৃভাষা ও সংস্কৃত 
ভাষা সেই দিন হুইতেই উপেক্ষিত হইয়া . আসিতেছে ৷ 
আঁপাতরম্য তথাকথিত বিজাতীয় শিক্ষার মোহে আমরা এত 
মুগ্ধ হইয়াছিলাম যাহার দরুন বাংলা ভাষায়. চিঠিপত্র লেখা 
পর্য্যন্ত আমাদের কাছে লক্ষাকর হইয়া উঠিয়াছিল।: স্বনামধন্য 
স্যর আশুতোষের অনন্তয়নাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাঁবেই আমাদের 
বঙ্গভাষা-জননী বিশ্ববিদ্যালয়ভবনে প্রবেশের “অধিরাঁর লাভ 
করিলেন। আগ্তুতোষের. চিন্তাশক্তির মৌলিকতা ছিল 
বলিয়া স্রোতের তৃণের মত' তিনি গতাঁস্থগতিকতার; প্রবাহে 
ভাঁসিয়! যান নাই ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা র.য়োগ্য স্থান লাভ 
যে" অত্যাবশ্যক তাছা..তিনি মর্মে মর্মে ;অনুভক "করিয়াছিলেন! 
জেও্আন্ব অনেক দিন হইল'। তারপর আমাদের, ভাঁষাজননী 
। ধীরে ধীরে নিজের আসন কায়েম করিয়া লইতেছেন,; বঙ্গের 
] বাহিরেও তাহার প্রভাব:আজ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে'। : ইহ), 
খুবই আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই-কিস্ত সেই »বঙ্গাঁষাঁর; 
অস্থিমজ্জা: যে-সংস্কত ভাষার উপাদানে গঠিত সমগ্র ভারতের 
সেই মহীয়সী ভাষাজননীর মর্ধ্যাদা আঁজ. . বাংলাদেশের 
শিক্ষামন্দিরে ইত একথা বলিলেও অত্যুক্তি. হয় 
না। | 


.. অধ্যাপক গীযাদবেন্দ্রনাথ রায় 


কিছু দিন ধরিয়া প্রাচ্যবাণীমন্দিরে”র" যা" রম! চৌধুরী 
সংস্কৃত সাঁহিত্যের অবদান ও উক্ত ভাষাশিক্ষা প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে আলোঁচন| করিয়া আঁসিতেছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার 
যোগ্যা সেবিকা, তাহার প্রয়াস সার্থক হইবে ও বতর্মান 
শিক্ষাবিভাগের. কর্ণধারগণ তাহার প্রস্তাব সমর্থন করিবেন . 
বলিয়াই আঁশ! কর! যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে 


'বিবিধকুস্থমসন্তারে সংস্কতভাষার পুজার স্থান হুওয়া এক দিন 


হয়তো সম্ভব, কিন্তু আমার অগ্কার আলোচ্য বিষয় “টোলের 
সংস্কৃত শিক্ষা” যথাযোগ্য উপায়ে এই -টোৌলের অধ্যাঁপনায় 
এক দিন: শান্রাদিরক্ষা সম্ভব. হুইয়াছিল। এই শিক্ষা 
সরকারের অধীন হইলেও ইহাঁকে নান! কারণে আর প্রন্কৃত 
শিক্ষার কোঠায় স্থাপন করা": এখন অনেকেরই অনভিপ্রেত । 
ভবি্যৎজীবনের সহিত - সামপ্রীম্ত রক্ষা করিয়া শিক্ষাধারার 
পরিবর্তন. আজ যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যেও দরকার হইয়া 
পড়িয়াছে, সংগ্কতশিক্ষার মধ্যেও তাহার অনুরূপ প্রয়োজনীয়তা 
নিতান্ত অল্প নহে । - প্রথমতঃ দেখ! উচিত এ জাতীয় টোলের 
শিক্ষার প্রয়ৌজন' আছে-কিন| ? যদি প্রয়োজন না থাকে তবে 
তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন কারণ থাকিতে পাঁরে না] 
আমর] টোলের শিক্ষার ভিতরে ছুইটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই 
-_ প্রথমটি প্রাচীনভাবধারার সংরক্ষণ.) দ্বিতীয়টি: শাঁন্রগরস্থ- 
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সংরক্ষণ ৷ ' পূর্বে শিশ্যবর্গ গুরু-গৃহে ব্রহ্ষচর্যপাঁলনপূর্বক অধ্যয়ন 
করিত । আচার্য্যেরাই ছিলেন ভাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী, শিয়- 
দিগকে.কোঁন বেতন দিতে হইত ন! | অধ্যয়ন শেষ করিয়া গৃহে 
প্রত্যাবত'ন কালে যথা অভিরুচি কিঞ্চিৎ দক্ষিণ] দেওয়া হইত 
_কষিত্ত তাহাও বাধ্যতামূলক ছিল না। শিষ্যরা গুরুগৃে 
বাসকালে গুরুর সাংসারিক কার্ধে সাহায্য করিতেন এবং 
আনন্দের সহিত আপম বাঁড়ীর মতই' থাকিতেন। 
গুরু-পড়ী অপত্যনিবিশেষে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন । 


রবীন্দ্রনাথ গোড়ায় শান্তিনিকেতনে এই ভাবধারা! ' রক্ষার জন্ত- 
সচেষ্ট হুইয়াছিলেন। শিষ্য গুরুদেবের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আঁসিবার' 


সুযোগ পাইলে, শিক্ষা মাত্র আক্ষরিক না হইয়া.আহুষ্ঠানিকভাবে 
এবং ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকভাবেও তাঁহার অস্তরে প্রবেশ করিবার' 
সুযোগ পায় । আরশিতে বিশ্বের প্রত্ফিলনের ন্যায় গুরুর 


মহুনীয় শিক্ষার ছাপ শিষ্যে সর্বাংশে ফুটিয়া উঠে ।' টোলে এই: 


আদর্শরক্ষার কাঠামো এখনও - ব্ভমান আঁছে। সংস্কার 


করিয়া লইতে পারিলে--সমাঁজ এ বিষয়ে একটু সচেতন হইলে,” 


ইহা অংশতঃ কার্যে পরিণত করা একান্ত অসম্ভব নাও হইতে 
পারে ; কারণ এখনও পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ টোলের সহিত 
সংসথ্ট ব্যক্তিদের মনে সম্পূর্ণরূপে আসন পাতিয়া লইতে 
সমর্থ হয় নাই । স্বাবলঙ্বী- সমাজ গঠন করিতে হইলে" এইং" 
জাতীয় ভাবধারাঁর অন্থবতর্ন ফলপ্রস্থ হইবে ইছা নিঃসংকোচে, 
বলা যায় । “হাতে কলমে” শিক্ষার সুযোগও ইহাতে সন্পূৰ্ণ- 
ভাবে রক্ষিত হয়। -জুতরাৎ বিশেষ.চিন্ত! করিলে: দেখা. যায়, 
টোলে প্রথমোক্ত বৈশিষ্ট্যটির মর্ধাদা নিতান্ত. অল্প নহে।, 

" দ্বিতীয়টির' মর্যাদা আরও অনেক বেশী.। :.সংস্কত র্শাদি 
বিবিধশানসম্পদের যথার্থ অধিকারী হইতে হইলে শীস্তরে নিগুঢ় 
উদ্দেষ্য বুঝিবার জন্ত ভাষ্যকার ও. ব্যাখ্যাতৃগণ যে সমস্ত অভিনব 
প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন :সৈগুলির. সহিত পরিচিত.হওয়া 
একান্ত * আবহ্যক। .সেইগুলি যথাযথভাবে ‘পর্যালোচন! . 
করিলে স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তাধারা ্বতঃ পরিস্কৃরিত হইয়া 
উঠে-+যাহার ফলে শান্রার্বোধ ও শীসন্ত্রবাক্যের প্রকৃত তাংপর্য 
গ্রহণ সম্ভব হয়। ' শাস্ত্রের যথাযথ, তাৎপর্য-বোধগ্নম্য ন! হইলে 
শিয়প্ররল্পরায় তাহা য়ে প্রতিফলিত: 'হওয়| সম্ভব নয় তাহা 
সহজেই বোঝা যায়।.. বিশ্বরিগ্ভালয়ের। প্রচলিত শিক্ষা শান্তমর্ম্ম 
সংরক্ষণে অসমর্থ। সংক্ষেপতঃ, . উল্লিখিত অপরিহার্য ফুইটি 
কারণে সম্প্রতি.টোলের শিক্ষার আবশ্তকতা অস্বীকার কর] 
যায় »না। এজাতীয়! শিক্ষার 'প্রব্তন বিশ্ববিগ্ঠালয়মন্দিরে 
যে ' একান্ত অসম্ভর- এরূপ কথা বলা যাইতেছে না, কিন্তু যে 
পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে -উলিখিত প্রণা'লীতে, শিক্ষাপ্রবত'ন সম্ভব 

নাহয় সে পৰ্যন্ত কে এই গুরু.কতব্যিভার বহন করিবে? কোন 
চিন্তা শীল ব্যক্তিই এই কতব্য ছুইটির গুরুত্ব অস্বীকার করিতে 
2 ন। বাতমানে শান্রার্থরক্ষা ছক্ষহ ব্যাপার. হইয়া 


গুরু ও : 


পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালীর 'কাছে কাছে" উপহাসাম্পদ। 
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পড়িয়াছে, আমরা শাস্ত্রের মর্মার্থ হইতে বহুদুরে সরিয়!. 
পড়িয়াছি...-তাঁই ভবিশ্যংবেত্ত। মছা্ঘি উদয়ন হুঃখের . সহিত - 
বলিয়াছিলেন “জন্মসংস্কারবিষ্াদেঃ শক্তেঃ স্বাধ্যায় কর্মণোঃ ৷ 
হ্বাসদর্শনতো হ্বাসঃ সপ্প্রদায়স্য মীয়তাম্”_( কুস্মাঞ্জলিঃ | 
ডাহার-উক্তি অক্ষরে অক্ষরে ফলিয় যাইতেছে । | 
যদি বত মান সুধীসমাঁজ মনে করেন, এই: .ছুইটিতে গুরুত্ব”? 
আরোপের প্রয়োজন, নাই; - অথবা অন্ত উপায়ে এই উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইতে পারে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে টোলের' 
উচ্ছেদই একাস্তভাঁবে তাঁহাদের কাম্য... আজ ‘টোল’ কথাটি - 
-টোলে' 
অধ্যয়ন করিয়া যাহার! কৃতবিদ্য হন ‘তাঁহাদের মধ্যে. ব্যক্তি- ” 
বিশেষকে শিক্ষিতের মর্যাদা] সময়বিশেষে দেওয়া! হইলেও. 
আধিক মর্যাদা তাঁহাদের তাঁদৃশ দেওয়া.হয় না। টোলের ছাত্র: 
ও অধ্যাপকের! যেন একান্ত কপার পাত্র । টোলের ' শিক্ষার. 
উপর 'সমাঁজের অনাস্থা ইহার অন্ততম কাঁরগু হইলেও আঁজিকাঁর 
শিক্ষারারার পরিবতনের প্রয়োজনীয়তাঁও নিতান্ত অল্প নহে ।, 
পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে আমাদের নিত্য নূতন অভাব পূরণের 
জন্য অর্থের অকারণ আবস্তকত! সমধিক, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও 


বেশী অর্থের প্রয়োজন. । "আজ: /টোলের কৃতবিদ্য পঙিতসম্প্রদায় 


. -আিক.মর্যাদীয়.যদি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের 


অপেক্ষা ন্যুন হন তবে সমাজ কেনই বাঁ এই সপ্রদ্ায়ের স্বার্থ 
রক্ষার অন্য যত্রবান্‌ হইবে ?- এই ভাবে যে সংস্কৃতশান্র-সম্পদের, 
নিকট পৃথিবীর -সভ্য-পমাজ খণী, ,আঁজ তাঁহ! চরম অবনতির" 
স্তরে পৌঁছিয়াছে । আজ সমাজের চিন্তা করার সময় 
আঁসিয়াছে'। আঁজ ভারতে হিন্দু সংস্কৃতি বজায় .রাঁখার 
প্রয়োজন,থাকিলে 'সংস্কতশিক্ষাকে অধিকতর মর্ধ্যাদাশালী 
করিতে,হইবে-। আজ ভারত ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক. 
প্রভাবযুক্ত হইতে চলিয়াছে, সুতরাং তাহার নিজস্ব সংস্কৃতির 
ভাষাকে তাহার মুখে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে 1 .... 

ভারতের প্রদেশবিশেষে সংস্কতশিক্ষার একটা. বিশিষ্ট 
মর্যাদা -আছে'কিন্ত বাংলায় তাহার মর্যাদার প্রশ্ন তোলাঁও যেন 
অনীবশ্তক বিবেচিত হয় . তাই বাঙালী সুধীসমাজ ও শিক্ষা- 
বিভাগের ' কর্ণধারদের নিকট এই বিষয়টি চিন্তা করিবার জন্ত 
উপস্থাপিত করিতেছি । সংস্কারের যুগ আঁসিয়াছে--সর্ববিধ 
সংস্কারের মধ্যে 'মনূয্যত্বের উদ্ধোধক শিক্ষাসংক্ষারের মুল্য : 
যে সর্বাপেক্ষা বেশী সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই । 
সমাজে -যে যে শিক্ষার প্রয়োজন অপরিহার্, সেগুলির 
আধিক 'মর্মাদার এরূপ তারতম্য ন্তাস্তই অবিস্বস্তকারিতার 
পরিচায়ক | সমাজের নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা! 
করিলে দেশের প্রন্কৃত কল্যাণ সাধিত bk আশা কর! 
যায়। 
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¢ 


আয়াঢ় | ভারতের বর্তমান সমস্ত! K 


# 
্পস্পাসপাস্পসিপসপাসপাস্পাপাসপাসপিপিসপািসিপপাসপা্পিইিণা পাট 


যে ইংরেজ জাতি সংস্কৃত ভাঁষাঁকে ম্বত-ভাষ! বলিয়! অবজ্ঞা ভাঁষাঁকে উপেক্ষা প্রদর্শন. করিতে অভ্যস্ত হুইয়াছি। কিন্ত 
করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারতের নিজন্ধ সংস্কৃতির চরম অনিষ্ট আজ ভারতজননী পুনরুজ্জীবিত! ও "মুক্তা । এখন আর সংস্কৃত 
করিয়া গিয়াছেন। আমর! তাহাদের উক্তিকে অতিরিক্ত মর্ধারা' ভাষাকে পাশ্চাত্য বুলির অন্থকরণে স্ব ভাষ! বলিয়। অবমানন1, 
দিয়া এতকাল ভারতীয় ভাবধারাকে ও তাঁহার 'সংস্কৃতিসম্দ্ধ করা আত্মহত্যার নামান্তর বলিয়া পরিগণিত হইবে । 








ভারতের বর্তমান. সমস্যা... 7. 
শরীজিতেুকুমার পুরকায়ন্থ .. 


ভারতের বর্তমান সমন্া সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, প্রথমেই 


সাম্প্রদায়িক সমস্তার, কথ! মনে পড়ে । পৃথিবীর কোন- দেশে» 
কোন কালেই বোধ হয় এই রকম জটিল সমস্যা আর, দেখা, দেয়, 


নাই) 


হিন্দু মুসলমান» রঃ সম্প্রদায়: বহু তার হইতে at 
যাহারা এতদিন 


দেশে পাশাপাশি বাঁস.করিয়া আসিতেছে 1 
সৌহাৰ্দ্যের সহিত একত্র বসবাস করিয়াছে, .আজ তাহাদের 


মধ্যে এই হিংসা. ও বিদ্বেষের ভাব দেখা দিল কেন?' 


আজব আমাদিগকে প্রথমে এই কথাটাই ভাবিয়া দেখিতে 
হুইবে, এবং এই প্রশ্নের উত্তর আমরা যত সত্বর্‌ বাহির করিতে 
পারিব আয়াদের আসল, সৃমসার সমাধানও, ততই, সহজ হইয়া, 


আসিবে |. ্ (2: 
' মান্য নর জীব, ।. প্রতিবেশীর সিভি ও নত 


ছাঁড়া তাঁহার কোন মতেই চলে না। এই প্রয়োজনের 
তাগিদই মাহুষকে- উচ্ছ খল যাঁযাবর-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া» দূলবদ্ধ 
ভাঁবে বসতি স্থাপনে তৎপর করিয়াছিল । পু 
রামপুরের নিতাই মৃণ্ডলের ঘরে.. আগুন, লাগিল. মারব, 
পুরের কেশব সরকার আসিয়া সাহায্য করিবে ন1।...তাহার, 


প্রতিবেশী করিম আলীকেই সাহায্যের জন্য দৌড়িয়া আসিতে, | 


হুইবে।. প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর এই যে, সহযোগিতা! 


ও সৌহাৰ্দ্যের ভাব, সুখে ছুঃখে ও বিপদে আপদে সয়বেদনার, 
ভাব--ইহাই সমাজবন্ধন ৷ এবং ইহার , বৃহ্ত্তর . সুংস্করণই- 


জাতীয়তাবাদ । 


কথাটা! আর. একটু পরিফার, করিয়া বলা উচিত | দেশ, 
বলিতে আমরা এক একটা বিশেষ ভৌগোলিক, সীমাবদ্ধ. 


স্থানকেই বুঝি। এই সকল স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে রাজ- 


শা নৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্তান্ কতকগুলি ' সমস্বার্থ থাকে । 


RR 


দেশে যদ্দি দুণ্ভিক্ষ দেখা দেয়, তাহা হইলে কোন দল বা 


সম্প্রদায়বিশেষ তাঁছা হইতে রেহাই পায় না ।, গত পঞ্চাশের - 


মন্বস্তরে দেখা গিয়াছে, হিন্দু মুসলমান নিধিবশেষে বাংলার লক্ষ, 
লক্ষ নরনারী ছুর্িক্ষের কবলে প্রাণ দিয়াছে । কাজেই. দল 
ও সম্্রদায় নিব্বশেষে সকলের স্বার্থের অন্ত, দেশের সাধারণ 


উন্থতিবিধান কর! "ও সকল রকম, “বিপদ আপদ নে দেশকে 
রক্ষা করার সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইতে দেশের 
অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহযোগিতা ও সম- 
বেদনার ভাব আসে, একটা একতাঁবোঁধ জাগ্রত 'ছয়-_ইহাই, 
জাতীয়তাবাদ । এইজন্ই . রুশিয়ার গ্রীষ্টান. ও মুসলমান. 
অধিবাসীন-সশ্মিলিত রুশ জাতি । চীনের বৌদ্ধ ও মুসলমান-- 
চীনা জাতি. বাংলার হিন্দু-মুসলমান--বাালী.। ভারতের 
অধিবাসী সমুদয় ভারতবাঁপী একই জ্বাতি। , 
- -এক্‌'দেশের অধিবাসীদের . এক-জাঁতীয়তার যে সত্যকে 


আমরা গাঁয়ের জোরে অস্বীকার করিয়াঁছিলাঁম, প্রয়োজনের 


চাপে আজ আমাদিগকে. তাহাই স্বীকার করিভে হইতেছে । 

,- রাজনৈতিক ;উদ্দেস্টসিদ্ির অন্য. এক শ্রেণীর লোক. 
সাল্প্রদায়িক. ভেদ্-নীতিকে, প্রশ্রয় দিয়াছে । তাহার] প্রচার 
করিয়াছে, হিন্দু যুয়লমান ছুই, পৃথক. জাতি, কেনন! তাহার! 
ছুই পৃথক ধৰ্ম্মাবলস্বী |, তাহাদের মধ্যে মিলন হইতে পাঁরে 
না, এক ,দেশে সম্প্রীতির সহিত পাশাপাশি বসবাস সম্ভব 
হইতে পারে না। কাজেই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে (ভৌগোলিক 
সীমার ‘ভিত্তিতে নয়) দেশ-বিভাগের প্রয়োজন ৷ এই ছুই- 
জাতি-ততবই আমাদের ভিতরে. সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি আঁনি- 


‘ স্বাছে, আঁমাঁদের বহু শঁতাৰীর সাম্প্রদায়িক মিলন ও এঁক্য 


ভাঙ্দিয়া দিয়াছে। রি 
- দেশবিভাঁগের পর আজ. .আঁমাদিগকে স্বীকার করিতে 
হুইতেছে যে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হইলেও , 
উভয় সম্প্রদায়কে উভয় রাষ্ট্রেই থাকিতে হইবে এবং উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও সৌহার্দ্য বজার রাখিতে না 
পারিলে তাহা সম্ভব হইবে না। তাই দল ও সম্প্রদায়, 
নির্বিশেষে দেশের সকল নেতৃত্বন্বের দৃষ্টিও আজ এই দিকে 
আকৃষ্ট হুইয়াছে। ্ 

বর্তমানে যে সাম্প্রদায়িক মিলন ও এঁক্যের চেষ্টা করা 
হইতেছে, বিভিন্ন রুচি ও প্রয়োজনের অনুসারে 'তাঁহাকে যে: 


নামেই অভিহিত করা হোক, আসলে ইহা হিন্দু-যুসলমানের 


মিলিত এক-জ্রাতীয়তাবাদ ছাড়া আব্র-ফিছ্ুই নছে। 
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আমরা আসল জিনিষই চাই। আমরা চাই পরস্পর 
শান্তিতে বাঁদ করিতে, তাঁর জন্য চাই সাম্প্রদায়িক মিলন ও 
এ্রক্য। যে নামে যে পথ দিয়াই তাহা আন্গুক, বন 
তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াই গ্রহণ করিব । ' 

এ সম্বন্ধে আর কথা বাড়াইয়া লাভ নাই। হি 
মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মিলন আনিতে হইলে প্রথমেই 
তাহার উপযোগী পরিস্থিতি ও আবহাওয়ার সুষ্টি করা 
প্রয়োজন। যে সকল নীতি, যে সকল মতবাদ ।আঁমাঁদের/ 
মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ আনিয়াছে, মিলনের অন্তরায়-.. 
স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দুর করিতে হুইবে । 
ইহা করিতে না পারিলে কেবল না ও. রি দ্বারা' 
কোন ফল হইবে নাঁ। '.' 

এ সন্বদ্ধেমততেদ নাই যে; “ডিজাইড এও রুল অর্থাৎ বিভেদ’ 
এবং শাসন--এই নীতিই সাতাজ্্যবাদ্ধকে' টিকাইয়! রাখার 
প্রধান অপকৌশল। পরম্পরবিরোধী দল: বা সম্প্রদায়গত 
স্বার্থের সি করিয়া, দেশের মধ্যে ছুই বা ততোধিক দলৈ' 
বিরোধ: লাগাইয়া রাখাই ইহার টদ্দেষ্য |“ তাঁহী' হইলে: 
এক দল অন্ত দলকে জব্দ করার জন্ত' সাআঁজ্যবাদীদের সাহায্য” 
লইতে 'বাঁধ্য. হয় এবং -তাহারাঁও ' এই সুযোগে So 
বাদকে অক্ষুণ্ন রাখিতে' পাঁরে | ৮ 

যে ব্রিটিশ-সাভ্রাত্যবাঁদ 'আয়ারল্যাণ্ডে 'আঁলষাঁর ও’ মিশরে 
সুবান-সমস্তার সৃষ্টি করিয়াছে, প্যালেষ্ঠাইনে আরব 'ও ইহুদী 
সমস্তার মুলে রহিয়াছে 'যাঁহা, ভারতের হিন্দু-মুসলমান bi 
জাঁতিতত্ব সেই ব্রিটিশ সাআজ্যবাদেরই সৃষ্টি 

" ইংরেজর! যখন বুঝিল যে, ভারতের হিশু-যুসলমীন * এই! 
দুই বৃহৎ সপ্রদায়ের মধ্যে যদি বিরোধের 'হৃটি করা না যায়, 
তাহ] হইলে তাহাদের পক্ষে এই দেশে টিকিয়া থাকা সম্ভব 
হইবে না, তখন বিভেদস্থপ্রির স্থযোগেরও ‘অভাব তাহাদের 
হইল না। 'অনেক দ্বিন হইতেই শিক্ষিত: ও অভিজাতশ্রেণীর' 
এক' দল মুসলমান সরকারী ' চাকুরী প্রভৃতিতে সুদলমান 
সম্প্রদায়ের অগ্ত কতকগুলি বিশেষ সুবিধার দাবী করিয়া 
আঁসিতেছিলেন। লর্ড কার্জন যখন ভারতের বড়লাট 
"মুসলমান জমিদারদের পক্ষ হইতে তখন ভার নিকট এক 
ডেপুটেশন প্রেরিত হয়'। তখন তাহারা এই সব দাবিই উথ্থাপন 
করিয়াছিলেন। ভারতে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির উল্গাতা, লর্ড 
কার্জন পর্য্যপ্ত তখন তাহা সমর্থন “করিতে পারেন নাই। 
হঁহার দাবির উত্তরে" তিনি বলিয়াছিলেন_- 

“J say you put forward these requests. You’ aie 
asking for preferential advantages, "which. are- uhreason- 


able and which no Government would dream of givitg 
you. 
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“Again when you ask for a fixed proportion 61 
appointment. in the public service and promotion, re- 


gulated not by merit but by a fixed numerical standard, 
you must see that you are advancing an untenable 
claim. ৮.1 

শু is a cheering spectacle to see 8 community, once 


. BO great and prosperous and so richly endowed with 


stability of intellect and force of character, lifting itself 
again in the world by patient and conscientious 
endeavour. But the pleasure of the spectacle is dimi- 
nished and the chances of success are reduced if those 
who are pluckily -engaged in climbing the ladder, ory 
out for artificial ropes and pulleys to haul them up.” 


লর্ড কর্ন যাহা অন্তায় ও অযৌক্তিক বলিয়া উল্লেখ 
নহলে; পরবর্তী কালে হিন্দু-যুসলমানদের মধ্যে বিভেদ 
সৃষ্টির জন্য, "ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টই' তাঁহার প্রবর্তন : করেন৷” 
ফলে আসলমানসপ্্রদায়ের জন্য সংখ্যাহুূপাতে নিৰ্ধিষ্সংখ্যক 
‘চাকুরী প্রভৃতি সংরক্ষণের-ব্যবস্থা হুইল । ইহাঁতে শিক্ষিত 
ও অভিজাত শ্রেণীর একদল যুসলমানের বিন! প্রতিযোগিতায়' 
একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক চাকুরী প্রভৃতি নান! 'রকম সুবিধা” 
লাভের বিশেষ' সুযোগ হুইল | শিক্ষাদীক্ষার অধিকতর 
উন্নত হিন্দুসম্প্রদাঁয়ের-সঙ্গে প্রতিযোগিতা ,করিয়! এই সুবিধা - 
আদায় তাহাদের পক্ষে সম্ভব 'হইত ন!। এক-জাঁতীয়তাঁবাদের 
আঁদর্শ হইতে মুসলমান সম্প্রদায়কে পৃথক করিতে ন! পারিলে, 
পৃথক ভাবে সুষ্ট এই বিশেষ সুবিধার'অত্তিত্ব থাকে ন! । নিজের 
স্বার্থের অন্য-মুসলমাঁন সম্প্রদায়ের এই বিশেষ সুবিধাভোগী দলই 
হিন্দু-মুসলমান ভেদনীতিকে উস্কানি দিতে লাগিলেন | ইহা /- 
হইতেই ক্রমে ছুই” জাঁতি-তত্তের ( Two~Nation theory ) 
উদ্ভব হইল। 

- কংগ্রেসের জিুতিও « এর জন্ত'কম দায়ী নহে। 
বিদেশী সাম্রাজ্যবাঁদকে বানচাল করার 'জন্য কংগ্রেস যতটুকু 
শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন, দেশের আভ্যত্তরিক সংগঠন- 
কাৰ্য্যে সেই অনুপাতে মনোযোগ দেন লাহ ! ইহাই কংখেসের 
মারাত্মক ভুল। - 

"কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য জনসাধারণের ঘরে ঘরে 
পৌঁছাইয়] দেওয়ার জন্য" যে ব্যাপক প্রচার-কার্য্যের প্রয়োজন 
ছিল, কংগ্রেস আশাহুরূপভাবে তাঁহা করেন নাই; মুসলীম 
লীগের সহিত আঁপোঁষ করিয়া, তোঁষণনীতির আশ্রয় 
লইলেন'। তাহাদিগকে স্াষ্য প্রাপ্যের অনেক বেশী দিয়াও 
কংগ্রেস তাঁহাদের সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন 
না, : বরং ফল বিপরীত হুইল! লীগের সহিত আপোষের 
অন্য সীমাহীন উদারতা দেখানোর ফলে, কংগ্রেসের ঈতিনিত 
গরজ্ ও দুর্বলতা প্রকাশ পাঁইল । 

" ওদিক কোনে! কোনে! মুসলমান নেতা! মুসলমানসম্প্রদায়কে 
বুঝাইলেন যে, কংগ্রেস হিন্দু-প্রতিষ্ঠান। হিন্দু সাআআজ্য 
স্থাপনই তাঁহার লক্ষ্য 1 কংগ্রেসের হাঁতে শাঁসনক্ষমতা! আঁসিলে' 
মুসলমানদের ধৰ্ম্ম, সংস্কৃতি, এওঁতিহ বিছুই থাকিবে ' না? 


“কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিল । 
'জুলুম-জজববরদনত্তি হইতে রেহাই পাইল. বলিয়া, মুসলিম 


, আঁধাট 


ভীরতৈর বর্তমান সনস্ট। 
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ভারতবর্ষ হইতে ইসলাম ধর্ম বিলুপ্ত হইয়! যাইবে । উপর্ধ রে 


লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের আপোঁষের আগ্রহকে;. মুসলমান 


"সমাজকে ধেণকা দেওয়ার কূটনৈতিক চাল বলিয়াই : বুঝানে! 


হইল ।' একতরফা প্রচারের ফলে -- ail হি 


" জনসাধারণ তাহাই বুঝিল। 


১৯৩৫.সাঁলের নুতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের, গর কংগ্রেস 


যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তখন. কংগ্রেস . কর্তৃক “মুসলমান 
নির্যাতনের নানা মিথ্যা কাহিনী প্রচার করা হইল-। . . 


. তার পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেরু সহিত মততেদ হওয়ায় 
মুসলমান-সমাঁজ .কংগ্রেসের 


লীগ হইতে মুসলমান সম্প্রদায়কে . একদিন, মুক্ি-দিরস 


‘(Day -of deliverance ) পালনেরও নির্দেশ দেওয়া হইল । 


কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী.ও বাবু রাঁজেন্দ্রপ্রসাদ 
ইহার প্রতিবাদ. করিলেন । - তীহার! প্রস্তাব করিলেন যে, 
ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি সর মরিস গায়ার বা, অন্ত যে- 
কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তির নেতৃত্বে একটা জুডিশিয়্যাল ্রাইবিউ- 
সাল গঠন করিয়া ইহার নিরপেক্ষ তদন্ত কর! হোক ।+.কিস্ত 
মিঃ জিন্নাই 'এই' প্রস্তাব” “প্রত্যাখ্যান করেন। .নিরপেক্ষ 
তদন্তের ফলাফল তাঁহার অনুকূল. হওয়ার আশা থাকিলে 


তিনি নিশ্চয়ই এরূপ করিতেন ন ।- ০,৯, 


মহাত্মা গান্ধী, বাবু রাজেন্দরপ্রসাদ ও মিঃ জিদ ২ মধ্যে এই 


সম্বন্ধে যে পত্র বিনিময় হয়, সেগুলি পড়িয়া. দেখিলেই : সমস্ত 


পরিক্ষার বুঝা যাঁয়। এই সমস্ত পত্রাবলী এখানে উদ্ধৃত করিতে 
গেলে প্রবন্ধ অহেতুক দীর্ঘ হুইয়া পড়ে।. অঙুসন্ধিংস্কণ পাঠক 
আঁলীগড় মুসলিম বিশ্ববি্ঠালয়ের লেকচারার, মৌলরী জায়াল- 


উদ্দীন আহম্মদ প্রীত “Recent speeches and writings 
of. Mr. Jinnah” নামক Bla পাঠ করিয়া দেখিতে 
২পাঁরেন।” রঃ = চট" 


ঘট! করিয়া ু্িদিবস পালন ও" একতরফা! প্রচারের 
ফলে মুসলমাঁন' জনসাধারণ বুঝিল 'যে, কংখেসের চেয়ে 
মুসলমান সমাজের বড় শত্রু আঁর নাই। 

তার পর বলিতে হয় আসামের নিন িজের: প্রথার 
কথা। বাংলার যে সকল বহিরাগত আসাম গবর্ণমেন্টের-খাঁস 
জমি ও গোচরণ-ভূমি দখল. করিয়াছিল, আসাম “গবর্ণমেন্ট 
তাহাদিগকে উচ্ছেদ করেন । সাছুল্ল! গবর্ণমেন্ট (লীগদল) ইহা- 
দিগকে এক বৎসরের মেয়াদে উচ্ছেদের নোটিশ দেন! ' তাঁর 
পর বরদলৈ ( কংগ্রেসল ) গবর্ণমেণ্টের আমলে, সেই 


'নোটিশের-মেয়াদ পূর্ণ হয় ।. “ লীগ-গবর্ণমেক্টের নোটিশের-সর্ভই 
, কংগ্রেস-গবর্ণমেন্ট কার্য্যকরী করেন। হিন্দু, মুসলমান নিধিব- 
, শেষে (অবশ্ হিন্দুর সংখ্য! খুব কম) সকল ঘহ্রাগতকেই 


এই সময় উচ্ছেদ কর! হয়। 


' এই .'উচ্ছেদনীতি .অসমীয়াদের:বাঙালীবিঘেষ ছাড়া আর 
কিছুই নহে 1.৮.অসমীয়া মুঁসলমানদেরও ইহাতে সমর্থন ছিল'। 
“কাজেই ইহাকে কংগ্রেসের মুসলমান ' বিদ্বেষের পরিবর্তে, 
জজসয়ীয়াদের বাঙালীবিদ্বেষ আখ্যা দেওয়াই উচিত ছিল৷, 
কিন্ত এই সকল ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়া কংগ্রেসের 
মুস্লমানবিদ্বেষ, বলিয়াই প্রচার-করা হুইয়াছে। কংগ্রেসের 
তরফ হইতে প্রতিবাদের একট] ক্ষীণকণ্ঠ পর্য্যন্ত জনসাধারণের 
কাছে পৌছে,নাই।. 

5. .কঃখেসের প্রচারকার্ধ্যের 'ক্রচীর জন্যই মুসলমান জন- 
সাধারণ কংখ্রেসকে ,ভুল. বুঝিয়াঁছে। "ধীরে ধীরে কংগ্রেস 
হইতে দুরে জরিয়]. গিয়াছে । 

. আগে যে ছুই, জাতি-তত্বের কথা. বলা হইয়াছে, ইহার 

অতিত্ব রাখিয়া, সান্প্রদায়িক মিলন সম্ভব. ছইবে না।. কারণ 
ইহার মধ্যে মিলনের কোন নীতি নাই । পরস্পরকে পরস্পরের 
নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াই ইহার আদর্শ। ছুই 
জাঁতিতত্তের সমর্থকগণ আঁজও তাহাদের পুরাতন . নীতিকেই 
,আকড়াইয়া.ধরিয়া আঁছেন।. জাতিতত্ব লইয়া উদ্দেষ্যমূলক 
'গবেষণ! চালাইলে, ছুই জাঁতিকে আরও বহু জাতিতে বিভক্ত 
কেরা যাইতে,পাঁরে ।-: হিন্দুদের ভিতরেও আরও একটা উপ 
ছুই-জাতির '(বর্ণছিন্দু ও হরিজ্বন) সৃষ্টি. ইতিমধ্যেই হইয়। 
গিয়াছে ।. বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ব্রান্মণ আছেন, কাঁয়স্থ. আছেন, 
হরিজনদের ভিতরেও..নাঁন সপ্প্রদায়; আছে। ইচ্ছা করিলে 
ইহ্থাদিগকে আরও কয়েকট] জাতিতে বিভক্ত করা যায়|, 
. -মুসলমান্সপ্পরায়ও বাদ যান না৷ ..তাঁহাদের সমান্সেও 
‘গিয়া ,.আছেন,' সুন্নি, আছেন,. মংস্তজীবী সম্প্রদায়, .জোলা- 
সন্প্রদায়__অনেক কিছুই আছে। মুসলমান মংস্তজীবীদের 
“মধ্যে পৃথক সুবিধার, দাবি করিবার, প্রয়াস- ইতিমধ্যেই-, দেখা! 
দিয়াছে! ২ 

- সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ এটি ও পাকিছানে বি 
হওয়ার . ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে,, তাঁহার 
-প্রভাবও সাপ্রদায়িক মিলনের পথে কম অন্তরায় নয় | 

“পাকিস্থানের মুসলমানগণ মনে করিতেছেন, পাকিস্থান 
উহাদের. নিজস্ব হোমল্যাও বা বাসভুমি_হিন্নুর! এখানে 
‘পরবাসী’ অবস্থায়ই আছে। হিন্দুরাও মনে করিতেছেন, 
প্াকিস্থানে তাঁহাদের কোন অধিকারই নাই । মেজরিটির দয়! 
করিয়া দেওয়া, কেবলমাত্র প্রাণে ঝাঁচিয়া থাকার অধিকারটুকু 
'লুইয়াই তাহাদিগকে থাকিতে হইবে । এই সব কারণে 
জনসাধারণের . মনে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা 
ও উদ্বেগ, দেখা দিয়াছে, তাহারা দলে "দলে .দেশত্যাগ 
করিতেছে । 

. এই অবস্থা দুর করিতে না পাঁরিলে . সঁদায়িক সম্মীতি 
সম্ভব হইবে না। হিন্দ মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়কে বুঝাইতে 


a 
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"হইবে যে, কোন দেশেই সন্প্রদায়বিশেষের একচেটিয়া অধিকার 
নাই । উভয় দেশে উভয়-সপ্প্রদায্মেরই সমান অধিকার বিগ্যমান। 
তাহা হইলে আবার 'ঘুরিয়া ফিরিয়া দল, সম্প্রদায় -ও. 
ধর্মনিরপেক্ষ: সকলের মিলিত সেই :এক-জাতীয়তাবাদের 
আদর্শেই আসিতে হয়। 

হিন্দুসপ্পরদায় চিরদিনই মিলনের প্রত্যাশী, রি 
অর্ধ্য লইয়া তাঁহারা চিরদিনই 'প্রস্তত হইয়া আছে। হিন্দুর 
্বার্থপরতাঁয়, হিন্দুর অদূরদর্শিতাঁয় সাঁশ্রদাঁয়িক মিলন ব্যর্থ 
হইয়াছে, হিন্দুর উপর কাঁছাঁরও এই দোষারোপ করিবার 
সঙ্গত হেতু নাই। ' কংগ্রেসের আহ্বানে হিন্দুসমাঁজ চিরদিনই 
সাড়া দিয়াছে, । কংগ্রেসের আন্দোলনে মহাজনী আইন 
পাঁস হইল । ইহাতে শতকরা প্রায় একশত হিন্দু মহাঁজ্জনেরই 
সৰ্ব্বনাশ ঘটাইয়|।ঠুসলমান খাতকদেরই উপকার কর! হইল । 
হিন্দুর] ইহাঁর প্রতিবাদ করে নাই | হিন্দু-মুসলমানের মিলিত 
বৃহত্তর জাতীয় দৃষ্টিভঙ্কিই তাহাদিগকে তাহা করিতে দেয় নাঁই। 
.' সিন্ধু বিশ্ববিগ্ালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি এ দেশের 
'অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিন্দুর চেষ্টা ও অর্থেই গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। হিন্দু দাঁতাগণ ইচ্ছা করিলে এই সব'দঘান কেবল 
‘নিজ সম্প্রদায়ের উপকারের জন্যই করিতে পাঁরিতেন। কিন্ত 
বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের জন্যই ভাহারা.ইহা করেন নাই'। 

সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় আজ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত 
হইয়াছে, 'অন্ধ প্রদেশের অযোগ্য মুসলমান ছাত্ররা তাহাতে 
প্রবেশাধিকার পাঁইতেছে, কিন্তু সিঙ্ধুপ্রদেশের যোগ্যতর 
“হিন্দু ছাত্রদের জন্য উহার দ্বার রুদ্ধ। কলিকাঁত! বিশ্ববিদালয় 
"লইয়া কি রকম টানাহ্যাচডা চলিয়াছিল, আহা hl 
অজান! নাই। 

দক্ষিণ-আঁঞ্িকার ভারতীয়দের অধিকাহিশঁই * মুসলমান ৷ 
তাঁহাদের দাবি ও অধিকার লইয়া কংগ্রেসই . চিরকাল 
‘আন্দোলন করিয়াছে, আজও করিতেছে। 
"কোনদিনই তাহাদের জন্ত দরদ দেখায় নাই, বরং কংখেসের 
আন্দোলনে চিরদিন বাধাই দিয়াছে। ভারতীয়দের প্রতি 
বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে কংগ্রেস ' যখন, দক্ষিণ- 
‘আফ্রিকার লবঙ্গ বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ছিন্দুব্যবসায়ীরা 
তাহাতে যোগ দেন, কিন্তু মুসলমান ব্যবসায়ীর! সহযোগিতা 
করেন নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকার মুসলমান অধিবাসীদের জন্ 
পাকিস্থানের দরদের পরিচয় আজও পাঁওয়]. যায় নাই 
.. হিন্ু-নিজের সংস্কৃতি অন্যের উপর চাপাইয়] দিতে 
চাঁহে না। কিন্ত অন্যের সংস্কৃতি তাঁহার ঘাড়ে জোর 
করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হোক, ইহাও তাঁহারা! মানিয়া লইতে 
পারে না। ইস্লামের সত্য ও আদর্শকে তাঁহার! শ্রদ্ধা 
দেখাইতে প্রস্তুত এবং বহুক্ষেত্রে তাঁহা দেখাইয়াছেও, কিন্ত 
ইসলামের সত্য ও আদর্ণ নহে, কেবল এইজবন্যই অন্ত যে-কোন 





"প্রবাসী 
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ধর্মের সত্য ও জকে। ঘ্বণা ডি হইবে, ইছাও তাহারা 
সমর্থন করিতে পারে না । 

সাম্প্রদায়িক মিলন ও স্প্রীতির জস্ যতটুকু কর! প্রয়োজন 
তাহা করিতে হিন্দু-সপ্র্ধায় কোন দিনই -পশ্চাৎপদ ছিল না, 
আজও নহে । 

এই সকল কথ! চিন্তা করিয়া বলিতে চাই, আমাদের 
মুসলমান ভ্রাতাঁদের উপরই আঁজ অধিকতর দায়িত্ব পড়িয়াছে। 
তাহাঁদিগকেই আজ অধিকতর -উদ্ারত! দেখাইয়! মিলনের 


:জন্ত আগাইয়া আসিতে হইবে--অবশ্য, ইহার অর্থ এই নহে যে, 
,মুসলমানসন্প্রদায়কে নিজেদের, হাষ্য দাবি ও. অধিকার 
ছাড়িয়া দ্রিতে হুইবে । ইহার অর্থ, নিজের যথাযোগ্য দাবি ও 
অধিকারের গ্থাঁয় অপরের ন্যায়সঙ্গত দাবি ও অধিকারের প্রতি 


শ্রদ্ধাশীল হওয়া, তাহা মানিয়া লওয়। | মুপলমানসব্প্রদাঁয়কে, 


'শাঁসকসম্প্রদায়ের পর্য্যায়ে উন্নীত হইবার ছুরাঁকজ্ক। ত্যাগ 
করিয়া দেশের সকল দল ও সম্প্রদায়ের সহ্ত সমান অধিকার 
-লইয়া' মিলিয়া-মিশিয়া থাকার গণতান্ত্রিক নীতিই স্বীকার 


-করিয়া লইতে হুইবে |' ইহ! করিতে ন! পারিলে সা ্রদাঁয়িক 
“মিলনের সকল প্রচেষ্ঠাই ব্যর্থ হইবে । 


' ইহা! করিতে হইলে সকল রকম বিশেষ সাম্প্রদায়িক বব 


‘অস্তিত্ব লোপ করিতে হইবে । তাহা হইলে ছুই-জাতিতত্বের 
আর কোন প্রয়োজনই থাকে না" এবং, সঙ্গে সঙ্গে দেশ- 


‘বিভাগের সমস্ত যুক্তিও বানচাল হুইয়া যায় । 


দেশ-বিভাগের পক্ষে. যে, সকল যুক্তি ছিল, তাহার 
অসারতা - ইতিমধ্যেই প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। পুনরুক্তি 


হইলেও কথাট! এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না! 
হিন্দু-মুসলমান ছুই পৃথক জাতি, ইহাদের মিলন হইতে পারে 


না; এক দেশে পাশাপাশি বাঁস কর! সম্ভব হইতে পারে না. 


কাজেই : উভয় সম্প্রদায়ের অন্ত পৃথক: পৃথক হোম ল্যাণ্ডের . 


প্রয়োজন- পাকিস্থানের নিষ্ধিষ্ঠ কোন সংজ্ঞা না-দ্রিলেও 
‘লীগ নেতৃবৃন্দ এই সব কথা চিরদিনই খোলাখুলি ভাবে প্রচার 
'করিয়াছেন এবং দেশবিভাগের পক্ষে ইহাই ছিল আসল 
যুক্তি। এই সকল যুক্তি দেখাইয় 'যাহার|  দেশবিভাগ 
করিয়াছেন, দেশবিভাগের পর তাঁহারাই আজ স্বীকার 
করিয়াছেন যে, ছিন্ু-যুসলমানের সাঁম্রদায়িক ' মিলন হইতে 
“পারে এবং উভয় সম্প্রদ্ধায়ই উভয় 'ডৌঁমিনিয়নে মিলিয়া মিশিয়া 
বাস করিতে পারিরে | , . . 
. বিভক্ত ভারতের উভয়- ভোল রি সন্দায়ই 1 

বি মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে অবিভক্ত 


‘ভাঁরতেও তাহার].এইভাবেই মিলিয়| মিশিয়া থাকিতে পারিত 


-একথা অরিশ্বাস করার কোন কারণ থাকিতে পারে না.। 
কাজেই দেশ-বিভাগের সকল যুক্তি ও উদ্দেশ্য আজ ব্যথ হুইয়া 
গিয়াছে। ১ 


আষাঢ় 


“ যাঁহাই..হোঁক; মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা! লইয়া: পৃথক 
পাকিস্থান রাষ্ গঠিত হইয়াছে ! মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের 


জন্ত বিভক্ত অঞ্চল গ্রহ্ণ করিয়াছেন1 ইহা করার 'অধিকারিও . 


হয়তো! তাহাদের 'আছে। হিন্দুদের, PL 'করাব 
কোন কারণ নাই । 8৮ নি | 

কিন্তু পাঁকিস্থানে ' হুদাকে রুট তি 
দেওয়া হইবে এই সম্বন্ধে অরহ্িত হওয়। প্রয়োজন: - ০) 
. ' কথা উঠিয়াছে পাকিস্থানের. শাসনতন্ত্র শরিয়তের 'বিধান 
অন্ধুযায়ী,রচিত হইরে |: ইহা যদি ইসলামিক: রাষ্র হয়, এবং 
মেজরিটির ক্কপালন্ধ "শুধু “ কায়ক্রেশে প্রাণধারণের- অধিকার 
লইয়া সন্তষ্ঠ থাকা ছাড়া মাইনরিটির আর-.কোনি' গত্যন্তর 
না. থাকে, , তাহা হইলে এই সম্বন্ধে 'বলিবার কিছুই , নাই ।. 
আর ইহ! যদি. সত্যই গণতান্ত্রিক রা হয়; তাহা! হইলে, 
ইহার গঠনতন্ত্রে যাহাতে গণতন্ত্রের য়ৌলিক. মতি i 
হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা! উচিত... ১: এ: 

রাষ্ট্রের -আচরণ জাতিধর্-নির্ব্বিশেষে,সকলের; ডি রান 
ও পক্ষপাতবঙ্জিত হুওয়| উচিত: রাষ্ট্রের অধীন. প্রত্যেক 
নাগরিকই নিজের সায়্য ,ও... যোগ্যতার, . অনুপাতে: আত্ম- 
বিকাশের ও সব রকম. সুখ-স্থুবিধা! ভোগ. করার স্বাধীন 'ও' 
অরাধ অধিকার পাইবে । (জাতি ধর্ম্ম বা.বর্ণের জন্থ বরা 

কাহারও প্রতি .কোন রকম বৈষম্যমূলক আচরণ, করিবে 

না.। ইহাই গণতান্ত্রিক নীতি'। ০ এ 
. এক সম্প্রদায়কে বিশেষ সুবিধ! দেওয়ার-জন্য অন্ত দায়ের 


. বিশেষ অঙ্গুবিধা ঘটাইবার নীতি, এক সম্প্রদায়কে অগ্রগামী 


করার উদ্দেস্টে অন্ত সম্প্রদায়ের . স্বাভাবিক অগ্রগতির: পথে 
আইন-কানুন ‘ও . বাধানিষেধের 'ক্ত্রিম গণী”স্থষ্টি: করিয়া 
তোলার .নীতি_-এই সকল নীতিকে” গণতান্ত্িক- -নীতি- বলা' 
চলে না ॥ 

মুসলমান-সন্প্রদাঁয় ধৰ্ম্মে মুসলমান, কেবল" চি 
যোগ্যতা থাকুক বা ন! থাকুক 'শতকরা সত্তরটি সরকারী 
চাকুরী, কণ্টক. প্রভৃতি তাঁহাদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে । 
যোগ্যতা, না থাঁকিলেও নি্দিষ্টসংখ্যক .বৃত্তি ' পাইবে-। 


হিন্দুরা হিন্দু, কেবল, এইজন্তই, তাঁহাদের :শিক্ষা, তাঁহাদের 


যোগ্যতা তাহাদের প্রতিভা উপেক্ষিত হইবে, আত্ম-বিকাঁশের 
সব রকম সুযোগ-সুবিধা হইতে তাহারা বঞ্চিত হুইবে,* এই 
রকম. একবেশদরশা ও প্রক্ষপাতযূলক আচরণ:' পৃথিবীর 
কোন সভ্য দেশই.সনর্খন.করিতে পারে না।. -এই স্থয়োরাণী 
ছুয়োরাী নীতিকে 'গণতন্ত্র বলা চলে না। হাতি 
ফ্যাসিজম্‌ আখ্যা দিলেই ঠিক হয় । 


যোগ্যতাঁকেই চাকুরী প্রভৃতির মাঁপকাঠি' করা উচিত । " 


ইহা! হইতেই জনসাধারণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব আসে, 
জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির চন! করে৷ তাহা ছাড়া এই নীতি 


১১ 


ভারতের বর্তমান সমস্য! 
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অন্ত: হইলে রা ও দেশের যোগ্যতম ব্যক্তিদের প্রতিভা 
ও-কর্ম্মকুশলতা,কাঁজে লাগহিরার স্যোগ হওয়ায় 'জনসাধারণ 
উপক্কত হইতে পারে । পৃথিবীর সকল. সভ্যদেশেই এই নীতি 
অনুস্থত হুইয়া .ধারে:।. -পাকিস্থানকে» যদি 'গগতান্ত্িক রা 


- "করিতে !হয়, তাহা হইলে. জি সং লিক নীতিত 


তাহার 'মানিয়া.লওয়! উচিত ।- 

“ এখন. ভারতীয়. :যুক্তরাধর “সন্ধে ছুই একটি কথা বলা 
প্রয়োজ্জন,। ভারত এশিয়া :ও.' আফ্রিকার সমস্ত 'নিগীড়িত 
জ্ঞাতির. আমা-আকাজ্ার্্ মূর্ত , প্রতীক.। সে চিরদিনই 
তাহাদের/*দ্াবি,ও-'অধিকার লইয়! দৃঢ়তার সহিত আন্দোলন 
করিয়া আঁসিতেছে'। তাহা; ছাড়া... ভারতের, ভৌগোলিক 
অবস্থানও - তাঁহার .এই : দায়িত্বের '' গুরুত্ব আরও বর্ধিত 
করিয়াছে 1. ভারতের. নৃতন" শাসনতন্ত্র --জাঁতির্ম-নির্ধিবশেষে 
সকলের প্রতি সমদশিতা ও উদদারতাই প্রদর্শন ' করিয়াছে । 
সেখানে. মাইনরিটি' ও মেজরিটিতে- কোন” তফাৎ নাঁই। 
মাইনরিটিকে-সেখাঁনে মেজরিটি হইতে বিচ্ছিন্ন. করিয়া ..দেওয়! 
হয় নাই,'পর করিয়া দুরে রাখ! হয় -নাই। তাহাদিগকে 
সুখ-স্ুবিধা' ভোগ ' ও. আত্মবিকাশের .-ন্রুবিধা ংখ্যান্ুপাঁতের 
নিক্তি দিয়া ওজন করিয়াও দেওয়া হয় “নাই.। সামর্থ্য ও 
যোগ্যতার: .অন্থপাঁতে--সেখানে সকল নাগরিকের -অধিকারই 
সর্মান-যুক্ত, উদরি, সব রকম বাধানিষেধ ও পক্ষপাঁত বর্জিত 
- কংগ্রেস দেশ-বিভাঁগ মানিয়া” লইয়াছে। আমাদের মতে 
ইহা-কংগ্রেসের“ভুল ' নহে__এসন্বদ্ধে পরে আলোচনা কর] 
যাইতেছে। কিন্ত জনসাধারণ কংগ্রেসকে ভুল বুঝিয়া 
বিরূপ হইয়! উঠিতেছে/ তাহা! সত্তেও কংগ্রেস এই সম্বন্ধে 
কৌন, প্রতিকারই করিতেছেন না ইহা! বাস্তবিকই কংগ্রেসের 
ভুল।” তাহা ছাড়া স্বাধীনতার পর কংগ্রেস জাতিকে কোন 
সঠিক পথের 'সন্ধান দিতে পারেন নাই ।- উদ্দেষ্ঠহীন লক্ষ্যহীন 
জাতি, মাঝপথে দিশাহারা হুইয়াছে। আর প্রতিক্রিয়াশীল 
দূলগুলি এই সুযোগে তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া নিজেদের 
শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে ।- 

' দিশাহারা ও বিচ্ছিন্ন জাতিকে সম্ঘবদ্ধ করাই উিনীরিরছে 
আজ প্রধাঁন- কর্তব্য । তাহাদিগকে” সময়োপযোগী মত ও 
পথের সন্ধান দ্রিতে হইবে । এইজন্ত দেশের আভ্যন্তরিক 
প্রচার ও গঠনমূলক কাজের প্রয়োজনই' বেশী । “জনসাধারণকে 
বুঝাইতে' হইবে-_দেশবিভাঁগ 'স্বীকাঁর করিয়া কংগ্রেস ভুল 
করে নাই'] : বরৎ বিচার করিলে মনে হয়, কংগ্রেসের জয়ই 
স্থচনা করিতেছে ।' - 

দেশের অখওতা বজায় রাখার জন্য কংগ্রেস ও যে 
চড়া মূল্য দ্বিতে রাজী হইয়াছিল, . ইহা দ্বার! ' দেশের 
ভৌগোঁলিক অখণ্ডতা বজায় রাখিতে .পাঁরিলেও, আঁভ্যস্তরিক 
জটিলতা দূর হইত নাঁ। পরম্পর রেষাঁরেষি' পরস্পরকে বাধ! 
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দেওয়ার ও নাজেহাল-.করার .মনোবৃভি, দেশের... আভ্যত্তপ্রিক 
সমন্তাকে আরও জটিল ও. ছুঃসাধ্য 'করিয়! তুলিত।. কংগ্রেস- 
লীগের অন্তর্ববন্তী গবর্ণমেন্টের অল্পদিনের কার্য্যকালে আমরা 
এই সম্বন্ধে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় -কুরিয়াছি |. 


তাঁহা.ছাঁড়া অখণ্ড; ভাতে প্রত্যেক প্রদেশই প্রাদেশিক ' 


আত্মকর্তৃত্ব ভোগ করিত । প্রদেশের আভ্যন্তরিক.কার্যযকলাপে 
হপ্তক্ষেপ করার কোন অধিকার ' কেন্দ্রীয় -গবর্ণমেন্টের থাঁকিত 
না। কারণ কেন্দ্রীয়. গবর্ণমেন্টের 'ক্ষমত। ৬ক্লেবল 'দেন্রক্ষা; 
যানবাহন, ডাক, 'বৈদেশিক : নীতি, প্রভৃতি. কয়েকটি ”.মাত্র 
ব্যাপারেই সীমারদ্ধ 'থাকিত ' ১ ইছার ‘ফলে,’ 'দেশের যতটুকু 
অংশ লইয়া এখন 'পাঁকিস্থান- হইয়াছে, তাঁর চেয়ে” অনেক 


বিস্তৃত অংশে--( সমস্ত পঞ্জাব-ও 'বাংলা-) পাকিস্থান না হওয়া ' 


সত্বেও পাকিস্থানী নীতি.কাঁয়েম হইভ.। ..পোকিস্থান-হ্বীকার 
করিয়া কংগ্রেস" এই সক জটিলতা! হইতে রেহাই পাইয়াছেন। 


প্রা্কতিক' সম্প্রদহীন 'একটা ঘাট্তি এলাকা পাকিস্থানের ভাগে . 


পড়িয়াছে 1-বিরাট- জনবল ও প্রচুর প্রান্কৃতিকং,সম্পদপুর্ণ- ফে 
বিস্তৃত এলাকা কংগ্রেসের: হাঁতে আসিয়াছে,: তাহা , যথাযথ, 


কাজে লীগাইতে পাঁরিলে অচিরেই, 'ভারত রা সি 


শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হুইবে | , 


কংগ্রেসের এই দেশবিভাগ মাগি লগা ফলে. পাকি- 
স্থানের হিন্দুদের উপর (অবিচার কর! হইয়াছে .কি না, 


এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে. -হয় পাকিস্থানের, .ছিন্দুরাও 
ইছাঁতে মত দিয়াছিল ৷ জাতির . বৃহত্তর মঙ্গলের... উদ্ধেষ্যেই 
তাহার! স্বেচ্ছায়: এই: ছুরবস্থা বরণ করিয়া লইয়াছে। . পাকি: 
স্থানে যদি তাহাদের বসবাস: অসম্ভব হইয়। উঠে তাহা! হইলে 


তাহার! ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়, পাইবে ইহাই . তাহার, 


আশা করে.। .ভারতীয় যুক্তরাষর--হিন্দুরাইু, এইজন্থই হিন্দুগণ 
এখানে আশ্রয়. পাইবে__-এই. ধারণা, হইতেই তাহার! ইহা 
দাবি করে না । ভাঁরতীয়'যুক্তরাঁ্ গণতান্ত্রিক রা ।-.নিণীড়িত 
মানবতার প্রতি.যে স্বাভাবিক . মমত্ববোধ-_ভারতকে, ইন্দো- 
নেশিয়ার মুসলমান, দক্ষিণ-আক্রিকাঁর ভারতীয় ( অধিকাংশই 


মুসলমান ) এবং ..পৃথিবীর অষ্তাপ্ত 'নিপীড়িত মানবজাতির ' 


স্বার্থের জন্য আন্দোলন করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, সেই 
নীতিবোধই তাহাকে পাকিস্থানের হিন্দুসপ্প্রদায়ের প্রতি,-হিন্দু 
হিসাবে নয়, একদল নিপীড়িত . মানব হিসাঁরে- -সহাহুতুতি- 
সম্পন্ন করিয়া, তৃলিবে । . পাঁকিস্থান'.যদি ;গণতাপ্রিক রা 
হয় এবং জাঁতিধর্শ-নিধিবশেষে সকল অধিবাসীর.. সমান 
নাগরিক অধিকার সেখানে থাকে তবে ইহার কোন, প্রয়োজন 
হইবে নাঁ। . 2২. 

, পাকিস্থানের হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য ভায়ের হিতে 
যে যথেষ্ট দরদ ও .সহান্থভূতি, আছে. একথা উল্লেখ করা বাল্য 
মাত্র। কাজেই তাহার! নিজেদের, রাধকে বদি শক্তিশালী 


করিয়া তুলিতে পারে তাহা হইলে তাঁহারা আত্বোক্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে পাকিস্থানের হিন্দুদের্ও স্বার্থ এবং নিরাপত্তা রক্ষা 


করিতে সমর্থ হইবে । পাকিস্থানের-হিন্দুরাও তাহাই চায় ৷: 


£ :- ভারতের মুসলমানদের ' উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে 
পাকিস্থানের হিন্দুদের কোন লাভ হইবে না, বরং 'ইছা 
তাঁহাদের নিজেদেরও সর্বনাশ ডাঁকিয়া আনিবে । 
ভিতরে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও উচ্ছ লতা জীয়াইয়া-রাখিলে 


তাঁহারা নিজেদের গবর্ণমেন্টকেই বিত্রত করিয়া তুলিবে । গঠন- 


মূলক বা প্রগতিমূলক কোন :কাজেই সরকার হাঁত দিতে 
পারিবেন না। ইহাতে তাহাদের, নিজেদের রাষ্ট্র দুর্বল হইয়া 
পড়িবে. এবং -প্রুদেরই উদ্বেশ্য সিদ্ধ হুইরে |: tw. 
“তা ছাড়া একের অপরাধের জন্য অন্তের উপর .প্রতিশোঁধ 
গ্রহণ নীতির দিক. দিয়াও ‘গর্হিত এবং” সমস্ত মুসলমানই 


‘মুসলমান সম্প্রদায়ের অপকর্মের-জন্ত-দায়ী নহেন.। . মৌলানা . 


মাদানী ও মৌলানা আজাদের মত নেতা মুসলমান২সমাঁজ 
হইতেই আসিয়াছেন।.. পৃথিবীর “যে-কোন দেশ+.ও জাতি 
ইহাদের নেতৃত্ব লাভে গৌরব-বাঁধ করিতে পারে 1. 

4" ইংরেজ . বলিয়াছিল+”' তাঁহার] : চলিয়া“ গেলে ভারতে 


নাতি ক A গৃহযুদ্ধে - ভারত ছারখার - হইয়া 


যাইবে । তাহাদের সেই ভবিষ্যদ্বাণী. আঁংশিকভাবে সফল 


. হুইয়াছে।.ইছাঁতে স্বাধীন; ভাঁরত-রাষ্ট্রের উপর কলঙ্ককালিম! 
‘ লিপ্ত হইয়াছে । যে-কোন মূল্যে, যে-কোন উপায়ে ভারতকে 


এই-কলক্ষ হইতে যুক্ত করিতে : হইবে... “পাঁকিথাঁনে যাহা 


 খুটিয়াছিল ভারতে, তাঁহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে”_সভ্য . 


জগৎ এই ধরণের কৈফিয়ত শুনিতে রাজী হইবে-না - 

:* খে ন্যায় ও": সত্যকে সঙ্গী করিয়া" আমরা ছুর্গম পথে যাত্রা! 
সুরু করিয়াছিলাম) বহু অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়া তাঁহা-আমরা 
উত্তীর্ণ হুইয়াছি। আমরা আমাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি 
আসিয়া পৌঁছিয়াছি। তীরের কাঁছে আসিয়া আমরা আজ 
হাল ছাড়িয়া দিতে পারি না। আমাদিগকে খৈর্য্য.ও তিতিক্ষার 
সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে । এই ছুঃখ-ছুর্য্যোগ ও অশান্তির 
ভিতর দিয়! পৃথিবীর ইতিহাসে আর. একটি. বলন্ত প্রমাণ 
চিরদিনের অন্ত, অক্ষয় হুইয়া রহিবে যে, সত্য কখনো ব্যর্থ 
হইতে পাঁরে নাঁ।' ,. ... 

এই সঙ্গে পাকিস্থানের ফিন্দুসম্্রদায়কে এ কথাটাই বলিতে 
চাঁই যে; দেশত্যাঁগে রাধ্য কর! না হইলে তাহাদের দেশত্যাগ 


করা:উচিত হইবে ন1।-. পাকিস্থান যদি হিন্দু-মুসলমাঁনের দেশ 


হয়,. গণতান্রিক রা হয়, তাহা হইলে আমাদের অধিকার 
কেহই ক্ষুণ্ন করিতে পারিবে নাঁ। আর আমাদিগকে যদি 
জানাইয়! দেওয়া হয় যে, ইহা মুসলমানের দেশ-_দয়! করিয়া 
যতটুকু অধিকার দেওয়া হইবে, তাহ! .লইয়াই. আমাদিগকে 
সন্তষ্ট থাকিতে হইবে, তাহা হইলে আমর] প্রতিকার অসম্ভব 


দেশের + 


আষাঢ় 


ভারতের. বর্তমান সমস্য! 
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হইলে প্রতিবাদ না করিয়া ভারতে চলিয়া আসিব । ভারত 
যদি আমাদিগকে আশ্রয় নাদেয় আমরা. পৃথিবীর সমস্ত মানব- 
জাতির কাছে মানবতার আঁবেদন.জীনাইব, সকলের সাছাষ্য 
ভিক্ষা করিব । .সমস্ত সভ্যজগৎ তখন আমাদের কথা! শুনিবে। 
কিন্ত বিনা, কারণে আমরা যধি দেশত্যাগ করি, ছুয়ারে দুয়ারে 
অশ্রয় খুজিয়া ফিরি, আমাদের অদৃষ্টে লাঞ্ুনা ছোঁড়া আর 


- কিছুই জুটিবে না। 


ছা ও বুবক সম্পদায়ের মধ্যে আজ যে অহেতুক চাঞ্চল্য 
দেখ! দিয়াছে, স্থানে স্থানে কলকাঁরখানার ' শ্রমিকঘলের 
ধর্মঘটের ফলে দেশের উৎপাঁদন হ্রাস 'পাইতেছে,' রা হুর্ববল 
হইয়া পড়িতেছে, এসকল জাতির উন্নতির স্চন] করিতেছে না । 
ছাত্রদের ও যুবকদের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, "বেপরোয়া! 
উচ্ছ খুলতার ..নামই ব্যক্তি-স্বাধীনত] নছে।' শ্রমিকদের তরফ 
হুইতেও অভিযোগের অনেক. কিছুই আঁছে।, -বিক্ষৌভপ্রদর্শন 


এবং ধর্মঘট করার 'অধিকারও তাঁহাদের. আছে একথাও ' 


স্বীকার করি, কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও বুঝা উচিত যে, মাত্র 
সেদিন আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি ; : সমস্ত সমস্তা দুর করিয়া, 
সরকার এরই মধ্যে দেশকে একেবারে স্বর্গরাজ্যে পরিণত 
করিবেন-_-আঁমরা এখনই এতটা আঁশ। করিতে পাঁরি- না। 
এই সকল অভাঁব-অস্থবিধা আমর যখন এত- দ্বিনই" সহ্য 
করিয়াছি, তখন বর্তমান :ক্ষেত্রে আমাদের উচিত- _অস্ততঃ 
কিছুকাল ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিয়! গবর্ণমেণ্টকে  রাষ্র 
গঠনের সুযোগ দেওয়া । তাঁরপর যদি বর্তমান গবর্ণমেণ্ট:এই 
দিকে মনোযোগী না হন তাহ! হইলে আমরা! আমাদের খুশীমত 
ভিন্ন গবর্ণমে্ট গঠন করিতে পারিব | . কিন্ত এখন দেশের 
ভিতর এই রকম হট্টগোল বাঁধাইয়! তুলিলে আমরা আমাদের 
নবজাঁত স্বাধীনতাকে সুতিকাঁগারেই বিনষ্ট করিয়া! ফেলিব। 
- 'ভারতের সমন্তা 'বছুবিধ। স্বাধীনতালার্ভের সঙ্গে. সঙ্গে 
আমাদিগকে অনেক অভিনব সমন্তাঁর সন্মুখীন হইতে হুইয়াছে। 
তাঁহার কোনটার চেয়ে কোনটাই ছোঁট নয়। তবু আত্মরক্ষা- 


ব্যবস্থাকে সকলের উপরে স্থান দিতে হইবে । কারণ স্বাধীনতা 


বজায় থাকিলে আজ- হোক, আর 'ছুই দিন . পরেই হোক 


আমর! আমাদের অন্থান্ঠি,সমস্তারও স্মাধাঁন করিতে পাঁরিব 


কিন্ত আবার যদি দ্বাধীনতা! হারাঁইতে হয়, তাহ হইলে কোন 
সমস্তারই সমাধান হইবে ন! আমর! আবার যে তিমিরে 
সেই তিমিরেই ডুবিয়] যাইব । কাঁজেই আমাদের, দেশরক্ষা- 
ব্যবস্থাকে প্রথমেই দৃঢ় ও শক্তিশালী করিয়া তোল! প্রয়োজন । 

ইংরেজ সৈন্য আমাদের দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে। 
দেশীয়, সৈন্যও ছুই ভোমিনিয়নের মধ্যে বিভক্ত _হুইয়! গিয়াছে । 
ইহার ফলে আমাদের সামরিক শক্তি স্বভাবতই ছূর্বল 
হুইয়াছে। এই সব কারণে আমাদের সৈন্তবাঁহিনীর পুনর্গঠনে 
বিশেষ ধৈরধ্য, বিচক্ষণতা ও সাবধাঁনতার-প্রয়োজন । 


. দ্বিতীয় ‘মহাযুদ্ধের কাঁমান-গঞ্জন থামিতে না থাঁমিতে 


" তৃতীয় মহাযুদ্ধের রণ-দাঁমাঁম। বাঁজিয়া উঠিতেছে। আজ আত্ত- 


তিক পরিস্থিতির সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়! ভারতকেও 
চলিতে হইবে । তাহা ছাড়া, ভারতের আভ্যত্তরিক জটিলতা, 
তাহার পাঁরিপাঁত্বিক 'অবস্থা ও ভৌগোলিক অবস্থান এই 
প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি করিয়াছে | ' রর 

শাম্তিই আমাদের কাম্য, কিন্ত ছুর্বল ও কাপুরুরের' শাস্তি . 
নহে । আধুনিক জগতে শাস্তির ব্যাখ্যা অন্তরূপ । Perpetual 
“Preparedness for war .is 09৪০6--মুদ্ধের জন্য সব ' 
সময় প্রস্তুতের নামই শাস্তি। আধুনিক অস্ত্রেশশস্তে সুসজ্জিত 
এমনই একটি বিরাট... শক্তিশালী সৈন্যদল আমাদিগকে গঠন 
করিতে হইবে, যাহার সাহায্যে ' পৃথিবীর, যে-কোন স্থানে 
ছুর্বলের উপর অত্যাচার অন্ুঠিত'হুইবে তাহারই প্রতিকার 
আমর] করিতে পারিব। "শক্তির প্রাচুর্য্যের মধ্যে সত্যমের 
বিকাশ হইতে যে শাস্তি আঁসিবে সেই শারন্তিই আমরা চাঁই। 
কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত শক্রুতা কর! আমাদের উদ্দেশ্য 
নয়। যুদ্ধকে-আমর1 অকারণে নিজের দেশে আমন্ত্রণ করিয়া 
আনিতে 'চাঁই-না। কিন্ত বিশ্বমানবের মঙ্গলের জন্য যুদ্ধ যদি 


- অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, স্যায় এরং 'সত্য যদ্দি তাহাই চায় 


তবে তাহাকে ঠেকাইয়া' রাখার পক্ষে যুক্তি নাই ।-: 

. আমরা চাই; সব রকম. অত্যাচার-অবিচার, উৎপীড়ন ও 

শোষণ, মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব পৃথিবী-হইতে বিদুরিত 
হোঁক। পৃথিবীর প্রত্যেকটি .নরনারী মাহুষের মত বীচিয়] 

থাকার অধিকাঁর লাভ করুক। শাস্তির কুস্ুমাস্তীর্ণ পথে 

তাঁছা যদি নাই আঁদে তবে তার জন্য আঁমরা বসিয়া থাকিব 


.'নাঁ। দুর্যোগের কন্টকাঁকীর্ণ পথেই আমরা তাঁহার সন্ধানে 


বাহির হুইব'। ভারতকে যদি কোনদিন অস্ত্র ধরিতে হয় 
তাহা হইলে পৃথিবীতে তায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ব- | 
মানবের কল্যাণের মহান উদ্দেশ্য লইয়াই সে তাহ! করিবে। 

“খাদ্য-সমন্তা আজিকার পৃথিবীর একটি প্রধান সমস্ত! । ভারত- 
সরকারকে প্রত্যেক, বংসরই অত্যন্ত চড়া দামে : বিদেশ . হইতে 
খাছ আমদানী করিতে, হয়।.. ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর পৰ্য্যন্ত 
সাড়ে তিন বংসরে মাত্র ৫৫ লক্ষ টন খাঁদ্য-শস্তের জন্য 
গবর্ণমেন্টকে- ১৬৯ কোটি টাকা বিদেশে:পাঁঠাইতে হইয়াছে । 
দেশের ভিতর ইহা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রর করার. ফলে, 
প্রত্যেক বংসরই গবর্ণমেন্টকে.অনেক টাকা ঘাটতি দিতে হয়। 
এইজন্য আগামী সাড়ে সাঁত মাসেই মোট ২২ কোটি ৫২ লক্ষ 
টাকা ঘাটতি, পড়িবে বলিয়! .অন্মান করা যাইতেছে । 
গৱৰ্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে: অতি সহজেই এই খাঁন্ত-সমস্তার সমাধান 
করিতে পারিবেন। কলিকাতার মাড়োয়ারী চেম্বার অব 
কমাসেপ্ি 'সভাপতি শ্রীযুক্ত বি. এন. জালান দেশের খাদ্য- 
উৎপাদন বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি 
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দেখাইয়াছেন যে, ভারতে মোঁট ৯ কোটি ৪০ লক্ষ ' একর 
আঁবাঁদযোগ্য অনাবাদী জমি আঁছে। এই সব জমি যদি 
বন্দোবস্ত দিয়া ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে কৃষিকার্য্ের 
প্রজাগণ নিজেরাই এই সব পতিত জমি আবাদ করিয়া ফসল 
উৎপন্ন করিতে পারিবে । ' গবর্ণমেন্টকে. এর বেশী কোন 
দায়িত্বই লইতে হইবে না। 
, , প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীতে ব্যাপক খাগ্-সন্কট দেখা 
দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, জার্মানীর পরাজয়ের'.ইহাই প্রধান 
কারণ। তারপর তাহার! দেশের খাদ্য-উৎপাঁদন বৃদ্ধির দিকে 
মন দেঁয়। এই প্রচেষ্টাকে সফল করিবার উদ্দেস্ঠে তাঁহারা 
দেশের এক)ইঞ্চি জমিও পতিত ফেলিয়া রাখে নাই । ধনিগণ 
তাঁহাদের. সখের বাগান পর্যযস্ত. এইজন্য ছাড়িয়া .দিয়াছিলেন। 

আমাদের দেশে খাছ-উৎপাদন বৃদ্ধির 'বিরাট সম্তাবনা! 
রহিয়াছে। এই অবস্থায় সরকারের “অবিলম্বে এই বিষয়ে 
মনোযোগী হওয়া উচিত! ইহা! দ্বারা এক দ্বিকে যেমন 
সরকারকে প্রতি বৎসর প্রভ্ুত অর্থ আর বিদেশে পাঠাইতে 
হইবে না, অন্যদিকে তেমনি. খাগ্ত-শপ্য চড়া মূল্যে ক্রয় করিয়া 
নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করার ঘাটতি হইতেও সরকার রেহাই 
পাইবেন, অপর দিকে রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে | 

এই কাজে লোকেরও:অভাব হইবে না । পশ্চিম-পঞ্জাব 
ও “সীমান্ত প্রদেশ .হইতে' যে-সব আশ্রয়প্রার্থী. আসিয়াছে, 
তাহাদিগকে এই সব জমি বন্দোবস্ত দেওয়| যাইতে পারে.। 
এই রকম অমি বন্দৌরত্ত'- পাইলে: পূর্ববঙ্গ: ও: পাকিস্থানের 
অন্থান্থি স্থান হইতেও ক্ষক সম্প্রদায় উৎসাহ. সহকারে ছুটিয়! 
আসবে । 

আমাদের দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বাবলী করিয়] তোলার, 
অরন্ঠ দেশের লোকবল ও সম্পদকে পরিপূর্ণ ভাবে কাজে 
' লাগাইতে হইবে । কোথায়. কোন্‌ শিল্প, কি ভাবে গড়িয়া 
তোলার সস্তাবন! আঁছে, কোথায় কোৰ সম্পদ নিহিত, তাহা! 
কি ভাবে কাজে লাগান যাইতে: প্রারে--এই সম্বন্ধে ব্যাপক 
তথ্য-সংএ্রহের প্রয়োজন। 
| এই উদ্দেস্টে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া ভিন্ন ভিন্ন 
কষিট গঠন ও জনসাধারণের নিকট হইতে এই সম্বন্ধে পরি- 
কল্পনা রচনার সাহায্য এহণ 'করাঁর ব্যবস্থা করা হোক। 
রব পরিকল্পনা পৰীক্ষা করিয়া, হি নিজ নিজ মত. 


গ্রহ্গ করিতে হইবে 
ভ্রম,’ পৃথিবীর সমস্ত: মানবজাতির মঙ্গলের জন্য মৃত্যুকে 


গঠন করিবেন । ইহাই হইবে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় ।. ইহা 


দ্বারা সরকার, দেশের - প্রত্যেকটি প্রতিভার উদ্ভাবনী-শক্তি 
কাঁজে লাঁগাইবাঁর সুযোগ পাইবেন । 

ভারতের ।পররাধ্রনীতি কি হওয়া! - উচিত, এখন." এই 
সন্বন্ধেই ছুই একটি কথা বলা প্রয়োজন । পৃথিবীর যাবতীয় দেশ 


'বিশেষ ভাবে ইংলও ও আমেরিকার খহি: ভাঁরতের ০ 


ভাবাপন্ন হওয়াই সঙ্গত । 

" সত্যই যদি পৃথিবীতে তৃতীয় মহাঁয়ুদ্ধ আঁরস্ত হয়, তাহা 
হইলে ভারতের উচিত হইবে-_নিরপেক্ষ থাকিয়া নিজের 
শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া তোলা । প্রথম মহায়ুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত 
শিল্পপ্রধান রা্রপমূহ যখন যুদ্ধে লিপ্ত হুইয়া পড়ে, জাপান তখন - 
নিরপেক্ষ থাকিয়া এই স্থযোগে তাহার শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া 
তুলিয়াছিল। তৃতীয় মহায়ুদ্ধ আরম্ত হইলে ভাঁরতকেও এই 
সুযোগে নিজের শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 


,'“উপ্রসংহারে এই কথাই বলিতে চাই-__আঁমরা স্বাধীনতা 
'প্াইয়াছি, কিন্ত অত্যন্ত. জটিল অবস্থার ভিতর দিয়াই তাহা 


পাইয়াছি। এইজন্য আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। জাতির 


জীবনে ছঃখ ।আসে, হর্য্যোগ: আসে, সমস্যা আসে । : জয় 


পরাজয় ও উখান-পতনের কাহিনী প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই 
আঁছে। নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে সকলেই তাহা 
অতিক্রম করিতে পারে। আমর] ছূর্বল নহি, অক্ষম নহি, 
ব্রিটিশ. শাসকদের আমরাই ভারত ছাঁড়িতে বাধ্য করিয়াছি ও 
আমাদের শিক্ষা, আমাদের প্রতিভ1, বিশ্বের জ্ঞানভাগাঁর সমৃদ্ধ ' 
করিয়াছে । ! আমর] যদি আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ 
পালন করিতে পারি তাহা হইলে কোন প্রতিকূল শক্তিই 
আমাদের অগ্রগতি রোধ করিতে পারিবে না। ' 

সমস্ত হিংসা-ঘেষ ও ঘলাদলি "ভুলিয়া আমাদিগকে আজ 
এক হইতে হইবে. |. “জীবন ধুলিমুষ্টির চেয়েও তুচ্ছ; কর্তব্য 
পর্বতের. চেয়েও কঠোঁর”--এই ' মহামন্তরেই আমাদিগকে" দীক্ষা 
দেশের, জন্য, জাতির জন্য, কর্ভব্যের 


পথ্যস্ত আমর! সহজ ও শীস্ত ভাবে বরণ করার শিক্ষা: গ্রহণ 


'করিব। 'সমন্ত পৃথিবীকে আমরা, নিত আলোকের 
সান ছিব ডি নু ; 








বাসী হত 


" বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত’ : 
টেলি: সস্বাষন্তী ঘি .' ফোন, বি,বি, £৭৩৮ ES ET 


EL ME) ৬ রঃ > + « 
ৰি সুগারমার্জেন্টস, একস্পোর্টারস্‌, ইপ্পোর্টারস্‌ ও 
"জেনারেল অর্ডার সাপ্নায়ারস্‌ 
. প্ৰঅশ্লাশ্র পাল < সন্ত 


১, ২ রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা ৭ ৃ 


-কআঁছে। 


ধাতুর বিনতি . ' 


শ্্রীপিসাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়. 


কাঠিন্ত. ধাতুর রর রর হলেও তাঁর বিনতি ( প্লাস্টিসিটি.) 
এই বিনতির সুযোগ নিয়ে কামার গড়ে কৃষাঁণের 
কান্তে লাঙল, দ্বিন্-মজুরের কোদাল কড়.ল, . সেকরার 
কাঁসারির হাতুড়ি; : সেকর! সোনা! রপা- গড়ে.পিটে তৈরী 
করে ক্ষীণ বৌয়ের, কামার বৌয়ের, মজুর বৌয়ের হাতের 
কাঁকন, পায়ের মল; কীসারি কাঁসা পিটে তৈরী করে 
তাঁদের ঘটি বাটি, থাল! কলসী | . কৃষাণ ফসল ফলায়, দিন- 
মজুর রাস্তা ঘাট তৈরী করে, সেই ফসলকে রে? দেয় 
হাটে বাজারে | 

ধাতুর ছুটি প্রধান ধৰ্ম্ম হ’ল; বিগ tons harden- 
10) ও ক্ষর-লেখ ভ্রীবকের ( etcHin৪ ৪৫90) প্রভাবে 
বহু বিচিত্র: নন্স| ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা ।, এ ছুটি ধর্মের 
যূলেও রয়েছে তার. বিনতি। প্রথম 'বর্ম্টটি অর্থাৎ ঘাত: 
কাঠি্ের অঙ্গে কামার, সেকরা ও কীসারির বিশেষ পরিচয় 


- আর. দ্বিতীয়টিকে চেনেন গোয়েন্দা পুলিশের অপরাধ-তত্ব 


বিভাগের ধাঁতুবিদ্‌ । 

পিটলে ধাতু নমনীয় হয়। কিন ক্রমাগত. পিটতে 
থাকলে এমন একটা অবস্থা আসে যখন ধাতু আর নরম নী 
হয়ে কঠিন হতে সুরু করে, তাঁর ভঙ্গপ্রবণতা ' বেড়ে যায় । 
এই অবস্থায় তাকে তাতিয়ে ন! নিয়ে যদি কেবলই পেটা হুয় 
তাহলে সে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে । কিন্ত তাঁতিয়ে নিলে 
তার নমনীয়তা আঁবার ফিরে আসে, তাঁকে প্রসারিত করা 
যায়। তাঁপের মাত্রীটা এ ক্ষেত্রে ধাতুর গলনাক্ষে (মেপ্টিং 
পয়েন্ট ) পৌঁছবার কোনও প্রয়োজন নেই। তাঁই কোনও 
কিছু পেটাই করে গড়তে হলে. ধাঁতুকারকে জিনিষটিকে 
একবার গরম .করতে-ও একবার .হাতুড়ির'ঘা মারতে হুয়। 
অবিচ্ছিন্ন আঘাতে, কঠিন হয়ে যাওয়া ধর্মকে ' নলা নাভ 
কাঁঠিগ্ (ওয়ার্ক হারডেনিড ).। ৷ 


খুনের তদন্ত করতে গিয়ে গোয়েন্দ! : ই সময় - 


দেখে যে খুনী পলাতক, ঘটনাস্থলে খুন-করা বন্দুক্টা -ফ্রেলে 
যাওয়] ছাড়া আর কোনও চিহ্ন রেখে যায়নি |. ধর] পড়বার 
ভয়ে গোয়েন্দা পুলিশের পাকা খাতায় টোকা, .বন্দুকৈর গাঁয়ে 
খোঁদাই করা . রেজিস্টার্ড নম্বরটা উকো দিয়ে একেবারে ঘসে 
তুলে ফেলেছে । খুশীর চালাকি, কিন্ত খাটে'না। গোয়েন্দা 
পুলিশের ধাতুবিদ -বন্দুকটার' মসা জাঁয়গীয়, ক্ষর-লেখ ভ্রাবক 
লাগিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ইন্দরজালের মত নম্বরটি, পরিক্ষার 
ভাবে ফুটিয়ে তোলেন, ধরে ফেলেন খুনীর কেরামতি... ... 

' ধাতুর, ঘাত-কাঠিন্ত? বা. সংখ্যার নন্মা .. ফোঁটা - বর্ম্মের 


ব্যাখা, বিজ্ঞানীরা চি “তার চির নেওয়া যাক্‌। 
বিজ্ঞানীরা! বলেন ধাতু তৈরী ' হয় বহু ছোট ছোট কেলাস 


অর্থাৎ ..ক্রিষ্ট্যাল দিয়ে এবং কেলাস সজ্জার বৈচিত্র্যের ফলেই 
জন্ম নেয় ধাঁতব-বিনতি, ঘাঁত-কাঠিন্ত ও নক্সা-ফোটন বর্ম্ম । 
ঠিকমত তৈরী করতে পারলে যে কোন ধাঁতুখণ্ডে এই ছোট 


ছোট কেলাসগুলিকে অন্বীনের ( মাঁইক্রসক্কোঁপ ) সাহায্যে 


দেখতে পাঁওয়! যাঁয়। .অন্থবীনের নাগালের বাইরে আছে 
কেলাসের অসংখ্য. অতি ক্ষুদ্র কোঠাদল (ক্রিষ্ট্যাল ব্লকস্‌) 
আর বছ: কোঠাঁদলের সমাবেশে গড়ে ওঠে ' এক-একটি 
অন্থবীক্ষণিক কেলাঁস (ক্তিষ্ঠ্যাল)। কেলাসের বছ, অন্ু- 
কোঠা. (ইউনিট সেল.) এক সঙ্গে মিলে তৈরী করে এক 
একটি: কোঠাঁদ্ল। কেলাঁসে কোঠাদল বা অন্ুকোঠার 
অমাবেশ-বৈচিত্র্য তাদের এক্স-রশ্মির (0859) আলোক- 
চিত্রের. পাঠোদ্ধার. 'করে. বুঝতে ' পারা যাঁয়। কেলাঁসে 
কোঠাঁদল অহ্ুকোঠাঁর - সমাবেশের তারতম্য অনুযায়ী তাদের 


. গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে-আঁসা রঞ্জন রশ্বির (785১) 


তীব্রতা কমে বাঁড়ে। অঙ্কের সাহায্যে এই কমা-বাঁড়ার 
হিসাব কর। যায় এবং তার থেকে ধরা পড়ে কেলাসে কোঠা- 
দল. ও অন্থকোঠাদের, সমাবেশ-বৈচিত্র্য | 

: ধাতুর কেলাসে অন্ুকোঠাই , আদি নয় কারণ অন্থকোঁঠার 
আদিতে রয়েছে ধাতুর .পরমাণু কণারা। অঙ্থবীক্ষণিক 
কেলাসের দেশে একটি কেলাঁস যেন আকাশ-ছোয়।: প্রাসাদ, 
এক একটি কোঠার্দল যেন তার এক একটি তলা আর 
এর . একটি: অনুকোঁঠা যেন তার এক -একটি ঘর। 
এক" .এক্টি, অস্থকোঠার ঘর আবার তৈরী ধাতুর. একাধিক. 
পরমাণু .কণ1:.দিয়ে-_প্রত্যেকটিই . নক্সা. অন্যায়ী তলায় 
তলায়, ধাপেস্ধাপ্পে, সারিতে সারিতে 'সমস্ত ফেলাসটিতে 
সুন্দরভাবে, মেপে-জুপে সাজান। একটি .কোঠাদল 
আর _.একটি, ' কোঠাদলের,- একটি :অঙুকোঠা . :আর 
একটি অহুকোঠার, একটি পরমাণু আর একটি পরমাণুর 
আকর্ষণে রাধা. ৷; স্বাভাবিক অবস্থায়, আকর্ষণের টান এড়িয়ে 
তাদের অবস্থান, সমাবেশ , বলাতে. পারে 'না--টানের 
বীঁধনেই.সমস্ত কেলাস প্রীস্রাদট। টিকে থাকে, তাসের ঘরের 


মৃত সহজে .. ধ্বসে ,.পড়ে »নী 1..কোন একটি: ধাতব ,কেলাসে 


প্রচণ্ড , চাপ গরড়লে..'কেলাসেব্র :,..কোঠাদলগুলির. একটি 
অপরটির ওপ্রপিছলে “য়ায় |.. যতক্ষণ ' পর্য্যস্ত-তারা সিঁড়ির 


ধাপের ১ মত" রা হাতের ঠেলায় ছড়িয়ে-পড়া এক- প্যাকেট 


তাসের মত সাজিয়ে পড়ে:ততক্ষণ পর্ধ্যস্ত এই. পিছলে/যাওয়াটা 
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চলতে থাঁকে। বিভাগের ভাবার একে বলে বিনতি-বিচ্ৃতি 
(প্র্যাসটিক ডিফরমেশন )। চাপের বহরটা যদ্ধি মাঝামাঝি 
রকমের হয় তা হলে এই স্বলনটা প্রত্যাকর্ষণের, বাইরে যায় না, 


কোঁঠীদলেরা পরস্পরের টানের এলাকার মধ্যেই থেকে য়ায়। 
এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্বাভাবিক অবস্থান থেকে পরমাণুদের . 


সামান্ত বিচ্যুতি ঘটে । চাপটা সরিয়ে নিলে পরামাণু কণার! 
তৎক্ষণাৎ পর্বের স্থানে ফিরে যায়, কেলাঁসের বিক্ৃতিট! 
স্থায়ী হয় না। -এচগ ঝড়ের মুখে উচু পাকা বাড়ীর অবস্থা 
অনেকটা এ রকম হয়। ম্খড়ের প্রচণ্ড বেগের মুখে বাঁড়ীটা 
একটু ঝুঁকে পড়ে, ঝড় কমলে আবার নিজের. জায়গায় ফিরে 
আসে। এ ধরণের বিকৃতিকে বৈজ্ঞানীরা বলেন বিনতি- 
বিক্কৃতি বা স্থিতিবেদী বিরুতি ( ইলাঁষ্টিক “ডিফরমেশন )। 
বিনতি-বিক্ৃতির ব্যাখ্যায় এক টুকরো ধাতুকে পিটে - পাতে, 
কি্বা৷ টেনে তারে কেন ন্বপার্তরিত করতে. পার! যাঁয় তাঁর 
উত্তর দেওয়া চলে । .কিন্ত ধাতুর ঘাঁত-কাঠিস্ত, 'ভঙ্গপ্রবণতা বা 
নক্সা -ফুটিয়ে তোলার সুভ ভে রিছিনিহাজি ব্যাখ্যায় 
হয় না! 

কয়েকটি সিদ্ধান্ত বা প্রকল্পের সাহায্যে বিভঞালীরা 
এই খৰ্ম্মগুলির ব্যাখা করবার ' চেষ্টা করেছেন। প্রথম 
সিদ্ধান্ত ‘অনুসারে কেলাসের একটি -কোঠাদল- আর 
একটি কোঠাদলের উপর চাঁপের ঠেলায়" হুড়কে গেলে 


কোঠাদলের ঘষটে-যাঁওয়! .পিঠছটি থেকে পরমাণু কণীরা ' 


ছিড়ে আসে; ছি'ড়ে-আসা, পরমাণুংকণার! ঘষটে-যাওয়া 


পিঠছুটোর মাঝখানে 'এলো-মেলে! ভাবে ছড়িয়ে পড়ে মিশে . 


যাঁয়। এই অনিবদ্ধ অবস্থায় পরমাণু কণারা আঁঠার মত কাজ 
করে এবং রগড়ে' যাওয়া] কোঠাদল ছবটোকে টান লাগিয়ে 
ধরে রাখবার চেষ্ঠা করে। চাঁপের ধাক্কায় কোঠাদলের! 
যতই পেছলাতে থা আঠাঁল পরমাণুদের সংখ্যা ততই 
বাড়তে থাকে এবং জোরাল হতে থাকে 'স্বলন-নিবর্তি বাধা"! 
এভাবে শবলন-নিবন্তি-বাধার টানে পিছলে ' যাঁওয়াঁটা কমলে 


ধাতুর 'বিনতিটাও- কমে যাঁয় এবং তাঁর ঘাত-কাঠিন্ঠ বাড়ে : 


চাপের 'খাক্কাটা পরিমাণে 'খুব বেশী - হলে কোঠাদলদের 
পরস্পরের সংযোগটা একেবাঁরে.নষ্ট হয়ে যায়, আর"এর ফলে 
ধাতুর টুকরোটা ভেঙ্গে বা ছিড়ে যায়' ছ'ভাগে । ' এই ভেঙ্গে 
যাঁওয়াটাই আমরা চোখের স্থলদৃষ্টিতে দেখি৷.  সিদ্ধাভটিকে 
আঠালপরমাণুর সিদ্ধান্ত ( এটমিক প্রু.ধিণুরি ) বলে। * 
দ্বিতীয় সিদ্ধাত্তটির ভাঁষ্যটি একটু ‘অন্ত-.রকমের | : এই 
সিদ্ধান্ত অনুসারে ঘষটাঁবার্‌ সময় কোঠাদল ‘থেকে খুব;ছোট 
টুকরো ভেঙ্গে- গিয়ে ঘলন-তলের.- (মিপ-প্লেন ) 'মাঁঝে মাঝে 
আটকে -থাকে। টুকরো জমায় রুব্মতায় ও চাপের ধাধায় 
_ কোঠাদলের প্রেছলানটা মোলায়েম ভাবে ঘটতে পারে ন! 
“কারণ টুকরোগুলো। বাঁধ! দেয়'। সানবীধান ব্রকে 'পেছলান 


প্রবাসী 


, যাওয়া কোঁঠাদলদের আটকে রাখে ; পে 
কোঠাদলের, তরঙ্গ বিকৃতির মাত্রাও বাড়ে, ফলে তাদের . 


১৩৫৫ 


আর খোঁয়া-ওঠা কাচা রাস্তায় আছাড় খাওয়ায় যে তফাৎ সেই ২ 


আর কি! সিদ্ধান্তটির নাম হ’ল হা ভাঙ্গা সিদ্ধান্ত” 


(ক্রাগমেন্টেশন থিওরী ) 
তৃতীয় সিদ্ধান্তটি অ্থসারে পিছলে যাবার সময় কোঠাঁদলরা. 
নিজেরাই বেঁকে তরঙ্গিত হয়। ঢেউ খেলান একটি লোহার « 
পাতকে আর একটি ঢেউ খেলান পাতের উপর দিয়ে লম্বালপ্ি- 
ভাবে টেনে যাঁরার সময় একটির ঢেউয়ের মাথা অপরটির ' 


ঢেউয়ের পেটের সঙ্গে খাঁজে খাজে . মিলে আটকে যাওয়ার 
জনত, যেমন বাঁধার সষট করে এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কোঠাদলে 
ভাঁজ পড়ে সেই রকম বাধার সৃষ্টি করে, চাঁপের ধাক্কায় পিছলে 


পেছলা'নটা ক্রমশঃ কমতে কমতে থেমে আসে,. বিনতি-বিকৃতি 
পৌঁছায় তাঁর শেষ সীমায় । সিদ্ধান্তটকে সহ্য বিকৃতি” 
(ল্যাটিদ্‌ ডিসটরসন ) বলা হয়। 

,এতক্ষণ: কেবল একটিমাত্র কেলাসের কথা ধরা গেছে। 
কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ‘এক টুকরো ধাতুর . মধ্যেও এ রকম হাজার 


‘ হাজার কেলাস আছে। প্রত্যেকটি কেলাস তার কোঁঠা- 


দলকে নিয়ে দৈবক্ৰমে নান! দিকে নানা ভাবে পংক্তি করা 


" থাকে, আশে পাঁশের কেলাসদের সঙ্গে সকল ' সম্ভাব্য কোণে 


সাজান থাকে। - কেলাসদের এই সমাবেশটিকে কাঁচের. ইঁটের 
নিচ্ছিন্ব ভরাট পের সঙ্গে তুলনা' করা চলতে পারে । কাচের 
ভপটিতে :চাপের ধান্ধা -লাগলে কতকগুলো ইট সামনে 
এগোবে, কতকগুলো তাঁদের পাঁশেরগুলিকে পাশে বা 
পেছনে ঠেলে দেবে 1, যেন খেলার মাঠে পুলিশের গুঁতোয় 
দর্শকদলের মধ্যে ঠেলাঠেলি। প্রত্যেক দলেরই চেষ্টা আশ- 


'পাঁশের দলকে ঠেলেটুলে নিজের দলকে সামলে রাখা । 
চাপের ধাঁ্ধায় ধাতুর ঘন সন্দিবিষ্ট কেলাসদের মধ্যেও ঠিক 


এই ব্যাপার “ঘটে ; কতকগুলি কেলাসের কোঠাদল ধাক্কার 
রুখে পিছলে যায়, ঠেলমারা অপরাপর কেলাসের কোঠা- 
দলকে পাশে- ওপরে নীচে পিছলে যেতে বাঁধ্য করে । 
হাতুড়ির ঘা, টান বা ঠেল যেরূপেই আহক না কেন এলো- 


মেলো পেছলানোর ফলটা- হয় একই. প্রত্যেক কেলাসের 


কোঠাদলরা “বিনতি-রিকৃতির শেষ সীমায় -পৌছয়। তাঁরা 
বিনতি-রিক্কৃতির “সীম! ছাড়ালে: ধাঁতুর টুকরোটি ভেঙ্গে 'যায়। 


ও ূর্ব্বোক্ত!তিনটি সিদ্ধান্তের ব্যাখীয় ঘাত-কাঠিস্ছের রহস্ডটা একটু , 


“চাপটা 


পেছলান বাড়লে ২ 


পরিষ্কার হলেও সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে- কোন্‌ সিদ্ধান্তটি, আসলে বৃ 


575 আজিও নিঃসন্দেহ হতে-পারেন নি | 
ঘাত-কাঠিস্ঠের:ব্রহস্ত তা 'একটু.. পরিষ্কার হ’ল । এইবার 


তাতাঁবার পর পেটাই করা রপটা (যে রাপটার ভন হাঁতুড়ীর ' 


ঘা থেকে) না-হারিয়ে যাতু-আবার নমনীয় ও প্রসার্খ্য হয় 
কেন বা ধাঁতুর' বিনতি ফিরে 'আঁসে কি ভাবে তার ব্যাখায় 


 আবাঢ় 


₹ ধাতুরুবিনতি 
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_ আসা যাক। ক্ষর-লেখ দ্রারকের প্রভাবে নম্বর বা নক্সা 
"_ ফুটিয়ে ভোলার কারণও সেই সঙ্গে বুঝতে. পারা যাবে । 
ইতিপূর্বে বলা হয়েছে স্বাভাবিক অবস্থায়, পারস্পরিক 
টান এড়িয়ে ধাতুর কেলাসে, কোঠাদল ও তাদের পরমাণু 
+ কণাদের অবস্থান সমাবেশ.বদলান ছূর্ঘট ।. ৫কলাসে« কোঠা 
এলে পরমাণু কণাদের স্তরে তরে পংক্তিতে পৎক্তিতে সাজিয়ে 
পড়বার ঝৌকটা খুব প্রবল । “চাপের ধাক্ধায়-একটি কোঠাদল 
আর একটি কোঠা্লের ওপ্রর যখন পিছলে যায় তখনও এই: 
ঝৌকটা থাকে ।- কিন্ত ঝোরুটা থাকলেও. সেটা সব সময় 
কার্ধ্যকরী হতে পারে না। ' হাতুড়ীর ঘা রাং অন্ত, চাঁপের 
__. ধাক্কায় পিছলে যাবার সময় প্রায়ই কোঠাদলের পিঠ: থেকে 


একটা পরমাণু কণা ছিড়ে গিয়ে তার নিকটবর্তী কোঠাদলের “- 


ছটো পরমাণুকণার মাঝামাঝি থামতে বাধ্য, হুয়।. তখন 
ছুটে! লড়ায়ে জাতের মাঝখানে একটা নিরপেক্ষ. জাতের, মৃত 
এই ছিড়ে আসা: পরমাণু-কণাঁটির , অবস্থা “উভয়. সঙ্কট-: হয়ে 
দীড়ায়, ছ'পাশের পরমাণুকণার টানে সে একই. সময়ে যেতে 
চায় ছুটে] অবস্থিতিতে । কাজেই নিরপেক্ষ জাতটার মত 
অসম্ভব টানাটানির মধ্যে থাঁরু! ছাড়া তার অন্ত উপায় থাকে 
না.। চারদিকের টানের ম্টীরাটা1.এত বেশী; হয় যে তাকে 
অচল হুয়েই থাকতে হয়।;'হাতুড়ীর ঘা ,বা অন্য 'কোন 





লা 








লিষ্টার এট্টিসেপটিকস্‌. * 


শশুগালনের সম্যক জানের অভাবে এদেশে শিশু হার এত ভয়াবহ বিবটন, 
_ শিশুদের দৈহিক সৰ্কাঙগীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্ধিতীয়। ভিটামিন ডি, বি, বিংর 
সহিত মুল্যবান উদ্ভিজ্জ.-ও 'রাসায়নিক .. উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত. এই পূর্ণাঙ্গ 


টনিকটি প্রত্যেক-শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দন্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত।-. . 
বিবটন নিয়জিখিত রোগে বিশেষ উপকারী £-শিশুদের যকৃতের পীড়া, চুঅজীর্ণতাঃ দুধ তোলা  ... 
পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্ক, রভশৃষ্ঠতা, .রগ্তা,'পর্াইটিস, রিকেটস ইত্যাদি ।, . :.,.:. 3, 


সি 
একটি গুর্ণাঙ্, ২১২৬ ভা 


বাইরেব.চাঁপ যতক্ষণ থাকে. ততক্ষণ ধাতুর ওপরের পিঠে ও 
ভিতরের মারামাঁঝি জায়গার কোঠাদলগুলিতে এটা ঘটতে 
থাকে, কিন্ত বাইরের-চাপ সরিয়ে নিলে ধাতুর ওপরের পিঠের 
অবস্থার, সঙ্গে ভিতরের - মাঝামাঝি জায়গার অবস্থার আর 
কোনও মিল.থাকে না । ছ'জায়গার অবস্থা তখন সম্পূর্ণ আলাদা] 
হয়ে যায়। সে সময় ধাতুর ওপরের পিঠের কোঠাদ্লগুলি.থেকে 
ছিড়ে আসা 'পরমাণু-কণাদের ওপর চাপের ধাক্কায় -স্থানচ্যুতির 
টান:ছাঁড়। অপর. কোন বাড়তি চাপ'থাকে না। তথন-তাদের 
ওপর ধাতুর/..মাঝামাঝি : জায়গাঁর- পরমাঁণুকণাদের টানট! 
তাদের স্থানচ্যুত অবস্থায় আর ধরে রাখতে পারে না| এর 
ফলে স্থানচ্যুত রমাধু-কণারা স্থানচ্যুতির টান এড়িয়ে কাছের 
পংক্তিতে আঁবার-'সারি দিয়ে :'দীড়ায়। -কিন্তু হাঁতুড়ীর ঘা 
বা অন্ত কোন বাইরের-চাপ সরিয়ে নিলে ধাতুর ভিতরের 
মাঝামাঝি জায়গার-কোঁঠাদল থেকে স্থানচ্যুত পরমাণুকণারা 
স্থানচ্যুতির টান এড়াতে: পারে না--স্থানচ্যুতির টান ছাড়াও 
সেখানে তাঁদের ওপর "চারদিক .থেকে, ওপর .থেকে নীচে 
থেকে স্থাপাশ থেকে "একটা. বাঁড়তি- টান থাকে এবং 
এই টানের জোরটা তাদের-.পংজ্ঞিতে সারি : বাধবার 
স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে. অনেক . বেশী, জোরাল 4. সুতরাং 
ধাতুর ভিতরের পিঠের স্থানচ্যুত পরমীণুদের স্থানত্র্ হয়ে 
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"১৩৫৫ 





অচল অবস্থায় টানাটানির মধ্যেই থাকতে হয়।' সংক্ষেপে 
বল! যেতে পারে ধাতুর ওপরের পিঠের ও ভিতরের 'মারামাঝি 
জায়গার কেলাসের কোঠাদলে পরমাণুকণ্ণারা' বাইরের চাপের 
ফলে টান-শীড়িত হয়। বাইরের চাপটা সরিয়ে নিলে ধাতুর 
ভিতরে এই টানটা থেকে: যায় কিন্তু ধাতুর. ওপরের পিঠের. 
পরযাঁণু-কণার|! এই টাঁনটাকে : এড়িয়ে পংক্তি, সাজিয়ে, 
ধাতুর ওপরের পিঠে কেলাসের. কোঠাদলে .টানয়ু্তি. ঘটায় ।.. 
খুনের বন্দুকের নম্বর:ফুটে ওঠার কারণ . এবার । পরিক্ষার 
হবে। নম্বরগুলো বন্দুকের ওপর প্রচ :চাঁপে, খোদাই. করা! 
" হয়। উকোর ঘষটানিতে খুনী মশ্বরগুলো-ও তার-আশপাগের- 
টানযুক্ত তলটাই কেবল নষ্ট করে কিন্ত 'নন্বরগুলোর--নীচে. 
প্রবল টান-পীড়িত কেলাসগুলির .ওপর কোন 'প্রভার.'রেখে 
যেতে পারে ন! । .ক্ষর-লেখ দ্রাবক প্রথমে -টান-গীড়িত 
কেলাসগুলির ওপরের পাতলা স্তরটা. ক্ষয়ে -ফেলে, “তার.পর 
টানযুক্ত কেলাসগুলির চেয়ে টান পীড়িত. কেলাসগুলিকে 
বেশী এরং তাড়াতাড়ি-ক্ষয় -করায়। কাজেই,নন্বরগুলোর 
নীচের কেলাসগুলি ক্ষয় হয় রেশী 'আর. যতি ফলে 
ঘষে.ফেলা নহ্বরক*টি ফুটে ওঠে...” 6 ৮,5৮৮ 
ভেতরে টান থাকা : ধাতু .মোঁটেই: ভাল ' নয়." তাপের 
প্রথম কাজ হ'ল এই'টান'দূর করা। “ধাতুতে :পরমাখু-কণার, 


এমন কি স্থানভ্র্ট পরমাণুর! পর্য্যন্ত একসঙ্গে তাড়াতাড়ি, 


কাপতে থাকে ; উষ্ণতা যত বেশী হবে. কীপুনিট! ততই 


বাড়বে। ক্রমে এমন একটা অবস্থা আসে . যখন 'পরমাগুদের , 


কাঁপুনি এত বেশী বাড়ে যে আভ্যশুরিক টান থাকা সত্বেও 
স্থানচ্যুত পরমাণুর] পংক্তিতে ফিরে যেতে পারে এবং যায়ও । 


এই রকম তাপ 'াঁগানকে ধাতুবিদূদের ভাষায় রা 


মুক্তি (্ৰেস রিলিভিং ) বা আরোগ্য (রিকভারি) পীড়ন 

মুক্তির জনত খুব বেশী উষ্ণতার দরকার হয় না কতকগুলি : 
ধাতু আবহিক উষ্ণতায়ও (রুম টেম্পীরেচর ). টীনযুক্ত হয়। ' 
সাদা কথায় ক্রমাগত হাতুড়ির ঘা খেলেও তারা" কঠিন. 'বা 


ভঙ্গপ্রবণ হয় নাঁ-কাঁরণ হাঁতুড়ির ঘা থাঁমলেই তার] তাদের.” * 


পূর্ববাবস্থা ফিরে পাঁয়। রাং (টিন) ও সীসে হ’ল এ সব 
ধাতুদের দলে । 

কেবলমাত্র ' আরোগ্য ধাতুর প্রসার্য্যতা বা নমনীয়তা 
ফিরিয়ে দিতে পারে .না। কেলাসরা তখনও বিস্তত 
এবং বিক্কৃত অবস্থার থাঁকে। ধাতুকে যদি আরও বেশী 
গরম করলে ব্যাপক পরিবর্তন আর্ক ছয় বিস্কৃত বিস্তৃত 


$ 


EL । 








কেলাসর! ক্রমশঃ, মিলিয়ে যায়, ও তাদের জায়গায় নুতন _ 
সুগঠিত ছোট ছোট কেলাঁদরা গড়ে ওঠে'। ' অনিয়তাকার 
আঠাল পরযমাণুকণারা লাগাম-টানা (ব্রেকিং) টুকরো 
পরমাণুপুপ্ত তরঙ্গিত বন্ধুর কোঠাদলবা নূতন গড়ে ওঠা 
কেলাসগুলিতে .. মিশে যায় |: অপুবীনের দৃষ্টিতে এটা দেখতে 
ও-ধরতে পারা যাঁয়। নূতন কেলাসগুলি গড়ে" ওঠার সঙ্গে 
সঙ্গে , নূতন .'নূতন:' স্বলন তলও (প্রাইড প্লেনস ) গড়ে ওঠে । 
নুতন ‘স্বলন তল গড়ে, ওঠার ফলে 'কোঠাঁদলগুলি আঁবাঁর 
পেছলাতে পাঁরৈ এবং ধাতুর টুকরাটি তাঁর' পূর্বের প্রসার্ধ্যতা 
ফিরে পায়'। তখন তাকে' আবার তার বিনতি সামর্থ্যের (প্লাষ্ট- 
এবিলিটি ) শেষ. সীমা" পর্য্যস্ত পেটাই রা UN 
“এভাবে ধাতুর ঘাত-কাঠিন্ত ও: কমলায়নের ৫ খ্যানিলিং ) 
এপ বিভিন্ন ধাতুর বিনতি লীমা 
(প্লৌসটিক-লিমিটস্‌), আরোগ্যদায়ক উষ্ণতা (রিকভারি 
টেমপারেচর );কেলাস পুনর্বিকাঁশক তাপমাত্রা (ররিক্রিষ্ঠালি- 
জেসন ,টেম্পীরেটর:) সম্বন্ধে ব্যবহারিক- জ্ঞান থাকা 
'াঁতুকারের পক্ষে একাস্ত। প্রয়োজন" ' ধাতু নিয়ে কাজ করার 
বহুদিনের: অভিজ্ঞতা, থেকে তাঁর এ স্বন্ধে-কিছু জ্ঞান জন্মান 
স্বাভাবিক কিন্তু বিজ্ঞানীই ধাতুর: নানা ধর্মের উৎস জেনে 
তার ব্যাখ্যা করেন? যে অদৃষ্ত ছন্দ দোলায় ধাতুর দেহে. নানা 
বিস্ময়কর পরিবর্তন রূপ নেয় তাকে লোকগোঁচর করেন ।-১ 
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নহাডন্দির 


২৬৩, ছে, ষ্্রীট, কলিকাতা 
গর্ভাবস্থায়, নিরাপদে থাকা, প্রসব এবং 
শিশু রক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়.। 


মানদা দেবী, লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 








| হুতোম পর্যাচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজ-চিত্র- 
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ 'বন্যোপাধ্যায় ও ্নজনীকান্ত দাস সম্পাদিত. বন্পীয়- 


৯টি সাহিত্যপরিষৎ, ২৪৩১ আগার, : সারার রোড কলিকাত্া ৷ না 


বাড়ে চার টাকা," 

‘সমাচার. দর্পণে' “বাবুর উপাখ্যান” নিত হয় ১৮২১ ১ টানে, 
“নমাচার চন্দরিকা' “সম্পাদক ভূবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় রচিত “কলিকাতা, 
কমলালয়” ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং: “নব্বাবুবিলা” ১৮২৫ 'খ্নষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হয়। তাহার পর হইতেই বাংলা-সাহিত্যে সামাজিক নক্সা রচনার ধারা 
. প্রবাহিত হইয়া আদিতেছে। অর্থাৎ উপন্যাস-রচনার -পূর্বব হইতেই 

ম্মাজ্চিত্র-রচনায় বাঙালী .মন, দিয়াছে। ভুমিকায় , সম্পাদকদ় 
“আলালের ঘরের দুলাল” হইতে আরম্ভ করিয়া “আনন্দ-লহ্রীস* পর্যন্ত 
_ দশখানি সামাজিক চিত্রের নাম. করিয়া বলিয়াছেন, উনবিংশ শতাব্দীর 
শ্যোর্দ্ধ বাংলা-গগ্যে এইরূপ আরও অনেকগুলি চিত্র জন্মলাভ. করে। 
১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে “হুতোম প্যাচার নক্শা” প্রথম প্রচারিত হয়। বগিতে গেলে 
বালা ভাষা ও রচনারীতির উপর “হুত্োম প্যাচাঁ”র প্রভাব সাধারণ নয়! 
আজকাল চলিত ভাষায় গ্রন্থ-রচনার্‌ যে রীতি প্রচলিত হইয়াছে “হুতোম”কে 
তাহার পথপ্রদর্শক বলিলে অত্যুক্তি হয়না! মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ 
(১৮৪*-১৮৭০) ৯, অনুবাদ সম্পাদন এবং প্রকাশ, করিয়াই 
বশৃখবী হন নাই, “হতোম প্যাচার নক্শা” .তাহার অক্ষয় কীর্তি । “নক্শা”য় 
তখনকার কলিকাতার অপূর্ব চিত্র দেখিতে পাই । সচিত্র “হুতোম.প্যাচার 
শক্শা” প্রথম ও দ্বিতীয়, ভাগের সহিত ভুবনচন্দ মুখোপাধ্যায়ের “নমাজ 


কাতর” (১৮৬৫ খ্ৰীঃ ) ও রাম্সরব্ বিগ্ভাডূষণের প্পলীগ্রামন্থ বাবুদের 
দুর্গোৎসব” (১৮৬৮ খ্রীঃ) পর্িষং-প্রকাশিত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । দম্পাদ্‌ক্দবয় লিখিত ভূমিকাটি মূল্যবান । 
দের্তাও্র জন্ম ও অন্তান্য গল্প__শ্রীশিবরাম .চত্রবর্ভী। 
দ্রিবুক- এপ্পোরিঅম; লিমিটেড, ২২1১, কিজ্যালিন ত্র, কণিকাতা। | 
দাম তিন টাঁকা। | : 
ছোট গল্পের বই, “এগারোটি গল্পের সৃষ্টি । গ্রস্থকারের লিখিবার 


: একটি নিজ ভঙ্গী. আছে এবং এই বিশেষ রচনাভদ্বী গল্পগুলিকে সরস 
"ও হুপাঠকরিয়াছে।।.. প্রথম গল্প .‘দেবতার জন্ম'।- পথের-মাবে-পড়িয়া- 


থাকা এক শিলাখণ্ড কিরূপে প্রস্তর 'জন্ম পরিহার করিয়। দেরতার পদে 
উন্নীত হইল তাহারই. কাহিনী । ' শেষের গল্পটি-.‘মহ! পাকিস্থানের পথে । 
গল্পটি অত্যন্ত স্থকৌশলে লিখিত। ' যাহা মর্মান্তিক টাজেডি হইতে 
পারিত তাহাই এক কৌতুককর ঘটনায় পরিণত হইয়া. চুর হাস্তের 
উপাদান -যোগাইয়াছে। "আমার প্রথম লেখা”. নামক গল্পটিতে লেখক 
বলিতেছেন, “আমার গল্পর| যখন রূপান্তরিত হয়ে সেজেগুজে আপনাদের 
সমক্ষে-গিয়ে-দীড়ায় - তখন তাদের দেখে হয়ত 'হীস্তকর. বলে মনে হলেও 
হতে পারে কিন্তু'খখন আমীর : সামনে বা আশেপাশে, আমাকে জড়িয়ে 
নিয়ে, গীজতে থাকে তখন” ত! দন্তুরমতই 'গঞ্জনাদীয়ক । মোটেই 
হাম্তক্র নয়, "অন্ততঃ আমার পক্ষে তো নয়।” ভাবাবেগসঞ্জুল 


গুরুগাভীধ্যের দেশে হাসি ' এবং কৌতুকের লীলাচাপল্য সত্যই 'রুচিকর। 


তবে ভঙ্গী যেখানে ভঙ্গিমায় অর্থাৎ 20510767187-- পরিণত হইবার 


রান নিলা নি নীরা বল জিত 


নেতাজী দরুণ £_ 


চা ৬ 


ংলীর বিখ্যাত স্বত ব্যবসায়ী -প্রীঅশোকচন্দ্ রক্ষিত মহাশয় ও 


তাহার রী” মার্কা স্বতের নৃতন পরিচয় -বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়োজন, | 


আজকাল 


. বাংলার প্রতি. গৃহে, উত্সবে, আনন্দে শ্রী, স্বতের' ব্যবহার অত্যাবশ্যক 


হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে . ভেজাল স্বতের্‌ যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার. * 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকেবাৰুর , বিশুদ্ধ বত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা ৮. 


স্বত বানা াত্রেরই, অন্ুকরণীয়। ' 
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বিশেষ সম্ভাবনা লেখককে সেখানে স্বদাই নতর্ক থাকিতে হয়। পাঠক 


প্ক্ঃগুলি পড়িয়া আনন্দলাত করিবেন । 
জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন কাব্য- 


বিশারদ-__ সাহিত্য-দাধক-চরিতমালা-_৬৮ _শ্ীবজেন্্নাথ ঘন্দ্যো- 
পাধ্যায়। : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩১, আপার সীরকুলার রোড, 
কলিকাতা। মুলা এক টাকা !' j 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৪৯-১৯২৫ ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম 
পুত্র । সাহিত্যের এই নীরব. এবং অক্লান্ত সাধক বহু ,বিষয়েই অগ্রণী 
ছিলেন। জ্োষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথের নাম প্রথম সম্পাদকরূপে খাকিলেও 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথই “ভারতী”র সঙ্থল্পয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতা । “পুরুবিক্রম”, 
* 'সিঝোজিনী”, “অশ্রমতী” প্রভৃতি নাটক, “কিঞ্চিৎ জলযোগ” “অলীক বাবু” 
প্রভৃতি প্রহসন একদা! যথেষ্ট খ্যাতিলাভ.করিয়াছিল। সংস্কৃত ও ফরাসী 
সাহিত্যের, অন্তর্গত বিভিনরপ্রকার গ্রন্থের 'জ্যোতিরিন্্রনাথ-কৃত সুষ্ঠ, অনুবাদ- 
গুলি বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। জ্যেষ্-অনুস্থত পথে তিনি বাংলা 
স্বরলিপির নূতন ধারা প্রবর্তন করিয়াছেন । তাহার চিত্রান্কনশক্তি সাধারণ 
ছিল ন!। তিনি নানা-বিষয়ক প্রায় অর্ধ শত গ্রন্থের প্রণেতা । রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্য-জীবন-গঠনে জ্যোতিরিক্্রনাথের প্রভাব অল্প নহে । 
স্বদেশপ্রেমিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক"হিতবাদী”র খ্যাতনামা সম্পাদক, 
স্বদেশী আন্দোলনের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা 'ও প্রচারক, কয়েকটি বিখ্যাত 
জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা, স্থরসিক এবং সুলেখক কালীপ্রসন্ন কাবাবিশারদ 
(১৮৬১-১৯০৭) মাত্ৰ ছেচলিশ বৎনর বয়সে পরলোক গমন করেন। 
ভাহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অল্প নহে। তাহার তীক্ক বিদ্রপ-বাণ এবং 
নিভীক স্পষ্টবাদিতা প্রতিপক্ষের ভয়ের'কারণ ছিল। তাহার সম্পাদনায় 
"হিতব।দা” ' একদিন 'সংবাদপত্র-জগতে শীৰ্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল । 


% শৈলেন্দ্রকষ্চ লাহা 


সাহিত্যবিচার__প্ীমোহিতলাল মজুমদার । ইণ্ডিয়া 
এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং । লি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, 
কলিকাতা । মূল্য পাচ টাকা । 


- ন্বপ্রতিষ্ঠ কবি এবং সমালোচক 'মোহিতলালের রচন! সাহিত্যরদিক- 
মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত । বর্তমান গ্রন্থে “কবি ও কাব্য, ‘কাব্য ও 
জীবন’, “বাংলা! াহিত্যে উপন্যাস” ‘সাহিত্যের ষ্টাইল’ ‘নাটকীয় কথা, 
‘আধুনিক সাহিত্যের ভাষা, ‘সাহিত্যের আসরে এবং 'নংবাঁদপত্র ও সাহিত্য” 
এই আটটা প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। মোহিতবীবু চিন্তাশীল এবং ক্রমিক , 
লেখক। মনম্থিতা এবং গ্দয়বস্তার এরূপ সম্মিলন বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে 
বিরল। লেখক ‘কাব্য কথা" নাম দিয়া একখানি গ্রন্থরচনার সংকল্প করিয়া 
ছিলেন, এ নামে] কতকগুলি প্রবন্ধও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, 
কবি ও কাব সেই সংকলিত গ্রন্থের অংশবিশেষ দেশী ও বিদেশী 
শ্রেষ্ঠ কাব্যের রসে তাহার চিত্ত পরিপুষ্ট । আঁজিকার অনেক সমালোচক 
নূতন ভঙ্গীমাত্র! দেখিয়া চমৎকৃত, কেহবা পাণ্ডিতাপ্রকাশে উদগ্রীব 
কাহারও দৃষ্টি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারে আচ্ছন্ন, আবার . 
কাহারও কাব্যবিচার অপর সমালোচকের প্রতিধ্বনি ছাড়া কিছু নয়। 
মোহিতলালের |আছে স্বাধীন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, ঠাহার আলোচনায় পাই 
সংবেদনশীল হৃদয়ের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ । পুরাতনের মধ্যে যাহ! অমর, তাহার 
প্রতি তিনি অতিশয় অদ্ধাবান্‌, নুতনের, মধ্যে 'স্থায়িত্বের সম্ভাবনা দেখিলে 
তিনি তাহার অভ্যর্থনায় অগ্রনর। তিনি নিজে যাহ! বুঝিয়াছেন, অনুভব 
করিয়াছেন, স্থায়ী সাহিত্যের কষ্টিগাথরে কিয়া যে মূল্য নির্দ্ধারণ 
করিয়াছেন,' তাঁহা' অকুষ্ঠিত' ভাবে জানাইয়াছেন। শুধু জানাইয়াছেন 
বলিলে যথেষ্ট হইবে না, রচনাগুণে আপন আনন্দ ও প্রত্যয় পাঠকের মনে 
সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। ' | | 


সাহিত্যের মুলতত্বের অভ্যন্তরে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন এবং সেই 





ক? ও ভাপ? 


রূপের শরশ্বধা বিধাতার দান; কিন্তু মানুষ সেই রূপের 

উত্কধ সাধন করেছে প্রসাধন-বিজ্ঞনের সযতু অনুশীলনে । 
সামাস্য রূপের অধিকারিণীরাও তাদের রূপ শ্রস্ছুটিত করে 

" তুলতে পারেন প্রকৃষ্ট প্রনাধনীর নিয়মিত সদ্ধাবহারে। এ 
বিষয়ে কালকেমিকোর নির্বাচিত প্রসাধনী সম্ভার রূপচর্য্যা- 
কারিনীদের বিশেষ সহায়তা করতে পারে। 


ক্যাষ্টরল '. 


/ 


মার্গে সোপ * রেণুকা পাউডার 
ক লাবণি দে| ৪ কাম <, 









A 





নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 


পুর্বাশা-প্রকাশিত কয়েকটি গল্পের 


সুবোধ ঘোষের 


গরাররামের কুঠাৰ গু 


| পরিচয় পাওয়া 
দ্বিতীয় সংস্করণ । দুই টাকা) বার তাঁর; নেক 
. খানিই এনে দিয়েছিলেন সুবোধ ঘোষ। আশ্চর্য্য 


এক রূপ ও রসের আাঁমদানী করে তিনি যেন বাঁংলা- 
সাহিতোর গতিকেই মোড় ফিরিয়ে নতুনতর পথের দিকে 
এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিধয়বস্তর সঙ্গে সামগ্রস্ত রেখে 
তার ভাষাও এক' অপূর্ব দৌনর্ষেয মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। 
স্ববোধ ঘোষের গল্পের আলোচনাপ্রসঙ্গে চতুরঙ্গ: বলে- 

ছিলেন £ রবীন্দ্রনাথের | পর 


(2k কি বিষয়বন্ততে কি রচনাশৈলীতে 
ঙ ২ বাংল ছোট গল্পের মোড়কে 


তিনিই দিয়েছেন নুতন যাত্রা- 


দুই টাকা চার আনা | পথের ইঙ্জিত। সুবোৌধবাবুর গর 
ছুংখবিলাসের কান্না নয়, মুক্তির বাণীর অদম্য প্রেরণাতেই 
সেগুলি গতিবান, ফলে শিল্প চাতুর্ষের অপুর্ব নিদর্শন ।” 
ব্যত্ধিগত অভিজ্ঞতার পরিচয় যে তার রচনার ছত্রে 
ছত্রে ছড়িয়ে আছে, একটিমাত্র উক্তি থেকেই তা স্পষ্টই 
জানা! যাবে, 


হিবোধবাবুর দৃষ্টি আধুনিকতার দৃষ্টি--সত্যের 
প্রতাক্ষতায় তাহার লেখ! সরম এবং সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে এ 





= কক =" 


সাহিতাক্ষেত্রে নেমে খুব অল্প- 


লাভ করতে সমর্থ হুন, তাদের 
ছুই টাকা । সংখা! সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যে খুব. 
বেশী নয়, কিন্তু নরেন্নথ সেই অল্পসংখ্যক লেখকদের 
অন্যতম । ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে দিয়ে মানবমনের যে 





আবর্তন তাই নিথুত্ভীবে ধরা পড়েছে . নরেন্দ্রনাথ 

মিত্রের রচনায়। পতাকা তার . সর্ববাধুনিক গলগ্স্থ। 
সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের | Lo 

. জাহাজের সারেং এবং নৌকার দাড়ি 

ণয়ণচার| মাঝিমাল্ল) আমাদের প্রতিদিনকার. 

bo টু * পরিচিত জগতের অধিবাসী নয়, 

দেড় টাকা ৷ ' '_ কিন্তু তাদেরই হৃদয়ের অন্দরমহলে 


প্রবেশ করে লেখক এই অজ্ঞাত-পরিচয্ন মীনুষগুলির সত্যিকার রূপকে 
প্রকাশ করেছেন এই গল্পপ্রস্থে ৷ মন্বন্তরের পটভূমিকাঁয় রচিত কয়েকটি 
গাল্স যে এমন সার্থক সুন্দর হয়ে উঠতে পেরেছে তার কারণ লেখকের 
বতঃস্ফুর্ত মমতাঁবৌধ ও অন্ত“ষ্টিতে কোথাও ফাকি থাকে নি। 


থে দুখী সাধীরণকে 


ষ্ঠ ক দিনের মধোই যাঁরা পাঠকসাধারণের 
| কাছ থেকে অকুঠ অভিনন্দন 








বই 





- প্রেমেন্দ্র মিত্রের 
যে কয়জন লেখকের সাধনার মধো 
দিয়ে আধুমিক বাংলা সাহিতোর 


পথপরিক্রম। সুরু হয়েছিল প্রেমেন্দ মহানগৰ 


মিত্র তাদের অন্ততম। ' সরস দ্বিতীয় সংস্করণ । দুই টাকা.। 


-গল্পরচনায় তাঁর প্রতিষ্ঠা বহুদিনের । সব জড়িয়ে তিনি ভার গল্পে 


যে ভাবি পরিস্কুট করে তোলেন তা এমনি অনির্ববচনীয় 
রসে পরিপূর্ণ যে আপনি যদি রসের অভিসারী হন এবং 
জীবনে দশমিক তাৎপর্য উপলব্ধি করবার দিকে যদি আপনার 
মনের সহজ প্রবণতা থাকে, সোজা কথায় আপনার যদি জীবন- 


বোধ থাকে, তাহলে তাঁর দ্বার! আপনি, অভিভূত হবেনই হবেন। 


সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের 


ফান 


নিয়ে দেশের. বৃহৎ 
জনসমাজ চিরাচরিত 


'সশ্রোতোঁ ধারায় দ্বিতীয় সংস্করণ । ওক টাকা চার আন! 


প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে, তারাই এ-গজগুলোর প্রধান চরিত্র; গভীর 


.অন্তৰ্ছ ষ্টি ও আন্তরিক সহানুভূতির 'পর্শে প্রত্যেকটি চরিত্রই সত্যিকার 


ুন্তি পরিগ্রহ করেছে--লেখক কোথাও 'আবরণের আশ্রয় নেন'নি। 


বাঙালীর সমাজ ও পাঁরিবাঁরিক থ ণ 


জীবনের পারস্পরিক -সম্বন্ধের মধুরতা 
অন্তর্থিত হতে চলেছে, বিশেষ করে Ee 

অর্থনৈতিক কারণে। যে আধিক এক টাকা সাড়ে ছয় আনা। 
সাচ্ছলা পারিবারিক শাস্তি ও মাধূর্যা রক্ষা করবার পক্ষে অপরিহাধা 
তার অভাবে পিভীমাতার প্রতি ভক্তি, শ্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা, অপত্য । 
স্নেহ, বধ্ধুপ্রীতি সবই ধীরে ধারে কমে আঁসছে। বাংলার এই 
পর্যাদস্ত সমাজজীবনের স্লপটিই প্রতিফলিত হয়েছে “খণ। গ্রল্পগ্রছে। 


এশ নুন দিনের কাহিমী 


উপাদান 
প্রধানতঃ 
আধুনিক ছুই টাকা । 
শিক্ষিত অভিজাত ও সম্পন্ন পরিবারের যুবক-যুবতীর মনস্তত্বের 
অতিসুগ্থ বিশ্লেষণ । ভাষা! বলিষ্ঠ, বর্ণনান্ঙ্গী চিত্তাকর্ষক ,--আনন্দবাজীর 
“চিরাচরিত পরিবেশে গল্পগুলি দাড় করান হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাষার 


সৌকর্ষে এবং রচনাশৈলীর নিপুণতীয় সেগুলি আকর্ষণীয় ।'--বুগাস্তর 


জ্যোতিরিক্্র নন্দীর . পারা 
আজকের দিনের উদ্ভ্রান্ত 
| অনিশ্চয়তায় ঠুনকো খেলনার 
€ a মতোই দেখায় অজস্র মধ্য 
b বিভ্তের নষ্টভষ্ট জীবনের দাবী। 
দেড় টাকা। শল্োোতিরিন্র নন্দী সাম্প্রতিক 


গল্প-সাহিত্যে এ-জন্ই বিশিষ্ট যে তাঁর নায়ক-নায়িকার চরিত্রে 
বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে ভঙ্গুর খেলনারই করণ প্রতিভাঁস। 





" ও্রক্ষাম্পক্ ৪ | 
পুর্বাশা লিমিটেড গি)৬, গণেশচন্দ্র দেন, কলিকাতা ১৬ 


২৮৮ 





কারণেই তাঁহার বিচার কেবল কক্কাল বিশ্লেষণ'নহে, তাহা! প্রাণ-রহস্তেরই 

সন্ধান সঙ্কেত । ‘সাহিত্যের স্টাইল' প্রবন্ধ তাঁহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। 

‘Mind iin. Style’ এবং ‘Soul in Style’-এর পার্থক্য দেখাইয়া ' 
লেখক বলিয়াছেন £ “যাহার মধ্যে ৪০৮] of humanity’, বিশ্ব! 
মানবের প্রাণম্ন্দ্ন, অনুভূত হইয়া থাকে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রমস্থষ্ট, ' 
তাহাই 07986 7৮ _-অতএব তাহাই শ্রেষ্ঠ ষ্টাইল । 'আঁধুনিক ' 
ভাঁষাবিকারের দিনে লেখকের “নিম্নোক্ত মন্তব্য -প্রণিধানযোগ্্য ঃ “ভাষার 
রীতি একটা খেলা বা খেয়ালের বস্তু নয়, ব্যক্তিবিশেষের খুশী ব! বিলাস- 
* বাসনা যদি এমন করিয়া কোনও জাতির ভাষাকে গড়িতে বা ভাঙ্গিতে চায় ! 
. , ও পারে, তবে দে জাতির মৃত্যু অবধারিত “বাঁডীলী কি সত্যই মরিতে : 
বসিয়াছে ?” 

সাহিত্য-বিষয়ে ধাহীরা EEE? করেন, তাহারা এ গ্রন্থখানিকে : 

পরম মুল্যবান বিবেচন| করিবেন, তাহীতে সন্দেহ নাই । 2 


'গ্্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; 
. মানুষকে পাঁখিব কামনার কলুবমুক্ত করিতেছে বন্তসন্বী্ণ দৃষ্টিপাঁতের 


“দ্বারা তাহার রহস্তভেদ করা কি ততটাই- সহজ? এ যেন নৈরাশ্থবাদীর 
' মনস্তত্ব নিরূপণ চেষ্টা । 


পুতুলনাচের ইতিকথা - প্রামানিক বন্দোপাধ্যায় । দি 
বুকম্যান --৮৭.চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা । দাম পাঁচ টাকা। 
ছোঁট একটি গ্রামের অতি সাধারণ কয়েকটি নরনারীকে গল্পের উপাদান 
হিসাবে লেখক বাছিয়। লইয়াছেন। এর! অদৃষ্টের অদৃগ্ঠ হস্তের ক্রীড়নক। 
এদের পরিমিত আশাআকাজ্জা চারিপাশ্বের ঘটনা-সংঘাঁতে. প্রতিনিয়ত, 
ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে --রূপ বদল করিতেছে । বাহির হইতে এই স্ব অতি , 
সাধারণ নরনারীর জীবনযাত্রার ধারাটিকে অত্যন্ত সরল বোধ হয়, কিন্ত 
এদের প্রণয় ঝাভিচার সেহ ভালবাসা নিষ্ঠ রতা মহত্ব প্রভৃতির অন্তর্নিহিত 
হস্ত লেখক নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সাহাযো উদ্ঘাটন বাড । এই ধরণের : 
চরিত্র-বিশ্লেষণ বাস্তবানুগত্যের পরিচয় । | 
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কাহিনীর প্রধান পুরুষ শশী অদৃষ্ঠ হস্তের পুতুলের, “মতই ইতস্তত 
সঞ্চরণশীল। সেই কারণে অস্পষ্ট, এবং প্রাণহীন বলিয়! মনে হয়। ' কুস্থম 
বাস্তব কল্পনায় মেশানো হইলেও জীবন-চাঞ্চলো পরিপূর্ণ অত্যন্ত 
সজীব ও স্পষ্ট হইল কুমুদ আর মতি । চলমান জগতে তাদের চল! এখনও 
শেষ হয় নাই-। গোপাল, রূপৃদী, সেন-দিদি ও বিন্দুচরিত্রের অন্ত্ধিপ্নবের 
হেতু বাহিরের আচার আচরণের সঙ্গে সামগ্রস্ত বিধান করিয়াছে। 
খানিক আলো! খানিক ছায়া! মেশানো! এই অব চরিত্র, এদের চারিপাঁশের 


ঘটন1__এদের খেয়ালখুশিভরা আচরণের তলায় মনোবিকলনের ধারা--এই.* 


সব অনুসরণ করিতে করিতে প্রশ্ন জাগ্নে - মানুষের মনের অন্ধকার দিকটা! 
প্রকীশ করাই কি মনম্তত্বের বিষয়? উপরের মহত্ব কি তার ক্ষুদ্রত্বের আবরণ 
মাত্র? গ্ৌরব-সৃষ্টির প্রচণ্ড মোহে মানুষ অকাতরে আত্মহত্যা করে এমন 
দৃষ্টান্ত বিরল নয়,' কিন্তু সংসার হইতে প্রায়-বিযুক্ত আত্মমল্পুর্ণ মানুষের 
মহত্বের তলায় আত্মহত্যার দ্বারা অমর হইবার বাসন! হাস্তকর বলিয়াই 
মনে হয়; বাস্তবাদের উৰ্দ্ধে যে জগৎ মানুষের, কল্পনায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়। 


, অনেকে .বলিবেন, সম্পূর্ণ বাৰ্ন বন্তঃ তার খানিকট! 


, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বাকিটা সমৃদ্ধ কল্পনার সঙ্গে সমিশাইয়া আলে! ছায়া 
ভর! ছবি অশকার যে দক্ষতা তাহার পরিচয়কাহিনী ও চরিত্র-চিত্রণে ' 
থাকিলেই তো যথেষ্ট । সুস্থ. মনোবিকলনের চেষ্টা হয়ত ইহার মধ্যে . 


নাই, তবু কাহিনীগত'ব্লদ উপভোগে পাঠক-সম্প্রদায় যে বিমুখ নহৈন 
৪ সংস্করণে তাহা প্রমাণিত ba ।. 


" গ্ৰীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


ক্ৰচ্তভিলাস ্রভিভ . 


সচিত্র স্তকাণ্ড ৰামায়ণ 


স্বনামধন্য তল্রা'মানন্ল জ্তরীম্পাক্্যাল্স সম্পাদিত 
' সুবিখ্যাত কৃত্তিবাসী 'রামায়ণের: সর্বোৎকৃষ্ট 


অকউ্টম. সংস্করণ 


‘প্রকাশিত ' হইল 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রক্ষিপ্ত অংশবর্জিত মূলগ্রন্থ অনুসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় স্থসপ্ূর্ণ। 
ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আকা রঙীন' ষোলখানি এবু এক বর্ণের তেত্রিশখানি শ্রেষ্ঠ ছবি 

' আছে। রঙীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিন্তশাল! হইতে সংগৃহীত ছবির অন্কুলিপি। "অন্যান্য 
বহুবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্লীসম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রবি বর্মা, নন্দলাল বস্তু, সারদাঁচরণ উকীল, ' 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর,, অসিতকুমার হাল্দার,. স্থরেন গর্দোপাধ্যায়, 


- শৈলেন্দ দে প্রভৃতির স্থনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত | : 


জ্যাকেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইণ্ডিং মূল্য ১০ প্যাকিং ও ভাকব্যয় ১২ 


প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে.নয় টাকাতে এবং অফিস,.হইতে হাঁতে, লইলে আট টাঁকাতে ' 
পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া. হইবে না। গ্রাহক. নম্বরসহ সত্তর 
' আবেদন করুন! এই সুযোগ সর্বপ্রকার দুমূরল্যের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না। 


প্রবাসী কার্ধ্যালয়-_১২২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। 
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মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিড়ম্বিত মধ্যবিত্ত জীবনের ' ব্যর্থতাকে 
উপজীব্য করে লেখা মানিক বন্ট্যো- 
পাধায়ের তেরোটি নিথুত ও বলিষ্ঠ 
গল্পের সংকলন |. : জরাগ্রন্ত ও 
ভাঙনোনুখ সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর 
:নিষ্পেষণে কাতর সাধারণ মানুষের 
হাসিকান্না ও স্বপ্নভলের বিচিত্র বূপায়ণ। 
দ্বিতীয় সংস্করণ। দাঁম ৩০ 


নবজাতক. | 
ম্যাকসিম গোকাঁ 


মনি গোকাীর সাতটি শ্রেষ্ঠ. i 
সংকলন । নিগীড়িতের. যে অন্তর্জাল! 





পুগ্জীভূত হয়ে 'দাবানলের স্থঠি করে 
গোকাঁর প্রতিটি চরিত্র সেই 
অন্তজ্ঞালারই মূর্ত প্রকাশ | . অনুবাদ 
করেছেন নীহার দাশগুপ্ত. । দাম ৩০ 


পুতুলনাচের 
ইতিকথা: 


মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 


মানিক বন্দোপাধ্যায়ের বলি 
পরিণত সাহিত্যন্থষ্টি দীর্ঘদিন ধরে 
আত্মবিশ্লেষণ ও অবিচ্ছিন্ন: অন্তদ্ধন্দ্বের 





পরিণাম। তার এই অন্তদ্বন্থের' 
শুরু পুতুলনাচের ইতিকথা'য়। দুর্বল, | 
নিরীহ মানুষের . ওপর শক্তিশালী 
'হৃদয়হীন সমাজের অকথ্য 'নিষ্পেষণের 
মর্মান্তিক ও রসঘন কাহিনী 1 মাখন ' 
দত্তপগুপ্ত চিত্রিত অভিনব প্রচ্ছদপটধুক্ত 
দ্বিতীয় সংস্করণ । দাম ৫২, 


নি 








অন্নদাতা: তা... 
ক্ষণ চন্দ্র 


তেরশ : : পঞ্চাশের দুভিক্ষ-লাঞ্চিত 
ংলায় * মানবতার .. অপমৃত্যু, 
ঘটাবার জঘন্য ষড়যন্ত্রের কাহিনী ।-|* 
ক্ষণ চন্দরের বলিষ্ঠ ' লেখনীতে- 
পদদলিত. জীবনবোধ”ও নীতি-' 

বাদের বীভৎস .বিকুতির প্রতি- |. ARS 


k k . * ১৯৪০ সালের ১৪ই জুন। অন্যান্য. 

ফলন | অন্তুবাদ করেছেন অবস্তী' | এঁতিহাসিক দিনগুলির, মত এই দিনটিও পৃথিবীর 
সান্াল । দাম ১1০ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে--বিপ্লবের 
মর্ধাদা বিন নয়--প্রতিবিপ্লবের কদর্য দলিলের 

কলঙ্ক নিয়ে। সেদিন প্রতিক্রিয়ার কাছে ফরাসী ' 

মানবিক ও রা এ ১ পণ করল বে নতুন 
এক স্ত দৃঢ় হয়ে তারা) 

বিঝুঃ মুখোপাধ্যায় পর ও ফড়যন্ত্র নিক্রিয়তা ও স্থার্থপরতার 

প্র মকে আশ্রয় করে অত্যাশ্চর্য শিল্োতকর্ধতার -. 

আণবিক শক্তির +একচেটিয় |. সঙ্গে এই বিরাট উপন্তাসখানি রচনা করেছেন, 

মালিকানা করায়ত্ত করে ধ্বংস- ইলিয়া এরেনবুর্গ। অনুবাদ করেছেন অমল দাশগুপ্ত, 
লীলার আড়ালে “ ইন্দ-মাকিন ই নো সিংহ ৷ তিনটি পৃথক 
সাম্রাজ্যবাদের পৃথিবীব্যাগী রাজ্য- | বাম বামে ৪৬ ৩১ ৪১! একে ১১: 
ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড 

বিস্তারের . ষড়যন্ত্রে, তথ্যপূর্ণ |. লী : কলিকাতা ৬ 

আলোচনা । দাম ২॥০ ' টিসি 89৮8 

















২: 


রে ‘সকল দেশের নদের! 
টাকি , ব্রজেজ্রনাথ ভট্টাচার্য 


ভবিষ্ুৎ ভারতের ত্রাণকর্তা ও রক্ষক যারা তাদের সঙ্গে এই ম্হান্‌ দেশের 
আন্তরিক যোগাযোগের উদ্দেশ্যে গল্পের মত মনোরম ভঙ্গীতে লেখা ভারতের 
তি রাজনৈতিক ও-সামাজিক পরিচয়। স্থর্য রায়ের অজন্ম ছবি ৷. দাম ২০ 


ঘুমতাড়ানী ছড়া 


স্থকান্ত ভট্টাচার্য ও অন্যান্য 

ছোটদের অপরূপ ছড়ার বই । ভারত-ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনার ওপর 
মজাদার সব ছড়া কেটেছেন চারজন খ্যাতনামা কবি। পাতায় পাতায় .স্র্য 
We আকা আরও মজাদার সব রঙ্গীন ছবি। স্বদেশের ঘুমভাঙার রাহিনী 
[ংলার কিশোর কিশোরীদের চোখ থেকে ঘুমকে সত্যিই তাড়াবে। দাম '৩২ 





সন্দ্বীপের চর-বিষণ দে ' ২২. 


হর TARA র্‌ | ছাড়পত্র - স্থকান্ত ভট্টাচা ত duo. 
২1৬৬ খর. রবীল্দ্রনাম!-_ প্রভাত বন্ধ সম্পাদিত ৯৩ 


ইসার্াশনান পাবলিশিং হাউস. লিমিটেড . 


» চৌরজী রোড বল্সিকাতা-১৬ - 





২৯০ 


Ll 


প্রবাসী 


১৩৫৫. 





মহামানব মহাত্মা -এবিজয়হুযণ দাশগুপ্ত । এ. মুখার্জী 
এণ্ড কোং, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত ১৭* পৃ, মূল্য ২৫০ টাকা । 


এই সেদিন মহাত্মা আমাদের .মধ্যে ছিলেন, আজ তিনি নাই। এই 
বিরাট ব্যবধান জাঁতি হিসাবে স্ট্সন! ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যাকে এবং 
* সমস্ত পৃথিবী মৰ্শ্মে মৰ্ম্মে অনুভব করিতেছে! ১৮৬৯ সনের-২রা! অক্টোবর 
বাহার জন্ম ১৯৭৮ সনের ৩*শে...জীনুয়ারী যাহার তিরোধান । পৃথিবীর 
ইতিহাসে গাধার স্থান কত ক্ষপ্রতিষ্ঠিত, মানব-মনে তীহার কর্ম্ম ও. 
সাঁধনাময় জীবনের ছাপ কত দ্লীর এই বেদনীবিক্ষুদ্ধ বিবদমান ও 
ভ্রাতৃঘাতী জাতিসমুহের নিৰ্ম্মল শাস্তিস্থাপন-প্রয়াসের মধ্যে তাহা প্রতি- 
দিনই প্রকট হইতেছে? তিনি কি কেবল ভারতের ছিলেন? আজ 
সমস্ত পৃথিবী কোন্‌ আঁকর্ধণে মহাত্মার জয়গান করিতেছে? . এযুগে 


মহীত্মাজীই ভারতের পরিচয়। আমরা গান্ধীর দেশের লোক বলিয়া ' 


বিদেশে সঞ্চন পাইয়াছি। গ্ৰাধীন ভারতের আবার সম্মান? আজ 
ভারতের স্বাধীনতাঁলাভের সাধনায় যদি কেবলমাত্র এক জনকে সম্মান 
দিতে হয় সে সন্মান, সে স্পা, দেশ-বিদেশের কৃতজ্ঞতার মূল্য পাইবেন 
আমাদের গান্ধী৮। বিজয়বীবু ০৯ মহামানবের যে, আলেখ্য অকিয়াছেন. 
তীহাঁতে গান্ধীজীৰ কৰ্ম্মময় জীবনের সকল দিকেই অল্পবিস্তর আলোকপাত 
করা হইয়াছে, ছাত্র, ব্যবহারজীবী, দক্ষিণ-আক্রিকীয় অপমানিত 
' সত্যাগ্রহী, গোখেলের শিষ্য, চম্পীরণের কৃষক, অসহযোগী, অন্তায়ের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, অহিংস, সেবাত্রনী, লবণকর অমান্যকাঁরী, জেলের 


কয়েদী, আশ্রমিক, - শিক্ষাত্রতী, চরখার প্রচারক, হরিজন-প্রেমিক ও ' 
কৰ্মী, সর্বশেষে হিন্দু-মুসলমান মিলনের দহা অমূল্য-জীবন উৎসর্গকারী _ : 


নানা দিক দিয়! বিজয়বাবুর গ্রন্থখানি তথ্যবহুল ও সুখপাঠ্য হইয়াছে 
গাঁন্ধীজীর নানা সময়ের কয়েকখানি ছিত্ত পুস্তকখানির আরও শৌভা- 
বৃদ্ধি করিয়াছে। গ্রন্থশেষের জীবনপন্্রীতে এই মহাজীবনের বিশেষ 
ঘটনাগুলি স্বল্পপরিসরের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াচে। এইরূপ সুলিখিত 


মহাপুরুষ-জীবনী দেশের সর্ধশ্রেণীর পাঠকের মধ্যে যতৃই প্রচারিত হইবে- 


ততই মতাল। 
প্লীঅনাথবন্ধু দত্ত 


অবরোধ (নাটক ১_গ্রীবিজন ভট্টাচার্য | ইন্টারন্াশনাল 
পাব্রিশিং হাউ লিমিটেড । ৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাত।॥ ১২৩ পৃ, 

মুল্য দুই টাকা আট আনা! । 

“পৃথিবীর মানুষ আজ এক অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ শ্রেণীবিষ্যাসে চিহ্নিত । 
আমাদের সমাজেও সেই শ্রেণী-বিন্যাসন তেমনি নির্মম ও ধারালো। 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিতান্ত সাধারণ ও অনাড়ম্বর মানুষ কি করে 
আজকের এল ও বিছিধ শিবিরে দাগ হয়ে গেল সে এক এ্রতিহাঁসিক; 
প্রক্রিয়া এবং সেই প্রতিহীসিক প্রক্রিয়ার.বর্তমান উত্তরাধিকারীদের সংঘাত. 
ও সংঘৰ্ষই 'অবরোধ-এ'র মূল উপজীব্য 1” চলতি নাটক ও মঞ্চের বিরুদ্ধে 
বহুদিনের অভিযোগ ক্রমশঃই পুণ্লীভৃত হয়ে এসেছে এবং তারই প্রতিবাদে 
নতুন বিষয়বন্তকে কেন্দ্র করে নতুন রীতিতে নাঁটা-রচনার প্রয়াস দেখা 
যাচ্ছে। এই নব-নাট্য আন্দোলনের ১ মধ্যে বর্তমান গ্রন্থকার 
, অন্যতম 1 
* শ্রেষ্ঠ নাটকের একটু প্রধান গুণ এই যে তা পাঠক এবং 
দর্শকের" মনে বিরাট 'ইমোশন' »৯ করে। নাটক পড়তে পড়তে. 
বা অভিনয় দেখতে দেখতে আমর! নাকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই, 
তার পাত্র-পাত্রীর সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনাঁকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে 
জড়িয়ে ফেলি। নাটকের টুযাজেডি বা কমেডিতে নিজেরা ছুঃখে ত্রিয়মাণ 


হই-অথবা খুশিতে উৎফুল হয়ে উঠি। নাট্রচনার এই রহস্ত বার যত, 


' বেশি আয়ত্ত তিনি তত,বড় নাট্যকার। শ্রেষ্ঠ নাটক-স্ষ্টির এই সত্যকে , 
মনেপ্রাণে উপলব্ধি না করে শুধু আধুনিক মঞ্চের আঁদরশত্রষ্টতা এবং 
সমসাময়িক মঞ্চ-সফল নাটকের বিরুদ্ধে মেলোঁড়ামা এবং হাঁক্ষা রস- 


পরিবেশনের অভিযোগ করলে না হবে নব-নাট্য আন্দোলনের পুষ্টি, না 
হবে মঞ্চসংস্কার। একটা বড় সমন্তাকে নাটকের কাঠামোতে ঢেলে 
সাজলেই তা নাটক হয় না। 'অবরোধে' নাটক লেখার চেয়ে পরস্পর- 


". বিরোধী বিভিন্ন-শ্রেণাতে বিভক্ত মাঁনব-গ্বোষ্ঠির 'তিহাঁসিক প্রত্রিয়া'র 


বিশ্লেষণ.করবার প্রয়াসই ব্ড হয়ে উঠেছে। পড়তে পড়তে সব সময়ই” 
মনে হয়, সংলাপ ও সিচায়েশনের মাধ্যমে যেন একটি বিশেষ সমস্তাকে 
বিশ্লেষণ করবার জন্যেই লেখক তার ঈপ্সিত বক্তব্য বলে যাচ্ছেন। 
নাটকের অনিবাধ্য গতিবেগে নয় নাট্যকারের ইচ্ছানুসারেই যেন 
ঘটনার স্থষ্টি হচ্ছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ‘এতিহাসিক শক্রিয়া'কে 


"ফুটয়ে: তুলবার জন্যে গোটা নাটকটাই যেন সাজানো এবং ছক্কাঁটা। 


কা প্রয়াসই “অবরোধ” নাটকের রসশ্োতকে বার 
বার ব্যাহত করেছে । নাটকের যে আবেগ, যে বিস্ময়, যে লীলা পাঠকের 
মনকে হাসি-অশ্রু, আনন্দ-বেদনায় মুহূর্তে মুহুর্তে চঞ্চল করে তুলে, 
'অবরোধের' নাট্যকার যেন সচেতন ভাবে তা এড়িয়ে গিয়েই নাটকের 
নূতন পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। -নৃতন আঙ্গিকে নাটক লেখবার প্রয়াসকে 
খাটো করে দেখব নাঁ--সামান্ত ক্রুট-বিচ্যুতি সত্বেও নয়। সমস্তা-মুলক 
নাটক লেখা হবে নাঁএমন আবদীরও কোন রসগ্রাহী পাঠক করবেন 


নাঁ। কিন্তু নাটক. নাট্যরসের চেয়ে যদি সমস্যা বড় হয়ে উঠে তবে তা ভালো 


নাটক বলে কোন কালেই অভিনন্দন লাভ করবে ন|। কারণ নাটকের বড় 
কথাই হচ্ছে ‘নাটকত্ব । ‘নবান্ন’ কন! করে শীযক্ত বিজন ভট্টাচার্য্য প্রশংসা 
লাভ. করেছিলেন। তিনি "শক্তিমান নাট্যকার । সত্যকার রসো্তীর্ণ 
নাটক লিখে তিনি তার. খ্যাতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুন এটাই কাম্য । 


/ 


'শ্রীমন্মথকুমীর চৌধুরী - 
স্বামী প্রীযুক্েশ্বর গিরি মহারাজ _ স্বামী সভানন্দ, 


গিরি! প্রকাশক সেবায়তন, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ৷ মুল্য ১২ । 
ব্যায়ামাঁচার্য্য বিষ্ণু ঘোষের অগ্রজ পরমহংস যোগানন্দ স্বামী ভাহার 
Autubivgraphy 0f % Yugi নামক পুস্তকে শ্রীরামপুরের লাহিড়ী 
মহাশয় ও তাঁহার প্রধান শিষ্ত শ্ীযুকেশ্বর গিরিকে তাহার ধর্দমজীবনের গুরু 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । এই উন্নতশির দীর্ঘকায় সৌম্যদর্শন বিরাটু পুরুষ 


. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাধুসভা বা! সৎসক্গ নামক আশ্রমগুলি শ্রীরামপুর, রচি, 


পুরী, মেদিনীপুর প্রভৃতি বাংলার এবং বাহিরে বহু পল্লীতে নানা লোক- 
হিতকাধ্যে নিযুক্ত থাকিয়। দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছে । তাহার 
প্রধান শিশ্য' যোগানন্দ স্বামী কর্তৃব প্রতিষ্ঠিত সীধুসতাগুলি তাহার 
নামানুসারে । ‘যোগদ! সৎসঙ্গ নামে পরিচিত । ব্বামী বিবেকানন্দ ও 
অভেদানন্দ প্রমুখ-শ্রীরামকৃফের প্রধান শিল্গণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অদৈতাশ্রম 
বা বেদান্ত মঠগুলি যেমন আয়েরিকার' প্রধান প্রধান কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত 
হুইয়। ভারতবর্ষের গৌরবৰৃদ্ধি করিয়াছে, যোগানন্দ স্বামী কর্তৃক নিউইয়র্ক, 
বোষ্টন, লস্‌, এঞ্জেলম্‌, হলিউড, ক্যালিফর্ণিয়া, ওয়াশিংটন, মেক্সিকো 
প্রভৃতি বহু স্থানে Self-Realisation Church নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 


ভারতের বাণী প্রচারে সহায়তা করিতেছে । তাহার ধর্ম্মমন্দিরগুলির ' 


মুখপত্র 7288৮ঘ৩9% নামক পত্রে যোগীনন্দ স্বামী নিয়মিতভাবে 
ভারতের বানী ও সাধন! প্রচার করেন। এই গ্রন্থের লেখক স্বামী 
সত্যানন্দ গিরিও শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজের অন্যতম শিষ হিসাবে 
বাঁড়গ্রামস্থ সেবায়তনে প্রধান কর্মাধ্ক্ষরপে নিযুক্ত আছেন । তলিখিত 
গিরি মহারাজের এই জীবনী পড়িয়া কৌতুহলী পাঠক উপকৃত হইবেন। 


. শ্রীবিজয়েন্্রকৃ্ণচ শীল 
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“গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা” 
ক্কন্বিল্ল বর্ধা আসে--মেঘমেছের আকাশ অবিশ্রাম বর্ণ, আর 
মষুরের কেকাধ্বনি নিয়ে । 
ক্ন্বিললাজ্তেন্ল বর্ষা আমে আমাশয়, উদরাময় ও অন্যান্ 
লিভারঘটিত পীড়া নিয়ে, কিন্তু মুস্কিল এই যে কবিরাজের বিধান না মান্লে 
কবির বর্ষা উপভোগ করা যায় না । . | 
লুুহ্মাল্লেশ্শি লিভার ও পেটের যে কোন পীড়া ত আরোগ্য 
" করেই, তাছাড়া লিভারকে শক্তিশালী ক'রে অন্ত রোগেরও আক্রমণ 
প্রতিরোধ করে। - 5 ০5 | | 
তাই স্থবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বর্ষাগমে শুধু ওষধ নয়, প্রতিষেধক 
হিসাবেও কুমারেশ সেবনের পরামর্শ দেন। 





দি রিয়াল রমারঠ এণ্ড কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ 
সালকিয়া £ হাওড়া? 
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দেশ-বিদেশের কথা 


সুকুমার রা 
শ্রীযৃত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ 
(৬ই জুন) পরলোকগমন করিয়াছেন । মৃত্যুকালে তাহার 
বয়স ৬১ বৎসর হুইয়াছিল। সুকুমার বাবু বাঁকুড়া জেলার 
অধিবাসী ছিলেন। তাহার পিতার নাম রামসদন 
চট্টোপাধ্যায় । প্রধাপী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের তিনি ত্রাতুম্পুত্র । 





সুকুমার চট্টোপাধ্যায় 
সুকুমার বাবু ১৯০৮ সনে বেঙ্গল সিবিল সাঁধিসে প্রবেশ 
করেন । বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদে যোগ্যতার সহিত কাৰ্য্য 
করিয়া ১৯৩৬ সনে ইন্সপেক্টর-জেনারেল অফ, রেজিষ্ট্রেশন পদে 


উন্নীত হন। সত্যকার স্বদেশপ্রীতি থাকিলে ইংরেজ আমলের 
শেষের দিকে সরকারী কর্মচারীরা কখন কখন কিন্মপে দেশের 
কাজ সুষ্ঠুভাবে করিয়া যাইতে পারিতেন সুকুমার বাবু ছিলেন 
তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । বীরভূম জেলার ছু্িক্ষ ও অনা- 
বৃষ্টিতে খাঁন ও পানীয়ের অভাব বিমোচনে, গোপালগঞ্জের 
কচুরীপান! ধ্বংস-কার্য্যে, ভাঁটপাঁড়া মিউনিসিপালিটির উন্নুতি- 
বিধানে তাহার- কর্ম্মতৎপরতা অতীব প্রশংসনীয় । তাহার 
রচিত বয়স্কদের শিক্ষা-পরিকল্পনা তৎকালীন বাংল)-সরকা'র 
গ্রহণ করেন । তিনি বয়স্কদের সহ্জ-পাঁঠ ‘পড়ার বই’ প্রবর্তন 
করেন। [সুকুমার বাবু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সরকারী বর্ম 
ছাঁড়িয়| ১৯৩৮ সনে বিশ্বভারতীর পল্লীউন্নয়ন. বিভাগের কাঁ্য্য- 
ভার গ্রহণ করেন। তখন তাহার অবসর গ্রহণের অল্পকয়েক 
বৎসর মাত্র অবশিষ্ট ছিল । দেশসেবায় তাহার এতাদৃশ ত্যাগ- 
স্বীকার কদাচিৎ দৃষ্ট হয়! মৃত্যুর পুর্ব মুহূর্ত পথ্যস্ত তিনি দেশের 
কথা ভাবিয়া গিয়াছেন । পশ্চিম বঙ্গের দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ 





জলাভাঁব ও সেচের অব্যবস্থা । আব ইহার অনেকটা প্রতিকার _ 
হইতে পারে সেচোপযোগী পুষ্ষরিণীগুলির পক্ষৌদ্ধার দ্বারা! 


সুকুমার বাবু! অসুস্থ অবস্থায়ও এই উদ্দেশ্তে কেন্দ্রীয় সরকারের 


সঙ্গে পত্র ব্যবহার করেন এবং আলাপ-আলোচনা চালান। 
বীকুড়ার তিনি আদর্শ সুসন্তান ছিলেন। তাহার খুল্লতাঁত 
প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর, 
হইতে তিনি: বাঁকুড়া সম্মিলনীর ও বাঁকুড়া! উন্নয়ন সমিতির 


সভাপতি ছিলেন৷ সংস্কৃত সহিত্যি সুকুমার বাবুর বড় প্রিয় 


ছিল। রবীন সাহিত্যেও তাহার গভীর প্রবেশ ছিল । 
কান্তিচন্দ্র ঘোষ রর 
১৮৮৬ সনে শ্ামবাঁজারের বিখ্যাত ঘোঁষ-পরিবারে 
কাঁণ্ডিচন্দ্ৰ জন্মগ্রহণ করেন । 





| . কান্তিচন্র ঘোষ 
যুক্ত নে । তিনি পরে বঙ্গীয় আইন-পরিষদের রিপোর্টার 


ও লাইব্রেরিয়ান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে 
তাহার বিশেষ: ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি কবিতা, গল্প প্রভৃতি 
লিখিতেন। তৎকৃত ওমর খৈয়ামের সুললিত বঙ্গান্থবাঁদ 
সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। 
কালিম্পঙে তিনি স্বত্যুযুখে পতিত হন । 
প্রিয়দা দত্ত 
বাংলার বিশিষ্ট জননায়ক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্ের 
ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 
সহধৰ্মিণী যুক্ত! প্রিয়দা দত্ত বিগত ২৩শে মে ৬৭ বৎসর বয়সে 
পরলোকগমন কুরিয়াছেন। তিনি নিখিল-ভারত নারী- 
সম্মেলনের কলিকাত! শাখার .সহ-সভানেত্রী ছিলেন । 
আন্দোলনে তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং কলিকাতা, দিল্লী 
ও কুমিল্লায় বহু নারী-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি পতির সঙ্গে কারা- 
বরণ করিয়াছিলেন । গত ১৯৩৭ জনে- তিনি তীছার স্বামীর 
সহিত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। 


মুদ্রাকর ও প্রকাশক- শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 


বিগত ১৭ই মে, 


নারী-. 


তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে ১ 


সি 





শানীহাররঞ্জন সেনগুপু 


প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা 
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বিবিধ প্রসঙ্গ 


স্বাধীনতার প্রথম. বৎসর 
স্বাধীনতার প্রথম বৎসর শেষ হইতে চলিয়াঁছে। এই 
বংসরের হিসপাব-নিকাঁশের এখনও সময় হয় নাই । কিন্তু এ 
বিষয়ে কি সন্দেহ আছে যে এই বৎসরের মধ্যে ভারত-যুক্তরাধ 


যে বড়-ঝঞ্জার, যে বিষম অনাচারেরু স্রোতের সম্মুখীন হইয়াছে . 


তাহার তুলনা ভারতের ইতিহাসে অতি অল্পই আছে? আজ 
দেশ যে ছ্ুরাঁচারদিগের কবলে পড়িয়া! অতিশয় শঙ্কাজনক 
পরিস্থিতিতে রহিয়াছে তাহারা সকলেই ঘরের শত্রু, সকলেই 
এদেশের মাটিতে জন্ম ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে । এখন আর 
বিদেশীর উপর দোষারোপ করিয়া নিজের মনকে ভুলাইবার 
উপায় নাই। শ্বাধীনতার যে উজ্বল চিত্র আমাদের সকলেরই 
মানসচক্ষের উপর এত দ্রিন ছিল, আজ বাস্তবের কঠোর 
সঙ্ঘাতে তাহা মৃগতৃফিকার মত ক্রমেই দুর হইতে ৮৬ 
চলিয়া যাইতেছে কেন ? 


কারণ প্রধানতঃ দুইটি, প্রথমতঃ স্বাধীনতা নিন রিও না 


অন্তত এবং রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব, দ্বিতীয়তঃ 
খাহাদের হস্তে আমাদের দেশের শাসন ও পর্িচালনের ভার 
বুহিয়াছে, তাহাদের অনেকের নিদারুণ নৈতিক অবনতি । 


স্বাতন্ত্র্য ও শ্বেচ্ছাচারের মধ্যে এবং স্বাধীনতা ও স্বার্থসিদ্ধির মধ্যে . 


প্রভেদ বুঝেন আমাদের মধ্যে এক্সপপ লোক এক লক্ষে এক 
জনও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ । এত দিন আমাদের বিশ্বাস 
ছিল যে কংগ্রেস নেতৃবর্গ এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সজাগ ; আজ 
তাহাদের অধিকাংশের চরম অধঃ:পতনের পরিচয় পাইয়া 
জনসাধারণের তো কথাই 
নাই, চতুদ্দিকে স্বাধীনতার নামে যে সকল যুক্তি-তর্ক শুনা 
যায়, যেরূপ কার্য্যকলাপের পরিচয় পাওয়া, যায়, তাহার 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে 'যে ছয় শৃতান্দী ব্যাপী দাসত্বের 


-ফলে আমর! স্বাধীনতার অর্থে বুবিয়াছি স্থার্থসিদ্ধির সুযোগ .ও 


প্রবঞ্চনাঁর সুযোগ, স্বাতন্ত্র্য অর্থে বুঝিয়াছি ফাঁকি দিয়া কার্ধ্য- 
সিদ্ধির সুযোগ । স্বাধীনতা বিনামূল্যে পাওয়া যার না একথা 
আমাদের বুঝাইবে কে এবং স্বাতন্ত্যরক্ষার জন্য যে আমাদের 
সদ্বাসর্ব্বদ! সত্জাগ হুইয়! থাকিতে হইবে ইহাই বা বলিবে কে? 
ইংরেজীতে যে প্রবাদ আছে “Hternal vigilance is the 
price of Liberty .”_"ব্বাধীনতার. মূল্য অবিশ্রাস্ত সজাগ- 


সতর্কতা”---তাঁহা আমাদের সকলেরই সম্যক ভাবে উপলব্ধি 
করা প্রয়োজন । 
ঘুষ, চোঁরাকারবার এবং পানতরের EEE ফলে 
আমাদের জাতীয় জীবনে যে কলুষ চতুদ্ধিক কলঙ্কিত 
‘করিতেছে, তাহার প্রতিকারে কয়জন প্রকৃতপক্ষে চেষ্টিত ? 
প্রায় সকলেই উহাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্রামের সময় পর- 
' নিন্দায় আনন্দলাভ করেন, কেহ কেহুবা শ্বার্থসিদ্ধির অন্ত্রক্ূপে 
উহাকে আশ্রয় করিয়া পরের অনিষ্টের ব্যবস্থা করেন ।, 
কদাচিৎ একজন দেখা যায়, যিনি নিজে সচেষ্ট হুইয়া! উদ্ধার 
প্রতিকারের বিষয়ে চিন্তা করেন। দেশ আত হইলেও 
চোরাঁকারিবার, ঘুষ ইত্যাদি বন্ধ করা যায় না ইহ্‌! অবিশ্বাস্ত 
কথা। এক জনের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে, দশ জনের 
'চেষ্টাতেও ফল না ফলিতে পারে, কিন্তু শত সহস্র লোকের 
মিলিত চেষ্টা ফলপ্রচ্থ হইবে না, ইহা শ্বাধীন দেশে সম্ভব নয়। 
আসলে আমরা এখনও সমষ্টিগত ভাবে দেশের ও নিজেদের 
. প্রগতির বিষয় চিন্তা করিতেই শিখি নাই । 
নেতৃবর্গের উপর নির্ভর করিলে আমাদের ধ্বংল অনিবার্ধ্য | 
ইংরেজ অভিধানকার জনসন অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক 
ছুঃখে লিখিয়া গিয়াছিলেন, “Patriotism is the last 
resort of a scoundrel”—“হবত্ত নরাধমের শেষ আশ্রয় 
দেশভক্তি”__এবং এরূপ লেখার ফলেই বোধ হয় ইংরেজ 
পরে জগতে অত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল | 
আজ আমাদের এ কথ! মনে রাখিয়া যাহারা দেশভস্তির ও 
, ত্যাগ” নামক পরশপাঁথরের সাহায্যে আমাদের কর্ণধার 
হওয়ার দাবী করিতেছেন তাহাদের প্রত্যেকটি কথ! ও কাজ 
যাচাই করিয়! দেখিতে হইবে । 
উদ্বাহরণ-স্বরূপ সেই দলের কথ! বিচার করা! যাটিক যাহারা 
পূর্ববঙ্গের লোকজনকে বিপদে ফেলিয়া পশ্চিম বঙ্গের “গদী” 
দখলের চেষ্টায় ব্যত্ত--বলাঁ বাহুল্য, প্রকৃত দেশপ্রেমী ও ত্যাগী 
যাহারা তাহাদের প্রায় সকলেই পূর্ববঙক্রেই থাকিয়া স্বদেশবাসীর 
,পরিত্রাণের চেষ্টা করিতেছেন-_ ইহাদের ব্যবহারে ও কার্য্য- 
কলাপে দলগত এবং ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষণ ভিন্ন অন্ত কিছুর পরি- 
চয় পশ্চিম বঙ্গের লোক কোনও দিন পায় নাই । আজও হঁছা- 
- দের যদি পশ্চিম বঙ্গের লোক না চিনে তবে এদেশের উদ্ধাপ্রের 


২৯৪ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





আশা কম। ইহাঁদের মুখে আজকাল এক নূতন মুক্তি শুন! 
যাইতেছে যে, ইঁহাদের “ত্যাগ” না থাকিলে, পশ্চিম বঙ্গ 
স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিত না, স্থতরাং পশ্চিম বলের 
লোকের শায়তঃ ও ধর্মমত: উচিত ইহাদের কাঁছে দাঁসখত লিখিয়া 
দেওয়া। “ত্যাগ” কি করিয়াছেন সে প্রশ্নের উত্তরে শুনা 
যায় যে ইহার] যে দয়! করিয়া! ব্যবস্থাপক সভায় ভোট এহণ- 
কালে বঙ্গচ্ছেদের ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্ষের ভারতরাষ্ট্রে যোগ- 
দানে বাধ! দাঁন করেন নাই, তাঁহাঁতেই উহার] ত্যাগের 
পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ পক্ষে ইহারা পূর্ববঙ্গের 
আত্মীয়স্বনকে যেভাবে ভাঁসাইয়া দিয়! স্বার্থচিন্তায়, বিভোর 
রহ্য়াছেন, তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের লোকের ইহাদের প্রতি 
কৃতজ্ঞ হুওয়া উচিত যে ইহারা এঁ চরম বিশ্বাসঘাতকতার 
লোভ সম্বরণ করিয়া, “নিজের নাক কাটিয়| পরের যাত্রাভঙ্গ” 
করেন নাই। পুর্বববঙ্চের হিন্দু বাঙালীর ছুঃখ-নুথের চিন্তা 
আমাদের সর্বদাই কর] কর্তব্য, আত্মীয়তার জন্ঠ, মন্ুষ্যাত্বের জন্ত, 
কিন্তু তাঁহাদের এই যে রাই্ীনৈতিক চোরাকারবারী নেতৃবর্গ_ 
যাহারা সুদ্দিনে তাহাঁদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং 
ছদ্দিনে তাহাদের মাথায় পা দিয়া জলা পাঁর হুইয়া পশ্চিম 
বঙ্গের ভাঙ্গায় উঠিতে ইচ্ছুক-_তাহাদের প্রতি আমাদের প্রকৃত 
দায়িত্ব কি তাঁহ! সকলেরই বুঝা উচিত। পশ্চিম বঙ্গ না 
বাঁচিলে না বাড়িলে বাঙালী নিশ্চিহ্ন হুইয়া যাইবে একথা 
সকলেরই বুঝিতে হইবে । দেশে যে উদ্দাম উচ্ছ খল নিয়ম- 
বিরোধিত! চলিয়াছে, তাহা যে চরম দেশদ্রোছিতার পরিচয় 
ইহু। সকলেরই জানা প্রয়োজন । দেশের লোক যদি বাচিতে 
চাহে তবে এখনই এই অনাচাঁরের স্রোতে বাঁধ দিতে কর্তৃ- 
পক্ষকে আহ্বান ও সাহায্য কর! প্রয়োজন । 


স্বাবলম্বী বাঙালী 

গত বাঁর বৎসর যাবৎ বাঙালীর উপর দরিয়া সাম্প্রদায়িকতা, 
যুদ্ধ এবং রাষ্্রবিপ্রবের প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। বাঙালী 
জাতির মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত এই বঞ্ধীয় ভাঁডিবাঁর উপক্রম হইয়াছে, 
তাঁহার সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবন প্রায় ধ্বংসের 
মুখে আসিয়া দরাড়াইয়াছে। 
ব্যবহার্ধ্য শিল্পদ্রব্যের অন্য বাঙালী পরমুখাপেক্ষা ৷ “বাংলার 
ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার সমগ্রভাবেই ভিন্ন প্রদেশীয়দের হাতে 
চলিয়া গিয়াছে । ইহাদের হাতে তেল, ঘি প্রভৃতির ব্যবসা 
সম্পূর্ণভাবে চলিয়! যাওয়ার ফল হইয়াছে এই যে ভেজাল 
খাচ্ছে বাঙালীর জীবনী-শক্তি ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে ; 
ছুষের ব্যবসা অবাঙালীর হাতে চলিয়া! যাওয়ায় উহ্হাতেও যে 
ভেজাল চলিতেছে তাঁহাও স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর । 
ভেঙ্জালি ছুধ এবং ভেজাল খাঁঞের দ্বার! ভবিস্বদ্বংশীয় বাঁালীকে 
ক্ষীণজীবী ও পঙ্কুপ্রায় করিয়া ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার পথ 
প্রশস্ত হইতেছে । বাংলার যে মধ্যবিত্ত সমাজ দেশের সর্ধববিধ 
উন্নতির মুল তাঁছাই মরণের পথে দ্ীড়াইয়াছে। স্বদেশীর নামে 
কষ্টম্বীকার ইহার! করিস্সাছে,তাঁহাপ্র লাভ কুড়াইয়াঁছে অবাঙালী 
ধনীর দল। দীর্ঘস্থায়ী ছু্মুল্যের বাজারে এবং ভেজাল খানে 


খাঞ্ছ, বস্ত্র এবং প্রত্যেকটি নিত্য- 


মধ্যবিস্ত, বিশেষতঃ নিষ্নমধ্যবিত্ত বাঁঙালীর অবস্থা এখন 
এরূপ দীড়াইয়াছে যে একটু কঠিন রোগের ধাঁকা সামলাইবাঁর 
শক্তি তাঁহার আর নাই, আগেকার দিনে যাহাকে সাধারণ 
রোগ বলা হইত এখন তাঁহাতেই অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যু 
ঘটিতেছে। যক্ষা তো প্রায় ঘরে ধরে । 

বাঙালী জাঁতিকে বাঁচীইতে হইলে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশকে 


সর্ববিষয়ে স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে । পশ্চিম 


বঙ্গে যে জমি আছে' তাঁহার সবটা যদি ভাল ভাবে চাঁষ হয়, 
কৃষকেরা যদ্ধি ভাল বীজ, সার এবং অল্প সুদে প্রয়োজ্রনামুযায়ী 
খণ পায়, সেচ-ব্যবস্থার যদি উন্নতি হয়, তাহা হইলে পশ্চিম 
বঙ্গ প্রদেশ খাদ্য সম্বন্ধে স্বাবলগ্ধী হুইয়! উঠিতে পাঁরে। 
র্যাঁডক্রিফ এওয়ার্ডে পশ্চিম বঙ্কের আয়তন এমন করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে যে, বাঁডাঁলীকে গ্রাম্য জীবনের পরিবর্তে এখন 
শহ্রকেক্দ্রিক শিল্পজীবন অবলম্বন করিতে হুইবে । এই পরি- 
বর্তনকে স্বীকার করিয়া লইয়! এখন হইতে উহাকে রূপ 
দিবার জন্ত পরিকল্পনা আরম্ভ করা দরকার। কিন্তু আশ্চর্ষ্যের 
বিষয়, এখনও এ বিষয়ে কোন পরিকল্পনা আরম্ভ পর্য্যন্ত হুয় 
নাই। 
কাপড় বুনিবার ব্যবস্থা করিলে বাঙালীর বন্ত্রসমস্ত। ঘুচিয়া যায়, 
বহু লোকের কর্ম্মসংস্থানও হয়! বস্ত্র উৎপাদনের দায়িত্ব মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন মিল-মালিকের হাঁতে ছাড়িয়া না দিয়া উহ! বহু জনের 
মধ্যে ছড়াইয়| সমবায় নীতিতে বণ্টন করিয়া দিলে এখনকার 
তায় রক্তচোষা জুয়াচোর বস্ত্রব্যবসায়ীর সুষ্টিও হইতে পারিবে 
না৷ বাংলার বড় বড় শিল্পগুলি এতদিন ছিল ইংবেজের হাতে, 
এখন এগুলি ক্রমে অন্ত প্রদেশীয় লোকে কিনিয়। লইতেছে) 
উহা আশু বন্ধ হওয়া দরকার | কাপড়ের এবং খাগ্দ্রব্যের 
ব্যবসা মাঁড়ায়ারীদের এবং দুধের ব্যবসা অবাঁঙালীদের 
একচেটিয়। অধিকার থাক] অত্যন্ত বিপদজনক । পশ্চিম বঙ্গের 
পরিত্রাণের পথ সমবায়মুলক প্রতিষ্ঠানের গঠন এবং শিল্পকেন্দ্র- 
গুলিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা-__বাঙালী জাতিকে 
বাঁচাইতে হইলে এ কান্দ করিতেই হইবে । 

অভিজ্ঞ, দুরদর্শা এবং উপযুক্ত লোক লইয়া অবিলম্বে 
একটি অর্থনৈতিক বোর্ড গঠন করিয়া বাঙালীকে স্বাবলম্বী 
করিবার উপায় নির্ধারণের ভাঁর তাহাদের উপর অর্পণ করা! 
উচিত। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা বাঙালীর স্বাবলন্বনের 
একটি সুচিস্তিত পরিকল্পন! প্রস্তুত হইলে এবং উহা কাজে 
পরিণত হইলে বাঙালীর বাঁচিবার উপায় হুইবে। কাজটা 
কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্ত মোটেই অসম্ভব নহে । তবে ইছা 
ঠিক যে, এ বিষয়ে যতই অবহেলা করা হইবে কাজ ততই 
কঠিন হুইতে কঠিনতর হৃইয়া উঠিবে | 


₹গ্রেস গবন্মেন্টের ভিতরে ও বাহিরে 
শ্রীকিশোরীলাল মশরুওয়াঁলা সম্প্রতি হরিজন’ পত্রে 
কংগ্রেস এবং কংখ্রেস গবন্মেণ্টের যে সমালোচনা করিয়াছেন 
দেশের মঙ্গলাকাঙ্ষী প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে তাহা 
বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । তিনি লিখিতেছেন যে যাহার] 


পি 


প্রতি জেলায় একটি করিয়া স্থতাকল বসাইয়) তাঁতে . 


Fa 


শ্রাবণ 


"কংগ্রেস কমিটিসযুহে পদ অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং 


যাহার! তাঁহার বাঁহিরে আছে তাহাদের উভয়ের মধ্যে 
সন্বন্ধ সদ্ভাবপূর্ণ নহে। গবন্মেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের ও 
প্রতিষ্ঠানেরভিতরে যে কংগ্রেস কাঁজ করিতেছে এবং বাহিরে 
যে কংগ্রেস কাঁজ করিতেছে তাঁহাদের সন্বন্ধও মোটেই 
সড়াঁবপুণ নহে। প্রত্যেক শ্রেণই অপর ছুই শ্রেণী সম্বন্ধে 
বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাঁকে। এই সকলের বাহিরে 
আরও ছুই শ্রেণীর কংগ্রেসের লোক আছে। ইহাদের মধ্যে 
এক শ্রেণী স্বাধীনতা অৰ্জ্জন ও শ্যায়নিষ্ঠ নিক্ষলক্ক বাষ্টরব্যবস্থ! 
প্রতিষ্ঠার অন্ত যৌবনের প্ররিস্তে আন্তরিক আগ্রহ ও আঁমু- 
গত্যের সহিত কংগ্রেসের কাজ করিয়াছে । স্বাধীনতাঁলাভের 
দ্বারা তাঁহাদের মনে শাস্তি ও আনন্দ আসে নাই বরং তাহার! 
অস্থ্খী ও নিরুৎসাঁহু হইয়া পড়িয়াছে ; কারণ যে মহান্‌ 
কংখেসকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলার কাঁজে তাঁহার! 
সাহায্য করিয়াছে সেই কংগ্রেস ক্ষমতা লাভ করিয়াই জন- 
সাধারণের প্রতি কর্তব্যন্রষ্ট হইয়াছে এবং যে সকল উচ্চ 
আদর্শের কথা পূর্বে প্রচার করিয়াছে আভ্যন্তরীণ ছুর্নাতির 
জন্য তদ্বন্থযায়ী কাজি করিয়া উঠিতে পারিতেছে না । তাহারা 
অতি বেদনাহত চিত্তে চোখের সন্মুখে দেখিতেছে যে কংখেস 
এখন স্বার্থসিদ্ধির ও ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক দল-উপদল 
গঠনের সুবিধাজনক যন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা এখন 
আর. নিজেরা সক্রিয়ভাবে কাজ করিতেছে না কিন্ত চারিদিকে 
ছুনাঁতির বিস্তার দেখিয়! শান্তিতে বিশ্রাম করিতেও পাঁরিতেছে 
ন1।. দ্বিতীয় শ্রেণী সাধারণ লোক ; তাঁহারা এদল ওদল 
লইয়া মাথা ঘামায় নাঁ। তাঁহার] চাঁয় গ্তাঁয়নিষ্ঠ গবন্মেণ্ট, 


. ভদ্র ব্যবহার, জনসাধারণের আবেদন নিবেদন সম্বন্ধে অনতি- 


বিলম্বে ব্যবস্থা! এবং দুর্নীতিবিহীন শাসন পরিচালন! যাহাঁতে 
জনসাধারণের স্থখস্ুবিধা বৃদ্ধি পাইতে পারে । এই সকল 
বিষয়ে জনসাধারণ কোন উন্নতি দেখিতে পাইতেছে না এবং 
তাঁহাদের ধারণ! জন্মিতেছে যে অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে 
আরও মন্দের দিকে চলিয়াছে | ইহার ফলে কংগ্রেসের নাম 
লোকের নিকট দিন দিন অপ্রিয় হইয়! উঠিতেছে। 

গবন্মেমেন্টের ভিতরের কংগ্রেসকম্মী এবং কংগ্রেস কমিটির 
কন্মাদের মধ্যে বিরোধ কেন ক্রমশঃ প্রবল হইয়া! উঠিতেছে 
এবং একটা দ্বৈত শাসন কেন দেখ! দিতেছে শ্রীযুক্ত মশরুওয়ালা 
তাহা! অতি সুন্দর ভাবে দ্েখাইয়াছেন _ 

“কংগ্রেসের যাহারা গবন্মেণ্টের ভিতরে আছে আর 


যাহার? বাহিরে আছে, তাঁহাদের মধ্যে .বিদ্বেষভাঁবের প্রধান 


কারণসমূহ এইন্প বলিয়া আমার মনে হ্য়। 

“যে লোক গবন্মেপ্টের উচ্চপদ্দ অধিকার করিয়া! আছে, 
সে লোক দায়িত্বের বোঝা ততট! অনুভব না করিয়! তাঁহার 
পদকে অর্থ ও মৰ্য্যাদা লাভের উপায়্বর্ূপ মনে করিয়া থাকে। 
গবদ্মেণ্টের প্রত্যেক পদে ও গবন্েন্ট নিযুক্ত কমিটির প্রত্যেক 
স্থলে, ভাঁতা, মাহিনা, অন্তের সুবিধা করিয়া! দেওয়া, চাকুরী 
প্রদানের ক্ষমতা কিন্বা অন্তের দ্বারা নিজের কিছ কাঁজ করাইয়া 


বিবিধ গ্রসঙ্গ__কংগ্লেস গবন্মেণ্টের ভিতরে ও বাহিরে 


২৯৫ 





লওয়াযে কাঁজ গবর্ণমেণ্টের পদ অধিকাঁর করিয়া না 
থাকিলে আদায় কর! যায় না--এই সমস্ত সুযোগ আছেন 
তাঁহাকে যে সকল: কাঁজ করিতে হয় তাহা অপেক্ষাকৃত 
হালকা আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যেখানে দায়িত্ব ব্বহৎ 
ও চরম সেখানে কংখ্রেস-পরিচাঁলিত গবর্ণমেন্টসমূহেও জাত 
ও সম্প্রদায় দেখিয়া কর্মচারী নিযুক্ত করা হুইয়! থাকে । অথচ 
কংগ্রেস নীতি-এই পদ্ধতিতে. কর্মচারী নিয়োগের বিরোধী । 
যখন কংগ্রেসের সমর্থন দেওয়া হয়, মন্ত্রী নিযুক্ত কর] হয়, এমন 
কি অল্প সময়ের জন্য যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমিটি গঠন কর] হয় 
সেই সকল ক্ষেত্রেই কোন্‌ ব্যক্তির কি যোগ্যতা আছে না 
আছে সে দিকে দৃষ্টি ন! দিয়া, সেই ব্যক্তি কোন্‌ সম্প্রদায়ভুত্ত 
ও কোন্‌ অঞ্চলের অধিবাসী তাহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়! হয়। 
দলকে মজবুত রাখিবাঁর জন্য এরূপ প্রয়োজন হইয়া উঠে এবং 
প্রত্যেক চাঁকুরীই গোপন ব্যবস্থা হইয়া দাড়ায় । চাকুরীর জন্য 
লালায়িত নছে এরূপ লোক খুব অল্পই আছে এবং যদিও 
চাঁকুরীর প্রার্থীর সংখ্য! ক্রমশঃ বাঁড়িয়াই চলিয়াছে তথাপি যত 
লোক আশ! করিয়া থাকে চাকুরীর সংখ্যা তত নয়, ফলে 
যাহারা চাকুরী পায় না তাহার! অসস্তষ্ঠ হুইয়া উঠে । গবন্মেন্টের 
কাঁধ্যলাভে ব্যর্থ হইয়া ইহার! কংগ্রেস কমিটিসমূহের 
কাঁ্যনির্ববাহুক সমিতিতে স্থান করিয়! লইবার চেষ্টা করে এবং 
কংগ্রেসের যাঁছাঁর! গবন্মেণ্টের কাঁজে নিযুক্ত আঁছে তাঁহাদের 
প্রতিদবন্বীরূপে কংগ্রেস কমিটিগুলিকে পরিচালিত করে, এই 
প্রকারে এক রকম দ্বৈত শাসনের সৃষ্টি হইয়াছে। কংগ্রেসের 
যাহার! গবন্মেপ্টের অভ্যন্তরে আছে কংগ্রেস কমিটিগুলি 
তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে চায়, আঁর যাহার! গবন্েণ্টের 
অভ্যন্তরে আছে তাহার! কংগ্রেস কমিটিগুলিকে অগ্রাহ করিয়া 
নিজেদের ক্ষমতা! ও প্রতিপত্তি অক্ষুপ্ন রাখিতে চায় |” 
রাজনৈতিক কারণে উচ্চপবে প্রিয়পাত্র নিয়োগ দেশের পক্ষে 
যেকি ভয়ানক ক্ষতিকর 9701] 55990” প্রবর্তন করিয়া 


, আঁমেরিকা তাঁহ! বুঝিয়াছিল এবং এখন উহা পরিত্যাগ করিয়া! 


সম্পূর্ণভাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ ভাবে কর্ণ্মচাঁরী নিয়ো- 
গের নীতি অবলম্বন করিয়া নিজের শাঁসনযন্তর সুদৃঢ় করিয়াছে 
আমাদের দেশে কংগ্রেস ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আঁমে- 
রিকাঁর পরিত্যক্ত এই 90০1] 95397. চাঁকুরিক্ষেত্রে প্রবর্তন 
করিয়াছেন এবং তাঁর ফলে উচ্চপদে অযোগ্য লোক নিয়োগ 
করিয়] শীসনযন্ত্রের দক্ষতা! যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা রসাতলে 
দিয়াছেন ও দেশের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। পাবলিক 
সার্ভিস টি'বিউনাল কর্তৃক প্রকাশ্ত প্রতিযোগিতার দ্বারা 

নিরপেক্ষ ভাঁবে নিছক যোগ্যতার ভিভিতে লোক নিয়োগ ও 

প্রমৌশনের নীতি প্রবর্তিত হইলে শাঁদনযন্ত্রের দক্ষতা বাঁড়িবে, 

গবন্মেণ্টের ভিতরের ও বাহিরের কংগ্রেস কন্মীদের বিরোধের 
মূল কারণটি দুর হইবে এবং ইহাতে শাঁসনযন্ত্রের ব্যয়ভারও 

অনেক কমিয্স আসিবে । আশ্চর্যের বিষয় কংগ্রেস 
এই ন্ায়ান্থগ ও কল্যাণকর নীতি এখনও প্রবর্তন ও পালন 


২৯৬ ডি প্রবালী ১৩৫৫ 


করিতে চাহেন না,” খসড়া রাষ্বিধিতেও এখানকার স্যার আদায়ের পরিমাঁগ যাঁহ! ধরা হইয়াছে তাহা! হইতে অনেক 
পাবলিক সাঁভডিস টি.বিউনাঁলকে এই ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত রাখা বেশী আদায় হওয়ার কথা । এই সব কোম্পানীর ব্যাঁলান্দ- 
হুইয়াছে। কংগ্রেস কমিটিখলিতে বর্তমান দলাঁদলি যে এত শীটে উৎপাদনের পরিমাণ যাঁহা দেখানো হয় তাহ! সঠিক 
বাড়িয়াছে তার একমাত্র কারণ মন্ত্রিত্ব ও চাকুরির লোভ | কিনা বলা কঠিন, - তথাপি উহার উপরও ক্রয়শুন্ বার্য্য হইলে 
ইহারই জয় কংখেশ সুশৃঙ্খল! সম্পন্ন এক্যরদ্ধ প্রতিষ্ঠানরূপে জন- টাকা অনেক বেশী আদায় হওয়ার কথা । এখন আইন যাহা এ. 
সাধারণের সম্মুখে আর দ্ীড়াইতে পারিতেছে না । যাহার! এখন আছে তাহাতে খাতা নষ্ট হুইয় গিয়াছে বলিয়! পার. পাওয়া 
বড় হয়| উঠিতেছে, যাঁহাঁদের বয়স উনিশ-বিশ বৎসর হইতে কঠিন নয়। অবিলম্বে এই'মর্ষে.অডিনান্দ.জাঁরী করা উচিত. 
চলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই ধারণা জন্মিতেছে যে কংগ্রেস যে প্রত্যেক কোম্পানী তাহাদের পাঁচ বংসরের ুরাহপুঙ্থ 
অকর্ম্রণ্য হইয়া পড়িতেছে ইহা! আর যুবকদের যোগদান হিসাবের খাতা রক্ষা করিতে এবং প্রয়োজন মাত্র সরকারী 
করিবার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান. নাই। গ্রীয়ুক্ত*মশরুওয়ালা এই কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবে । য্যাহ- 
কথ! বলিয়া বর্তমান কংগ্রেস নেতাদের সতর্ক করিয়া দিয়া ফ্যাকচারিং একাউন্ট শ্রাখা আপিস মারফত বিক্রয়ের হিসাব 
মন্তব্য করিতেছেন যে যদি কংগ্রেস নিজের দোষ দুর না করে এবং ফাঁটকাবাজির ফিসাঁব লুকাইয় সরকারের ট্যাক্স এবং' 
তবে ইহা কয়েকটি প্রতিপত্তিশীলী ব্যক্তির পয়সায় পোষা' ' অংশীদারের লভ্যাংশ ফাকি দেওয়ার 'জন্ ম্যানেজিং এনেলি 
লোকের সংকীর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে৷. ll ' পরিচালিত কোম্পানীগুলির আঁ্থহ এত বেশী যে খাতা গোপন 
ট্যাক্স ফাকি করিবার জন্য হঁহারা: অত্যন্ত উদ্গ্রীব। শুধু জরিমানার ভয় 
ভারতের যে সমন্ত কোটিপতি আয়কর, ফাকি, দিয়া. 'বিপুল _ দেখাইয়া ইহাদিগকে খাতা বাহির করিতে বাধ্য করা যাইবে 
. বিশ্ত সঞ্চয় করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে তদন্ত করিবারু জন্তু না, ইহার জন্ত কঠোর কারাদওের বিধান আবশ্যক । এইরূপ 
একটি আয়কর তদস্ধ কমিশন গঠিত হুইয়াছে। সর্‌ এস. অনা করা হইলে আয়কর এবং ক্রয়শুক্ষ উভয় বিভাগেরই f 
বরধাচারী -ক্ষমিশনের সতাঁপতি। গত: বাজেট-বক্তৃতায় অর্থ : আয় বাঁড়িবে | শিয়ালদহ &েশনে ল্যাও কাষ্টমসের বিবেকবান : 
সচিব জীযঘ্ুখম চেটি বলিয়াছেন যে সরকারৈর ট্যাক্স-কাকি কর্ণ্রচারীর! ট্রেন ভল্লাসী করিতে গেলে ভারপ্রাপ্ত অফিসার . 
না দিলে কাহারও পক্ষে কোট কোটি টাক! সঞ্চয় করা সম্ভব বাধা দেন একথা প্রকাশিত হইয়াছে এবং আমরাও i 
- নহে। আয়কর কমিশন ভারতের শ্রেষ্ঠ ধনকুবেরদের নামের লিখিয়াছি। ক্রুয়ন্তক্ষ বিভাগেও বড় কারবারিয়াদের বাঁচাইবার 
একটি তালিক! প্রণয়ন করিয়াছেন। তালিকায় বাঁহাদের নাম জন্য এরূপ হইতেছে কিনা তাহ! দেখা দরকার | 
আছে ডাহাদের, সম্পত্তি যুদ্ধের, পূর্বে কি ছিল এবং এখন উহার ' মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকার 
পরিমাণ ফি তাঁহা জানাইবার জন্য নির্দেশ দেওয়| হইয়াছে। কয়েক দিন হইল পশ্চিম বঙ্গের গবন্মেন্ট আটা, ময়দা 
আমেদাবাদ, বোগ্বাই, কলিকাতা, কানপুর, কোয়েম্বাটুর, . ইত্যাদির দাম প্রায় শতকরা! ৫৬ ভাগ বাড়াইয়! দিয়াছেন। 
মাত্রাঙ্জ, লক্ষে এবং আ'জমীঢ়ে প্রাথমিক, তদন্ত আরপ্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পাঁটরুটির কথা বল! যায়-_আঁধ সের ওজনের 
যাহাদের অভিযোগ আয়কর তপ্ত কমিশনের বিচারের অন্ত + কুটির দাম ছিল 1/০ ; হইয়াছে।০। এই মূল্যবৃদ্ধির অণ্ুহাত 
দেওয়া হইয়াছে তাহার কয়েকটি তুলিয়া লওয়| হইবে বলিয়া দেওয়া হয় যে বিদেশ হইতে গম ও আটাময়দা খুব বেশী দাষে ১ 
কোন কোন সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল । ভারতের কয়েকটি কিনিতে হয় এবং আমাদের প্রদেশে বিক্রয় করিতে হয় কম 
সবচেয়ে বড়. ধনকুবের পরিবারের অনেকগুলি নাম তদন্ত দামে; এই ব্যবসায়ে প্রায় ৪ কোটি টাকা বৎসরে ক্ষতি হয়। 
কমিশনের তালিকায় আছে এবং ইহাদের সম্বন্ধে তদন্ত স্থগিত কত দামে কেনা হইয়াছিল তাহা না'জানিলে, এই হিসাব 
রাখিবার চে] হইতেছে বলিয়া! সাধারণের_মনে একটা ধারণা গ্রহণ করা যায় নী। গম, আটাময়দার -আদত দাম; 
জন্মিতেছে। রাগিব ডিজি ই জাহাজ ভাড়া, রেল ভাড়ার খরচ ; গুদাম ভাড়ার খরচ; 
মঙ্গল । কর্ণ্মচারিবৃন্দের অসাবধানতায় শন্তের ক্ষতি-_-এই সব এই ' 
শুধু আয়কর নয়, বড় বড় ধনকুবেরগণ প্রাদেশিক করয়পতক্ষ হিসাবের মধ্যে বরিতে হুইবে। . এরূপ হিসাব না দেখাইয়া ফন 
কাকি দিতেও সমান আগছুশীল এরূপ সংবাদও পাওয়া যাই- সরবরাহ বিভাগের খেয়াল মত দাম ধার্ষ্য করিলে তাহার 
. তেছে। এইরূপ এক গোষ্ঠীর প্রায় ৬৮টি কোম্পানী আছে ; ভার সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ থাকিয়া যাইবে। কারণ কাঁপড় ও 
মধ্যে কয়েকটি বন়্ বড় কারবার কলিকাতায় আঁছে 1 ইহাদের চিনি লইয়| যে খেলা চলিতেছে, তাঁহার সঙ্গে গবন্মেন্টের নানা - 
নিকট হইতে ছ্রেয়ন্তক্ষ যথারীতি আদায় হইতেছে না বলিয়া বিভাগের যোগাযোগ. না থাকিলে ইহা! কখনও সম্ভব 
সন্দেহ, করিবার-ক্কারণ আমাদের আছে। এই শ্রেমীর, বৃহৎ ' হইত'না | 
কারবারপ্চলি হইসে বখাদীতি হ্রতক্ক আদার হইলে বাজেটে পাঁচ-হয় যাস পূর্ধ্বে চিনির জন্য আমাদের দিতে হই 





সি 


শ্রাবণ 


সেরপ্রতি 1১০ আন! ; এখন দিতে হয় ১/০, ১০০ আনা। 
কাঁপড়ের বাজারে ত ফাঁট্কাঁবাঁজী চলিয়াঁছে ; তাঁহার কোন 
নিদিষ্ট দাম নাই । : গত মে মাসের ৮ তারিখে কলিকাতাঁর 
নিকটবর্তী কোন মিলে যে ধুতি জোড়া বিক্রয় হইত ৫৮/১০ 


»- আনায়, : নই মে তারিখে তাঁহা বিক্রয় হইয়াছিল ১০।৩১০ 


আনায় । ভাঁরপর কাপড়ের বাঁজারে যাহা হইয়াছে তাহা 
আমাদের হাঁড়ে হাড়ে বুঝাঁইয়া দিয়াছে “স্বদেশী ভাবের" 
মুর্খামি। গবন্েন্টি প্রায় আড়াই মাঁস এই গলা-কাটা 
দৃষ্ঠ দেখিয়াছেন ভ্রষ্টাক্পে, বেদাস্তের ত্রহ্মরূপে । এই 
গলা-কাটাগিরি গ্াঁষ্য বাঁ অন্ঠাধ্য তাঁছা স্থির করিবাঁর ভার 
শুল্ক সমিতির (110 Board) উপর দিয়া কিছু সময় 
কাঁটাইলেন ; এই সুযোগে কাপড়ের কলের মালিক : ও 
ব্যবসায়ীর! ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা আমাদের গলা টিপিয়া 
টণ্যাকে পুরিলেন | এখন শুক্ষ সমিতি নাকি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে বর্তমানে কাপড়ের কলে যে দাম আঁদায় হইতেছে তাহ] 
“অত্যধিক ও অন্তাঁয়” (“exhorbitant and unjustified”) 
গত জানুয়ারী মাসের তুলনায় মোট! কাপড়ের দাম শতকরা 
৫০ ভাগ, মাঝারি কার্পড়ের দাম শতকরা ৭৫ ভাঁগ ও মিহি 
কাপড়ের দাম শতকরা ১০০ ভাগ অধিক । কেন্দ্রীয় 
গবন্েন্টের মন্ত্রিমহোদয়গণ কাঁপড় কিনেন না; খাদি পরেন। 
কাঁপড়ের দাম যে চড়িতেছে তাঁহার খবর তাহাদের কানে 
পৌছিতে কত সময় লাগিয়াছিল জানি নাঁ। কিন্ত জনসাধারণ 
শুন্ক সমিতির হিসাব-নিকাশ ন! দেখিয়াই কাপড়ের কলের 
মালিকের ও ব্যবসায়ীর ডাকাঁতিট1 বুঝিতেছিল । 

কাঁপড় ও চিনি সম্বন্ধে বিদেশ হইতে আমদাঁনীর অজুহাঁতটা 
চলে না । কিন্তু আমাদের সরবরাহ বিভাঁগগুলির কল্যাণে 
একটা অভুহাঁত খুঁজিয়! বাঁছির করা যাইবে | তাহাদের পেছনে 
পুলিশ ও মিলিটারি আছে; তাহার জোরে আমাদের ঘাড়ে 
যাহা ইচ্ছা তাহাই যে চাপাইয়! দেওয়া চলে তাহা পরীক্ষা করা 
হইয়াছে । বিহারে ও. যুক্ঞপ্রদেশে চিনি ও গুড় মজুত হইয়া 
যাইতেছিল ; তাহাঁদের দাঁম কমিবাঁর স্তাবন! দেখা দিয়- 
ছিল। আমাদের সদাঁশয় সরকার বাহাছুর হুকুম দিলেন 
“চালাও এসব বিদেশে ; দেশের লোকে বেশী ধাম দিয়! 
কিনিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যখন তখন দাম কমিতে দেওয়া 
হইবে না; বিদেশে চালান দিতে পারিলে দাম কমাইবাঁর 
কোন কথা উঠিবে ন! ।” এই ত অবস্থা । কৌপিনবস্ত হইয়া 


থাকিতে হইবে ; আঁষপেটা খাইয়া থাকিতে হইবে । আর 


দিল্লী কলিকাতায় বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরা “স্বাধীনতার” শ্লোগান 
ডুলিয়! আমাদের বুদ্ধিকে করিবেন বিভ্রান্ত ; চোরাঁকারবারীরা 
আমাদের পকেট মাঁরিবে ; আঁর আমাদের সরকার বাহাঁছর 
ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাঁকাইয়] থাঁকিবেন । আছি বেশ { কোন 
তান্তায়ের প্রতিকারের কথা ছুরাশ। ছাড়া কিছু নয়। 


(বিবিধ প্রসঙ্গ__পাকিস্ছানে চোরাই চালান 


২৯৭ 
পাকিস্থানে চোরাই চালান 

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদপত্রে পত্র লিখিয়|। পাঁকিস্থানে 
কাঁপড় চালানের একটি বিবরণ দিয়াছেন। আঁমাঁদের ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতার সহিত উহা হুবহু মিলিয়া যাঁয়।. বে-আইনি 
চালান কি ভাবে কোঁথ! দিয়া হয় এতদিনে কর্তৃপক্ষ তাঁহার 
পুঙ্বান্থপুঙ্ঘ বিবরণ পাইয়াছেন এবং ইচ্ছা করিলে এই চোর! 
কারবার সপ্তাহ কালের মধ্যে বন্ধ করা অসস্তব কাঁজ নয়। 
কিন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বহু. আন্দোলন সত্তেও সরকার ইহ! 
নিবারণের জন্য কোন আস্তরিক চেষ্টা করিতেছেন না বরং 
নিক্কিয় থাকিয়া এই পাপের প্রশ্রয় দিয়া চলিয়াছেন। 
শিয়ালদহ হুইতে বেনাপোল পৰ্য্যন্ত কি কৌশলে কাঁপড় 
চালান যাইতেছে প্রত্যক্ষদর্শী ভব্রলোকের বিবরণ হইতে তাঁহা 
সুন্দর ভাবে জান! যাঁয়। গ্রীষ্মীবকাঁশে তিনি পাকিস্থানের 





. পল্লীভবনে যাইতেছিলেন ; সন্ধ্যার পর শিয়ালদহ -ষ্টেশনের 


ভীড়ে সাধারণ যাত্রীদের ফটক অতিক্রম করাও দুরূহ ব্যাপার । 


কিন্ত প্ল্যাটফর্ব্মে ঢুকিয়া দেখা গেল বস্তের পু'টুলিধারী অসংখ্য 


নরনারী পুর্বে সুকৌশলে প্রবেশলাঁভ করিয়াছে । শুক্ষ- 
বিভাগের কর্মচারীদের প্রথম সাঁক্ষাৎ মিলিল কয়েকটি ষ্টেশন 


' পার হওয়ার পর, শিয়ালদহ ষ্টেশনে নহে এবং তদন্ত আস্ত 


হুইল বনগাঁ ষ্টেশনে । বনগীয় পৌছিবামাত্র প্রত্যক্ষদর্শী যে 
কামরায় ছিলেন সেই কামর! হইতেই পাচ-সাত জন লোক 
কাপড়ের বড় বড় বৌচক1 পিঠে করিয়া নামিয়! বিনা বাধায় 
অদ্ৃশ্ঠ হইয়া গেল। লক্ষ্য করিয়া তিনি দেখিলেন যে প্রত্যেক 
কামর! হইতেই এইরূপ কয়েকজন পাইকারী ব্যবসায়ী নাঁমিয়া . 
গেল । পাকি স্থানে প্রবেশ করিবাঁমাত্র সমগ্র কাঁমরাটি কর্শ্ম- 
চঞ্চল হুইয়া উঠিল । ভোঁজবাঁজীর প্তাঁয় নান! অপ্রত্যাশিত স্থান 
হইতে কাপড়ের বাঁণ্ডিল বাহির হইতে লাঁগিল। যে সব 
ফেরিওয়ালা এতক্ষণ ‘আশ্চর্য্য মলম”. বা “নকল দানা? বেচিতে- 
ছিল তাঁহার! থলি হইতে ‘আসল দান!’ চার-পাঁচ জোড়া ধুতি- 
শাড়ী বাহির করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়। দিল। 
বারো আনা যান্রীই তখন উঠিয়া দীড়াইয়াছে। কেহ কেহ 
লুঙ্গি খুলিয়া! দেখাইল চার-পাঁচখানা কাপড় সুকৌশলে তাহার] 
পরিধান করিয়াই চলিয়াছে। অনেকে উলঙ্গ ও অর্থ উলঙ্গ 
হইয়] লুক্কায়িত কাপড়ের বস্ত] বাহির করিতে আস্ত করিল । 
রেলের কামবাগুলি এতক্ষণে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের 
দ্র কষাঁকষিতে মুখরিত হইয়। ছোটখাট এক একটি বড় 
বাঁজারে পরিণত হইয়াছে । দেখা গেল ট্রেনের বারে! আনা 
যাত্রীই এই মাল বেচাকেনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে । 
প্রত্যেক পল্ীতেই বেকার দল রাতারাতি বড়লোক হইবার 
এই ফন্দীতে দলবদ্ধ হইয়া! উঠিয়াছে। ইহায়া প্রতি ট্রেনে 
দলে দলে কলিকাতায় আসে । যশোর হইতে আগত আর 
একজন প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট আমর! শুনিয়াছি যে কলিকাতার 


২৯৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





ট্রেনে ছাদে, ফুটবোর্ডে ও চাঁকার পাঁশের লোঁহার ভাঁগায় 
পর্য্যন্ত লোকের ভীড় দেখিয়া! উভার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া 


তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে ইহার! "ম্মাগ লাঁর"__কাঁপড়' 


আনিতে কলিকাতা চূলিয়াছে। .কলিকাঁতা হইতে কাপড় 
কিনিয়া ইহারা পুলিস, শুন্ক বিভাগের কর্ম্মচারী এবং রেল- 
কর্ম্মচারীদের সহায়িতায় গাঁড়ীতে কাপড় উঠায় এবং ভারত 
সীমান্ত অতিক্রম করিয়া গাঁড়ীতেই বিক্রী আরস্ত করে। 
বিক্রয়াবশিষ্ট মাল পল্গীগ্রামে পৌছে « এবং সেখানে স্বৰ্ণযূল্যে 
বিক্রীত হয়। 

খুলনা লাইনে এবং রাণাঘাট a এই চোরাকারবাঁর 
নিরন্তুশভাঁবে চলিয়াছে। বেকার দল ছাড়! ইহার মধ্যে পুলিস, 
শুল্ক বিভাগের কর্মচারী এবং রেল কর্মচারীদের একটা বড় 
অংশ রহিয়াছে । রেলগাঁড়ীর তলায় বাঁধা অবস্থায় এবং 
ছাদের তক্তা সরাইয়| তাহার ভিতর ইইতে কাপড় বাহির 
হুওয়ার অর্থ রেল কর্মচারীদের সক্রিয় সাহায্য ; তাঁহাদের 
সহায়তা ভিন্ন এ সব স্থানে কাপড় প্যাক করা যাইতে পাঁরে 
না। শুক্ক বিভাগের কর্মচারীরা কি ভাবে এই কুকার্ধ্যে 
সহায়তা করে তার একটা বড় দৃষ্ঠাস্ত সম্প্রতি সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছে। শিয়ালদহে শুল্ক বিভাগের লোক 
আঁছে ; তন্মধ্যে ছুই-তিন জন কর্মচারী চোরাই মাল ধরিবাঁর 
জগ্য উদৃগ্ীব কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাহাদিগকে নিবৃত্ত 
করিয়া রাখিতেছেন। এই কর্নচারীটি আদেশ দিয়াছেন যে 
সন্ধ্যা ৬টার পর কোন ট্রেনে তল্লাসী করাই চলিবে না, অথচ 
‘সন্ধ্যার পরেই শিয়ালদহ হইতে দার্জিলিং মেল, ঢাঁকাঁ মেল, 
খুলনা! মেল প্রভৃতি বড় বড় ট্রেনগুলি ছাঁড়ে। শিয়ালদছে 
মোভায়েন শুল্ক বিভাগের সুপারিণ্টেণেণ্ট সন্বদ্ধেও গুরুতর 
অভিযোগ হইতেছে যে তিনি ছুই-চাঁরিটা ক্ষুদ্ধে লোক 'বরিয়। 
বড় বড় কারবারিয়াদের পাঁর করিয়া দ্িতেছেন। এই সমস্ত 
অভিযোগ দীর্ঘকাল যাবৎ হইতেছে কিন্তু তাঁর কোন প্রতিকার 
আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। চোঁরাকাঁরবাঁরে লিপ্ত পুলিস, রেল 
এবং শুল্ক বিভাগের কতকগুলি বড় বড় কর্মচারীকে ধরিয়া 
কঠোর শান্তি দিলে যে কাজ .হুইত, সহস্র ইস্তাহার জারী 
_ করিলেও তাঁহার একাংশও হইবে না ইহা নিশ্চিত । এখানে 
আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ভারত-খও 
_ হইতে পাকিস্থানে মাল চোরাই চালান যায় কিন্ত যশোর, 


খুলনা বা পূর্ববঙ্গের কোন স্থান হইতে একটি সজী পর্য্যন্ত 


কেহ আনিতে পারে না । এ বিষয়ে পাঁকিস্থানের কর্মচারী 
এবং নাগরিক উভয়েই সমান সতর্ক । 


আসামে প্রাদেশিকতা 


আসাম, বিহার ও উড়িস্তায় বাঙালীর দ্বার ক্রমশঃ কি: 


ভাবে রুদ্ধ করিয়া আনা হুইতেছে এবং বাঙালীর উদ্বার- 
চিত্ততা ও আবর্শাহ্ুরাঁগের সুযোগ লইয়া কিভাবে এ তিন্‌ 


সুম্ূর্ণপে পরিচালন! করে অসমীয়া স্ত্রীলোকের! । 


প্রদেশেরই লোক বাংলায় বসিয়া বাঙালীকে শোষণ ও 


অপমান করিতেছে তাঁর কিছু কিছু আলোচনা আমরা 


করিয়াছি। নিজের প্রদেশে অপর প্রদেশের লোককে 
বসবাসের জন্য আসিতে না| দেওয়। এ সব প্রদেশে সাধারণ 
নিয়মে পরিণত হইয়াছে কিন্তু বাংলা আত্মরক্ষার জন্য এবং 
নিজের বেকার-সমস্তা মিটাইবার' জন্য বাংলাদেশের কাঁজে 
কর্মে আগে বাঙালীর দাবি গ্রহণের- কথা তুলিলেই বল! হয় 
বাঙালীর মন অতি সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতায় ভরিয়ী উঠিতেছে। 
এই কয়েক দিন আগেও আসামের নওগঁ| জেলায় পুর্বব-বাঁংলা 
হইতে আগত কতক লোক খড়ের ঘর বাঁধিয়া বসবাসের চেষ্টা 
করিতে গিয়াছিলেন ; গনম্মেন্ট তাহাদের ঘরবাঁড়ী হ্বালাইয়া 
দিয়া 'তাঁড়াইয়া দিয়াছেন । একটি প্রাদেশিক গবর্থে্ট অপর 


' প্রদেশের লোক সেখানে. আশ্রয়ের জন্য আসিয়াছে বলিয়! 


তাঁহাদের ঘর ভ্বালাইয়! বিতাড়িত করিয়াছে এ দৃষ্টান্ত বোধ 


হয় পৃথিবীর কোন অসভ্য: দেশেও নাই। গৌহাঁটিতে 
বাঙালীদের উপর আক্রমণের কথা ছাড়িয়া দিলেও জাতীয় 
সঙ্গীত “জনগণমন অধিনায়ক” গানে আসামের নাম নাই 


বলিয়! একদল অসমীয়! গৌহাঁটি বেতার-ষেশন উদ্বোধনের. 


“দিন ভাঁরত-সরকাঁরের নিমন্ত্রিত অতিথি ছুইটি আমেরিকান 


মহিলাকে যেভাবে. অপমান করিয়াছে তাঁহা তীব্র নিন্দার .- 


যোগ্য । এই লোকগুলির অতিশয় অসঙ্গত দাবি সমর্থন 
করিয়া এবং অতিথিদের অপমানের নিন্দা না করিয়! আঁসাঁম- 
সরকারি যে প্রেসনোট দিয়াছেন প্রাদেশিকতাস্ুচক সঙ্কীর্ণতার 
দৃষ্টান্ত হিসাবে ভাহাও' অতুলনীয় । আসামের এই ক্রমবর্ধমান 
প্রাদেশিকৃতার বিরুদ্ধে গ্রীরোহিণী চৌধুরী একটু শক্ত ভাষা 
প্রয়োগ করিয়া একটি বিব্বৃতি দিয়াছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
আসামের অগ্ততম মন্ত্রী মৌলানা তায়েবুল্লা চৌধুরী মহাগয় 
বিৰৃতিটির আপত্তি করিয়া শিলচরে বক্তৃতা করিয়াছেন । আঁসামে 


৭৮ লক্ষ লোকের বাস। তন্মধ্যে মাত্র ২২ লক্ষ, অসমীয়া এবং 


ইছারাই প্রদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অলস লোক | . আসামের 


প্রধান সম্পদ চা-বাগান “ও পেট্রল ৷ প্রায় সমস্ত বড় ও ছোঁট চা. 


বাগানের মালিক ইংরেজ ; অতি অল্প কয়েকটি মাত্র অসমীয়া 
দের হাতে 1 সমস্ত চা-বাগানের শ্রমিক সাঁওতাল, কোল, ভীল, 
মান্রা্ী প্রভৃতি ভিন্ন প্রদেশের লোক ; আসামের চাঁবাঁগাঁনে 
একটিও অসমীয়া শ্রমিক নাই।- পেট্রল কোম্পানীর মালিক 
ইংরেজ, সমস্ত শ্রমিক আসামের বাহিরের লোক । আসামের 
সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য মাঁড়োয়ারীদের হাতে । কৃষকদের 
মধ্যেও অধিকাংশই ' অসমীরা নহে। তালুকদাঁরী - প্রভৃতি 


. জমির উপস্বত্ব ভোগ করে অসমীয়ারা, ক্কষি ব্যবসা বা শিল্প . 


কোনটিতেই তাহারা পরিশ্রম করে না। এডি, মুগ পাট 
প্রভৃতি” রেশমের কাঁপড়ের ব্যবসা আসাঁমে আছে, কিন্তু সেট! 
রী 


শ্রবণ 


বিবিধ প্রসঙ্গ__বিহারে প্রাদেশিকত। 


২৯৯ 





লোকেরা সেখানে পুরুষদের চেয়ে বেশী পরিশ্রমী এবং ঘরের 
বাহিরের কাঁজ তাহারাই বেশীর ভাগ করিয়া থাকে । চাকুরি 
ও বিনাশ্রমে জমির উপস্বত্ব ভোগ অসমীয়া পুরুষদের একমাত্র 
লক্ষ্য । আসামে আবাদী এবং গোঁচারণ ভূমি ছাড়া বহু লক্ষ 
বিঘা! আবাদযোগ্য জমি পতিত রহিয়াছে । এঁ সব জমিতে 


২.৯ প্রচুর আনারস, কলা! প্রভৃতি ফল ফলিতে পারে, ঘাস তো 


ন 


প্রচুর আছে। কানাডার হ্থায় আসামে ফলের চাষ ও ডেয়ারী 
ফাশ্ম গঠন করিয়। টিনের ফল ও টিনের দুধের বড় বড় ব্যবসায় 
গড়িয়া তোলা যায় কিন্ত তাঁছাতে পরিশ্রম দরকাঁর। 
অসমীয়ার1 নিজেরাও ইহা! করিবে না, জমি ফেলিয়! রাখিবে 
তবু বাঁডালীকে আসিয়া উহ] করিতে দিবে না । ইংরেজ, 
মাড়োয়ারী, সাঁওতাল প্রভৃতি কাহারও বিরুদ্ধে অসমীয়ারা 
একটি কথাও বলে না, যত আক্রোশ তাঁহাদের বাঙালীর 
উপর | বাঙালী যাহাতে আসামে স্থায়ীভাবে বাস করিতে 
না পারে তাহার জন্ যত সতর্কতা সম্ভব সমস্ত গ্রহণ করা 
হইয়াছে, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট তো! বহু পূর্বেই প্রবর্তিত 
হইয়াছে । আপামে যে সময়ে বাঙালীদের ঘরে আগুন 
দেওয়া পর্য্যন্ত সুরু হইয়! গিয়াছে সেই সময়েও বাংলাদেশে 
অপসমীরারা নির্ভয়ে এবং নিধিববাদে লেখাপড়া, চাকুরি এবং 
ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছেন। আমরা এখানে অসমীয়াদের 
অসভ্যতার অনুকরণ করিতে বলি ন! কিন্তু এই দাবী করি যে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কঠোর হৃত্তে এখানে অসমীয়াদের প্রবেশ, 
ব্যবস| ও চাকুরি প্রভৃতি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন, যাহাতে 
অসমীয়াদের সদবুদ্ধি জাগ্রত হুইতে পারে । বাঙালীর এই 
প্রচেষ্টাকে প্রার্দেশিকত। বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না। 


বিহারে প্রাদেশিকতা 
বিহারে প্রাদেশিকতা যে কত নীচে নাঁমিয়াছে সম্প্রতি 


শ্রীগৎনারায়ণ লাল তাহার পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। মানভূম, . 


সিংভূম প্রত্যর্পণের বিরোধিতাকল্পে ডাঃ বাজেন্রপ্রসাদ হুইতে 
সুরু করিয়া সকল বিহারী নেতা এবং বিহার গবন্মেন্ট যাহা 
করিতেছেন তাহাকেও অসমীয়া ও আসাম গবন্মেটের স্যায় 
বর্বরোচিত আখ্যায় ভূষিত করা যাইতে পাঁরে। পাটনায় 
বিড়লার কাগজ সার্চলাইট বাঙালীদের বিরুদ্ধে অসংযত 
ভাষায় বিষোদগার এবং কলিকাতায় বিহারীদের উপর ট্রামে, 
বাসে ও বাজারে ব্যাপক আক্রমণের নিথ্যা কাহিনী প্রচার 
করিয়া! এমন একটা! অবস্থার স্থষ্টি করিয়া রাখিয়াছে যাহাতে 


-* যেকোন সময়ে বিহারে বাঙালীদের বিরুদ্ধে একটা প্রচ 


রকমের মারামারি আরস্ত করিয়া দেওয়া যায়। মানভূম, 
সিংভূম প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে বাংলার দাবী ক্রমশঃ যেরূপ প্রবল 
হইয়া উঠিতেছে তাহাতে এরূপ একটা গোলমাল বাঁধাইতে 
পারিলে উচ্চস্থানীয় নেতারা উহার সুযোগ লইয়া ইহ্াব্র 
মীমাংসা ধাঁমীচাপা দিতে পারিবেন । মানভূম, সিংভুম 


! 

প্রত্যর্পণের দাবীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস-সভাঁপতি ও গণপরিষদের 
সভাপতি বাবু রাঁজেন্্রপ্রসাদ এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 
জবাহরলালের অভিমত আজ কাঁহারও অজাঁন] নাঁই ; সম্প্রতি 
গঠিত সীমাঁনা-কমিশনে বাংলার দাঁবী কেন সুকৌশলে এড়ানো 
হইয়াছে তাহাও ছুর্ধবোধ্য নহে । পাটনার বিড়ল]-পরিচাঁলিত 
সংবাদপত্রই বা কেন বাঙালীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার ও * 
বিষোদগার করিয়! আসর গরম করিয়া রাখিতেছে তাঁহারও 
তাৎপর্য অনুমান করা কঠিন নয়। সীমানা.কমিশনের অন্যতম 
সদস্ত শ্রীজগংনারায়ণ লাল সম্প্রতি কলিকাতায় আপিয়াছিলেন্‌। 
নববঙ্গ সমিতির ' কয়েকজন সন্ত তাঁহার সহিত বঙ্গ-বিহার 
সীমানা লইয়া আলোচনা করিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যু্তরে 
আজ্গৎনার!য়ণ আসল কথা এড়াইয়! গিয়াছেন কিন্ত পাটনা 
ফিরিয়া গিয়াই বাঙাঁলীকে প্রাদেশিক মনোভাব পরিত্যাগ 
করিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে কলিকাতাস্থ 
বিহারী এসোসিয়েশন তাহাকে জানাইয়াছেন যে এখানে 
নাকি বিহাঁরীদের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক মনোভাব বড় বেশী 
বাড়িয়া গিয়াছে এবং মারাঁমারিও বেশ চলিতেছে । আমরা 
যত দূর জানি এট! নির্জলা মিথ্যা এবং এই সব ধরণের প্রচার- 
কার্যের দ্বার! বাঁগালীর উপর ভবিষ্যৎ আক্রমণের পথ পরিষ্কার 
করা হইতেছে । বাঙালীদের উপর বাবু রাজেন্্রপ্রসাদ 
হইতে সুরু করিয়া বিহারী নেতাদের মনোভাব বিহারে 
ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রবর্তনের সময় এবং বাঙালী-বিহারী 
সদ্ভাব সুষ্টির অন্ত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু-প্রদত্ত লক্ষ টাকার 
ব্যাপারে বেশ ভাল করিয়াই দেখা গিয়াছে। এখন ত 
মানভূম ও সিংভূমে, পাটনায় ও রশচীতে উহ! প্রত্যহ প্রকট 
হুইয়া উঠিতেছে। রে 

বিহারে বাঙালী বিতাড়ন চলিতেছে কিন্তু বাংলায় লক্ষ 
লক্ষ বিহারী বিনাবাঁধায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে এবং 
সৎ অসৎ নানাবিধ উপায়ে অর্জ্জিত অর্থ মণিঅর্ভার করিয়া 
দেশে পাঁঠীইতেছে । বাংলা হইতে প্রাপ্ত মণিঅর্ডারের 
টাকা বিহারের সবচেয়ে বড় জাতীয় আঁয়। বিহারীর! 
এখানে কলকারখানায়শ্রমিকের 'কাজ, রেলষ্টরেশনে মুটেগিরি, 
রিক্স। টানা, ঠেলাগাঁড়ী চালানো, দারোয়ান ও সিপাহীর 
চাকুরী, দুখের ব্যবসায় প্রভৃতি নানাবিধ কাজ করে। ইহার! 
ফুটপাথে বা আত্মীয় দারোয়ান থাকিলে পরের দালানে শোয় 
এবং ফুটপাথে রান্না করে; ঘরভাড়া ইহাদের লাগে না।. 
সরকারের ট্যাক্স ইহারা সর্বরকমে ফাকি দেয়। কাজেই 
ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙাঁলীরা পারিয়! উঠে না 3 
Rate War যেমন নিন্দনীয়, ফুটপাথে বাস করিয়া খরচা 
কমাইয়া ইহাদের এই অন্তায় প্রতিযোগিতাও ঠিক তেমনি 
আপত্তিজনক | বাংলাদেশে ইহাদের সংখ্যা ৩০ লক্ষের 
কম হইবে ন!। ইহারা নিজেদের ভাষা জম্পূর্ণক্ষপে বজায় 


". দরকার । 


"৩০০ " প্রবাসী 





রাখে ; বাঙালী মনিব নীচে নামিয়া ইহাদ্িগের ভাষায় কথা 
বলেন কিন্ত বাংল! ভাষা শিখিতে ইহাদের বাধ্য করেন না। 


দেশে ইহার! বাঙালীকে ঠেঙ্গাইয়া হিন্দী বলায়, এখানেও” 


বাঙালী 101971070% 090120163 বশত: হিন্দী বলে। 
ট্রামে বিহারী কণ্জাক্টারকে বাংলায় কথা বলিতে বগিলে 
সে বলিয়াছে “আমার ভাষা র্াষ্্রভাষা হইবে, তোমাদেরই 
এখানে হিন্দী বলিতে হইবে ।” আত্মস্বার্থ এবং হিন্দীর 
প্রাধান্ত সম্বন্ধে অশিক্ষিত বিহারীদেরও যে মনোভাব 
প্রতি পদে কুটিয়া উঠে তৎপ্রতিও বাঁডালীর সতর্ক হওয়া 
বিহারে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট কঠোরভাবে 
সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতেছে । বাংলায় বিহারীদের বিরুদ্ধে 
সমস্ত কাজের জন্ত লাইসেন্স এবং ডোমিসাইল সার্টিফিকেট 
প্রবর্তিত হওয়া একাস্ত দরকার, ইহাকে প্রাদেশিকত!| বলিয়া 
ভুল করিলে ‘চলিবে না! 19010700165 বলিয়া একটি 
জিনিষ আছে এবং তাহা! রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য | 
বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এবং রেন্ুন. বিশ্ববিগ্ভালয় একবার 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়েব্র কয়েকটি ডিগ্রী অনন্থমোদিত করায় 
কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ঠালয় তৎক্ষণাৎ উহাদের ডিগ্রী- সম্বন্ধে ঠিক 
সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
দুইটি বিশ্ববিগ্ঠালয়েরই চৈতন্য উদ্রেক হুয়। দক্ষিণ-আক্রিকাঁর 
সহিত ভারতবর্ষের ব্যবহার এখনও এই [29011910015 নীতির 
দ্বারাই চালিত হইতেছে । মাড়োয়ারী, উড়িয়া প্রভৃতি আরও 
বাহার! বাঙালীর প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেছে তাহাদের 
বিরুদ্ধেও বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ও অন্তাগ্ভ কাজের ন্ট 
ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রবন্তিত হইলে উহাঁদেরও চৈতন্য 
সম্পাদনে বিলম্ব হইবে না। 


ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন 


তাঁরতীয় গণ-পরিষদের' সভাপতি ডাঃ রাজেন্দপ্রসাদ 
ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠন সম্পর্কে একটি কমিশন নিযুক্ত 
করিয়াছেন। তার প্রথম অধিবেশন বসিবে আগামী ওর) 
শ্রাবণ তারিখে | * যুক্তপ্রদেশের ছুই জন স্ত্রী এস্‌. কে, দার ও 
ডাঃ পান্নালাল ও বিহারের এক জন এ্রীজগৎনারায়ণ লাল, এই 
কমিশনের মূল: সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন । বিভিন্ন নূতন 
প্রদেশের গঠন সম্বন্ধে এই কমিশন অনুসন্ধান করিবেন । 
বর্তমানে এই উপলক্ষে চারিটি প্রদেশের নাম শুন] যাইতেছে 
-_অন্ত্র, তামিল, কর্ণাটক ও মারাঠী। যদি এই প্রদেশ কয়টি 
রূপ গ্রহণ করে, তবে গুজরাঁচ ও মালয়লম-ভাঁষী লৌকসমগ্রির 
জন্য একটা পৃথক ব্যবস্থার আয়োজন করিতে হৃইবে। 
উপরোক্ত চারিটি প্রদেশ সন্বহ্ধে যখন আলোচনা ও অনুসন্ধান 
চলিবে, তখন ততৎ প্রদেশের প্রতিনিধি এই কাঁ্য্যে যোগদান 
করিতে পারিবেন ; এই প্রতিনিধিবর্গের নামও ঘোষণা কর! 





১৩৫৫ 
হইয়াছে। এই উপলক্ষে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ডাঃ 
রাজেন্দ্রপ্রসাদ পশ্চিম বাংলার দাঁবী সঙ্বন্ধে কোন ব্যবস্থা 
করিতে চাঁছিতেছেন না। ১৯১২ সালে আমাদের প্রদেশের 
যে কয়টি অংশ বিহারে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, 
তাহা ফিরাইয়! পাঁইবার দাবী নুতন নয় ; গত পঁচিশ বৎসর 
নানা ভাবে ইহা জানানো হইয়াছে! ১৯১২ সালে বিহারী 


নেতৃবৃন্দ এই দাঁবীর যুক্তি মানিয়া লইয়াছিলেন। বাবু রাজেজ্্-শ 


প্রসাদ আজ সে কথা মনে করিতে চাহেন না । এই সর্বপ্ধে 
তাহার নিজের কোন স্বীক্কৃতি যে আছে, তাহা তিনি ভুলিবার 
ভান করিতেছেন। কিন্ত লোকে তাহাঁকে জ্ঞানপাঁপী হইতে 
দিবে বলিয়া মনে হয় না। সেইজন্য দেখি যে “আনন্দবাঞ্জার 
পত্রিকা”র ভস্তে বাবু রাজ্েন্্রপ্রসাদের এই স্বীকৃতি প্রকাশিত 
হুইয়াছে। গত ১৪ই জুন তারিখে প্রেরিত একটি পত্রে 
শ্ীজ্যোতিষচন্্র সরকার তাহা লোক সমক্ষে আনিয়াছেন | 
জ্যোতিষবাবু বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেল উদ্বান্ত সমিতির, 
সম্পাদক । 
কংখেসের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি নিখিল- 
ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদশ্য ছিলেন, বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় 
সমিতির 'সদস্ত ছিলেন, পালামৌ জেলা কংগ্রেপ কমিটির 
সভাপতি ছিলেন | | 
জ্যোতিষবাঁধুর বক্তব্য হইতে নিয়লিখিত বিৰ্বৃতিটি উদ্ধত 
করিয়া দিতেছি £ 
“গত ১৯৩১ লালে বাবু রাজেন্্প্রপাদের সভাপতিত্বে 
মানতুম ভেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অহিত হুয়। উক্ত সভার 
সভাপতির আসন হইতে আনীত নিয়লিখিত প্রন্তাবটি 
গৃহীত হয়-_ 
যে হেতু এই মানভূম জেলার শতকর! ৮৯ জন লোক 
বঙ্জ-ভাঁষায় কথা বলে, সেই হেতু যখন দেশ স্বাধীন হইবে 
এবং ভাঁষান্থ্যায়ী প্রদেশ গঠিত হইবে, তখন এই মানভুম 
দ্বেল। বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত কর] হুইবে । 
বিনা বাধায় প্রস্তাবটি গৃহীত হুয়। যখন এই প্রস্তাব 
বিষয়-নির্বাচনী সভায় রচিত হয়, তখন ইহার বিরোধিতা 
করেন ৬নিবারণচন্ত্র দাশগুপ্ত । তিনি বলেন দেশ যখন 


স্বাধীন হইবে তখন কংগ্রেসের আদর্শ অনুযায়ী এই জেল. 


ত বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হুইবেই । 

প্রস্তাবের সার্থকত1 নাই 1” 

১৯৩১ সালের পরে পৃথিবীর অনেক কিছু বদূলাইক়! 
গিয়াছে । বাবু প্াজেন্দরপ্রসাঁ তিন-তিন বার কংগ্রেসের সভা- 
পতি হইয়াছেন। গণ-পরিষদের সভাপতি হইয়াছেন ; কেম্জীয় 
গবশ্ে্্টের মন্ত্রীও হুইয়াছেন। ব্যক্তিগত জীবনের এই নানা 
পরিবর্তনে যদ্দি তাঁহার মনোভাব পরিবর্তিত হইয়া থাকে, 


সুতত্লাং এই 


তবে"আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্ত এই কথাটা পর্রিদ্ধার 


এক সময়ে তিনি বিহার প্রদেশে সক্রিয়ভাবে 


সক 


শ্রাবণ 


করিয়া সকলকে“জানাইয়৷ দিলে, আমরা এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত 
হইতে পারি। তাহার ছু"মুখে! নীতি অসহ হইয়া উঠিতেছে | 


নববঙ্গ সমিতির সভাপতির সঙ্গে আলাপ-আঁলোচনায় তাহার" 


এক মূর্তি, গণ-পরিষদের সভাপতিরূপে- তাহার ভিন্ন যুতি 
এইরূপ পোষাক পরিবর্তন বাঞ্চনীয় নহে । নান! কারণে বাঁঙালী 
ছু'ভাঁগ হইয়া যাইতে পারে কিন্ত কংগ্রেসী বিধানমতে পশ্চিম- 
বাংলা ভারত-রা্টরের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। এই প্রদেশের 
লোকের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা ন! দেখাইলে রাষ্ট্রের কল্যাণ 
নাই ; এই প্রদেশের লোকের উপর পূর্ব্ব সীমাস্তরক্ষার ভার 
দিতে হইবে । সুতরাং তাঁদের আঁশা-আকাঁজ্কাঁকে তাচ্ছিল্য 
করিলে চলিবে না। বিহারের অন্তর্গত বাংলা ভাষা-ভাষী 
অঞ্চলের বঙ্গভুক্তি এই আশা-আঁকাঁজ্কার একটি প্রতীক । 
“অসংযত প্রাদেশিকতী৮ . 
এই প্রসঙ্গে শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়াল! “হরিজন” 
পত্রিকায় ২৭শে জুন ( ১৩ই আষাঢ়) সংখ্যায় সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াঁছেন, তাহা প্রণিধাঁনযোগ্য । বিহার 
সরকারের রাজস্ব বিভাগ ৪৮টি খনি-শিল্প প্রতিষ্ঠানকে একটি 
নির্দেশ দিয়াছে । মশরুওয়াঁলাজী তাহা উদ্ধত করিয়ছেন ; 
নিয়ে তাহা দেওয়া হইল,_- র্‌ 
». পা্টনা--১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ 
বিষয় £ সিংভূুম জেলার খনি-শিল্প-প্রতিষ্ঠানে 
বিহাঁরীদের নিয়োগ সম্পর্কে এ সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক 
ও পরিচাঁলকগণের প্রতি ঃ 
মহাশয়, প্রাদেশিক সরকারের খনিনীতির সর্ব 
আপনার গোঁচরে আনিতে আদিষ্ট হইয়াছি। 
একটি. বোর্ড নিযুক্ত করিবেন ৷ এই বোর্ডের সুপাঁরিশত্রমে 
অ-্শ্রমিকের চাঁকরিগুলিতে লোক লইতে হইবে, নহিলে 
_ কোন ব্যক্তি বা ব্যবসায়কে ভবিষ্যতে ইজারা (“লিজ" ) 
দেওয়া হইবে না| । এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবাঁর কারণ এই 
‘যে এই সকল প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ভাঁবে বিহাঁরীদের এবং 
বিশেষভাবে স্থানীয় লোকদের ঠিক মত চাকরি দেওয়া 
হয়না । এ কথা| সত্য যে বর্তমান ইজারাদারদের উপর 
এরূপ কোণ সর্ভ নাই। কিন্ত গবন্মেণ্ট ভাল .করিয়াই 
বলিতে চান যে অতঃপর এই নীতি অনুযায়ী যেন কাজ 
হয়। নির্দেশপত্র অনুযায়ী আপনি কি ব্যবস্থা করেন 
গবন্মেন্টকে তাঁহা জাঁনাইবাঁর অন্ত আপনাকে অনুরোধ 
কর] যাইতেছে । ইতি-_ 
| . কর্মসচিব . 
পত্রলেখক বলিতেছেন যে এই নির্দেশপত্র বিহাী-: 


দের স্বার্থের অনুকুলে বল! হইলেও আসলে বাংলা ভাষা 


ভাষী সংখ্যাক্সগণের স্বার্থের বিরুদ্ধেই ইহ! কাজ করিরে”_ 
ইহা তাহাদেরই বিরুদ্ধে অভিযান । 
২ 


বিবিধ প্রস্গ_মানভূম জিলার ভবিষ্যৎ 


গবন্মেণ্ট 
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এইরূপ ইঙ্গিত কর] পত্রলেখকের পক্ষে কতটা ঠিক" 
হইয়াছে তাহা আমি জানি না। তবে এই কথা বলিতে 
পারি, স্বাধীন ভারতের রাষ্তন্ত্রে যদি স্বীকৃত হয় যে - 
প্রত্যেক ভারতবাসীর ভারতের যে কোন স্থানে বসবাস ' 
করিয়া স্থায়ী হইবার অধিকার আছে, তাহা! হইলে সেই 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই কর্তব্যেরও উল্লেখ করিতে হয়, ভারত 
যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঙ্গ (প্রদেশ ) এরূপ কোন নীতির 
অনুসরণ করিতে পারিবে ন! যন্বার! সেখাঁনকাঁর কোন 
অধিবাসী তাঁহার যোগ্যতা অনুযায়ী জীবিকার্জনের কাজ 
হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। কংগ্রেস যে ধরণের 
প্রাদেশিক গবন্মেণ্টের পরিকল্পনা করেন তাহাতে সেই 
গবন্মেণ্ট সেই প্রদেশে কাঁ্য্যরত কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের 
উপর হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাদিগকে কোন একট] বিশেষ 
শ্রেণীর লোঁক হইতে কর্মচারী নিয়োগের নির্দেশ দিতে 
পারেন কি না সে'বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। 
' এরূপ চেষ্টাকে আমি কর্মচারী নির্বাচন ব্যাপারে ব্যবসায় 
পরিচাঁলকগণের স্বাধীনতার উপর অযথ1 আক্রমণ বলিয়! 
মনে করি । ই 
আঁজ পঁচিশ বৎসর যাঁবং বিহার প্রদেশে বাঙালীর বিরুদ্ধে 
যে অভিযান চলিয়াছে তৎসন্বন্ধে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের মধ্যে 
অনেক আলোচনা হইইয়াছে। এক ক্রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া 
সত্বেও যেরূপ ভাঁবে বিহারে, আসামে ও উৎকলে বাঙালীর 
সম্বন্ধে পার্থক্য ক'র! হয়, তৎপ্রতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু 
ও তাঁর মন্ত্রীমগ্লী সজাগ আছেন বলিয়া মনে করিবার কোন 
কারণ নাই। বরং তাদের প্রশ্রয় পাইয়া এদের ব্যবহার এত 
উৎকট হুইয়া উঠিয়াছে যে ভারতরা্রের নাগরিকত্বের কোন 
মুল্য আছে বলির! সন্দেহ উপস্থিত হয়। উৎকল ও বিহারের 
শাসক সম্প্রদায় ভুলিয়] গিয়াছেন যে বাংলাদেশের কল্যাণে 
যত লক্ষ উড়িয়া ও বিহারী জীবিকা উপাজ্জনের পথ খুজিয়া 
পাইতেছেন, তার এক-চতুর্ধাংশ বাঙালী এই ছুই প্রদেশে উক্ত 
উদ্দেশ্যে যান নাই | এই হিসাব হইতে বিহারের বাংলাভাষা: 
ভাষী অঞ্চলের ২০।২২ লক্ষ বাঁঙাঁলীকে বাদ দিতেছি। এই 
অবস্থায় নিজেদের স্বার্থের খাতিরেও উৎকল ও বিহার ভদ্র ও 
সংযত হইতে পারিত। কিন্ত এই ছুই প্রদেশের শাসক 
সম্প্ৰদায় তাহ! হন নাই। 


মানভূম জিলার ভবিষ্যৎ 


কংগ্রেসের সভাপতি বাবু বাঁজেন্্প্রসাদ বিহারী। 


"বিহারের বাঁংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলসমূহ পশ্চিম বাংলায় 


প্রত্যর্পণ কর! সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব আঁজ আর কাহারও 
অবিদিত নহে । বাবু বাজেন্ত্রপ্রসাদ ভারতীয় গণ-পরিষদেরও 
সভাপতি, ভারতরাস্ট্রের ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র সন্বন্ধে তাহার দায়িত্ব 


৩৪২ প্রবাসী 
আছে। এই শাসনতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রদেশসযুহ্রে আঞ্চলিক এই ইন্তাঁহারে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন । 
সীম! পরিবর্তন .অপরিছাধ্য |. ভাঁষার ভিত্তিতে নুতন নূতন পশ্চিম বাংলার দাবী পুরণ -করিবার ইচ্ছা! থাকিলে, একজন 
প্রদেশ গঠন করিবার নীতি এই পরিবর্তনের. পরিপৌষক। “সহযোগী সদস্য” পশ্চিম বাংলার : পক্ষ হইতে. নিযুক্ত -কর! 
সেজন্যই গণ-পরিষদের সভাপতিরূপে তিনি একটি কমিশ্ন হৃইত।. তাহা কর! হয় নাই। বাবু রাঁজেক্মপ্রসাঁদের মত 
নিযুক্ত করিয়াছেন। গত ১৬ই জুন (২রা আষাড়) এই সম্বন্ধে উকীল এই কার্য্যের সপক্ষে যুক্তি বা অজুহাত আঁবিষ্ষার 
নিয়লিখিত ইস্তাহারটি পরিষদ দপ্তর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে ঃ করিতে পারিবেন না, তাহা অমির! মনে করি-না। এই 
জনসাধারণ কিছুদিন হইতে কয়েকটি নূতন প্রদেশ যুক্তি বা অজুহাত আমর! স্বীকার করিতে পারি না, স্বীকার 


১৩৫৫ 





গঠনের বিষয় সম্পর্কে আলোঁচন! করিতেছেন । গণ- 
. . পরিষদ যে খসড়া কমিটি .গঠন করিয়াছিলেন তাহারা 
এ সম্পর্কে একটি কমিশন গঠনের জন্ত সুপারিশ করেন । 
উক্ত সুপারিশে বলা হয় যে কমিশনকে নূতন প্রদেশ .গঠন 
সম্পর্কে সকল বিষয় তদন্ত করিতে নির্দেশ দেওয়! হউক 
এবং ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র চড়া স্তভাবে গৃহীত হইবার 


- পুর্বে এই. সম্পর্কিত রিপোর্ট দ্বাখিল করিতে বলা হউক । 


করিয়া লইব না, এবং পশ্চিম বাংলার জনমতকে এই বিষয়ে 
নিশ্চেষ্ট থাকিলে আর চলিবে না। বাবু .রাঁজেন্জরপ্রসাঁদের 
নেতৃত্বে বিহারের কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট ও কংগ্রেসী -সভ্যগণ 
বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে যে তাঁওব আরন্ত করিয়া 
দিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া ভাঁরতরাধ্রের পক্ষে কল্যাণকর 
হুইবে না। এই অন্যায়ের প্রতিকার বাঁঙালীকে করিতে 
হইবে-_যেমন ব্যর্থ করিতে হইয়াছিল বড়লাট কার্জনের বঙ্গ- 


তদ্বনুযায়ী গণ-পরিষদের সভাপতি অন্ধ, কর্ণটক, কেরল ভঙ্গের প্রচেষ্টাকে । এই কাৰ্য্যে কে অগ্রনী হইবে, তাহা 
এও মহারাষ্ .এই ৪টি নূতন প্রদেশ গঠন সম্পর্কে তদন্ত দেখিবার জন্য আমর! প্রতীক্ষা, করিয়া! আঁছি। পশ্চিম বাংলার 


করিয়া রিপোর্ট" দিবার জন্য নিয়লিখিত কমিশন গঠন কংগ্রেসী নেতৃবর্গ এই বিষয়ে মিশ্চেষ্ট । নব বঙ্গ সমিতি যে ' 


. করিয়াছেন... আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা. করিতেছে, তাঁহা৷ জমাট 
শ্রী এস কে ধর (এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত ' বীধিতেছে না । পশ্চিম বাংল! হইতে মনোনীত গণ-পরিষদের 
জজ )--চেয়ারম্যান, ডাঃ পান্নালাল (অবসরপ্রাপ্ত আই- 
.সি-এস, (হ্রীজগৎনারায়ণ লাল, শ্রী সি, সি, ব্যানাজ্জী এক এক জন করিয়! ভীহাদের নাম ঘরিয়! জিজ্ঞাস! করিতে 
(-আ্যাকাউন্টেট জেনারেল, বিহার ) সম্পাদক । 
- কমিশনের কাৰ্য্যে সাহায্য করিবার. জন্য নিয়লিখিত কে কি করিয়াছেন বা করিতেছেন? যত দূর মনে হয় 
- সহযোগী সদস্তগণকে নিযুক্ত করা হ্ইয়াছে। সহযোগ নিয়লিখিত ব্যক্তিবর্গ পশ্চিম বাংলার পক্ষ হইতে 'গণ- 
সদন্তগণ--গ্রীরামকষ্ষ রাজু ( মান্রাজ ), 
. চেটিয়ার (অন্ধ ), এ টি সুত্রাক্মনিয়াম ( বেলারি কর্ণাটক ) করিয়া আছেনঃ এ্রশ্টামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জীক্ষিতীশচন্দ 
শ্রী কে এম মুন্সী (গুজরাট), শ্রী আর আর দিবাকর নিয়োগী, শ্রীন্ুরেশচন্ত্র মজুমদার, জনাব আঁবছুল হেলিম 
- (কৰ্ণাটক ), শ্রী এইচ ভি পাঁতাঁসকর (মহারাষ্ট্র) এ টি গজ্জনবী, শ্রীলম্ীকাস্ত মৈঅ, শ্রীন্ছরেন্্রমোঁহ্ন ঘোষ, প্রীঅরুণচন্্ 

এল শেয়োদে (নাগপুর হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত ভজ ) . গুহ, গ্রীমিফ্রিলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপতীশচন্ত্র সামন্ত, শ্রীবসস্ত- 
গ্রীগোপীলাল শ্রীবান্তব (মহাঁকোশল )। উপরে যে ৪টি কুমার দাশ, আীংরেক্কুমার মুখোপাঁধ্যায় ; . ২।১টা. নাম হয় ত 
"স্থানের . নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহার মধ্য হইতে কয়টি বাদ -যাইতেছে।' সে. যাঁহাই হউক এই কংগ্রেপী নেতৃ- 
নুতন প্রদেশ গঠিত হইতে পাঁরে, “কমিশন সে সম্পর্কে ' বর্গকে জিজ্ঞাস! করিতেছি বিহার প্রদেশস্থ বাংলা ভাষাভাষী 
রিপোর্ট করিবেন এবং উক্ত প্রদেশসযূহ্রে সীমানা কি অঞ্চলগুলিকে পশ্চিম বাঁংলায় ফিরাইয়া আঁনিবার জন্য 
হওয়া! উচিত, কমিশন 'সে সম্পর্কেও রিপোর্ট দিবেন । তাহারা কি করিয়াছেন, তাঁর একট] হিসাব দিবার সময় কি 
পরে নূতন প্রদেশসমুহের সীমানা কমিশনের সাহায্যে আসে নাই ? এবং গণ-পরিষদের সভাপতিরূপে বাবু রাজেন্দ্র- 

“ চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হইবে ৷ প্রসাদ যে অন্যায় করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিকারকল্পে তাহারা 


নুতন প্রদেশগুলি গঠনের ফলে এঁসব প্রদেশের অর্থ- কি করিতে প্রস্তত আঁছেন ? অবস্থা দেখিয়! মনে হয় ভাঁরত- - 


নৈতিক ও শাসনতান্তিক প্রতিক্রিয়া, কি হইবে কমিশন রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট এই অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা | পণ্ডিত 
সে সম্পূর্কে তাহাদের মতামত " জানাইবেন।. নূতন জবাহ্রলাঁল নেহেরু ভাষার ভিত্তিতে নূতন প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে 
' প্রদেশসমুহ .গঠনের ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট: তাহার অমত জানাইয়াছিলেন। কিন্ত গণ-পরিষদের সভাপতি 
অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও শাপনতান্বিক প্রতিক্রিয়া কি হইবে . এঁ অমত মানিয়! লইতে পারেন নাই! অন্ধ, তাঁমিল; মহারাষ্ট্র 
, কমিশন তাহাও রিপোর্ট করিবেন । গুর্জর সম্বন্ধে ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করিয়াছেন ।. বাংলার 


অদস্যবর্গও তদ্পেক্ষা তংপর বলিয়া কোন প্রমাণ পাই. নাই।' 


ইচ্ছা হয়-_ এই বিষয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে আপনারা 


শ্রীরামলিঙ্গম "পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন এবং এই পদ্ব অধিকার 


শত 


৯ সাদি, 


বেলার এক যাত্রায় রি ফল হলে কেন তাহার উত্তর কে 
গবন্মেণ্টের নিকট জানিতে হইবে । | 


পশ্চিম বাংলায় সামরিক সং গঠন 


গত ছুই সপ্তাহের মধ্যে এই সম্বন্ধে ভুইটি সংবাদ দৈনিক 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হুইয়াছে। প্রথমটি আমাদের জানাইয়া - 
দিল যে “ছাতীয় রক্ষীবাঁছিনী” বলিয়া পশ্চিম বাংলার পূর্ব 
জীমাভবাসী জনগণকে সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আরস্ত 


কর! হইয়াছিল, তাহা বন্ধ “করিয়া! দেওয়া হুইল । দ্বিতীয় 
সংবাদটি ছুই ব্যাঁটেলিয়ন প্রায় ১,৮০০ -হইতে ২,০০০ বাঁডাঁলী 
যুবক লইয়া ছুইটি পদাতিক বাহিনী গঠনের সুসংবাদ আমাদের 


মধ্যে বিতরণ করিল । 


কি কারণে “জাতীয় রক্ষীবাহিনী”র শিক্ষা বন্ধ = করিয়া 


দেওয়া হইল, তংৎসম্বন্ধে পশ্চিম বাংলার' মন্ত্রিগলী নীরব ৷ «: 
সেইঅন্ত নান! জল্পনা-কল্পনা হুইতেছে। 


কেছ. বলিতেছেন 
যে কেন্দ্রীয় সামরিক বিভাগ কোন বিষয়ে বিশেষ আপত্তি 
জাঁনাইয়াছে, কেহ বলিতেছেন যে পূর্ব্ব সীমান্তবাঁদী জনমণ্ডলী 
এই বিষয়ে উৎসাহ দেখাইতেছে ন1; সামরিক জীবনের 
দায়িত্ব ও হাঙ্গাম! তাঁহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। জাতীয় রক্ষী- 


বাহিনীর শিক্ষা বন্ধের সংবাদে এরূপ একট! ইঙ্গিত ছিল 


বলিয়া মনে হয়। আমরা সর্বদাই বাধ্যতামূলক সামরিক 


« শিক্ষার পরিকল্পনা সমর্থন করিয়া আসিয়াছি 3 প্রধানতঃ এই 


কারণে যে ইংরেজ আমলে বাঁঙালীকে অসামরিক' বলিয়া 
সামরিক জীবন সম্বন্ধে অপটু করিয়াছে, কোঁনরূপ বাধ্যতা- 
মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে এই. মনোভাবের পরিবর্তন 
হইবে ন! । বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেনাবাহিনীতে ও বিমান- 
বিভাগে সৈ্াধ্যক্ষ পদে উন্নীত হইয়াছে; নৌবিভাঁগেও 
কয়েকজন উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন । কিন্ত সাধারণ সৈনিক- 
বৃত্তি যে সব শ্রেণীর অবলম্বন করিবার সম্তাঁবন! তাঁহার! কেহই 
অগ্রসর হইয়া আসে নাই। সেইজন্য কাঁশ্মীর রণাঙ্গনে বাঙালী 


. সৈম্তাধ্যক্ষ দেখ! যায় কিন্তু পদাতিক শ্রেণী অনুপস্থিত ; এই দৃশ্য" 
= ক্ৰাটাইতেছেন। সামরিক শিক্ষা এই দলাদলির উদ্দে থাক] 
উচিত, এবং দেশের লোককে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই 
বিষয়ে অবহিত হইবার শিক্ষা দেওয়া উচিত। পশ্চিম বাংলার 


দেখিয়া অন্য প্রদেশের সাংবাদিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। 
সেইজন্য আমরা! মনে করি শেষ পর্যন্ত বাঙালী পণ্টনের 
সম্পূর্ণ সংগঠন বিষয়েও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা ' অবলম্বন 
করিতে হইবে । প্রায়“-দেড় শত বৎসরের অনভ্যাসজনিত 
মনোভাব দূর করা কঠিন হইবে। কর্তৃপক্ষ হয়ত ভাঁবিতেছেন 
যে সব শ্রেণী দ্বিতীয়, মহাযুদ্ধের ' সময় যুদ্ধের নানা বিভাগে 


যোগদান করিয়াছিল, তাদের 'মধ্য হইতে এই ছুই হাজার 


সংগৃহীত হইতে পারে। একটু অনুসন্ধান করিলেই জান] 
যাইবে যে প্রক্কত' রণা্নের মধ্যে খুব কম 'বাঁডাঁলীই উপস্থিত 
ছিল; বেশীর, ভাগ লোক রাস্তাঘাট, বিমানকেন্্ তৈয়ার 
করিতে খাঁটিয়াছে মজুরের মত ; রেলওয়ে বিভাগে বা. মোটর: 


রর বিবিধ EIS বাংলায় দাঁমরিক সংগঠন 


৩৩৩. 





বিভাগে অনেকে যোগদান করিয়াছিল ; তাঁহার! লড়াই করি- 
য়াছে কয় জন বা কয় শত? পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমগুলী এই _ 
বিষয়ে একটা আদ্রমসুমাঁরী লইলেই প্রক্কৃত অবস্থাটা বুঝিতে 
পারিবেন ; ভ্রান্ত ধারণায় চালিত হুইয়া আঁয়োজন-উদ্ভোগের 
ঘটা করিয়া লোককে বিভ্রান্ত করিবার প্রয়োজন নাই । জাতীয় 
রক্ষীবাহিনীর সংগঠন ব্যাপারে এই কথাটা পরিষ্কার প্রমাণিত 
হইয়াছে! কেন 'এই শিক্ষার ব্যবস্থাটা বাতিল করিয়া 
দেওয়! হইল, তাহ! যদি আমাদের জানায়! দেন তবে ' 
লোঁকের মনে যে আঁশাভঙ্গের ক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তৎসন্বন্ধে 
আলোচনা করিয়া তাঁহা দুর করিবার চেষ্টা কর] যায় । | 
ছুই ব্যাঁটেলিয়ন বাঁডালী পণ্টনে রংরুট ভর্তি করা কঠিন হইবে . 


* না; কিন্ত তাঁহা বাঙালী হইবে কি না, সেই বিষয়ে আমাদের 
সন্দেহ আছে। 


পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চলে “পাহাড়ী” জাতি 
হইতে এই' সংখ্যক লোক অতি সহজে সংগৃহীত হইতে: 
পারে। আমরা চাই বাংলার জনসাধারণ আঁমরিক জীবনের 


"দায়িত্ব গ্রহণ করিবার শিক্ষাপ্রাপ্ত হউক ; নিয়মাস্থৃবদ্িতা, 


কষ্টসহিষণতা ও দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিবার যোগ্যতা! 
ও সাহস অর্জন করুক। “জাতীয় রক্ষীবাহিনী” সংগঠন- 
ব্যবস্থায় সেইজন্য উৎফুল্ল হুইয়া বিধাঁন-মন্ত্রিমগ্লীকে আমরা 


আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়াছিলাম। সেই ব্যবস্থা বাতিল. - 


করিয়া দিয়া বাঙালী ব্যাটেলিয়ন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা 
হইতেছে “মন্দের ভাল” বলিয়া তাহা! আমরা গ্রহণ 
করিব ।, কিন্ত যত দিন বাঙালী জনসাধারণের কপালে 
“অসামরিক” জাঁতি -বলিয়া যে কলঙ্কের ছাঁপ দাঁগিয়া দেওয়া 
হইয়াছে, তাহা যুছিয়া না যায়, তত্‌ দিন আমর! বাংলার 
কোন মন্তিমৎলীকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে দিব ন! । কলঙ্ক মোচন 
যে সম্তব তাহা পূর্ববঙ্গে প্রমাণিত হইয়াছে; মুসলিম লীগ 
মন্ত্রিষগুলী “আনছার বাহিনী” গঠন করিয়া 'এবং তাঁহাদের ' 
সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া একট! কান্জের মত 
কাঁজ করিয়াছেন। পশ্চিম বাংলার ' মন্ত্রিমগলী এই বিষয়ে 
গড়িমসি করিয়া দিন্‌ গুখিতেছেন্ন ; দলাদলিতে কাল 


মন্ত্রিমগুলী এই বিষয়ে যে তৎপর হইয়াছেন, তাঁহার কোন 
প্রমাণ পাই নাই । তাহাদের একটা প্রচার-বিভাগ আছে; 
তাহা যে এই বিষয়ে সজাগ তাঁহার লক্ষণ, আমাদের চোখে 
পড়ে ন] । “দেড় শত বৎসরের নিশ্টে্টতী- এই সরকারের সকল 
বিভাগে: অনড় হইয়া আছে বলিয়া! মনে হুয়। . একটা! বিপ্লব 
না আসিলে তাহা দুর হইবে না। | 
অবশ্য এতদিনের বাঁধ! যে ক্লীবস্বের বন্ধন ছিল তাঁহা 
দুর করিয়! বাঙালীকে সচেতন শু সচেষ্ট করা! কঠিন ব্যাঁপাঁর 


৩০৪ 


১৩৫৫. 





তাহা আমরা জানি । .কিসন্ত আমাদের বিশ্বাস আছে যে সঠিক 
পদ্থ| ও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে সুফল পাঁওয়! 
যাইবে । বাঙালী কৃষক, মত্স্তজীবী ও এঁরূপ শ্রেণীর মধ্যে 
বলিষ্ঠ সৈনিক সংগ্রহ করা মোটেই অসম্ভব নহে।' 


ভারত-রাষ্ট্রের মুসলমান 
হায়দরাবাদ রাজ্যের বিরুদ্ধে এখন পর্য্যন্ত অর্থনীতিক 
_ সংগ্রাম চলিতেছে ; নিজাম সরকার কর্তৃক পুষ্ট “রজীকর”, 
দল রাজ্যের হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে.। 
ভাঁরত-রাষ্ট্রের পরিচাঁলকবর্গ এই দৃষ্ঠ দেখিয়াও এখনও কোন 
চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাঁহিতেছেন না। - তাহাদের 


অক্ষমতার কারণ কি তৎসন্বন্ধে মুখ ফুটিয়া তাঁহার! কিছ, 


বলিতে চাঁছিতেছেন ন! যদিও দাক্ষিণাত্যের. প্রধান সেনাপতি 
রাজেন্দ্র দিংজী আমাদের অভয় বাণী শুনাইতেছেন। এ 
বিষয়ে আমরা যাহা বুঝি তাহাতে মনে হয় ভারত-সরকার 
যে কয়েকটি কারণে এখনও ইতস্তত করিতেছেন তাহার 
তাঁহার মধ্যে প্রধান কৃথী সংযুক্ত জাতিসজ্মের কাঁশ্মীর কমি- 
শনের উপস্থিতি 1... স্থিতীয় বিষয়টি এই যে, ভারত-সরকাঁর 
এখনও নিজামের,পক্ষে বিদেশী রাষ্ট্রের সহায়তা ও সহানুভূতির 
পরিমাণ বিচার করিতে পারিতেছেন না । 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভারত-রাষ্টর 
এখনও সাড়ে তিন চারি কোটি মুসলমান রহিয়া গিয়াছেন। 
হায়দরাবাদ সমস্যার সমাধাঁনকলে কি ইহাদের মনোভাব 
হিসাবের মধ্যে ধর! হইতেছে এবং সেইজগ্থই ভারত-রাঁষ্রের 
নীতি সম্বন্ধে একটা দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার ভাঁব দেখা দিয়াছে? 
এই মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়া দিল্লীর “হিন্দুস্থান টাইমস্‌” 
দৈনিক পত্রিকায় একটি পত্র গত মে মাসের ২৭ তাঁরিখে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । পন্রটি “জামাল-উদ্ধিন” এই নামে 
লিখিত হুইয়াছিল। পন্রলেখকের বিশ্লেষণ ও তার রাঁজ- 
নীতিক গুরুত্ব এত অধিক যে আমরা তাঁর মূল অংশ. উদ্ধৃত 
করিয়া দিলাম, 

‘এই কঠোর সত্যটি এখনও টো হইয়া রহিয়াছে যে, 
ভারতের মুসলমানেরা কোনকালেই ভারতীয়দের মত 
চিন্তা করিতে,. কাঁধ্য করিতে অথবা নিজেকে সম্পূর্ণ 
ভারতীয় বলিয়া উপলব্ধি করিতে শিখে নাই। ইহাঁও 
স্মরণ .রাখ| দরকাঁর যে, মুসলমানেরা মগ জগতের 
যুসলমানকেই ভাই হবলিয়া মনে করে। প্যান-ইসূলা- 
মিজিম একটি কান্সনিক বস্ত নহে। পাঁকিস্থান জন্মগ্রহণ 
ক্রিয়া সমগ্র মুসলমান জগতে একটা আলোড়ন সরি 
করিয়াছে। সকল মুসলমানই মুসলিম রা চাহে। 
জগতে একই সম্প্রদায় (মুসলিম সম্প্রদায় ), একই ধর্শশান্ত্ 
(মুসলিম শান্ত) এবং একই রা (মুসলিম রা) স্থায়ী 


, সমাজ তাছা? পারে নাই বলিয়াই 
আন্দোলন করিয়াছে, 


হউক, ইহাই মুসলমানগণের কাম্য ! সুতরাং যে সকল, 


মুসলমান ভারতরাধ্রের প্রতি আঁন্থগত্যের শপথ গ্রহণ : 
করিতেছে, হয় তাহারা নিজেকে প্রবঞ্চিত করিতেছে, . 


নচেৎ পরম উদ্দার ভারত গবন্মেন্টকে প্রতারিত 
করিতেছে। মুসলমানের! মানুষকে মানুষ হিসাবে 


দেখিতে অসমর্থ; কেবল মুসলমান কি অ-মুসলমানন্নপে - 


দেখিতে পারে। অ-মুসলমানকে মুসলমানের সমান 
অধিকারপ্রাপ্ত বলিয়] স্বীকার করিতে সে অভ্যস্ত নহে। 
মুসলমানের দৃঢ়মূল সাম্প্রদায়িকতা যে কোঁন অ-মুসলমান 
রাষ্ট্রে ঘোরতর সমস্তা সবুষ্টি না করিয়া! পারে না। 
আমাদের দেশে এক দিকে পণ্ডিত জবাহ্রলাল. বিশ্ব- 
মানবতাঁর ভিত্তিতে সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেঁখিতেছেন; 
অপরদিকে মুসলমানের] কেবল. মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কথা 
চিন্তা করিতেছে । 
“হিন্দুস্থান টাইমস্‌” পত্রিকা এই পত্র প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন 
করিয়াছেন, বিশেষতঃ “কংখ্রেসপন্থী বা্রনায়কগণকে” প্রশ্ন 
করিয়াছেন-_“এ সমস্তার সমাধান কোথায় মিলিবে ?” এই 


বিশ্লেষণ যদি সত্য হয়, এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে মন্‌. 


ও বুদ্ধি আমাদের সায় দেয় না, তবে পণ্ডিত জবাঁহ্রলাল 
নেহরুর প্রচেষ্টা সহন্ক হইবে না। 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে ; 
কোটি নাগরিকের জ্ঞানবিশ্বীসের বিরোধী ; এবং এই 
বিপুল জনসমষ্টির প্রকৃত মনোভাবের বিরুদ্ধে কোন রাষ্ট্রীয় 


বিধান চাপাইয়! দেওয়া সম্ভব কি? নুতন রাষ্ট্রের গঠন সম্বন্ধে, 


নানা পরিকল্পনা চলিতেছে ; এই পরিকল্পন] নানাভাবে 
আমাদের চিব্রাচরিত চিত্ত! ও কর্ধধারাঁকে নিয়ন্ত্রিত করিতে 
চেষ্টা করিবে; প্রায় প্রতি পদে তাহা আমাদের নান! 
সংস্কারের উপর আঘাত হাঁনিবে। গত এক শত বৎসরে 
হিন্দুসমাজ্জ নানাভাবে বর্তমান যুগ ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ 
থাঁওয়াইয়। লইবার চেষ্টা করিয়াছে। ভারতীয় মুসলমান 
“পাকিস্থানের” আন্ত 
এবং প্রতিবেশী সমাজের বিরুদ্ধে 
আক্রোশ উদ্দীপিত করিয়া আমাঁদের দেশের জন-মনকে বিষাক্ত 
করিয়া! ফেলিয়াছে। 


পাওয়া যাঁয়। ভারতরাধ্রের তিন-চাঁরি কোটি মুসলমান 


বর্তমানে তুফীভাঁব অবলম্বন করিয়া আছে। হায়দরাবাদ - 


রাজ্যের বিরুদ্ধে যদি কখনও কোন চুড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 

করা যায়, তবে তাঁহারা কি করিবেন, তৎসম্বন্ধে একটা 

জিজ্ঞাসার চিহ্ন লোকের মনকে ভারাক্রান্ত করিতেছে। . 
ভারতীয় রাঁজ্যসমূহের নূতন সংগঠন 


ইংরেজ আঁমলে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের সঙ্গে 


তিনি চাছিতেছেন ধর্ম্- . 
কিন্ত তাহা তিন-চাঁরি, 


এই অসুস্থ মনোভাবেরঃএকটা| বহিঃ- ' 
প্রকাশ. নিজাম সরকারের 'কার্যয-কলাঁপের মধ্যে দেখিতে, 


তু 


_ 


বিবিধ ওসম--ভারতীয় রাজ্যসমূহের নূতন সংগঠন 
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তাহাদের প্রতিবেশী জপ কোন রাষিক বোঃজিনা। 
ইংরেজের বিধানে দেশীয়, রাজ্যসযূহ অনেকটা যাঁছুঘরের' 


প্রদর্শনীর মত পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছিল। ১৯৪৭ 
সনের ৫ই জুলাই হইতে জর্দার বল্পভভাই' প্যাটেলের 


. অধীনে যে দেশীয় রাজ্য বিভাগ প্রতিঠিত-হুইয়াছিল, তাহার 


স্সঈএকটা কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছেন। তাহার মধ্যে দেখিতে 


পাই ৫৩২টি দেশীয় ব্রাজ্যের- একটি নুতন সংগঠন চেষ্টা । 


২১৯টি রাজ্যকে প্রতিবেশী প্রদেশসমূহের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া. 


হইয়াছে; ৩১৩টি রাজ্য মিলাইয়া নুতন প্রদেশ গঠন করা 
হইয়াছে অথবা নুতন “রাজস্থান” সষ্টি করা হইয়াছে।। 


*__ “হিমাচল” প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ২১টি ক্ষুদে রাজ্য ভারত-বাষট্রের 


, হুইয়াছে। 


কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন রাখ! হইয়াছে, ভাঁরতবর্ধের 
পশ্চিম সমুদ্রকুলে কচ্ছ-রাঁজ্যেও সেই ব্যবস্থা, চালু করা 
হইয়াছে ; 
ভাঁরত-রাধ্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা কর! 


সঙ্ঘের পত্তন কর! হইয়াছে, তাঁহার মধ্যে ২১৭টি রাজ্যকে 


“সৌর” সঙ্ঘের মধ্যে মিলাইয়! দেওয়া হইয়াছে £ “মত” 
অঙ্মের ভাগে. পড়িয়াছে ৪টি রাজ্য ; “বিন্ধ্য প্রদেশ” গঠিত 
হইয়াছে ‘৩৫টি রাজ্যের অমবায়ে ;  ধ্রাজস্থানে”--১০ট, 


“ধ্য-ভাঁরতেশ__২০টি এবং “পাতিয়াল! ও পূর্বব-পঞ্তীবে” ৮টি. 


-*: ব্লাজ্য পড়িয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে সান্দুর রাজ্য, যুক্তপ্রদেশে 


রণ 


বারানসী ও রামপুর .রাজ্য, পূর্ব্ব-ভারতে ত্রিপুরা, কুচবিহার, 
১৯টি খাসিয়| রাধ্য ও মণিপুর সহগ্ধে এখনও কোন ব্যবস্থা 
হয় নাই। রা 

এই বিধান অনুসারে রাজ্যের দত দির 
ক্ষমতা রহিল না । ' যে সব.রাঁজ্যকে প্রতিবেশী প্রদেশসমূহের 
সঙ্গে মিলাইয়া. দেওয়! হইয়াছে, তাহাদের রাজারা একট! 


" “ভাতা” পাইয়! পেনস্তন ভোগ করিতেছেন বলিলেই চলে ১ 
তাহাদের আত্মীয়-কুটুম্বদেরও সেই অবস্থা। এই “বেকার”. 


রাজাদের ভারত-রাষধ্রের সেবায় নিযুক্ত কর] যাইবে কিনা 


বা যাইতে পারে কিনা, তৎসন্বদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে" 


আলাপ-আলোচন] চলিতেছে ।. বড় বড় রাজ্যের -রাঁজাঁদের, 
যেমন- _জামনগর, গোয়ালিয়র, উদয়পুর,' রেওয়া, পাঁতিয়ালা, 
যোধপুর, ভরতপুর, . 


ও হইতে হুইয়াছে। এই-সব রাজ্যসঙ্জে, দাঁয়িত্বপূর্ণ শাসনব্যবস্থা 


যখন প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন তাহাদের ক্ষমতা 
বা অধিকার ভারত-রাষ্ট্রের প্রদেশ-পালের (Governor) 
ক্ষমতা ও অধিকাঁর হইতে উচ্চ হইবার কথা নয়। 

এই বিবরণী হইতে আমর! যে নূতন সংগঠনের. পরিচয় 


"পাই, তাঁহাতে মনে হয় এই নৃপতিবৃন্ব- বর্তমান. যুগের কর্তব্য . 


এই রাজ্যট সিদ্ধুদেশের প্রতিবেশী বলিয়াই... 


২৯১টি রাজ্য মিলাইয়া যে ৬টি “রাজস্থান” 


“কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি .:যড়যন্ত্রে লিপ্ত .হন। 
' পূর্বেকার ব্যবস্থায়'যে সকল ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা! পাইতেন 

সেগুলি পাইবেন ন] এই মনে করিয়া “ষড়যন্ত্র করিতৈতথাকেন। 
ইন্দোর,-_তাহাদের: মধ্যে কাহাকেও . 
* কাহাকেও রাঁজপ্রমুখ ও উপ-রাজপ্রমুখ প্রভৃতি, পদ পাঁইয়! সন্ত 


গান রাজ্য পরিচালনে, 
তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতার দিন ফুরাইয়াছে, তাহা তাহারা 
বুঝিতে পারিয়াছেন'; অনেকেই স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রে 
সংগঠনে সাহায্য .করিবার আকাজ্ফ! লইয়াও নিজেদের স্বার্থ 
রলি দিয়াছেন। হায়দরাবাদ রাজ্য, কিন্ত, ভিন্ন পথে চলি- 
তেছে। ইচ্ছায়.-হুউক, অনিচ্ছায় হউক, কাশ্মীর ও জুনাগড় 
সম্মিলিত রাষরপুগ্র সংসদের দরবারে হাজির হইয়াছে। 
-এই তিনটি রাজ্যের ভবিষ্যৎ লইয়। ভারত-রাষ্রের পরিচাল্ক- 
ববন্দের ছুশ্চিন্তার অস্ত নাই। ইহাদের ভাগ্য লইয়া কুটনীতির ' 
খেলা চলিতেছে । আমেরিকা ও বিলাত “পাকিস্থানের” ' 
পিছনে থাকিয়! ঘু'ট চাঁলিতেছে | . এই বিষয়ে আমাদের রা 


"পরিচালকদের পিছনে জনমণ্লীর অকুঠ$ সহযোগ আছে। 


হায়দরাবাদ, কাশ্মীর প্রভৃতি ছাড়া, রাজপুতানা ও উড়িষ্যার 
দেশীয় বাজ্যসমুছেও কিছু কিছু গওগোল চলিতেছে । 

উড়িয়া! "প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে উড়িব্যার প্রদেশপাল 
জনাব আঁসফ আলী বক্তৃতা প্রসঙ্গে তথাকা'র : নৃপতিদের 
উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন, তাহারা যেন 
কোনো প্রকার বেআইনী কাধ্যকলাপে জড়িত না হুন। 
প্রাদেশিকতাঁর নিন্দা করিয়া তিনি বলেন, আমাদের উদার ও. 
সহযোগিতামুনক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন: । 

' তিনি বলেন, “আপনারা জানেন, কাশ্ীরের ব্যাপারে 
ভাঁরত গবন্মেণ্টকে অধিকতর মনোযোগ দিতে হইয়াছে এবং 
দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদের ব্যাপারেও ভীহাঁদিগকে প্রখর দৃষ্টি 
রাখিতে ' হইয়াছে. :আঁমি আপনাদিগকে এই আশ্বাস 


' দিতেছি যে, ভারত গবন্েন্ট' প্রত্যেক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য 
. রাখিয়া যথাবিছিত ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত আঁছেন।” 


গবর্ণর 'বলেন, সুখের বিষয় এই যে, উড়িস্তা এই সকল 
অঞ্চল-হুইতে দূরে আছে। তবুও পার্খবন্তী প্রদেশগুলির 
পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের সজাগ থাকা দরকার। 
: *উড়িস্তার রাজ্যগ্চলির সংহতির কথা৷ উল্লেখ-করিয়া জনাব 
আসফ আলী বলেন, চুক্তি শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই 
ইহারা 


তাহাদের কার্যকলাপ সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য অবিলম্বে 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ্য়। যাঁছার! এখনও বাস্তব অবস্থা 


সম্যক "উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহারা যাহাতে 


বিপথে চালিত না হন ততপ্রতিও লক্ষ্য রাখা হয় | 
জনাব আসফ আলী উড়িস্তার দেশীয় রাজ্যসমূহের মূল্যবান 


: খনিজ সম্পদের উল্লেখ করিয়া-বলেন, এতদঞ্চলের অধিবাসীদের 


জীবনধাঁরণের উন্নতিকল্পে এই সমস্ত সম্পদ নিয়োজিত হুইবে । 
তিনি নৃপতিবৃন্দকে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করেন । 


৩৬ 


. প্রবাসী 
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তিনি বলেন, নূপতিদিগকে বিশেষ করিয়া শিল্পোন্নতিতে সহ- 
যোগিতা করিতে হুইবে। ইহার ফলে শুধু যে ভবিস্তাং 
সমাজের কাঠামো রচিত হইবে তাঁহা! নহে 3 নৃপতিবৃন্দ 
দেশবাসীর সদিচ্ছাঁও লাজ করিতে পারিবেন । আমি উড়িস্তার 
উজ্বল ভবিষ্যতের বাস্তব রূপ যেন চক্ষের সমক্ষে দেখিতে 
পাইতেছি। জীবনধারণের মানের উন্নতিকল্পে নৃপতি বৃন্দ 
প্রজাদের সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আমি আশ! করি। 
তবে এই সতর্কবাণী আমি উচ্চারণ করিতেছি যে, ধাছারা 
বে-আইনী কার্যকলাপে জড়িত হইবেন তাঁহাদের পরিণতি 
ভয়াবহ হইবে । 

অতঃপর তিনি বলেন, চরম প্রাদেশিকতা] আজ সৰ্ব্বত্ৰ 


লক্ষিত হইতেছে, ইহা! সত্যই হঃখজনক ব্যাপার । বিশ্বের - 


মধ্যে শ্রেষ্ঠজাতি হিসাবে ভাঁরতকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আঁমর! 
যে ভিত্তি স্থাপন করিতেছি তাঁহা ঘাতসহ ও শক্তিশালী করিতে 
ছইবে--ইহার জন্য প্রয়োজন উদার, বলিষ্ঠ সহযোগিতামূলক 
দৃষ্টিভঙ্গী । সংলগ্ন প্রদেশসমূহ নিজেদের সীমাঁস্ত অঞ্চল বিস্তার 
সাধনের জন্য উনুখ হইয়! উঠিয়াছে। তাহ! লইয়া পরস্পরের 
মধ্যে বিরোধিতা চলিতেছে। আঁমাঁদের প্রদেশে সেরাইকেন্লা! 
ও খরসোয়ান রাজ্য লইয়া] .অন্থরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, 
আমি ইহাতে উদ্বিগ্ন: হইয়া উঠিয়াছি।-- প্রদেশগুলির সীমা 
পুননির্ধারণের চুড়ান্ত সময়, এখুনও আসে নাই। আমাদের 
প্রধানতম কর্তব্য হইতেছে শাসনতন্ত্র খপড়া প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে 
গ্রহণ কর! এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র শান্তিপূর্ণ অবস্থার 
স্থট্টি করা! তখন আমর! সীমানা পুননির্দারণের ও সংশ্লিষ্ট 
- অঞ্চল পুনর্ধব্টনের অনেক সময় পাঁইব। বর্তমানে আঁইন- 
শৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠার দিকেই সর্বাধিক মনোযোগ দেওয়] কর্তব্য ৷ 


সিন্ধু দেশের হিন্দু-শিখ ' 


সিন্ধু দেশে প্রায় ১৪ লক্ষ হিন্দু-শিখ ছিলেন; পাঁকিস্থানী- 
দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ভুইয়া প্রায় ১২ লক্ষ তীছাদের জন্মভূমি 


ত্যাগ করিয়া. আসিয়াছেন | পাকিস্থানীদের আকাজ্চা পূর্ণ 


হইয়াছে, বিধন্মার মুখ আর তাঁহাদের প্রতিদিন দেখিতে হুইবে 
ন]। এই বিরাট জনসমস্টি ভাঁরতরাষ্রের পশ্চিমাংশে বোহ্বাই, 
কাখিবার, কচ্ছ, ও রাঁজপুতানাঁয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, নূতন 
করিয়া জীবন সংগঠন করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। 
এই কাজে তাহাদের সাঁফল্য অর্জন করিতে হুইবে। নানা 
প্রকার কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা এই আঁয়োজন 
সার্থক করিতে দৃঢ়নক্কল্প ।' আচার্য্য কৃপালনীর একট! বিবৃতির 
মধ্যে এইরূপ একটি প্রচেষ্টার পরিচয় পাঁওয়! যায় । কচ্ছ 


রাজ্যে কান্দলা (90018) নামক একটি স্থান সমুদ্রের . 


উপকূলে অবস্থিত। কচ্ছের মহারাজের নিকট হইতে এই 


৪৫,০০০ হাঁজার বিঘা জমি দানস্বরূপ পাওয়] গিয়াছে । সিন্ধু 


পুনর্ববসতি সমিতি 'নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়। উঠিতেছে ; 
সমবায় প্রণালীতে এই জমি ভাগ করিয়! দেওয়া হইবে, এবং. 
সিঙ্ধুর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় “ ছিন্নভিন্ন ন! হুইয়া এই স্থানকে সম্বন্ধ 
করিবার চেষ্টায় - আত্মনিয়োগ করিয়াঁছেন। ভাঁরতরাষ্্রের 
কেন্দ্রীয় গবন্েন্ট কচ্ছ রাজ্য পরিচালনার ভার নিজ হস্তে 


লইয়াছেন এবং কাঁন্দলাকে একটি বন্দরে পরিণত করিবার ৮*- 
"দ্বায়িত্ব এখন তীঁহাঁদের । 


কালে এই বন্দর করাচি বন্দরের 
প্রতিদ্বন্থী রূপে পরিগণিত হইবে, এরূপ কল্পনা উদ্ভট নয়। এই 
বন্দরের কল্যাণে সিদ্ধুর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সহজাত কৌশল 
ও ব্যবসায়-বুদ্ধি দ্বার! নুতন ভাঁবে নিজেদের লুষ্টিত সম্পদ পুন 
গঠন করিতে পারিবেন | কান্দলার উদাহরণ অগ্থান্ত প্রদেশের, 
বাস্ত-ত্যাগীদের নিকট পথপ্রদর্শকরূপে অঙ্ুপ্রাণন! দিবে । 


রাষ্ট্রপাল মাউণ্টব্যাটেন-রাষ্ট্রপাল 
রাজাগোপাঁলাচারী 
গত ৭ই আষাঢ় রাষ্ট্রপাল মাঁউণ্টব্যাটেন চক্রবস্তাঁ রাঁজা- 
গোঁপালাচাবীর হাতে কর্তব্যভাঁর অর্পণ করিয়া! ভাঁরতরাষ্ট 


ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ১৯০ বৎসরের ব্রিটিশ আধিপত্য শেষ 
হুইল। এই আধিপত্যের ফলাফল লইয়া আঁলোঁচনা করিয়া” 


লাট মাঁউন্টব্যাটেনকে দায়ী করিবার প্রয়োজন নাই। নিয়ম-. 


তান্ত্রিক -শাঁসনকর্ভা বলিয়া ভাঁরতরাঁধের মন্ত্রিমগলী তছোর 
প্রশংসা করিয়াছেন। ১৯৪৭ সালের... ১৫ই আগষ্ট লাট 
যাউন্টব্যাটেন নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হইলেন। তাহাঁর 
পূৰ্ব্বে ১৯৪৭ সাঁলের ওরা জুন হইতে ১৪ই' আগষ্ট পর্য্যস্ত, 
২ মাস ১১ দিন যে কাজ বা অকাঁজ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য 
দায়ী তিনি। পণ্ডিত জবাহুরলাল নেহ্রুর মন্ত্রিমগলী এই 
সময়ের কাধ্যকলাপের জন্য কোন দায়িত্ব স্বীকার করিবেন 
কিনা তাঁহা আমরা জানি না। 
খুনাধুনি আরম্ভ হয়। সেই জন্য “পাকিস্থানের” অর্থমন্ত্রী 
জনাব গোলাম মহ্ম্মদ লাঁট মাউণ্টব্যাটেনকে দাঁয়ী করিয়াছেন, 
“পাকিস্থানের” ভূতপুর্ব্ব পুর্ধসতি মন্ত্রী জনাব গজনফর আলী 
খঁ| বলিতেছেন যে লাঁট মাউণ্টব্যাটেন তাঁহাকে এই আশ্বাস 
দিয়াছিলেন যে যদি খুনাখুনি আরম্ভ হয়, তবে নিষ্ঠুরভাবে 
তাঁছা দমন কর! যাইবে । সে চেষ্টা হইয়াছিল কিনা তাহা 


আমর] এখন পর্য্যন্ত জানি না| তবে পশ্চিম-পঞ্জাব হইতে হিন্দু , 


ও শিখকে .বাস্তত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছিল তাহাদের 
মুসলমান প্রতিবেশীর অত্যাচারে এবং পূর্ব-পঞ্জাব, পাভিয়ালা, 
আলোঁয়ার ও ভরতপুর রাজ্য হইতে সম-সংখ্যক মুসলমানকে 
চলিয়া যাইতে হইয়াছিল তাহাদের হিন্দু ও শিখ প্রতিবেশীর, 
প্রতিশোধের অত্যাচারে ৷ প্রতিবেশীর মধ্যে এই হানাহানির 


অন্ত ব্রিটিশ কুটনীতি দায়ী, তাহার অন্ত ব্যক্তিগতভাবে লাট 


এই সময়ের মধ্যেই পঞ্জাবের - 


বৰ 


শ্রাবণ 
মাউণ্টব্যাটেনের ফোন দায় আছে কিনা ইতিহাস তাঁহা স্থির 
করিবে । সেই ইতিহাস আমরা জানি ন! ।' ০ 
এর বেশী তাঁহার কাৰ্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু বলিবার সময় 
আসে নাই। যাহার হাতে তিনি কাঁধ্যভার. দিয়া গেলেন, 
এক উর সম্বন্ধে এই কথা জানি যে শাস্তির জন্য ভারত বিভাগ 
তিনি পছন্দ করিয়াছেন। ১৯৪২ সাল হইতে মুসলিম লীগের 
“পাকিস্থানি” দাবী মানিয়া লইবাঁর জন্য: তিনি চুড়ান্ত চেষ্টা 


“করিয়াছিলেন । কিন্তু ১৯৪৭ সালের তর! জুন তারিখে মিঃ. 


মহম্মদ আলী জিন্না যে খণ্ড “পাকিস্থান” স্বীকার-করিয়ালইলেন 
তাহা যদি ৩1৪.বৎসর পুর্বে করিতেন তবে শ্রচক্রবর্ভা রাজা- 
_ গোপালাঁচারীর রাজনীতিক কৌশলের সার্থকতা হইত । আজ 
দ্বিখঙ্জিত ভারতবর্ষে যে রক্ত-গঙ্গ! দুইটি রাঁগ্রের মধ্যে প্রবাহিত 
হইতেছে তাঁহার মধ্যে কোন সেতু নির্মাণ অন্ভব বলিয়া 
মনে হয় না। অবশ্য নূতন রা্রপাল তাহা করিবার জন্ত 
প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। আঁর করিবেন ব্রিটিশ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর 
(British Commonwealth) সঙ্গে সম্বন্ধ অটুট রাখিতে । 
ছুনিয়ার কুটনীতির ক্ষেত্রে যে ঠেলাঠেলি চলিয়াছে, এই 
অনিশ্চয়তার মধ্যে রাষ্ট্পাল রাজাগোঁপালাচারী ব্রিটেনের 
সামরিক আয়োঁজন-উদ্ভোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাঁহিবেন 
না। এই সম্বন্ধে স্পষ্ঠভাবে কোন কথা-না বলিলেও আমরা 
- জানি তীহার মনোভাব কি। এই মনোভাবের সঙ্গে দেশের 
রাজনীতিক সাধারণ. কর্নিত্বন্দের বিরোধ আছে, কংগ্রেসের 
. নান! ঘোষণা তাঁহার বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ আছে ; কিন্তু এই 
বিরোধের সমাধান হইবে যেমন হইয়াছে “পাকিস্থানী” সমস্তার। 
শ্রীচক্রবর্তাঁ রাজাগোপালাঁচারী এই বিশ্বাস করেন যে অবস্থার 
তাড়নায়, ছুনিয়ার রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রের নান! জটিলতার 
প্রয়োজনে একটা গৌঁজামিলের ব্যবস্থা হইবে । আমাঁদের 
নুতন রাগ্রপাঁল বস্ততান্ত্রিক, ভাবের উন্মাদনায় তিনি চলেন না) 
" আপদ্ধৰ্শ্ের নীতি অনুসারে তিনি কর্তব্য পালন করেন। 
এই কথাটা আমাদের মনে রাখিতে হইবে | 


বাঁলিন লইয়। ঝগড়া 


“ওয়ার্লড অভার প্রেস” (০৮০৮৫7৮ 1639) মার্কিন 
- মুলুকের একটি সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান ; ইহা পৃথিবীর নানা- 
স্থানের সংবাদের উপর প্রবন্ধ প্রকাশ করে--এই সংবাদের 
অন্তর্নিহিত ভাঁব ও কর্ন-ধারা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবাঁর 
জন্ক। এইরূপ একটি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে আগামী সেপ্টেম্বর 
মাসে (ভান্র-আঁ্বিন) ইউরোপের বিপদ ঘনীভূত হইয়া 
উঠিবে ; তখন জার্মানীর পশ্চিম অংশে ত্রিশক্তি--যুক্তরাধু, 


ব্রিটেন ও ফ্রা-_একটি রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবে, হয়ত বা-তাহা- 


প্রতিষ্ঠিত করিবে । সৌঁভিয়েট ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করিতেছে ;-তখন হয়ত তার প্রতিষ্ঠায় বাধা দিতে গিয়া 


বিবিধ গ্রর্গ_বার্সিন লইয়া গড়া 


বাহির করিয়া দিবার জন্ত ঠেলাঠেলি চলিতেছে । 


. ফাটল দেখা দিয়াছে। 


৩৪৭. 





এমন কোন কার্খ্য করিয়া বপিবে যাহা! পরিণতি লাভ করিবে 


যুদ্ধে । বালিন লইয়া যে ঝগড়া আরম্ত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া 


মনে হয় যে এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয় । 

বর্তমানে বালিন অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে; দ্রিশক্তি তাহাদের 
এলাকায় যাইতে পারিতেছে_বিমাঁনের সাহায্যে ; প্রয়োজনীয় - 
খাদা্রব্যাদি বিমানপথে পৌছাইয়া দেওয়া হইতেছে ; কয়লা 
পর্য্যন্ত এই ভাবে পাঠানে| হইতেছে। সৌভিয়েট কর্তৃপক্ষ 
এই বিমানপথ রুদ্ধ করিবার ভয় দেখাইতেছে ; তাহার! যদৃচ্ছ 
ভাঁবে সোভিয়েট বিমান বালিনের উপরের আকাশপথে 


চালাঁইয়! যাঁইবে ; যদি তার ফলে জিশক্তির বিমান জখম হয়, 


তবে তার ফলাফল সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করিবে 
না । এইরূপ এক তরফ] ব্যবস্থা! ত্ৰিশক্তি মাঁনিয়। লইলে রালিন 
হইতে তাহাঁদের বাহির হইয়! আসিতে হইবে, নতুবা 
সোঁভিয়েট ইউনিয়নের নিকট নতি স্বীকার করিতে ছুইবে। 
যুদ্ধের হাঁর-জিত ছাড়া, এই অবস্থা কল্পনা কর! কঠিন । 
“ওয়ার্লল্ডি অভাঁর প্রেসের” পর্য্যবেক্ষক যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল 
বলিয়া মনে করেন না। 


তাঁর সপক্ষে একটা যুক্তি তিনি দিতেছেন ৷ সোভিয়েট 
ইউনিয়নের আশ্রিত রাঁই্সমূহ এই 'টানা;হেঁচড়ায় অতিষ্ঠ হইয়া 
উঠিয়াছে ; তারা মনে করে না যে মীর্শাল্‌-পরিকল্পনী অস্যায়ী 
সাহাধ্য-প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁদের:উপকাঁর কর] হইয়াছে । 
দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েট ইউনিয়নের -কেন্জ্রীয়' শাসকমওলীতে 
(Polit Buro ) মলোটভ নীতির বিরুদ্ধে মনোভাব দেখা 
দিয়াছে ; এখনও তাহা দানা বাঁধে নাই। কিন্তু বালিনের 
ঝগড়া না মিটিলে ও যুদ্ধ ছাড় মীমাংসার কোন উপায় 


‘ দেখাইয়! দিতে ন| পারিলে, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বেশী দিন 


তাঁহাদের দেশের লোককে ও তাঁহাদের আশ্রিত রাষ্্রসমুহের 
লোককে অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখিতে পারিবেন ন! । 

বালিনে যেমন ভিয়েনায় তেমনি ত্রিশক্তিকে ঘাড় ধরিয়া 
তাঁহারা 
কিন্ত খুটি গাড়িয়া বসিয়া আছে ; যুদ্ধে না হীরিলে নড়িবে 
বলিয়া মনে হয় না। ইতিমধ্যে, যুগশ্লীভিয়াঁর শাঁসকশ্রেণীর . 
সঙ্গে বিবাদ বাঁধিয়া গিয়াছে । মার্শাল টিটোর পিছনে দেশের 
কম্যুনিষ্ঠ দল পৰ্য্যন্ত সার বীধিয় দীড়াইয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া 
মনে হয় সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্তের দেখসমূহে . 
যে বম্যুনিষ্ট সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাঁহার মধ্যে একটা! 
এই ফাটল একটা ছিত্্রমান্র হইতে 
পারে, কিন্ত ছিদ্র দিয়াই বন্যার জলের তোড় পথ করিয়! বাঁধ 
ভাঁডিয়! দেয় | এরূপ অবস্থা হইলে আমরা বিস্মিত হইব 
না। ইউরোপের ভাগ্য লইয়া যে খেলা চলিতেছে, তাঁহার 


শেষ কখন ও কোথায় হইবে তাঁহা. বিশেষজ্ঞগণও বলিতে 


পারিতেছেন না। বালিন লইয়া ঝগড়া এমন এক মনোভাবের 


৩০৮ 





সাক্ষ্য দিতেছে যাঁহা শাস্তির পথে বিংশয বিদ্বস্ব্ূপ- এর 
বেশী কেহ কিছু দেখিতে পাইতেছেন না! 


প্যালেষ্টাইন 

প্রায় চারি সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির পর আবার প্যাঁলেষ্ঠাইনে 
রণদামামা বাজিয়া উঠিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুগ্ সংসদের 
প্রতিনিধি কাউন্ট বার্ণাদেতো বিফল- হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন 
ইহুদি ও আরবের পরস্পরবিরোধী আকাঁজ্ষার মধ্যে 
সমন্বয় বিধান সম্ভব হয় নাই। সন্মিলিত জাঁতিপুঞ্থের নেতৃ- 
বর্ণের যুক্তরাঁগ্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের মতের ও 
পথের মিল নাঁই বলিয়াই ইহুদি ও আরব এই ভাবে তাহাদের 
সিদ্ধান্ত নস্যাৎ করিবার পক্ষে সাছস পাঁইল। যুক্তরাধ ও 
সোভিয়েট ইউনিয়ন প্যালেষ্ঠাইন বিভাগের পক্ষপাতী ছিল ; 
১৯৪৭ সালের নবেম্বর মাসে এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা হয়__প্যালেষ্ঠাইনে ছুইটি রাষ্্র প্রতিষ্ঠী”করিবাঁর জন্য তৎ- 
সম্বন্ধে তাঁহাদের সম্মতি ছিল; ব্রিটেন তখনও প্যালেষ্টাইনের 


“অছি” ছিল ; তাঁহার পক্ষে ঘোষণা করা হইল যে ইছদ্দি ও ' 


আরবে মিলিয়া যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, ব্রিটেন তাঁহ্' স্বীকার 
করিয়া লইবে । আপাতদৃষ্টিতে এই মনোভাব সরল বলিয়া 
মনে হইতে পাঁরে, কিন্তু যাঁহাদের ব্রিটিশ কূটনীতির সহিত 
সাঁমান্ত পরিচয় আছে, তাহার! ইহাতে বিভ্রান্ত হইতে পারে 
না। ব্রিটিশ স্বার্থের প্রয়োজনে প্যালেষ্টাইনে ইহুদির জন্য একটা 
আস্তানা করিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা কর] হইয়াছিল ১৯১৭ সালে 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ; ব্রিটিশ স্বার্থের প্রয়োজনে আঁবাঁর 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আরবদের তোঁয়াজ করিতে হইল। 
এই যুদ্ধের সময়েই জেরুজালেমের মুফতি আঁল্‌-হুশেনী ব্রিটিশের 


বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেন 3. ইরাঁকের রশিদ্ধি সশস্ত্র বিদ্রোহের - 


চেষ্টা করেন ; মিশরের শাসক সম্প্রদায় কেবলমাত্র ভদ্রতা রক্ষা 
করিয়া প্রকান্তে কোন অনিষ্ঠ করেন নাই। কিন্তু ইহাঁদের মন- 
স্তষ্টির জন্য এমন কোন অন্তাঁয় কাজ নাই, যাহা ইছদ্ির বিরুদ্ধে 
ব্রিটিশ রাঁজনীতিকর1 করেন নাই। 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরোধিতা সত্তেও ইহুদিরা পঁচিশ 
বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের লোকবল ১ লক্ষ হইতে ৬ লক্ষে 
পরিণত করিয়াছে ; বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের সাহায্যে 
প্যালেষ্ঠাইনে অভূতপূর্ব অর্থনীতিক উন্নতি সাধন করিয়াছে । 
এই উন্নতি দেখিয়াঁও আরবদের মোহ ভঙ্গ হয় নাই! ব্রিটিশ 
শাসন তাহাদের মধ্যযুগীয় মনোভাব পরিবর্তন করিতে পারে 
নাই। কিন্ত ব্রিটেন ভীহার নিজের স্বার্থের জন্য আরব নৃপতি- 
বৃন্দের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অব্যাহত রাখিবাঁর চেষ্টা করিয়াছে । এ 
কথা আজ অবিদিত নাই যে অধুনা-প্রসিদ্ধ' “আরব লীগের” 
জন্ম হইয়াছিল ব্রিটিশ কুটনীতিকবর্গের চক্রান্তে | মিঃ বরা্ট 
কেসি ১৯৪২-৪৩ সনে আরব দেশসমূহে ব্রিটিশ দুত ও মন্ত্রীরূপে 
বিরাজ করিতেছিলেন ; ১৯৪৪-৪৬ সনে তিনি বাংলাদেশের 


'গবর্ণর হুইয়া আসেন । তিনি ও ব্রিগেডিয়ার ক্লেটন “আরব-. 


১৩৫৫. 





ne লি 





লীগের” জন্মদাতা । এই ইতিহাস যাহার! জানেন, ব্রিটেনের 
কূটনীতিক চাল বুঝিতে তাহাদের কোন কষ্ঠ হয় না । “অছি- 


: গিরির” দায়িত্ব এড়াইয়া আরব রাধপুঞ্জের সাহায্যে ব্রিটেন 


নিজের ক্ষমতা ও স্বার্থ এই অঞ্চলে অটুট রাখিতে চাঁয়। এই 


স্ব 


বিষয়ে আমেরিকার পু-জিপতিদের স্বার্থ জড়িত হইয়া” 


পড়িয়াছে ৷ সেইজন্য আমেরিকাঁর পক্ষ হইতে প্যাঁলেষ্টাইন 


বিভাগের সমর্থন প্রত্যাহার করা হইয়াছে, যদিও ঘট] করিয়া ' 


ইসরাইল রাহঁকে এক প্রকার স্বীকার কর] লওয়া হইয়াছে। 
সোভিয়েট ইউনিয়ন এই রাষ্থের পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়াছে। কিন্তু 
গভীর জলের সব.মাঁছ ; কত খেলাই যে তাঁহারা খেলিতেছে, 
তাহা বুঝিবার উপায়. নাই। ইছদি-আরবের যুদ্ধ ঘনীভূত 
হইয়া উঠিলে তাহাদের স্ব-মুণ্ডি প্রকট হুইয়া উঠিবে । 
'অত্যাঁনন্দ বস্তু’ 
জত্যানন্দ বনহুর দেহ্ত্যাঁগে স্বদেশী যুগের একজন নীরব 


॥ও নিরলস কন্মী আমরা হারাঁইলাম | বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের 


পুরৌভাঁগে আমর] দেখিয়াছি স্বরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে | 
এই আন্দোলনের আয়োজন-উদ্যোগে বহুবাঁজারের ভাঁরত- 
সভা সৰ্বপ্ৰথমে অগ্রণী হইয়াছিল ; এবং এই সভার একজন 


কর্ণধার ছিলেন সত্যানন্দ বসু । জীবিকা উপার্জনের জন্য 


তাহাকে কোন চাকুরী করিতে হয় নাই, তিনি সেইজন্য 
আজীবন নান! প্রকার লোঁকসেবাঁর কার্য্যে আত্মনিয়োগ 
করিতে পারিয়াছিলেন । দেশের শিক্পবাঁণিজ্যের নূতন শিক্ষা ও 
ব্যবস্থার আয়োজনে তাঁহার আগ্রহ ছিল বলিয়'ই তিনি বঙ্গীয় 
জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ( Council of National Educa- 
{i০॥ ) প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহাঁর সহিত যুক্ত ছিলেন। এই 
পরিষদের কাঁজ যাঁদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মধ্যে 
রূপান্তরিত হইয়া আছে । সত্যানন্দ বঙ্গ বহু বৎসর এই 
প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকমণ্ডলীর একজন ছিলেন বলিয়া মনে 


হয়। দেশের অর্থনৈতিক নান! সমস্ত সম্বন্ধে তাহার মতামত 


সুরেন্দ্রনাথ পরিচালিত “বেঙ্গলী” পত্রিকার সম্পাদকীয় 
ভস্তে স্থান পাইত, এবং বিগত বিশ্বযুদ্ধের, পূর্বেও তাহাকে 
এই বিষয়ে বিশেষ চিতা গ্রস্ত দেখিয়াছি । স্বদেশী যুগের স্থৃতি- 
কথা লিপিবদ্ধ করিবার তাহার কল্পনা ছিল ; কিন্ত তৎসম্বন্ধে 
কিছু করিয়! যাইতে পারিয়াছেন কি না জানি না। যৌবনে 
ও প্রৌট়ে তিনি রাজনৈতিক ভাবে ও কর্মে ছিলেন নরমপন্থী 
(০derate) | ১৯১৭ সাল হইতে তাঁহাদের মধ্যে একটা 
পরিবর্তন দেখা দেয় | গান্ধীজী প্রবর্তিত অনেক কর্ম্মপস্থায় 
তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, কারণ ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী তাঁহার 
প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল । পুর্বযুগের একজন বাঙালী প্রধানের 
এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া তাহার হা প্রতি আমাদের 
শ্রদ্ধা জাঁনাইতেছি। 


চি 


._ কালা-আম 
- শ্রীকালিকারগ্ন কান্থনগো - 


[ তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধের লুপ্ত সৃতি] 


৮ - ১ 
কালা-আম একটি আমগাছ। 
কয়েক মাইল দূরে ধূধূ মাঠে পথহারা পথিক কিংবা রৌদ্র- 
কষ্ট কক ছুই শত বৎসর পূর্বের মধ্যাহ্ে ইহার ছারায় 
বিশ্রাম করিত। তৃতীয় পাঁণিপত যুদ্ধের পরে. এক 
বিষাদময় স্থৃতি বুকে টু এই “কাল-আঁম” কখন মরিয়া 
গিয়াছে কেহ জানে না। এই আম্গাছের তলায় মহারাষ্ট্র 
জীবন-প্রভাত কালো সন্ধ্যার. অশধারে বিলীন হইয়াছিল। 
এইজন্য উহ! “কাঁলা-আম্‌” বা অভিশপ্ত আত্মবৃক্ষ ছুনণম 
বহন করিয়া জনশ্রুতিতে পরিণত হইয়াছে । চতুদিকস্থ 
জনপদের গ্রামবৃদ্ধগণ পুরুষান্থক্রমে- এই জনশ্রুতি শুনাইয়া 
আসিতেছে, গ্রাম্য যোগী বা চারণ যুদ্ধগীতিকা গাহিয়া 
ইতিহাসকে সজীব রাখিয়াছে। 

১৭৬১ শ্রীষ্টান্দের ১৪ই জান্মুয়ারি সুর্ধ্যান্তের সময় তৃতীয় 
পাঁণিপত যুদ্ধের বহুবিস্তৃত রথক্ষেত্রে শ্মশানের নিস্ত্ধত! 
নামিয়া আসিয়াছিল। এই সময় রাশীক্লুত শবদেহের মধ্যে 


. ভূপতিত এক সৈনিক পুরুষ সংজ্ঞীলাভ করিয়া উঠিয়া 


." দ্রীড়াইলেন ; এবং হস্তস্থিত ভল্লের সাহায্যে দেহভার রক্ষা 

করিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে স্বপ্নািষ্টের ন্যায় চলিতে 
লাগিলেন, কেন কিংবা কোথায় চলিয়াছেন তিনি জানেন 
না। এইভাবে তিনি অর্ধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া 
_ জনশূন্য মাঠে একটি আমগাছের তলায় বসিয়! পড়িলেন। 
যোদ্ধার বয়ন তখনও ত্রিশ পাঁর হয় নাই) তাহার সবল 
দেহসৌষ্ঠবের মধ্যে যেন শৌন্দধ্য ও বীধ্যের ছন্দ চলিয়াছে। 
পরিধানে ভাহার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, সৰ্ব্বাঙ্গ বত্বালঙ্কারে 
ভূধিত। যুবকের রাজশ্রীমপ্ডিত প্রশস্ত ললাটে ব্রাহ্মণ্যের 
পরিচায়ক তিলক, গলায় মুক্তার মালা, কানে হীরকের দুল, 


মন্তকে রতুখচিত উষ্ণীষ, অবদন্ন চক্ষুদ্বয় ভন্মাচ্ছাদিত বহ্ছির ' 


মত: স্তিমিতদীপ্তি। এ দিন কুর্য্যোদয় হইতেই তিনি 
অমিতবিক্রমে সৈন্য পরিচালন! করিয়াছেন। তাহাকে 


পিঠে লইয়া পর পর তিনটি ঘোড়া মরিয়াছে। হয় যুদ্ধজর ' 


কিংবা মৃত্যু_ইহাই ছিল-ভাহার কাম্য ; কিন্তু নিয়তির 
নিষ্ঠুর পরিহাসে ভাহার এ ছুটি আকাঙ্ষার কোনটিই 
চরিতার্থ হইল না। বগিয়া বসিয়া তিনি আপন অদ্বষ্টের 
কথাই ভাবিতেছিলেন এমন সময় পাঁচ জন দুরাণী পাঠান 
‘অশ্বারোহী আমিষলোলুপ ব্যাম্তরের' ন্যায় শিকার খুজিতে ! 
খুঁজিতে “কীলা-আমে”্র তলায় পৌছিল। : বৃক্ষতলে 


ত 


পাণিপত শহর হইতে 


by- his 81858, 


উপবিষ্ট রক্তাগ্নূত অবসন্ন রাহুগ্রপ্ত মধ্যাহভাস্করসদবশ : 

সেই মারাঠা সেনানীর বীরত্বব্যধ্রক মুগ্তি দেখিয়া! পাঠানেরা . 
‘বিস্মিত ও দয়ার্ডচিত্ত হইল। সরাসরি মাথা না কাটিয়া 
তাহারা তাহাকে বলিল, যাহা. আছে দাও, প্রাণে মারিব 
না। নিভীঁক যোদ্ধা আত্মপরিচয়. দিলেন না, নির্বাক 
নিক্কিয়ভাবে বসিয়া রহিলেন। লুঠের লোভে পাঠানেরা 
গাহার. অধম্পর্শ করিবামাত্র সেই অর্দ্ধমৃত যোদ্ধার দেহে 


. যেন নব চেতনার সঞ্চার হইল; নিমেষমধ্যে আহত ব্যাপ্রের 


ন্যায় গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া একাকী পাচ জনকে তিনি 
আক্রমণ করিলেন। ভল্লের আঘাতে চারি জন পাঠীনকে 


", আহত করিয়া স্বয়ং বীরগতি প্রাপ্ত হইলেন। ক্রুদ্ধ পাঠানগণ - 


যোদ্ধার বসনভূষণের সহিত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন মৃস্তকটিও. 


' লইয়া চলিল। ইহাতে আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই।' 


ইহাই তো রীরের অভীগ্গিত মৃত্যু । কবি বলিয়াছেন 

“জীয়ত সিংহ নহি আ'পুধরাঁবা, মুয়ে পিছে কোই ঘিসি 
আওবা 1” 

(প্রাণ থাকিতে জীবন্ত সিংহ নিজে ধরা দিবে না | 
মূরিলে যে কেহ তাহার গা ধেঁষিতে পারে 1) বীরধর্ম্ম অনু- 
সরণকারী এই তরুণ সেনানীও” জীবিত অবস্থায় শত্রহন্ডে 
আত্মসমর্পণ করেন নাই,. সন্মুথযুদ্ধে মৃত্যুকেই বরণ করিয়াঁ , 
ছিলেন। পাঁঠানের! কাহাকে ' হত্যা করিয়াছিল তাহা | 


কিন্তু কেহই জানিতে পারিল না। 


২ 

. যে আহত মহারাষ্ট্র বীরকেশরী চিবাভ্যন্ত “মারা ! 
মারা! হানা! হানা!” এই মারাঠী রণহুঙ্কার ছাড়িয়া 
একাকী পাঁচজন দুরাণী অশ্বারোহীকে আক্রমণ -করিয়া- 
"ছিলেন, তিনি কে? আচার্য্য যদুনাথ লিখিয়াছেন, “ইনিই 
সেনাপতি সদাশিব রাও “ভাওদাহেব”। পাণিপতের কালা- . 
আম সম্বন্ধে জনশ্রুতি তাহার অজানা-নয় ; উহার অবস্থান 
নিদ্দেশন্্চক .পুরাতত্ব বিভাগ কর্তৃক নির্শিত প্রস্তর ফলক, 
তিনি দেখিয়াছেন, কিন্ত স্বরচিত ইতিহাসে কালাআমকে 
স্থান দেন নাই । তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন_ 

“As he was walking over the field . . . a 85০৮ of 


five . Durrani‘ horsemen surrounded. him and cried out 


to him to surrender . .-.. he gave them no reply . 
he was killed টা head Cut off and carried away 





৯ Fall %। the Mughal Empire, Tl, 0883, 


৩১৪ 





কয়েক পাতার পর এ পুস্তকেই ভাও সাহেবের শেষ- 
কৃত্য সমন্ধে লিখিত হইয়াছে 

“The headless trunk of the Bhau was, dragged out 
of a huge heap of the 5152 two days after the battle, 
and the head on the third day, and burnt at different 
times with proper rites.”t 


উদ্ধৃতাংশদ্বয় আমাদের কাছে পরম্পরবিরোধী বলিয়া 
* মনে হইতেছে, যথা £5 


(১) প্রথমাংশের বর্ণনা যদি সত্য হয় তবে ভাঁও-. 
সাহেব যুদ্ধস্থলে যেখানে এবং যে সময়ে নিহত হইয়াছিলেন . ' 
তখন তাহার সঙ্গে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না, আক্রমণ-. 


কারী পাঠানগণ আহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কেহ মরে 
নাই। স্থতবাং এ স্থানে দ্বিতীয়াংশে উদ্ধৃত “huge heap 
of the slain” কেমন করিয়া আদিল? 

(২); এ মৃতদেহের স্তপের মধ্যে শুধু ভাওসাহেবের 


ধড় কেমন করিয়া পড়িয়া রহিল ? যে ব্যক্তি মাথাটি . 


কাটিয়াছিল সে যদি জানিত উহা! ভাওদাহেবের মাথা তাহা 
হইলে নিশ্চয়ই তাহা সরাসরি আহমদ্শাহ আবদালীর 
কাছে পৌছাইয়া দিয়া শাহান্শাহ-র দুশ্চিন্তা এবং তৎসহ 
আন্ুয্ষিক সকল এতিহাসিক-সমস্তার অবসান ঘটাইত। 

॥ আমাদের যনে হয় তৃতীয় পাণিপত যুদ্ধের প্রমাণপঞ্ধী 
বিচারের সময়' মারাঠী ভাষায় লিখিত “ভাঙদাহেবী-চী ' 
বখর” প্রায় সম্পূর্ণভাবে বর্ন করিয়া আচার্য্য যদুনাথ সরকার 
মহাশয় সংশয়গ্রস্ত হইয়াছেন। . এই পুস্তক সম্বন্ধে তিনি 
লিখিয়াছেন_ 

“But what puzzles the critical historian in the 
Bhau Sahibanchi Bakhar is that, hopelessly ‘mixed up 
with its mass of demonstrably false statements, there are 
some true traditions (as, proved by authentic facts), 
and some statements which have every appearance of 
. being true though unsupported elsewhere. Therefore, 
the simple remedy of rejecting this work in its entirety 
would’ impoverish our scanty store of information on 
the battle, and yet it is not safe to accept: any of its 


statements so long as % cannot be corroborated by 
other and more reliable sources.” 


উদ্ধৃত কৃথাগুলির সারমর্ম্ম হইতেছে এই যে, সংশয়স্থলে 
যাহা একাধিক প্রমাণদ্বারা. সমর্থিত হয় না এরূপ কোন 
উক্তি তাহার মতে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা নিরাপদ 
নহে। আমর! কিন্ত বিপদের ঝুঁকি লইবার পক্ষপাতী । 
যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ক্ষেত্রে .যে উক্তি অধিকতর প্রামাণ্য, 
প্রতিকূল . উক্তির দ্বারা তাহা যত দিন খণ্ডিত না হয়. 
"ততদিন এ উত্তিকে সত্যের কাছাকাছি কিছু বলিয়া 





1 Ibid, p. 949. 


, ১৩৫৫ 
গ্রহণ করিতে দোষ কি? অবশ্য এই বীতি__-নীতি নহে, 
আপদ্বন্_ইহীতে সত্যের সন্ধান না মিলিতেও পারে।- 
‘ভাও-বখর’ হইতে ইতিহীস সংগ্রহ অনেকটা স্বর্ণকারের 
পোড়া কাঠকয়লা ধুইয়া চালিয়! দু-এক রতি সোন! . বাহির 
করার মত ব্যাপার । ভাওসাহেৰ এবং তাহার দ্বিখণ্ডিত 
শব ও মন্তকের পরিণাম আলোচনা করিবার পূর্বের আমরা 
আচার্য্য যছুনাথের বঙ্জন-নীতির একটি মাত্র উদাহরণ 
দিতেছি। 

ভাওদাহেব-বখরে ' 'নিখিত আছে- বিশ্বাস রাও এবং 
অপর তিন জন মারাঠা সর্দারের মৃতদেহ নিজের বেতন 
হইতে তিন লক্ষ টাকা কাটাইয়া স্থজাউদ্দৌলার সেনানায়ক 
উমরাও গিরি গৌসাই মুক্ত করিয়াছিলেন এবং তৎসমুদূয় 
বিধিপূর্ধ্বক অগ্নিসৎকার করিয়াছিলেন । এই উক্তির মধ্যে 
যে অংশ ভ্রমাত্মক আচার্য্য যছুনাথ অধিক প্রামাণ্য গ্রন্থের 
সাহায্যে উহা সংশোধন করিয়াছেন; কিন্তু ছাটাইয়ের 
সঙ্গে “তিন লক্ষ টাকা” এবং গোসাই উম্রাঁও গিরির 


প্রশংসা এই ব্যাপার হইতে বাদ পড়িয়াছে। আমাদের .. 


অভিযোগ এই ছাটাইয়ের বিরুদ্ধে। “তিন লক্ষ টাকা” 
ভাওদাহেব-ব্খর ব্যতীত অন্য কোথাও "নাই বলিয়া তিনি 
গ্রহণ করেন: নাই। রিশ্বাস রাও-র মৃতদেহ তিন দিন 
দুরাণীর ডেরায় আটক ছিল। কাচা চামড়ার ভিতর 


" কিচালী পুরিয়া এটিকে তাহারা বিজয়ের নিদর্শন্বরূপ 


দেশবাসীকে “হিন্দুর বাদশাহ” দেখাইবে ইহীই ' ছিল 
পাঠানদের দাবি। বিনা মূল্যে শুধু সবজাউদ্দৌলার কাকুতি- 
মিনতিতে দূরাণী বিশ্বাস রাও-র মৃতদেহ হাতছাড়া করিল-_ 
ইহা যত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, মৃতের জন্য “তিন . 
লক্ষ টাকা” পণ ততদূর অবিশ্বাস্য নহে। দ্বিতীয় কথা 
উমরাঁও গিরি নাম স্বতন্ত্র প্রমাণের ছারা সমর্থিত ন! 
হইলেও-তাহার দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ বিশ্বীসযৌগ্য । দুরাণী যদি 
কোন কাঁফেরের উপর এই মেহেরবাণী করিয়া থাকেন তবে 
সেই কাফের উম্‌রাও গিরি ছাড়া আর কেহ নহে। কেননা 
মুদলমান অপেক্ষা অধিক ইমানদারীর সহিত তিনি ও 
তাহার নাগা চেলার! দুরাণী-পক্ষে যুদ্ধ করিয়! বহু মারাঠা 
বধ করিয়াছিলেন। ইহার উপরে আরও তিন লক্ষ টাকা 


না পাইলে ছুরাণী হয়ত বিচালী-ভরা বিশ্বাস রাঁওকে কাবুল . 


লইয়া, যাইতেন। বিভিন্ন বর্ণনার গোলমাল মিটাইবাধ 
জন্য আচাৰ্য্য যদুনাথ গোৌসাইজীর নাম না করিয়া 
. লিখিয়াছেন, "মুজাউদ্দৌলার ব্রাক্ষণগণ”। ইহাতে 
গৌসাইজীর প্রতি হয়ত.অবিচার করা হইয়াছে । ' গৌনাই 
উমরাঁও গিরির গুরু - কুদ্রতেজ! বাঁজেন্দ্রগিরি ছিলেন 


...: 7 স্থজাউদ্দোলার পিতা নবাব সফদর জঙ্দের গুরু এবং নাগাঁ 


ডু 


২১৭ 


পাখি 


_. বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া ফিরোজশাহ কৌটলা আক্রমণ করিবার” 


শ্রাবণ 
বাহিনীর সেনানায়ক; শিষ্যের জন্ত বাঁদশাহী ফৌজের 


সময় তিনি লৌকান্তরিত হইয়াছিলেন। . পুত্রকে যুদ্ধে 
বিদায় দেওয়ার সময় হ্বজাউদ্দৌলার মাত! উমরাও গিরির 
হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন, যেহেতু রাজমাতা সুন্নী মুদল- 
মানের সান্নিধ্য মিত্র হিসাবেও শিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক মনে 
করিতেন। স্থতরাং ভাও-বখর-বর্ণিত উমরাঁও গিরির 
পুণ্যকৃত্যের প্রশংসা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা যায় না; 
পাঠান শিবিরে থাকিয়া হিন্দুর শেষকৃত্য সমাধা করিবার 
মত বুকের পাঁটা এক মাত্র. উক্ত নির্ভাক সন্যাসী যোদ্ধা 
ব্যতীত আর কাহারও হইতে পারে না। 


৩ 


তৃতীয় পাণিপিত-যুদ্ধের সম্পূর্ণ গ্রমাণপঞ্জতী "আচার্য্য, 


'যছুনাথ ব্যতীত আর কাহারও হস্তগত হয় নাই। তাঁহার 
সর্ববশেষ এবং অতি মূল্যবান সংগ্রহ সৈয়দ নৃর্উদ্দীন হাসান- - 


প্রণীত নাজিবুদ্দোলীর জীবন-চরিত যুদ্ধের বার বংসর পরে 
লিখিত। নূরউদ্দীন যুদ্ধের কয়েক মাস পূর্বে ভরতপুরে 
পলাইয়া গিয়াছিলেন। স্থজাউদ্দৌলার শিবিরে এবং মহম্মদ 


- জাফর শীম্লু ছুরাঁণী সর্দীর শাঁহ-পছন্দ খার ডেরায় উপস্থিত 


ছিলেন। কাশীরাজ যুদ্ধের ১৯ বৎসর পরে এবং শাম্লু ৩৫ 
বৎসর পরে ক্ষীয়মাণ স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের 
বিবর্ণ লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। ভাঁওদাহেব সম্বন্ধে অবশ্য 


যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত, এ ধরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতীসম্পন্ন 


কোন মহারাষ্ট্রবাদীর লিখিত 'বিবরণ পাওয়া যায় না। বহু 


- , বৎসর পরে জনশ্রুতিমূলক কতকগুলি বখর এবং কৈফিয়ত 


লেখা হইয়াছিল । ভাওসাহেরো-চী বখর এই শ্রেণীর রচনা 


_ এবং এইগুলির মধ্যে সর্োত্কুষ্ট। আচার্য্য যদুনাথ ভাও- 


বখরকে আফিমখোরের গল্পের পর্যায়ে ফেলিয় নিশ্চিন্ত 


হইতে পারেন নাই। পূর্বেই, তাঁহার মৃত উদ্ধৃত করা 
হইয়াছে । অন্ত কোন লেখক কর্তৃক সমর্থিত না হইলেও' 


ইহার কোন কোন অংশ নির্ভরযোগ্য এঁতিহাসিক সত্য 
বলিয়া তিনি মনে করেন, এবং স্বয়ং স্থানে স্থানে এই 
বখবের বিবরণ গ্রহণ করিয়াছেন । তবুও আমাদের মনে 
হয় ইহাকে তিনি কিছু অতিরিক্ত সন্দেহের চোখে 
দেখিয়াছেন। যাহারা এই যুদ্ধ দেখিয়াছে, যুদ্ধের পরবর্তী 
ঘটনাগুলি যাহারা সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষভাবে অবগত 


" হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে এই বখর-লেখক খবর 
সংগ্রহ করিয়াছেন--এইবূপ অনুমান করিবার যুক্তিসঙ্গত 
- কারণ আছে। 


মারাঠি পক্ষের সত্য এবং অর্ধ সত্য 
বিবরণ এই বখর ছাড়া আর কোথায়ও আছে বলিয়া মনে 


_ কালা-আম 


"কি গতি হইয়াছিল -উহ্াই... বিচাৰ্য্য বিষয় 


৩১১ 





হয়না। সন. তারিখ অশুদ্ধ কিংবা বিভিন্ন, অংশ পরস্পর 
অসংলগ্ন এই ত্রুটির জন্য ইহাকে বাতিল: করা যায় না । 
এই বখর জনশ্রুতি সংগ্রহ ; কিন্তু 'নাহ্সূলা জনশ্রুতি £__ 
শুধু এই কারণেই আমরা ইহাকে ' নির্বিচারে গ্রহণ করিবার 
পক্ষপাতী নহি। “জনশ্রুতি অমূলক নয়”-__-এই দুর্বলতার 
স্থান এতিহাঁদিক গবেষণায় থাকিতে পারে না! ;* অথচ 
বিনা বিচারে সামান্য বস্তকেও ত্যাগ করিবার অধিকার 
এঁতিহাসিকের নাই। উৎপত্তিস্থল, সময় এবং বক্তা ও 
শ্রোতার মনোভাব দ্বারা জনশ্রুতির বিচার যদি ইতিহাঁস- 
সন্মত হয় তবে ভাও-বখর মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ৷ : 

যাহা হোক, ভাওদাহেবের অন্তিমদশা এবং মৃতদেহের 
আচাৰ্য্য 
যদুনাথের বিবরণ বহু পুস্তক হইতে সংগৃহীত এবং প্রত্যেকটি 
ঘটনা বিচারের কষ্টিপাথরে তিনি ঘষিয়া দেখিয়াছেন; 
তবে পাঁচ জন পাঠানের সহিত ভাওদাহেব একা যুদ্ধ করিয়া! 
নিহত হইয়াছিলেন, অথচ ছুই দিন: পরে তাঁহার খড় 
মৃত দেহের স্তুপ হইতে বাহির হইল-_ইহাই বা কেমন 
কথা? সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় ইহার একটি সত্য 
হইলে অপরটি মিথ্যা । যাহার! কাশীরাঁজের পুস্তক 
অন্যান্য বিবরণের সহিত মিলাইয়া পড়িয়াছেন তীহারা 
বুঝিতে পারিবেন উক্তিদ্বয়ের কোনটাই মিথ্যা কিংবা 
অসম্ভাব্য নহে। ' ছুইটি ঘটনার মধ্যে যেমন দু'দিনের 
ব্যবধান, উভয়ের মধ্যবর্তী ব্যাপারগুলি আচার্য্য যছুনাথ 
বিশদভাবে বর্ণনা করিলে পুস্তকের ( Fall of the 
Mughal Empire, Vol, ii) অন্ততঃ দুই পাতা বাড়িয়া: 
যাইত এবং সাধারণ পাঠক কোন অনংলগ্নতা দেখিতে 
পাইত না। তিনি মাত্রারক্ষার খাতিরে তাহা করেন নাই 
বলিয়া আমরা বিভ্রান্ত হইয়াছি। প্রথমে আমরা ভাওসাহেব- 
বখর হইতে : মোটামুটি ঘটনাবলী উদ্ধৃত করিব । বখরকার 
লিখিয়াছেন_ | 

“ ভাওসাহেব এবং জনকোজী সিদ্ধিয়া] কিছুক্ষণ 
ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। ইহার পর ভাওমাহেব ও 
জনকোজী সিদ্ধের গতি কি হইল কেহ বলিতে পারে না) 
বিশেষতঃ তাহার! ছুই জন কৌথায়ও দৃষ্টিগোচর হইলেন 
না__গায়েব হইলেন, কি আশমানে উড়িয়া গেলেন, কি 
পৃথিবীর পেটে ঢুকিয়া পড়িলেন ? ভগবানের লীলা ব্রন্ধাদি 
বুঝিতে পারে না, মানুষের কি কথা ? শক্রর হাতে পড়িলে 
বৰ্াও্যাপী তাহাদের আনন্দ হইত--তাহাও হয় নাই” 

(পৃঃ ১৫৩ টিঃ ১৭)। 

যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভাওসাহেব সম্বন্ধে ইহার বেশী 

কিছু জান! যায় না। তাঁহার স্ত্রী পার্বতী বাঈ অতি কষ্টে . 


চি 


২৬১২, LE 
₹দিরী. পৌছিলেন বো এ ভাগসাহেব সেখানেও নাই দেখিয়া 
তিনি নিরাশ হইলেন। সেখান হইতে হতাঁবশিষ্ট মারাঠা 





. সর্দীরগণের সহিত পার্বতী বাঈ মথুরার পথে গোয়ালিয়রে - 


'আসিয়া একমাস - অপেক্ষা করিলেন । : ভাঁওমাহেবকে 


_ তালাশ করিরার নিমিত্ত চারিদিকে পব্যাসী-চর প্রেরিত, 


হইল ; কিন্তু তাঁহার কোন ঠিকানা মিলল না। ভাও- 


"সাহেব মরিয়াছেন কি বাচিয়া আছেন কেহ নিশ্চয়পূর্ব্বক - 


জানিতে পারে নাই। মোট কথ], যুদ্ধের বিশ বংসর পরেও 


মহারাষ্ট্রের: জনদাঁধারণ ভাওদাহেব-বীচিম্বা আছেন এই - 
গুজবে বিশ্বাস করিত, এবং এইজন্তই এক “জালী ভাঁও* 


উত্তর-ভারতে দেখা দিয়াছিল। .“বলবন্তনামা”-প্রণেতা 
এতিহাসিক-ফকর:উদ্দীন এলাহাবাঁদী. লিখিয়াছেন,. একজন 


মারাঠা কর্মচারী নিরুদিষ্ট- ভাওসাহেবকে চুণারে দেখিতে . 


,পাইয়াছিলেন এবং স্তাহার সহিত: ভোজন করিয়াছিলেন! 


পেশবা-দগ্তরের কাগজপত্রে এই “জাঁলীভাও”-র সহিত - 
যাহারা ভোজন করিয়াছিল তাহাদিগকে দণ্গ্রদানের উল্লেখ . 


আছে। ' ভাও-রখর "হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়, 
ভাঁওদাহেবের মৃতদেহ আবিষ্কার ও অগ্নি-সৎকার মারাঠাগণ 
বিশ্বাস; করে নাই। বিশ্বাস রাও এবং অন্তান্ত মারাঠা 
সর্দীরদের “মৃতদেহ. উমরাঁও গিরি গৌসাই" কর্তৃক উদ্ধার 
এবং দাহক্রিয়া সম্পাদনের কথ| ভাঁও-বখরে পাওয়া যায়। 
যে ব্যক্তি এই ব্যাঁপার্তজানিতেন, অন্য ব্যাপার অর্থাৎ 
ভাওমাঁহেবের ধড় ও মাথা র,বিভিন্ন দিনে দীহক্রিয়ার কথা 
তিনি শুনেন নই এমন অনুমান কঁরা যায় না।. 

- তবে ভাঁওদাহেবের কি হইল? দুরাণী রক্ষী সেনা 
দলের শেষ হাম্লায় ভাওসাহেব আহত ও ভূপাতিত হইয়া- 
ছিলেন কিন্তু প্রাণে বাচিয়া ছিলেন; নতুবা শেষ বেলা 
খোঁড়াইতে' . খোঁড়াইতে তাহার পক্ষে পাঠানের দৃষ্টি 
এড়াইয়া যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে আধ ক্রোশ দুরে, যাওয়া.সম্ভব নয়। 


আধ ক্রোশ দূরে যেখানে তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেনএ 


স্থান পাণিপতের “কালা-আম”। আচার্ধ্য ফছুনাথের বিবরণ 
জনশ্রুতি হইতে গৃহীত না হইলেও জনশ্রুতি উহার পরি- 
পূরক। তাঁহার বর্ণনার মধ্যে “কালা-আম” নাই কিন্ত 
এখন উহাকে ইতিহাঁদে স্থান দেওয়া, আমরা অযৌক্তিক 
'মনে করি না। 


El 
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কালা-আমের তলায় ভাওদাহেব্রে যে মন্তকবিহীন 
দেহ নিভৃতে পড়িয়া রহিল দুই দিন পরে উহা! স্তুপীকৃত 
মড়ার গাঁদার মধ্যে কেমন করিয়া আদিল? এই প্রশ্নের 
উত্তর কাশীরাজ-লিখিত বিবরণে. নাই; কিন্তু. মৃতদেহের 
স্তুপের মধ্যেই ওঁ দেহ পাওয়া, গিয়াছিল ইহা তিনি 


__ প্ৰানী 


মৃতদেহ গোর দেওয়া হইল এবং কাফেরগণ পড়িল' শকুন- 


"শিয়ালের ভাগে । যুদ্ধক্ষেত্রের ্বগ্য বীভৎস--স্থানে স্থানে মড়ার 


গাঁদা এবং প্রতি দুরাণী তাবুর সামনে কাটা মাথার ই 


ভাওসাহ্বেকে না পাইয়া ছুরাণী আহমদৃশাহ্‌' দুশ্চন্তাগ্রস্ত . 
হইলেন। বন্দী স্ত্রীলোকগণের মধ্যে যাহারা ভাওদাঁহ্বকে 


'চিনিত তাহাদের দ্বারা মড়া সনাক্ত করিবার হুকুম জারী . 


হইল। তাঁওসাহেবের নর্তকী এবং ক্রীতদাসীগণ গায়ের. 


' গন্ধ শুকিয়া ভাগসাহেবের মৃতদেহ চিনিতে পারে কিন! এই :" 
: জন্য' তাহাদিগকে যুদ্ধস্থলে লইয়া যাওয়! হইয়াছিল, ইহার . 
বেশী ইতিহাসে নাই। কিন্তু ইহা হইতে বুঝা যায় মৃত- ' 
দেহগুলির মধ্যে মাথাঁকাঁটা শব বিস্তর ছিল।. মুখ দেখিয়া - . 
চিনিবার উপায় থাকিলে গায়ের গন্ধ শুঁকাইবার বুদ্ধি , 


মাথায় গজাইত,. না।  'তালাশের এই তোলপাড়ের 
হিডিকেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিকটবর্তী স্থান হইতে গৃহীত 
ইউত্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃতদেহের মধ্যে সম্ভবতঃ ভাওসাহেবের . 


কবন্ধ ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। ' মাথা না থাকিলেও অস্তরঙ্গ-'- 
জনের পক্ষে সদাশিব রাওয়ের মৃত স্থপুরুষের ডন-কুন্তী করা ১ 
শরীর ঠিক ঠিক সনাক্ত করা এবং আটাশ হাজার মড়া :..- 


"লট-পাল্ট করিতে ছুই দিন সময়ক্ষেপ কিছুই -বিচিত্র 
ব্যাপার নহে।: - ভাওদাহেবের ধড় পাঁইয়াও আহ্মদ্শীহ-রু - 
সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই৷ এইজন্যই. ধড়ের পরে আসিয়া : 


ছিল মাথা সনাক্তের পালা । যে পাঁচ জন দুরাণী অশ্বারোহী - 
অজ্ঞাতসারে মহারাষ্ট্র সেনীপতির ছিন্নমত্তক লইয়া ফিরিয়া. 
ছিল তাহার! অন্যান্য গাজীগণের ন্যায় বাহাছুরির নমুনা-. 


স্বরূপ এ মাথা তাবুর সামনে. নিশ্চয়ই বাখিয়! দিয়াছিল 
এবং পরে তালাশের সময় উহা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। 


আচার্য যছুনাথ টিপু স্থলতানের মৃত্যুর সহিত সদাশিব : 
“রাওয়ের অদীম সাহস ও বীরোচিত মৃত্যুর তুলনা করিয়াছেন 
বলিয়া যদি কেহ মনে করেন 'যুদ্ধস্থলে ' শক্রমিত্রের শবদেহ- 


বেষ্টিত হইয়া ভাওদাহেৰ মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন, এই 


কথা এঁতিহামিক বুঝাইতে . চাহিয়াছেন তাহা হইলে ভুল 
করা হইরে। এইরূপ অভিপ্রায় থাকিলে-এ অংশ পুস্তকের 


পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে সংযুক্ত হইত । 


আহ্মদ্শাহর মত আচার্য্য যহুনাথও অনেককাল ' 


ভাওমাহেব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই।- এই. 

জন্য দশ বৎসর পূর্বে তিনি. এক্বার সশিশ্ত.“কাঁলাআম” 
অভিযান করিয়াছিলেন; সম্প্রতি সেই ভ্রমণের টু 
"পাঠকদের কাছে নিবেদন করিব | 


১৩৫৫ 
নিখিয়াছেন। যুদ্ধের পরের দিন পাণিপতের ময়দানে মরা ৬ 
বাছাই এবং গণনার ধূম পড়িয়া- গিয়াছিল। মুসলমানদের 


. আটাশ হাজার মৃত এবং বাইশ হাজার বন্দী মারাঠার মধ্যে” 


. 


ত পিপি 


শ্রাবণ 


| ৫. 

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর বেলা 
একখানা মোটরগাড়ীতে আচার্য্য 
ছুই জন ছাত্রকে লইয়া পাণিপত যাত্রা করেন তন্মধ্যে এক 


১১টার সময় 


জন এক ছদ্মবেশী রা জপুত্র,অপর ব্যক্তি বর্তমান লেখক স্বয়ং |. 


আমাদের সঙ্গে পাঁণিপত তহশীলের ৪ মাইল স্কেল ম্যাপ, 
ক্যামেরা ইত্যাদি ছিল, স্থানীয় কোন পথপ্রর্শক ছিল না। 
বেলা সাড়ে, বারটার সময় পাঁণিপত ষ্টেশনে মোটরগাড়ী 


রাখিয়া আমর! শহরের মধ্যে একটি জৈন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে : 


হাজির হইলাঁম। স্কুলের প্রধান পণ্ডিত আচার্য্য যদুনাথের 


পূর্ববপরিচিত। তাহার খর্বীকৃতি দোহারা- চেহারা, রং 


কালো চোখ. দুইটি বড়, এবং দৃষ্টি চ্চল। জাতিতে তিনি 
দক্ষিণী ব্রাহ্মণ; মৃহাঁদজী সিদ্ধিয়ার আমল হইতে তাহার 


পূর্বপুরুষগণ পাণিপত তহুশীলে জায়গীর ভোগ করিয়া প্রায় ' 


হিন্দুস্থানী হইয়া গিয়াছেন। আমরা““কালা-আম” দেখিতে 
যাইব, অথচ পথ কাহারও জানা নাই। স্কুলের এক জন 
শিক্ষক তালাশ করিয়া এক ব্যক্তিকে লইয়া আঁসিলেন, 
জাতিতে চামার, নাম বাম্দাস। উক্ত শিক্ষক এবং 


রামদাসকে সঙ্গে লইয়া আমরা! শহরের বাহিরে ধৃধূ করা 


মাঠে উপস্থিত হইলাম। এখানে রাস্ত৷ দূরের কথা, 
পাকদণ্ডী পর্য্যন্ত নাই, মাথার উপর রোদ . ঝা-বাঁ 
করিতেছে । মাঁইলখানেক চলিবার পর আচার্য্যদেব 


. একটা উচু টিবি মত দেখিতে. পাইয়া আমাকে জিজ্ঞাস! 


করিলেন, ‘কালিকা! ওটা কি? আমি একটু অন্যমনস্ক 


ছিলাম, চারিদিকেই যেন শুধু অতীত ইতিহাসের ছবি. 


দেখিতেছি। গুরুদেবের কথায় চমক ভাঙিল, দেখিলাম 
একটি ছোটখাটো. পাহাড়, লাল রং, রৌদ্রে ঝলমল 
করিতেছে । একটু বুদ্ধি খাঁটাইয়া উত্তর দিলাম, “বোধ হয়, 


ইটের পাঁজা, কি কোন পুরনো জিনিষ হইতে পারে । আমার. 


উত্তর শুনিয়াই সকলে হাসিয়া উঠিলেন ; আমি একটু 
অপ্রতিভ হুইয়৷ পড়িলাম। গুরুজী হাসিয়া বলিলেন__- 
‘তোমার নেহাত চেনা জিনিষ চাটগেঁয়ে লঙ্কামরিচ. চিনিতে 
পারিলে না? একটু কাছে গিয়া দেখিলাম সত্যই শুকৃনা 


" লঙ্কামরিচের ক্ষেত যেন ছোটখাটো একটি পাহাড়ের মত। 


চলিতে চলিতে আমি কল্পনায় পাণিপতের ময়দান মারাঠার 
রক্তে লালে লাল দেখিতেছিলাম, লঙ্কামরিচ কল্পনায়ও 
আসে নাই। 

ইহার পর আরও কিছুদূর যাইবার পর আমাদের 


অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িল । রাম্দাস আমাদিগকে কখনও 


বামে, কখনও ডাহিনে হাটাইয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিল। 


তাহাকে বিদায় দিয়া গুরুজী ম্যাপ খুলিয়া বসিলেন। কদম 


যছুনাথ তাঁহার যে. 


আমার কদম কদম জানা আছে। 
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ফেলিয়া স্থানের দূরত্ব নির্ণয়ের তাহার আশ্চর্য ক্ষমতা । 
তিনি ম্যাপ দেখাইয়া' আমাদিগকে বলিলেন, “শহর হইতে - 
আমরা .এত দূরে এই জায়গায় এখন আছি ; অমুক গ্রাম 


হইতে এত" মাইল দূরে লড়াই হইয়াছিল; মারাঠারা 


পলাইয়া হয় উত্তর ন! হয় পশ্চিম. দিকে গিয়াছিল। এই 
জায়গা হইতে ছুই মাইল অমুক দিকে গেলে আমরা “কাঁলা- 
আম’-এ পৌছিতে পারি। বাঁমদাসের মত আমিও 
দিখিবিদিক জ্ঞান হারাইয়াছিলাম । আমরা গ্রাহার পিছে 
পিছে চলিলাম। এক ঘণ্টা পরে প্রায় তিনটার সমর “কালা- 
আম”-এ পৌছিলাম। এক শত-ছিয়াভর বৎসর পূর্বে 
এমনি সময়েই তৃতীয় পাঁণিপত যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল; 
শন্্াঘাতে সম্িৎহার! ভাওসাহেৰ তখনও শবদেহের স্তুপ 
হইতে উঠিয়া কাঁলা-আমের দিকে শেষ যাত্রা স্থরু করেন 
নাই |: “কালা-আমে”র স্থৃতিচিহ্ের' কাছে এক জন 
সপ্ততিপর ব্রাহ্মণ-কৃষক Persian wbheel-এর দ্বার। কুয়া 


হইতে ক্ষেতে জল দিতেছিল । গুরুজী বলিলেন,এই স্থানের 


সন্নিকটে কোন একটা বাউলী বা পাকা ঘাট-বাধান কুয়ার 
ধারে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নবেম্বর মারাঠা সৈন্যগণ 
এক দল দুরাণী অশ্বারোহীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ' 
হটাইয়! দিয়াছিল । এ লোকটিকে জিজ্ঞাস! করিয়া দেখ এই 
জায়গার কাছাকাছি কোন বাউলী আছে নাকি ।, 

এই বার আমার পাল1। পূর্ব-পঞ্জাবের গ্রামীণ, 
লোকের সহিত কথা বলিবার ভাষা গুরুজী কিংবা রাজ- 


পুত্রের রপ্ত নাই। দিল্লী রোহতকের গ্রামে জাঠ চৌধুরী- 


গণের সাঁহচধ্যে আঁমি গ্রাম্য ভাষা কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়া. ' 
ছিলাম। আমি কুয়ার কাছে গিয়! নিতান্ত পরিচিতের 
ন্যায় বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিলাম । বৃদ্ধ বলিল, 


'লালাজী, (যেহেতু আমার মাথায় লক্ষৌর লালা টুপী ছিল) 


এই জায়গার চারদিকে বহু ক্রোশ পর্য্যন্ত মাঠ-গ্রাম 
যেখানে আমরা 
চাষবাদ করিতেছি সেইখানে স্থয়া খেরী নামে এক গ্রাম. 


ছিল। এখান হইতে দেড় মাইল দূরে রাজা খেরী গ্রামে 


একটা বাউলী আছে; গ্রামের যোগী এখনও ভাঁও-র গীত 
গাহিয়া ভিক্ষা করে। আমি আসিয়া! গুরুজীকে এই কথা 
বলিবামাত্র তিনি আমাকে বলিলেন, ‘তুমি সেই বাউলী 
দেখিয়া যোগীর নিকট হইতে এ গীত লিখিয়া আনিতে 
পার? অতঃপর স্থির হইল, আঁচাধ্যদেৰ তাহার অপর 
শিষ্যদহ আমার জন্য ষ্টেশনে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন, 
ইতিমধ্যে আমি রাজা খেরী গ্রামে যাইয়া যোগীর গান 
লিখিয়া আনিব এবং বাউলী দেখিয়া আসিব। তিনি 
কয়েকটা টাক! আমাকে দিলেন, "টাকার কি প্রয়োজন 
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পরবাসী 
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হইতৈ পারে আমি তখন. ভাবিয়া উঠিতে পাঁরি নাই। পরে যাত্রা করিলীম। গ্রাম্বাসীরা সম্ভবতঃ মনে করিল নায়েব ১ 


মর্শে মর্মে বুঝিতে পারিয়াছিলীম |: 


সুর্ধ্যাস্তের প্রাক্কালে পূর্বোক্ত বৃদ্ধ এবং আরও কয়েক-. 
কথা- 
বার্তায় তাহাদের সঙ্গে ভাব হইয়া গেল। 'তাহারা বলিল . 


জন লোকের সহিত আমি গ্রামের দিকে চলিলাম্‌। 


রাত্রে আমার থাকার বন্দোবস্ত করিবে এবং যোগীর গীত 
শুনাইবে ৷ আমর! গ্রামে পৌছিতেই বেলা প্রায় শেষ হইয়া- 
'ছিল। 
খাওয়ায় সেখানে আসিয়া আমার সঙ্গীরা ফিস ফিস করিয়া 
কি বলাবলি করিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকজন 
লোক সেখানে জমায়েৎ হইল। বুদ্ধ ব্রা্মণ-কৃষক বলিল, 


গ্রামের ভিতরে গেলেই “বাউলী” দেখা যাইবে, আমি ইচ্ছা. 


করিলে সেটি গিয়! দেখিয়া আসিতে পারি, আমি ফিরিয়া না 
আসা পর্য্যন্ত আমার জন্য তাহারা অপেক্ষা করিবে । বৃদ্ধ 


নাই ; কতকগুলি উলঙ্গ শিশু ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে । 
ফিরিয়া আসিয়া! দেখি বুদ্ধ ও তাহার সঙ্গী লোকজন সবাই 
চম্পট দিয়াছে । বেগতিক দেখিয়া আমি সটান এামের 
মধ্যে ঢুকিয়! সরকারী মেজাজে কড়া আওয়াজে এক জনকে 
বলিলাম, “চৌকিদার-কো'বোলাও ৷” - ইতিমধ্যে আরও 
কয়েকজন লোক জড় হইয়! সন্ত্স্তভাবে হাঁতজোড় করিয়া 
দাড়াইল। তাহারা আমাকে গ্রামের চোপাড়ে লইয়া 
. গেল। 

চোপাড় কাচা চৌচালা বড় হল-ঘর, সর্বসাধারণের 
খরচে তৈয়ারী। এখানে সারি সাৰি' খাটিয়া, গোটা ছুই 
জলের মট্কাঁ, ছুই ডজন হ'কা। এই হল-ঘর একাধারে 
গ্রামের ক্লাব, অতিথিশালা এবং পঞ্চায়েতী আদালত । এ . 
. গ্রামের লম্বরদার এক জন অশীতিপর বৃদ্ধ জাঠ। এইবার 
আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার উপস্থিতিতে খামে সাঁড়া 
পড়িয়া গেল। আমি কে? কি জন্য আসিয়াছি? কেহ 
জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।' 
করিয়া জানিলাম, সে এই গ্রামের. লোক নয়; রিসালু খামে 
তাহার নিবাপ। একজন লোক সাইকেল লইয়া যোগীকে 
আনিবার জন্য চলিয়া গেল আমি এই অবসরে বাউলী 
দেখিয়া আঁদিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম পুরনো 
বাউলীর নৃতন সংস্কার হইয়াছে । এক ঘণ্টা পরে লোকটি ' 
রিসালু হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, যোগী ভিক্ষা করিবার 
জন্য কৌন: দূর গ্রামান্তরে গিয়াছে, পরের দিন ফিরিতে 
পারে। গ্রামের লোকেরা এক বানিয়ার বাড়ী হইতে 


আমার জন্য রুটি আনাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল । .আমি - 


কিন্তু আতিথ্যএহণে অক্ষমতা জানাইয়া একাকীই পাণিপত 


গ্রামের বাহিরে যেখানে লোকে গরু-মহিষকে জল 


j বৃদ্ধ গিয়াছেন। 
যে দিকে পথ দেখাইয়া দিল সেই দিকে গিয়া দেখিলাম কিছুই . 


যোগীর খবর জিজ্ঞাসা : 


. তহশীলদার বাউলীর তদন্ত করিতে আঁসিয়াছিলেন, বাড়ী 
তাহারা খামের সীমানায় রাস্তা পর্য্যন্ত - 


গাজিয়াবাদ। 
আমাকে আগাইয়! দিয়! বিদায় লইল। 


রাস্তায় চলিতে চলিতে যাহাকে জিজ্ঞাসা করি পানিপত১ 


কত দূর, সে-ই বলে আধ ক্রোশ। এই ভাবে চারি আধ? 
ক্রোশ চলিয়া পাঁণিপতে উপস্থিত .হইলাম। তখন' রাত 
প্রায় ৮টা হইয়াছে । নৃতন কিছু পাওয়ার উত্তেজনা এবং 
সরকারী মেজাজের গরমে এতক্ষণ শীত অন্থভব করি নাই) 
এবার. কাপুনি আরম্ভ হইল। শীতে কাতর হইয়া 
আমার আসল বিলাতী গরম ওভাঁরকোটের কথা মনে 
পড়িল। ভাবিলাম যাওয়ার সময়ে গুরুজী হয়ত গাড়ীতে 


তালাশ করিয়! প্রাইমারী স্কুলমাষ্টারের কাছে ওটি রাখিয়া ' 


মাষ্টারের বাড়ীতে গিয়া জানিতে পাবিলাম 
সন্ধ্যা পৰ্য্যন্ত অত্যন্ত উদ্দিগ্রচিত্তে আমার জন্য অপেক্ষা 
করিয়া গুরুজী দিল্লী চলিয়া গিয়াছেন, -কোন কোট রাখিয়া 
যান নাই। ষ্টেশনে পৌছিলাম, শুনিলাম বাত ১২টায় 


. দিল্লীর একখানা গাড়ী আসিবে । এখানে ভাজা ছোলা 
ও গুড় ছাড়া কোন ভোজ্য দ্রব্যই নাই৷ ছুই আনায় 


পেট ভরাইয়৷ শেষে ঠাণ্ডা জল খাইলাম । ইহার' পরে 


শীতের সহিত লড়াই । ছুইখাঁনা হাত মাত্র সম্বল-_বুকটা .: 


চাপিয়া ধরিলাম। যাত্রী সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর। এক 
জন গরীব জাঠ ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়া বসিয়াছিল। আমার 
অবস্থা দেখিয়া সে বলিল, “মাষ্টারজী, আধা কম্বল ওড় 


লেও।” তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া নিজের অদৃষ্টের কথা. 
ভাবিতে লাগিলাম্ন্রাত্রি ২টায় দিল্লী পৌছিয়া, বাকী, 


রাতটা কাটাইব ':কোথায়? গুরুজী যেখানে আছেন 
রাত্রিবেলা সে আস্তানা বাহির করা যাইবে না, হামিণ্টন 


- রোডে রাস্তা হইতে চীৎকার ছাঁড়িলে বন্ধু অশ্বিনী মুখুজ্জে 


জাগিবেন কিনা সন্দেহ.) স্থতরাং ষ্টেশন ইয়ার্ডে যেখানে 
কাচা কয়লা পোড়াইয়া কুলীরা রাত কাটায় সেখানেই 
আশ্রয় লইতে হইবে । যাহা হোক শেষে অশ্বিনীবাবুর কাছে 


জানিতে পারিয়াছিলাম, রাত প্রায় ৮ টার সময় একখানা . 


মোটর গাড়ী হইতে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার নাম ধরিয়া 
ডাঁকিতেছিলেন; তিনিই আমার ওভারকোট রাখিয়া 
গিয়াছেন এবং বলিয়াছিলেন রাত্রিতে আমি দিল্লী ফিরিব? 
তাহার সঙ্গে আর একজন যুবক ছিলেন-_ব্লা বাহুল্য 
ইনিই “সীতামৌ” রাজ্যের উত্তরাধিকারী বাঠোর কুল- 
তিলক কুমার রঘুবীর সিংহজী ৷ . দিল্লীতে পৌছিয় প্রস্তুত 
অন্ন এবং অপেক্ষমাণ অর্ধজাঁথত বন্ধুকে পাইয়া পথশ্রম 
সার্থক মনে করিলাম।, 





৬ 

এই অভিযান নিতান্ত নিরর্থক হয় নাই। রিপালু 
গ্রামের যোগীর গীত সম্বন্ধে যে খবর পাইয়াছিলাম, ও গীত 
প্রায় এক মাস পরে পাঁণিপতে. আচার্য্য যদুনাথের পরিচিত 
' এক সদয় ব্যক্তি সংগ্রহ করিয়া তাহার কাছে পাঠাইয়া- 
ছিলেন। এ গীত ব্যতীত ভাওসাহেব সম্পর্কিত অন্য 
. জন্ঞ্রতিও গ্রাম্য. লোকেদের মধ্যে প্রচলিত আছে । বাঁজা- 
খেরী গ্রামের চোপাড়ে নিকট হইতে আমি যাহা 

শুনিয়াছিলাম উহার সীরমর্্ম এই £- | 
“ভাওসাহেবের এক গেড়েরিয়ার' সহিত এক পাঠানের 
পাঠান এ গেড়েরিয়াকে বলিল, বাবা! 


| ষড়যন্ত্র ছিল। 
এইবার লড়াইয়ে আমাকে. জিতাইয়া দাও, 


না হয় 


bd 


. ৩১৫ 





জল দাও, পরে আমার মাথা কাটিয়া ফেলিও।” 
দিল্লী হইতে 'ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে বাদলীর যুদ্ধে 


- দ্রভাজী সিন্ধিয়া যখন মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন (৯ই 


''দুরাণীর কাছে আমার মান থাকে না। ভাও কুঞ্জপুরার ' 


. (কুরুক্ষেত্রের কাছে.) “গলী”কে [ নবাব ] ' বন্দীদশায় 
অনাহারে বাখিয়াছিলেন, মরিবার সময় সে শাপ দিয়াছিল 
তাহারাও অন্নকষ্ট পাইবে । এইজন্য ভাঁও-র ডেরায় 
দুর্ভিক্ষ লাগিল. যুদ্ধে হার-জিতের অনিশ্চয়তার সময় 
এ গেড়েরিয়ার কথায় ভাও হাতী হইতে নামিয়া পড়িয়া- 
" ছিল'। এই সময় ওঁ বিশ্বাসঘাতক নীল বাণ তুলিয়! 
পাঠানকে ইশারায় জানাইয়া দিল সব শেষ হইয়াছে অর্থাৎ 

“ভাও মরিয়াছে। ইহার পর দৃক্ষিণীরা ছত্রভঙ্গ ' হইয়া 

পলাইয়া গেল; এবং ও পাঠানের যোগসাজনে গেড়েরিয়া 

সরিয়া পড়িল। ভাণ্ড “কালা-আমে”র তলায় যুদ্ধ করিতে 
করিতে মারা গেল” | 
ইহার অধিক ইতিহাস প্রায় শত বৎসর পরে 

'জনশ্রুতির মধ্যে কেহ -আশা! করিতে পারেন না। কুঞ্জ- 

পুরীর যুদ্ধে (অক্টোবর, ১৭৬০) বিজয়ী মারাঠাগণ 

. বর্বরোচিত আচরণ করিয়াছিল। গুরুতররূপে আহত 

এবং বন্দী হইয়া কুঞ্জপুরার পাঠান-বীর কুতব শাহ মারাঠা- 

দের কাছে প্রার্থনা করিলেন, “আগে আমাকে একটু 


জানুয়ারী ১৭৬০) তখন এই কুতব শাহ দত্বাজীর 
মাথ! কাটিয়া দুরাণীকে উপহার দিরাছিলেন। এই নিষ্ঠ্র 
আচরণ মীরাঠার! ভুলিয়া যায় নাই, প্রতিহিংসায় উন্মত্ত 


"মারাঠারা মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়! মুমুর্ যোদ্ধাকে অশ্লীল 


গালাগালি দিল-_-“য়া! মাত্রাগমনিয়াস লঘুশংকা প্রাশণ' 
করবণে” [ কে মূত্র খাওয়াইয় দাও 1) এবং তৎক্ষণাৎ 
তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। জনশ্রুতি-উল্লিখির্ত'গেড়েরিয়া” 
বিশ্বাসঘাতক হীন প্রতিহিংসায় উত্তেজিত মলহর রাও 
হোৌলকর। হোলকর এবং সিন্ধিয়া শূত্রজাতীয় ছাগল ও 
মেষ্পালক ( হিন্দী__গেড়েরিয়া) ছিলেন। নজীর খা 
রোহিলার নাম গ্রামবাসীরা ভুলিয়া গিয়াছে; তিনিই 
এই গল্পের “পাঠান ।” “নীল ঝাণ্ডা” সম্পূর্ণ কাল্পনিক 
হইলেও হোঁলকার-নজীর খাঁর ব্যাপার সম্পূর্ণ এতিহাসিক ৷ 
“সক্করতাল” দুর্গে সিদ্ধিয়া কর্তৃক অবরুদ্ধ নজীর খাঁ 
হোলকারকে পিতৃ সম্বোধন করিয়া রেহাই না পাইলে দুরাণী 
শেষ বার হিন্দুস্থান আক্রমণ করিত না এবং পাঁণিপতের 
তৃতীয় যুদ্ধও হইত কিনা সন্দেহ। হিন্দুস্থানে হোলকারের 
অনেক “ধর্মপুত্র” ছিল-_নজীর ইহাদের অন্ততম। 

এ রিসালু গ্রামের যোগীর যুদ্ধগীতি* ছাপা হইয়া গিয়াছে, 
কিন্তু “কালা-আম” এইবার সত্যই মরিয়া গেল। কারণ, 
আচার্য্য যদুনাথ “কালা-আম”কে তাহার ইতিহাসে স্থান 
দেন নাই। ভবিষ্যতে কোন এঁতিহাসিক উহা করিতে 
সাহসী হইবেন কিনা বর্তমানে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া 
কিছু বলা যায় না | 








* Fragment of a Bhao-Ballad in Hindi by K. R. 
Qannungo in Sardesas Commemoration Volume, 





আজ-_আগ্ামী কাল 
| ্রীরামপদ সুখোপাধ্যায় 


চি ৩৬ a 
যত বার শুভার. সান্নিধ্য থেকে সরে এসেছে তত বারই 
মনে হয়েছে, এক একটা! দুঃস্বপ্নের অবসান হ’ল। মনে হয়েছে 
সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে বৃহত্তর: পরিধিতে বুঝি যুক্তি - এল- 
এগিয়ে | 
' ফুটে ওঠে সামনে । প্রশাস্ত তখন ভিন্ন মানুষ। তবে সে 
কাঁঠিন্ও কিছু দিন বাঁদে দ্রব হতে থাকে, যেখান থেকে 
আঘাত থেয়ে বিমুখ হয়েছিল চিত্ত-_আবার সেই দিকেই তার 
গতিবেগ প্রসারিত হুয়। আবার জমে বাঁন্প-_আঁশীয় আবেগে 
উচ্ছ্বাসে আবার সব ভাঁসানোর, সব ভুলানোর মন্ততায় সে 


অধীর হয়ে ওঠে । ছুনিরীক্ষ্য নক্ষত্রের নাগাল পাবার অন্ত" 


. এত ত্বরা কেন--সে রহস্ভ কে বোঝাবে তাঁকে | ম্বণা কি 
মানুষকে নিকটবর্তী করে? বেদনা কোন্‌ আনন্দ 
রসের সন্ধান দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠাকে' লঘু করে-_-আত্মবিশ্বাসকে 
শিথিল করে দেয় ? দুর্লঙয বাঁধা বুঝি পূর্ণত্বের প্রথম সোপান । 

এ অন্থায়__অন্তায় | 
পারে না-_ পূর্ণতা তে নয়ই । ওর কাঁছে এসে কেবল অস্ত্রের 
ধার পরীক্ষা] করবার বাসন! 'হয়।' 
পুলক সৰ্ব্বাঙ্গে অনুভব করা যায় । 
বাধ্য করাতে পারে আত্মসমর্পণে অর্থাৎ পরাজয় স্বীকারে 
_ তাঁর চেয়ে বড় সম্পদ প্রশান্তর কামনাতে আর কি-ই-বা 
আছে। কিন্ত এই দণ্ডে মনে হুচ্ছে_-এ খেলার মত তুচ্ছ 
জিনিষ জগতে কিছু নাই! . আনন্দ-অস্থতের সন্ধান শুভাই 
তাঁকে দেয় নি-_মালতীও দিয়েছে পূর্ণতার ইঙ্গিত. একখানি, 
ঘর, একটি মধুর সঙ্গ, নির্জ্জন' অবসর আর আত্ম-উদ্ঘাটনের 
মুহুর্তে- আত্মনিমজ্জন- পৃথিবীতে এই পাওনাটাই তো নর- 
নারীর সর্ব্বোভ্তম সম্পদ । 

মালতী পরিপূর্ণ বিশ্বাসে তার আত্মার সমীপে এসে দাড়িয়েছে 

তাকে প্রত্যাখ্যান করবার ক্ষমতা ্রশীস্তর নাই? এরকম 
আত্মবঞ্চন] সে নাই বা করলে । 

হাঁ অনার হয়েছে-_কালই মালতীকে নিয়ে তার ফিরে 
যাওয়া উচিত ছিল । শুভার সঙ্গে বুঝাপড়ার কোন প্রয়োজন 
ছিল না। যে পার্টির অণুতম অংশ গুভা--সেই পার্টির কাছেই 
তার দরবার ৷ তাদের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজনকে যুক্তি বলে 
স্বমতে আনলেই ব্যাপারটার আশু নিষ্পত্তির সম্ভাবনা! ছিল । 
অথচ আলোচনার ছুতায় শুভাকে আর. একবার দেখে--- 

পায়ের গতি দ্রুত' হ'ল । শ্ঠামবাজারের মোড়ে এসে 
দেখলে ট্রাম ডিপোর কাছে জনতা । কার] উত্তেজিত ভাবে 


আসক্তির বাষ্প তরল হুবামাত্র কর্তব্যের পথ স্পষ্ট 


শুভা অঞ্চি তাঁকে. আনন্দ দিতে 


যুক্তি দিয়! যুক্তি বনের ' 
ওকে অন্ত্রহীন করে যদি- 


শুভ! মরীচিকা__মালতী বন্দর । ' 


কি বলছে--মাঝে মাঝে চীৎকার উঠছে কের স্কাষ্য := 
দাবি নিয়ে । ওর! শাসাচ্ছে ধর্মঘট করবে । আট হাজার 


"শ্রমিক রুখে দাড়িয়েছে বিলিতী মালিকের 'দ্বারা শোষিত 
-না হবার দৃঢ় সঙ্কল্পে |. 


আয়ের অঙ্ক যাদের ব্যাঙ্কব্যালান্সে 
উপচে পড়ছে তাদের কর্মচারীরা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে চারশো 
গুণ দ্রব্যমূল্য যুগিয়ে অর্ধাহারে অনাহারে দিন যাপন করছে। 
যা' সামান্ত যুষ্টিভিক্ষা রেশনে ও মাগ গি ভাতাঁয় মিলছে__ 


তা তাতল সৈকতে নি ৷ ওর! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে 


ধর্মঘট করবে । 

পাশ থেকে একজন বললে__পনেরোটা দিন সবুর 
করলেই হ'ত-.বিলেতের কর্তাদের সঙ্গে একটা বুঝাঁপড়] 
হ'লে iy 
একজন রোগামত ছোঁকর! খেঁকিয়ে উঠল-_বুঝাপড়া তো! 
মাসখানেক থেকে চলছে। স্তাকা | কর্তারা কি জানে 
নানা? 

না মশাই-__না_যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হওয়া 


‘দরকার ।_ উৎসাহে ছোকরার মুখ-চোখ জ্বলছে । 


প্রশাস্ত সরে এল । এ সব আলোচনা তাঁর ভাল লাগছে 
না। আগুন জ্বললে দাহ বস্তর বিচার-বিবেচন! .নিরর৫থক | 
ধর্মঘট হবেই । ৃ 

মালতীর সন্ধানে সে একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করলে । : 
কিন্ত মালতীর ঠিকানা! সে জানে না । বাঁরকয়েক গলির এ- 
প্রান্ত ও-প্রাস্ত ঘুরে বেড়িয়ে আবার ফিরে এল বড় রাস্তায়। 
ক্ষুধা বোধ হুচ্ছে। মেসে ফিরে যাবার. ইচ্ছা. তার নেই 


একটা মাঝারি মত রেষ্ট রেন্ট দেখে চুকে পড়ল । 


শুধু আসন্ন ট্রাম-ধরম্মণটের নয়" আরও বছ জায়গায় ধর্ম- 
ঘট চলছে ও চলবে তারও কর্ণরোঁচক মস্তব্য শোন! যাচ্ছে |! 


“পোর্ট ট্রাষ্ট নাকি কুড়ি হাজারের ওপর কর্ণ্মচারী নিয়ে আসন্ন 


যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত । প্রস্তুত হচ্ছে ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্----রাস্ডায় 
রাস্তায় ওদের প্রাচীরপত্র দেখা--যাচ্ছে। একশো চুয়ালিশ 


ধারা না থাকলে ধর্মঘট ঘোষণার বস্তায় কলকাতা পরি- ৯ 


প্লাবিত হয়ে যেত। . 
৷ ভাবতে ভাবতে মালতী ডি সেই গলিটাই 
সে বাৱ ছুই পরিক্রমা করলে! যদি পরিচিত কারও দেখা 


" মেলে- কিম্বা মাঁলতীই যদি দৈবক্ৰমে তাঁকে দেখে ছুটে 


আসে । 
হুপুর বেলা-_গলিটা নির্জ্জন আর আলো-আঁখারী । কারণ 


শ্রাবণ. 


২. আজ-আগীমীকাল ৩১৭ 


১৭ 


সঙ্ধীৰ্ণ অষ্বত্রান্কৃতি গলি। লোকজনের চলাচল-কম। চার ওর.জিজ্ঞাসায় ক্লান্ত হয়ে মালতী উঠে গিয়ে রেডিয়োর চাঁবিটা 


‘বার পাক খেয়ে গলিটা বড় রাস্তায় এসে. মিশেছে | দ্বিতীয় 
ধার পরিক্রমা সেরে প্রশান্ত যেমন মাঝায়াঁঝি একটা বাঁকের 
ফাছে পৌছেছে অমনি তাঁর মনে হ’ল কারা যেন সুড়,ং 


-ন করে সরে গেল অঙ্ধকারের মধ্যে । তার না না হ’ল অমন 


করে পালাঁবে কেন ওরা ? 

... কে--কেঁওখানে ? প্রশীত্ত চেচিয়ে উঠল। ফঙ্ছে 
সঙ্গে কোন একটি কঠিন দ্রব্যের আঁঘাত এসে পড়ল যাঁথায়। 
অতর্কিত, আক্রমণের বেগ সহ করতে পারলে না--জ্ঞান 

২_ হারিয়ে ও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে | - 
তাঁর পর কিছুদিন কাটল ছায়ার জগতে |. পরিচিত পৃথিবীর 
বহুদূরে সে লোক! তন্দ্রা-জাঁগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় 
বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হাল । অগাঁধ আলস্তে মন্থর ছয়ে উঠল 

" ুহুর্ত--বিস্তৃত হ'ল দিন--আঁবাঁর গভীর, নিদ্রায় নিঃশেষ 
হয়ে গেল__কোঁন চিহ্ন না| রেখে। কত সংবাদ শ্রবণ-পথে 
অর্থহীন প্রবাহে ভেসে এল-_নিদ্রা আর অর্থ চৈতন্তে মিশে 
তাঁর] কাঁলসমুব্দে হারিয়ে গেল একে একে । প্রায়ই দেখা দেয় 
সপ্রসাধিতা একটি মেয়ে । মমতাভর! ছুটি চোখে তার পলক 


পড়ে না__সেবানিপু করে” প্রশীস্তর মাথার চুলে সে পরি-' 


চর্য্যাঁর স্পর্শ রেখে দেয় । 
_পেই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর স্পর্শে চৈতন্ত পূর্ণ প্ৰস্কুটিত হতে 
চায়-_আবার ছেয়ে আঁসে গভীর অন্ধকার | 
চলতে চলতে এক দিন সে la কণ্ঠে ছিঙা করলে, আমি 
কোথায়? 
মেয়েটি ছুটে এসে তাঁর মুখের ওপর ঝুকে পড়ে বললে, 
"আমায় চিনতে পারছ ? 
ক্ষীণস্বরে প্রশান্ত উচ্চারণ করলে, মালতী | 
মেয়েটির মুখচোঁখ. আনন্দে ঝলসে উঠল । পরম স্গেছে 
+“. প্রশাস্তর মাথায় হাতখানি রেখে বললে-__দুমোৌও | ' 
আমি.কোথায়? Co ৮ 
আমাদের. বাড়ীতে ৷ 


প্রশান্ত মাথা নাড়লে। . জ্ঞান ফিরে আঁসছে--মালতীও 
" ফিরে এসেছে-_-কিন্ত সে ' কোথায়? অস্থির হয়ে উঠল 
প্রশান্ত । হাঁত দ্বিয়ে টেনে টেনে মাথার বালিশটা খাটের 
একধাঁরে সরিয়ে দ্বিলে-_ডাঁন হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে 
ক মাথাটাকে অল্প তুললে বিস্ফারিত চোঁখে মাঁলতীর পানে 
চেয়ে বললে, না-_না-_এসব সরিয়ে নাঁও-_সরিয়ে নাঁও। 
. ওরা ধর্নখট করেছে__বুঝতে পারছ না । 
মালতী তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কোমল কণ্ঠে 
বললে, কেউ ধর্মঘট. করে নি--্তুমি ঘুমৌও | 
শরীরে ক্লান্তি-_-মনে কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে কৌতুহল জেগে 
.. উঠেছে। ও একটার পর একট! প্রশ্ন করেই চলল । অবশেষে 
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এমনি ভাবে, 


ঘুরিয়ে দিলে । ' দ্বরের অনর্গল প্রবাহ বয়ে চলল । 

আস্তঃ-এশিয়া সম্মেলন শেষ হ’ল আজ | গাঁধীজী বললেন 
এক-ছুনিয়া তৈরির মহৎ ব্রত এশিয়াবাঁপীরা যেন গ্রহণ করেন। 
পণ্ডিত নেহরু বললেন, ইউরোপের শক্তির উৎস আজ ছুটি 
ধারায় প্রবাহ্তি হয়ে চলেছে । একটি ধার] আত্মসাৎ করেছে 
আমেরিকা-_-আর- একটি ধারা এশিয়াতে পৌঁছল। ছু'শে! 
বছরের নিপীড়িত মানুষেরা সেই শক্তিকে যেন সত্যের মহিমায় 
স্তদ্ধীকৃত করে নিতে পারে। বিশ্বের সাআজ্যবাদে এই 
বিশোধিত শক্তি আঘাত করুক প্রচ ভাঁকে, এশিয়ার জাগরণ 

হোক-_পৃথিবীর নির্ধাতিত মানবের কল্যাণময় জাঁগরণ। . 
| j ৩১ | , 
এর পর ভারতবর্ষের জয়যাত্রা "সুরু হু'ল |. ঘটনার পর 
ঘটনার প্রবাহ ত্বরিত গতিতে বয়ে, চলল। বিদ্বায়' নিলেন ' 
ওয়াভেল--শেষ বড়লাট হয়ে এলেন মাউণ্ট ব্যাটেন। 


'ভারত-সমন্তার' মীমাংসার জন্ত ত্বরান্বিত হয়ে উঠলেন 


তিনি ।***তিন মাসের স্তিমিতপ্রায় অগ্রি- জাতিবিদ্বেষ আবার 
জ্বলে উঠল । যে যেখানে প্রতিক্রিয়াপন্থী ছিল সবাই তৎপর 
হয়ে উঠল। কেউ বললে, ধিক্বাতি-তত্বের ফয়সালার জন্থ 
এ একটা চাপ--কেউ বললে, না এটা. বিদায়ী ব্রিটিশের 
কুটনীতি। দিনে দিনে নরশোণিতে ঘাতকের অগ্তর' হ’ল : 
রঞ্জিত _পঞ্জাবী পুলিশের অত্যাচারে শহর. হ’ল দুষিত । 
পঞ্জাবেও আগুন ছলে উঠল । মুসলিম লীগ দৃঢ় পণ করলে 
পাকিস্থান চাই-ই | জীবন-পণ | হিন্দুর ষড়ধন্ত্র্াল ছেদন 
করে মুসলমান রা প্রতিষ্ঠা না করলে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হবে| অবশেষে কংগ্রেসও টলল তার দৃঢ় সঙ্কল্প থেকে । 


“দ্বিখণ্ডিত বাল! আঁর দ্বিখণ্ডিত প্রপ্জাবের ভিত্তিতে. ভারত- 


বর্ধকে বিভক্ত .করার অভিপ্রায়. প্রকাশ, করলে। প্রস্তাব. 
নিয়ে মাঁউণ্টব্যাটেন ছুটলেন বিলেতে। বিলেত থেকে ফিরে 
এসে তিনি ঘোষণা করলেন--যেহেতু নেতৃরন্দ অখণ্ড ভারতের, 
আঁপোঁষ-মীমাংসায় রাজী, নন সেজন্যে ভারতবর্ষ ছুটি খণ্ডে 
বিভক্ত হবে--হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান। সেই সঙ্গে পঞ্জাব আর 
বাংলাও বিভক্ত হুবে। ছুটি গণপরিষদ .বসবে-_ প্রয়োজন 
হবে দু'জন গভর্ণর-জেনারেলের | দেশীয় রাজারা যে-কোন 
একটি গণপরিষদে যোগদান করতে পারবে । আর কোন 
বিভাগ হবে না।. কেবল শ্তীহ্ট জেল! গণভোটের ' দ্বার 
আসামে থাকবে কি বাংলায় ষাবে_-ঠিক হবে । আর সীমাস্ত 
প্রদেশেও গণভোট প্রযুক্ত হবে । ওখানকার কংগ্রেসী মন্ত্রী 
বহাল থাঁকা-না-থাঁকা তাঁরই দ্বারা নিণীত হবে। ভারতকে 
ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়া হবে_আর পূনেরই আগষ্টের 
ভিতর ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হুবে। একে ওরা জুনের 
পরিকল্পনা বলা যায়। | 
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মলয়. এক মনে ডায়েরি লিখছিল। ভারতবর্ষের এই 

* পরিবর্তন তাকে নিজ শক্তি সম্বন্ধে প্রত্যয়শীল 'করে তুলেছে । 
এক দিন দুর্গম অন্ধকারে যাত্রা! হয়েছিল সুরু পথের নিশান! 

দৃষ্টিগোচর ছিল না-_মনের দৃঢ় সক্ষল্নে পথ চলছিল। লাঁছনা 

 নির্ধাতন সয়ে অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, সর্বস্বত্ত হবার পর যে 
পথ আজ সম্মুখে. উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর আবিষ্কার 

ইতিহাসের নজীর হয়ে থাঁকবে-_বিশ্বের বিশ্ময়ও বটে | 

বিনা রক্তপাতে...ভ্রকুধ্চিত করে এক মিনিট স্তব্ধ হয়ে থেকে 

মলয় হাসল । আবার সে কলম. তুলে নিয়ে লিখলে, এই. 

ভাঁবে বিনা রক্তপাঁতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। 

পৃথিবীর ইতিহাসে এক নুতনতর অধ্যায় সংযোজিত হ’ল। 


বিনা রক্তপাঁতেই বটে] শক্তির কেন্দ্রে কেন্ত্রে যে আঘাত: 
পড়ছে টুকরে! ভারত শুধু .নয়-_-জাতি-বিদ্বেষ ও শক্তি 
" বিকেন্দ্রীকরণের প্রধান উপকরণ হয়ে আরও. কতকাল ধরে . 
"এই দেশকে--প্রত্যক্ষ না হোক অলক্ষ্য-নিয়প্তিত প্রশাসনের, - 
ড়ঘনতরালে আবদ্ধ করে রাখবে, কে জানে ! 'ভ্রাতৃঘাতী' 


দ্বন্ব তো চলছেই--পৃথক অভিত্বে সে বিদ্বেষের নিবৃত্তি 
ঘটবে এ ধারণ! হয়ত ভুল। তবু আলাপ না হয়ে আজ 
গত্যস্তর 'নাই.।***রুগ্র অঙ্গে অস্ত্রোপচারের দ্বারা আসল 


.. মানুষটাকে সুস্থ করে তুলবার মত আশা পোষণ না করে . 
. উপায়'কি | আবার থণ্ড ভারত জোড়] লাঁগবে__যদ্ি ' 


মনুয়ত্বকে বাঁচিয়ে রাখ! যায় | মানুষ কৃষ্টি করেছে দেশকে 


রঃ মানুষকেই আবার দীড়াঁতে হবে দৃঢ় সঙ্কল্পে__যাঁতে ক্লেদ-পঞ্ধিল' 


বিষাক্ত বাঁসনাগুলির ধ্বংসসাধন হয় । , 
সুচিত্রার হাঁলিতে. মলয় মুখ তুলে চাইলে. ও এতক্ষণ 


চেয়ারের পিছনে দ্রীড়িয়ে মলয়ের লেখনী চালনা লক্ষ্য . - 


করছিল । কলমের,.ডগায় বাইরের ঘটন! মনের রূসে অভিযিক্ত 
হয়ে যা ব্যক্ত করছিল তা একান্ত মলয়ের বক্তব্য নয়-। 
যজ্জমোক্ষণজনিত দৌর্ধল্যে পৃথিবী ফিরে পেতে চাইছে এমন 
শান্তি যা সত্যকারের কল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিঠিত। দেশের 


শ্রেষ্ঠ 'বৈজ্ঞানিকেরা তাই. জাতিকে সতর্ক করে দিচ্ছেন. 


পরমাণুর ধ্বংসকারিতা শক্তি, বাঁড়াবার গবেষণা এইবার 
ইতি হোক । মানুষ আর তাঁর সভ্যতাঁকে বীচাবার স্তম্ভ এই 
অন্থুসদ্ধিংসাকে নিবৃত্ত করতেই হবে । অস্ত্র সঞ্চয় করে যুদ্ধ করব 


. না--এই নীতি অচল । আগেকার বহু যুদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী গত 


ছুটি মহায়ুদ্ধে এর প্রমাণ স্বাক্ষরিত রয়েছে । সুচিত্রার হাঁসির 
পরও কলম নিয়ে মলয় এ ক’টি লাইন যোগ করে দিলে । 


ভায়েব্রি বন্ধ করে সে হাসিমুখে বললে, তোমার হাসির : 


কারণ ? 

কারণ__স্থষ্টির আদিযুগের প্রথম কথাটি মনে পড়ল। পুরাণে 
আছে ন]--সুর-অসুরের দ্বন্দ পৃথিবীর জন্মকাল থেকে ‘চলে 
আঁসছে। সমুদ্র মহুনে এর সুত্রপাত-- 


. টানে মায়ের কোলে একদিন ফিরে আসেই। 


মলয় বললে, তখন অন্থরেরা ছিল ধর্ণজ্ঞানহীন,, কাজেই 
তাদের কথা পুরাণে নাই। তবু চিত, সেই প্রথম য় 
বঞ্চনার প্রতিক্রিয়া আজও চলছে-। 

আজ অস্ুরেরাঁ কোধীয়_দেবতাই বাকে? 

সেটা এক কথায় বলা, শক্ত নয়। আর বললেও কেউ 
মানবে ন]। হিটলারের “আমর! আৰ্য্য! নীতির প্রত্যুত্তর 
রাশিয়ার নৃতত্ববিদেরা ঘোষণা করেছিলেন, সভ্য মাুষের 
আদি জন্মভূমি নাকি এ দ্বিকে--্বর্গ বলতে সেকালে যা! 


 বোঝাঁত তা উরাল পাহাড়ের ওপিঠে কোন দেশ_ 


' আচ্ছ|__ওসব বড় বড় রথ! ন] বললেও আমরা জাঁনি-_ 


আঁজকাঁর অন্তরের! আর বর্ণজ্ঞানহীন নয়-_তারা বুদ্ধিহীনও 


নয়। তাঁর! বেশ বদল করেছে বলে আমরা তাদের চিনতে 
পারছি না। . 

আজকের দেরতাঁরা কে ?. 

আজ দেবতার সংখ্যা কমে গেছে--এত কম যে-আঁড চুলের 
পর্বে এসে দীড়িয়েছে সে সংখ্যাঁ। . যাই হোঁক-_তোমার 
মিলনতত্বের মধ্যে এই কথাটিও লিখে রাঁখ-__ছুটি পরম্পর- 
বিপরীত-বন্মা ভ্রব্যের মিশ্রণেই সৃষ্টির উন্নতি__স্টির সার্থকতা 


অনেক চেষ্টা করেও__আধবুড়ো, বয়সের 'মাথার কাচা চুল 


থেকে পাকা চুলগুলে! নিঃশেষ করা যায় না__তেমনি এই 


সুষ্টিকেও সর্বাঁনন্দর করবার চেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হতে বাধ্য । 


তবে চেষ্টা করব না ? মলয় হাসল. 

“বাঃ! না হলে বেঁচে থাকার অর্থ কি রইল | 

মলয় কলম তুলে নিয়ে বললে, দাড়াও তোমার ইসরা 
লিখে রাখি'। 


স্নেহ জানিয়ে. তিনি লিখেছেন কিছু টাকা পাঠাতে । আর 
জানিয়েছেন মেজ ছেলে ও - পুত্রবধূর আঁচরণের কথা। তা 
ছাড়া দেশের সংবাঁদও-জাঁনিয়েছেন বিস্তারে । 


কল্পনা তো চলছেই-_খানিকটা! উত্তেজনারও সৃষ্টি হুয়েছে। 
বড়লাটের ঘোষণা অস্থযায়ী__অস্থায়ী বিভাগে কোন পক্ষ 
উল্লসিত__কোন পক্ষ তরিয়মাণ হলেও র্যাডক্লিফ. রোয়েদাদের 
দিন গুনছে । তখন কিছু অশান্তি ঘটতে পারে_তবে সবাই 
আঁশা করে কলিকাতায় নোয়াখালির পুনরাবৃত্তি হবে না। 
মলয়ের কি মৃত ?__-এসব মায়ের অ্রবাঁনীতে এলেও লেখকের 
অন্ুসন্ধিংসার প্রকাশ । আর একটা! খবর সর্ববলেষে দিয়েছেন 
মা এবং .সকাতরে জানিয়েছেন যে যেখানে থাকুক জন্মভিটার 
মলয় কি 


সুচিত্রা ওর হাত চেপে ধরে বললে, টা । কলম রেখে এটী 

.পড়ে ফেল তো চট্ট করে | একখান! চিঠি সে এগিয়ে দিলে.। - . 
খাঁম ছিড়ে মলয় .বার করলে চিঠিখানা । চার পৃষ্ঠার ' 

.চিঠি-_আসছে গ্রাম থেকে । মায়ের জবানীতে লেখা । পুত্রকে 


তাতে.জানা 
যাঁয়__ দেশ এখন শাস্ত। আসন্ন বীটোয়ারা সম্পর্কে জল্পনা-- 
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সু 


শ্রাবণ 


আজ-_আগামী কাল 
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ফিরে আঁসবে না? সর্বশেষের খবরটি এই___ছুর্গামোহ্ন 
পক্ষাঁথীতে মারা, গেছেন- প্রশাস্ভ বাড়ী ফিরে এসেছে! 
সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়ে__ওর বাগ দ্রত্তা বধু । রূপে-গুণে 
মেয়েটির তুলনা নেই ; আবার ধনবতীও--শোনা.যাঁচ্ছে এই 
: বিয়েতে যৌতুকই পাবে একটা লাঁখে টাকার সম্পত্তি-_. 
মলয় হেসে বললে, রূপগুণের ওজনটা রাঃ কি বল 
চিন্তা ? 
সুচিত্রা বললে, যতই সাম্যবাদের জশাক করি না আমরা 
আঁমাঁদের মন থেকে ও-বিষ সহজে যাবার নয়। 
যাৰে দেশে? 
না। মুখ নামিয়ে সুচিত্ৰ উত্তর দিলে। সেবারও তো 
যাবার সব ঠিক করেছিলাম কিন্ত 
শেষ পর্য্যন্ত আমিই পিছিয়ে ছিলাম -নয়? কি করি 
চিত্রা-_মাঁর সেই চিঠিখান! যদি না আসত 
আজ তো মা তোমায় যেতে লিখেছেন । 
তোমাকে যেতে লেখেন নি। 
তবু তোমার কর্তব্য 
মলয় একটু হাসল। বললে, জান চিত্রা--এই পৃথিবীটা 
আশ্চর্য । সম্পদ আমাদের মনকে এতখানি বিষিয়ে তুলেছে 
যে আসল-মেকি চিনলেও- মানতে পাবি না। একটু থেমে 
বললে, আমি ন! গিয়ে টাক! পাঠিয়ে দিই যদি-_তাঁতেই মা 
"*' থুশী হবেন । হয়ত বেশী খুশী হুবেন। মৃতু একটী নিশ্বাস পড়ল। 
সুচিত্রা বললে, . এমনও হতে পারে “ছুটি জিনিষই তার 
. অত্যন্ত দরকারী । 
স্বাভাবিক সেটা । -সংসাঁর যাকে নি ধরেছে চিনি 
থেকে-_সে সংসারের তুচ্ছ জিনিষটিকে পর্য্যন্ত আগলে রাখতে 
চায়। তা হয় না বলেই আমরা অনেক দুঃখ পাই। . 
_.. মলয়ের গভীর দুঃখ সুচিত্রাকে স্পর্শ করল। সান্তনা দেবার 
চেষ্টা না করে সে প্রসঙ্গটা! ঘুরিয়ে নিলে । আচ্ছা, প্রশান্ত- 
ঠাঁকুরপে! তা হলে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করলে না--যাঁর জ জন্য 
ও বাঁড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল | . 
মলয় বললে, সে এখন একটঠ ফ্যাক্টিরীর ম্যানেজার__তার 
মনের খবর জান! আমাদের পক্ষে সম্ভব কি? 
. সুর আঁগেই কেটে গেছে__এ প্রসঙ্গটাও তাই ভেসে গেল । 
সুচিত্রা আর কি বলবে ভেবে পেলে না। টেবিলের ওপর 
একখানা বই পড়ে ছিল, গাঁ্ধীজীর নোয়াখালি-ভ্রমণের বৃত্াত্ত ৷ 
গান্ধীজীর সত্য-পরীক্ষার শেষ অধ্যায় । পরীক্ষা শেষ হতে ন] 
হতে তিনি বিহারে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে গেছেন 
__ দিলীতে। স্বাধীন ভারতের কর্তব্য নির্ণয়ে তার উপস্থিতি 
প্রয়োজন--অত্যাসন্ন স্বাধীনতার মুখে ' চারদিকে জ্বলছে 
আগুন গান্ধীন্গী তার সমগ্র শক্তি দিয়ে রোধ করতে চান 
এই বহ্নিবিস্তৃতিকে--অকল্যাঁণকে । 


_বইখান। হাতে নিয়ে সুচিত্রা বললে, পড়বে ? 

মলয় বললে, বেশ: ত। গান্ধীজী বলেন, স্বাধীনতা আসছে । 
এত দিন পরশাসনের প্রতিবাদে যে সংগ্রাম-শৃক্তি আমরা 
প্রয়োগ করেছিলাম-_-সেই শক্তিকে গঠনের কাজে নিয়োগ 
ক্রতে হবে। ভারতীয় রা ভারতরবীয়িদের রাধঁ--কোন 
বর্মগত দাবি মিয়ে সে সার্থক হুতে পারবে না। স্বাধীনতা! 
, আর স্বরাজ এ ছু'য়ের মধ্যে কোন্ট| বড় জান সুচিত্রা ? 

সুচিত্রা বললে, স্বাধীনতা? | 

না--স্বরাব্জ । মলয়ের .সংক্ষিপ্ত গম্ভীর স্বর শিক কক্ষে 

প্ৰতিধ্বনিত হ'ল | 

স্বাধীনতার সাধন! আমাদের প্রায় শেষ হয়ে এ ছি 
চলবে স্বরাজের সাধন] | শোন ৷. | 

মলয় বইখানি হাতে তুলে নিলে।' 
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স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার শেষ অধ্যায় চলছে। কঠিন পরীক্ষা 
সন্মুখে । বহু,বাঁধা অতিক্রম করতে হয়েছে-_বহু প্রতিবন্ধক 
রয়েছে সামনে । মার্চের শেষ থেকে আবার যে আত্মঘাতী 
কলহ্‌ সুরু হয়েছে. কলকাতায়, ভার মধ্যে স্বাধীনতার 
ঘোষণাকে সর্বাভ্তঃকরণে মেনে নেওয়া যাবে কি নাঁঁ_এই 
_ আশঙ্কা জাগছে সকলের মনে । পূর্বরপাকিস্থান প্রতিঠিত হলে 
আবার ধ্বংসলীলাঁর অনুষ্ঠান হবে হয়ত। গান্ধীজী আশ্বাস 
দিয়েছেন এ দিন তিনি পুর্ব্ব-পাকিস্থানে থেকে স্বাধীনতা-দিবস 
পালন করবেন। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীসভা কায়ালাঁভ করবৈ ; 
সরকারী কর্মচারীদের লিখিত ভাবে জানাতে হবে-_পাকিস্থান 


অথবা! ভারতবর্ষ-_কোঁন্‌ ডোমিনিয়নে তাঁরা যোগদান করবে । 


পাঠান পুলিস কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হচ্ছে । ভাঁগ- 
ভাগির কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজ নিয়ে-_পদস্থ কর্মচারীরা 
‘ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন । গান্ধীজীও এসেছেন কলকাতায় । ছু” 
একদিন এখানে কাটিয়ে যথাসময়ে তিনি নোয়াখালি যাঁবেন। 
সংবাদপত্রের নিত্যনুতন সংবাঁদে বাতাঁস উত্তপ্ত হয়ে উঠল | . 


আর সেই উত্তাপের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল অচিরেই | ' 


হানাহানি কাটাকাটি ত চলছিলই- স্বাধীনত]-দিবসের সপ্তাছ- 
* খানেক আগেই তা দাঁবাঁনলের মত. শহরে ছড়িয়ে পড়ল । 


আক্রমণ ও আত্মরক্ষার যে সব উপকরণ এতদিন গোপনে 
গোপনে সঞ্চিত হয়েছিল--পুলিস-শাঁসন শিথিল হবার সঙ্গে 
সঙ্গেই ভা প্রতিছিংসাঁকে শাণিত করে তুলল | বিদায়ী প্রধান 
মন্ত্রী গান্ধীজীর কাছে প্রার্থনা জানালেন_ স্বাধীনতা-দিবসে 
তিনি যেন কলকাতা ত্যাগ 'না করেন৷ গান্ধীজী কৰ্তব্য বেছে 
‘নিলেন । বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় বসে তিনি সার] 
বাংলাকে রক্ষা করবার ত্রত গ্রহণ করলেন। সেই সঙ্কল্পে 
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প্রবাসী 
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নগরোঁপান্তে এক অখ্যাত পল্লীতে এসে আশ্রয় নিলেন-- আঁরস্ত 
হ্‌’ল অগ্নিপরীক্ষা [১ =" 
' এই পরীক্ষায় উ্ভীর্ঘ হবেন বি ? 


E সুচিত্রীর প্রশ্নে ডায়েরি লেখা বন্ধ করলে-মলয় ? তোমার 


| কি মনে হয় চিত্রা? - 


", কালকের রাত্রির ঘটন! . পড়েছ রর জনতা ওঁর - 


. বাসগৃহ আক্রমণ করেছিল--$ঁকে আঘাত করেছিল। 
দ্বীড়াও লেখাট। শেষ করি । ' সত্যকে সাঁমনে রেখে যিনি 
বলতে পারেন--হয় জীবন, নয় মৃত্যু_তাঁকে, এই ভাবেই 
বারবার পরীক্ষা দিতে হয় | .আঁর সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া 
তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। কাল রাত্রিতে গাঁন্বীজী অগ্নিপরীক্ষায় 
* উত্তীর্ণ হয়েছেন । রা রি 
ডায়েরিটী বন্ধ করে মলয় হাঁসল'। 
বাঃ রে_ কোথায় পেলে এ খবর । 
‘সুচিত্রা । J 
চল--দেখবে ৷, হিংসার উদ্চত ফণা যেইযাত্র নত হ’ল 
তখনই হ’ল সত্যশরযীর অয় |” চল দেখে আসি | 

" দু'জনে গান্ধীজীর আশ্রয়গ্লের দিকে এগুতে লাগল। 
পদত্রজ্জেই চলল । যেন তীর্ঘধাত্রা করেছে। 

' দিয়ে নির্ভয়ে ওরা অগ্রসর হ’ল । আরও অনেকে চলেছে। 
নিরন্্র--নিভাঁক। কয়েকদিন আগে এই পথ দিয়ে সশন্্ 
- হয়েও চলবার কল্পনা পর্য্যন্ত কেউ করত না! 

' তীৰ্থে এসে দেখলে--হিংস্র সাঁপটী ফণা! নীচু করে চা 
আছে | ্েনগাঁন, বোমা, এসিড বাল্ব, তীর, বর্শা, 
তরবারি প্রভৃতি নানান রকৃমের মারাত্বক অস্ত্রে আকীর্ণ, হয়ে 
' রয়েছে গৃছ-প্রাঙ্ণ | 

মলয় হাঁসিযুখে হচিত্রার পানে চাইলে, কি চিত্রা, পরীক্ষা 
শেষ হ্য় নি? ' 
সুচিত্রা উত্তর না দিয়ে যুক্ত কর ললাটে স্পর্শ করালে। 
ওর "ছুটি চোখের কোণ অশ্রুবাষ্পে যেছুর হয়ে উঠল। 
" স্বাধীনতার উৎসবের ঢেউ গ্রামেও এসে লাগল । ' 


-বিশ্ময়ে প্রশ্ন করলে 


তবে 


. র্যাডক্লিফ রোয়েদাঁদ প্রকাশিত না হওয়ায় দ্বিধা সন্দেহে . 


. ছুলতে লাগল ছু'পক্ষের মন |: তবু উভয় পক্ষেরই আয়োজন 
চলল--গোঁপনে এবং প্রকাশ্যে । ' বড়লাঁটের অস্থায়ী ঘোষণা 
অস্থায়ী এ গ্রাম আপাতত পাকিস্থান এলাকায়-__র্যাডক্লিফ 
ঘোষণা, না বেরুলেও-_গোঁপন সংবাদে জানা গেছে ভারত- 
রাষ্ট্রে সংলগ্ন হয়েছে এ জায়গা । প্রকাশ্য ঘোষণা না হলে 

"উৎসব করতে নিষেধ করে দিয়েছেন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ । 
হিন্দুরা .তাঁই মিয়মাণ চিত্তে রোয়েদীদের অপেক্ষায় দিন 
গুনছে। রীতিমত আশঙ্কাও জেগেছে তাঁদের মনে। . যারা 


অতি সাবধানী তারা ইতিমধ্যে যতদুর সম্ভব--স্থাবর-অস্থাবর 


সম্পত্তি চয়ত সীমার অর্থাৎ উর অপর পারে চালান 


বহু. অখ্যাত পল্লী 
' বেরুবে-_হুচকাওয়াজের ভগ্নিতে। 
"গান্ধীজী আর নেতাঁজীর পুষ্পমাল্যতূষিত সুবৃহৎ ছবি । পরি- 


. হুয়েছেন-_গুর এখন এ সব চিন্তা নু. করাই ভাল। 
" ধরগের সংবাদে এরাও. চঞ্চল হয়ে, উঠেছে, কিন্তু পাছে 


কর]. হচ্ছে--শৃহরে, 


করে: 'দিয়েছে। কেউ উঠেছে দিনভর ভিন টড 
- অস্থায়ী ভাঁড়াবাঁড়ী। 


কেউ কেউ জমির বায়না দিয়েও 
রেখেছে--শেষ ফল জেনে সরে. পড়বে । 
বৎসরের দাঁসত্বমৌচনের উল্লাসকে সর্ধী্তঃকরণে মেনে নিতে 


পারছে ন! কেউ। তবু উৎসবের আয়োজন চলছে । নস্ত- = 


দাদুর বৈঠকখানায় ছেলের! জমায়েত হয়েছে। একটা - 

হারমোনিয়ম এসেছে-_তার সঙ্গে একট! ক্ল্যারিওনেট বাঁশী-_ 
আর একটা পিকৃল- জৌগাঁড় "হয়েছে । স্বদেশী গাঁনের ' 
বই থেকে বাছ! বাছা কৃয়েকটি গানের মহলা দেওয়। চলছে। 


বাড়ীর ভেতরে উৎসাহী ছেলেরা মিলে তৈরি করেছে 
অশৌকচক্র-চিহ্িত তিনরঙা পতাকা--লাল শানুর অভাবে 


লালরডে গ্াঁকড়া ছুপিয়ে তাতে তুলে! বসিয়ে তৈরি করছে. . 
স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোঁষণাবাধী__জয়হিন্দ__বন্দেমাতরম্‌। : দিলী 
পৌঁছে গেল যাঁরা তাঁদের দিল্লীযাত্রার "তাগিদ বা লাল কেল্লা 
ধ্বংস করার উৎসাহ্‌ না থাকাই: স্বাভাবিক | - শ্লোগানটীা --বাদ 
পড়েছে । আর তৈরি হচ্ছে নেতাদের প্রতিমূ্ি--গ্রাম্য 
পটুয়ারা আঁকছে। -ফুচিপাড়ায় খবর দেওয়া! হয়েছে 
সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র তাঁরা যেন যন্ত্রপাতি নিয়ে ইন্ুলের মাঠে 
এসে জমাঁয়েৎ হুয়। এখান থেকেই বিরাট একটি শোভাযাত্রা 
পুরোভাগে . থাকবে 


কল্পনা প্রতিদিন পরিপুষ্ঠ হচ্ছে । শহর থেকে ডেলি-. 
প্যাসেঞ্াররা এসে বর্ণনা দিচ্ছে কি ভাবে ওখাঁনকার-উৎসব-. 
হুবে। হিন্দুরাধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে কোনে! কোনো! 
উৎসাহী যুবক । গান্ধীজী এক] আর কি করবেন. বৃদ্ধ 
এই 


শাঁম্ভিভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় মথেষ বন্দুকধারী সৈন্য মোতায়েন 
গ্রামে । কংখগ্রেস-ন্তোর! 
দিচ্ছেন--অহিংস থাঁকতে। তাঁদের অনুরোধ পাকিস্থানের 
আহুগত্য স্বীকার করে জনগণ যেন সংযত থাকে--শাস্ত 
থাকে । ভাঁবৌচ্ছাসে উচ্ছ, আল হয়ে আনন্দ প্রকাশ করলে . 
স্বাধীনতাকে অসম্মান করা হবে। বল! বাঁহল্য__এই উপদেশ 
বাঁ অহ্থরোঁধে অনেকেই মনঃক্ষু্ হয়েছে । হৈ হৈ কা 


*রৈ €ৈ ব্যাপার না করে নিরীহ গোছের একটি শোভাযান্া, 
খানিকটা বন্দেমাতরম বা জয় হিন্দ বলে চেঁচানো, কোন মাঠে ৮ 


লোক জমিয়ে কিছু জোঁলো বক্তৃতা-_-এরই জন্য ছু'শে! বছর ধরে 
এত কাঁওকারখীনা, জেলখাটা সর্ববপবাস্ত হওয়া, ফাঁসি কাঁঠে . 


ঝোলা, গুলি ব! বিষ খেয়ে মরা--এ সবের কি দরকার ছিল? -- 
, উত্তেজক সুরার মত যদ্দি' উৎসবকে না প্রাণ ভরে পান. 
. করতে পারলাঁম--তবে কেমনতত উৎসব এ? 


খাটিতে' 
ঘাটিতে পাঠান পুলিস রসিয়ে” শা রক্ষার অছিলাঁয় ধমক 


মোট কথা ছু'শৌ . - 


উপদেশ >. 


- শ্রাবণ 


আজ- আগামী কাল 


৩২১ 





দিচ্ছেন বাংলা-সরকার, খবরদার অন্থয়ি কাঁজ কর না__ শান্তি .. 


পাঁবে। তবু র্যাজ্ক্িফ সাহেবের রোয়েদীদ, বেরুলে___ 
দলবেঁধে রাস্তা দিয়ে যখন টেচাঁতে টেঁচাঁতে যেতে পারবে 


- তখন উৎসবের নাঁযে প্রতিশোধম্পৃহ! খানিকটা অন্তত চরিতার্থ 


করে নিয়ে এর! পরিতৃপ্ত হবে। পনেরোইএর: মধ্যে খবরটা 
কি আসবে না! 
হেমল্তা  আঁশুর মাকে বিভা! 1 করলেন, দিদি__দিন- 


কতকের জন্য না হয় আবার ময়রাপাড়ায় গিয়ে থাকি। 


কি বল? 


"দিনের পর দিন কাঁটাচ্ছেন। 


আশুর মা বললেন, মরণ--কি ছুঃখে যাবি. সেখানে । 
শুনছি রাঁজ্যি আমাদেরই হবে। মেয়েমান্থষের গাঁয়ে হাত 
তুললে হেঁটে কাঁটা আর ওপরে কাটা দিয়ে ডালকুত্তো দিয়ে 
খাওয়াবে না? - 


সাহস সঞ্চয়, করে হেমলতা! ভিটেয় পড়ে রইলেন । বড় 


বাড়ীটা শুন্ত খ! খা করছে। মেজ ছেলে বউ নিয়ে কলকাতা-. 
বাসী হয়েছে। যে সংসার কোলা হলে. পর্ণ ছিল--সেখানে আজ 


সাধন ভঙ্জনের অনুকূল আবহাওয়া | "বৃদ্ধ বয়সে নিরিবিলিতে 
বসে ছ'দগড ভগবানের চিন্তা করবার আকাঙ্ষা কি- “মানুষের 


মনে জ্বাগে না? এই রকম অবসর পেলে অনেকে ত ধন্য হয়ে ' 


যান। তবু হেমলতা এমন অথও অবসর চান না । সংসারে 


. আঁ তার কেউ নেই_-অথচ ভাঁড়ারে গুছানে| জিনিসের- 


প্রাচ্্- বানর ধুম নেই, গৃহ্পাঁরিপাঁটে/র শ্রম আছে; 


"যে সংসারের ভূচ্ছতম খবরে' বাইরের বড় পৃথিবীর আহ্িক 
* গতি সুনিয়নত্রিত সে সংসার ছেম্লতাঁর কল্পলোক থেকে মুছে 


যাচ্ছে_তবু তাতেই মগ্ন হয়ে রয়েছেন তিনি । উঠান ঝাঁট, 
বাঁসিপাট সারা--শাঁকের ক্ষেত বাঁ ফুলগাছে. জল ঢালা, 
রান্নার আয়োজন-_ঘর-বাঁরাঁন্দা ধোয়! মোছা লেপ বালিশের 
ওয়ার তৈরি, ঘর-বারান্দাঁর ঝুল ঝাঁড়--কি ন! করছেন তিনি । 


দুপুরে খাওয়ার পর মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে খানিকটা ঘুম, . 


ঘুম থেকে উঠে. এক গ্রাস ঠাঁও! জল পান-__ছুটি পান ও এক 


খামচা দোক্ত| গালে দিয়ে কোঁন দিন প্রশান্তদের বৈঠকখাঁনা - 
. ঘেঁষে আড়িপাত| কোন দিন বা পাড়ায় টহল দিয়ে সংবাদ 


বিতরণ ও. সংগ্রহ কোনটির অঙ্গহানি ঘটছে ন! । ঘুম তাঁকে 
শুধুই আনন্দ দেয় না_ছুঃখও নিরবচ্ছিন্ন বেদনাদায়ক নয়। 
এ দুয়ের ওপরে.নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে বৃহৎ ভিটের শ্বচ্ছন্দে 
দেশের স্বাধীনতা কি বস্ত 
হেমলতা কোঁঝেন না-_-তবে চারদিকে যে ফিস্ফাস্‌ কানাকানি 
চলছে তাতে উত্তেজনা খানিকটা__খানিকটা কৌতুহল আঁর 
তৃপ্তিও -বেশ লাভ হচ্ছে। প্রশাস্তদের বৈঠকখানায় প্রায়ই 


আলোচনা বসে---এবং রোয়াকের কোল খেঁষে তিনিও জলের 


গ্রাস ও জরঘার কৌটা "নিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করেন। কয়দিন 
আগে প্রশাস্তদের-উপরে তাঁর কৌতুহলট! উগ্র-হুয়েছিল। 


মালতী মেয়েটি চলে যাওয়াতে সে কৌতুহল স্তিমিত ' 
হয়েছে__এবার রটনার বিষয় অভাবে 'রসনাও প্রায় স্তব্ধ 
হয়েছে ।. কিন্ত মেয়েটি ভাববার খোরাক যথেষ্ট রেখে গেছে। 
আশ্চর্য্য ছেলে মেয়ে আজকালকার ! ওরা মিশবে হাসবে 
কথা বলবে নির্লজ্জের মত অথচ বিয়ে করবে না। 

_ কথাটা পেড়েছিলেন এক দিন, ই) দ্বিদি--এই মেয়েটির 


সঙ্গেই তো ঠিক করলে ? তা শ্বয়ন্বরা বি সেকালে 


দময়স্তী-_ 


প্রশীস্তর ম! গভীর মুখে জবাব দিয়েছিলেন, ছেলে আমার 
আগে সারুক--তাঁরপর বিয়ে । | 

ঢোক গিলে বলেছিলেন হেমলতা, ত! বিয়ে হবে তো ! 
ওই মেয়েটি ন! থাকলে-_ছেলেকে কি ফিরে পেতে ভাই 1 

সেও তার দয়া। উপর দিকে চেয়ে প্রশাস্তর মা কাঁজের্‌ 
অছিলায় অন্ত ঘরে গিয়েছিলেন চলে 1 সেই থেকে প্রকাশ্য 
সংবাদ নেওয়া! ফর জেনে হেমলত| জরদা আঁর জলের গ্লাস 
নিয়ে ওদের বৈঠকখা না. ধেঁষেই প্রায় স্তয়ে থাকেন। 

স্বাধীনতা-উৎসবের ছু"দিন আগে মালতী বললে, কলকাতায় 

যাবে না তুমি? 

না। ৃ 

মামা চিঠি লিখেছেন আমায় যেতে । তোমাদের টি 


তো ভালই .চলছে। স্বাধীনতাঁ-উতসবে শ্রমিকরের কিছু 
বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা! নাকি হ্চ্ছে। 
-ভাঁল। 


আচ্ছা-_ুমি এমন মুষড়ে পড়লে কেন বল ত? আর 
কি ফিরে যাবে না? : 
 কিহুবে সেখানে গিয়ে__কাঁছের যখন জবির হচ্ছে 
প্রশাস্তর কণ্ঠস্বর নিরুৎসাছ। 
কিন্তু মাম] লিখেছেন --একখানা চিঠিতে নয় প্রায় প্রত্যেক 
চিঠিতে লিখেছেন--তোঁমার অন্থই নাঁকি অতবড় ধর্মঘট বন্ধ 


না। 


ছুয়ে গেল । 


আমার জন্য | আমি তো. 
শধ্যাশায়ী। 
তার ফলে শ্রমিক-নেতাদের সঙ্গে কি সব চুক্তি নাকি 
করেছিলে -- 
চুক্তি! আমি করেছিলাম? প্রশাস্তর কণ্ঠস্বর উচ্চ হ’ল। 
ইা-_-সেই রফা অন্গসারেই তো দশ হাজার টাকা দিয়ে_- 


প্রশান্ত হাসল । তখন 


: এতবড় ব্যাপারটা মিল | 


প্রশান্তর স্বর পুনরায় স্তিমিত হয়ে এল। সে বললে, 


তা' হবে । 


হবে নয়--সবাই জানেন k 
“ সহসা! উত্তেজিত হয়ে-উঠল প্রশীস্ত, আচ্ছা মালতী, এতবড় 
অসম্মানের বোঝা, আমার ঘাড়ে না' চাঁপাঁলে কি চলছিল না"? 


৩২২ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





. অসম্মান ? বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে মালতী | ' 
হঁ-বিশ্বাসঘাতকতাঁও বলতে. পার। কিন্তু বিশ্বাস 
কর--এ কান আমি করি নি--আঁমি করতে পারি. না৷, 
অত্যন্ত কাতর শুনাল তাঁর স্বর । 
' মালতী তার একখাঁনি হাঁত টেনে নিয়ে পানে 
আঃ কি পাগল তুমি ! ছিঃ লক্ষ্মীট, আবার কাদে। 


ফৌঁপানোর শব্দ--সাস্তৃন! দেওয়ার গদগদ. ভাঁষা আরও 


কম্পিত কয়েকটি মধুর আশ্বাসের পর্ণ হেত! ছুরুছরু বুকে 
উঠে বসলেন! 

তারপর দিন মালতী চলে গেল ৷ 
তাঁর সম্মানহানি করেছে। ' 
তারপর, ঝড়ের মত এল কতকগুলি ঘটন]। 
দিবস ঘোষিত হ'ল ঘটা করে। 


পাড়ায় রা প্রশাস্ত 


স্বাধীনতা- 


. তারা-মার্কা পতাকা! টাঙিয়ে দিল। 


হ’ল। 


মুসলমানরা! আল্লা-হো-. 


আকবর রবে ঘরবাঁড়ী কীপিয়ে-_রাশ্তা দিয়ে মার্চ -করে 


গ্রামের বারোয়ারি তলায় একটা! প্রকান্ত বাঁশের খু'টিতে টাদ- 
এ যেন স্বাধীনতার জয় 
ঘোষণা নয়--দ্বিজাতিতত্বের বনিয়াদের গীঁখুনিকে পাকা 
করবার জন্য খানিকটা সিমেন্ট আর খাঁনকয়েক ইট বসানো 
ছ'দিন বাদে র্যাঁডক্লিফ রোয়েদাঁদ বেরুনোর পর ! 
হিন্দুরা দিলে এর প্রত্যুত্তর । চাঁদ-তাঁরাকে ভূমিশীয়ী করে ' 
অশোকচক্রলাঞ্ছিত তিন বর্ণের পতাঁকাঁকে উড্ভীন করে দিলে 


 সেইখানে.।. ব্যাণ্ড বাঁজিয়ে সদর্প কুচ কাঁওয়াজ__জয়ধ্বনি . 


আর মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীত আঁকাশ বাতাঁস কাঁপিয়ে তুলল । 
বলা যেতে পারে এরাও আর খানকয়েক ইট আর কিছু 
মশলা দিয়ে পার্থক্যের বনিয়াদকে আরও "শক্ত করে দিলে। 
স্বাধীন হ'ল ভারতবর্ষ । (ক্রমশঃ) 





রবীন্দ্রনাথ £ শিপ্পী ও দার্শনিক 
.. -. শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়... 


মান্য সীমাবদ্ধ জীব! ভাষাটুকু তাঁর অর্থ দিয়ে ঘেরাঁ_সে 
অর্থদ্বেহ সীমায় পীড়িত মানবের চারিপাঁশে নিরভ্তর ঘুরে 
. বেড়াঁয়। অথচ মানুষ চায় মুক্তি-_সীমীর বন্ধন থেকে মুক্তি । 
এই.  মুক্তিসাধনায় প্রয়োজন শিল্পীর । তাই তো এলেন শিল্পী, 
সৃষ্টি করলেন ভাষার মধ্যে ভাষাঁতীতকে--রূপের মধ্যে 
অরূপকে | রবীন্দ্রনাথ “ভাষা ও ছন্দ” কবিতায় লিখেছেন 
“মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর 
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাঁবে কিছু দূর 
ভাবের স্বাধীন লোকে ।” 


এই হচ্ছে প্রকৃত শিল্পীর কাজ। আর্ট দেয় মান্থষকে সীমা 


থেকে যুক্তি; শিল্পী আমাদের ভুলিয়ে দেয় পৃথিবীর অস্তবিহীন 


বর্ধন । নিখিল-বিশ্বের সহিত মান্থষের একটা নিগৃঢ় যোগ 


. আছে, অথচ মাস্থষের কাছে অনেক সময়ই তা থাকে অস্পষ্ট. 


ও অজ্ঞাত ।- শ্রেষ্ঠ শিল্পী সেই নিগুঢ় যোগকে প্রকাশ করে। 
শিল্পী প্রাত্যহিক জীবনের ভুচ্ছতাঁ, ক্ষুদ্রতা থেকে মাঁনবাত্বাকে 
দেয় যুক্তি, তাঁকে নিয়ে যায় অপীমের পথে,* তার মধ্যে 
জাগিয়ে তোলে লুদূরের পিপাঁসা। বাঁসনা থেকে মাঁনবাত্বাকে 
মুক্তি দেওয়াই যে কবি বা শিল্পীর কাঁজ, রবীন্দ্রনাথ সে কথাই 
“ফীন্তনী”তে কবি-বাঁউলের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন । |] 


প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে একটি কবি ব1 শিল্পী-মন, . 


কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর প্রকাশ নেই। একমাত্র 
. প্রকৃত শিল্পীই পারেন. মানুষের অন্তনিহিত শিল্পীকে মুক্তি 
দিতে, সীমার মধ্যে অসীমের যৌগন্থত্র রচনা করতে । এখন 


দেখতে হবে আর্টের জন্ম-রহস্ডের যূল কোথাঁয়। বাইরের. 
জগতে যে অজ্রশ্র আনন্দধারা নানা ব্ধপে নানা বর্ণে বিকীর্ণ 
হচ্ছে তা শিল্পীর মনে সাঁড়া ভাগায়। শিল্পী ভুলে যায় সব, 


. ভুলে যায় নিজেকে, অন্তবিহীন আনন্দধারার সহিত .আঁপন 


সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে একীভূত করে দেয়-_জীবনে আসে সির 
মাঁহেন্দ্ৰ ক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “আজকের আকাশে যে 
ভীষণ নির্মমতা, তার মধ্যে ভয়ানক দুঃখের আশঙ্কা আঁছে। 
এর যেমন একট! বাণী আছে, তেমনি. বসস্তকাঁলে আনন্দের. 
রবে চতুদ্বিক ভরে উঠে, তাঁতে আমরা কাঁন দেই বা না দেই, 
তার প্রতি সম্পূর্ণ অন্তমনস্ক থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব ৷” ও 
এই বাণীর ভাষায় ' কোথাও প্রকাশ নেই, ব্যাকরণভুদ্ধ 
বানানো কোনও কথা নেই, কিন্তু তার একটা ধ্বনি আছে ত 


‘ অনির্ব্চনীয় |. সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করে সেই ধ্বনি উঠে । ' * 


আমাদের চারিদিকে যা রয়েছে ত] অসীম, তার কোন নির্দিষ্ট 
ভাষা নেই, তা অতি বিরাট, কবি তাঁকে ছন্দের মধ্যে ছাঁচের 
মধ্যে ফেলে তৈরি করে তুলেছেন, তিনি মনের ভিতর যে. 
প্রতিমা গড়েছেন তাতে তাঁর আশা, ভালবাস! পুপ্তীভূত ছয়ে. 
উঠেছে। এই হচ্ছে কবির কাঁজ। তাঁকে সুন্দরের সীমায় 
বাধতে চেয়েছেন, তাই তিনি তার মানসী প্রতিমা 
গড়েছেন, সেই প্রতিমায় রূপ নিয়েছে: তাঁর আশা, তাঁর 
ভালবাসা |” 

নিখিল-বিশ্ব অন্তরে-বাঁছিরে নিরস্তর যে বিচিত্র- সংঘাঁত 
দ্বারা কাব্যরূপের সুষ্টি করে, কবি তাঁকে রসের পথে ভাষা-. - 


নু 


অলঙ্কারে গড়ে তোলেন রবীন্দ্রনাথের “মানসী” কাব্য- 
গ্রন্থের “উপহার” কবিতাটি তারই অভিব্যক্তি $ 
“নিভৃত এ চিত্ত মাঝে ' নিমেষে নিয়েষে 'বাঁজে 
. জগতের তরঙ্গ আঘাত, | 


ধ্বনিত হৃদয় তাই মুহুর্ত বিরাম নাই 
নিত্রাহীন সারা দিনরতি। 
- সুখ দুঃখ গীতস্বর | ফুটিতেছে নিরস্তর 
ধ্বনি শুধু সাথে নাই ভাষা; 
বিচিত্র কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে 
. -জাগাইয়| বিচিত্ৰ হুরাশ!। 
‘ এচির জীবন, তাই. . আর কিছু কাজ নাই 
রচি শুধু, অসীমের সীমা) 
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে 


গড়ে তুলি মানসী প্রতিম। 1” 
. শিল্পের জন্ম আনন্দের মধ্যে । নিখিল-বিশ্বের আনন্দধার1 কবি- 
চিত্তে ধ্বনিত হয়ে উঠে, কিন্তু সে ধ্বনি নির্দিষ্ট নয়, সুস্পষ্ট 
নয়__তা. বিরাট, তা অসীম। এই“নিয়েই তো শিল্পীর 
কারবার । তাই শিল্পীর সাধনায় দেখি তিনি নির্দিষ্টকে চান 
না__ চাঁন অনির্দিষ্ঠকে, অরূপকে- বূপাঁতীতকে | 

আর্টের স্ষ্টি আনন্দের মধ্যে, আর্ট তাই মানুষকে দেয়. 
. আনন্দ। নিখিল প্রকৃতির আনন্দধারার সহিত ‘আপন মনের 
মাধুরী মিশীয়ে” কবি রচন! করেন তাঁর কাব্য। আর্ট মানুষকে 


আনন্দ দান করে, তা বলে একথা যেন কেউ না মনে করেন, . 


আনন্দ দিতে হবে এই সজাগ উদ্বেশ্য নিয়েই আর্ট সৃষ্টির 
. কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আর্টষ্টের 'অস্তরে যখন আঁনন্দবেগ 
দুর্বার হয়ে ওঠে তখন তিনি তা প্রকাশ না করে পাঁরেন 
. না। অন্তরের মধ্যে রস উচ্ছল ও ছুনিবার হয়ে উঠলে তবেই 
-প্রন্কত আর্টের সৃষ্টি সম্ভব হ্য়। রবীন্দ্রনাথ বারবার নান! 
জায়গায় নানা প্রবন্ধে এই কথ! বলেছেন । তিনি. বলেছেন, 
আর্টের জন্ম প্রয়োজনাতীত আনন্দের মধ্যে রসের মধ্যে-। 
, প্রয়োজনে মানুষ দীন, আত্মঙ্গখী, অপ্রয়োজনে সে রশ্বর্ধ্যবান__ 
সে সকলের | ' তাঁর নিজের ভাষায়, “যে রস সর্বপ্রকার 
. প্রয়োজ্জন মাত্রকে অতিক্রম 'করিয়া বাহিরের দিকে ধাবিত 
হয়, তাঁহাই 'সাহিত্যিরস | এইরূপ প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
সৃম্পদকেই ' আমর] এঁধর্য্য বলিয়া থাকি। সাহিত্য মানব- 
হৃদয়ের, এঁখর্য্য । - এরশ্বর্যেই সকল মানুষ সম্মিলিত হয়__ 
যাহা অতিরিক্ত তাঁহাই সর্বসাধারণের 1”% 
.. প্রবন্ধেও কবি-সেই একই কথা জানিয়েছেন, “সাঁহিত্যে আমরা. 
_ কিসের পরিচয় পাই? না, মানুষের যাহা প্রাচুর্য, যাহা. 
খর, যাহা তাহার সমন্ত প্রয়ৌজনকে ছাপাইয়া-উঠিয়াছে। 





টেলি 


জনৰ: নিও দশমিক 


- সাহ্ত্যি তাই ব্যক্তির প্রকাশ । 


6৫ বিশ্বসাহিত্য” - 


৩২৩ 





যাহা তাঁহার সংসারের জীন কুরাইয়! যাইতে পারে নাই ।”* 


শিক্ষা’ বা “সাহিত্য? গ্রন্থে কবি যে কথ! বলেছেন, সে কথাই 
Religion of an Artist নামক প্রবন্ধে এবং অন্তত্রও 
স্বীকার করেছেন । রবীন্্রনাথ-বলেন, সাহিত্যসথটির অন্ত 
দরকার রসের, 'কিন্ত সে রস হবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত । 


, কেননা যা প্রয়োজনের চেয়ে বেশী তাই আমরা আর 


এক জনকে দিতে পাঁরি। - 
সাহিত্যের এত গৌরব । 
প্রয়োজনে মানুষ বন্ধ, সেখানে তাঁর প্রকাশ নেই, অথচ 


সাহ্ত্যিরস সকলের জন্ত । তাই 


. মাহষের অন্তরাত্মা ডুকরে কেঁদে উঠে আত্মপ্রকাশের জন্ঠে । 
তারই জন্যে এল চিত্র, এল: সঙ্গীত, 


এল নৃত্য- এগুলি 
মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত । তাই মানুষ নিজকে প্রকাশ - 
করতে চেয়েছে চিত্রের মধ্য দিয়ে, সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে, নৃত্যের 


" মধ্য দিয়ে.। প্রয়োজনের ভিতরে মানুষের পরিপূর্ণ প্রকাশ নেই, 


নেই তার অখও বিকাশ । সল্পূর্ণ প্রকাশ আছে একমাত্র 
সাহিত্য আর শিল্পে । রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “যতই আলোচন! 
করছি ততই অন্থভব করছি যে সমগ্র মানবকে প্রকাশের 
চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ ।...মাস্থ্ষের প্রবাহ হু হু'করে চলে 


- যাচ্ছে; তাঁর সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর কোথাও থাকবে '. 
‘না, কেবল সাহিত্যে থাকবে। 


সঙ্গীতে চিত্রে, বিজ্ঞানে 
দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই। এইজন্তই সাহিত্যের এত আদর । 
এইজন্তই সাহিত্য স্বদেশের মনুয্যত্বের অক্ষয় ভাগার |”. . 
সৃষ্টির মধ্যে যেমন শষ্টার. লীলা তেমনি মানুষের লীলা 
চলেছে সাহিত্যে । সাহিত্যে মান্য নিজেকেই বিচিত্র 
রূপে দেখে। মানুষ এক-_সাহিত্যে সে বহু এব্‌ং বিচিত্র । 
_খীরা বলেন. সাহিত্য 
নৈর্যক্তিক তার! ভুলই করেন। সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ- 
অনিবাঁধ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “হৃদয় আপনার . ভিতরের. 
আঁকাঁজ্ষা ও আবেগকে যখন বাইরের .কিছুতে প্রত্যক্ষ 
করিতে না পারে,: তখন অস্ততঃ. সে নান! উপকরণ লইয়া 
নিজের হাতে তাহার একটা প্রতিরূপ গড়িবাঁর জন্ত প্রাণপণ 
চেষ্টা করে । এমনি করিয়া জগৎকে আপনার ও আপনাকে 
জগতের করিয়| .তুলিবার অন্ত হৃদয়ের ব্যাকুলতা কেবলি 


কাজ করিতেছে”. এই চেষ্টাতেই সাহিত্যের সবষ্টি । সুতরাং 


সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের, প্রকাশ না থাকার কাঁরণ নেই । - 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত, -শ্রেণীগত 


নয়। এখানে ব্যক্তি শব্দটিতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপরই 





জোর দিতে চাই।. স্বকীয় বিশেষত্বের ' মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে 
" উঠেছে তাই ব্যক্তি 1 ‘সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্ৰ । বিধ্বজগতে' তার 
TREO ৬৩ 
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সম্পূর্ণ অস্থুূপ আর দ্বিতীয় নেই ৷” প্রশ্ন হবে, এই ব্যক্তিত্ব 
প্রকাশ পায় কোন্‌ পথে? হৃদয় যখন পরিপূর্ণ আনন্দে রসের 
তরঙ্গে উচ্ছল হয়ে ওঠে, প্রয়োজন নিঃশেষে শেষ হয়ে যায় 
তখনই ব্যক্তি “বেগের আবেগে’ প্রকাশমাঁন হুয়। এই প্রকাশে 


মানুষ পাঁয় নিজেকে-_তাঁর আত্মাকে । এই প্রকাশের পথে 
মানুষ সীমার বন্ধন হতে মুক্তি পায়; সীমার মধ্যে পায় 


অসীমের সন্ধান। রবীন্দ্রনাথ বলেন, “আনন্দরূপমস্তং যদ্দি+ * 


ভীতি*__আনন্দরূপের অস্থতবাঁণী বিশ্বে প্রকাশ পাচ্ছে, জলে. 
স্থলে, ফুলে ফলে, বর্ণেগন্ধে, রূপেসঙ্গীতেনৃত্যে, জ্ঞানেভাবে- 
- কৰ্ম্মে । কবির কাব্যও সেই বাণীর ধারা; যে চিত্তযস্ত্রের 
ভিতর দিয়ে সেই বাণী ধ্বনিত হয়, তাঁর প্রকৃতি অনুসারে এই 


প্রকাঁশ আপন বিশেষত্ব লাভ করে। সেই বিশেষত্বই অসীমকে 


বিচিত্র সীমা দেয়। এই সীমার সাঁহায্যেই সীমার অতীতকে 
আপন করে নিয়ে তার রস পাঁই।” তা হলে দেখা যাচ্ছে 
যে অনস্তের সন্ধান দার্শনিক করেন, কবিও চান সেই অসীমকেই 
প্রকাশ করতে | কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার । 
কৰি সৌন্দর্য্যের পুজারী আর দার্শনিক সত্যের সাধক | কবি 
বা শিল্পী সৌন্দর্যের পুজারী বটে,কিন্ধ সকল সৌন্দর্য্যের নয় 
আনন্দজাত সৌন্দর্যের । . প্রশ্ন হরে আনন্দ কি? কোথায় 
তাঁর প্রকাশ ? 7 
- উপনিষদ বলেন, জ্ঞানময় অন্ত সত্য অহরহ নিখিল প্রক্কৃতি 
ও মানবসমাজে : আনন্দরূপে অমৃতন্ধূপে প্রকাশিত হয়ে 
' চলেছেন । এই আনন্দধার! যা নিখিল-বিশ্বে অত্র সৌন্দ্য্য- 
ধারায় প্রকাঁশমান, কবি বা শিল্পীর কারবার সেই সৌন্দর্য্য 
“নিয়ে । সুতরাং বলতেই হবে; যে আনন্দজাত সৌন্দর্য্য নিয়ে 
কবির কারবার সেই সৌন্দর্য্য এবং জ্ঞানময় অনস্ত সত্য একই |. 
ইংরেজ কবি তাই বলেছেন, Truth is beauty, beauty 
19 Truth রবীঞ্জনাথের ভাষায় “সাহিত্য জানাইতেছে, 
' সত্যই আনন্দ, আনন্দই অম্থত। 
. মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়! চলিয়াছে_-“রসো। বৈ সঃ । রসং, 
হেবায়ং লক্ধানন্দীভবতি |” 
মানুষ আনন্দিত হয় 1” 
সৃষ্টির মধ্যে দার্শনিক খুঁজে বেড়ান অগ্লীকে, বৈচিত্রের 
মধ্যে সন্ধান করে ফিরেন এক-কে । যে মুহূর্তে সেই এক-কে 
পাঁন-_বলে উঠেন__ 
বেদাহমেতং পুরুষং মহাপ্তং 
আদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাঁৎ। 
অর্থাংআঁধারের পরপারে আমি জ্যোতির্ময় এক-কে, 


পেয়েছি। প্রকৃত কবি বা! শিল্পীর সন্ধানও' সেই একের জন্ত | 
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সাহিত্য উপনিষদের এই" 


তিনিই রস, এই রসকে পাইলে. 


১৩৫৫ 


নিখিল-বিশ্বের নানা সৌন্দৰ্য্য, নান] বৈচিত্র্য শিল্পীকে বিস্মিত 
করে, শিল্পী নিজেকে হারিয়ে ফেলেন সেই রসমাধুর্ষ্যের মধ্যে । 


তারপর আনন্দাঙ্থভূতির পথে শিল্পীর মনে জাগে' প্রশ্নের পর . 


্রশ্ন-বিশ্বের এই নানা বৈচিত্রের মূল কি এবং কোথায়। 


সেই জিজ্ঞাসার সমাধান করতে গিয়ে শিল্পী আবিষ্কার করেন 


বিশ্বপ্রকৃতির নিগুঢ় যোগস্থত্রকে--আঁধারের পারে জ্যোতির্শয় 
এক-কে । 


সেইখানেই হয় কাঁব্যসাধনার চরম সার্থকতা! । 


পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য, নদীর কলধ্বনি, প্রভাতের - 


সুর্য্যালোক এবং বসস্তের মিলন-উষার মধ্যে অনস্তকাঁল ধরে 
যে সুর ধ্বনিত. হয়ে চলেছে তাতে আছে এক অতীন্রিয় 
জগতের আভাস । রবীন্দ্রনাথ জীবনের সেই আদর্শে বিশ্বাসী! 


‘কবি তার সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন সেই 


ইন্দিয়াতীত জগতের বাঁণীকে এবং এমনি করে স্ুদুরের সন্ধান 
করতে গিয়ে পৌছেচেন মহাস্ত পুরুষে'র কাছে। পূর্বেই 
বলেছি সাহিত্য ব্যক্তির প্রকাশ । মাহুষের অস্তরে যে শিল্পী 
বাস করে সে ক্রমাগত নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ করে 
থাঁকে--নিখিলবিশ্বের আনন্দধারা ধীর প্রকাশ, তাঁকেই পাবার 
জন্য সে সচেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 

“Jn Art the person 10 080 sending its 
answers to the Suprem3 Person, Who reveals 
Himself tous in a world ‘of endless beauty 
acioss the Jightless woild of facts.” 
9. 27) 


তাই দেখ! যায়, কবিরা বাস্তবকে স্বীকার ' 
করেও বাস্তবের অতীত এক আদর্শকে বরণ করে নেন এবং - 


(Person 11812) ' 


~> 


রবীন্দ্রনাথের মতে পৃথিবীর রি এবং মানবপ্রেম - 


' অসম্পূর্ণ; এই সৌন্দর্য্য, এই প্রেম অসীমের ছাঁয়ামাত্র। 


অসম্পূর্ণের মধ্যে পরিপূর্ণতাঁকে, অখগ্কে নিয়ে আসতে ন! 
পারলে কবি-মাঁনসের চরম তৃপ্তি হতে পারে, না এবং কাব্য 
সথ্টিও সম্পূর্ণ সার্থক হয় না। 
Ideal-এর মিলনেই কবিতার সৌন্দরয্য। কল্পনার centri- 
10801 force Ideal-এর দিকে Real-কে নিয়ে যায়, এবং 
অন্থরাগের 08017110061] 10109:7368]-এর দিকে [068]-কে 


_ আকর্ষণ করে ; কাব্যস্ষ্টি নিতাস্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় 


না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় 
না !”* কবিত্বের এই উভয় অংশের মধ্যে সামগ্রস্ত রাখ! কঠিন, 
কিন্তু প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যেই সেই সামগ্রস্ত আছে। 
শ্রেষ্ঠ কবির রচনার তাইতো! এত গৌরব.। 

কাব্যস্্রির গোড়ার কথা আত্মপ্রকাশ, “In Art man 
reveals himself and ‘his 0bjects 1” মনের ধর্শ এই 
যে, বাইরের জগৎ অন্তরে এসে এক নূতন জগতের সুষ্টি করে। 





* সবুজপত্র, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২৪ 


“অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ 


~ 


শরীর 
যেই অস্তরপ্গৎ নিজের মধ্যে 7 বিকে সম্পূর্ণ নয়; বাইরে da 
প্রকাশিত হ’লে তবে সে হয় পূর্ণ । কবি-হৃদয় সেই- প্রকাশে 
তৃপ্ত হয়।' 
বিজ গার গতি সর্ব কা্নী”র 
_এ নাটকে আছে, “সংসারে যে কেবলি সরা, 








[তো পথিক, সেই তো কবি-বাউলের চল11” .. - 


| PM 


i 20% 


কবি যে সৌন্র্য্যস্থ্রি ও গানের ভিতর দিয়ে নিজকে 
, প্রকাশ করতে করতে চলেন, সে কি কেবল অর্থহীন চলা? ' 


তার চলার কি কোন স্থির লক্ষ্য নেই? কবি বুলেন £ 
. .“আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ, . 
- সেই তো বীধায় সেই তো মেটায় দন্দ । 
জানা আমায় যেমনি আপন ফাদে 
শক্ত করে বাঁধে 
অজান! সে সামনে এসে হঠাৎ লাগায় দ্বন্দ 
এক নিমেষে যাঁয় গে! ফেঁসে অমনি সকল বন্ধ ৷” 
তাই কবি ব্যাকুল-হুয়ে বলে উঠেন__ | 
“ঘন্টা যে এ বাঁজলে| কবি, হোক রে সভাভ্গ'। 
. জোয়ার জলে উঠচে তরঙ্গ । 
. এখনো সে দেখায় নি তার সুখ, 
তাই তো দোলে বুক] ' 
. কোন্‌ রূপে যে:সেই অঙ্গাঁনার কোথায় পাব সঙ্গ, 
কোন্‌ সাগরের কোন্‌ কুলে গোঁ কোন্‌ নবীনের রঙ্গ.।” 
( বলাকা, পৃঃ ৮০) , 


'দ্ার্শনিকের মত শিল্পীও অঙ্গানার সন্ধানী। শিল্পী তার - 
হুষ্টির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন_আপনাঁকে জানতে"চান |: 


সেই জানার মধ্য দিয়ে কবি উপলদ্ধি করেন নিখিল বিশ্বব্যাপী 
এককে-_অনভ্তকে। ভারতীয় 'কলান্গ্ির মূল কথা সীমার 
মধ্যে অসীমের উপলব্ধি । রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে সপ্রমাণ 
. করেছেন, সৌন্দর্য্যের প্রকাশ সাহিত্যের বড় কথা নয়, সৌন্দর্য্য 
সাহিত্যসগ্ির উপলক্ষ্যমাত্র_-অখও মান্যকে প্রকাশ করাই 


» .-সাহিত্যের উদ্বেশ্য ; বাইরের জগংকে অন্তরের জগৎ__ আপনার 


* Personality, p. 12 I 
+-ফাস্তুনী; পৃঃ ১৩. 


 কদপ্জনাথঃ নী ও পিক 


কেবলি চলা ;. 
তাই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাঁজিয়ে নৃত্য করতে 
করতে কেবলি সরে, কেবলি চলে, সেই তো বৈরাগী, সেই... 


tion of Art. 


কাব্যের মধ্যে রপায়িত হয় জীবনের ব্যাখ্যা । 


" এবং কবি বলেই দার্শনিক । 








ভ্রগং--মাহষের জগং ফরে তোলাই সাহিত্যের কাও | 


“কৰবি বলেন, মাহুষের সত্যিকার অগৎ সেইখাঁনেই গড়ে উঠে 
. যেখানে সে নিজের মধ্যে অনুভব. করে অনস্তকে, জানতে 


পারে সির মধ্যে শষ্ঠাকে, (4 এ 
“Building of man’s true world-"is the fune= 

Man is true, where 176 feels his 

infinity, where heis divine, and divine ‘is the 


“creator in him” ( Personality Dp. 81)1 


রবীন্্রনাথের এই দৃষ্টি হ’ল ধ্যানী দার্শনিকের দৃষ্টি । কবি 
দার্শনিক নন, কিন্ত শ্রেষ্ঠ কবিমান্রেই যে আনন্দাঙ্ছভুতির দ্বারা 
অহরহ জীবনের ব্যাখ্যা .করে - থাকেন তা! দার্শনিকস্ুল্ভ ' 
আনন্দান্ুভূতি । Poetry is’ the criticism of life— 
এইজন্াই 
কবিমানসের পিছনে একটি দার্শনিক মন ন! থাকলে সেই 
কবি,বড় কবি-শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারেন নাঁ। তাই শ্রেষ্ঠ 
কবিমাত্রেই দার্শনিক'। দার্শনিক কবি না হতে পারেন,-কিন্ত ' 
প্রকৃত, কবিকে দার্শনিক হতেই হয়। রবীন্দ্রনাথ কবি 
রবীন্দ্রনাথ ক্বি-_-ডা'র- একটি 
মাত্র পরিচয় তিনি শিল্পী । কাব্যস্থষ্টিকে সার্থক করে তুলতে 


"হ’লে যে দার্শনিক অঙ্থভূতির প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের “র্শ’ সেই 


পথেরই যাঁত্রী।. দার্শনিক কবির ধর্ম তার শিল্প-চেতনার পথ 
ধরেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে । ‘Religion of An Artist’ 
প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই মর্শ্মে লিখেছেন, “আমার বর্ম মূলতঃ 
কবির ধর্ম কাব্যের প্রেরণা যেমন করে অজ্ঞাত. অপরিচিত 
পথ ধরে আমার কাছে এসেছে সেই পথ ধরেই এসেছে আমার, . 
জীবনে বর্ঘপ্রেরণ| | আধার ধর্জীবন ও কবিজীবন একই' 
পথে ক্রমবিকাশ লাজ করেছে। যদ্িচ এই উভয় জীবনের 
সম্মিলন হয়ে গেছে বহুকাল পূর্ব্বে তবু অনেক দিন সরি তা 


ছিল আমার কাছে অজ্ঞাত ।* 


'রবীন্রনাঁথের কবিজীবন. এবং বৰ্মীবনের . পণ মিলন - 
হয়েছে এবং সেই মিলনে সি হয়েছে: তার কাব্যসস্ভার | 
রবীন্দ্রকাব্যে তাই অধ্যাত্বরাজ্যের অন্তহীন সুর, অসীমের জন্য, 


অনন্ত ব্যাকুলতা, ইন গাগা ক 


ু রাধাকৃষ্ণ মম্পাদিত Contemporay Indian. Philosophy, রঃ 


গৃ। . 


কৰি কৃষচন্্র মজুমদার 


চপ 


কবি অক্ষয়কুমার গাহ্রাছেনঃ ৫ 
নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর, 
নহে কোন কন্ম্াঁ_গর্ববোছিত শির, 
কোন মহারাজ নূছে পৃথিবীর; 
. নাহি প্রতিমূর্তি ছবি; 

তবুর্কাদ কাদ,জনম-ভুমির 

ড সে এক দরিদ্র কবি । 
কৃষ্ণচন্দ্ৰ মজুমদারও বঙ্গভূমির এইরূপ একজন ভাগ্যহীন 
কবি । বর্তমান খুলনা বেলার ভৈরবনদতটবর্ভা সেনহাঁটি গ্রামে, 
এক বৈঘ-পর্নিবারে তাহার জন্ম হুয়। 
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪ (৩১ মে ১৮৩৭). তিনি যখন ৬ মাসের 
শিশু, সেই সময়ে তাঁহার পিতা মাণিকচন্জ্রের মৃত্যু হয়। পিতার 


মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার অগ্রজেরও কাল হুয়। 
কি করিয়া দিন চলিবে এই চিন্তায় তাছার মাতা ব্যাকুল হইয়া 


উঠেন। এই ছঃসময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের পিতার মাঁতামহ_ বরিশাল 
কীর্তিপাশার ভূম্যধিকাঁরী রাঁজারাম সেন জমিদারী হইতে, 
তাহাদের কিছু কিছু বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দেন। তাহাতেই 
কষ্টেসষ্টে' তাঁহাদের দিনাঁতিপাঁত হইত। ক্বফচন্তর গুরুমশায়ের 
' গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, গৃহ-পুরোহিতের নিকট 
কলাপ ব্যাকরণ পড়িয়া এবং কীন্তিপাশায় ফার্সী ভাষা শিক্ষা 
. করিয়া, ১৯ বৎসর বয়সে, ভাঁগ্যান্বেষণে ঢাকায় উপস্থিত হন। 
. এই সময়ে গবর্ষেন্ট হইতে বাংল! শিক্ষা! প্রদানের বিশেষ 
চেষ্টা চলিতেছিল। ক্ৃ্ণচন্দ্ৰ পণ্ডিত নিয়োগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
- হুইয়! ১৫২ বেতনের একটি সার্কেল পণ্ডিতের পদ্রলাঁভ করেন । 
ইহার অল্প দিন পরেই তিনি ঢাকা! নর্মাল স্কুলের অন্তর্গত 
মডেল স্কুলের হেড প্রণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কৃষচন্ত্র 
তাঁহার অবসরকাল মাঁতৃভাঁষার সেবায় নিয়োগ .করিতেন। 
"সংবাদ প্রভাকর’,, সিস্বাদ ভাস্কর,” ‘তত্ববোধিনী পত্রিকা” 
প্রভৃতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে 
কবিতা লেখা অভ্যাস করিতেন । ঢাকায় অবস্থানকালে 
তিনি একজন অকৃত্রিম বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন ; ইনি তাঁহার 
সমবয়সী কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র। তাঁহাদের প্রাথমিক রচনাগুলি 
১৮৫৮ সনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “সংবাদ প্রভাঁকর’ ও ‘সংবাদ 
. সাঁধুরপ্রনে' স্থান পাইয়াছিল ;. পু-কবি উজির পরম 
উৎসাহদাতা ছিলেন। . 
| ১৮৬০ খ্রীষ্টাবে ব্রজঙুন্দর মিত্র, ভগবানচন্দ্র বন্ধু ( আডাৰ 
জগদীশচন্ত্রের পিতা) প্রমুখ কয়েক জন ক্কৃতবিত বাঙালীর 


. চেষ্টায় ঢাকায় সর্বপ্রথম একটি বাংল! মুদ্রাযন্ত্র--'ঢাকা বাঙলা 


তাহার জন্ম-তারিখ-_ ' 


“হিসাবে 


শ্রীত্রজেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - 


নত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মুদ্রাযন্তরেই দীনবন্ধু মিত্রের “নীল-. ৯ 
দর্পণ’ নাটকের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল । বাঙ্গল! যন্ত্রের, 


. মুদ্রাকর ছিলেন--ক্বফ্ণচন্তরের বন্ধু হরিশ্চন্্র । এই,মুক্রীঘন্ত্র হইতে, . 
_ এই ছুই দরিদ্র কবির উদ্চোগে, ১৮৬০ গষ্টাব্দের মে মাসে. 
. ‘কবিতাকুসুমাবলী’ নামে একখানি পদ্ধবছল মাসিক পত্রিক] 


জন্মগ্রহণ করে । কৃষচন্দ্ের “সন্ভাবশতরে”র অধিকাংশ কবিতাই 
ইহাতে স্থান পাঁইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে “কবিতাঁকু্মাঁবলী”ই 


ঢাকা হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংল! সাময়িক-পত্র । 


এই সময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের মনের মত একটি নূতন চাকুরী ভুটিযা, 

গেলে, তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া সংবাদপত্র-সেবায় ব্রতী 
। -ঢাকাঁবাঁসীরা অনেক দিন হইতে স্থানীয় একখানি 

bo সংবাদপত্রের অভাঁব অন্থুভব করিতেছিলেন। বাঙ্গলা 
যন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকবর্গের দ্বারা সে অভাব পুরণ 
হয়। তাহার]! ১৮৬১. গুষ্টাবের মার্চ মাসে, কলিকাতা 
হইতে, প্রকাশিত দ্বারকানাথ বিদ্ভীভূষণ-সম্পাদিত “সোম- 
প্রকাশে’'র আদর্শে, ঢাঁকাপ্রকাশ’ নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 
প্রচার করেন। ক্কফচন্্র মজুমদারই সম্পাদকের গৌরবময় _. 
আঁসন অপস্কৃত করেন।' তখন তাঁহার বয়স.২৪ বৎসর । 

ইহার তিন বৎসর পরে বালিয়াটী-নিবাঁসী গিরিশচন্দ্র রায় 
চৌধুরী ঢাঁকায় আর একটি বাংল! মুদ্রাযন্র স্থাপন, .ও 
‘বিজ্ঞাপনী’ নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিবার সঙ্কল্প 
করেন। তিনি ৫০২ বেতন দিয়া কৃষচন্দ্রকে ঢাঁকাপ্রকাশ* 
হইতে ছাড়াইয়] আনিয়] তাহার হস্তে পত্রিকা ও প্রেসের 
সম্পূর্ণ ভার স্থ্ত করিয়াছিলেন! বিজ্ঞাপনী" প্রথম সংখ্যার - 
প্রকাশকাল্‌্- মার্চ ১৮৬৫. 
. যোগ্যতার সহিত সাড়ে তিন রংসর ঢাঁকা প্রকাশ” ও দেড় 
ংসর “বিজ্ঞাপনী” পরিচালন করিয়া! কৃষ্ণচন্দ্র খ্যাতি. অর্জন 
করিয়াছিলেন। ঢাকার সংবাদপত্র প্রসঙ্গে -কলিকাতাঁর 
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়’ একবার লিখিয়াছিলেন £_-“কলিকা তায় 
যে যে বাঞ্ছলা! সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে, 


. ঢাকার বিজ্ঞাপনী ও ' ঢাকাপ্রকাশ ইহার কাঁহার দ্বিতীয় '' 


নহে।” প্রকৃতপক্ষে বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে ঢাকার ৮ 
প্রথম সাংবাদিক-পদের গৌরব ক্রষ্ণচন্দ্রেরই প্রাপ্য । এই 
তিনি ঢাকাবাসীর কৃতজ্ঞতা দাবী" করিতে 
পারেন'। পু 
৷ ক্কফচন্দ্র, ঢাঁকায় সঙ্গদোঁষে সুরাঁপানে আসক্ত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। তাঁহার আত্মকথায় প্রকাশ £--“দেশেও 


-. তখন স্ুৱার বড়ই প্রকোপ । বড়-লোকের চিহ্ব ছিল তখন 


শ্রাবণ 


কবি কৃষ্ণচন্দ্ৰ মজুমদার 


৩২৭ 





সুরাপান | ভাগ্য-দোষে, মতিহীন আমি, আমিও তাহাতে 
মজিয়াছিলাম.1.*-বন্ধুগণ বলিতেন, /পালাও-কালিয়! ভাল 
খাবার খেতে হ’লে মদ খাওয়া] চাই-ই ; নহিলে, শরীর টেকে 
না__অতিসারে মারা যেতে হয় 1 কাজেই, আমিও প্রথমে 
বুঝিয়াছিলাম, তাই । এই প্রলোভনে, ক্রমেই তাহা নেশায় 
+ পরিণত হইয়াছিল ; আর, তাঁহাঁতেই আমার সর্বনাশ ! শেষ, 
ইহাঁতেই, ঝগড়া! করিয়া আমার কাজ যায়; আমি পরিবারাদি 
॥ লইয়া বাড়ী চলিয়া আপি। কর্ণ্ম ছাড়িয়া আমি কেবলই 
ছুরবস্থার চরম সীমায় উপনীত হইতে থাকি । এমন কি, ক্রমে 
যতই সাংসারিক কষ্ট বাড়িয়াছে, আমিও ততই পাগলের মত ' 
হুইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে, আমায় পাগলের মত হইতে 
দেখিয়া, আমার কোন আত্মীয় আমায় কীন্তিপাশায় লইয়া 
যান। এবং তাঁহার! নানীরূপে আমার চিত্ত-সংস্কারেরও 
চেষ্টা পাইতে থাকেন । এই সময় মদটাও আমার আর তত 
জুটিত না; ক্ৰমে আমিও একটু স্থির হইতে থাঁকি। অধিকন্ধ, 
“শিব-বিবাহ' নাম একখানি গানের পুস্তক এবং পারশী, উদ্দ, 
বাঙ্গাল! ও সংস্কৃত এই ভাষা চতুষ্ঠয়ে আমার পূর্বতন শিক্ষক- 
গণের গ্ুণবর্ণনা নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া, আমার মতি 
অনেকট] ফিরিয়] যায়। এই সময়ই আমার মাতাঠাকুরাণী 
আমায় কীঘ্রিপাশ! হইতে বাড়ী আনিতে যাঁন। সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া আমিও প্রতিজ্ঞা করি__“আর কখনও 
এমন কোন ছুষ্ন্থে প্রবৃত্ত হইব ন1। বেশীর ভাগ, বাড়ীর 
তাৎকালিক ছৃদ্দঘশ! দেখিয়াও আমার মনে বড়ই ঘৃণ| জন্মে।” 
( “অহ্থসন্ধীন,' ৩০ ফাল্গুন ১২৯৮ ) 

কর্ম্মহীন অবস্থায় দুই-তিন বৎসর দেশে কাটাইবার পর, 
কৃষ্ণচন্দ্র সামান্ত বেতনে কখন ঢাক] ব্রান্ষন্থুলে ( ইং ১৮৭০), 
কখন দৌলংপুর স্কুলে, কখন-বা পিলজজ্ঘ-নপাড়া এন্ট্ান্স স্কুলে 
পণ্ডিতী করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন; শেষে ১৮৭৪ শ্রষ্টাব্দের 
সেপ্টেম্বর মাসে ২৫২ বেতনে যশোহর জেলা-স্কুলে প্রধান 
পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। যশোহুরে অবস্থানকালে তিনি 
“দ্বিভাোষিকী নামে একখানি স্বল্লায়ু সংস্কৃত-বাংল| মাসিক 
পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন । সুদীর্ঘ উনিশটি বৎসর অতি - 
দীনভাবে যশোহরে এক ব্রাহ্মণের হোটেলে কাটাইয়া, ১৮৯৩ 
গ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি শিক্ষকতা কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ 
_করেন। তাহার ছাত্রগণের মধ্যে রায় বাহাছুর যছ্ছনাথ 
মজুমদার ও গণিতজ্ঞ কালীপদ বন্থুর নাম উল্লেখযোগ্য । 


কৃষ্ণচন্দ্রের শেষের দিনগুলি স্বগ্রাম সেনহাঁটিতেই বিশৃঙ্খল- 
ভাবে কাটিতেছিল। “ক্রমে বিশ্বাসী ও সাধক কৃষ্ণচন্দ্রের 
মর্্যলীল| শেষ হুইয়া আসিল। লোকচক্ষুর অগোচরে প্রস্ফুটিত 
বনকুন্থমের মত সমগ্র দেশকে অজ্ঞাতসারে সৌরভে আমোদিত 
করিয়া তাঁহার জীবন-পুষ্প ঝরিয়া পড়িবার দিন আসিল । 
কিছু দিন হইতে তিনি রোগে অদ্লাধিক ক্লেশ পাইতেছিলেন। 


এইরূপে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌষ [ ১৩ জ্বান্থয়ারি 

১৯০৭, ৭০. বংসর বয়সে ] প্রতাষে জন্মভূমি সেনছাটির 

ক্রোড়ে তিনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিলেন ।” ( ‘জীবনচরিত’ ) 
ইহাই সংক্ষেপে কৃষ্চন্ত্রের জীবন-কথা । 





কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 


এইবার বাংলা-দাহিত্যে কৃষণচন্দ্রের দানের কথ! বলিয়া 
বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। বাংলা-সাঁহিত্যে তাহার 
দানের .পরিমাণ বিপুল নহে। তিনি চারিখানি মাত্র গ্রন্থ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে ছুইখানি কাব্য, 
সন্ভাবশতক, ক্ষুপ্্ ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি (ইং ১৮৬১) ও 
“আঁহভোগ'__মহাঁভারতের বাসব-নহুষ সংবাদ অবলম্বনে 
নাটকাকারে লিখিত ক্ষুদ্ধ কাব্য ( জাহুয়ারি ১৮৭১)। অপর 
ছইখানি__গপ্ধ-গ্রস্থ ; ‘ইতিবৃত্ত’ নামে ছূর্ববোধ্য ভাষায় লিখিত 


আত্মকথা ( এপ্রিল ১৮৬৮) ও “কৈবলাতত্ব'& নামে সন্দর্ভ- 





* ইহার “বিজ্ঞাপনে” কৃষ্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন £_“এই পুস্তকে কৈবল্য ও 
কৈবল্য লাভের উপায় বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহ| কেবল 
ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ” যশোহরে অবস্থানকালে তিনি সাত্বিক হিন্দুর 
আচার পালন করিতেন। একদিন দুর্গাদাস লাহিড়ী তাহার ধন্্মমতটি . 
জানিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন ২---“এখন তে! বুঝিতেছেনই ! তবে 
ঢাকায় যখন ছিলাম, সেখানে তখন বড়ই ব্রাক্গধন্মের আন্দোলন; 
আমারও তখন যৌবনোচ্ছ আল প্রবৃত্তি! কাজেই, তখন সেইরূপ ভাবেই 
ছিলাম। পরেই এই ভাব!” 











__ রচনার মধ্যে ১২৯৮-১৩০০ সালের পাক্ষিক “অঙ্থসন্ধানে” 
প্রকাশিত তাঁহার আত্মকথা, সাহ্থবাদ “শিবপঞ্চাশং” ও নীতি- 
কবিতা” উল্লেখযোগ্য । ব্রিক্ষ-সঙ্গীতে”ও “তুমি আত্মীয় হতে 
পরমাত্ীয় হে” ও “কি বেশ ধরেছ আজি শারদীয়া” প্রন্থৃতি 
_ ভাহার কয়েকটি গান স্থান পাইয়াছে। | 
_:. স্কফচন্দ্ের অপর সকল রচন! বিস্বাতির অতল তলে 
_ তলাইয়| গিয়াছে, কিন্তু একমাত্র ‘সন্ভাবশতক’ই তাহাকে 
__ বাংলা-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়াছে। . এ সম্বন্ধে সচেতন 
ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, যশোহরে অবস্থানকালে, একদা 
_ দুৰ্গাদ্াস লাহিড়ী ‘অনুসন্ধান’ পত্রের অন্ত তাহার সংক্ষিপ্ত 
বনচরিত সংগ্রহে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, বিনয়-সহকাঁরে 
টা বলিয়াছিলেন £-_ 
“কোন এক পারস্ত-এহছে একটি গল্প পড়িয়াছিলাম। 
সে গল্পটির মৰ্ম্ম এই যে, ধনর্ব্বাণ দ্বারা এক লক্ষ্য-ভেদ 
করিবার জন্য কয়েক সহস্র মুক্রা পারিতোধিক ছিল। 
যাহার বাণ সেই লক্ষ্য-তেদ করিতে পারিবে, সে-ই 
| প্রাপ্ত হুইবে। কিন্ত কেহই সে লক্ষ্য ভেদ 
তরিতে পারিল না। মহা মহ! ধন্থধিগ্ঞা-পারদশ্রীগিণও 
{তে অকৃতকাৰ্য্য হইলেন। অতঃপর, কৌতুকচ্ছলে, 
টি বালক ততপ্রতি একটি বাণ প্রয়োগ করায়; কি দৈব 
ঘটনা, সেই লক্ষ্যট ভেদ হইয়াছিল । : কিন্তু যেই লক্ষ্যটি 
ভেদ হইল, বালক, অমনি তাঁহার ধন্থর্বাণ জলে ফেলিয়া 
২... দিল। এবং লোকে তাহার বনর্কাণ জলে নিক্ষেপ করার 
0 কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে উত্তর দিল,_“দৈবাৎ একটা 
লক্ষ্য ভেদ হইয়া গিয়াছে বলিয়া! আমি তো আর বহুবি্তা- 
২. পারদর্শী হই নাই। আমার ছেলেখেলার যন্ত্রে কেন 
আর লোকের নিকট হাস্তাম্পদ হইব ; তাই উহ! ফেলিয়] 
দিলাম ।+--*আমারও হইয়াছে তাই। বা “স্ভাব- 
_শতক"টা একটু ভাল হইয়াছে বলিয়া, আমি তো আর 
একটা দিগ গন্ধ পণ্ডিত হই নাই যে, আমার জীবনে নানা 
গৌরব-গরিমার কথা পাইবেন ?” 

'ন্ভাবশতক? প্রকাশিত হয়-_-১৮৬১ গ্রীষ্ঠাকের প্রথম 
রে নে, ক্র তখন প্াঁকাপ্রকাশের সম্পাদক । এই 
_ কাব্যখানি বাংল দেশের ছাত্র-সমাজ্জে বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিল এবং বিদ্ধালয়ের পাঠ্য পুস্তক হইতে লব্ধ এই 


























ত করিতে বিলন্ব হ হয় নাই। 
সখা জন, | আমে কি কখন, 








না মোরা ১৮৮৩)।, পুরাতন পা f সে রি 
_ তাহার গন্ধ-পত্ক বহু রচনা! বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল 


চিনিয়! লইয়াছিলেন। কবি কৃষ্ণচন্দ্র পারস্ত ভাষায় বিশেষ 


ছাত্র-সমাঁজকে অতিক্রম. করিয়া অভিভাঁবক-সমাজকেও 








₹ কি ঘাতনা বিষে, ফুলে কি ৃ 
. কভু আস্টীবিষে, দংশে নি যারে? 
কবিতার : লেখককে বাংলা দেশের হদিকিমারই সহজে 





বুযুৎপন্ন ছিলেন এবং সর্বদা পারসিক কবি হাফেজ ও সাদী 
কাব্যরসে নিমগ্ন থাকিতেন। “সন্ভাবশতক" প্রধানতঃ হাফেজের 
কাব্য অঙ্থসরণেই রচিত। পাঁরসিক কবিদের প্রান্তিক 
সৌন্দর্ধ্যবোধ ও. এই বিশ্বপ্রক্কতির যিনি অঙ্ঠা, তাহার প্রতি 
সহজ আত্মনিবেদন কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্যে বিশেষ ভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল। এই পৌন্দর্য্য ও ভগবৎ-প্রীতিই ঘাংলা-সাহিত্যে 3 
কৃফচন্দ্রের বিশেষ দান। 

“সদ্ভাবশতকে”র কবিতাগুলি এমনই প্রসাদপগুণবিশিষ্ট যে 
অনেক কবিতার অনেক পংক্তিই আমর প্রবাদবাক্যস্বরূপ 
ব্যবহাঁর করিয়া থাকি; ব্যবহার করি বটে, কিন্ক এগুলির 
রচয়িতা! যে কৃষ্ণচন্্রই তাহা! অনেক ক্ষেত্রে বিস্মৃত হুইয়াছি। 
দৃষ্টান্তস্বরূপ “অপব্যয়ের ফল” নামে তাঁহার সুপরিচিত 








যে জন দিবসে, মনের হ্রষে, 
জালায় মোমের বাতি ; 
আশু গৃহে তার দেখিবে না আর, 


নিশিতে প্রদীপ ভাতি | 


কবিতার উল্লেখ করিতে পারি। শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের 
মত খ্যাতনামা কবি ও সমালোচকও কবিতাঁটিকে কবি 
রাজকৃষ্ণ রায়ের নামে “কাব্য-মঞ্জুষা+য় স্থান দিয়াছেন। 
বিংশ শতাব্দীর মভুমদার-কবি উনবিংশ শতাব্দীর মজুমদার- 
কবির সম্যক্‌ মর্ধ্যাদা রক্ষা! করিতে পারেন নাই। কবি- 
পক্ষেই যদি এইরূপ হয়, সাঁধারণে যে তাহাকে বিস্ৃত হইবেন 
তাহাতে আর বিচিত্ৰ কি! 

আমর! সাহিত্যিক পূর্বপুরুষদের স্মরণীয় জনি অন্ত 
সচরাচর বাখিক স্ৃতিবাসরের অনুষ্ঠান করি; কখন কখন 





 তীঁহাদের নামে রথ্যা-রচনা, পদক-দান বাঁ স্থৃতি-সৌধের 


আয়োজন করিয়া! কর্তব্য শেষ করিয়া থাঁকি। কিন্তু কেবল- 
মাত্র এইগুলির দ্বারাই তাঁহার! অমরত্ব লাভ করেন নাঃ 
তাহার! সত্যকার বাঁচিয়া থাকেন-_সাহিত্যে তাহাদের বিশিষ্ট 
দানের, জন্ত। ক্বফচন্রকে স্বদেশবাসীর অস্তরে জাগরক, 
রাখিতে হইলে সর্ববাথে প্রয়োজন তাহার সিন্তাবশতকের একটি সপ 
সুষ্ঠু সংস্করণ প্রকাশ করা 3 তবেই তাহার আত্মার শাস্তি 
হইবে, তবেই হাঙর যখোপু তিতা হইবে + 














* করিকত। LR সোসাইটি ॥ ইল 
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যুদ্ধোত্তর বালিন 
শ্রীপশুপতি ঘোষ 


- অনেক দিন থেকেই বালিন দেখবার আকাজ্ষা আমাকে 
ব্যাকুল করে তুলেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটস্ুমিকায় 
বার্লিনের যে চিত্র খবরের কাগন্ধে পাঠ করেছি তাতে 
হিটলারের পতন হুওয়ার পরেও বার্লিনে যাওয়ার ইচ্ছা 
আ'মার একটুও কমে নি। বার্লিনের পতন হয়েছে, মিত্র- 
শক্তির আক্রমণের আঘাতে বালিন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, বোমার 
আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবে বালিনের 
কত এঁতিহাসিক স্মৃতিজড়িত 
প্রাসাদ ধ্বংসন্ত পে পরিণত হয়েছে 
তার ইয়ত্তা নেই । বািনের প্রসিদ্ধ 
রাইস্ট্যাগ, ব্রাণ্ডেনবার্গ গেট, . 
কাইজার উইলছেলম্স গেট ইত্যাদি 
অতীতের কত সম্বন্ধ স্মৃতি 
বহন করে দণ্ডায়মান, ইতিহাস 
তার সাক্ষী। বোমার আঘাতে 
ধবদে-যাঁওয়| তাহাদের বিষাদ- 
ম'খা স্বতিমনকে অভিভূত 
করেছিল । যে বালিন মাত্র পনর- 
ষোল বৎসরের মধো বিপুল শক্তির 
অধিকারী হয়ে সমগ্র পৃথিবীর 
সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলবার সামর্থা 
অর্ল্জন করেছিল তার সেই শক্তির 
উৎস কোথায় দেখবার জন্ত 


আমি বাগ হয়ে উঠেছিলাম । একা! হিট্‌লার, এক গোয়েরিং ' 


বা গোয়েবল্সের সাধ্য ছিল না এত বড় একটা বিরাট 
শক্তিকে পূর্ণ বিকাশের পথে চালিয়ে নেবার যারা জার্দ্মানীকে 
গড়ে তুলেছিল, শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ করেছিল, দিগ্বিজয়ীর বিরাট্‌ 
পরিকল্পনাকে মূল কেন্দ্রাভিমুখে পরিচালিত করেছিল, 
তারা জার্ম্মানীর অসংখ্য শিল্পী বা টেকনিসিয়ান। তাদের 
পরিশ্রম ও প্রতিভা, তাদের অনমনীয় কর্ম্মনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা, 
জাতিকে বড় করার উদ্‌গ্র বাসনা হিট্‌লারের কর্ণ্কুশলতায় 
স্ুপরিচালিত হয়ে জার্শ্মানীকে এত বড় করে তুলেছিল । 
জাৰ্শ্মানীর মধ্যমণি সেই বালিনকে দেখবার জন্কে আমি ভারত 
থেকে যাত্রা করেছিলাম । 


ভারতবর্ষ থেকে ১৯৪৭ সনের ২২শে ডিসেম্বর বিওসি-এর 
ইয়র্ক প্লেনে যাত্রা করে আমি ২৪শে ডিসেম্বর বেল! ২টায় 
লণ্ডনে উপস্থিত হুলাম। লণ্ডনে কয়েক দিন নান! কাজে 
কাটিয়ে শেষে বাল্িন যাত্রা ঠিক করলাম । লগুনের ৪৬ 
মাউন্ট ছ্রাটে ইণ্ডিয়া সাপ্লাই কমিশনের অধ্যক্ষ মিঃ বিপ্রিমিনের 





সঙ্গে দেখা করলাম। মিঃ বিক্লিমিন পগ্জাবের অধিবাসী, 
ভারতীয় খ্রীষ্টান । প্রত্যেক মাসেই ভারতবর্ষ থেকে বালিনের' 
যাত্রীদের একটা সংখ্যা নির্ছিষ্ঠ আছে-_নির্ববাচনের ব্যাবস্থা 
সাপ্লাই কমিশনের অধ্যক্ষই করে থাকেন। তিনি আমার নাম 
নির্বাচন করে সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করলেন। 
সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লণ্ডনে দেখা করলে আমার ছাড়পত্রে 


যুদ্ধোত্তর বালিনের একটি রাস্ত| 


অন্থমতির স্বাক্ষর দিয়ে]ু আমাকে আর একখানি চিঠি দিলেন। 
সেই চিঠি পেয়ে আমার বালিন যাত্রার ব্যবস্থার জন্ত প্রথমে: 
এক্সচেঞ্ধ আপিসে (ফরেন অফিস, নরফোঁক হাউস, সেন্ট- 


জেমস্‌ স্কোয়ার, লণ্ডন ) টাকা! জম! দিতে গেলাম, সত্তর পাউণ্ড 


ব্রিটিশ ও আমেরিকান জোনের জন্ত জম! দিলাম এবং পনের 
পাউণ্ড জমা দিলাম লিপজিগের মেলা দেখবার জন্য । 
এ মেলা দেখবার জন্ত পূর্ব থেকেই আমি নিমন্ত্রিত | 
হয়েছিলাম । j 


আহঞ্টার্ডাম থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ রওনা হয়ে ২৭শে 
ফেব্রুয়ারী বৈকালের দিকে বালিন পৌঁছলাম । ইংরেজদের 
অতিথি হয়ে যাঁরা বার্লিন দেখতে যান তাদের জন্তে ব্রিটিশ 
জোনে ছুটি হোটেলের ব্যবস্থা আছে। একটি হোটেল আম্‌জু 
আর একটি হোটেল সেভয়। যাত্রারস্তেই বেশ খানিকটা 
নাজেহাল হয়েছিলাম । ভুল করে জার্মান ট্রেনে উঠেছিলাম । 
জার্মান ট্রেনে কোনও রেঞ্,রেপ্ট-কার নেই এবং পথে যে 
সমস্ত হোটেল পড়ল তাতেও কিছু কিনতে পাওয়া যায় না। 
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ফলে সারারাত্র হরিবাসর করেই কাটাতে হয়েছিল । আমি 
হোটেল আমজুতেই উঠলাম । 

পরের দিন থেকেই আমার কাঁজ্ সুরু হ'ল। আমি এক 
জন যুদ্রাকর__আমার একাস্ত অভিপ্রায় ছিল মুদ্রাযন্ত্র ধারা 
নির্মাণ করছেন তাঁদের খোজ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগস্থত্র 
স্থাপন করা এবং তাঁদের কাছ থেকে যন্ত্রপাতির কলাকৌশল 
শিখে তবে ভারতে সেটাকে কার্যাকরী কর! । সাত্রান্্যবাদ- 
নিষ্পেষিত ভারতে এটা আশা করতে পারি নি, গঠন- 


মুলক কার্যে ঘিশেষ সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত গবর্ণ 


মেণ্টের কোনও সাহায্য পাব আঁশ| করতে পারি নি, তাই 





বাঁলিনের একটি দৃশ্য 


স্বাধীন ভারতের নয়! তালিমে যন্ত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে বাঁলিন 
থেকে কিছু কার্ধ্যকরী শিক্ষা আয়ত্ত করে নিজের দেশের 


শির ুয়নে সাহায্য করব এই আশ! নিয়েই বালিন গিয়ে- 


+ 


এ 


মি । - 
 ্বার্দিনে পৌঁছবার পরের দিনই সেখানকার ভারতীয় 
সামরিক মিশনের সহিত সাক্ষ*ং করে বালিনের নাম-কর! 
মুদ্রাকরদের এবং মুদ্রযস্ত্র-নির্্াণক!রী . প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম 
জানতে চাইলাম, কিন্ত ছুঃখের বিষয় তারা আমায় কোনও 
সংবাদ দিতে পারলেন না। তাদের এই অজ্ঞতাঁয় খুব বিম্ময়- 
বোধ করলাম । এইখানেই বলে রাখছি যে ভারতীয় সামরিক 
মিশনের কর্মচারীদের ভিতরে একজনও টেকনিপিয়ান ছিল 
না। সামরিক মিশনের প্রয়োজ্জনীয়ত! কোথায়? ভারত ইউ- 
নিয়নের সহিত বালিনের যোগস্থত্র অটুট রাখার দায়িত্ব কি 
সামরিক মিশনের নয় ? তাই যদি হয় তবে পরাধীনতার শৃঙ্ছল- 
মুক্ত ভারতের পক্ষে বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কি তার 
আধিক বনিয়াদ দৃঢ় কর! নয়? বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে যে 


সকল জাতি শিল্প-উন্নয়ন দ্বারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে 
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জাতিগঠনমূলক কাৰ্য্যে তাদের কাছ থেকে যেটুকু আমাদের 
, গ্রহণ করবার আছে তংসন্বন্ধে আমরা যদি সচেতন না! হই তা 
হলে আমাদের কল্যাণ হবে কিসে? বালিনে বসে বসে এসব 


প্রশ্ন আমার মনকে ব্যাকুল করে তুলত এবং নিজেদের - 


অসহায়ত! আমার মনকে গীড়! দিত। 

যুদ্ধোত্তর বাঁলিনের একটু পরিচয় এখন দেওয়! প্রয়োজন | 
প্রায় পঁচাত্তর ভাগ বালিন এখনও ধ্বংসের গর্ভে । ধ্বসে-যাওয়া 
প্রাসাদগুলির সংস্কার কর! দূরে থাকুক ছাইয়ের জঞ্জালও 
দূর কর! হয় নি। মিত্রশক্তি অধিকৃত বালিন চার ভাগে 
বিভক্ত | 
(১) ইংরেজ অধিকৃত অঞ্ল। 
(২) মার্কিন অধিরূত অঞ্চল। 
(৩) রুশ অধিরুত অঞ্চল। 
(৪) ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল। 


* আমি ইংরেজ সরকারের অতিথি । 
অতএব আমার পক্ষে সকল স্থান 
পরিভ্রমণ করার কোনও বাধা ছিল 
না। ছে'টেল থেকে ট্যাক্সি দেওয়! 
হ’ল এবং ট্যাক্সিতে সব জায়গ! ঘুরে 
দেখতে লাগলাম । এখানে একটা 
কথ! বলে রাখা দরকার । ইংরেজ 
গবর্ণমেণ্টের তত্বাবধানে আমি 
চলাঁফের! করছি, সর্বত্র ঘুরে সবকিছু 
দেখার চোঁখের স্বাধীনতা আমার 
রয়েছে, কিন্তু মনের স্বাধীনতা 
আমার নেই। চোখ খুলে দেখতে 
পারি, কিন্ত মন খুলে কথা কইতে পারি না এবং ইচ্ছামত 
নিজের পকেটের টাকা বায় করবার অধিকার আমার 
নেই । অন্তরের এই রিক্ততাঁয় কেন আমার মন বিষিয়ে উঠেছিল 
তার বর্ণনা একটু পরেই পাবেন। লণ্ডন থেকে যে টাক! 
নিয়ে গিয়েছিলাম সেটা জার্মানদের দেওয়া ছিল নিষিক্ধ, 
কোনও জার্্বানকে টাকা দিতে পারবে না এই ছিল কর্তৃ- 
পক্ষের বিধান__পারিতোধিক হিসাবে কেবল সিগারেট 
বিতরণের প্রথাটীই দেখলাম, টাকার বদলে সিগারেটকেই 
চতুঃশক্তি কারেন্সি হিসাবেই মেনে নিতে চায় । 

পূর্বেই বলেছি যে ভারতীয় সামরিক মিশন আমাকে কোন 
সাহায্য করতে পারে নি, ইংরেজী জানা একজন জার্মান 
ডাক্তার বন্ধু এখানে পেলাম । নাম [)1. 10010991 তিনি 
স্থানীয় একটি মেডিক্যাল জার্ণালের সম্পাদক এবং এই সুত্রে 
অনেক মুদ্বাকরের সহিত ও তাদের প্রতিষ্ঠানের সহিত 
পরিচিত। ডাঃ কানের সৌজন্তের অভাব ছিল নাঁ_কিন্ধ 
তাঁর সময় এত কম ছিল যে তিনি সব সময় আমাকে নিয়ে 
ঘোরাঁফের| করবার অবসর- করে উঠতে পারেন নি। তিনি 


r 


শ্রাবণ 
এক জার্মান ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমায় পরিচিত করে দিলেন। 
তিনি কাজ চালাবার মত ইংরেজী ও রুশ ভাষা জানতেন। 
তিনিই আমার দোভাষীর কাজ করতেন। ডাঃ ক্যুনের কাছ 
- থেকে যুদ্ধ-পূর্বা বার্লিনের যে সকল ছাপাখানার তালিকা 
শ পেয়েছিলাম তন্মধ্যে অনেকগুলির অস্তিত্বের সন্ধানই পেলাম 
নাঁ। অনেক খোজাধুজির পর ফরাসী *৯অধিকৃত অঞ্চলে 
একটি প্রেসের পাত্ত| পাওয়া গেল। ডাঃ ক্যুনেকে সঙ্গে 
করে প্রেসের মালিকের সঙ্গে দেখা করলাম, জঞ্জালের 
স্ত প পরিষ্কার করে একটি মেসিন বের করা হ'ল । এজন্য শুধু 
সিগারেটের খরচাই হয়েছিল । কর্ম্মব্যপদেশে বাঁলিনে যে সকল 
জার্্মানের সহিত পরিচিত হয়েছিলাম 
তাঁদের সৌজন্ে মুগ্ধ হয়েছিলাম । 
বালিন একটি শিল্পকেন্দ্রিক শহর, 
ুদ্ধ-পূর্র্ব বালিনের পরিচয় আগে পাঠ 
করে মুগ্ধ হয়েছি, কিন্ত যুদ্ধোভর বাঁলিন 
নিজের চোখে দেখতে গিয়ে হতাশ 
হয়েছি। বার্লিনের বাজারে দোকানীরা 
দোকানপাট সাজিয়ে বসে, কিন্তু অতি 
সাধারণ জিনিষও কিনতে পাওয়া যায় 
না। নিত্যব্যবহথার্ধ্য জিনিষের অভাব 
- বাপিনে প্রচুর। স্থচ ব্রেড প্রভৃতি নিত্য 
প্রয়োজনীয় জিনিষ বালিনের বাজারে 
নেই। জার্মানীর “পানামা” ব্লেড এক 
সময় সারা ছুনিয়ার বাজারে খুব চালু 
হয়েছিল, কিন্ত বর্তমান বালিনে ব্লেড 
ছুপ্রাপ্য বললেই চলে। এত সব ছূর্তাগোর 
মধ্যেও দেখলাম বার্লিনের শিল্পীদের 
প্রতিভায় মরচে পড়ে নি, স্জনীশক্তি তাঁরা হারায় নি। 
ইংরেজ ও মার্কিনরা টিনে ভর! খাদাটুকু গ্রহণ করে 
টিনগুলিকে অকেঞ্জো জিনিষ বলে ফেলে দেয়, কিন্ত বর্তমান 
বালিনের শিল্পকারগণ সেই পরিত্যক্ত টিনগুলি কুড়িয়ে তা 
. দিয়ে কাজ চালাবার মত ব্রেড প্রস্তুত করছে । ধাতুর অভাব 
খুবই বেশী, দেখলাম কাঠ দিয়ে ক্ষুরের হাতল তৈরী করে 
চমৎকার ভাবে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। বালিনে বন্ত্রসমস্তা 
ভারতের চেয়ে অনেক প্রবল, বিশেষ করে শীতের দেশে গরম 
কাপড় না হলে চলতেই পাঁরে না, তার! কিন্ত বর্তমান 
_ অবস্থাকে খুশীমনে মেনে নিয়েছে__বন্ত্রীভাবের জন্যে হা-হুতাশ 
নেই। 
যুদ্ধের সময় থেকেই জার্মানীর খাপ্ঠ ভাঙারে ঘাট্‌তি সুরু 
হুয়েছে__বর্ভমান অবস্থার ত তুলনাই হতে পারে না। 
বালিনে প্রত্যেক জার্মান সপ্তাহে ৫১ গ্রাম (সাড়ে চারি 
তোলা) মাংস পায়, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে সকলের ভাগ্য 
তাঁও জোটে না। লার্ড বা ফ্যাট নামক পদার্থ থা্ছ্রব্য 
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ভাজবার জন্ত অল্প পরিমাণেও সেখানে পাওয়া যায় না। 
রুটি প্রতি সপ্তাহে আধ পাউণ্ড করে দেওয়া হয়, দুধ 
চোখে দেখা যায় না । নবজ্াত শিশুকে প্রথম কয়েক দিন 
স্তাকারিন জলে ভিজিয়ে খাওয়ান হয় তারপরে সুপ অভ্যাস 
করান হয়। কোনও প্রকারের কীচ! বা পাক! ফল জার্মানীর 
কি গ্রামবাসী কি শহুরে লোকের! বহুদিন চোখে দেখে নি । 
স্কুল কলেঞ্জের শিক্ষা! চলছে মন্দাক্রান্তা ছন্দে। বাইরের 
জলুন খানিকট! আছে, কিন্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রাণখোল! স্বতঃ- 
্র্ত আনন্দের অভিব্যক্তি নেই। বালিনে পৌছে বিশেষ করে 
স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচিত হওয়ার বাসন! 


রুশ অধিরূত অঞ্চলের প্রবেশদ্বার 


ছিল, কিন্ত অস্তরায় হ’ল জার্মান ভাষ| সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা | . 
বিশেষ চেষ্টা করে কতকট] কান্দ চালাবার মত ভাঁষ! আয়ত্ত 
করলাম, আর বাকিটা বোঝাবার প্রয়াস পেতাম অঙ্গ, 
সাহাযো। তৎসন্বেও যেটুকু ত্রুটি রয়ে যেত- সেটুকু পুরণ 
করতে চেয়েছিলাম ভালবাস দিয়ে তাদের চিত্ত জয় ০ 
ট্যাক্সি করে টিফিনের সময় প্রায়ই কোনও না কোন . 
স্কুলের দরক্ায় গিয়ে হাঞ্জির হৃতাম__কীধে বেছঈনের ঝুলি : 
তাতে নান! রকমের চক্লেট, ল্েপ্র, টফি ইত্যাদি। ওগুলি 
তাদের বিলিয়ে দিয়ে এক নির্মল আনন্দ লাভ করতাম । 
বালকবালিকারাও তাদের ভারতীয় বন্ধুকে কয়েক দিনের 
মধ্যেই আপন করে নিয়েছিল । বি 
পূর্বেই বলেছি যে আমি হোটেল আ'মজুতে উঠেছিলাম । . 
হোটেল আমজুর একটু বর্ণনা দেওয়া! দরকার । হোটেল . 
আমজুর কর্মকর্তাদের মধ্যে ম্যানেজার ইংরেজ এবং রাষ্না- 
ঘরের তত্বাবধানকারী ছ'জন ছিলেন ইংরেজ | নিয়তন কর্ণ্ম- ৰ 
চারীদের ভিতরে সবাই ছিল জার্্মান। পরিবেশন থেকে 










আরম্ভ করে ধোয়া-মোহা ধার নং কাজা বারা করে। 





_ আআগস্ধকদের প্রাতরাশের চার প্রকারের খাছ, ছুপুরের লাঞ্চের 
আন্ত হয় প্রকারের খাঁজ, বিকালে চায়ের চার প্রকারের খা 
_ এবং রাত্রের জন্ত সাত প্রকারের বিভিন্ন খাস্ত জার্মান পরি- 
বেশকগণ পরিবেশন করে $ কিন্ত নিজের! এক টুকরো! কালো 
কটি এবং এক মগ সুপ দিয়ে তাঁদের অত্যন্তর-মানবকে 
তুষ্ট করার ব্যর্থ প্রয়াস পাঁয়। এ ধরণের পার্থক্য অন্তান্ত 
_ ব্যাপারেও অনুরূপ ভাবে বিদ্তমান। হোটেলের বসবার ঘর 
 ছ'রকমের। স্থায়ী বাসিন্দারা আসবাবপত্র-সম্দ্ধ ও শীতাতপ 
নিয়ন্ত্রিত ঘর পাঁচ্ছেন আর জার্শ্মান কর্মচারিদের ঠা ঘরে ছুই 
ধান টেবিল. ও কয়েকখানা কাঠের চেয়ার নিয়েই তৃপ্ত 
যতে হচ্ছে। এদের সঙ্গে কোনও জার্শ্মান অতিথি দেখ! 
তে এলেও সজ্জিত ঘরে বসবাঁর “অধিকার পায় না। 
টেলের নিয়ম জার্মান কর্ণ্মচারিযন্দ তাঁদের বিশিষ্ট পুরুষ- 
বন্ধুদের সপ্তাহে একবার করে খাওয়াতে পাঁরবেন। 

বালিনে থাকাকালে ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে অনেকেই 
প্রশ্ন করেছেন, বিশেষ করে গান্ধীজী ও জবাহরলালন্দী 
দের কৌতুহলের অস্ত নেই । আনান স্থানের স্তায় 















র মৃত্যুসংবাদ যখন বালিনে পৌঁছল তখন বার্লিনের 
ধারণ শোকাভিভুত হয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
মানবের লোকাস্তরিত আঁত্বার প্রতি সন্মান দেখাবার জন্ে 
তার! একটি শোৌঁকসভাঁর আঁয়োজনও করেছিল, কিন্ত ছঃখের 
য় সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হয় নি। নেতাজী সুভাষচজ্জ 
সম্পর্কে আমি বালিনে কয়েকজন লোককে বিশেষ ভাবে প্রশ্ন 
করেছিলাম । আমার সঙ্গে নেতাজী বস্তুর ফটো ছিল, আমি 
তাদের দে ফটো দেখিয়েছিলাম--অনেকে নেতাজী বঙ্ুকে 
চিনতে পেরেছিলেন এবং যুদ্ধকালীন বাঁলিনে হিটলারের 
চে এক দেখেছিলেন বললেন । 
দীয় জোনে আমার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটুকু 
মি বালিনের কাহিনী শেষ করব। বালি পরি- 
গের আগের দিন সকালে আমি আমার ট্যাক্সিচালককে 
য়ে বেরিয়ে পড়ি। ইচ্ছে ছিল শহরটাকে একবার ঘুরে 
দখা। ট্যাক্সিচালক ইংরেজী জানত ন!। তুল করে রুশ 
অধিকৃত ইহ যব গিয়ে উপস্থিত হলাম । ছ'জন রুশীয় 










কি সব বলতে লাগল বুঝতে পারি নি 


{ও মনে করেন, গান্ধীজী জগতের শ্রেষ্ঠ মানব। 





২ নিক হামাৰে লম জিলিকে বিজ দেৱে রব J 
আব বে রর ইঙ্গিতে : 
বুঝলাম যে আমার কাঁছ থেকে ও চালকের কাছ থেকে তারা 
আমাদের ছাঁড়পত্র চাইছে। যে মহিলাটি আমার ফোভাষীর 
কাজ করত তাঁর কাঁগজপত্রও দেখতে চাইলে । মহিলাটি ৪০. 
ইংরেজ বলে পরিচয় দিতেই তাঁকে নিয়ে আর কোনও গোল- 

মাল করল না । দুর থেকে দেখতে পেলাম ব্রিটিশ পতাকাবাহী 
একখানি লরী আদৃছে। গাঁড়ীটি কাছে এলে আরোহী সৈনিক- 

দের একন্বনের কাছে আমার নাম ও অন্তান্ত খবরসন্থলিত 

এক টুকরো কাগজ বালিনে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলে পৌছে 
দেবার জন্তে দিয়েছিলাম । তখন বেলা সাড়ে দশটা । বালি'ন 

থেকে আমাদের উদ্ধারের জন্ত লোক . আস্তে সাড়ে তিনটে 
হ’ল। এতক্ষণ ঠাঁওার ভেতরে একটা সেতুর কাছে ছড়িয়ে 
থাকতে হ’ল। ভারতীয় সামরিক মিশন থেকে লোক এসে 
আমাদের উদ্ধার করল। রুশ অঞ্চলের কথা শেষ করবার, 
পুর্বে জার্মানী সম্বন্ধে রুশ সামরিক কর্তৃপক্ষের কর্ম্মপস্থা 
বিষয়ে একটু. বলে আমার কথ! শেষ করব । মধায়ুগের কথা 

ছেড়ে দিয়ে বর্তমান যুগ থেকে আরম্ভ করলে দেখা যাবে যে, 
ফ্রেভারিক দি গ্রেটের সঙ্গে থেকে আরম্ত করে ইংলও, ফরাসী, 

অষ্িয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে যুদ্ধে জার্মানী অপামান্ধ বীরত্বের 
পরিচয় দিয়েছে। ইতিহাসে তাদের শৌর্্যবীর্য্যের কাহিনী: সু 
বর্ণাক্ষব্রে লেখা রয়েছে । অতীতের বীরদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্জাপনের 

অন্ত বালিনে অনেক স্মৃতিস্তস্ত নির্টিত হয়েছিল । শুনতে 
পেলাম রুশ কর্তৃপক্ষ সে সকল এঁতিহাসিক স্তত্তগুলি ধ্বংস : 
করে ফেলবেন, কেন না ওঁ স্তম্ভসযূহ সাত্রাজ্যবাদের প্রতীক 

এবং ফাঁসি মনোবৃত্তিকে বাঁচিয়ে রাখে তাই রুশ কর্তৃপক্ষ 
ভবিশ্বৎ ফাঁসিষ্ আন্দোলন বিনাশ করার জন্তে জার্মান 
এঁতিহের বাহন স্তম্তগুলিকে ধ্বংস করে ফেলার পরিকল্পন| 

গ্রহণ করেছেন। এ সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য আমি করব না, 
কিন্তু অন্ত প্রশ্ন বাদ দিলেও শিক্পসম্পদের ধাঁরক এঁতিহাসিক 
স্বৃতিস্তস্তগুলির এরূপ পরিণতি চিত্ত করলে মন বিষাঁদে পূর্ণ 

হয়। হোটেল আমজুতে ফিরে আসার পরক্ষণেই রয়টারের 

লোক এসে জামার সঙ্গে দেখ! করে আমার কাছ থেকে. সমস্ত 





. ব্বভ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করে নিলেন। লগওনের কয়েকটা কাগজে 


এ খবর প্রকাশিত হয়েছিল । 
পরের দিন বালি ত্যাগ করলাম। 





স্থৃতির ব্যথা . 


(সীওতালী গল্প ) 


SAN ‘ শ্রীচারুলাল মুখোপাধ্যায়: ূ ণ 


“বাং” (না) শুনা ধমক দিলে । তাঁর কুকুর “কাঁটুকো” তাঁকে 
খাঁটিয়ার-তল! থেকে ধাঁকা! দিচ্ছে । “যা না হতভাগা,” মনিব 
আবার রেগে আদেশ দিলে । কুকুরট1 ঘেউ করে উঠল,, তাঁতে 
আকা।র'ও হাঁসির খাদ মেশান । সে আবার কাপড় কামড়ে 


. টানতে লাগল? শুন! আবার বললে, “কেন বিরক্ত করছিস”, 


তারপর খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে স্মৃতির স্বপ্নের জালটাকে আবার 


আকড়ে ধরতে.চাইল, চেষ্ঠা করলে-_আঁবার বোনা যায় 
কিনা। | 

কাট্‌কো খানিকক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে রইল, যেন 
গোঁবেচারী ; ভাজা মাছটি উণ্টে খেতে জানে না । তারপর 
যেমন চিরকালের অভ্যাস, আবার খাঁটিয়ার নিচে গিয়ে মাথা 


দিয়ে শুনাঁকে নাড়া দিলে। এবার প্রভু উঠল চেঁচিয়ে, গাল- 


মন্দ সুরু করলে। ' কাট্‌কো বেত্রাহৃত ছাত্রের মত লেঞ্জটি গুটিয়ে 
নিয়েছে। প্রভুকে একখান! লাঠি হাতে করার চেষ্টা করতে 
দেখে, কেঁউ মৌউ করে বাঁইরে চলে এসে, পরম দার্শনিকের 


মত এই মায়াময় পৃথিবীর 9 পরিবর্তনের কথাই বুঝি. 


. ভাবতে লাগল । 


চি 


. সঙ্গে পাহাড়ে, মাঠে ঘাটে হৈ ছে করে বেড়াঁয়। 
.আবিলুষ-কাঁলো৷ বুকের উপরে সোনালী রোদ, 'চোঁখে ঘুমের- 


সত্যি কথা বলতে গেলে কাটুকো'রই বা কি দোষ ? বদলে 


. গেছেন প্রভুই ; ও বেচারী কি জানে? শুনার ঘরের বেড়ার 


ফাঁকে হুর্যোর আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। এতক্ষণ ত সে শুনার, 


ঘোর-*"এখনে| |- তার চাঁউনিই বদলে গেছে, মনে হয় চোখ 
ছুটোয় স্বপ্নের ছায়া ঘুরছে। - 

খাটিয়া নড়ল । শুনা আড়মোড়া ভেঙে, আঙ্ল মটকাচ্ছিল। 
কাকে! তাকাল বাইরের দিকে, দেখলে ত্য আকাশে উঠে 
গেছে। আজতার দেরী হয়ে গেছে, এমন কখনও হয় না। শুনা 


হেসে ফেলল,.“হিজু মে” ( এদিক আয় ) বলে ইসাঁরা করলে | - 


এবার কাঁট্‌কোঁর পালা ; সে স্থাণুর মত স্বস্থানে বসে রইল । 
“আনুন না মশাই”, শুনা রাগ ভাঙাবার মোলায়েম নুরে 


বললে । কাঁটুকোর সাড়াশব্দ নেই । = 


£ 


“আচ্ছা, দেখি রাগ কতক্ষণ থাকে”, 
মাটির ভাঁড় থেকে কিছু খই নিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দিলে । 
চোরা চাউনিতে প্রভুকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে, মনে হ’ল 

কাটুকোর. মতটা বদলে গেল। .সকাল- ' বেলার খাবার 
নিত্যকার পাঁওনা, মাঠে মার যায় কেন ? খাওয়াই যাঁক না। 

“বেট! পেটুক কোঁথাঁকাঁর 1” বলে টা আপন মনে 
হাঁসতে লাগল । 

সেই সাত সকালে হত নিয়ে বেরুবেই কি করে। 


আজ তাঁর. 


_. করলেন। কিন্ত ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। 
বলে শুনা! একটা! 


সারারাত ঘুমায় নি। এখনও মনে পড়ে তার--সমত্ত দেহ- 
মনে একটা নতুন সাড়া, একটা মত্ততাঁর চাঞ্চল্য: সুখ ?.*- 
শাস্তি ?-.-আবার? এই পীচ-ছ* বছর নিঃসঙ্গ. জীবন- 
যাপন করেছে, আঁকড়ে ছিল স্ত্রীর স্বৃতি আর কোঁলে ছিল 
কাটুকো, তাঁর একমাত্র চিহ্ন | : এত দিন. সে ভেবেছে 
সুখশাস্তি এ পৃথিবীতে থাকলেও তার নাগালের, বাইরে । 
এখানে থাক, খাঁও-দাঁও, হাঁড়িয় টান ছুঃখ কষ্ট ভুলে যেতে । 
বছরের পর বছর কেটেছে.*.এসেছে নাচ, গান, শিকার... 
আঁবাঁর শিকার**"নাঁচ-'*গান | হাঁড়িয়া মদে চুর হয়ে থেকেছে, 
শুঁড়ির দোকানে বাঁধ রেখেছে স্ত্রীর অলঙ্কীরগুলে।। এদিকে 
আবার অজন্ম! হ’'ল.-.বীজ্জের ধান খেয়ে বাঁচল কিছু দিন-** 
ধরে চাল নেই, যা কিছু পাঁয় মজুর খেটে, লেগে যায়, কাট্‌- 
কোকে খাওয়াতে আর হাঁড়িয়া তৈরি করতে.**জীবনে এসেছে 
একটা! উন্মন্তত1...এই জীবন একটা ছুঃখ কষ্টে ভরা মলিন 
অধ্যায়.."যা করে হোক. ভূলে যাঁও যে বেঁচে আঁছ। 

এদিকে এক দিন ‘ঘরে আঁগুন লেগেছে । কাট্‌কো 
চেঁচিয়ে কেঁদে পাড়া মাথায় করে তুলেছে। শুন! দেখলে তাঁর 
আশ্রয়-_শেষ -সহ্বল__তাঁও চলে যাচ্ছে। বাইরে .এসে 
হুতভম্বের মত আলোর খেল! দেখলে । শুনা ভাবলে, “বা, কি 
সুন্দর | ধোঁয়াগুলি কুগুলী পাকাচ্ছে, সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে 
পড়ছে । আগুনে চারদিকে লালে লাল-*1” হঠাৎ পিছু টান 
পড়ল, তাঁর কাঁপড়ের 'বুট ধরে কে টানছে । কাটুকো!? দেখা 
যায় পরগনাইত. লোকজন নিয়ে এসে পড়েছে আগুন নেবাঁতে । 
“আগুন সে নেবাঁবেই বা কেন ?” ভাবলে শুনা । তার কি 
অধিকার ? এ সৌন্দর্য্য নষ্ট করতে হুয়? বিহ্যদ্বেগে শুন! নিয়ে 
এল তীর-ধন্থুক। তার চোখে যেন বাধের চাটনি, হুঙ্কার 
দিয়ে বললে, “যে আগুন নেবাঁবে, মারব এই তীর 1” 
তাঁর মুখে অট্টহাসি। সবাই ভাবলে, পাগল হতে আঁর বাকী 
নেই। তাঁর বাড়ী যাক পুড়ে, আমাদের কি মাথাব্যথা! ? 
পরগনাইত, এলেন, শুনাকে শাস্তভাবে বোঝাতে চেষ্টা 
আগুনের . 
“বোঙ্গারী” সব ছাই করে রেখে চলে গিয়েছে**শুধু একট 
গরম ভাপ স! হাঁওয়! বইছে। 

পরের দিন পরগনাইত আঁবার শুনার কাছে এলেন, তার 


' সঙ্গে একটি মেয়ে ৷ দেখে মনে হয় চেনা চেনা, তুলসী ন1? হু 


সেই তো বটে । পরগনাইত শুনাকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, 
“গায়ের সবাই এ টাকাটা! উঠিয়েছে। তুলসী ত বাড়ী বাঁড়ী 
গিয়ে অর্ধেক আদায় করেছে । যা হবার হয়েছে, এখন ঘরটা 
তোল ।৮. শুনার চোখমুখ দেখে মনে হুচ্ছিল, টাক! কয়টা সে 


৩৩৪ 


বুঝি ছু'ড়েই ফেলে দেয়! তুলসীর চোখ যেন মৌন ভাষায় 
বলে, “আহা, কত কষ্ট । নাও না এ টাকা কয়ট11” সে যেন 
মুন্তিমতী করুণা । কি জানি কি ভেবে শুনা রাজী হ’ল। 

. দিন সাঁতেক পর তুলসী আবার 'এল, তার হাতে কিছু 
জন্র! আর মহুয়া! ফল। শুনা রাধছিল। হাসি হাসি চোখে 
তুলসী বেটাছেলের রান্না করা দেখছিল,.--হাঁত পুড়ছে, ভাঁত 
পুড়ছে ; হাঁড়ি হেঁপেল ওলটপালট ... j 

যার কাজ তাকে সাজে । . তুলসী বললে, “আসব আমি” । 

শুনা না বলতে পাঁরল না| মুহুর্তে সব বদলে গেল নিপুণ 
হাতের ছোয়ায় । মেখের মত কালো. চুল ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের 
" মেঝেতে, কতদিন গোঁবর-লেপ পড়ে নি মেঝের ওপর কে 
_ জানে । উদ্থনের আগুনের লাল আভা এপে পড়েছে মেয়েটির 
মুখে আঙুলের ডগাঁগুলির লীলায়িত গতি, জডোল বাছ 
ছুটি চোখকে আক্কষ্ট করে। সর্বাঞ্চে শিকষ-কালোর- অপরূপ 
চাঁকচিক্য । - 

| | পেটুক ছেলের মত শুনা খেতে বসল । এষে কতদিন 
জোটে নি, এই মমতার সিপ্কতা, গৃহিণীপনার স্সেছন্পর্শ | 
শুনার সামনে শালপাঁতা, তুলসী হাওয়া করছে; বলছে, 
‘এট! খাও, ওটা ফেলে! নাঁ_এর মধ্যে অকম্মাৎ শোন! গেল 

. কাটুকোঁর বিকট ঘেউ. ঘেউ, যেন বাড়ীতে ডাকাত চড়াও 
হয়েছে ৷ দাত.খিচিয়ে কুকুরট! ভুলসীকেই যেন বলছে “তফাৎ 
যাঁও, নইলে.টের পাবে আমার তের ধার”? তার চোখে 


যেন খুনীর দৃষ্টি। তুলসীকে এক কোণে ভয়ে জড়সড় দেখে 


শুনা ভাত ফেলে একটা চেলাকাঠ নিয়ে কুকুরটাকে এক ঘা 
বসিয়ে দিলে, তারপর মনে হ’ল যেন চোখের জল সামলাল। 
" কাটুক কিন্ত থামে না, উঠানে বসে আর্ভনাদে পাঁড়া কীপিয়ে 
তুলল, যেন বাড়ীতে কোন ছুর্ঘটল! ঘটেছে । তুলসী হেসেই 
বিদায় নিলে, যাবার সময় কি ভাবল সে-ই জানে । কাট্‌কো 
আড়চোখে মেয়েটির 2০ ছায়াকেই যেন লক্ষ্য করতে 
লাগল | 

বিকালবেলা শুনার ২ মনে | পড়ল কা খাওয়া হ্য় 
নি) অহ্থতাপের শ্লীনিতে, তাঁর মনটা ভরে গেল। কুকুরটা 
_ তাঁর একসঙ্গে খায়, তাঁদের দুজনের সমান সমান ভাগ । আজ 
সেকরেছে কি? অবোলা ভীবটার কথা ভুলেই গিয়েছিল । 
তাই তো] শ্রীমানের গোস!| হয়েছে । শুনা ভাঁক দিলে 
“কাটুকো” | সে এল, ভাবে ভঙ্গিতে তাঁহার ওদ্ধত্যের লেশমাত্র 


নেই, একটা! সলজ্জ অপরাধীর দৃষ্টি প্রভু খাবার দিচ্ছে দেখে . 


কাকে! আনন্দে যেন উপচে পড়ল । ' 
শুন! হাসল, আদরের সুরে বললে, “হাংলা, ছাভাঁতে”। 
- তারপর কুকুরটার গায়ে হাত বুলোতে লাগল, আদরে আদরে, 
হাঁসিঠান্টায় উচ্ছল হয়ে.উঠল। মনে পড়ল স্বতা স্ত্রীর কথা, 
কাট্‌কো ছিল একান্ত ভাবে তারি. আদরের । সেই এক 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





আন্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে এনে মায়ের মত যত্বে সে কুকুরটাকে 


এত বড়টি করেছিল, সম্ভানহীন! নারী মাতৃত্বের স্বাদ সে 


পেত কাট্‌কোকে আদর সোহাগ করে। খাওয়া-দাওয়া শোয়া 
সব সময়েই কাট্‌কোর খোঁজ পড়ে, এ যেন তার 'জাগ্রতে 
চিন্ত, নিদ্রায় স্বপ্ন । সবাই বলত, কুকুর-পাগলী এমন আর 


দেখি নি বাপু! লক্ষমীছাড়া কুকুরটার কাওও ছিল অডুত। . 
এক এক দ্বিন সে কোথায় পাঁলাঁত কে'জানে |. তখন “খোজ, 


খোঁজ” বনেবাদাড়ে, পাহাড়ে, মাঠে। ওদিকে শুনার শরীর 


খাওয়া-দাওয়া, বন্-""ছ দিন-তিন দিন পর মহাপ্রভু বাড়ী: 


ফিরলেন যেন হারাঁনিধি | 
ক্রমে ক্রমে মনে পড়তে লাগল, স্ত্রীর স্বত্যুর "কথা, তাঁর শেষ 


উক্তি, 'কাটুকোঁকে দেখে’ | 'চারপাইয়ে করে শব নিয়ে তাঁর 


যাত্রা করেছে, সঙ্গে তাদের কাটুকো, চোখ ফুলেছে কেঁদে 
কেঁদে, মাঝে মাঝে করুণ আর্তনাদ চারদিক কেঁপে উঠছে... 
আর ভাবা যায় না। মাথাট! বন্‌ বন্‌ করে ঘোরে-** 
টলতে টলতে শুন] বেরিয়ে পড়ে, .সাঁমনের জঙ্গলে গিয়ে কি 
একট! লতাপাতা নিয়ে এল.। তাঁরপর তা ছেঁচে কাঁটকোঁর 
সেই কাটা জায়গাটায় দিতে গিয়ে ক্ষত দেখে বুঝতে পারল 
সে কি অন্যায় করেছে। ততক্ষণে চোখের অল আর মান! 
মানে না। | = 


বিপত্বীকের বিয়ে হবে, চারদিকে একটা হাসিঠাটটার 
জোয়ার এসে গেছে। কেউ বলছে, “এ সব মদ্বর! মুখ 
ভেঙ্চায় বানরের মত।” কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি মত প্রকাশ 
করছে, “সব সমান, 'ছাড়ই কুড়ী’ (তালাক দেওয়| মেয়ে ) 
সবুজ বুলবুল, হাজার রকম ডাকে । রশাড়ীগুলো বাঁজ। ঘোড়া, 
হান্‌ হান্‌ '; আর বউ-মরা বর, কর্কশ ঝাঁটার মত।” 

চলল নাঁচগাঁন, তুলসী-শুনাকে নিয়ে. ঠা্টা-মক্করা...শুন] 
যেন কি একটা নেশার আচ্ছন্ন হয়ে আছে-..এক একবার আঁড় 


চোখে তুলসীকে দেখছে, আর ভাবছে এতক্ষণ ‘লু’ বইছিল,- 


দিগদিগন্ত হবলে-পুড়ে যাচ্ছিল ; তাঁর মধ্যে আজ্‌ বর্ষা নেমেছে, 
সেই নব জলধারায় সে ভিজছে--এ যেন তাঁর মুক্তিন্নান। 

দুরে বুড়া পরগনা ইত, পাকা! দাঁড়িওয়ালা মুখে হাসছে । 
সামনে তার বউ। দু'জনার চোখেই যেন একটা স্বপ্ন খেলে 
যাচ্ছে'*প্রন্কৃতি আজ উর্ণনাভের মত ছুটি নরনারীকে তার 
জালে জড়িয়েছে। 

শুনা কাপড়ের মধ্য থেকে- একটা রূপার হাঁজুলী বার 
করে পরগনাইতের-জ্রীর হাতে দ্িলে-। বুড়ী তুলসীকে- কোলে 
করে তার গলায় পরাল-. “মেয়ের! সরি ফুল তার হাতে 
খুঁজে দিচ্ছে .-- 


দুরে মনে হ'ল সরে যাচ্ছে" এক ছোড়া ভাটার মত 


লাল চোখ । আপন মনে শুনা বলে উঠল, “কাট্‌কে।” ! 


". এসে যেন দিগ দিগন্ত আচ্ছন্ন করে .দিলে। 


সপ. 


। 
পা 


- 


আবণ 


৭৮৫৯৯ 





চার দিকে একটা মাতাল হাওয়া বইছিল?। 
গেছে, কিন্তু শুনার মনে হ’ল আচমকা! একটা কুয়াসার জাল 
হঠাৎ সে যেন 


আবার বিশ্রস্তালাপ, নিজের কুটিরে খাঁটিয়াঁয় শুয়ে । . 
“পাগল হয়েছিস | দেখি মাথাটা [ বাবা, কি গরম |” 
কাঁটুকো মাথা নাড়ে, “না” 


“তাঁ হ’লে এখানে সেখানে কেঁদে কেঁদে বেড়াস কেন? 


< তুলসীর সঙ্গে আমায় দেখলেই ক্ষেপে যাস কেন.? বল্‌ কেন, 


হতভাগ! পাঁজী |...” 
কাটিকো! গুড়িসুড়ি মেরে শুনার পা চাটছে । 
“জবাব দে, তা নইলে, তোর এক দিন আমার এক দিন” 


কুকুরট! সাড়া দিলে । ঘেউ ঘেউ নয়, যেন একটা! কীছ্নীর .. 


সুর, ক্লান্ত, Fl স্থতিবিজড়িত ; কোথায় যেন কাঁটা 


" বিধিয়ে দেয় 1-*, 


কুদ্ধ প্রভু হুকুম জারী করলেন, 
উপোস ৷ পাগলামির ওষুধ দিলাম ।”*** 
- বিয়ের.দিন এসে গেছে । বন্ধুবান্ধব নিয়ে, বান্জন] .বাঁঞ্জিয়ে 


বরপক্ষ দক্ষিণ কাঁঠিকুও রওনা হ'ল । পৌঁছুতেই. জগ-মাঁঝি - 


মেয়েদের নিয়ে এল বরপক্ষের প! বৌঁয়াতে'*ছু-পক্ষে একটা 
দাঙ্গার নাঁটক হ’ল, বর কাঁড়াকাড়ি-..নাঁচ, গান, মন্তপান--- 
জগ-মাঝি মাতালদের সাঁমলাঁয়, গ্রামের ভদ্রতা বীচাঁয়--. 
পাগড়ী মাথায় শুনা বসে আছে, সিন্দুর দানের এখনো 
অনেক দেরি.। সব যেন আঁজ ওলটপালট, খেয়ালী কাঁও। 
চোখে যেন: পুথিবী, নরনাঁরী-_সব কিছুরই চেহারা ধীরে ধীরে 
বদলে যাঁচ্ছে। লোকগুলো কি “বোকা” (অপদেবতা ), 
নাঁরীঞ্চলো৷ সব ডাইনি? মনে হচ্ছে শুনা যেন পাতালপুরীতে 


-. যাচ্ছে "তাদের রূপকথায় যেমন বলে...তাকে পাকড়াও 


A 


করেছে এক অপরূপ ‘বোঙ্গী’ রাজ্রকন্ত|--.গভীর অন্ধকার, 
" গহ্বর---রাঁজসভা|--.অজ্রগরের মাথায় আসনগুলো 


ঝলমল 
-করছে--*বোঙ্গী? না টা 1 সে নাচছে, দুলছে, ' সাপ- 
"০ বাঘের সঙ্গে. খেলা করছে" 
আর একটি মেয়ে এসে শুনাকে বলছে,“আঁমরা 1 জিতেছি 1” 
শুনাঁর.সাঁছস বেড়েছে--সে 4 বলছে, “মেয়েরা সব- 
খাঁনেই জেতে ৷” 
পাশ থেকে আর এক বোদ্গী হাসল, টা কাপুরুষ ৷” 
একটি ছিপছিপে তরুণী, বললে-- কা | তাঁর দেহে 
একটা চাঞ্চল্য গেলে যাঁচ্ছে'*" 
“তুলসীর চাকর গো,” খিল খিল করে হেসে বললে এক 
মোটা বোক্গী। | 
তাঁর পর নাঁচ সুরু হ’ল, রা বোঙ্গ, অৰ্দ্ধেক কালী 
অর্ধেক পণ বোঁদীর.দল---হৈ হৈ, কলরব, উদ্ধগড তাঁওব:* 





বসস্ত এসে 


“এক দিন উপোস, ঠায়, 


৩৩৫ 





পাপা 


অনতিদুরে শোনা গেল ভা কোলাহল, তার পর একটা! 
চীৎকার, “মার, মার | খেপা কৃকুর 1” আর একজন যেন 





- রলছে-_“মেরে! ন! ওটা শুনার পোষা, কাঁটুকো! যে।” 


-. তন্ৰাবিজড়িত চোখে শুনা আাথকে উঠল, বললে-_ 
“কাটকো, কি বলছ।” 
একজন শুনাকে একটা! ধাক্কা দিয়ে বললে-_ “দেখ দেখ, 


. তোমার কুকুরটা পাগল হয়েছে। কাছে গেলেই কামড়াতে 


আসে 1” 


নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শোনা! গেল । “হ'ল কি”, ভাঁবলে 


- শুন! | রাগে আগুন হয়ে বুড়া পরগনাইত, শুনাঁকে এসে বললে 


_-“তোমার কুকুর তুলসীকে কাঁমড়েছে 1” 
শুনা হাঁকল, “কোথায় ওটা ?” 


আঙ্গিনার কোণে একটা পেঁপে গাছের নীচে কাঁট্‌কো . 
গুড়ি মেরে বসে ছিল। কোথা থেকে একটা লাঠি যোগাড় 
করে শুনা তাঁর দিকে ছুটল । কাঁটিকো।. চাইল শুনার 
পানে, যেন সে জানে তাঁর অস্তিম যুহুত্ত এসে গেছে। শুন! 
চোখ বুজজল...তড়িদ্বেগে তাঁর চোখের সাঁমনে যেন একটা ছাঁয়া- 
ছবি খেলে গেল.--তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হচ্ছে'"-মৃত্যুপথ-যাত্রিনী 
বলছে, “ওকে দেখো” লোকজনের চিৎকার কাঁনে গেল, 
কে একটা লোক, হয় তো বা! একট! মাঁতাঁল, বলছে--মার, : 
মার, ক্ষেপা,কুকুর, মার | দিশাহারা শুনা মারল লাঠি ছু'ড়ে। 

মেয়েরা বর নিতে এসে শোনে শুন! কাট্কোঁর ম্বৃতদেহ 


নিয়ে পালিয়েছে একি কাণ্ড { লোকে ছুটল- শুনার বাড়ী, 
. কিন্তু ভগ্নদৃত ফিরে এল, শুনা. আসবে না।' 


চার দিকে যেন একট! অমঙ্গলের ছায়া ঘুরছে । তুলসীকে 
সবাই প্ৰবোধ দিচ্ছে, এমন সময় পরগনাইত ও তাঁর জ্বী ফিরে 
এলেন দেখা গেল ; ততক্ষণে সশওতাল পরগণার জাঁঙ্গালে 
রাঙা বেলুনের মত সুর্ধ্যোদয় হুচ্ছে। 

শোঁন] গেল কুকুরটাকে নিয়ে পাঁচ মাইল দৌড়ে এক 
ওঝার বাড়ী ছুটেছিল শুন! | সে- মরা বাঁচিয়েছে কি এক 
পাতা দিয়ে। অদ্ভুত ওষুধ, পেয়েছিল সে ময়ুরভঞ্জের এক 


-জাঁন-গুরুর কাছে-] 


“কিন্ত, কুকুরটা! ত বেঁচেছে ; বিস্মে করতে ক্ষতি কি?” 


- একটি মধ্যবয়সী নারী প্রশ্ন করলে। 


“তা, হয় না গোঁ,” জবাঁব দিলেন পরগনাইতের স্ত্রী। 
“শুনা আমার পা ধরে বললে, তুলসীকে বল. আমায় ক্ষমা 


করতে । আমি নিজের মন বুঝিনি, কাঁটকোকে ছেড়ে আমি . 


বাচর না। আসলে আমি তো! তুলসীকে ভালবাসি নি, 
চেয়েছিলাম ভুলতে... 

. ততক্ষণে কুয়াসার. মধ্য দিয়ে ্যালোক. এসে সবাইকে 
যেন অভিষিক্ত করছে। ধীরে ধীরে কখন যে এসে তুলসী 
সেখানে দীড়িয়েছিল, কেউ দেখে নি। সে বলে উঠল, “তা, 


বেশ, ওরা সুখী হোক ।” মনে হ’ল গলাটা যেন কেঁপে গেল। 


: ( ১৮৫৯-১৯৪১ ) 


ীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় 


১৯১৪ সাল প্রথম মছাঁযুদ্ধের বাঁড়বাগ্রিকে পৃথিবীর বুকে নিয়ে 
এল । মাঁনবসমাঁজ. নীভিজ্ঞান হারিয়ে ধ্বংসের লীলায় 
মেতে উঠল। . সেদিন মনে হয়েছিল সভ্যতাঁর অগ্রগতির পথ 
বুঝিবা রুদ্ধ হয়ে গেল । 
ঠিক এমনই সময় এই প্রলয় তাঁওবের অন্তরুল থেকে 
ফরাসী দেশের এক সৌম্যমু্তি অধ্যাপক সর্বসমক্ষে আত্মপ্রকাশ 
করলেন এই বাণী নিয়ে £ ‘আজ মাহুষ হতাশ হয়ে পড়েছে, 
পথচলায় তাঁর ক্লান্তি এসেছে। কিন্ত নিরাশার কিছু নেই। 
এক দিন আমিও ক্লান্ত হয়েছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই অকস্মাৎ 
আমি এ জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করেছি 1 
প্রথম জীবনে এই সত্যসদ্ধ অধ্যাপকটির অন্ধ ভক্তি ছিল 
বিজ্ঞানশান্ত্রে। গণিতে ছিল অসাধারণ মেধা । কিন্তু তারই 
সঙ্গে ছিল শিল্পকলায় অনুরাগ ; সুন্দর ভাষা, সুন্দর প্রকাশিভঙ্গী 
-_-একই সঙ্গে বাগ সঁর ব্যক্তিত্ব ছুটি বিভিন্ন ধারায় বয়ে চলে- 
ছিল। একই.সময়ে তিনি প্রক্কতিবিজ্ঞান ও" গ্রীক সাহিত্যে 
সুপঙিত হুয়ে-উঠলেন । 
ূ ১৮৫৯ সালে পারী শহরে বার্গসঁর জন্ম । : ছাত্রজীবনে 
তিনি ছিলেন ঘোরতর জড়বাদী । হৃদয়াবেগের মূল্য তীর কাছে 
কিছুই ছিল না। তার মতে মায়ের অশ্রু, প্রকৃতির রূপরাশি 
অর্থহীন, জগতের সব কিছু আকম্মিক আণবিক সংগঠনের 
ফলে উদ্ভূত, আবার ধুলিতেই তারা মিশে যায়। জীবন একটা 
আকস্মিক ঘটনা--তাঁর কোন, উদ্দেন্য নেই ।__এই ধরণের 
মতবাদের জগ্তে সহপাঠীর] তাঁকে নাস্তিক আখ্য! দিয়েছিল । 
পরীক্ষা! পাসের পর 'ক্লের্ম-ফের'’র বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধ্যাপনার কাঁজ নিলেন: বা্গর্স। এইখানে মহানগরীর 
কুলকোলাহুল থেকে বহুদূরে শান্ত পল্লীর পথে ঘুরতে ঘুরতে 
বার্গসর মনে একট! পরিবর্তন এল । | 
এখানে মহানগরীর 'জনসঙ্ঘাঁত-মদিরা”-ছিল না, ছিল যুক্ত 
প্রকৃতির দৈন্যলেশহীন রূপসস্তার । এখানকার মৌন প্রশাত্তির 
মধ্যে বাস উপলব্ধি করতে পারলেন জীবন নামে সত্তাটাকে 
শুধু একটা! বৈজ্ঞানিক সুত্ৰ দিয়ে বেঁধে ফেলা! যায় না-_তার 
অন্তরালে গিগুঢ, অনির্বচনীয় কোনও একটা শক্তি রয়েছে। 
পল্লীর আকাশে স্বর্য্যান্ডের আঁরক্ত.. মছিমার কাছে রসায়না- 
গাঁরের পরীক্ষাগুলিকে বড় তুচ্ছ, বড় ক্ষুত্র মনে হ'তে লাঁগল। 
তারাখচিত নৈশ আকাশের অতন্দ্র মৌনতায় যে জীবন গৌঁপন 
রয়েছে, মহাকবি শেক্‌স্পিয়রের যে বিরাঁট মনের আভাস 
. পেয়ে বিশ্ববাসী বিমুর্ধ_-সে সব কি শুধুই কতকগুলি আকস্মিক 
আণবিক সংগঠনের ফল? বার্গসঁর মন বলল, “না । যারা 


- ফোঁনও পরিমাণ নেই, -কোনও পরিমাপ নেই ৷ 


জীবনে বিশ্বীস হারিয়েছে, জীবনের ন, মাধুৰ্য্য যাঁদের 


অন্ধ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না, বিজ্ঞান তাঁদেরই সম্বল | বিজ্ঞান - 


জীবনের সারল্যকে অনর্থক. জটিল করে তুলেছে। পুর্ণকে 
খণ্ড করে দেখাই তার দ্বভাঁব। এক মতিন তিনি 
বললেন 


‘আপনার! সকলেই অণুবীক্ষণ যন্ত্র দেখেছেন ও ব্যবহার ' 


করেছেন। একটি মাকড়সার পা-কে অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়ে 
কি অদ্ভূত দেখায় | .কিন্ত জিনিষটাই বাকি, আর আপনার! 
দেখলেনই বাকি! 

তিনি ঘা বললেন, তাঁর সার মৰ্ম্ম হচ্ছে এই যে, বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণে সব পাওয়া যায়; শুধু পাওয়া যায়. না গতিকে । 
বিজ্ঞান গতিকে আজ অবধি ব্যাখ্যা "করতে পাঁরে নি। 
গতিকে সে স্থিতির রূপ দিয়ে দেখায়। ছুটি বিন্দু একে 
একটি রেখার সাহায্যে তাঁদের যুক্ত করা হ’ল। বিজ্ঞান বলবে, 
'এ ছুটি বিন্দুর মাঝে ঘন ঘন ক'রে আরও বহু ‘স্থির’ বিন্দু 
অঙ্কনের ফলে এই রেখাটি ছ'ল। বার্গস বৈজ্ঞানিক যুক্তির 
সাহায্যে প্রমাণ করলেন তায়, আয়্তাতীত একটি গতিবেগ 
এর অন্তরালে রয়েছে। রেখা আকার সঙ্গে সঙ্গে আমার 
হাঁত যে চঞ্চল হয়ে উঠল, সে কি শুধু কতকগুলি স্থির অবস্থার 
সমষ্টি ?--তা নয়। 


আবার, কালের মাঁপকে আমরা স্থানের মাপের সঙ্গে ' 


মিশিয়ে ফেলি। ঘড়ির কাট! অথবা দৌলক যতট স্থান 
অতিক্রম করল, তাই তো আমাদের সময় নয়। সময়ের 
ঘণ্ট] 'মিনিট 
. সেকেণ্ডের সমষ্টিই সময়. নয়__সময় ধরা-ছোঁয়ার অতীত, সে 
অমেয়। তাঁকে শুধু অস্থভব করা যায় আমাদের “অস্তিত্ব 
দিয়ে । < 


মনোরাজ্যের একটি গুণকে বার্গসী আবিষ্কার করলেন: 
সেটি আত্তর অস্তিত্ব বা -“ইনর ড্যুরেশন্”। তিনি বললেন, ' 


‘আমাদের মনের যে অংশ যুক্তিতে অভ্যত্ত, সে পারে 
শুধু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে, অঙ্গুভব করতে পারে না। 
এই অস্ভূতির ক্রিয়া মনের আর এক অংশে- তাঁর নাম স্বত্ঞা 


বা ইন্‌ট্যুইশন্‌ । তীর মতে 'স্বজ্ঞা’ মনোরাঁজ্যের মহান্‌ একটি. ' 


বিভাগ । বস্তুতঃ 
একমাত্র সহায় |? 

বার্গসঁ বিচার ক'রে দেখলেন, স্বজ্জা জিনিযটি মানুষের 
‘মন্তিফের’ অন্তর্গত নয়। রাগ, ভয়, শোক, দ্বেষও মন্ডিক্ষের 


বস্তুর অস্তরসত্তা উপলব্ধি করবার এই 


অন্তভুক্তি নয়। মণ্ডিষ্বের অনুভূতি তাঁর উদ্দীপনার মান বাঁ, 


ক 


[4 


লা লাদাদাছলাপলাতলা তা 


ম্যাগনিট্যুড অফ ষ্টিযুযুলি’ অনুসারে ধাৰ্য্য হয়। কিন্ত. আমা- 
দের অন্তরের কোনও আবেগকে কি ‘এত ক্যালরি তাপ’ 
এই হিসাব করা যায় ? রণক্ষেত্রে সেদিন স্বদেশের জন্তে যে 
লক্ষ লক্ষ যুবা প্রাণ উৎসর্গ করেছিল, তাদের সে বীর্য্যের 


পরিমাণ কি তাদের মস্তিষ্কের বিল্লিপ্রদাহ গুনে পাওয়া যাবে ? 
১ বিস্ততঃ তা সম্ভব নয়। আপনার মনুস্যত্ব নিয়ে মানুষ যেখানে 
সমগ্র ‘জীবজগতে অদ্বিতীয়, তাঁর হিসাব তাঁর মস্তিষ্কে পাওয়া 


যাবে না। ধরাছোয়] না গেলেও অনুভবে সে আছে আমাদের 
স্বজ্ঞাসম্পন্ন সততায় বা ইমৃট্যুইটিভ সেল্‌ফ’-এ। বার্গস-তাঁরই 
নাম দিয়েছেন সুজ্রনী বুদ্ধি “ক্রিয়েটিভ ইন্টেলেক্‌ট্‌”। এরই 


+- সাহায্যে অমুতের সন্তান, মান্য আমরা উপলদ্ধি করি আমাদের 


সি 


জট. 


অস্তিত্ব এবং বৃদ্ধি, অহ্ভব করি আত্মার অমরতা|। 

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কলেম্ধ ছা ফ্রীস-এ বৈজ্ঞানিক বার্গসঁ 
দর্শনের অধ্যাপক হয়ে এলেন। দেশ-বিদেশে তখন তাঁর 
নবপ্রচারিত মতবাদ নিয়ে তুমুল আলোচনার ্বপ্রি হয়েছে। 
এই বস্তবাঁদের যুগে যিনি আত্মার অমরতাঁর বাণী নিয়ে 
এলেন, সকলের দৃষ্টি পড়ল তার ওপর । নিন্দা- -প্রশংসার 
কোলাহল উঠল চারদিকে ৷ .. 

তার বন্তৃতাগুলি খুবই জনপ্রিয় হতে উরি ধীরপদ- 
ক্ষেপে এসে তিনি যখন মঞ্চে বসতেন, ঘরে নামত নিঃশব্দতা, 


শ্রোতৃমণ্লীর মুখে পড়ত নীরব প্রতীক্ষার ছাঁয়া । ধীরে ধীরে . 


আকিঞ্চন 


আকিঞ্চন ' 
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তিনি ব'লে যেতেন--সংক্ষিপ্ত, মধুক্ষরা কথাগুলি সবার মনে 
আলোড়ন সষ্টি করত । শ্রোতাদের তিনি অনুরোধ করতেন, 
যেন অন্ধের মৃত তার মতবাদ অনুসরণ না ক'রে তারা তার 
চিন্তাগুলিকে পরীক্ষা-ক'রে নিজেরাও ভেবে দেখেন । 

জনসাধারণের কাছে দর্শন. যতই দুর্বোধ্য হোঁক্‌, বক্তৃতা 
সভায় বার্গসর সরল কথাগুলি কিন্তু সবাই বুঝত, তাঁর 
বিশ্বাসের-দৃঢ়তাঁয় তাঁরা মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হ’ত। তাঁদেরই 
মত ক'রে সজ সরল ভাষায় বলতে পারতেন তিনি । 

" বার্গস ইছুদিবংশক্কাত। ১৯৪০-এ হিটলার ফরাসী দেশ 
অধিকার করেন৷ বিশুদ্ধ আঁ্যত্বাভিমানী তিনি, সেমিটিক 
ইহুদিদের প্রতি তার সুতীব্র ঘ্ণা । কলেজ ঘ ক্রাস-এর সমস্ত 
ইহুদি অধ্যাপক পাত্যাগ করতে বাধ্য করা হ'ল, শুধু 

-বার্গসকে এ নির্দেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়! হয়েছিল । কিন্ত 
তিনি এ অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান ক'রে সহ্কম্মীদের ভাগ্যই বরণ 
ক'রে নিলেন। পর বংসরেই অকস্মাৎ তার জীবনাস্ত হ'ল। 

আজ দেশে দেশে মাঁরণ-মন্ত্র উদে ঘাষিত। এই মহাঁমরণের 
মধ্যে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন বা্গস-_আলো-আধারের 
মধ্য দিয়ে যুগে যুগে ক্ষয়হীন সেই মহাঁজীবন শুধুই এগিয়ে 
চলেছে কোন্‌ অজানা লক্ষ্যের দ্দিকে। এ পথ জীবনের 
অগ্রগতির পথ, সেই জীবন-পথ-যাত্রীর এক মুহুর্তও আর 
পিছনে ফিরে যাওয়ার, ফিরে চাওয়ার উপায় নেই ৷ 


আীঅমলকুমার মাল: 


আজাদী এবং অন্ন এবং বস্ত্রের সংগীমে-_ 
. দেশের ভাগ্যে দশের ভাগ্যে কি যে সঁপিয়াছ প্রভু 

তার মাহাত্য আজিও বুঝিতে নারি | : 

আজিও বুঝিতে নারি__ 

মৃত্যুর সাঁথে যে-ই জীবনের শাশ্বত সংগ্রাম 

যে জীবন. অবিনাশী, স্থজ্জনপিয়াঁসী, বিডি শুভাশীষ ; 
সেই জীবনের অজস্র অপচয় 

লাঞ্চন! আর নির্যাতনের নিত্য-নুতন রূপ । 


দ্বিধাবিভক্ত মা ও মাটির 

বুক চিরে জাগিয়াছে__ 

শ্বেত-হপ্তের সর্বশেষের দান! 
"হিন্দু এবং পাকিস্থানের' বুকে, 

ইস্লাম আর শাস্ত্র বেধেছে বাসা 

মানুষের ঠাই নাই। 


মহিমা তোমার অপার, তোমার করুণী অসীম জাঁনি-_ 
তাই আকুল আবেগে করুণ-কণে আকৃতি, জানাই, 
- প্রভু, রেখোন] প্রতীক্ষায়__ 
বজ্ধ-আঁঘাত হাঁনো গো বিধাঁতা 
. বজ্জ-আঘাত হানো, 

মিলিত-সৃত্যু দাও 

এক সাথে যেন' সবাই মরিতে পারি । 

তিলে-তিলে ক্ষয়, সে তো অপচয়_স্বত্যুর লাঞ্ছনা, . - 
শুধু হানাহানি আর অন্নহানিরও ক্ষুদ্র অস্ত্রে জানি 
ব্যাপক বিনাশ ? জে নহে তো সম্ভব! 

ওগো! দয়াময় | . 

তোমার দয়ার আদি ও অন্ত নাই'। 

দয়া কর প্রভু--বজ্ঞ আঁঘাত হানো, 

মিলিত-ম্বত্যু দাও-- 

এক সাথে যেন সবাই মরিতে পারি! | 


*  ৰাঙালী 


শ্রনিৰ্শ্মাল্য দাশগুপ্ত 


নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিতঙি লইয়! কোন কথা কেছ 


যদি বলিতে যায়, লোকে তাঁহাকে মনে করে' সাম্প্রদায়িক 
বা প্রাদেশিক মনোভাবপূর্ণ। আমি বাঙালী হইয়! বাঙালীর 
কথা বলিতে বসিয়াছি, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা মনোভাবাপন্ন হুইয়া 


বা প্রাদেশিকতাঁর মনোভাব লইয়া নছে। আমি সাম্প্রদায়িক - 


‘ নই, তবে মানুষ মাতরেরই নিজ গৃহ ও পারিপাখ্িকের প্রতি 
টান সর্বাগ্রে, তার পর সে ভাবে প্রর্তিবাসীর কথা । নিজের 
ঘরে আনুন লাগিলে, প্রতিবেশীর গৃহ নিরাপদ আঁছে_-এই 
আশ্বাস তাহার মনে সান্বনা আনে না। তাহার নিজের গৃহ" 


তে পুড়িয়া ছারখার হইয়! গেল, সতর্ক না হইলে এই আগুন 


প্রতিবেশীর গৃহেও ছড়াউতে পারে । স্বাভাবিক নিয়ম 
অনুযায়ীই বাঙালীর বাংলার প্রতি আকর্ষণ সর্বাগ্রে । তাহার 
জগ তাহাকে প্রাদেশিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন বল! সঙ্গত নহে। 
‘বাঙালী জাতির আর যাই দোষ থাকুক সঙ্ধীর্ণ প্রাদেশিকতা 
নাই ৷ সাঙ্জাত্যাভিমান তাঁহার' আছে বটে, কিন্তু নানষাত্যাতি- 
মান ও প্রাদেশিকতা৷ এক' নয়।, 


বস্তুতঃ বাঙালী যতটা উদার, মনোভাঁববিশিষ্ট এমন আর - 


. ভারতের কোন প্রদেশের অধিবাসীই নয় | বিদেশ ভাঁরতবর্ধকে 
প্রথম জানিয়াছে বাঁঙালীর- ভাবধারা ও কর্মপ্রচেষ্টার ভিতর 
দিয়াই । বাংলার রাঁমতমাঁহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ 
চক্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ-বিদেশে ভারতের মুখ 


উচ্ছল করিয়াছেন। কিন্তু তাহার] সমগ্র ভারতের জন্যই ' 


ভাবিয়াঁছেন,, সমগ্র ভারতের কথাই বলিয়াছেন কেহই কখনও 
শুধু বাংলার কথা বলেন নাই। সাধারণ বাঙাঁলীরও অন্ত. 
প্রদেশবাঁপীর প্রতি অসুয়া নাই । বাঁঙালীত্বের গর্বের ভিন্ন 
প্রদেশবাসীর প্রতি: কিছু অবজ্ঞা হয়তো আছে, কিন্তু যেখানে 


তাহাদের গুণের পরিচয় পাঁওয়া গিয়াছে, বাঙালী সেখানে . 


অবাঙালীত্বের জন্ত তাঁহাকে গুণের মৰ্য্যাদ! হইতে বঞ্চিত 
করে নাই ; বরং অগ্রসর হুইয়! কণ্ঠে যশের মাল্য পরাইয়াছে। 
ভারতের বাহিরেও তাঁহার এই উদার দৃষ্টি প্রসারিত । 
কিন্ত মানবঞ্জীতি ও স্বাদেশিকতা সভ্য ভ্রগতের পক্ষে যতই 
উচ্চ আদর্শ হোঁক বাঙালীর এখন নিজের ঘর সাঁমলাইবার সময়. 
. আসিয়াছে । বাংলাদেশ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রমেই পিছু 
হুঠিতেছে। বাংল! আজ যাহা! ভাবে, কাল সারা ভারত তাহাই 
চিন্তা করে-_-গোঁখেলের, এই প্রশংসাঁবাণী লইয়া আমর বছ- 
কাল গব্ব অনুভব করিয়াছি, কিন্ত এখন আর সে জের টানিয়া 
লাভ নাই । অতীতের এঁশ্বর্য্যের কথা বার বার টানিয়া 
আনিলেও বর্তমানের দৈন্য ঢাকা পড়ে না| 


~ 


. ক্ষেত্রে বাংলা আজ অবজ্ঞাত। 


একদা বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে ভারতের শীর্ষস্থানে হিল 
সে স্থান বাংলাদেশ ক্রমে হারাইতে বসিয়াছে। রাঁজনীতি- 
অথচ রাজনীতির চেতনা 
জাগে প্রথম এই বাংলা দেশেই । বাংলার সুরেন্্রনীথ, চিত্তরঞ্জন 
সৰ্ব্ব ভারতের নেতা ছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি 
বাঙালী উমেশচন্্র । ভারতের বিপ্লবত্মাক কার্য্য প্রসারলাভি- 
বাংলাদেশে । ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহীদ বাঙালী ক্ষুদিরাম! ' 
কিন্ত বর্তমান বাঁংলা অতীত রাংলার যোগ্য উত্তরাধিকারী 
হইতে পারে নাই। বাংলার যুবশক্তি আজব বিবদমান 
বিভিন্ন দলে বিভক্ত | বাংলাদেশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া - হ্বত- 
শক্তি। একযোগে গঠনমূলক কাঁজ করিবার ক্ষমতা! বা ইচ্ছ! 
আজ বাঁডাঁলীর নাই। দলাদলি ও ভাঙ্গাচোরাতেই তাঁহার 
রাজনীতি পর্যবসিত । এক দিন বাঁংলার যে প্রাণশক্তি এক- 
যোগে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে রুখিয়া ঈাড়াইয়াছিল, .আঁজ 
তাহা পঞফ্চিল হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী এখন ভাঙার কাজেই ' 
মন' দিয়াছে, গড়িতে যেন ভুলিয়া! গিয়াছে । বিদেশী শাসন 'যে- 
দিন দেশে ছিল, সে দিন বাঁঙাঁলীর এই ভাঙার মন্ত্র কাজে 
লাগিয়াছিল। আজ দেশ স্বাধীনতার সোপাঁনে .উঠিয়াছে_- 
এখন দরকার ভাঙা নয়, গড়া! বাঙালী এখনও এই নুতন 
পরিস্থিতিতে নিজেকে খাঁপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছে না । 

বাঙালীর সব চেয়ে গর্ধ তাঁহার সংস্কৃতি লইয়া । বাংলার 
বহু পুণ্যে রামমোহন, বিগ্ভাসাঁগর, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বঞ্চিম; 
শরৎ, রবীন্দ্রনাথের মত, অসাধারণ মাহুষেরা এদেশে জঙ্গিয়া- 
ছেন। বাংলার কৃষ্টি-জগৎ তাহাদের দানে গৌরবোজ্জ্বল হইয়! 
আঁছে। ইহাঁদেরই প্রভাবে বাঙালী অগ্তান্ত প্রদেশ . হইতে 
শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে স্বাতন্ত্র্য - লাভ করিয়াছে। সংস্কৃতি - 
লইয়া গর্ব করিবার অধিক্লার বাঙালীর এখনও আছে, তবু 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা: 


দেশে যে সব উজ্বল নক্ষত্র দেখা দিয়াছিল, আধুনিক বাংলায় 
' - সেইরূপ দেখ! যায় নাই 


চিত্রশিল্পে আমরা পাইয়াছি শিল্পাচার্য, অবনীন্দ্রনাথ, 
গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদিগকে | হইঁহাদের উপযুক্ত 
মর্য্যাদা আমরা! দিতে পারি নাই | আমাদের চিত্ত কি চিত্র-” 
শিল্পের রস গ্রহণে উন্মুখ হইয়াছে? চলচ্চিত্রের তারকাদের 
নাম-ধাঁম ও বিভিন্ন অভিনয়-ভূমিকা আমাদের কণ্ঠস্থ, কিন্তু _ 
চিত্র-শিল্পে কাহার কি অবদান তাহা কি আমরা ভাল করিয়! 


. জানি? 


সাহিত্য লইয়া বাঁঙাঁলীর এখনও ' গৌরব করিবার' 


শ্রাবণ 





অধিকার আছে। - সাহিত্য-স্থপ্িতে বাঙালী অন্তান্ত প্রদেশের 
. বহু. উৰ্দ্বে । বৰ্ত্তমান কালেও বাঙালীর যদি কিছু গর্বব করিবার 
থাকে তবে সে তাঁহার সাহিত্য । অনন্তসাধারণ প্রতিভ! ন! 
থাকুক, বাংলাদেশে এখনও প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন লেখক 
_ আছেন বাহার] বঙ্গ-সাহিত্যকেে সম্বদ্ধ করিতেছেন। - 


কিন্ত শুধু ভাববিলাস লইয়া এবং সাহিত্য বা শিল্পকলাঁর- - 


চর্চ্চা করিয়া কোনে! জাতি দ্বাড়াইতে পারে না। 
. মধ্যে বলিষ্ঠতা থাকা চাই । 
ক্ষমতা এবং একত্রে কাঁজ করিবার আগ্রহ । সর্ব্বোপরি চাই 
একাগ্রতা ও নিষ্ঠ ৷ ' বাঙালী-চুরিত্রে এ সমস্ত সদৃগ্চণের অভাব 
ঘটয়াছে। কেন আজ বাঙালী “তাহার পুরাতন গৌরবময় 
আসন হুইতে-বিচ্যুত হইয়াছে, তাহ! ভাবিয়া! দেখিতে ুইবে | 
একদা বাঙালী বিপ্লবনীতিকে কাজে লাগাইয়া বিদেশী 
শাসনকে বানচাল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এখনো সেই 
সংগ্রামের উন্মাদনা তাহার অস্থিযজ্জায় ও প্রতি শোঁণিত- 
বিন্দুতে মিশিয়া রহিয়াছে। সেইজগ্তই বোধ হয় বাঙালী 
এখনও স্থির হুইয়া কাজ করিতে শিখিল না ।.. মতের অমিল 
সে সহ করিতে পাঁরে না; ফলে পরিণামে কাধে বিদ্ধ ও 
বিশৃঙ্খলার স্থাঠি হয় । 
বাঙালীর অবনতির আর একটি কারণ তাহার অহমিক!। 

_ একদা শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, শৌর্ে, বীর্যে ভারতে সে অগ্রনী 
ছিল। 

কিছু না হইয়াও নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে শিখিল। সে 

যে পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। 

অতীতের সেই গৌরব বাঙালী এখনও মূলধন করিয়া রাখিতে 

- চাঁয়। বিদায় বুদ্ধিতে অন্থান্থ প্রদেশ যে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে 
সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই । সর্বত্রই সে ফাকি দিয়া জয়ী 

. হুইতে-চার। সে দলাদলি করিতে ভালবাসে. । কাজ কেমন 
হইল; সে বিচার সে করে না। কে নেতৃত্ব করিবে তাহাই 
তাহার লক্ষ্য । সকলেই বড় হইতে চায়! দলাদলি বাঁঙালী- 

চরিত্রের প্রধান কলঙ্ক । রি বাঙালী বা LL 


তাঁহার 


ধবনিতত্বের মূতন নিয়ম এ Ee 





আরও চাঁই পরিশ্রম করিবার, 


"বলি না। 
তাহার গৌরবে 'গৌরবাদ্ধিত, অপমানে ক্ষুন্ধ হওয়া সম্পূর্ণ 


সেই গর্ধে আজিকাঁর বাঙালী কিছু ন! করিয়া এবং. 


করে তারই জন্যে আমার ' এই আঁবেদন। 


৩৩৯. - 


পাপ 


" প্রবাসী বাঙালী আমরা, এই অবাঙালীর: প্রদেশে চারিদিকে 


দেখি বাঙালীর পুর্বগৌরবের স্থতি। স্কুল, কলেজ ও - 


অন্থান্ত বহু প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই বাঙালী কর্তৃক স্থাপিত । 
বহু বাঙালী অতীত কালে এই প্রদেশৈ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়া আজিও স্বরণীয় হুইয়া আছেন। শুধু এই একটি 
প্রদেশেই নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেই এইরূপ । বাঙালী 
সার! ভারতে ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। যেখানে গিয়াছে সেখানেই 


সে জ্ঞান; চরিত্র ও কর্মে সেখানকার অধিবাসীদের শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করিয়াছে । 


বাংলা আজ সে মৰ্য্যাদা হাঁরাইয়াছে। 
এই অবস্থা অত্যন্ত বেদনা-দায়ক। রাজনীতিতে বাংলাকে 


পুরোভাঁগে লইয়া যাইতে পারেন এমন লোক বর্তমানে 


নাই। কিন্ত তাছ! হইলেও জনসেবা," একনিষ্ঠ সহযোগিত! ও 


. সহদয়তার দ্বার! বাঙালী এখনও a লাভ করিতে 
' পারে । : 


বাঙালী আঁগে চলুক, অন্য সমস্ত প্রদেশ পিছনে পড়িয়া 
থাকুক--এমন কথা বলার অর্থ সঙ্ধীর্ণ প্রাদেশিকত! | এমন কথ! 
নিজের প্রদেশের প্রতি, স্বাভাবিক আঁকর্ষণবশে ' 


স্বাভাবিক । একথা যেন বিনা দ্বিধায় আমরা বলিতে পারি 
যে অখও ভারত গঠনে বাংলার দান যেন কম না হ্য়। রবীন্দ্র- 
নাথের ভাষায় বলিতে গেলে, “এমন ভুল কেউ যেন না করেন 
যে বাংলাদেশকে আমি প্রীদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ 
থেকে ‘বিচ্ছিন্ন করতে চাই! সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে 
বাংলার সম্মিলন যাঁতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফল- 
প্রস্থ হয়, যাঁতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আপন গ্রহণ না 
ভাঁরতবর্ষে 
রা্রমিলন-যদ্দের যে মহদ্রনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠি, প্রত্যেক . 
প্রদেশকে তাঁর জন্যে উপযুক্ত আঁহুতির উপকরণ সাজিয়ে 
আনতে হুবে। বাঁংলা দেশের সেই আত্মাহুতি যোঁড়শোপ- 


. চাঁরে সত্য হউক্‌,-ওলবস্বী হউক, তার আপন বিশিষ্টতা উজ্বল 


হয়ে উঠুক |” 





ধবনিতত্তের নুতন নিয়ম ৬৮: 
.. শ্্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী: 


+ ধবনিতত্বের কিউ নৃতন নিয়ম রা এখানে দেখাব । 


এই ধ্বনির বিক্কৃতিগুলি বহুকাল থেকেই ঘটে আসছে, সুতরাং 


- অভিজ্ঞ. ও বিশেষজ্ঞদের কাছে এগুলি পরিচিত বলেই বোধ 


_. হবে। তবু.এই. বিক্ৃতিগুলি এখানে তুলে দেখানর সার্থকতা 


, হচ্ছে এই যে এ পর্যন্ত এগুলো কোন নিয়মের. অধীন বলে 
ব্যাখ্যাত,হুয় নি। ৭ ৪ 


(১) শক্র-হেটেরো রীতি_অনেকটা . “সতেম-কেন্তম 


রীতিস্র মতন, তাঁই সংস্কৃত “শক্ত” শব্দ আর গ্রীক “হেটেরো” 
শব্দ দিয়ে. এই বিশেষ রীতির নামকরণ হ’ল। গ্রীক. ও 
ইরাণীয় উপভাষাঁবিশেষে ইন্দো-ইউরোপীয় “জপ্ধ্বনি “হ”- 
ধ্বনিতে পরিবর্তিত হ'ত । ফুলে & গোষ্ঠীর অন্থান্থ' ভাষার 
সঙ্গে উপরোক্ত শাখা ছুটির উপভাষার “স-হ” পার্থক্য হত । 
যেমন, .সংস্কত বাঁ প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাঁষার “শত্রু” = 
ইরাণীয়-_--“হাথর” = শীক-“হে-টে-রো” ; সংস্কত্ “সিন্ধু” = 


2) 


৩৪০ | 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





ইরাণীয়-“হিন্দু’=এীক “ইন্‌ ডুস্‌” ; সংস্কত-“সম”- ইরাদীয় 


“হম” = গ্ৰীক “হো মো” ; সংস্কৃত---“ূৰ্য্য’ = গীক--“ছে'লি. 


ও” ; সংস্কৃত--“সোঁম” = 
গ্রীক--“হে মেঁ সৃ” ইত্যাদি । 
(২) ধ্বনি সম্প্রসারণ ও ধ্বনিণ্দৃঢ়ীভবন ( Phonetic 
elongation and phonetic elaboration-—একটি শব 
তার আয়ুক্কালের মধ্যে কোন সময়ে দৃঢ়ীভূত বা সম্প্রসারিত 
হয়ে থাকে ৷ * সব ভাষাতেই এই লক্ষণটি দেখা যাঁয়। যেমন, 
ইংরজৌ Message + er = Messenger ; Passage + er = 
Passenger | আবার ভারতীয় . আৰ্য্যভাষাগুলিতে = 
সু+নর=জ্রন্দর-; বানর +বান্দর বদর ;. 
“িক্ষিক!”; ,‘স্তী” স্থলে. “দ্রিয়ক” ; “মহ 
: “মজুল”“পারিজাত*স্থলে “পারিয়াজ” ; 
*“ক-লি” স্থলে “কদলী, কন্দলী” ; 
বেতস, বেত্র” ; “লঙ” হইতে “লিঙ্গ”, “উলঙ্গ,” ইত্যাদি]. 
-(9)- ধ্বনি-ব্যত্যয় ( Reduction )-_অনেক সময়, প্রায় 
সব ভাষাঁতেই- দেখা যায় যে, 
পড়েছে । 
না যেমন ইংরেজীতে 201795165 থেকে varsity, কি, 
, Oubriolet থেকে :08).। “আমাদের ভারতীয় আর্ধ্যভাষা- 
গুলিতে “হুদ” থেকে. “হুদ” কি “দহ” “জ্ঞাতবক ত্র” থেকে” 
জ্ঞাত-পুত্ত"; আবার তা থেকে. :“ঞ্াত,পুভ্ত”, আরার তা থেকে 
“নাথ পুত্ত’ এবং তাঁর. পরিণতি ( উপাধিবাচক ) “নাথ-”এ। 
. *ণআবুররুর্-গঞ্জ” থেকে ' “বকর-গঞ্জ” এবং তাঁর পরিণতি 
“বাখরগঞ্জ-”এ.) “য়োমিনশা হী”. থেকে “মৈমনসিং” ““পগার” 
থেকে “গড়”, ইত্যাদি, | ০ 
(8) ধ্বনি-দিত্ব (Doubling তেরে সময় :ভাষা- 
বিশেষের মধ্যে.দেখা যায় যে, কোন ভ্রক্য,. গুণ বা ' অবস্থাকে 
_বুঝাবাঁর জন্ এক সঙ্গে ছুইটি. একার্থক- শব্দ ব্যবহৃত হুয়। 
যেমন ইংরেজ্জীতে_ C10০ + hill = Crue’ hill <Churchill 
, (ছুইটিই পাহাড়বাঁচক শব্দ) । ভারতীয় আৰ্খ্যভাষাঁতে পাই_ 
“আগাগোড়া, ' বেটাছেলে, জুম্চাষ, কলিকাত!” ইত্যাদি। 
“আগা” সংস্কৃত “অগ্র” থেকে উদ্ভূত ; তার সঙ্গে মিলেছে অষ্ট্রিক 
«গুল্” বা ৭গুরহ” থেকে উৎপন্ন “গোঁড়া” শব্দ । হুটো শব্দই 
আঁদিবাচক শব্দ, কিন্ত একত্র হ’লে অর্থ হয়_আদ্যোপান্ত । 
সংস্কৃত “পুত্র” শব্দ থেকে উৎপন্ন. ( “পুষ্ট বুট <” ) “ব্যাটা” 






Le) 


স্থলে “মজুর” ও; 


৪: 


“আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শাব + আল + ইতর = শাওয়ালিআ . 


- লছাওয়ালিআ-এছেলিআ-৫ছেলে 1” ছুটিই সন্তানবোধক 
শব্দ, কিন্ত একত্রিত হয়ে অর্থ করে পুরুষ। “ভুম্‌”__অস্ত্রিক 
কৃষিবোধক শব আঁর সংস্কৃত “কৃষি” শব্দ থেকে উৎপন্ন “চাষ” 
একত্রিত হ'লে বিশেষ ক রকম কিনা, পাঁহাড়ে-জমিতে 
শন্তোৎপাঁদন বোকায়। 


ইরাণীয় “হুম” ; সংস্কৃত “সরমা” = - 


বঙ্গ” স্থলে’ “বাঙ্গালা”! 
কী, বাং” হইতে “বংশ, 


| 


.শববিশেষের কোন অংশ খসে - 
এমন কি, তার: যথাযোগ্য কারণত্ত নির্দেশিত হয়. 


‘যেমন অক্ষি-২আখি ; বক্র-বাকা! ; কুজ -কুঁজা ; 





বোঝায়, তার সঙ্গে যুক্ত হ’ল সংস্কৃত “কাঁথ” থেকে উৎপন্ন 


“কাতা”-কিনা জলে গোলা চুন ; এই দুইয়ে মিলে স্থানবিশেষ 
বোঝায় 1১ | 

(৫) ভ্রাস্তশ্রতি (0)১5-৭U৭i৷০n)--“তিলকে তাল কর!” 
আর “ধান শুনতে কান শোঁনা্র ব্যাপার প্রায় সব ভাষাতেই. 
আছে। এ রকম দুর্ঘটনাকে শ্রুতিভ্রম কি, ভরান্তশ্রুতি বলে Lee 
“অন্দাত শুক্ৰ বালক”-এর বদলে অনেকেই-: “অজাতশক্র 
বালক” বলে থাকেন ; “সবার উপরে মনুম্ত্ব” কি না, “ন 
মাহ্ষাচ্ছে্ঠতরং* হি কিঞ্চিং”--সবার উপরে মানুষ . সত্য” 
বলে বহুকাল চলে আঁসছে। লোঁকে একবারও ভেবে দেখে 


/পক্ষি” স্থলে | না যে মাহুষের চেয়ে সত্য, মানুষের ওপরে সত্য আরও কত ২ 


রয়েছে, সুত্রাং কি ক'রে এমন কথা আমর বলে থাকি । 
রীতিমত নামকরা লেখকও-_“উদ্ধেশের” জায়গায় “উদ্দেস্টেপ, 
“মুদ্িত"র জায়গায় . “মুদ্রিত”, “আত্ৰহ্মস্তন্ব’-র জায়গায় 
“আত্ৰহ্ধস্তন্ত”, “লক্ষ্য"র বদলে “লক্ষ’' লিখে থাঁকেন। 

(৬). ধ্বনি-বৈপরীত্য ( 3090791197) )-__অনেক ভাঁষা- ' 
তাত্বিক মনে করেন যে, কোন শব্দ বা কোন ধ্বনি একেবারে 
উল্টে যেতে পারে না । ভারতীয় আৰ্য্য ভাষাতে অস্ততঃ, 
এই রকম উন্টে যাওয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, 
“হ্রদ <রেহদ শহদ দহ ; সবুর-৫সউর-৫সোর €রোস ; 
দেখ দেহ দেহ, দেহে <হেদে (-“হ্যাদে”) ইত্যাদি । 

(৭) অন্ুনাদিকতা . (18991128007 )-আধুনিক __ 


ভারতীয় আধ্যভাষাগুলিতে নাপিক্যপ্রবণতা| কিছু দেখা যায়। . 


যে সব শব্দ মূলতঃ নাস্ত, কি মাস্ত নয়, এমন কি. যাঁর মধ্যে 
কোন অনুনাসিক ধ্বনির আভাঁসমাঅ নাই, এমন. শব্দও সময় 
সময় দেখা যায় চন্্রবিন্নুযুক্ত হইয়াই উচ্চারিত হইতেছে। 
ওষ্ঠ ঠোট ; 
চীৎ (কার )-৫টেচান, ইত্যাদি | .'- 

(৮) সংস্কত-করণ ' € 276 চৰাত 
করণের অনুরূপ ব্যাপার এই সংস্কত-ক্রণ। আঁশাধ্যিক--হ্য় .. 
অষ্টিক, নয় দ্রাবিড় শবগুলিকে, অনেক সময় দেখা যায় যে, 
সংস্কৃত তার নিজের. রঙে রসে সবুজ ক'রে সভ্য ক'রে তুলেছে, 
যেমন-_*“দিভ্তাং” বা “তিস্তাগকে টা ” করা; “তম্লুক”, 
কি, “তম্‌লক্‌”কে “তাত্খলিপ্তি” কর! ; *“ত্যর” *ণব্রক” থেকে 
“মসুর” কি “বহু” ইত্যাদি । ' 

এ ছাঁড়া, কোন কোঁন বিদেশী শব্দও EE হয়েছে 
বলে দেখ যায়, যেমন-__3181093098::0 হয়েছে “সেক্ষপীয়র” 


বা,“স্ক্ষেগীর” ; _ 118-000119  হয়েছে__“মোক্ষমূলর”, 
Anderson হয় “ইন্্রসেন” ; Su ৪৮3৪] হয় “সনৎ সেন” 
ইত্যাদি। ন ৃ | 





> অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের - 
গবেষণার ফল। তিনি আরও এই রকম যুক্তশব্ষের উল্লেখ. 


“কলি” অর্থে শামুক পোড়ান ৪ করেছেন তাঁর ইউরোপি-ভ্রমণ 25৪ কোন পুস্তকে । 





৯ 


শিপ্পী প্রণবনাথ ঠাকুর 
শ্রীস্ুধীর খাস্তগীর 


সছবি একে ও খেলন! বানিয়ে সময় কাটানো! যে কত আনন্দ- 
দায়ক হতে পারে, সে বিষয়ে ব্যক্তিগত* অভিজ্ঞতা বর্তমান 
লেখকের আছে। সেইজগ্জে যখন এপ্রণবনাথ ঠাকুরের সঙ্গে 
আলাপ হ'ল, আর তার খেলনার কারখানা ও তার আকা ছবি 
দেখলাম-__খুব খুশী হয়ে উঠেছিলাম | 





৮০১০০ 


খেলনার কারখানায় প্রণবনাথ ঠাকুর ( বাঁদিকে ) 


নিজের খেয়ালমত ছবি একে ও কাঠের খেলন! বানিয়ে 
জীবিক1 অর্জন করা আমাদের দেশে খুবই কঠিন। এতে 


ব্যবসায়-বুদ্ধির দরকার__ধার! ছবি আকেন সাধারণতঃ তাদের 
সেটার বড়ই অভাব । আবার ব্যবপায়-বুদ্ধি অত্যুগর হয়ে উঠলে 
সার্থক শিল্পহ্থষ্টিও যে ব্যাহত হয় তাতে সন্দেহ নেই । শিল্পা- 
প্রতিভার সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবসায়-বুদ্ধির সংমিশ্রণ আমাদের দেশে 
ছুক্সভ বললেই চলে । 
বাংলাদেশের বাইরে আমার বহুকাল কাটল | হিমালয়ের 
পাদদেশে দেরাছুনে নিজের কাঁজ নিয়ে আমার দিন কাটে। 
এখানে যে আর কেউ নিজের খেয়ালে ছবি একে ও খেলন! 
বানিয়ে সময় কাটাচ্ছেন, যখন প্রথম তা জানতে পারি তখন 
যেন কোন নূতন জিনিষ আবিষ্কারের আনন্দে পুলকিত হয়ে 
উঠেছিলাম । আমার আন্তানা থেকে শহুরে যাবার পথে একটি 
প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী দেখতাঁম__বাঁড়ীটির নাম “টেগোর ভিলা” । 
₹* শুনেছিলাম এটা হচ্ছে কলকাতার রাজ| পি. এন. ঠাকুরের 
বাসভবন । মাঝে মাঝে সে বাড়ী, লোকজনের আগমনে 
সরগরম হয়ে উঠত-__কিছুকাঁল পরেই বাড়ীটি হ'ত জনশুন্ত, 
সদরে পড়ত তালা--বিরাট ভবনটি যেন চলে-যাওয়া অতিথি- 
দের স্থতি নিয়ে ঝিমাঁত । 
কয়েক বছর আগেকার কথা-_একদিন খবর পেলাম শিল্পী 
গরীপ্রণবনাথ ঠাকুর সপরিবারে এ বাড়ীতে এসে উঠেছেন এবং 


a 


একটি কাঠের খেলনার কারখান!| নিয়ে ব্যস্ত আছেন। 
আমর! দু'জনেই শিল্পতীর্থের যাত্রী, সুতরাং সমধর্মী__কাজেই 
আমাদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হওয়ার পথ খুবই স্থগম। 
এগিয়ে গিয়ে অপরিচয়ের বাধা কাটিয়ে নিলেই হু'ল। এক 





প্রত্যাখ্যাত! 


দিন চুকে পড়লাম বাড়ীর ভেতর । পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে 
আলাপ হ’ল । প্রণবনাথের আকা ছবি দেখলাম, তারপর 
তিনি আমাকে তার কারখানায় নিয়ে গেলেন । 

কাঠের পুতুল থেকে আরম্ভ করে রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী 
নানান রকম জন্ত-জানোয়ার__সবই শিল্পী তৈরি করছেন। 
বাজারে কিছু কিছু বিক্রীও হচ্ছে। নানান রকমের যন্ত্র- 
পাতিও বসিয়েছেন। কথাবান্তীয় বুঝলাম__নেহ।ৎ আনন্দের 
প্রেরণায়ই তিনি এসব নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন। নুতন কিছু 
খেলন! বানাতে পারলেই তার মন খুশীতে ভরে ওঠে । সে- 
গুলে! বাজারে বিক্রী করার তেমন উৎসাহ তার নেই। 


৩৪২ ৃ প্রবাসী Se ১৩৫৫ 

এক দিন দিবাভাগে তার কারখানায় গিয়ে হাজির হলাম । 
দেখলাম রং দেবার যন্ত্র হাতে তিনি কান্ধে ব্যস্ত । তার 
ছোট মেয়ে ছুটিও হাতে পায়ে রং মেখে তার কাজের সাহায্য 
করছে, কি ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে--ঠিক বোঝা গেল না। 
যাই হোক, মনে হ'ল খেয়ালী শিল্পীর সময়টা কাটছে = 
বেশ। 

নুতন ছবি কিছু আকছেন কি না জিজ্ঞেস করলাম। 
একটি ছবি দেখালেন । তখনও শেষ হয় নি। বললেন, ছবি 
আকতে আমার বড় দেরি হয়। 

বললাম--ছোক না দেরি ক্ষতি কি? আপনাকে ত এ 
ছবি একে জীবিকা! অঞ্জন করতে হবে ন|। 

তিনি উত্তর দিলেন, কথাটা সত্য কিন্ত কাঠের খেলন! 
বানিয়ে খরচটা অন্ততঃ উঠিয়ে নিতে পারলে ত মনটা! খুশী 
থাকে। 

ছবি আকা তিনি শিখেছিলেন কলকাতায় শিল্পাচার্য 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। পরে ‘ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ 
ওরিয়েপ্টাল আর্ট'-এ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে 
শিখতেন। একখান! ছবি দেখিয়ে বললেন, “এতে অবনবাবুর 
হাতের ‘টাচ' আছে"__দেখলাম সেই আগেকার “ওয়াশ” ও 
পোর্টিং গোছের । খুব ভাল “ফিনিশ'। 

তার আকা ছবির আলোকচিত্র কয়টি.থেকে বুঝতে পারা ঞ 
যাবে যে কান্ধ তিনি বেশ ভাল ভাবেই শিখেছিলেন । যদি 

কালো মেয়ে আরে! কিছু সময় তিনি ছবি আকার সাধনায় রত থাকেন 

ব্যবসায়-বুদ্ধি তার তেমন প্রথর নয়, সেইজন্তেই বাজারের তবে তার হাত দিয়ে যে নূতন খালের শিল্পস্থপ্টি বেরিয়ে 
চাহিদামত গতানুগতিক খেলনা তৈরির পক্ষপাতী'তিনি নন। আসবে তাতে সন্দেহ নেই। 














রবিস্মৃতি 
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় [ও 
বাহিরে মলিন ধূমল আকাশ, ভিতরে আধার ঘর, অন্ধান| রূপের অপরূপ আভা! আকাশে বাতাসে ভাসে, 


নবজীবনের স্বপ্ন দেখালে তুমি । এ কোন্‌ মন্ত্রমায়া। 

নব অরুণের ৭ যা ললাট "পর, শিশু-মনে দিলে লীলা-হিল্লে'ল কঞ্সনা-মধুধারা, ES 
খানে বডিরীতুনি । যৌবনশিখা জ্বালালে তরুণ প্রাণে, 

ভেঙে গেল ঘুম, প্রাণ-নি্ব'র বহিল কলোচ্ছবাসে, ছন্দে বছিল স্বর্গ-মর্তা রবি শশী গ্রহতারা 


দুরে সরে গেল মরণের কালো! ছায়া, নিখিল ভরিল গানে । 





মালয় উপদ্বীপের পুরাবৃত্ত 
শ্রীনিরুপম। দত্ত 


সি এশিয়ায় বতগুলি খ খণ্ড রাজ্য আছে তন্মধ্যে রান্ধ- 
লা ডি তিক্ষেতে মালয় আজও যে সর্বনিয়স্থানীয় এ কথা অস্বীকার 
করিবার, জো নেই। কিন্ত ইহার বর্তমান পরিস্থিতি যাহাই 
হোক না কেন, প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে ইহার 
_গৌরবোচ্ছল অতীত হাদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। মালয় উপ- 
_ দ্বীপের অধিবাসীরা প্রধানতঃ মোঙ্গোলীয় মহাজাতির অস্তভু ক্ত 
. নৃতৃত্ববিদ্গণের অভিমত এই যে, ইহাদের দেহে আর্ধারক্তের 
কিঞ্চিৎ ছিটেফৌটা আছে। ন্মরণাঁতীত কাল হইতে আরম্ভ 
করিয়া খর দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কত বিভিন্ন জাতি আসিয়া 
এই হুল! সুফলা ভূখণ্ডে রাজত্ব করিয়া গিয়াছে। তাহাদের 
পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনী পরম চিত্তাকর্ষক । 
... মালয়ের ইতিবৃত্ত কবে প্রথম লিপিবদ্ধ কর] আরস্ত হয় 
সে বিষয়ে এখন আলোচনা করা যাইতেছে। গবেষণার ফলে 
জানা গিয়াছে যে এই দেশের ইতিকথা ষোড়শ শতাব্দীর 
পুর্ব পৰ্য্যন্ত অলিখিত ছিল, এবং ইহার ইতিহাসের অনেক- 
রি খুলি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাঁচিয়া রহিয়াছিল. শুধু মালয় জাতির 
উপকথা ও কিংবদভ্ভীর ভিতর দিয়।। মালয় যে অতি প্রাচীন 
শ তা সেখানকার ভূগর্ভ খনন করিয়া যে সমস্ত নিদর্শন-চিন্ব 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতীত হয়। 
সেই আদিম যুগ হইতে ইসলাম অভিযানের পূর্বব পর্য্যন্ত ইহার 
বুকে যে কত বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যুখান ও পতন হইয়াছিল 
তাঁহার সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও পাওয়া যায় নাই। 

_ গত চতু্বিংশ বংসর ধরিয়া পুরাতন্ববিদদের অক্লান্ত চেষ্টার 
ফলে বিস্বৃত অতীতের যে সমস্ত প্রত্বসম্পদের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি সম্বন্ধে আমরা এবার 
আলোচনা করিব। 

.. উত্তর-মালয়ের ওয়েল্সূলি জেলায় ধা্ক্ষেত্র মধ্যে অনেক- 
গুলি সুউচ্চ বিহ্ুক-স্ত প সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহাদের 
কোনটিরই উচ্চতা কুড়ি ফুটের কম নয়। এগুলির গড়ন 
ইত্যাদি: পর্য্যালোচনা করিয়া প্রত্বতত্ববিদেরা এই সিদ্ধান্তে 
পৌছিয়াছেন যে বহু সহত্র বংসর পূর্বে উক্ত স্থানটি সমুস্রোপ- 
৮উপকূলবন্তাঁ ছিল । সাঁগরের এই তীরভুমিতে বাস করিত নাঁম- 
গোত্র না-জান! এক দল মান্য, যাহার! ক্রধিকার্য্য এবং শিকার 
করিতেও জানিত না। বিহুক, গুগলি, কাকড়া ইত্যাদি সমুদ্র- 
তীরে. অনায়সিলন্ধ খাগ্ত আহাধ্যর্পে গ্রহণ করিয়! তাহার! 
জীবন ধারণ করিত। তাহাদের তুক্তাবশিষ ঝিনুকের খোলা- 
খুলি ক্রমে এ সকল শপে পরিণত হয়। আশ্চর্ষ্যের বিষয়, 
সুদুর অধ্েলিয়ার ফাক্সবেরি নদের উপকূলেও অনবপ টা 
























দাহ 2 




























আবিষ্কৃত হুইয়াছে। জনৈক জর্দান সৃতি বলেন 
অস্্েলিয়ার আদিম অধিবাসীদের দৈহিক গঠন হইতে সহজেই 
বুঝ! যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে তাহাদের পূর্বপুরুষের 
আসিয়াছিল বৃহত্তর ভারত ও ইন্দোনেশিয়] হইতে । তাহাদের 
নির্মিত পাত্াদি এবং প্রস্তর-মন্ত্রসমূহের আশ্চর্য্য সাদৃষ্ঠের 
এই ধারণাটি দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে । 

প্রস্তর-যুগের অসংখ্য যন্ত্রপাতি মালয়ের বু স্থানে 
গিয়াছে। ইহাদের মধো অনেকগুলি বেশ সুদৃশ্য এবং কারু 
কার্য্যখচিত। মধ্য-মালয়ের পাঁহাঁ জেলায় তেমক্লিং নদীর 
তীরেও সম্প্রতি প্রস্তরোত্তর যুগ ও লৌহ-যুগের কতকগুলি 
অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করা হইয়াছে । প্ৰাগ যুদ্ধকালে এই 
নদীটির উপকূলস্থ নিবিড় অরণ্য-মধ্যে আবিদ্কত অনেকগুলি 
প্রস্তরনির্দ্মিত গৃহের ভগ্নাবশেষ লোকেদের ম 
কৌতূহলের স্ুষ্টি করিয়াছিল । এখানে: উদ্ধৃত ভিন্ন ব 
হইতে ইহ! নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া মনে হয় যে একদা ঞঁ 
স্থানে একটি বিরাট নগরী বিদ্যমান ছিল। বাংলা; 
সরস্বতী নদীতীরস্থ সপ্তগ্রামের সায় তেমব্রিং নদীতীরপ্থ 
বিস্ৃতনামা নগনীটিও বহির্বাশিঙ্জোর দৌলতে একটি মহাঃ 
শালী নগরীতে পরিণত হুইয়াছিল। কেহ কেহ মনে ব 
যে, এই নগরীটি আন্বোন রূপকথায় বর্ণিত; “দ্বারাওয়া 
রাজ্যের প্রধান বন্দর “আমারোয়াতী” (অমরাবতী?)। 
আসলে ইহা অন্থমান ছাড়া কিছুই নহে। কারণ রূপ, 
উল্লিখিত “আঁমারোয়াতী' চীনসমুদ্র-তীরে অবস্থিত ছিল- 
তেমব্রিং নদীর সহিত ইহার কোনই সংশ্রব ছিল না। 

আদিম যুগের তথাকথিত অসভ্য মানুষ কি ভাবে গিরি 
গহ্বরে বাদ করিত তাহার নিদর্শনও মালয়ে মিলিয়াছে 
উত্তর-মালয়ে কেডা ও পেরাক জেলায় অবস্থিত চুন পর্কৃত- 
গুহায় ( Lime Stone Hills ) তাহাদের ব্যবহৃত অস্থি ও 
প্রস্তরনির্ল্মিত অস্ত্রশস্ত্র এবং মৃংপাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে । সেণ্ডা 
এখন স্থানীয় যাঁছঘরে সযত্বে রক্ষিত । [ 

উক্ত অঞ্চলে এক প্রকার পাতলা শিলাখণডে নিশি 
কতকগুলি আশ্চৰ্য্যজনক ম্বতের সমাধি আবিষ্কৃত হইয়াছে 
সুমাত্রা, যবদীপ, বাঙ্কা, বিলিটন ও বিহাউ দ্বীপে অনুরূপ 
সমাধি পাওয়া গিয়াছে। এগুলির মধ্যে ম্বৎপাঁ, অস্ত্রশস্ত্র 
এবং কাঁচের ও পু'তির অলঙ্কার ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কঙ্কাল বা এক খণ্ড অস্থিরও 
পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ 














তবে ক্ষুবিখ্যাত ভাষাতন্ববিদ্‌ ডাটো ্র্যাডেল বলেন, অতি 
__ প্রাচীনকালে ভারত হইতে যেসব ব্যবসায়ী টিনের সন্ধানে 
_ মালয়ে আসিয়া পেরাক অঞ্চলে ক্ষুদ্র হর উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন এগুলি তাহাদেরই সমাধি." 

কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণ মালয়ে জোহর ডি অবস্থিত 
একটি অখ্যাত, শহরের উপকণ্ঠে প্রাপ্ত কতকগুলি দুর্লভ 
হিটাইট + পুঁতির সাহায্যে এই দেশের অতীত কালের 
নক অজানা তথ্য উদ্বাটিত হইয়াছে । উক্ত পুতিগুলি 
বধ বর্ণের কীচে নির্ষিত। প্রঃ পুঃ চতুর্দশ শতাকীতে 
ইট রাজ্যের মেয়েরা অঙ্থরূপ পু'তির অলঙ্কার ব্যবহার 
করিতেন বলিয়া প্রত্বতত্ববিদ্রা প্রমাণিত করিয়াছেন । এখানে 
এই প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সেই বিস্বতপ্রায় 
 মান্ধাতার আমলে সুদুর ছিটাইট হইতে উক্ত বন্ত কি করিয়া 












পন 
: মালয় উপদ্বীপ 
এই কৰতে আসিল ? ইহার সঠিক উত্তর ইতিহাস আজও 
দিতে পারে নাই। তবে ১৫০ খষঠাব্দে মিশরীয় জ্যোতির্বিিদ্‌ 
'উলেমির অঙ্কিত একখানি মানচিত্র হইতে উক্ত প্রশ্নের উত্তর 
উল পারে বলিয়া মনে হয়। উক্ত মানচিত্রটি 
] যে প্রাচ্য আসিবার জলপথ টলেমির 
on Ancient Times in Malay—B. Braddell, 



















তি জাহ, এই সমস্ত ছি ডিল পহিদ নং প্রশ্নের সম 
সঠিক উত্তর আঙ্গও প্রত্ততত্ববিদের দিতে পারেন নাই।* না 


সা ! উত্তরে বিট রণ 








তি মালয়, পি শা চিত এমন ন নিখুত ; টা 


দিন আজও আমাদের বিশ্ময়ের 


উদ্রেক করে। উত্তর মালয়ের “ক্রা” যোজকটিও ইহাতে 
অস্কিত আছে 1 নি 
টলেমি তাহার পুস্তকে. লিডিরাছেন। কির: বিশ 
প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত “পালাগাস”: নামক নদীতীরে অবস্থিত 
পালা নগরী ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিয়া বিশেষ 
সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল । প্রাচ্য-ভাষাতন্ববিদ ফরাসী পণ্ডিত 
বারধিলট দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন টলেমির উল্লিখিত 
“পালাগান” নদীই বর্তমানে জোহর নদী নামে পরিচিত । 
কিন্ত জোহর নদীতীরে অবস্থিত বর্তমানে “কোটাতিক্ষী” 
শহরটি টলেমি-বগিত সেই পালা নগরী কিনা তাহা 






নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে “কোটাতিঙ্গী” শহরটি যে. 


অতি প্রাচীন এবং ইসলাম অভিযানের বহু পূর্ব থেকেই র্‌ 


টলেমির স্ব্ণসুমি 
যে বিদ্যমান ছিল তাহা! ইহার অধিবাসীদের আচার-ব 


পারিপাথ্থিক অবস্থা হইতে প্রমাণিত কাছে. 


এবং 


ইহার তুগর্ভ হইতে হিটাইট পুতি ছাড়া আরও এমন সব... 
হুশ্রাপ্য বন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা ছুই সহস্ৰ বৎসর পৃথিবীর = 


বিভিন্ন দেশের সহিত মাঁলয়ের ব্যবসায়গত এবং অন্যবিধ 
কিরূপ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল: তাহার নীরব 
ছা গা দান কাযা! ! 









শ্রাবণ , 


পরীক্ষা করিয়া এবং তৎসন্থন্ধে পুথান্থপুঙ্থরূপে আলোচনা 
করিয়| জানা গিয়াছে যে একদ| সেগুলি এদেশে আসিয়া- 
ছিল হিটাইট, ফিনিসিয়া, মিশর, ইটালী, দক্ষিণ-আক্রিকা, 
ভারতবর্ষ, ব্ৰহ্মদেশ, শ্যাম, কান্বোজ, চীন এবং প্রশান্ত মহা- 
সাগরের কয়েকটি অধুনাবিলুপ্ত রাজ্য হইতে । এই সমস্ত 
নিদর্শন পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্বতত্ববিদেরা অন্থমান করেন 
যে, দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান সুবিখ্যাত নগণী “পালা?” 
বোধ হয়, কালক্রমে আজিকার অখ্যাত শহর কোটাতিঙ্গীতে 
রূপান্তরিত হইয়াছে ।* 

সুপ্রাচীন কালে ভারতবর্ষের সহিত তৎকালীন “স্বর্ণভুূমির” 
(মালয়ের প্রাচীন নাম) যে কি সুদৃঢ় যোগস্থত্র স্থাপিত 
হইয়াছিল তাহা! যে শুধু ভূগর্ভে নিহিত বিবিধ দ্রব্যনিচয় 
হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে তাহা নহে; এই উপদ্বীপের নগর 
পল্লী পর্বত .নদী ইত্যাদির সংস্কৃত নাম এবং স্থানীয় 
অধিবাসীদের ভাষ! সংস্কৃতি আঁচার-ব্যবহারাদিতেও তাহা 
সুপরিক্ষুট । শিক্ষিত মালাইর1 আজও তাহাদের পূর্বপুরুষের] 
ভারতবর্ষ হইতে এদেশে আপিয়াছিলেন একথ| বলিতে 
গৌরববোধ করেন। 

জাপানী যুদ্ধের কিছুদিন পুর্বে ক্লাস্তান ও জাংগান্থ জেলার 
সীমান্তে “চিন্তাশ!” পর্বতের উপত্যকায় একটি প্রাচীন 
বিলুপ্তপ্রায় শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় । প্রাচীন মালয়ে 
ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি যে কি বিপুল প্রসার লাভ করিয়াছিল 
তাহার নিদর্শন এই নাম-না-জান! শহরটির প্রতি ইষ্টকখণ্ডে 
বিস্তমান। শহরটির চারিদিকে ছিল প্রশস্ত রাজপথ; 
পথিকদে'র নিমিত্ত পথিপার্শ্বে কয়েক ফারলং অন্তর অন্তর 
কৃপ এবং সরাইখানার ব্যবস্থা ছিল। দক্ষিণ-ভারতের শৈব- 
মন্দিরের স্যায় আক্কতিবিশিষ্ট কয়েকটি ভগ্ন জীর্ণ মন্দির এখানে 
বিদ্তমান। তন্মধ্যে একটি মন্দিরে প্রত্তরনির্প্িত শিবলিঙ্গের 
অর্ধাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহা! ছাড়া অনেকগুলি ম্বৎপাঅ, 
ছ'খানি তাত্রথাল1 এবং গুপ্ত সাআজ্যের কয়েকটি মুদ্রা ও পদক 
এ স্থানের ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হুইয়াছে। এঁ সমস্ত মূল্যবান 
বন্ত সিঙ্গাপুরে আনিয়া যাঁছুঘরে রাখ! হইয়াছিল । এমনি তাবে 
প্রত্বতাঁত্বিক খননকার্ধ্য বেশ চলিয়াছিল। কিন্ত মালয়ে অকস্মাৎ 
জাপানীদের আক্রমণাত্মক অভিযান সুরু হওয়ায় প্রত্ুতত্ব- 
বিভাগের কাজ্বকর্শ্ম একেবারেই বন্ধ হইয়া যায় । 

তখন এদেশীয় জনৈক প্রত্তত্ববিদ জাপানী সরকারকে 
অনুরোধ করেন যে যাছঘরে রক্ষিত মালয়ের অতীত সম্পদগুলি 
কোন নিরাপদ স্থানে সরাইতে পারিলে ব্রিটিশ বিমানবহরের 
ব্যাপক আক্রমণ হইতে এগুলিকে রক্ষা কর] সম্ভবপর 
হইবে । 

প্রথমে এই আবেদনটি অগ্রাহ কর! হুয়। আত্মসমর্পণের 
কিছুদিন পর্বে, যখন সিঙ্গাপুরের উপর রোন্ধ তিন-চার বার 


ক Road to Angkor.—By Dr. & Wales, 
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করিয়। বিমানহান| চলিতেছিল তখন যাহুঘর হইতে মালয়ের 
বহু অসূল্য প্রত্বসম্পদ বিমানযোগে জাপানে প্রেরিত হয়। 
কিন্ত শত্রুর খাঁটি অতিক্রম করিয়া সেগুলি যথাস্থানে ঠিকমত 
পৌছিয়াছিল কিন! তাহ! জান! যায় নাই। 


শ্লোক CE EEE 23 
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উত্তর মালয়ে কেডা জেলায় প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি 

মালয় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পুনরধিক্কৃত হুইলে প্রত্ৃতত্ব 
বিভাগটিও পুনরায় খোল! হুয়। 

ছুই বৎসর পূর্বে কেড| অঞ্চলে আর একটি চমকপ্রদ বসত] 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা! শাক্যমুনির একটি ব্রো্রনির্প্মিত 

। প্রত্বতত্ববিদ্‌ ডাঃ ওয়েলস্‌ বলেন, ইহা গ্র্টীয় চতুর্থ 
শতকে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গুপ্তযুগে নির্মিত মূর্তি । কেডা অঞ্চলে 
অদ্যাবধি যতগুলি হিন্দু এবং বৌদ্ধ দেবদেবীর বিগ্রহ উদ্ধত 
হইয়াছে তন্মধ্যে শুধু এই মূর্তিটিকেই অভগ্র অবস্থায় পাওয়] 
গিয়াছে । এই মু্ধিটর গঠনপ্রণালী হইতে ইহাও সুস্পষ্ট 
প্রমাণিত হয় যে, কেডার হিন্দু $উপনিবেশিকরা আসিয়াছিলেন 
কফা-গোদাবরী অঞ্চল হইতে । উক্ত মূর্তিটি বর্তমানে স্থানীয় . 
যাছথরে সযত্বে রক্ষিত আছে। - ) 








অতীতের বহ স্বৃতি-বিজড়িত ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত ইটন 
থলের নাম অনেকেই জানেন। বস্তুতঃ এই বিগ্কালয়ের 






















| প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছেন। এই ইটন স্কুলের জনৈক 
“প্রধান শিক্ষক রোজই ক্লাসে প্রবেশ করিয়া প্রথমে নিজেই 
গকে অভিবাদন করিতেন । ফলে ছেলেরা আগে 
ৃ অভিবাদন করিবার সুযোগ পাইত ন{। একবার 
তাহাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিল, তিনি আগেই কেন 
দিগকে অভিবাদন করেন। তহুত্তরে তিনি বলিয়া ছিলেন, 
ক বলতে পারে, তোমাদের মধ্যে একজন ভাবী সেকৃস- 
বার নেই? কে জানে তোমাদের ভেতরে কোনও নূতন 
ন বালকরূপে রয়েছে কিনা? কে বলতে পারে, 
দের মধ্যে আর একন্ন ক্রম্ওয়েল আঁসেন নি? 
দের রয়েছে সেই অন্ধান| মহ! সম্ভাবন|। তাই আমি 
বেশ করেই তোমাদের সেই অঞ্জান| মহা সম্ভাবনাকে 
ই আমার অন্তরের অভিবাদন ।” 
বাস্তবিক, ভগবানের কি অদ্ভুত টি মানবশিশু। দেছে 
হইলেও তাঁহার মধ্যে লুক্কার়িত থাকে এক বিরাট 
না। তাই ইংরেজ কবি বলিয়াছেন-_19 child 
is father of the man.” “ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা, 
সনা শিশুরই অন্তরে ।” অনাগত ভবিয্বতের উত্তরাধিকারী 
এই মানবশিশু বহন করিয়া আনে সমগ্র জীবনের নবীন বার্তা । 
এই অসহায় ক্ষুদ্র প্রাণীটির উপরেই নির্ভর করে পরিবারের 
: সুখশান্তি, সমাজের কল্যাণ, জাতির গৌরব, রাষ্ট্রের শক্তি, 
দেশের আশাভরস!। যে শিশুটি আক্গ এক আনা মূল্যের 
স ‘শিশুশিক্ষ’ বই, ‘নব ধারাপাত” এবং ভাঁঙা ল্লেট 
করিয়া পাঠশালার জীর্ণ গৃহে বসিয়া বর্ণমালা শিখিতেছে, 
মত! মুখস্থ করিতেছে-_সেই শিশুটিই হয়ত এক দিন 
হইবে দেশের ও দশের ভাগ্যবিধাত|। বৃক্ষজীবনের যেমন 
অঙ্কুর, মানবজীবনের পক্ষে সেইরূপ শৈশব । শৈশব সমগ্র 
ভৰিয়ং মানবজীবনের অঙ্কুরীভৃত সম্ভাবনা মাত্র । তাই 
উপযুক্ত যত্নে লালন করিতে না পারিলে শৈশব সার্থক 
C ৷ পরিণত হইতে পারে না। 

অতএব ছেলেকে যদি প্রকৃত মানুষ করিতে হ্য়, তবে 
ছেলেবেলা হইতেই তাহার মহত্ত্ব সিডার, জত চেঃ করিতে 
হইবে ; নতুবা “সে ছেলেই থাকিয়! হইবে 
ছেলেকে মাহ করিতে হইতে 



















বর গোড়ার কথা 


দাশ 


বেশের মধ্যে তাহার প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে আনন্দের ভিতর ৯ 


দিয়া তাহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিশুকে 
' শিক্ষাদান করা যে কত কঠিন, কত জটিল, কত গুরুতর বিষয় 
তাহা আমরা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। অনেকেই 
বলেন, “ছেলে পড়ান ? ও ! এ আবার কঠিন কি? পড়াঁইলেই, 
হইল ।” এই শ্রেণীর লোক শিক্ষাদানের যোগ্য অধিকারী 
নহেন। অধ্যাপনা যে কিরূপ গুরুতর এবং কঠিনতর কার্ধা 
তাহা বলিয়া শেষ কর! যায় না। শিক্ষাদাতাকে শিশু 
হুইয়া শিশুর অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। শিশু কি 
প্রকার জ্ঞান চাহিতেছে, কি উপায় অবলম্বন করিলে 
তাহার জ্ঞানপিপাসা স্বাভাবিক: ভাবে বর্ধিত ও. পরিতৃপ্ত 
হইবে, শিশু কেন বুঝিতেছে না, কি করিলে ' সে সহজে 
বুঝিতে পারিবে ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদাতার বিশেষভাবে 
অবহিত হওয়া প্রয়োজন । শিক্ষার প্রকৃত উদ্দে্ট হইতেছে 
মানুষের অস্তুনিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত, বিকশিত ও পরিপুষ্ঠ 
করিয়া তাহাকে সমাজ ও সংসারের উপযুক্ত করিয়া! তোল! । 
শিশুর মধ্যে যে অনস্ত সম্ভাবনা আছে, তাঁহাকে জীবনে 
রূপায়িত করিয়া তোলা-__শিক্ষার সোনার কাঠি স্পর্শে তাহার 
অন্তরের “মাহষটি'কে জাগ্রত করিয়া তোলাই শিক্ষাদাতার 
কাজ। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, শিশুশিক্ষার এই গুরু দায়িত্বভার 
কে গ্রহণ করিবে? কবির কথায় বলিতে গেলে 


“এই যে শিশু তরুণ তঙ্গ 
নতুন মেলে আখি, 
ইহার ভার কে লবে আজি 
তোমরা জান তাঁকি?” 
ফরাসী দেশের সুবিখ্যাত মনীষী রুশো বলিয়াছেন-_ 
মাতৃগর্ভ হইতে মানবশিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয় ; সুতরাং গৃহই 
শিশুশিক্ষার ভিত্তিভূমি এবং শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া মানুষ 
করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্বও পিতামাতার । কিন্ত শিশুকে 
যথোচিতরূপে শিক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা অথবা সুবিধা সকল 
পিতামাতার থাকে না। বিশেষতঃ আমাদের দেশে, 
যেখানে শতকর! ৯০ জন নরনারী নিরক্ষর, সেখানে পিতা- 
মাতার পক্ষে গৃহে শিশুশিক্ষার ভাঁর এহণ করা কতটা! 
সম্ভব, তাহা সহজেই অঙ্থমেয়। এমন কি, শিক্ষাদীক্ষায় সম্যক, 


















_অগ্নসর এবং জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সমুন্নত পাশ্চাত্ত্য ৯১ 
"যেখানে শতকরা ৯০. জনের অধিক ৰা 








as লিকার গাথা: 
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প্রধানত; শিক্ষয়িত্রীঘ্বারা চালিত হয়। ইংলগডের জনৈক 
খ্যাতনামা শিক্ষক বলিতেন যে, যদি তাহার কোন ছাত্রের 
বাড়ী না থাকিত, তবে তিনি তাঁহার আদর্শকে কিয়ৎ পরিমাণে 
কার্যে পরিণত করিতে পারিতেন। তাহার অধিকাংশ ছাত্রই 
শপ সন্্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলে ছিল, এবং তাহার] 
সকলেই বোঁডিঙে থাঁকিয়াই অধ্যয়ন করিত। তথাপি উক্ত 
শিক্ষকের ধারণ! ছিল যে, ছুটির সময় ছাত্রগণ গৃহে অবস্থান 
করে বলিয়া তাহার শিক্ষার্দানকার্ধ্যের সাফল্যে ব্যাঘাত 
- জন্মে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “শিশুদের পালন ও 
শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর । কিন্তু পিতামাতার 
মাগাতা না থাকাতেই অন্ত. উপযুক্ত লোকের সহায়তা 
অত্যাবশ্তক হইয়া উঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা- 
স্থানীয় না হইলে চলে না বর্তমান কালে আমাদের দেশের 
শিক্ষায় সেই গুরুর প্রয়োঁজনই বেশী । শিশুবয়সে নিরব শিক্ষার 
মত ভয়ঙ্কর আর কিছুই নাই। তাহা মনকে যতটা দেয়, 
তাহার চেয়ে পিষিয়! বাহির করে অনেক বেশী। আমাদের 
সমাজ-বাবস্থায় আমর) সেই গুরুকে খুঁঞ্জিতেছি যিনি 
আমাদের জীবনকে গতিদান.. করিবেন, আমাদের শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় আমরা] সেই গুরুকে খুঁজিতেছি, যিনি আমাদের 
চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন 1” 
_সদাচঞ্চল ও. ক্রীড়াপীল শিশু খেলাধুলা, হাসি-গান ও 





শিক্ষালাভ করিবে, তাহাই হুইবে সত্যকাঁর শিক্ষ!। 
শিক্ষক যদি সকল শিশুকে একই ছীচে ঢালিয়া, ঘষিয়] 
মাবিয়া, মারিয়া পিটিয়া, অচিরাৎ পণ্ডিত বানাইতে চেষ্টা 
করেন, তবে. কালক্রমে সেই শিশুর মানসিক বৃত্তিসমূহের 
উপযুক্ত বিকাশ হইবে না, এমন কি কোনো কোনে। ক্ষেত্রে 
তাঁহার পক্ষে বিকৃত মনো বৃতিসম্পূর হওয়ার সম্ভাবনাও আঁছে। 
শিক্ষকের প্রধান কাজ হইবে, সৰ্ব্বদা শিশুর সঙ্গে থাকিয়! 
সাবধানে, সযত্বে ও সুবিবেচনার সহিত তাহাকে পরিচালিত 
করা । শিক্ষক, হইবেন শিশুর 77100, philosopher aud 
guide” i শিশু ও কিশোরদের এই ভাবে শিক্ষাদানের জন্ত 
পৃথিবীর স্বাধীন ও প্রগতিশীল দেশগুলিতে কত বিচিত্র রকমের 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং নিত্য কতই ন1 অভিনব 
শিক্ষাপদ্ধতির আবিষ্কার ও গবেষণা! চলিতেছে । শিশুর 
* জীবনকে শিক্ষাদীক্ষায় সর্ববাঙগনুন্দর ও সার্থক করিয়! তুলিবার 
জন্য সেই সকল দেশে নাসর্ণরি স্কুল, এবং কিগারগার্টেন 
প্রণালী ও মন্টেসরী-পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ত্বন্ত কত উন্নত- 
ধরণের শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উপরন্ধ প্লেওয়ে রীতি, 
 ছামাটিক্‌ ওয়ে অব টিচিং প্রভৃতি শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে । 





ই ও নৈরাঙ্তে য়া উঠে। কারণ দেশে 





“ বন্দীশালাসদৃশ বলিয়া! মনে হইল, মুক্ত বনবিহঙ্ক 


আনন্দের মধ্য দিয়া এবং স্বতঃপ্রব্ত্ত হইয়া কৌতুহলবশে যে. 


' বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ, গান্ধী ও র অনাথ, জগ 


বিগ্কালয় হইতে উঠাইয়া দিয়'ছেন। 


ইহার সহিত আমাদের দেশের শিশুশিক্ষার কুব্যবস্থার তুলনা আইন অনুসারে পিতামাতা পর্যন্ত সন্তানকে প্রহার 
























পাপা 





শিশুশিক্ষার নামে চলিতেছে শিশুপাল বধ, এনে এখনও 
ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থার অরূপ শিক্ষাদান চি 
jae the rod and spoil the 010”--এই নীতি 
এ দেশের অনেক শিক্ষক এখনও পরিহার করিতে প 
নাই। কাজেই শিশু যেদিন প্রাথমিক বিগ্ভালয়ে প্র 
আপিয়! ভর্ঠি হুইল, সেদিন হইতে আরম্ভ হুইল তাহ 
জীবনের ট্রাজেডি । যে স্কুমীরমতি জদাপ্রফুল্সী 
আপনার গৃহে, আত্মীয়-স্বজনের মধো, সর্ববদ] ছুটাছুটি করি 
খেলাধুলায় মাতিয়া মনের আনন্দে বিভোর হইয়া! ধা 
আজ সহসা তাহার উপর : নামিয়া আসিল শিক্ষকের প্রচ 
শাসনদণ্ড। সদানন্দ শিশুর অস্তরাত্মা শিক্ষকের রহ 
আর ঘূর্ণ্যমান বেদ দেখিয়া আতকে শিহ্রিয়। উঠিল । 
শিশুমনে সেই যে প্রথম আতঙ্কের সষ্টি হইল, তাহা আর 
ঘুচিল না। শিশ্ত পাঠশালাকে আনন্দ-নিকেতন বর 
ভাবিতে পারিল না, উহা তাহার কাছে একটা ভীত 








পিপ্তরাঁবন্ধ হইয়া! পড়িল । এখানকার বৈচিজাহীন, ক 
নিরানন্দ শিক্ষাপ্রণালীকে সে প্রাণের সহিত, ত 
সহিত গ্রহণ করিতে পারিল না । রুক্শ্বাসে বন্ধঘরে আঁ 
পরিবেশের মাঝখানে বসিয়া বসিয়া তাহার শি 
অবসাদ ও অস্বস্তিতে হাঁপাইয়া উঠিল.। শিশুর, মানস 
শতদলের পাপড়িগুলি পূর্ণ বিকশিত হইবার পুর্ব্বেই স্েহব 
সিফচনের অভাবে এবং রুদ্রশাসনের খররোড্রে শু 
ঝরিয়! পড়িল । যে সকল নববিপ্বার্থা পুথিহাতে : 
নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হয়৷ 





প্রচুর, আশুতোষ ও চিত্তরঞ্জন লুক! 
হুইল অকালমৃত্যু । 

রবীন্দ্রনাথ বড় ছুঃখেই বলিয়াছেন“ বাঙালীর 
মত এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই । অন্ত দেশের ছেলে 
বয়সে নবোদূগত দস্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্কপ করিতেছে, 
বাঙালীর ছেলে তখন স্কুলের বেঞ্চের উপর কৌচাসমেত হই 
খানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোছুল্যমান করিয়া শুদ্ধমাত্র বেড্র ' 
করিতেছে, মাষ্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর অন্ত 
কোনরূপ মসল! মিশানে| নাই ।” 

অন্ধ শতাব্দী পূর্বেও ইউরোপের. রি 
শিক্ষার্থীকে শারীরিক শাস্তিদানের ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে, 
বিদ্মান ছিল। কিন্ত শিশুচরিঅ ও শিশুমনত্তত্ব পর্য্যালোচ 
করিয়া ক্রমে ক্রমে শিক্ষাবিদ্‌ পণ্ডিতগণ শারীরিক দণবিধান প্রথা 
সোভিষ়েট রাশিয়ার 


পারে না, ॥ সন্তানকে শারীরিক ক. দেওয়া তথায় অঃ 









5 নিবো কোমলগাজে কত পিতাঁম 


ক বে তিনি তের চিৎ অফিত কমি বেন, ২ a) র 


Ss মাসি ভীরর প্রভাতে শিশুর যাত্রাপথ যদি চোখের 






















মধ্য জা দি সক পুষ্পের 


৯ ভাষায় লক্ষপ্রতিষ্ঠ কৰি রান্চন্্র অধবা রায়টাদ ভাই 
_ কাধি বাড ষ্রেঁটের অন্তর্গত ভবানীয় নামক স্থানে উনবিংশ 
বীর. মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। লণ্ডন থেকে ১৮৯১ 
আমি দেশে ফিরে আদি সেদিনই বোস্বাইয়ে 
জে, মেহতাঁর বাঁসভবনে এই কবির সঙ্গে আমার 
ক্ষাং হয়। আমি কবি বলেই তাঁকে সম্বোধন 
তিনি ডক্টর মেহতাঁর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা-সু 
|. তিনি শত-বাধনী অর্থাৎ একসঙ্গে এক শত 
রণ রাখতে সমর্থ বলে আমার নিকট পরিচিত হুন । 
ধন যুবক ছিলেন, আমার প্রায় সমবয়সীই হুবেন। 
স্তৱ তখন একুশের কাছাকাছি । বাস্তব জগতের 
জকর্শ্ম থেকে অবসর নিয়ে তিনি ধর্মসাধনে নিজেকে 
প নিয়োজিত করেছিলেন । আমি তার সরল 
স্বর জীবন, এবং স্বাধীন বিচাঁরশক্তির জন্য ভার প্রতি 
গভীর আকর্ষণ অন্থভব করতাম L তিনি সর্ববিধ অন্ধ গৌড়ামির 








দার রূপাস্তরি করেছি বলেই সম্ভবতঃ তাঁর প্রতি 
আমি সবচেয়ে বেশী আহ্ষ্ট হয়েছিলাম । অধ্যাত্-দর্শনের 
রা একজন কৃতী ছাত্র হিসাবে তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাই 





্ রস নু ভাষার মাধ্যমে তিনি, উুাপায-বিবরক 
. প্রভূত জান আহরণ করেন, এমন কি ইসলাম ধর্ম, টর্ 
রর এবং টু কর্বিষয়েও যে 






আমি কখনো পারি নি। 


তুলিতে হইবে জোরজবরদন্তিতে নয়, সেহমমতা| দিয়া? 
আঘাত করিয়া নয়, আলিঙ্গন. করিয়া ।  শিশুশিক্ষা বেত 
কণ্টকিত পথে ঠিকমত হইবার নয় ; অপরিমেয় সহানুভূতি, 


অসীম ধৈর্য্য আর অফুরস্ত দরদের পথই শিশুশিক্ষার প্রকৃষ্ট 


পন্থ । 


জন মহৰি রায়টাদ ভাই 


মোহনদাস করমর্টাদ গান্ধী 







বিষয়ে তার প্রগাঢ় পাভিত্য আমাকে দির মুগ্ধ 
আমি অন্তত্র বহুবার বলেছি যে, আমার আধ্যাত্মিক জীবন 
গঠনে উক্ত কবির প্রভাব টলষ্টয়, রান্কিন প্রভৃতির প্রভাবকেও 
ছাড়িয়ে গিয়েছে। ' কবিবরের প্রভাব গভীরতম হওয়ার এটাই 
মুখ্য কারণ যে, আমি তাঁর ব্যক্তিত্বের নিকটতম সংস্পর্শ লাভে 


ধন হয়েছিলাম । ভার উপদেশাবলী জীবনের বিরাট কর্্- 


ক্ষেত্রের অধিকাংশ ব্যাপারেই আমার বিবেককে প্ররনুদ্ 
করেছে। তার ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলভিত্তি নিঃসন্দিদ্ধ ভাবে অহিংসা। 
একমাত্র বৃদ্ধ ও রুগ্ন গৃহপালিত পশু এবং বিবিধ কীটপতঙ্গ 


মত নিন টি বোস বি পিতার তবে. 
র. আঁ পৃথিবীর রূপ বদলায় যাইত! শিশুর জীবনকে গড়িয়া 





ইত্যাদিকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা! করাই অহিংসার . 


পরাকান্ঠা একথ। যারা বলে থাকে, সেইসব তখাকধিত এ 


অছিংসার পুজ্জারীর দ্বারা যে সকল অডুত আচরণ অহুষ্ঠিত 
হতে দেখতে পাওয়া যায়; রায়টাদ ভাইয়ের অহিংস! 
ঠিক সে ধরণের নয়। তাঁর অহিংসা ক্ষুদ্রতম কীট থেকে সমএ 
মানবজাতির প্রতি সমভাবে প্রযুক্ত হ’ত। * 





তথাপি কবিকে দোষক্তটিহীন পূর্ণ মানবরূপে মেনে নিতে : 


কিন্ত যেসব শ্রেষ্ঠ মনীষীর সঙ্গে 
আমি সবিশেষ পরিচিত তাদের সকলের চেয়ে এই কবি 
পূর্ণতার অধিকতর নিকটবর্তী বলে আমার নিকট প্রতিভাত 
হতেন । হায় { তিনি অকালে, মাত্র ছিৰ বৎসর বয়সে 







মি ভার কারক রেখে ছেন! অসংখ্য, 
গ্‌ খে গেছেন খুবই কম। তার লেখার 
চাংশই পত্রাবলী, যা তিনি অনুসন্ধিংসুদের নিকট 


রং গভীর আব্যাত্মিক অনুভূতিপূর্ণ প্রাণের ভাষায় লিখেছিলেন। 
বহ এই পত্রসকংলন প্রকাশিত হয়েছে গুজরাট ভাষায় । হিন্দীতে 
স্থ অনুদিত হয়ে এগুলি প্রকাশের চেষ্টাও হচ্ছে। এর ইংরেজী 
_ অন্বাঁদও শীদ্রই প্রকাশিত হবে বলে আমি জানি। এই 


পঞ্জাবলীতে বর্ণিত বিষয়গুলি প্রধাঁনতঃ সনির আধ্যাত্মিক 





i অক্িান উপর ৮১৫৪৫ ০ je. 
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ছুই কর্ণধার । 
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পৌদি আরবের নৃপতি ইব্‌ন সৌদ (বামে) ও মিশরের রাজা ফারুখ 
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সমবায় নীতিতে গঠিত, ঘর 
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কিদাত ৰ নব্য ঙ তাহার পান মং রানী: 
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: ভ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস এমএসসি 8 টির 


_ ভারতবর্ষে উপ কিরাত: দার পরিমাণ বৃদ্ধি - 
শে ভব যে. একান্ত", প্রয়োজন: তাতে :- 'সন্দেহ নাই), প্রথমতঃ . 
জমির উর্বরতা বদি: -ও ২ জবলসেচন, প্রভৃতির “ওপর সতর্ক দৃষ্টি 
রেখে প্রত্যেক ফসলের - উৎপাদন: বহুলাংশে. বাড়ানো যেতে 
পারে 1, “বর্তমানে ক্ষিবিদ্গণ এ কাৰ্য্যে আত্মনিয়োগ করেছেন .. 


_ এবং আশা" করা যেতে পারে বৈজ্ঞানিক প্রায় ক্ধিকার্য্য 


bl) 


a 


পরিচালনা! করলে ক্রয়শঃ উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ, বেড়ে. 


চলবে ...কিন্ত কেবল ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয় চিন্তা... 
করলেই. চলবে না--দেখতে হবে. কি করে. এই: উৎপন্ন: 
ফমলসমূহ সুরক্ষিত অব্থায় দেশবাসীর নিকট দীর্ঘ কালের 
জন্ত ব্যবহারযোগ্য থাকে । আমর].সকলেই ফসলের ক্ষতি- 
সাধনকারী বিবিধ কীটপতক্ষের বিষয় অবগত . আছি। .ফসল- 
গোলাজাত করবার: পরও. কীটপতঙ্গের দ্বারা বছলাংশে' 
বিনষ্ট হতে পারে.। আমেরিক!..প্রভৃৃতি. দেশে এজন্য বহু:' 
অর্থের অপচয় ঘটে এবং গবর্ণমেন্ট ও:' বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায়: 
এইরূপ অপচয়.বহুলাংশে নিবারণ কর! হয়েছে। 

ভারতবর্ষের পক্ষেও এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন 
কর! কর্তব্য ।- এই দেশেও "এইরূপ কীটপতক্গের 'জম্ভ বহুল; 


. পরিমাণ শস্ত বিনষ্ট হয় এবং বার্ষিক অপচয়ের পরিমাণ লক্ষ 
লক্ষ টাকা হবে: সন্দেহ নাই। বিস্তর - ধান, চাল, ভাল, 


' এদের বিনষ্ট করারও নানারূপ উপায় আছে। 


ন 


গম, তামাক ও বিবিধ ফল: এইরূপ কীটপতঙ্গের- অন্ত “বিনষ্ট. 
হয়। এর-আত্ত প্রতিকার একান্ত প্রয়োজন .. - ২: 
উপরোক্ত কীটপতঙ্গসযূহ বিভিন্ন. শ্রেণীর হতে পারে এবং. 
সাধারণ 
ভাবে গরমূ ও ঠা! আবহাওয়ার স্ষ্টি করে উপযুক্ত আঁধারের ' 
" মধ্যে শৃস্তাদি সংরক্ষণ. কররার ব্যবস্থা করলে কীটপতঙ্গের, 
আক্রমণ থেকে অনেকাংশে- সেগুলোকে রক্ষা! কর! যেতে: 
পারে। পরীক্ষা করে দেখা” গেছে: যে ১৪০" ফাঁরেন হাইট - 


. টেম্পীরেচারের সাহায্যে ধান . ও তাঁমাক..ছাঁড়া-অনেক শঙ্ত-- 


বীজকে কীটপতক্ষের আক্রমণ থেকে বাঁচানো.যেতে পারে: 


" এই উপায় অবলম্বন কবলে বীন্গুলির, অন্কুরিত হবার ক্ষমতাও... 


রও 


| সংরক্ষিত হতে পারে. তা দেখা ফাঁক. ৯2৫), 


বিলুপ্ত হয়. না।: অতিশয় ঠাণ্ডা আধারসমূহের- মধ্যে খাদ্য. 
দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করবার ব্যবস্থাই হচ্ছে..সর্ব্বাপেক্ষা, নিরাঁপূদ' রি 
অবশ্য --এটা "অত্যন্ত ব্যরসাধ্য. এবং..এদেশের পক্ষে সম্ভব হবে. 
বলে মনে: হয় না।,  ঠাঞ্জ-৩- গরম আঁধারের, মধ্যে শস্ত:- 
ও ফসলসমূহ সংরক্ষণ করার.-বিষয়: আলোচনা করা গেল. 
এক্ষণে :বিবিয়-রাঁসায়নিক্‌ পদার্থের প্রয়োগে কিভাবে শা: 


৮ 


+ ভাতে, কীটপতঙ্গ রেশী 
'না। সে কারণ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার, করবার, সঙ্গে সঙ্গে 


ফরমাল্ডিহাইড) ভাখবজিন: প্রভৃতি কি রাসায়নিক 
গার সহিত অনেকেই, স্থপরিচিত.এবং এই- সকল; পদার্থ 
সাধারগ-টেম্পারেচারেই ধীরে ধীরে বাশ্দীয় অবস্থায় 'প্রিণত 
হয়ে- পারিপার্শ্বিক আবহাঁওয়াকে- বিষাক্ত, করে. তোলে: ও 


: সকল রকম কীটপতঙ্গ বিনষ্ট করে। সঞ্চিত; ; দব্যসমূহ- এই 


:বাঁশ্প্র কিয়দংশ- [শোষণ করে রেখে দেয় যার্‌ ফুলে. অনেকদিন 
নৃত্ন- -কীটসযুহ জন্মাতে 'পাঁরে “না ।.. খাদ্যব্যাদি:: সঞ্চয়ের 
জন্য -যে. সব"; রাসায়নিক: ' “পর্বার্থ ব্যবহার করতে হবে 
সেগুলো মাহ ও যাবতীয় - জীবজন্তর - পক্ষে সর্কতোভাবে 
নিৰ্ব্বিষ হওয়া: দরকার । অবস্ঠ এই “সকল ;প্রার্থ অতি 


:সাঁমান্ত পরিমাণ ব্যবহার : ‘করেই “বহুল - পরিমাণ খাঁদ্যশস্ত. 


- সংরক্ষিত করা চলবে. : কীটপতঙ্গ বিনষ্ট কবরে ঈর্ববাপেক্ষা 
, শক্তিশালী ' ‘ঙুঁষধ পাইরেঞ্চাম নামক ‘একপ্র র্‌ গাছের * ফুল 
“ হতে: প্রস্তুত হয় এবং তাঁকে, পাইরেথ্‌মি ঠ) টি, বলে 
এটি: -একটি তরল-. পদার্থ এবং. লে 'বীভূত করে--ক্প্ে 
করবার ব্যবস্থা করলে এর কীটবিনাঁশক শক্তি অনেক বেড়ে 
যায়। পাইরেথাঁম জাপান থেকে, বেশী পরিমাণে আমদানী 
হত, এবং ুরর্ব-আফ্রিকা থেকেও কিছু ক্ছি পাওয়া: যেত- 1 আস্ত 








.সংরক্ষণাগারে পাইরেঞ্চাম.. স্প্রে দিয়ে মধ্যে মধ্যে: কৌটা 


-বিনাঁশ করবার. ‘চেষ্টা. করতে হবে.। এতে কীটপতঙ্গ, বহুল 
পরিমাণে ধ্বংস. হবে। শুদ্ধ'আবহাওয়াই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ । 
পরিমাণ. জন্মগ্রহণ: করতে: -পাঁরে, 


sen. 


দেখতে হুবে যেন, খাঁদ্যশস্ত-স্চয়ের ০ বেশ” শুক 


থাকে. ও: স্তাংভসে'তে:না হয়] 


আমেরিকায়. আর. একটি, মূৱ্যবান সায়মিক: * পাৰ্থ 


. আবিষ্কৃত হয়েছে--এর নাম.ডি) ডি; টি। এর পুরা রাসায়নিক 


“নাম ডাঁইক্লোরো; ডাঁইফেনিল, ট্রাইক্লোরোইথেন.।' এটা! দেখতে 


শাদা, লবণের মত: এবং কেরোসিন. তৈল; ইথার,: স্পিরিট 
..প্রভৃতি তরল, পদার্থে দ্রবীভূত:-হয়-। ' 





ভি, ডি 
জ্রাবক পদাথসমূহ্রে সহিত ভালর্প- মিশে; গেলে--ল্পে; ক্রয়! 
উচিত ।' তখন ' বাম্পীয় ; আকারে :ডি,:-ডি, টি কণাসমূহ 
: কেরোসিন, ইথার প্রভৃতি তরল পদার্খসমূহের সহিত, সক্মভাবে, 
- মিশ্রিত হয়ে চতুর্দিকেরিক্ষিপ্ত হতে থাঁকে ।:-ফলে যুগল 
কীটাগুসমূহ-সত্বর.বিন& হয় ।:শ্রের সাহায্যে ডি, ডি,ঃটির ক্রিয়া 
কয়েক সেকেণের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়:। ব্যাপ্রকভারে, 
ডিও ডি, টি স্প্রে করবার, অন্য: বড় বড়, রর পাম্প: ব্যবহার 
করা: যৈতে :পারে |: ডি, ডি, টি যেখানে; সি করা 


৩৫৪ 





" সৃস্তব হবে" না সেখানে পাউডার ব্যবহার করা যক্তিযক্ত ৷ 
ডি, ডি, টি অন্তান্ত পাউডারের সহিত মিশ্রিত করা হয় এবং 
সাধারণতঃ শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ ভি, ডি, ট্রি এই, 
পাউডারের মধ্যে থাকে ।- কাটাণুসমূহের বাঁসন্থানে এই 
পাউডাঁর ছিটান হয়, ফলে আস্তে আন্তে সমস্ত কীটাণু “ধ্বংস 
হয়ে যায়। ন্প্রের মত এত শীদ্র ন! হলেও বেশ স্বল্পকালের 
মধ্যেই সমস্ত কীটপতঙ্গ বিনষ্ট হয়। ডি, ডি, 
বিনাশক শক্তি অসীম এবং সঞ্চিত শুস্তাদি মাত্র সহস্র ভাগের 
এক ভাগ ডি, ডি, টি-র- প্রয়োগেই কীটাণুর আক্রমণ হতে 
নিরাপদ থাঁকে। 

আদর্শ শশ্তাগার নির্ম্মাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় 
আবহাওয়া ভেদে খাঁদ্যদ্রব্যাদির সংরক্ষণ-কার্যের মধ্যে বেশ 


তারতম্য দ্রেখা যাঁয়। বাংলাদেশের জলীয় বাম্পপূর্ণ আব-. 


হাওয়ায়. কীটাণু সহজেই জন্মগ্রহণ করে এবং সেজ্রন্ক 
এখানে খাঁদ্য সঞ্চয়ের আঁধারসমূহ খুব সাবধানে তৈরি 
করতে হযে। পক্ষান্তরে শুধ আবহাওয়ায় ফলশন্তাদি 
প্রক্কৃতির সাঁছায্যেই বেশ কিছুকাল সংরক্ষিত হতে পারে। 
এর উপর যদি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আঁধারসমূহ নির্মাণ কর] 
ঘায় ত এগুলো! দীর্ঘকাল টাটকা থাঁকবে | বিহার, যুক্ত প্রদেশ 
পঞ্জাব এবং আরও কয়েকটি শুধ আবহাওয়া প্রধান দেশে 
আদর্শ শশ্তাগারসমূহ নির্টিত হতে পারে। এমন কি, বাংলায় 
উৎপন্ন মূল্যবান খাগ্ধশগ্তার্দির . কিযদংশও এ Bt 
দেশে ভরিম্যতের লা! জন্য বত করা. 

পারে। 


খাছ্সংরক্ষণ-ব্যবস্থার উন্নতি না হলে প্রতি বংসর না 


লক্ষ' টাকা মূল্যের খাঁদ্যদ্রব্যাদি বিনষ্ট হবে। এরূপ অপচয় 





টি-র কীটাণু-' 


ms 





নিবারণ, করা..অবস্য. কষ্টসাধ্য. সন্দেহ নাই, ভবুও বিভিন্ন 
প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের এঁকাস্তিক সহযোগিতা পেলে এট! 


. স্তর হবে ।. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে হলে 


এই সঞ্চয় ও সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন সর্বাগ্রে প্রয়োজন | অবশ্ঠ 


এ'সন্বন্ধে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতাও দরকাঁর ।” 
সাঁধারণ কৃষক যদি বুঝতে পারে যে তাঁর উৎপন্ন ফসল দীর্ঘদিন ' 
সঘতে সংরক্ষিত থাকবে এবং সে উপযুক্ত মূল্যে একদিন নিশ্চয়ই 


১৩৫৫ 


তা! বেচতে 'পাঁরবে তা হলে সে এই সংরক্ষণনীতি অবশ্যই . 


মেনে চলবে । আদর্শ শঙ্তাগাঁর' নির্মাণ যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য হবে 
সন্দেহ নাই, কিন্ত সরকারের সহায়তা পেলে এই কাজ 
কঠিন হবে নাঁ। ক্কষি-দ্রব্যাদ্রি বার মাঁস সমান উৎপন্ন 
হয় না। প্রত্যেক ফসলেরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে- 
এবং এই উৎপন্ন ফসলের. স্থায়িত্ব সব সময় সমান নহে। 


অধিকাংশই দু-এক মাসের মধ্যে. পচে নষ্ট হয় এবং সেজন্য 
শীঘ্র জনসাধারণের. মধ্যে সেগুলি বিলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা 
জনসাঁধারণও প্রত্যেক খাঁদ্যশৃন্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত - 


হয়|: 
গ্রহণ করে | ফলে অনেক সময় তাঁদের অর্থের অপচয় ও স্বাস্থ্য 
হানি ঘটে। 
হাত থেকে রক্ষা পেল, কিস্ত এর "দ্বারা ঠিক অপচয় 
নিবারণ হ’ল ন যে সকল খাদ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
উৎপন্ন হয় সেগুলে! যদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় ত 
ভবিস্ততে তাদের সদ্্যবহার হবে এবং ছুণিক্ষ . প্রভৃতি 
অনেকাংশে নিবাঁরিত হুবে। খাঁদ্যশন্ত সংরক্ষণ বিষয়ে 


সুচিন্তিত পরিকল্পন! রচনা কর! দরকার | এরূপ পরিকল্পনা যে: 


জাতির অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। “ 


ন 


বাংলা পরিভাষা! 


অধ্যাপক শ্রীচিন্ত।হরণ চক্রবর্তী 


| ধর জাতির সহিত আমাদের দেশের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার ' 


পর হইতেই বিকৃত ও অবিকৃত ভাবে অনেক ইংরেজী শব্দ 
'বাঁংলায় ব্যবহৃত হইয়া আঁসিতেছে। তাহা ছাড়া অভ্র 
ইংরেজী শব্দ বাংলায় অনুদিত হইয়| বাংলার শব্ভাগারকে 
পুষ্ট করিতেছে! সাঁধাঁরণতঃ লেখকপ্রণ যে যাহার প্রয়োজন 
মত শব্দের অন্থবাদ করিয়া থাকেন_-সংঘবদ্ধ চেষ্টাও মাঝে 
মাঁঝে কিছু কিছু দেখা যাঁয়। ‘তবে . দেশের জনসাঁধারণ এ 
বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন- শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও-এ সম্পর্কে 
বিশেষ কোনও আগ্রহের পরিচয় পাওয়া! যায় না। ' ইংরেজী 
- ভাঁষা ও সাহিত্যই শিক্ষাভিমানী সমাঁজের মুখ্য উপজীব্য 


ছু'চার জন ছাড়া তাঁহাদের অধিকাংশই বাংলার ধার ধারেন 
না__বাঁংলায় কোনও গভীর 
প্রয়োজন বা তাগিদ তীঁহাঁকের, অনেকেরই নাঁই। বাংলায় 
কিছু বলিতে বা লিখিতে হুইলে বিপন্ন বোধ করেন এরূপ 
লোকের সংখ্যা শিক্ষিতের মধ্যেও যথেষ্ঠ । তাঁর. পর 
ইংরেজী ভাঁবে ভাঁবিত, ইংরেজীর ম্লোহে আচ্ছন্ন হইয়া অনেকে 
যাহা লেখেন তাঁহা বাঙালীর বাংল! প্রায়শই হয় না__-তাঁহার 


কথাই, অতি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়া প্রীবুদ্ধদেব বনু 
1 


এরূপে অবশ্য খাঁঘ্যন্রব্য কীটপতঙ্গের আক্রমণের . 


বিষয়ের গুরু - আঁলোঁচনাঁর. 


. মধ্যে সাঁহেবী গন্ধ পুর -দস্তর বর্তমান । বাংলার এই অবস্থার . 


'. বাংলা দুরে থাক, নিভুল বাঁংল1ও, লিখতে পারেন নাঁ_. 


_ অনবহিত- হওয়া সঙ্গত ও শোভন নয় । 


| _অভাবতশতঃ এই সকল প্রচেষ্টা কল্পনাবিলাসীর বিলাস হিসাবে. 
'জনসমীঁজ কর্তৃক. অনাদৃত বা উপেক্ষিত হইয়া থাকিলেও 


বাংলা পরিভাষা 
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“বাংলায় নিতেন বসে দেখি নিতে ভাবছি, অথচ 
তে কথাটা পুরোপুরি বলতে পাঁরি.তা নয়। বাংলা 
লেখা আমাদের শিখতে হয় অতি কষ্টে প্রাণপণ পরিশ্রমে'** 


ভাষাঁকে- শিল্পরূপে গড়ে. তোল! এমনিতেই শক্ত কাঁজ, 
আমাদের দেশে তার ওপরে বিদেশী ভাষার মধ্যবন্তিতা জড়িত 
হয়ে ব্যাপারটিকে আরও ছুরূহু ক'রে তোলে ।.:-এখন পর্য্যস্ত 
আমাদের সাধারণ শিক্ষিত লোকদের বেশির ভাগই, ভাল 


ছাপার অক্ষরের বইয়েও শুধু অপটুত! নয়,. প্রমাদও লক্ষিত 
ছয় প্রচুর ৮ (সব পেয়েছির দেশ, পৃঃ ৮৫-৬)। 

: এই অবস্থায় ভাষার সৌন্দর্য্য ও পরিপুষ্টির দিকে দেশের 
জনসাধারণ বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি তেমন ভাবে পড়ে 


নাই । এক জনের ব্যবহৃত শব্দ সুন্দর হইল কি ত্বস্ুন্দর হইল, * 


শুদ্ধ হইল কি অশুদ্ধ হইল তাঁহা লইয়া আলোচন! করিবার 
প্রয়োজন কচিৎ-ছই এক জন মাত্র অন্থুভব করিয়াছেন | ফলে 
আন্ত যে কত অসঙ্গত, অসুন্দর ও অশুদ্ধ শব্দ- বাংলায় ব্যবহৃত 
হইতেছে তাঁহার, ইয়ত্তা নাই। অন্যের কথা দুরে থাকুক স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথের ভ্রকূট বা অন্থনয় এ বিষয়ে বিশেষ কাঁহারও 


, দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া মনে হ্য় না। বহুল প্রচলিত 


শব্দের মধ্যে বাধ্যতামুলক শিক্ষা, কৃণি, সুহাসভূতি, অস্তরীণ 
প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্ট ভাষায় 
তাহার মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন! অথচ কয়জন তাঁহার 
খবর রাখে বা রাখার প্রয়োজন বোঁধ করে ? 

অবশ্ত রবীন্দ্রনাথের কথারই পুনরুক্তি করিয়া আমর] 
বলিতে পাঁরি ‘ভাষা যে সব সময় যোগ্যতম শব্দের বাছাই 
করে কিন্বা যোগ্যতম শব্দকে বীচাইয়! রাখে’.তা নয় তথাপি 
.ভাঁষায় ব্যবহৃত শব্দের দোষগুণ সন্বন্ধে উদ্বাসীনতা. অবলম্বন 
করা যে কোন .ভাঁষাঁতাষীর পক্ষে মোটেই প্রশংসার বিষয় 


' নছে। এদিকে সতর্ক দৃষ্টি ও মমত্ববোধ থাঁকিলে তবেই 


ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবপর, অন্যথা নহে'। আজ স্বাধীনতালাভের 
পর যখন .'বাংলাভাষার প্রসারব্বদ্ধি অবন্ন্তাবী--যখন 
ইংরেজীকে একেবারে না] ছাঁড়িলেও বাংলা ভাষার মধ্য 
দিয়াই আ'মাধিগকে প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্ষ্য - নির্বাহ 
করিতে হইবে তখন আর কাহারও. বাংলা ভাষা সম্বন্ধে 


শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে সরকারী অন্গুবাদ-সমিতি, জ্যোতিরির 
নাঁথ ঠাকুর প্রবর্তিত সারঘ্বত সমাজ, বঙ্ীর-সাহিত্য-পরিষদ 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ইংরেজী শব্দের সুষ্ঠু বাংল! প্রতিশব্দ প্রণয়নে 
যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ চেষ্টার সুত্রপাঁত করেন তখন “যথেষ্ঠ চাহিদার 


তেমন দোষ দেওয়া চলে না। কিন্ত বর্তমানে শোভন 


পূর্ণ ব্যবহারের ব্যবস্থার জন্য যখন বিভিন্ন 


খ্ৰীষ্টীয় উনবিংশ 


অনুবাদের মধ্য দিয়া কেবল বালা সাহিত্যের রি সাধনের 
জন্য নহে আধুনিক জগতের ভাবধারা বাঙালীর কাছে বাঙালীর 


মত. করিয়া বলিবার প্রয়োজনে উপযুক্ত শব্দের চাহিদ| 


ও মূল্য অধ্বীকাঁর করিবার উপাঁয়- নাই । কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
জনসাধারণের ওদাসীন্চের ভাব এখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই। 
ফলে, কয়েক বৎসর পূর্বে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দেশীয় ভাষার 
বিষয়ের . 
পারিভাঁষিক শব্দ বিশ্ববিগ্ালয় কর্তৃক প্রকাশিত হুইল তখন 


দেশের. লোক শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে বরণ করিয়া লয় নাই 


নিন্দা করিয়াছে, ব্যঙ্গ করিয়াছে কিন্তু দোষ থাকিলে তাঁহার . 
প্রতিকারের চেষ্টা করে নাই--দৌষগুলি নির্দেশ করিয়া 
দেওয়ার ক্লেশ পর্যযস্ত স্বীকার করে নাই। সদ্বপ্রকাশিত 

“সরকারী কার্য্যে ব্যবহার্য্য পরিভাষা? সন্বদ্ধেও অরূপ . 
মনোভাব ও ব্যবহার লক্ষ্য. করিতেছি। বিভিন্ন পত্রিকা 
একরূপ সমঙ্বরে ইহাকে নিন্দ! করিয়াছেন_-উপহাস করিয়া 
ছেন] পথে-ঘাঁটে বন্ধুবান্ধব, অরকারী কর্মচারী, উকীল, 
মোক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী যাহারই সঙ্গে কথা হয় তিনিই 
ইহার নিন্দা করেন---ইহ1! অচল, অব্যবহথার্য্য বলিয়া মত 
প্রকাশ করেন। সংস্কতের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাঁতিতা, 


প্রচলিত ইংরেজী ব! অন্ত দেশীয় শব্দের প্রতি উপেক্ষা ও খাঁটি 


বাংলার প্রতি অশ্রদ্ধ! বিশ্ববিদ্ভালয়ের ও সরকারী পরিভাঁষার 
প্রধান দোঁষর্বপে সাধারণত উল্লিখিত হইয়া থাকে । তবে 


" ইহার প্রতিকারের উপায় সন্বন্ধে অনেকের কাছেই জিজ্ঞাস! 


করিয়া কোনও জদুত্বর পাওয়া যায় না।.. কোন্‌ কোন্‌ শব্দের 
অন্থবাঁদের প্রয়োজন নাই_-কোন্‌ কোন্‌ শব্দের অনুবাদের 
কিরূপ পরিবর্তন সম্ভবপর হইতে পারে এ সম্বন্ধে হুক্ম ও" 
খুঁটিনাটি আলোচনায় বিশেষ কেহ অগ্রপর হইতে চাঁহেন না। 
সত্য বটে, অনেকের পক্ষেই এরূপ আলোচনা কর! .সম্ভবপর 
নছে। হয়ত বিশেষজ্ঞগণ তাহাদের মতামত সরকাঁরের পরি- 
ভাঁষাঁসংসদের নিকট সরাসরি পাঠাইয়া দিয়াছেন । কিন্ত 


দেশের সাধারণ লোকের যে আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ.ও 


উৎসাহ আছে তাহার তেমন কোনও নিদর্শনও পাওয়া যায় 
নাই। বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সভাধিবেশনের বিবরণ 
প্রতি দিনের পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কিন্ত কোথাও এই 
পরিভাঁষার আলোচনার ইঙ্গিতমাত্র দেখা যায় না লাধারণের 
আগ্রহের ফলেই ছোট বড় নানা বিষয় সম্বপ্ধে নেতৃত্বন্দের 


মতামত সাড়ম্বরে পত্রিকায় প্রচারিত হয়! সরকারী পরিভাষা 


সম্বন্ধে ভাঁষাতত্ববিদ্‌ বাঁ.সাঁহিত্যিকগণের অভিমত বাঁ সমালোচনা 
কিন্তু পত্রিকাধ্যক্ষগণ সংগ্রহ করিয়া পত্রিকা্ছ করার বিশেষ, 
কোনও প্রয়োজ্বনই অন্থভব করেন নাই । সাধারণের এ বিষয়ে - 
আগ্রহের অভাঁবই কি ইহাঁর মুখ্য কারণ নয়? অথচ এরূপ 
সমালোচনা উপযুক্ত পরিভাষা নিরূপণের কাজে হয়ত প্রচুর 


সহায়তা করিতে পাঁরিত । 


~ 
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একথা ডি রা FR: উপায় নাই যে 
প্রস্তাবিত পরিভাষা সম্বন্ধে আলোচনার যথেষ্ঠ অবকাশ 
রহিয়াছে'। প্রথমেই পূর্ব্বাচার্য্যগণ, বিশেষ করিয়া!" রবীন্ত্র- 
নাথ, এ বিষয়ে যে সাধারণ সুত্র নির্দেশ করিয়াছেন তাহা 
'ম্মরণ কর] কর্তব্য । তাহার প্রথম ও প্রধান কথা-_বাংলায় 
বৈজ্ঞানিক পরিভাঁষা স্থির 'হয় নাই, অতএব পরিভাষার 
প্রয়োগ লইয়া আলোচন! কর্তব্য, কিন্তু বিবাদ কর! অসঙ্কত।, 
"আজ কবিগুরুর এই উপদেশ মাথায় করিয়া আমাদের 


কাঁজ আরম্ভ করিতে হুইবে। নূতন শব্দ গঠনের সময় 


ভাষার প্রকৃতি; সৌন্দর্য্য, বিশুদ্ধি ও অর্থের ম্পষ্টতাঁর দিকে 
. লক্ষ্য রাখিতে হইবে । অবশ্য "সব সময় সকল দিক রক্ষা 
, হইবে নাঁ_তবে তাই বলিয়! বিচলিত হইবার কোনও কারণ 
নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘নতুন তৈরি শব্নতুন নাগরা 
জুতোর মতই কিছুদিন অদ্বন্তি ঘটায়? “বার বার ব্যবহারের 
দ্বারাই শব্দ" বিশেষের অর্থ আপনি পাঁকা হয়ে ওঠে, মূলে 
যেটা অসঙ্গত অভ্যাসে সেটা সঙ্গতি লাভ করে ।” ( শব্দতত্ব, 
পৃঃ ১৬৬, ১৮৭)। অবশ্য এই অজুহাতে যদৃচ্ছাচার শোঁভা 
পায়না বা সমর্থন করা চলে না । যথাসশুব, নির্দোষ শব 
গঠনের চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে. কর্তব্য । এজ্ন্ত বিপুল 
সমদ্ধিশালিনী সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়! গত্যস্তর নাই। 
রবীন্দ্রনাথ তাই স্পষ্ই বলিয়াছেন__“একথ স্বীকার করতেই 
হবে সংস্কতের আশ্রয় না দিলে বাংলা ভাষা অচল । কি 
জ্ঞানের কি ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার 

হচ্ছে ততই সংস্কৃতের' ভাগার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার 
উপায় সংগ্রহ করতে হুচ্ছে। পাশ্চাত্য ভাষাঁগুলিকেও 
এমনি করেই শ্রীক-লাটিনের বশ মানতে হয়।? ( বাংলা 
ভাঁষাপরিচয়, পৃঃ ৫০) কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
বাংল! ভাষার প্রন্কৃতিগত একটা দৌর্ধল্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন 
-বিশেস্তকে বিশেষণ বা ক্রিয়াপদে পরিণত করবার সহজ 
উপায় আমাদের ভাষায় নেই বললেই হয়। তাই বাংলা 
ভাষার আপন রীতিতে শব্ধ বানানে! প্রায় অসাধ্য ।” ( রাংল! 
ভাষাপরিচয়, পৃঃ ১০৪) । তাই দেখিতে পাঁই বিগত দেড় 
শত বৎসর ধরিয়| যখনই বাংলায় নূতন শব্দের প্রয়োজন 
হইয়াছে তখনই সংস্কতের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে__শুদ্ধ 
" ভাবে হউক বা অশুদ্ধ ভাবে হউক, মূল অর্থ বজায় রাখিয়া 
হউক বা! উহাকে সঙ্কুচিত, প্রসারিত বা বিক্কৃত করিয়া হউক 
সংস্কতমূলক শব্বকেই বাঙালী তাঁহার ভাষার মধ্যে বরণ করিয়া 
লইয়াছে। বর্তমানেও যে এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে 
তাহা! মোটেই বলা চলে না। ইংরেজদের. সঙ্গে বাংলার 
সম্পর্ক স্থাপনের পর যে সমস্ত নুতন শব্দ বাংলা ভাষার 
অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহাদের কোনও তালিকা! এখন পর্যন্ত 
সঙ্কলিত হুয় নাই সত্য তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে 
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পারে যে য এই জাতীয় সনের মধ্যে য অধিকাংশই সংস্কৃত বা 


সংগ্কতের আদর্শে রচিত। যাহারা চলতি বা! কথ্য বাংলার 
একাস্ত পক্ষপাতী ভাহাঁরাঁও যে দব্রকারমত অজত্র সংস্কৃত শব 
গঠন ও প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, অতি .আধুনিক 
মতাবলম্বীদের লেখা হুইতেও তাঁহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া 


TY 


যায়। উদ্‌গাতা, খত্থিক্‌, পুরোধা, স্নাতক, সমাবর্তন প্রস্তৃতি iio 


'লৌফিক সংস্কৃতে .অপ্রচলিত বৈদিক শব্দ পৰ্য্যন্ত 'আঁজ অবাধে 


বাংলায় ব্যবহৃত হইতেছে'। বস্তুতঃ মুখে আমর! যাঁছাই 
বলি না কেন সংস্কৃতের প্রতি আমাঁদের অন্তরের টান অন্বীকার 
করিবার উপায় নাই--পরিভাঁষারচনায় বা নূতন শব রি 
তাই সংস্কতের প্রভাব অপরিহীর্য্য । 

. তাঁই বলিয়া প্রচলিত শব্দের স্থলে নুতন অপরিচিত সংস্কৃত 
শব্দ গঠন করিয়া চালাইতে হইবে এরূপ - কথা-বলা চলে না । 
অবশ্য প্রচলিত শব্দের দ্বারা সমস্ত কাজ 'চলে কিন| এবং 
প্রচলিত বলিতেই বা ঠিক কি বুঝায় তাঁহা ধীর ভাবে 
পর্য্যালোৌচনা করা দরকার। পুলিশ শব্দটি প্রচলিত সন্দেহ 


নাই কিন্তু পুলিশ স্ুপারিন্টেন্ডেণ্টকে প্রচলিত বলিলে ভাষার 


মরধ্যাদা রক্ষা হয় কি? Deputy Superintendent of 


‘Police, Inspector-General of Police প্রভৃতির বেলায় . 


কোনও অজুহাতেই অহ্থবাঁদ ঠেকাইয়া রাখা সঙ্গত বা শোভন bb 


বলিয়া! বিবেচিত হইবে না। আর এগুলি অন্থবাদ করিতে 
গেলে পুলিশ শব্দটিকে বাঁচাইয়৷ রাখা সুকঠিন । 


ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া না যাওয়ায় তাঁহাদেরও অঙুবাঁদ না 
করিয়া! বাংল! ভাষায় কাঁজ্জ চালান চলে না । ইংরেজী 
শিক্ষিত বাঙালীর মুখে মুখে সাধারণ কথাবার্ভীর মধ্যেও 
অনেক ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হয় সত্য তবে সেগুলিকে 
বাংলা ভাষার অঙ্গ বা আভরণ কোনওক্রমেই বলা চলে না 


সেগুলি পরাধীন জাতির পরানহুকরণের মোহ ও বিকারের . 


সাক্ষ্য বহন করে মাত্র । জোর করিয়া সেগুলিকে ভাঁষায় 
চালাইতে গেলে তাহাতে ভাষা পরিপুষ্ঠ না হুইয়া আড়ষ্ট হুইয়! 
পড়িবে-_ভাষার শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া বিক্ৃতিই প্রকট হইয়া 
উঠিবে। তাই আমরা কথাবার্তায় যত ইংরেজী শব্দই ব্যবহার 
করি না কেন লেখার বেলায় যথাসম্ভব বাংল! শব্দ ব্যবহার 
করিতে সাধারণত ত্রুটি করি ন! । meeting, sceretary;, 
editor, election, nomination, report, proceedings, 
result, 01889, Subject প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ আমর] কথ্য 
ভাষায় ব্যবহার করিয়া থাকি কিন্ত লেখার সময় সভা, 
সম্পাদক, নির্ববাচন, মনোনয়ন; কাঁ্য্যবিবরণ, ফল, শ্রেণী, বিষয় 
প্রভৃতি ব্যবস্থার করিতে” কোনও দ্বিধা করি না অথচ কথ্য. 


ভাষায় এ সব শব্দ ব্যবহার করিতে যে একটা সংকোচ বোধ 


এইরূপ. 
- magistrate, deputy-magistrate প্রভৃতি শব্বও বাংল! 


a 


করিনা এমন কথা কয়জন হলপ করিয়া বলিতে পারেন . 





শ্রাবণ 


-- অধ্ধাঁদ-প্ৰবণতা শুধু বাংলাদেশে নয় বাংলার বাহিরেও 
বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। যে সমস্ত ইংরেজী শব্দ আজ 
বিভিন্ন দেশীয় ভাষার অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে 
তাহাদের দেশীয় রূপ প্রচারের. অসীম আগ্রহ সর্বত্র অন্পবিস্তর 
দেখিতে পাওয়া যায়। তাই স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, 
হোটেল, থিয়েটর, সিনেমা আজ দেশীয় ভাষায় সাদরে গৃহীত 
হইলেও বিদ্যালয়, বিদ্যানিকেতন, রিদ্যাপীঠ, পাঠশালা, 
মহাবিগ্ঠালয়, আরো গ্যশালা, 
চিত্রমন্দির, ছবিঘর: প্রভৃতি অনুবাদাত্মক শব্দ ব্যবহারের 
দিকেও ঝোঁক নিতান্ত কম নয়। মধ্যপ্ৰদেশ সরকার তাঁহাদের 
এলাকার সরকারী কলেজগুলির. দেশী নামকরণের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন । নাগপুর মরিস কলেজ, ভ্রব্বলপুর রবার্টগন 





পালাল) কৌশলী 


কলেন্ব, অমরাবতী এডওয়ার্ড কলেজের পরিবর্তিত নাম নাগপুর 
মহাবিদ্যালয়, মহাঁকোশল মহাবিদ্যালয় ও বিদর্ভ মহাবিদ্যালয়. 


নিশ্চয়ই লৌকরুচির পরিপন্থী নহে । বোম্বাই শহরে রেষ্টোর্যাণ্ট 
অবাধে উপাহারগৃহন্ূপে চলিতেছে পূর্বে যে সমস্ত দোকান 
ইংরেজী নাম লইয়া সাধারণের মধ্যে মৰ্য্যাদ লাভ করিত 


কিছুকাল যাবৎ তাহাদের স্বজাতীয় অনেকেই বাংল! নাম- 


করণকেই অধিকতর লোকরপ্রক' মনে করিয়া! আরামঘর, 
তৃপ্তিদদন, বসনালয়, বাসনালয়, সাঁধনালয়, সুচীশিল্পসদন, 


ক্মপায়তন, মিষাঁন্নীগার, বস্তাগার, বস্ালয়, ববন্ত-প্রতিষ্ঠান, 
পরিচ্ছদভবন, মাতৃভাগার, কমলাভাঙার, বিক্রমপুরভাঙডাঁর, 


খাঁদ্যপ্রতিষ্ঠান, পাঁছকা প্রতিষ্ঠান, উপানৎ শিল্পসদন, মুদ্রণী, 
মুদ্রণালয়, এস্থগেহ, প্রকাশনী, পু'িধর প্রভৃতি নাম সাড়ম্বরে 
প্রচার করিতেছে। এই সকল ব্যাপার হুইতে দেশের 
লোকের প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাঁয়_তাছার 
মানসিক গতির প্রত্যক্ষ আভাস মিলে । নির্ব্বাধে নিজের 
রুচির অনুসরণ করিতে দিলে - নিজের অজ্ঞাতসারেই সে 


ইংরেজী শব্দের পরিবর্তে সংস্কতমূলক গালভরা শব্দের দিকে 


আকৃষ্ট হইবে । 

পরিভাষা রচনাঁয়ই হউক আর সাধারণ ইংরেজী শব্দের 
অনথবাদেই হউক মূল শব্দের প্রকৃত: তাংপর্য্যের দিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হুইবে-_কেবল আক্ষরিক অনুবাদ ন! করিয়া দেশের 
প্রকৃতি, রীতিনীতি অনুসারে নুতন শব্দ গঠন করিতে হইবে | 
ইংরেজী ' হাবভাব আঁদবকায়দা, আজ আমাদিগকে বিশেষ 


ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু নুতন শাঁসন- 


তন্ত্র ও তাঁহার দেশী পরিভাষা রচনার সময় আমাদিগকে 
ভাঁবিতে হইবে _ আমাদের কাজকর্ম কি চিরদিনই বিলাতী 
ছাঁচে চলিবে ? বিলাতী নাঁমগুলিই অন্ত ভাষায় আমাদিগকে 
চালাইয় যাইতে হইবে? ইংরেজীর ভুলত্রুটি . অসম্পূর্ণতাও কি 
-নির্ব্বিবাদে.উত্তরাধিকা রস্থুঞ্রে আমাদিগকে বহন করিয়া যাইতে 
হইবে? Gazetted officer এবং non-gagetted officer 


বাংলা হার 





ভোনাগার, নাঁট্যনিকেতন, , 


৩৫৩ 





এই পার্থক্য কি চিকন আমাদিগকে. ঠিক এই নামেই 
বা ইহার আক্ষরিক অঙ্থবাঁদ দিয়াই বজায়, রাখিতে হইবে? 
আমাদের দেশে ত উত্তম মধ্যম ব' প্রথম দ্বিতীয়. প্রভৃতি নামে 
শ্রেণীবিভাগ অধিকতর HL এবং সাধারণের নিকট" 
সহজবোধ্য | ্‌ 

পুর্ব আঁমলে নাঁনা সময়ে যখন নূতন নূতন পদের আট ও 
নামকরণ হুইয়াছে তখন যে বিশেষ পর্য্যালোঁচন! করিয়া তাহা 
করা হইয়াছে এক্সপ মনে হয়:ন!। যখন আমাদিগকে নুতন 
ভাবে সমস্ত জিনিষ গড়িয়া তুলিতে- হইবে তখন এ বিষয়ে 
যথাসম্ভব শৃর্থলা ও সাঁরল্য বিধানের চেষ্ঠা করাই সমীচীন 
বলিয়া মনে হয়! 90199011692090 0, manager, director, 
ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কর্মনগত যে সুক্ষ পার্থক্যই থাকুক না 
কেন হঁহারা সকলেই প্রাচীন মতে অধ্যক্ষ বা মুখ্যাধিকাঁরী-_ 
ইহাদের প্রত্যেকের জঙ্ঠ স্বতন্ত্র শব্দ উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা . 
আছে কিনা বিশেষভাবে প্রণিধাঁনযোগ্য । ' Care-taker 
(Writers Buildings) এবং. superintendent (Jover- 
7075 Eওtate) ছুইয়ের মধ্যে কর্মাগত এমন কি বিভেদ আছে 


যাহাতে: ছু'জনকেই তত্বাবধায়ক বল! চলে না? ' অপরপক্ষে 
Superintendent (: 00561010971 House Gardens) 


স্বতন্ত্র .পদের দরকার থাঁকিলেও সেই পদাধিকারীও কি 
তত্বাবধাঁয়কমাত্র. নহেন? Chief Executive Officer 
(Calcutta Corporation) এরপ স্থলে 990৮9 শব্দটির 
বিশেষ কোনও সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় ন!--অঙ্ুবাঁদে . 
ইহাকে বর্জন করিলে বিশেষ অঙ্গহানির আশঙ্কাও কর! যায় 
না। বিষয়পতি বা জেল! ম্যাঁজিষ্রেটের করণীয় বিচিত্র 
কর্ম্ঘরাশির পূর্ণ পরিচয় কেবল গুটি ছুই শব্দের মধ্য দিয়া 
অভিব্যন্ত হইতে পারে না অথচ পতি শব্দের অর্থ, অত্যন্ত 
ব্যাপক । . সুতরাং magistrate and 001190607-এর 
অনুবাদে ছুইটি শব্দ ব্যবহার ন! করিয়া কেবলমাত্র বিষয়পতি 
শব্দের দ্বারাই বেশ কাঁজ্জ চালান যাইতে পারে বলিয়! 
মনে হয়। বস্ততঃ ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে কোনও ভাষায়ই 
পারিভাষিক শব বাঞ্ছিত অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হ্য় না, 
সুতরাং তাহার মধ্য দিয়! সমগ্র অর্থ প্রকাশ করিতে যাওয়ার 
চেষ্টা নিক্ষল। তাহাকে যথাসম্ভব সরল ও সুন্দর করিতে 
হুইবে। তাঁহার পর বিভাগীয় ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা 
ছাঁড়! গত্যন্তর নাইি। 

পরিভাষা বিষয়ে সর্বভারতীয় রি কথাও বিশেষ- 
ভাবে স্মরণীয়। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইংরেজ এ 


‘সকলের বাঁজত্বকাঁলেই এই বিশাল ভারতবর্ষে__বিশেষ 


করিয়া শাসন ব্যাপারে মোটামুটি একটা এঁক্য ছিল; 
সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজী ভাষার মারফত শাসন-সংক্রান্ত 


ব্যাপারে একই শব সর্বত্র প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন প্রান্তের 


৩৫৪ 


১৩৫৫ 





লোকসমাজের মধ্যে তখনকার দিনে ভাবের আদান- - 
প্রদ্ধান বা পাঁরম্পরিক আলাঁপ-পরিচয় মেলামেশার তেমন 
প্রয়োজন বা প্রচলন না থাকিলেও এই এক্যের মূল্য অস্বীকার 


কর! যায় না। আধুনিক যুগে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা 
- বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই এঁক্য অপরিছার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এই 
এঁক্য যাহাতে ক্ষুণ ন! হয় সেজন্ত চাই ভাষার এঁক্য- সর্বব- 
ভারতীয় রাধভাষা যাহাই হুউক না| কেন প্রাদেশিক ভাষার 


মধ্য দিয়াও যথাসম্ভব এই এঁক্য বজায় রাখার চেষ্ঠা করিতে . 


হইবে-শাসন-সংক্রান্ত বা অন্ত বিষয়ক পারিভাষিক -শব্দ- 
গুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাঁষাঁয়ও যাহাতে একটা সাম্য 
থাঁকে সে দিকে তৎপর হইতে হুইবে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার 
মধ্য দিয়া এই এক্য প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহ পণ্ডিত সমাজে 
বহু দিন হইতেই দেখা দিয়াছে। তবে ছুঃখের বিষয় প্রকৃত 
কার্য্যের মধ্যে তাহা সাফল্য লাভ করিতে পাঁরে নাই। 
বর্তমানে যখন সমগ্র দেশময় ইংরেজী শব্দের দেশীয় 
প্রতিরূপ:. প্রণয়নের আয়োজন চলিতেছে তখন এই এঁক্যের 
কথা প্রধান ও প্রথম .বিবেচ্য বিষয়। এজন্ত সকল ভাষাঁর 
প্রতিনিধি লইয়া একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা 
দ্রকাঁর। কয়েক বৎসর পূর্বে বৈজ্ঞানিক পরিভাঁষা-প্রণয়নের 


" আলোচনার আভাঁসও পাঁই নাই। 
কোন্টি কত দুর অগ্রসর হইয়াছে বুঝিবার উপায় নাই. 
অথচ এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের মনীষিগণের কৃত কাঁ্য্যের 
বিবরণ যথাযথ প্রচারিত হইলে পরস্পরের কার্য্যে সহায়ত! হয় . 


হিলি ভারত সরকার EOE এরূপ নট প্রতিষ্ঠান os ৬ 


হইয়াছিল মনে হইতেছে । 
হইয়াছিল জানি না ।. 
বিভিন্ন প্রদেশের--বিশেষ করিয়া কেন্ত্ীয় -সরকারের-_পক্ষ 


তবে কাধ্য কতদূর অগ্রসর 


প্রদেশগুলি স্বতন্ত্রভাবে কাঁ করিলেও . 


হইতে যে কাঁজ হইতেছে তাহার ব্যাপক প্রচার ও আঁলোচন। -. 


আবশ্যক । ভারতীয় গঠন-পরিষ্দ বা গণপ্রিষদ এ” সং্পর্কে 
যে সমিতির উপর কাধ্যভাঁর অর্পণ করিয়াছিলেন তাহার কার্ধ্য 
সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছে কিন্ত 
কার্ষোর পূর্ণ পরিচয় এখনও প্রকাশিত বাঁ প্রচারিত হইয়াছে 


বলিয়া জানিতে পারি নাই_এ. সম্বন্ধে বিশেষ কোনও _ 


রঃ / 
অন্য প্রদেশের মধ্যেও 


_ যথাসম্ভব এক্য প্রতিষ্ঠার সুবিধা হ্য়-_-একের প্রস্তাবিত সুন্দর 
গ্রহণযোগ্য শব্দের কথা না জানার জন্য নুতন. শব্দ সংকলনের 
অনর্থক প্রয়াসের পরিশ্রম স্বীকার করিতে ছয় না| সুতরাং এ 
বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুকূল দৃষ্টি সাগ্রহে ও সনির্কহ্ষভাবে 
আকর্ষণ করিতেছি |. . 








a পৃথিবীর কৰি রবীন্দ্রনাথ 


ত্র গ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ 


বাঙালীর যখন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা ও সংসারে আসন 
সঙ্কুচিত হয়ে আসছে তখন আমাদের বার বার ও সবলে 
উপলব্ধি করতে হবে যে আমরা সাঁমান্ত নই, বিশ্বে আমাদের 
অস্তত এমন একটি দান আছে যার গৌরবে ও গুরুত্বে আমাঁদের 
ইতিহাস চির গরীয়ান্‌ হয়ে থাকবে। হঠাৎ একটা মহা 
প্রলয়ে যদি বাঙালীর যা-কিছু সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কোন দিন, 


দুর ভবিষ্যতে যদি সে প্রলয়-সাগর-তীরে মন্থর কোন বংশধর . 


-_বাঙালীর বিস্থৃত -পুরাঁতত্ব আবিষ্কার করতে বসে, তখনো 
টা অভ্রভেদ্দী বিশালতা তাঁর দৃষ্টি অতিক্রম করবে 
৷ রবীন্দ্রনাথ যে বাঙালী ছিলেন, অতএব বাঙালীর স্থান 
টি ইতিহাসে সার্থক, সে কথা সে অকুঠিত চিত্তে 
স্বীকার করবে । 
তাঁর কারণ রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবি। যে-পৃথিবী তিনি 
রচনা করেছেন, যে-সৌরভ ও অন্থভব তাতে সষ্ট ও বিকশিত 
হয়েছে ত! বিশ্বমনের জন্য ; বিশ্বমানবের প্রতিবিত্থ তাতে 
আছে। গত বৎসর ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী শহরে 


অন্থষিত আত্তঃ-এশিয়! মহাঁসম্মেলনে, শুধু সমগ্র এশিয়ার নয়, 
বিশ্বের মছাঁমানবতাঁর এঁক্য-গাথার কবি রবীন্দ্রনাথের কথা 
উল্লেখ করতেও বহু ভারত প্রধাঁন যখন কুণ্ঠ! ও বিস্বৃতির পরিচয় 
দিয়েছিলেন তখন আমরা নিখিল-ভাঁরত সাহিত্য-সম্মেলনের 
পক্ষ থেকে এশিয়ার সাহিত্যিকদের যে সংবর্ধনা! করেছিলাম 


তাঁতে সেই বিদেশী সাহিত্যিকরাঁই বাঁর বাঁর-বিশ্বের কবি, 


রবীন্দ্রনাথের কথা! আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাঁর সঙ্গে উল্লেখ করে- 
ছিলেন ; তার বাণী যে মানুষকে নুতন আত্মপ্রকাশ ও .আত্ম- 
প্রত্যয়ের ভাষা দিয়েছে, এঁক্য ও মৈত্রীর গান শুনিয়েছে সে 
কথা স্বীকার করেছিলেন, এবং বর্তমান লেখক সে সময় 


রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাদের যে অভিনন্দন 00 ৮ 


সেনন্য তাঁর! ধন্যবাদ দিয়েছিলেন । 
“আমি পৃথিবীর কবি, সেকথা তার যত রঃ ধ্বনি 
আমার বাঁশীর সুরে সাঁড়| তাঁর জাঁগিবে তখনি, - 
- এই দ্বরসাঁধনাঁয় পৌছিল ন! বহুতর ডাক, 
রয়ে গেছে ফাক ।” 


~~ 


Eh 


“পৃথিবীর কৰি বীজনাথ 


| ৩৫৫. 





এ পৃথিবীর কুবি রবীন্দ্রনাথ বহুস্থানেই এ আক্ষেপ করেছেন, কিন্ত 


তাঁর বাশীর জুরে যদি সব সময় দাঁড়া, না জেগে থাকে সে ত্রুটি 
_ পৃথিবীর ; পৃথিবীর কবির নয় । ' আমবা.কবি-জরুগতে গৌরী- 
শৃ্দের ঠিক নীচেই: এখন রয়েছি). তাই তাঁর রিশালতা ও 
উচ্চতা বুঝতে পারার. সময় আসে নি এখনো |.. হয়ত ১৪০০ 


"সালের মাঁক্ষ সেই ভাবী কালের নববসত্ত-প্রভাঁতে অস্থভব 
করবে আমাদের যুগের ও - চিরযুগের এই কবির প্রভাব এবং: 
তাঁর কাব্যের বিস্তার ও প্রসীর। তবুও আমরা ত- এ 


বুঝতে পারি । 

“কতো যে প্রাতের আশ! ও রাতের প্রীতি 

কতো যে সুখের স্মৃতি ও দুখের গীতি”: 
নব'নব-বিকাঁশ ও বৈচিত্র্য নিয়ে কাঁরণে-অকাঁরখে সময়ে" 
অসময়ে চিত্তে দোল! দিয়ে যায়। বাঁশীর উচ্ছ্বাসে হাঁসির 
উল্লাসে বেদনাঁয় ও সমবেদনায় রিচিত্র অনুভব জাগিয়ে ভোলে 
বিশ্বমনের মধ্যে । 

জীবনে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী খ ও সঙ্গীত তিনি এনে দিয়ে- 

ছেন। “পুরস্কার” কবিতাটির অভাবগ্রস্ত কবি রাজসভাঁ 
গেয়েছিল যে ধরণীতে সে. আর একটি সুর যোগ .করে 
দিতে চায়, আর. একটু সৌন্দর্য্য বাঁড়িয়ে দিতে 'চায়। সে 
কথাই করিরও মর্বামী। পৃথিবীকে তিনি মায়াময় বলে 
ত্যাগ করেন নি; কায়ার- সঙ্গে ছায়ার মতও লিপ্ত হয়ে 
থাকেন নি-| অবজ্ঞা বা উপেক্ষার চোখে তিনি জীবনকে 
দেখেন নি। বন্ধনের. মধ্যে যুক্তির, সংগ্রামের মধ্যে সমন্বয়ের 
সন্ধান তিনি করেছেন।. প্রাচীর রৈরাগ্য ও প্রতীচীর অনুরাগ 
মিশ্রিত হয়েছে তাঁর কাঁব্যধারাঁয় রাসায়নিকের প্রক্রিয়ায় নয়, 


রসঅরষ্ঠার প্রতিভায়। তাই তিনি বিশ্বনিখিলের কবি ; শুধু 


বাঙালীর বা ভারতবাঁসীর নয় । 
তাই মৰ্ত্যই কবির কাঁছে স্বর্গ ; মত্ত্যই ' ই FES ET 


অশ্রুজজলে চিরশ্যামল, গ্রীতিফুলে চিরস্ুরভিত। প্রেমধার! 


মানুষকে শুধু প্রিয় করে নি দেবতা করেছে। “দ্েবতাঁরে প্রিয় 
করি, প্রিয়েরে দেবতা”__- এই ছিল ইউরোপীয় রেণেস1সের 
. মৰ্ম্মকৃথ|। মানুষকে এই মূল্যদান, দেবতাকে এই শ্রীতিমাল্য- 
দান রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্বের শ্রেষ্ঠ তথ্য ।' 


শুধু যে প্রিয় দেবতা হয়েছে তা নয়, সাধারণ মাহষ মানুষ’ | 


হয়েছে _--বিশ্ববিধানে এটাও 'তো। কম কথা নয়; তাঁরও যে 
. জীবন সার্থক ও সম্পূৰ্ণ হতে পাঁরে এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি 
বলেছেন। মান্য তার সভ্যতাঁসৌধের ভিত্তি ও প্রাকার গড়ে 
তুলেছে মানুষকে সমষ্টিগত ভাবে বলি দিয়ে। ধনী শ্রমিককে 
শোষণ করেছে, রাজা প্রজাঁকে শাসনের নামে উৎপীড়ন করেছে। 


প্রতাঁপশালীর . প্রতাপের আগুন জবলেছে 'ছুর্বলের রক্ত-. 


আঁছতিতে, রাষর-স্বার্থের রথ চলেছে রজ্ছুবদ্ধ প্রত্জীর সম্মিলিত 
আঁকর্ষণে | এই সভ্যতার মধ্যে ক্ষমতা আঁছে মমতা নেই, 


‘ প্রাণহীনা । 


রক্তকরবীর রাজা! 
করে; আনন্দকে নিঃশেষ -করে.. 


আত্বস্তরিতা আছে, কিন্তু আত্মা - লেং; 


যে যৌবনকে হত্যা - 


- নিজেই নিজের নিগড়গড়ে তুলেছে সে কথ! বিশ্বকবি যত: 


গভীর ভাবে বলেছেন বিশ্বব্যাগী'মে দ্রিবসের সরব ও প্রচণ্ড: 


কোলাহলের মধ্যেও সে কথা. তেমন - ভাবে ফুটে উঠে না 5. 


“্যুঢ় কান মুক মুখে ভাঁষা” দিতে “আস্ত শুদ্ধ ভগ্ন বুকে আশা”, 
ধ্বনিত করে তুলতে যিনি এরূপ সার্থক চেষ্টা! করেছেন তিনি 
বিশ্বন্নের কবি, তাই তিনি বিশ্বকবি। ৃ 

রবীন্দ্রনাথের জগতে পাই মানব, অনুভবের প্রভাবে যে 
মহামানব হুয়ে উঠেছে) কিন্ত অতিমানব সেখানে নেই । 
তিনি মহাকবি, কিন্ত মহাকব্যি তিনি রচনা করেন নি, কারণ 
মহাকাব্যের অতিমানব. পৃথিবীর কবির সুষ্টিতে থাকার কথা . 
নয়। দীনের জীবন মহ্ত্তর, বৃহত্তর হবে, কিন্ত দীনতর বা. 
অনুন্দর হয়ে প্রকাশিত হয় নি কখনও সে প্রচেষ্টার মধ্যে । 
যেখানে সমাজ ক্ষমাহীন, ধর্্মাচার দয়াহীন ও' মাঁহষ উদাসীন ' 
সেখানে সাঁধারণ জীবনের সাধারণ কাজে ও কল্পনায়, চিন্তায় : 
ও চেষ্টায় তিনি এনে দিয়েছেন স্ুক্মারতাঁর আভা :ও- 
সার্থকতাঁর আভাস |. এই যে শ্যামল সুন্দর ধরণী-_প্রিয়গৃহ ও" 
গিরিপ্রাস্তর, সাগর ও অরণ্যানী নিয়ে অপরূপ - শোভায় 
প্রতিভাত হয়ে উঠেছে কাব্যে ও জীবনে, - এই প্রকৃতি যূদি 
নিজেই. প্রধাঁন- হ'ত মাঁনবকে বাদ দিয়ে তা হলে তা হত 
এখানে যারা ছিল, যাঁরা আছে ও যাঁরা. 
আসবে তাঁদের সকলেরই কবির জগতে সার্থক স্থান আছে। 


“পলাতকাঁয়” বাইশ বছরের রোগিণী যখন প্রথম বসন্ত অন্গভব 


করে, মরণ-পথের যানত্রিণী বিশ্ব যখন বাইরের জগৎকে দেখে 
উল্লসিত হয়ে উঠে ও দুঃখীর প্রতি সহাঁহুসুতি দেখায়, “স্ঠামলীর 
প্রণয়ভীতা৷ প্রমিতা যখন ছুঃসাহসে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে, তারা 
এই আমাদের গৃহকোণের সামান্য প্রাণী হলেও বিশ্বনিখিলের 
অধিবাপিনী। শ্যামল বাংলাদেশের একপ্রীস্ত থেকে বেরিয়ে 
এসে এরা পৃথিবীর প্রান্তরে স্থান পেয়েছে ; নিখিলের অনুভব 
এদের জন্য প্রতিভাত হ্য় কবির মানসদর্পণে । সেই জন্তই 
তিনি বিশ্বকবি |. 

শুধু প্রাণধারণ করলেই যে বাঁচা যায় না, শুধু প্রতাহের - 
দিন যাঁপনের প্রানি ও স্লানিমা, সংশয় এবং. সংগ্রামের উর্ধে ও - 
অতীত ক্ষেত্রে এমন একটি জগৎ আছে যা আমাদের স্বপ্ন 
ও.সাধনার ধন সে কথা যিনি আমাদের বুঝিয়েছেন তিনি 
বিশ্বের কবি। স্রেহলোলুপ অথচ বীরভাবময় - বাল্য, 


.অসীমের আব্বানচঞ্চল কৈশোর, প্রেমের আনন্দবেদনারসে 


উচ্ছল, যৌবন, বহুমুখী কর্ম্মসদাধনার পথে পরিণত প্রোত্ব ও 
জীবনের চরম পরিণতি-_এই সব স্তরেরই বিকাশ ও বিস্তার 
প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীতে । তারই প্রতিবিষ্বে 
আমর! নিজেদের চিনতে পারি-__ "" 
“সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি 
. চিনি আপনারে 1” 
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জীবনে; যে আশা ও আলো ছিল বলে মনে করি বিলি তাকে” 


এনে দিলে এই সাহিত্য । তাই বৈশাখের আর 
মধ্যে দেখি নটরাজের পিঙ্গল জটাজালময় 'ধূসর.ভৈরব-মুতি,.'. 
বর্ষার নবমেধভারে বিশ্বের সব. বিরহীর শোক-সঘন সঙ্গীতের * 
ধারায় ঝরে প্রড়ে। কেউ বা তখন 'জীরনদেধতার অভাব 
অনুভব করে বলে এরি 

মেঘের পরে মেঘ জমেছে 

"= "আঁধার করে আসে 
আমায় কেন বসিয়ে রাখ . - 
এক] দ্বারের পাশে। .. 

সেই একই - বর্ষণমুখর দিনে বিশ্ব থেকে ব্যক্তিতে যখন 
ফিরে আসি, 'থাঁমের পাশেই চাঁষ়ীকে সোনার ধানের তরী 
বেয়ে চলে যেতে দেখি | .." 

"মানব থেকে মানসে এই পরিণতি, উভয় লোকের রী 
সমন্বয় ও স্ুসম্বদ্ধ আত্মীয়তা কাব্যকে দিয়েছে. নুতন আত্মা, 
প্রেমকৈ দিয়েছে নবীন সতত! ৷ . রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির ভিতর 
' দিয়ে সংসারকে অুন্দরতর করে তাই দেখতে, পাঁই, . 
.সাংসারিকতার মধ্যে থেকেও সংসারাতীত শালীনতা ও, 
 শোভনতা অন্থতব করি । দেহের নিগড়ে গড়া গৃহের বনিত! 
তাই কল্পনার উদার "মুক্তিতে নির্ের কবিতাঁরূপে উদয় হয়, 
পরাণের সাথে ঝুলন খেলা খেলে। তার বিয়োগে কবি 
এই প্রভাঁত এই পৃথিবী সব-কিছুকে বিলোপ করে দিয়ে নিজের 
চিত্ত দিয়ে তার কাঁমনাকে ফুটাতে চেয়েছেন-_-“তুমি আজি. 
মোর মাঝে আমি হয়ে আছ”_-এই অতীন্দ্রিয় আশ্বাস অঙ্ণুভব 
করতে পেরেছেন। মিলনে যে একটি 'ম্ভিতে আবদ্ধ, বিচ্ছেদে 
সে দগ্ধধৃপগন্ধসম বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে চিরমিলনের আশ্বাস 
দেয়। এই ভাবেই বসস্তবিলাসের ধরা প্রেমের অমরাবতীর 
পথে পরম পরিণতি লাভ করে 1. 


* কিন্তু আগে" সাধনা, পরে সিন্ধি ।- প্রেমপুজায় দেহের 


EN পরেই তাতে দেহাঁতীতের আরোপ হুয়। যৌবনের্‌ . 
প্রথম আঁষাঁঢ়ের বাসনার মেঘে আঁবৃত এই আকাশ, তার 


ছাঁয়াচ্ছন্ন অরণ্য, নীলিমান্রান গিরিশিখর কিন্ত--কামনার 
. স্বংপঞ্ষের বহু বহু উর্দ্বের প্রতিচ্ছবি ।, সেই যুগ চিরপুরাতন 
অথচ চিরনূতন মেঘকে সুখহ্বপ্নের মতন পিছনে ফেলে, হৃদয়ের 
বাঁধ ভেঙে, নবনীপ ও কেতকীর গন্ধবিকল, নদীকলধ্বনিত 
বিপুল,কল্পনার পৃথিবীতে আমাদের নিয়ে যায় । সে এক 
অপরূপ সুখসৌন্দর্য্যভোগ : এঁশ্বর্য্যের চিত্রলেখ! যা মনে করিয়ে 
দেয়, কিন্ত কাঁছে আসতে দেয় না, আকাঙ্ষার উদ্দেক করে», 
কিন্ত নিবৃত্তি করে নাঁ। রি | 
0 তোমারেই যেন ভাঁলবাসিয়াছি শতরূপে শতবার 

| জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার। *: 

এই আকুল. ও অস্তহীন অন্বেষণ ক্রমে অর্ূপের সন্ধানে 

পরিণতি লাভ করল । প্রেম কখনও বলে-- | 


১৩৫৫ 


Ny 





-_ যাহ! চাই-তাহা ভুল করে চাই .. 
_ যাহা পাই তাহা চাই না 
- কখনও বলে-_ 
নাই নাই কিছু নাই শুধু অন্বেষণ ' 
: নীলিমা লইতে চাই আকাশ হাকিয়া | 
= কখনও প্রশ্ন করে-_. ্ 
- হৃদয়ের ধন-কভু ধর! দেয়.দেহে 1. 





বাবধান তাকে কবি অতিক্রম করলেন বহু বিচিত্র ' ভাবধারা 


বিকাশের মধ্য দিয়ে। ক্রমে দেখি কোন্‌ সময় যে ইন্দ্রিয়. 


নি 


এ প্রশ্ন ও প্রাপ্তি, আবাছন ও আবির্ভাবের মাবখানে যে 


অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় জ্রগতে প্রবেশ করেছি তাঁলক্ষ্য করি .. 
নি। লীলাসঙ্গিনী, লীন হয়ে গেছে মানদ-আকাশের নীলিমাঁয় ' 


এবং যে আকাঙ্ষা অপূর্ণ আছে তাঁর প্রকাশ হচ্ছে এই. 


বাণী-রূপে-- 2 - 


দীপ চাঁহে তব শিখা, পা বীণা খেয়ায তোমার নি 


অঙ্গুলি পরশ, -- 
". তারায় তারায় খোজে তৃষ্চায়, আতৃর অন্ধকার | 
i ' সঙ্গ সুধারস। 
চিত ভাবেই কবি বিরহের ধরণীতেই মিলনের সরণী রচনা 
করেছেন ; যুহূর্তকে অনস্তে পরিণত করে দিয়েছেন.। তাই 


মানব চির আশ্বাস-নিয়ে বেঁচে থাকে যে “এই ক্ষণটুকু . 


হোক সেই চিরকা ল।”" সবচেয়ে বড় 'কথা এই যে, মানসী 


যে অস্তরদেবতাঁর মধ্যে লীন হয়ে যান, প্রেমের পরম পরিণতি | 


যে অনস্ত পরমাত্মায়, সে বাঁধী নবীন করে আমর! পেয়েছি 
নুতনের আবেদনের মধ্য দিয়ে। তাঁই ত আমাদের মানসী 
প্রিয়া মর্ত্যের মানবীর সসীমতা অতিক্রম করে সেই অসীমে 
স্থান লাভ করেছে যেখানে বাসন! নেই সাধনা আছে, 
আকুলতা নেই আত্মা আছে। 

আমরা, ছু'জনে ভাঁসিয়া এসেছি যুগল মিলনস্রোতে '' 
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হ'তে । 


- এই উৎস যে পরমায়া সে কথা কবি কখনও. ভাষায় 


প্রচার করেন নি, কিন্ত.ভাঁবে, 1 হুয়েছে-তা বহু বিচিত্র 


ব্যঞ্রনায় । 
. বিরহী যখন ভাবে_. এ 
পাছে আপন ব্যথা মিটাইতে .... 
. ব্যথা জাগাই'তোমার চিতে, - 


পাছে আমর একলা প্রাণের. ক্ষুব্ধ ডাকে - 
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে. রাখে, 
সেই ভয়েতেই মনের কথা কইনে ফুটে । 


অথবা! যখন বাণবিদ্ধ বেদনাহত মৃক হরিণের মত অনাসক্ত * 


প্রিয়ার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শুধু স্তন্ধ রাত্রিতে. একটি 
চুম্বন রেখে চলে যায় প্রশীস্ত গান্তীর্্য ও উদার বৈরাগ্য 


অন্তরে বহন করে 


প্রা __ প্ৃথিৱীর কবিরবীজ্রনাথ ২ ৩৫৭ 








অথব! যখন আশ্বাস পায় f 1... _কচনা কখনো তার কাব্যে সম্ভব হ'ত না। বিশ্বের পক্ষে যা 


নয়ন সন্মুখে তুমি নাই . শিব তাই তিনি চেয়েছেন, ' জাতীয়তার পরিপূর্ণ অহু- ' 
" নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাই, বা হরে. আন্তর্জীতিকতাকে- নবজীবন দান. করতে 
টি " আঁঞি তাই. | - চেয়েছেন।- তিনি ত শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষের ছিলেন 
সামলে ্ঠামল তুমি নীলিমায় নীল, ত . না। আমাদের সৌভাগ্য যে জন্মভূমি তাঁর ছিল এখানে ; কিন্ত 
আমার নিখিল. . . . ,১০ ১ মনোভুমি তীর ছিল বিশ্বময়! ধনিখিল-মানস-্বর্গ যিনি রচনা 
তোমাতে পেয়েছে, তাঁর অন্তরের মিল-- - . করেছেন তিনি পৃথিবীর কবি। + 
. তখন যে. মিলনের আশ্বাস আমরা লাভ করি সে মিলন-:5 এইযে পৃথিবী কবি সৃষ্টি করে গেছেন সেখানে তাঁর, 
_জীবনদেবতার সঙ্গে. যাকে. উদ্দেশ সু 'কবি নিবেদন-  .. মনের নৃত্য কতবার জীবন স্বত্যুরে 

করেছেন-: . ৰ ০ " এড়াঁয়ে চলিয়া গেছে চিরস্ুন্দরের সুরপুরে । 

মোর হাতে রী জর | L সেখানে রবীন্দর-সাহিত্যের অক্ষয় দান ও অনস্ত প্রেরণা 


. তোমার-আঁপন হাতে তার বেশী ফিরে তুমি, পাঁও। ভারতবর্ষের বৈশাখের তপ্ত তাত্র আকাশ ও শু ধুপর প্রান্তর 
জীবন যখন অন্ধকার হয়ে আঁসে তখনি আমরা তাঁর অতিক্রম করে শ্যামল সুন্দর এক বিশ্বস্থষ্টি করে নশ্বর মর্ত্যেই 


. কবিতার দীপশিখায় অন্তর উদ্ভাসিত করে দেখতে পাই, ভান্বর অমরতা দান করে গেছে। কবির লোকাস্তর হয়েছে 


“কোথাও ছুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ-নাই ৷” . যেমন ভাবে হয়ে থাকে আমাদের' সকলের, কিন্তু তার 
কিন্তু শুধু অতীন্ত্ৰিয় প্রেমাভিষেক. বা! আত্মার অম্বত কবিতার আলোক চিরকাল অন্তরের গহনে চির উজ্বল দীপ- 


. নিষেকেই বিশ্বের প্রতি কবির বাণী নিবন্ধ ছিল না। সত্য শিখা জালিয়ে রাখবে । পৃথিবীর কবির পৃথিবীতেই ত 


শিব.ও সুন্দর এই তিনের সমন্বয়ে তার. .আদর্শের পরিপূর্ণতা আমর] আছি |% 
এসেছে. সুন্দরের প্রতি অনুরাগ সমাজে অসত্য ব] অকল্যাণকে - 


প্রশ্রয় দেয় নি। সাহিত্য ও শিল্পকলাঁকে সমগ্র মহত্ব থেকে  * জোড়ালখাকো রবীন্্র-ভবনে নিখিলবঙ্গ রবীন্র-দাহিত্য .সন্মেলনের 


গ্বতন্্' করে কবি দেখেন নি। স্বজাতির সমাধির উপর ফুলরাগাঁন উদ্বোধন-অভিভীধণ।- 


EE 


টি 
2382 
২ 
Nn Sf) 


শু 





স্বাধীনতার প্রতীক-_প্রাচ্যে .. বাণীর প্রতীক -_-এতীচো 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 


্ীবিনয়ভ্ষণ দাসগুপ্ত 


সমৃদ্ধ মার্কিন 
সম্দিতে আমৈরিকা আজ শুধু অদ্বিতীয় নয়, অন্ত যেকোন' 
দেশকে সে বহু পিছনে ফেলিয়া আপিয়াছে। 
১৭৭৬ খ্ৰীষ্টাব্দে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে মাত্র ১৩টি রা 
স্বাধীনতা ঘোঁষণ] করিয়া একটি কন্‌ফেডারেশন গঠন করিয়া- 
ছিল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই নেতৃত্বে এই কন্ফেডাঁরেশন 
ফেডাঁরেশনে পরিণত হুয়। তখন ‘নূতন পৃথিবীতে” অল্পসংখ্যক 
শ্বেতকাঁয় মানুষ পুরাঁতন _লোকালয়ের বহুদুরে নিজেদের 
আবাস গড়িতে মনোযোগ দেন। দক্ষিণের রাধগুলি ছিল 
কৃষিপ্রধান, আর আটলাটিক রাধগুলি ছিল বাণিন্যপ্রধান -; 
কৃষি ছিল দাঁসপ্রথার উপর নির্ভরশীল । 
স্থানীয় আদিম অধিবাঁসিগণ দাঁসরূপে আগন্তক শ্বেতকায়- 
গণের কৃষিকর্শে সহায়তা করিত। ৃ 
শীঘ্রই সঙ্বর্ধ উপস্থিত হুইল। এই অন্তদ্বন্ব ক্রমশঃ দেশ- 
বিভাগের দাবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এত্রাহাম লিঙ্কন 
তখন যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট । তিনি দেশকে দ্বিখণ্ডিত 


করিবার দাবি প্রত্যাখ্যান, করিলেন । ফলে গৃহযুদ্ধ উপস্থিত - 


হইল! লিঙ্কন জয়ী হইলেন। লিঙ্কনের নেতৃত্বে আমেরিকা! 
সঙ্কটে উত্তীর্ণ হইয়া জাতীয় এঁক্যে সুপ্রতিঠিত,হইল। যুক্তরাষ্ট্র 
তখন স্ব-শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং বাঁজ্যবিস্তারে মনোযোগী । 
ক্রয় চুক্তি প্রভৃতি দ্বারা বহুদেশ এক এক করিয়া! যুক্তরাষ্ট্রে 
অন্দীভূত হুইয়া! গেল। এইরূপে আজ ৪৮টি রাষ্ট্র লইয়া 
যুক্তরাষ্ী গঠিত। ইহা ছাড়া আলাস্কা, হাওয়াই প্রভৃতি 
কয়েকটি অঞ্চলও তাঁহার শাঁসনাধীন। যদি রুশ-মার্কিনে 
কখনও.যুদ্ধ হয় তবে সে যুদ্ধে আলাস্কা হইবে. আমেরিকার 


একটি মূল্যবান খাঁটি। আঁলাক্কা আয়তনে ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার. 


৪ শত বর্গ মাইল । ১৯৪০ সালের আঁদমন্গুমারী অনুসারে 
এখানে ৭২,৫০০ লোকের বাঁস। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২০ 
লক্ষ টাকা মূল্যে আমেরিকা রুশিয়ার মি হইতে এই 
দেশটি ক্রয় করিয়াছিল । 

বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ৩০ লক্ষ ২২. হাঁজার ' ৩ শত 
৮৭ বর্গ মাইল, আলাস্কা, হাওয়াই প্রভৃতি অঞ্চল ধরিলে 
৩৬ লক্ষ ৭৩ হাঁজাঁর ৬ শত ৬০ বর্গ মাইল । ইহার লোক- 
সংখ্যা ১৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৬৯ হাঁজার .২ শত ৭৫২ 
অঞ্চলসমূহ্র লোকসংখ্য! ধরিলে ১৫ কোটি ৬ লক্ষ ২১ হাজ্গার 
২ শত ৩১। এঁ অঞ্চলগুলির মধ্যে পুয়োটো রিকোর জন- 
সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৬৯ হাজার আর হাওয়াইয়ের জনসংখ্যা ৪ লক্ষ 
২৩ হাজার । ্ 


কৃষিষ্বার্থ ও বাণিজ্যস্বার্থে, 


উপরোক্ত. 


রাষটরুলির আয়তনের তারতম্য অনেক । ক্ষুদ্রতম নেভাঁতী _ 
রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ১ লক্ষ ১০ হাঁজার। বৃহত্তম নিউইয়র্ক. 
রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার । 

গড়পড়তা হার প্রতিবর্গ মাইলে নেভাঁভায় ১, নিউইয় 

২৮১*২, রোড দ্বীপে ৬৭৪২, এবং সমগ্র দেশে ৪৪৭২ | 

জনসংখ্যার শতকরা ৫৬০৫ শহরে এবং ৪৩০৬ গ্রামে বাস 
করে।' বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই অনুপাতের প্রভূত তারতম্য আছে। 
শহ্রবাঁসীর সংখ্যা রোড দ্বীপে শতক'রাঁ ৯১০৬, ম্যাঁসাচুসেট্স্‌ 
রাষ্ছ্রে ৮৯০৪, নিউইয়র্ক রাষ্ট্রে ৮২৮ এবং সিসিসিপিরাঞ্ে 
মাত্র ১৯৮। , 

সমগ্র দেশে ৩৪৬৪টি শহর | লক্ষাধিক নৌ শহরের 


সংখ্যা ১৯৯। ১০ লক্ষাধিক লোকপূর্ণ শহরের সংখ্যা ৫। 


১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র দেশে শ্বেতকা য় জনসংখ্যার অঙ্থপাত 
ছিল শতকরা! ৮৬*৫, ১৯৪০-গষ্টাব্দে ইহ] ৮৯:৫-এ উঠিয়াছে। 


পর্ববতসন্তুল ওয়াইয়োমিং রাষ্ট্রের চেই-এন্‌ শহরের উচ্চতী . 


৬১৪৪ ফুট. সমুদ্রতীরবত্তাঁ মাঁয়ামী শহর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 


মাত্র ২৫ ফুট উচ্চা 


নিউইয়র্কের তাঁপ জাঙ্গুয়ারীতে ২৪" ডিগ্রী, জুলাইয়ে ৮২* ' 


ডিগ্রী । শীতে মায়ামীর দিনগুলি পরিষ্কার, তুষারপাতশৃন্ত ৷ 
মীয়াঁমীর শীত কলিকাঁতার শীতের মতই উপভোগ্য । মণ্টানা, 
সিন্নেসোটা প্রভৃতি অঞ্চলে শীতকালে" “তাপ ুজোর - ৪৮ ডিগ্রী 
নীচে পর্যন্ত. নামিয়াছে, এবং ৫৫% ইঞ্চি পর্য্যস্ত তুষারপাত 
হুইয়াছে। গ্রীষ্মে তাপ আলাঁবাঁমায় ১১৮ জ্বি পৰ্য্যন্ত এবং 
মিনিয়াপলিসে ১০৮* ডিগ্রী পর্য্যসত উঠিয়াছে। - 


দেশের শিল্প ও বাণিজ্য পূর্বাঞ্চলে সীমাবদ্ধ । দক্ষিণ ও . 


পশ্চিমাঞ্চল কৃষিপ্রধান | ক্বযিপ্রধান পশ্চিমে মভুরীর হার 


শিল্পপ্রধান পূর্ববাঞ্লকেও হার মানাইয়াছে। দক্ষিণাঞ্চলের ' 


'টেনেসী প্রভৃতি স্থানের কৃষি নিয়ন্তরের । ৯ 

এই বিশাল ও বিচিত্র দেশের কৃষি, শিল্প এবং খনিজ সম্পদ 
অতুলনীয় । এই দেশবাঁসীদের সংগঠনশক্তি অসাধারণ । ফলে 
এখানকার কলকারখানা সর্বোৎকষ্ঠ এবং বিরাট কোম্পানী- 
গুলি শিল্প ও বাণিজ্যে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকাঁর করিয়ীছে। 


জর্জ ওয়াশিংটনের বাঁড়ীতে বা লিঙ্কনের গ্রামে যে সব. 


/ যন্ত্রপাতি দেখা যায় তাহা খুব উন্নত যন্ত্রশক্তির ব্যবহারের 
পরিচয় দেয় না। তাঁর পর ধীরে ধীরে আমেরিকা উন্নতির 
. পথে চলিয়াছে। মন্রো. নীতিতে _.প্রতিটিত- থাকিয়া সে 
পুরাতন পৃথিবীর আত্মঘাতী ঘন্দে নিজেকে. লিপ্ত করে নাই। 
ফলে তাঁহার উন্নতি অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। 


বিংশ 


লি 


-কথঞ্চিং ব্যাহত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। 


বাণিজ্যচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন । 


শ্রাবণ 


. বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 


৩৫৯ 





শতাবীর দুইটি বিশ্বযুদ্ধের সংঘাতে তাঁহার উন্নতির গতি বিস্ময় 


রূর রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। যে ছুইটি যুদ্ধ ইংলণ্ডের ওপনি- 


. বেশিক প্রথা ভাঙিয়া দিয়] তাহার অর্থনৈতিক" কাঠাঁমোকে 
-. চূ্ণপীয় করিয়া দিয়াছে সেই উভয় যুদ্ধই আমেরিকার সুপ্ত 
শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তাঁহাকে বিপুল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ' 
করিয়! জগতে অদ্বিতীয় করিয়! তুলিয়াছে ! আমেরিকার উন্নতি ': 


ইহার 
তাছার 


কোনরূপ ওপনিবেশিক প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। 
প্রতিষ্ঠা তাহার নিজন্ব কৃষি-শিল্প ও খনিজ সম্পদে । 

লোকবল ছিল কম। 
ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ লোক বাস করে । অতএব স্বতঃই 
সে যন্ত্রশক্তির সমধিক ব্যবহারে বাধ্য হইয়াছিল-। . আন যন্ত্র 


শক্তিতে তাঁহার জুড়ি নাই। নব নব যন্ত্রের দ্রুত আবিষ্ষারে . 


তাহার সমকক্ষ নাই । যুদ্ধ ছুইটিতে জড়িত হুইয়া পড়ায় দ্রুত 
উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। 
সেই.ধাক্কায় তাহার উৎপাঁদনশক্তি এত বাঁড়িয়! গেল যে যুদ্ধের 


মধ্যেই যুদ্ধের সমস্ত প্রয়োজন মিটাইয়াও সে জনগণের 
জীবন-যাঁত্রার মান উন্নত করিয়। তুলিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 


উৎপাদন. বাড়িয়া যাঁওয়ায় দেশের যে স্থায়ী উন্নতি হইয়াছিল, 
১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাঁণিজ্যচক্রের মহাবেগে নিম্ন আঁবর্তনে তাহা! 
ন | তখন ডিমো- 
ক্রেটিক দলের নেতা রুক্বভেল্ট তাহার ‘নিউ ডিল’ অবলম্বনে 
এবারও নানা পথে. 


বিপদ আসিতে পারে। যুদ্ধকাঁলে জনসাধারণের: হাতে যে 


.অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে তাঁহ] এখন দ্রুত বাজারে আসিয়া যুদ্রা- 


স্ষীতির স্থষ্টি করিয়া বিপদ আনিতে পারে । যুদ্ধকালে যে মূল্য- 
বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা! নামিয়া আঁসিবার সময় বিপদ উপস্থিত 


_ হইতে পারে। উৎপাঁদন-বৃদ্ধিতে বাঁধ! হইলে . বিপত্তির স্ব 


হইবে । জনসাধারণের জীবন-যাঁজার মান, উৎপাদনের সঙ্গে 
তাল রাখিয়া চলিতে ন! পারিলেও বিপদ অবষ্যস্তাবী।' পূর্ব্ব- 


সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে এবারে হয়তো সমস্ত সঙ্কট এড়াইয়া ' 


যাওয়া সম্ভব হইবে অনেকেই এরূপ আশা পোষণ 
করেন। 


১৯৩৯ গ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাধ্রের “গ্রোস্‌ গ্াশন্তাল প্রোডাক্ট” বা 


‘“সমঞ্ জাতীয় উৎপাদনে”র: মূল্য ছিল ৮৮৬ বিলিয়ন ডলার ; 
১৯৪৫ সালে ইহা! বৃদ্ধি পাঁইয়! ১৯৭-৩ বিলিয়ন ডলারে উঠিয়া 
ছিল 16১) এত অল্প সময়ে :এত বেশী দ্ধ পুর্বে, লোকের 


স্বপ্রেরও অগোচর ছিল । 
আমেছিকার বহিরাণিজ্য তাহার রী উৎপাদনের 





0) টেবজ নং ৩০২, চিকন আ্যাবস্টকট অব দি ইউনাইটেড 


ষ্টেট সূ, ১৯৪৬ 


“ এখনও ভারতবর্ষের দ্বিগুণায়তন দেশে 


তুলনায় নগণ্য । কয়েক বৎসরের হিসাব নিয়ে প্রন হুইল,_- 
৩ ( সংখ্যাগুলি সহস্ৰ ডলারের ) ৃ 
বিয়োগ ফল 


রপ্তানী আমদানী, 

১৯৩৯ ৩,১৭৭,১৭৬ ২,৩১৮,০৮১  +৮৫৯,০৯৫ 
১৯৪০ -৪,০২১,১৪৬ ২১৬২৫১৩৭৯  .+-১১৩৯৫১৭৬৭ 
১৯৪১ ৫১১৪৭,১৫৪ ৩,৩৪৫,০০৫ 4 ১,৮০২,১৪৯ 
১৯৪২ ৮,০৭৯,৫১৭ ২,৭৪৪,৮৬২ . 4 ৫,৩৩৪,৬৫৫ 
১৯৪৩ ১২,৯৬৪,৯০৬ | ৩,৩৮১,৩৪৯ জী ৯১৫৮৩,৫৫৭ 
১৯৪৪ ১৪,২৫৮,৭০২ ৩,৯১৯,২৭০ 4- ১০,৩৩৯,৪৩২ 
১৯২৪৫. ৯,৮০৫,৮৭৫ 8,১৩৫,৯৪০ 4 ৫,৬৬৯,৯৩৫ 


১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার নিজস্ব উৎপাঁদন ছিল ১৭৯ 
বিলিয়ন ডলার, বিদেশ হইতে আমদানী মাত্র ৪ বিলিয়ন 
ডলার এবং বিদেশে রপ্তানী মাল ৯'৮ বিলিয়ন ভলার। ইহ] 
হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে আমেরিকার অর্থনৈতিক শক্তি 
পরনিরপেক্ষ ; এবং তাঁহার অর্থনৈতিক গঠন ইংলণ্ডের গত 
শৃতাব্দীর অথনৈতিক গঠন হুইতে সম্পূর্ণ পৃথক । 
আমেরিকার বর্তমান সমৃদ্ধির প্রধান প্রমাণ তাঁহার মজুরীর 
হারে. এবং মজুরগণের দৈনিক শ্রমকালে। - ১৯৪৫ সালে 
প্রশস্ত মহাসাগরের উপকূল অঞ্চলে ক্কষি-মজুরীর মাসিক হার 
ছিল ১৮৬ ডলার বা ৬২০ টাকা - 
শিল্প-মজুরীর সাপ্তাহিক হারের গড় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছিল 
৪৬'০৮ ডলার বা.১৫০ টাকার কিছু বেশী এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ 
ছিল ৪৪:৪১ ডলার বা ১৫০ টাকার কিছু কম।. সাপ্তাহিক 
শ্রমকালের গড় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৪৫'২ ঘণ্টা এবং ১৯৪৫ 
ীষ্টাব্দে ৪৩'৪ ঘণ্টা । এত বেশী মজুরী এবং এত অল্প শ্রমকাল 
ইংলও রাশিয়া বা যে-কোন দেশে স্বপ্েরও অগোঁচর । মজুরের 
স্বর্গ যদি কোঁথাও থাকে তবে সে আমেরিকা ।. 
সমস্ত পৃথিবীতে ডলারের ছুশ্পাপ্যতার কারণও আমেরিকার 
অর্থনৈতিক গঠনের মধ্যে নিহিত। : আমেরিকা ছুনিয়ার 
নিকট খুব কম জিনিষই চায় বা পায়। অথচ ছুনিয়া 
আমেরিকার কাছে.চাঁয় নান! প্রকারের মাঁল--এমন 'কি. 
খাগ্চশস্ত পর্য্যস্ত । কিন্তু তাঁহার বিনিময়ে আমেরিকার চাঁছিদা- 
মত তুল্য-যুল্য মাল সরবরাহ করিবার সামর্থ্য পৃথিবীর নাই। 
ডলারের ছুস্রাপ্যতা এই মৌলিক অসামধ্রন্তের বহিঃপ্রকাশ 
মাত্র। আমেরিকার মাল কিনিতে চাই ডলার | আমেরিকায় 
মাল 'বেচিতে না পারিলে ডলার পাওয়া যায় না। 


আমেরিকায় আমরা কম মাঁলই বিজ্ঞী করিতে পাঁরিতেছি $ , 
' কিন্ত কিনিতে চাহিতেছি- তদপেক্ষ। ' অনেক বেশী। 


কাজেই যত ডলার পাইতেছি তদপেক্ষা বহু বেশী ডলারের 


. প্রয়োজন বোধ করিতেছি । ফলে আমাদের নিকট ডলার 


দুর্লভ হইয়াছে । চাহিদার তুলনায় কম পাওয়া] যাইতেছে 
বলিয়াই সব দেশে ডলার রেশনিং চলিতেছে । ডলারের 


৩৬৪ 





- *ছুপ্রাপ্যতা কমাঁইতে হইলে আমাদের প্রথমতঃ খাগ্চ বিষয়ে 
আত্মনির্ভরশীল হুইয়া আমেরিকা হুইতে খাদ্যশস্ত আমদানী 
বন্ধ করিতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ আমেরিকার রাঁজারে আমাদের 
মাল যাহাতে বেশী কাটে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে । 
আমেরিকা] বাহির হইতে যত.মাঁল আমদানী করে তন্মধ্যে 
পাট-জাতি দ্রব্যের স্থান বেশ উচ্চে। আমেরিকায় পাটজাত 
দ্রব্য বেচিয়া আমরা কম ডলার পাই ন)! 

আমেরিকার সমৃদ্ধি-সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে ডিমোক্রেসি 


ও ব্যক্জি-উদ্যোগের ভিত্তিতে । সাধারণ মাঁহনুষেরাই এই সৌধ 


গড়িয়া তুলিয়াছে ) ষ্্যালিন বা হিটলারের মত কোন ডিক্টেটর 
তাহাদিগকে জবরদণ্তি,করিয়া একাঁজে লাগায় নাই । তাহারা 
নিজের স্বাধীন এবং .সহজ বুদ্ধিতেই এই কাজে প্রবৃত্ত হুইয়াছে। 
সাধারণ লোকের মধ্য হইতেই উদ্যোগী পুরুষ-সিংহগণ 
আবিভূতি হইয়া দেশে লক্ষ্মী আনিয়াছেন। ব্যক্তিগত লাভের 
উদ্দেশ্যেই লোকে এখানে কাঁজ করে! অথচ লক্ষ্মী এখানে 
ব্যজিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের করায়ত্ত হুন নাই, ঘরে 
ঘরে বিরাঁজ করিতেছেন। ফলে এদেশের দীনতম মজুর 
মাসিক ৬০০ টাকা উপা্জ্জন করে এবং সপ্তাহে ৪০1৪৫ ঘণ্টার 
বেশী পরিশ্রম করে নাঁ। ডিক্টেটরশিপ ও দারিদ্র্যনিগীড়িত 
পৃথিবীতে আমেরিকা ডিমোক্রেসি ও স্বাধীন ব্যক্তি-উদ্যোগের 
আকাশচুম্বী বিজয়-নিশান স্বরূপ | 

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আমেরিকার ব্যক্তি- 
উদ্যোগের এক সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়। আবর্তমান বাণিজ্য- 
চক্রের প্রচণ্ড, সঙ্ঘাতে ব্যক্তি-উদ্যমের কক্ষচ্যুত হইবার 
উপক্রম হয়। প্রেক্নিডেণ্ট রুজভেণ্ট তখন তাঁহার “নিউ ডিল’ 
নীতি অনুসারে বহুমুখী রাষ্-উদ্যমের আয়োজন করেন। 
এই, নীতিতে রাধ্র-উদ্যমকে ব্যক্তি-উদ্যমের প্রতিযোগীরূপে 
ব্যবহার কর! হুয় নাঁই-_ক্ষণ-বিভ্রান্ত ব্যক্তি-উদ্যমকে গণ- 
তক্ত্রোচিত উপায়ে, স্ব-মর্য্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই 
প্রয়োগ কর! হইয়াছিল ৷ 

আমেরিকায় ব্যক্তি-উদ্যমের প্রসার দেখিয়া অবাকৃ 
হইয়াছি। টেলিগ্রাফ লাইন পর্যন্ত এখানে কোম্পানীর হাতে । 
রাই ব্যক্তির ক্ষমতাকে অভিব্যক্ত করিবার জগ্ঠই-_ব্যক্তিকে 
খর্ব করিবার জন্য নয়। এখানকার ডাঁকবিভাঁগের খরচ স্বকীয় 
আয়ে নির্ব্বাহিত হয় না। ডাকমাত্তল সম্ভা করিয়া! ব্যক্তি- 
উদ্যমকে সহায়তা করা সরকারের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য I 
'_ ডিমোক্রেসি সাধারণ মানুষের শক্তিতে আস্থাশীল । সাঁধারণ 
মানুষের বিচাঁরবুদ্ধির উপর ইহার প্রতিষ্ঠা । উপযুক্ত অবস্থার 


সৃষ্টি করিতে পারিলে সাধারণ মানুষ সত্য ও মঙ্গলের পথই . 
বাঁছিয়া লইবে। স্বাধীন উদ্যম এবং স্বাধীন মত প্রকাশের. 


সুযোগ এই অবস্থাগুলির মধ্যে প্রধান । যুক্তিদ্বারা অপরকে 
স্বমতে আঁনিবার অবাধ সুযোগ ডিযৌক্রেসির অচ্ছেদ্য অঙ্গ । 


ু নর 


"নয়। 


ভিমোক্রেসি নয়। 


১৩৫৫ 


লা. 





এই সমস্ত বিষয়ে সুযোগ-সায্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে চাই সংবাদ- 


পত্রের স্বাধীনতা, পুস্তক প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমিতিতে 
অবাধে মিলিত হইবার স্বাধীনতা, এবং স্বমত প্রতিষ্ঠীকল্পে 
নিরঙ্কুশ বক্তৃতা করিবার স্বাধীনতা । গবর্ণমেপ্টকেও - সমস্ত 
বিষয় যথাসম্ভব সাধারণের গোচরীভূত করিতে প্রস্তুত 
থাকিতে হুইবে । গোপনতা ও রহস্তহুষ্টি ডিমোক্রেসিতে ' 
যথাসম্ভব পরিহার্য্য। এইরূপ স্বাধীনতা ও সুযোগ-সাম্যের 
ভিত্তিতে দীড়াইয় জনসযুদ্র মস্থন করিতে পাঁরিলেই কল্যাণ- 
লক্ষ্মীর আঁবির্ভাব হইবে । | 

গবর্ণমেন্ট নির্ব্বাচন-প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই 
ডিমোক্রেসি হয় ন! । সাধারণ মান্্ষকে নিগড়বন্ধ করিয়া 
বা তাহাকে উপযুক্ত সুযোগ না দিয়া নির্বাচন নিরর্থক | 
নির্বাচনের পিছনে স্বাধীনতা ও স্থযোগ-সাম্য থাকা! চাই। 
তদ্রপ মেজরিটি শাসনও ডিক্টেটরি শাসন হইতে পারে, যদি 
মাঁইনরিটির কখনও মেজরিটি হইবার সম্ভাবনা বা স্থযোগ না 
থাকে। ডিমোক্রেসির আঁসন এই সমস্ত নাম ও রূপের মধ্যে 
নাম ও রূপের বহু পিছনে ডিমোক্রেসির সন্ধান 
করিতে হইবে । 

মেজরিটির আমুকুল্য লাভ করিলেও পেসিষ্টেটীস-এর 
গবন্মেন্টকে কেহ ডিমোক্রেসি বলে নাই। সিজারের শক্তি : 
নির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত এবং রিপাবলিকান্‌ 'গবর্ণমেণ্ট রূপে 
প্রকাশিত হইলেও তাঁহার গবর্ণমেন্ট ভিমোক্রেসি নামের 
অযোগ্য ছিল। প্রাঁলিন বা হিটলারের গবর্ণমেণ্টের কদাপি 
ভোটের অভাব হয় নাই। অবিভক্ত বঙ্গে মুশ্লিম লীগ গবর্ণ- 
মেণ্টেরও ভোটের অভাঁব হয় নাই। তথাপি ইহারা! কেহই 
ইহার! সকলেই ডিমৌক্রেসির ছদ্মবেশে 
ডিক্টেটরশিপ। ূ ৃ 

সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধিতে আগ্থা ডিমৌক্রেসির প্রথম 
প্রতিজ্ঞা । ভিমোক্রেসির দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা__মাহুষ যুক্তিবাদী এবং 
তৃতীয় প্রতিজ্ঞা-_মাহুয পরস্পর সদিচ্ছাঁপরাঁয়ণ ও সহযোগিতাঁ- 
মুলক মনোবৃত্বিসম্পন্ন । সামাজিক জীবনের মধ্যে নান! প্রকার 
বিরোধ নিহিত আঁছে। ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থের সংঘাত 
সেখানে উপস্থিত হুইবেই। . ডিমোক্রেসির বিশ্বাস এই সমস্ত - 
বিরোধের উভয় দিক বুঝিবার . মত বুদ্ধি সাধারণ মাঁসৃষের 
আছে এবং তাঁহারা পরস্পরের প্রতি এইরূপ সদ্িচ্ছাঁপরা রণ 


- .. ও সহযোগিতার মনোঁভাঁবসম্পন্ন যে অপর পক্ষের স্বার্থ বুঝিয়া 
. একটি গ্রহণযোগ্য আপৌষ-মীমাংসাঁয় উপনীত হইবার মত 


সুবুদ্ধিও তাহাদের আছে। 
আলোচনা দ্বারা মীমাংসায় পৌছিবাঁর ক্ষমতা আমেরিকা- 
বাসিগণের স্বভাবসিদ্ব। গণতান্ত্রিক শাঁসনতন্ত্রে যেখানেই 


. আইন প্রণয়নে ছুইটি স্বতন্ত্র সভার,একমত্য প্রয়োজন সেখানেই 
দেখা যাইবে যে, অন্ততঃ টাঁকাঁকড়ির বিষয়ে একটি সভাঁকে 


* আমেরিকায় কিন্ত এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে 


শ্রাবণ 





সন্দূ্ ক্ষমতাঁশুন্ভ -করা হুইয়াছে। ইংলণ্ডের লর্ড সভার এ 
বিষয়ে প্রায় কিছুই ক্ষমতা নাই । 
যে সভা ছইটি আলোচনা. দ্বারা সর্ব! একমত্যে - উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই; এবং টাকাপয়সাঘটত প্রস্তাব এক- 
.মত্যের অভাবে গৃহীত না হইলে রাষ্ট্রব্যবস্থা অচল হুইয়া, পড়ে । 


হাউস অব্‌ রিপ্রেন্জেণ্টেেড ও কংগ্রেসের সর্ধবিষয়ে তুল্য 
শক্তি__বাজেট; ট্যান্স প্রভৃতি সমস্ত জরুরী বিষয়ে আলোচন! 
দ্বারা প্রতি বৎসর এঁকমত্যে উপনীত হওয়া ইহাঁদের নিকট 
এখন পর্য্যস্ত অসম্ভব হয় নাই । আমি অবাক হুইয়া সবাইকে 
প্রশ্ন করিয়াছি-_-“ইহা! কিরূপে সম্ভব হুয়.1” সহজভাবে 
জবাব আসিয়াছে “কোনরূপে হইয়া যায় ।” 

 শ্রমিক-বিরোধও এখানে আলোচনাদ্বারা মীমাংসা হুয়। 
যুক্তির ভিত্তিতে আলোচন! চাঁলাইতে সবাই অভ্যন্ত। 
শ্রমিকগণ এখানে যন্ত্রব্যবহারের-বিরোধিত! করে না। ট্রেড 


. . ইউনিয়নসমূহ নিয়মিতরূপে অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাতত্ববিদদের 


জের কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হুয়। 
: সঙ্কে সাঁমঞ্জস্ত 'রাখিয়| জীবনযাঁভ্রার মানও বাড়িয়া চলে । 


নি 


নিযুক্ত করিয়া! উৎপাদনের অগ্রগতির হিসাব রাখে এবং বন্ধিত . 


উৎপাদনের স্তাঁয্য অংশ দাবী করে। ধর্মঘট করার স্বাধীনতা 
সকল ' শ্রমিকেরই আছে । আলোচনাদ্বারা যাহাতে যাবতীয় 
বিরোধের মীমাংসা হয় তাঁহার অনুকুল অবস্থার পৌষণ করাই 
এইরূপে উৎপাদনের 


আইন-আদালত যুক্তিঘারা বিরোধ মীমাঁংসারই একটি 
উপায় ৷ ' 
বিশেষ প্রাধান্ধ ৷ 

পারস্পরিক সদিচ্ছা ও যুক্তিপ্রবণতা ইহাদের জীবনযাত্রার 
সর্বত্র স্ুপরিক্কুট । ডিমোক্রেসি ইাদিগকে আলোচনাপরায়ণ 
করিয়াছে ;. আঁলোঁচনাপরায়ণতা ইহাদিগকে যুক্তিপ্রবণ করি- 
যাছে এবং যুক্তিপ্রবণতা ইহাঁদিগকে প্রত্যেকটি বিষয়ের সুনিপুণ 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে উদ্বোগী.করিয়াছে। ইহাদের উন্নতির মূলে 


এরই পুষ্থানপুজ্খ বিশ্লেষণ-প্ৰববত্তি । কাজ সম্বন্ধে ইহাদের ঢাক- 


ছি 


Ed 


ঢাক গুড়গুড় ভাব নাই | প্রত্যেকটি কাজ ইহার! এরূপভাবে 
নিষ্পন্ন করিবে. যে তাহার সম্পাদন-চাঁতুর্য্য এবং ফলোৎকর্ষ 


সম্বন্ধে কাহারও কোঁনক্ূপ সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবকাশ: 


না থাকে । সরকার তাঁহার কার্য্যাবলী ও সমস্তাগুলি সম্বন্ধে 


_ অনাবশ্বর গোঁপনতা| অৱলম্বন করেন না__সরকারের সমস্ত]. 
" জন্সাধারণেরই সমস্ত! । 


তাহার সমাধান চিন্তায় সকলেরই 
তুল্য অধিকার । | 
এদেশে স্থযোগ-সমতা অতুলনীয় । ন্যুনতম শিক্ষা ও 


_ স্বাস্থ্োইয়নমূলক্‌ ব্যবস্থা সকলেরই করায়ত্ব। দীনতম মার্কিন 


শ্রমিক যে আঁয় এবং সুখ-শ্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী তাঁহা- অন্ত 
দেশের শ্রমিকদের আশাতীত । 


বিমানে ভূপ্রদক্ষিণ 


এরূপ ব্যবস্থার কারণ এই. 


এখানে - 


এইজন্ত গণতান্ত্রিক দেশ মাত্রেই বাহারের 


. সাধারণ সামাজিক ব্যবহারে 


৩৬৬ 
ছোট বড় ভেদ নাই। প্রভু ভুত্যের সঙ্গে বিনা দ্বিধায় একত্র 
বিয়া, আছার করেন। 

. মন্্য়জাতির পাঁচ-ছয় হাজার বংসরের ইতিহাস প্রায় 
ডিষ্টেটরশিপেরই ইতিহাস । পৃথিবীতে ডিক্টেটরশিপ নানা সময়ে 
বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ; নানা মতবাদের উপর 
স্বীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । রাঁজতন্্র, পুরোহিততন্্, ফ্যাসি- 
বাদ, কয়্যুনিজম প্রভৃতি ডিষ্টেটরশিপের রূপভেদ মাত্র । ইহাদের 


মধ্যে কেহ নির্জ্জলা শক্তিবাদের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে; 


কেহ ঈশ্বরদত্ত অধিকার দাঁবি করিয়াছে; কেহ সর্বগ্রাসী 
রাষট্াদর্শের কাছে ব্যক্তিত্বাধীনতাকে বলি দিয়াছে, আবার 
কেহ বা ইতিহাসের অনিবার্য্য আোতোঁবেগের যুখে ব্যক্তি: 
স্বাধীনতাকে ভাসাইয়! দিয়াছে। 

‘সাধারণ মানুষে অনাস্থা ডিক্টেটরশিপ মাত্রেরই প্রথম 
প্রতিজ্ঞা ৷ ইহার! সকলেই অতিমানবে বিশ্বাসী । সাধারণ মানুষ 
ভ্রাস্তবুদ্ধি। অতিমানবের বুদ্ধি অভ্রাস্ত। অতএব সৃধারণ 
মান্গষকে পরিচালিত করিবার অধিকার তাঁহার জন্মগত । 

 ডিক্টেটরশিপ মাত্রই শক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যুক্তিবাদে ' 
ইহাদের আস্থা নাই । সাধারণ মানুষের বিচার-বুদ্ধি ভ্রান্ত । 
যুক্তিদ্বারা তাহাদিগকে কাজ্জ করান সব সময় সম্ভব নয়। 
অতএব নিয়ন্ত্রণ ও জবরদণ্ডির বিশেষ প্রয়োজ্জন। . 

কমুযুনিষ্টদের মতে শক্জিবাঁদী . ভিন্টেটরশিপ আরও . দুইটি 
শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষিত। একটি শ্রেণীবিদ্বেষয, অপরটি 
ইতিহাসের এক অনিবার্য্য গতির খাঁরণ] । শ্রেণীতে শ্রেণীতে 
সংগ্রাম অনিবার্য | শ্রেণী প্ৰধানতঃ ছইটি.; শোষক ও শোষিত । 
এই সংগ্রামে পরিণামে শোঁষিতের জয় সুনিশ্চিত । ইতিহাসের 
গতি এই সুনিশ্চিত পরিণামের দিকে ছূর্ববার বেগে ছুটিয়! 
চলিয়াছে | এই দুর্বার গতি ডিক্টেটর .বা মহানায়করূপে 
আঁমাঁদের সমক্ষে প্রকট । তাহার কাছে ব্যক্তি-স্বাধীনতার 
কোন মূল্য নাই ; ব্যক্তি এই দুর্বার নিয়তির ক্রীড়নক 
মাত্র । | 

ডিযোক্রেপি ও কয়্যুনিজম আদর্শ হিসাবে সম্পূর্ণ বিরোধী । 
ডিমোক্রেসি সাধারণ মানুষে আস্থাবান ও যুক্তিপ্রতিষ্ঠ। 
কম্ুনিজম সাধারণ মানুষে আস্থাহীন ও শক্তিপ্রতিষ্ঠ। ডিমো- 
ক্রেসি বলিতেছেন সংসারের ভিত্তি প্রেমে। পারস্পরিক 
সদিচ্ছাই মগুয্ত-সমাজের বিশেষত্ব | সদিচ্ছাপ্রণোদিত আলাপ- 
আলোচনা. দ্বারা বিরোধী স্বার্থসমূহ ' ব! বিরোধী : ভাব- 
সমুহ নীমাংসায় উপনীত হয়। এক মীমাংসা হইতে অন্ত. 
মীমাংসায় সংক্রমণ দ্বারাই ইতিহাসের অগ্রগতি সুচিত 
হয়। কম্যুনিষ্ঠ বলিতেছেন শোষক ও শোষিত লইয়াই 


সমাজ । হিংসা ও বিছ্বেষেই এই . সমাজের" প্রতিষ্ঠা । 


যুক্তি এখানে অচল । মীমাংসা! এখানে অসম্ভব । সংগ্রাম 


সর্বত্র ধুমায়িত। ছর্ববার নিয়তি তোমাকে এই সংগ্রামে লিপ্ত 


৩৬২ | প্রবাসী . Sete 





করিবেই এবং অবসতস্াবী পরিণামের দিকে লইয়া যাইবে! 


শোষক ও শোঁষিতের সংগ্রামে শোষিতের জয় অনিবার্য্য। 
তাঁহাদের মধ্যে যে সংগ্রাম সর্বত্র প্রধুমিত অবস্থায় বর্তমান, 
তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়| উদ্দীপ্ত করিতে পাঁরিলেই শোষিতের 
জয় অনিবার্য্য । সংগ্রাম হইতে সংগ্রাযান্তরে গমনই ইতিহাসের 
অগ্রগতি সুচনা করে । . 

ডিমোক্রেসির একটি অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রয়োজন |. যখন 
মানুষের ন্যুনতম আধিক প্রয়োজন সহজেই খটকা যায় এবং 
মোটামুটি স্থযোগ-সমতাঁও বিদ্যমান থাকে তখনই মান্ষ 
সাধারণতঃ সদিচ্ছাপরাঁয়ণ ও যুক্তিপ্রবণ হয়। যাহার অন্ন- 


বন্ত্রের সংস্থান .নাই এবং সংস্থান করিবার সুযোগও নাই, 


তাঁহার বিদ্বেষপ্রবধ ও যুক্তিবিয়ুখ হওয়া স্বাভাবিক । কাঁজেই 


ডিমোক্রেসির জন্য কথঞ্চিং আর্থিক সমৃদ্ধি অবস্ঠপ্রয়োজনীয় ৷ . 


দারিদ্র্য কমুনিজমের প্রন্থুতি । বন্টন-ব্যবস্থায় অসমত 
বেশী দূর গড়াইলে শ্রেণীবিদ্বেষ দেখা দেয়। . তখন উৎপাদন 
কমিয়। যাঁয় । উৎপাদন কমিয়া গেলে ভাগ লইয়া টানাটানি 
আরও বাড়িয়া যায়। এইরূপে বিদ্বেষ হইতে দারিদ্র্য এবং 
দারিদ্র্য হইতে বিদ্বেষের স্ঠি হুয়। তখন সাধারণ মানুষকে 
তাঁহাদের আশী-আকাজ্কা দ্বার. একতাঁবদ্ধ ও সদিচ্ছাঁপব্ায়ণ' 
রাখা হুরছ হুইয়া উঠে এরূপ অবস্থায় গণতন্ত্রোচিত 
মনোরভিসমূহ লোপ পায়। দ্ারি্রাক্লিষ্ট সাধারণ মানুষ 
সহজেই ভবিষ্যৎ নিয়স্তা নেতার কাঁছে আত্মসমর্পণ করেন। 
ইহাই ডিক্টেটরশিপের আবির্ভাবের চিরস্তন কাঁরণ। . 
আমেরিকা, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিরা, নিউদ্রিল্যাও ও ইংলণ্ড 
প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেই আজ সাধারণ লোকের 


জীবনযাত্রার মান উচ্চতম এবং স্বাধীনতা. সর্ববতোমুখী। 


কাজেই ফলদ্বারা বিচারে ডিমোক্রেসির শ্রেষ্ঠতা সুপরিস্ফুট । 
কিন্ত শুধু শ্রেষ্ঠ বলিয়াই ডিমোক্রেসি আপন! আপনি আসিবে 
না, বা আপিলেও টিকিয়! থাকিবে না! . 
ডিমোক্রেসিকে জীয়াইয়! রাখিতে হুইলে সাধারণ মানুষকে 
বিদ্বেযয়ুক্ত ও যুক্তিপ্রবণ রাখিতে হইবে। তজ্জন্ত চাই ন্যানতম 





চলে না। বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান চলিতে পারে কিন্ত সমব্যবছাঁর 


সমৃদ্ধি ও স্ুযোগ-স্মতা 4 যদি আঁমর!' এবিষয়ে কতকাধ্য ন! 


হই, আমাদের ডিয়োক্রেসি ও ব্যঞ্তি-স্বাধীনত! বজায় রাখিতে. 
বিফল হুইব | বিদ্বেষ ভুলিয়া প্রেম ও সদিচ্ছার সহিত মিলিয়া! 
মিশিয়! স্ব-স্ব কর্তব্য পালন করিতে হইবে । তবেই- দারিদ্র্য 
দুর “হইবে ; ডিমোক্রেসি ও স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে 1. 
ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় এ কাজের ছুর্ত্তাঁর প্রমাণ মিলিবে |. ১ 
মাহষ স্বর্ূপতঃ অনন্ত. জ্ঞানৈশ্বর্ধযময় | ব্যবহারে মাহযষের: ' 
অশেষ. দোষ । স্বরূপই যদি তাহার আসল পরিচয় হয় তবে, 
একথা অবশ্যই মানিতে হইবে" যে পরিণামে ভিমোক্রেসিই 
মঙ্গলকর | কিন্তু স্বরূপ ব| তত্ব লইয়া! তে! লোঁক-ব্যবহার 


তো চলিতে পারে'না। অতএব যদিও ডিমোক্রেসি মাঁহষের 
স্বর্ধপেই প্রতিষ্ঠিত .তথাপি ব্যবহারিক জগতে মানুষের দোঁষ- 
গুলির নিয়ন্ত্রণের যথোচিত ব্যবস্থা ডিগোক্রেসিকে করিতে 
হইবে । আবার ব্যবহারের দ্বার! যদ্ধি স্বব্ধপই . ব্যাহত 
হুইয়! যায় .তবে ফল অবন্তই অশুভ হইবে, কাজেই স্বর্ূপকে 
ব্যাহত ন! করিয়া তাহার বোষরাশিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে 
হইবে। | 
ডিক্টেটরশিপ মান্থষের দোষগুলির উপরই নিব হওয়ায় 
স্বরূপকে বিকৃত করিয়া দেখে । রস্তুতঃ তাহা মানুষের প্রকৃত 


"স্বরূপে অবিশ্বাসী | 


তত্ব এবং ব্যবহারের EE SER উপরই ডিমোক্রেসির ২ ৯ 


ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে । অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে তত্ব 


ও ব্যবহারের 'নব -নব সামপ্স্ত সম্পাদন করিতে হইবে । 


তবেই তো ডিমোক্রেসি টিকিবে। অবস্থা পরিবর্তিত হইলেই 


নুতন অসামঞ্জস্তের উদ্ভব হইবে, নুতন সমন্তাঁর উদয় হুইবে । 


এই সমস্তার. সমাধান করিয়! নুতন সামগ্রস্তে উপনীত হইতে 


হুইবে। ইতিহাসে সমস্তার সমাধান নাই, রূপান্তর মাত্র 
আছে। সমস্তার রূপান্তরের মধ্য. দিয়াই ইতিহাস অগ্রসর 


'হুইতেছে। আর এই অগ্রগতিতে মানুষের একমাত্র সহায় 


তাহার বুদ্ধি বাঁ চিস্তীশক্তি। 


vu 
সি 


"একট! সিগারেট যে ছিল, গেল কোথায় ?} কে নিলে? 


[9 


ৰু 


নতুন মানুষদের কাহিনী নয় 


. শ্রীঅন্গপম বন্দ্যোপাধ্যায় 4 


- জামার পকেট বাঁর কয়েক হাঁতড়াঁল স্ুমস্তূ। আধপোঁড়া 


হঠাৎ মনে পড়ল, প্রতুল সেদিন বলছিল, বলাই নাকি গোল্পায় 
গেছে। গোল্লায় যাওয়া মানে অনেক কিছু; সিগারেট 
টানাও শাঁর মধ্যে আসে। এই ভেবে সে সটান ওকে ধরল | 

--এই, আমাঁর পকেটে একট! সিগারেট ছিল, নিয়েছিস 
তুই? 

স্পষ্ট বললে 'বলাই- হ্যা । 

 ব্বাগে ফেটে পড়ল সুমন্ত-_হাঁরামজাদা, উন্নুক, ছেলে; এ 

সব কবে থেকে সুরু করেছ? | 
- গাল দিও না বলছি । ভারি তো একট! সিগারেট, তাঁও 
আবার পোড় | 

-বেশ করব দোঁব, একশ বার দোব। 

ভদ্রলোকের ছেলে, ভদ্রলোকের মত কথা বল। 

সুমন্ত চেঁচিয়ে উঠল,_বেরে| বাড়ী থেকে, বেরো। 

-_-বেরুব ন] । তোঁমার বাড়ী নাকি | 

মা ছুটে এলেন_-তোঁরা থামবি 'ন কি? ছুই ভায়ে 
রোজ ছোটলোকের মত ঝগড়া। কে বলবে এট! ভদ্বর 
লোকের -বাঁড়ী। 

সুমন্ত বললে--3ই রাক্ষেলটাই তো প্রথম ঝগড়া সুরু 
করলে। 

--রাস্কেল বোলো! না বলছি বড়া! । ' 

না বলবে না।. আদর দিয়ে তুমিই ওর মাথাটা! 


- খেয়েছ, মা। 
খেয়েছি, বেশ করেছি । মা বললেন-__ ১ এখন. যাবি 
' কিনা এখান থেকে 1, 
-আমার কি, আমি bl | তোর] হ’বনে মিলে যা 
ইচ্ছে কর। 


. নেশা করতে শিখেছে বলে নয়, সিগাঁরেটটা মেরে দিয়েছে . 


1 


Dy 


. ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সোঁজ! রাস্তায় । রাগ হয়েছে 
ওর বলাই ইডিয়েটটার ওপর | - এই বয়স- থেকে সে ওসব 


বলে। যে যাই নেশা করুক, .তার তাঁতে কি? হোক না সে 


যতই আপনার লোক । নেশা কর আঁপত্তি নেই । তবে যে- 


: যাঁর গীঁট' খসিয়ে কর। 'সিগারেটট! দামী, কাল ছুটে! 


ক্ষ 


কিনেছিল। বাজে সিগারেট খেয়ে মুখ মরে গেছে । ' রেখে. 


' দিয়েছিল অর্দেকট] । আজ সুখে টানবে বলে রেখেছিল | 
হতভাগা বলাইটার ঠিক চোখ, পড়েছে। 
পানের দোকাঁনটরি দিকে তাকাল। ব্যাটা বড় চালাক 


- খর। 


হয়ে গেছে। আর ধার দেয়না |. তা ওরই বা দোষ কি'। 
ধার দিলে ধার বেড়েই চলে । পুরনো, ধার শোধ "হবার 
কোনই আশ! নেই দেখেই না ও নতুন ধার দেওয়া বন্ধ করেছে। 
তা বেশ করেছে-। সুমস্ত পকেটে হাত দিয়ে একটা ঘষ! 
সিকি পেলে । দোকানটার সামনে দাঁড়াল কিছুক্ষণ । নাঁঃ, 
রোজ আঁর-পয়সা দিয়ে নেশা করা চলে না। 
হনহন করে দোকান পেরিয়ে গেল। অন্ধকার, ভিজে 
দরজার ফাঁক দিয়ে দিয়ে উঁকি মারল সুমস্ত। বিলাস 
এক কোণে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে। 
=~কি কবি, কি করছ? 
, কিছু নয়, কিছু নয়! এই যে এস। 
--কি এত তন্ময় হয়ে ভাঁবছিলে ? 
_-কিছু নয়, আঁচ্ছা বল তো রাতারাতি কি করে বড়- 
লোক হওয়া যায়? আচ্ছা মনে কর, কেউ যদি আমার 


' নামে লাখ ছু'য়েক টাকা উইল করে যাঁয়। 


_-কে করবে? 

--এই'ধর যে কেউ। ' 

-_-তাঁর আপনার লোক থাকতে তোমাকে কেন দিয়ে 
যাবে শুনি ?. 

' সর; তাঁর তিন কুলে কেউ নেই। 
--তবে সে কোনে ভাল কাঁজে দান করে যাবে। 

-_-তা! বটে ।” বিলাস ঘাড় হেলাল ।-_আঁচ্ছা মনে কর, 
এখানে মাটি খু'ড়তে খু'ড়তে হঠাৎ যদি সোনাঁর খনি আবিফার 
করি । 

হাঁসল সুমন্ত ।-_-ধু'ড়ে দেখেছ নাকি কোন দিন Y 

--দেখলে হয়, কি বল? 

তুমি দেখছি টাকা টাকা করে পাগলই হয়ে যাবে। 
এখন একট! সিগারেট খাওয়াও দেখি। 

-_সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি. বিড়ি দিতে পাঁরি। 

ছেড়ে দিয়েছ] কবে থেকে? 

_এই দিন কয়েক হ'ল । 

_-তাই দাও । কিন্ত কবি, বিড়ি! বপ্ থেকে একেবারে 


- নেমে এলে বাস্তবে I 


ভাঁতের থাঁলার সামনে বসে বলাই ডাঁকলে--মা। 
' কিরে? 
".--রোঁজ রোজ খাওয়ার এ কি ছিরি হচ্ছে { 


" জবাব দিলে বাপ পাচ্ছিল খেতে হুয়' খা, না হয় 


৩৬৪ 
উঠে ঘা ।”*"*একটু থেষে--'লবাবের অন্তে নবাবী খানা আসবে 
কোঁথেকে শুনি ? 
মত িবিষ্টমনে থাচ্ছিল। বললে--তোময়াই ত. নবাব 
করে তুলেছ ওকে । | 


বলাই ভারিক্কী চালে বললে, “রোজ এমনি যাঁ-তা খাওয়া যায় 


নাকি! এই এক ভাত আর চচ্চড়ি। তুমি কি বলে এসব 
- খাওয়াও বাবা | ছেলেদের ভাল খাইয়ে মানুষ করা তোমার 
মরাল ডিউটি "বাপ চেঁচিয়ে উঠল £ “শুয়ার ছেলে, ফাজলামি 
করতে হবে ন! । ভাল খেতে হয়, গাঁটের পয়সা খরচ কর | 
বাপের হোটেলে নবাঁবী চলবে না? 
সুমন্ত না হেসে পারল না। 
আমার এক বন্ধুর হোটেল আছে। 
কাল থেকে ।_ বলাই বললে । 
* : হ্যা হ্যা, সেইখানেই যা। দুর হঃ। 
ভাত খেয়ে আচাতে আঁচাতে বললে- নিশ্চয়ই যাঁব। 
এখানে আধ-পেটা! আর অধাত্ত খেয়ে মরব নাকি | 
", স্নাষ্থি বললে- সত্যি ঠাকুর পো, রাগ করে চলে যেও না। 
-যোবে কোথায় শুনি ?? বাপ বলে উঠল--কোন 
চুলোতেই কারুর জায়গা হবে না। সব মিয়াকেই এখানে 
ফিরে আসতে হবে । ‘ওসব লম্বা-চওড়া বুলি আমার জানা 
আছে। ওর সেই টি বন্ধু কেমন মাগনা পাত 
সাজিয়ে খেতে দেয় দেখি' 


সেখানেই খাব 


কবির কাছ থেকে কতকগুলে] বিড়ি পকেটে পুরেছিল - 


সুমন্ত । ঘরে বসে তারই একটা টানতে থাকে । বিড়িতে 
নেমে মন্দ করে নি কবি। - 
একটু পরে রাণী ঘরে এল । বললে__ একটা! কথা বলব । 
নিশ্চয়ই বলবে! : 
_এমনি করে কত দিন বসে থাকবে | 
--যত দিন পারা যাঁয়। 
“রোজ মা-বাবা গাল দেন। সেটা-কি খুব ভাল? 
সুমন্ত বললে-_বাপমায়ের গালাগাল না খেয়ে কোন্‌ 
ছেলে বড় হয়েছে বল। 
তুমি আর বড় হবে কি, বড় তুমি অনেক দিনই হয়ে 
গেছ। 
তা যা বলেছ। হাসল সুমন্ত | 
-পুরুষমাঁহ্ষ হয়ে ঘরে বসে থাকতে তোমার লজ্জা 
করে না ?__আমি তো! তোমার জন্তে লজ্জায় মরে যাঁই। 
সে তো মরবেই । কেননা লজ্জা সখী, রমণী-ভূষণ । 
--ধরে বসে থাক, নানা লোকে নিন্দে করে । 
- কেন? দোষটা কি করলাম? কারুর বাঁড়ীতে 
“সিন্দুক ভাঙি নি, কারুর মেয়ের দিকে কুনজরে তাঁকাই নি। 


প্রবাসী 





১৩৫৫ 





কিছু বলতেই তোমার আটকায় ন! দেখছি | 
' না, আটকায় না। লোক ভাবে আমার কথা, 

ভাবি তোমার কথা-_আর তুমি ভাব লোকের কথা। 

রাণী বললে-_ভাঁব তুমি আমার কথা ? ' 

_নিশ্যয়ই । তোমায় আমি খুব ভালবাসি । আর যেই 
বিয়ে করুক তোমায়, আমার মত এত ভালবাসতে পারবে 
না। আমি বেকার বলে তুমি.আমায় ততটা ভালবাস ন! । 
ছঃখ কেন তোমার, আমি বেকার বলে? কবি বিলাস কি 
বলে জান, “বেকারস্‌ আর দি মেকাঁস+অব নেশ্যন’ ৷ 

ওকে দু'হাতে একটু উঁচুতে তুলে ধরল সুমন্ত ॥ 

_-এই ছাঁড় ছাড় । বাবাঁম! দেখে ফেলবেন যে ! 

বাবা-মা দেখুন, ভাই tal পাঁড়ার লোকের! দেখুক । 
দেখুক না, তোঁমার ভয় কি |-: 

সভীনাথ পেনসন্‌ পান সত্তর টাক! । . সত্তর টাকায় এই 
বাজারে সংসার চালানো অসম্ভব ব্যাপার । দুটো ছেলে 
ছটোই বেকার । কিছুই তারা করে ন! । তবে ঘরে বসে 
থাকেনা । দিনরান্র বাইরে ঘোরে । কি যে করে সতীনাথ 
জানেন না, তবে টাকাকড়ি যে উপায় করে না তা নিঃসংশয়ে 
জানেন। সতীনাথের ঘাঁড়ে বিরাট সংসার, অভাঁবে-অনটনে 
মাথা ঠিক থাকে না । একট! ছেলের আবার বিয়ে দিয়েছেন । 
ভাবতে ভাবতে মাথ! তার গরম হয়ে ওঠে । ঘর থেকে ছুটে 
বেরিয়ে যান। গৃহে শাস্তি নেই। দিনরাত চীৎকার, 
কলহ। সব সময় অশান্তির আগুন জ্বলছে ।+*- | 

সোজা বলে দিলেন সতীনাথ--সাঁফ জানিয়ে দিচ্ছি, আমি 
আর ঘরে বসিয়ে ষড় পুষতে পারব না। যে যার খেটে 
থাও। 


বলাই বলে উঠল-_ভারি তে পুষছে | ছঃবেলা চাটি তে! 
খেতে দাও । তাও যা দাঁও, তা বলবার নয় | 

__যাই.হোৌক, তাঁও আজ থেকে বন্ধ । 

_দিও না, চায় কে] 

-_তবে রে উল্লুক, এত বড় কথ! |. বেরো বেরো এখুনি । 

***লাল হয়ে ওঠে সতীনাথের মুখ-চোঁখ | 

-থাঁম। আর কিছু পার না, শুধু গাঁক গাঁক করে 
চেঁচাতেই শিখেছ। 

থেমেই যান সতীনাথ। ইচ্ছে হয়, এমন জোরে ওর 
গালে এক চড় মারেন যে আর কোন দিন উঠে দাঁড়িয়ে কথা 
না বলতে পারে ।. কিন্ত পারেন না । | 

* সাতে পাঁচে নেই সুমস্ত। কারুর সঙ্গে ঝগড়া করে না। 





আমি 


কেউ ঝগড়া বাঁধালেও চুপ করে থাকে ।..তা তাঁর দোষ ' 


থাকুক আর না থাকুক। চেঁচামেচি করতে ওর ভাল লাগে ' 


না। বাড়ীতে সব সময় চেঁচায় বি তাই ঘরে ওক 
মন টেকে না। j 


শ্রাবণ 


নূতন মানুষদের কাহিনী নয়. 


৩৬৫ 





বাঁড়ীওয়ালা রাস্তায় ধরে.।-_দিব্যি গীঁ-ঢাকা দিয়ে আছ: 


বাবাজী ৷ যখনই- যাই, বাড়ী: নেই।. বাপ যেমন ধড়িবাঁজ 
শয়তান ছেলেগুলোঁও ঠিক তেমনি হয়েছে।. , 
. বাপ তুলো না বলছি।- - 
_-আঁলবৎ তুলব। একশো বাঁর - তুলব | বাপ কেন; 


বাপের বাপ তুলব। : 

"সুমন্ত হাসল £ ত! তোলো! | তবে তাতে লাভ এই হবে 
যে যে ভাড়া "পাবার সম্ভাবনার যেটুকু ছিটা ছিল, তাও 
হাঁওয়াঁয় মিলিয়ে-যাবে। 

বাড়ীওয়ালা একটু যেন নরম, হ’ল । £ও, তবে ভাড়া 
দেবে ঠিক করেছিলে নাকি 1 | 

পাগল | ও এমনি কথার কথা বললাষ। - 


__পুরে! . পাঁচটা মাদ তে! বিনা ভাড়ায় কাটালে। 
' কৃত দিন আর এভাবে চালাবে | | LY 


-_যত দিন পারি I 

মানে ! 

--এর আর মানে নেই ।- 

--ওসব চালাকি ঢের হয়েছে. 


৩. যাচ্ছি, কাল সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ী খালি করা চাই। 


, , করলে। 


ক্ষেপে ছো | যাদের . পাঁচ নয নড়াতে পাঁরলে- লা, 


_ এক দিনে: তাঁর] নড়বে কি করে..' 


--তাঁর মানে বলতে চাও, ভাড়া | কোনই দেবে- না I 
. "টাকা থাকলে কি আর দিই না। ' 

--টাক! না থাকে, বাড়ী ছেড়ে দাও । 

তাঁর পর ? 

--তাঁরপর যেখানে যাও, আমার কি | 


--বাঁঃ, বেশ বললে যা হোক | টাকা রি বলে বাড়ীতে 


থাকা হবেন! 1". 


বাড়ীওয়ালার জবা সঙ্গ যত তাড়াভাড়ি পারল ত্যাগ" 
বিড়ি 


পানের দোঁকানটার সামনে এসে দীড়াল। 
টেনে মুখ-নষ্ট হয়ে গেছে । বললে ঃ ছুটো পাঁসিং দাও তো... 
_নগৃদ পয়সা ছাড়ুন.। ধার চলবে না। 
অমন বেয়াড়ী কথা বল কেন? সখ করে. নেশা করব 
তার-জন্তেও পয়সা! | এই নাও। একটা আনি অনেক খুঁজে 
বার করে নিজের মান রাখল সুমন্ত । ' 
বিলাপ ঘরের মেঝেয় চিৎ- হয়ে শুয়ে বি গুনছে: I 
নুমস্ত ডাকল £ কবি, কি:খবর ? * ন 
--আঁচ্ছ| হঠাৎ যদি লাখখানেক টাকা পাই, কি ক করে 
খরচ করা যায় বল তো? বাড়ী আর গাড়ী তো হবেই'। - 
. পাবার আশা আছে নাকি? 
নিশ্চয়ই 1 ১ 
--পাঁব’ ‘পাব’ রোজই শুনছি। . তুমি আর পেয়েছ কবি। 
১৯০ 


. ওখানে একবার -ডু মারলে মন্দ হয় না। নাঃ ১»থাক। 


শোন, আজ বলে; 


 প্রাধী কেমন যেন হয়ে গেছে আজকাল 


'কানাঁয় ভর] উচ্ছল যৌবন অকালেই রিক্তপ্রায়। 


-লাখ-না হোক, আঁধ'লাখই যদি পাই। . . 
দেখো লাঁখ থেকে শেষ পর্যন্ত হাঁজারে নেমো ন!। 
শোনো, বিডিটিডি তো খাওয়াও | সিগারেট ছুট ঝট -করে - 
কিনে ফেললাম 1 থাক, অসময়ে কাঁজ দেবে । & 
বিড়ি নেই, ছেড়ে দিয়েছি |. 
"সে কি | এবার দেখছি কোন্‌ দিন ভাত ছাঁড়বে কবি | 
নাঁঃ কবি, তোমার স্বপ্ন দেখা বৃথাই গেল | 


_ নাঃ কিছু কাকি উপাঁয়ের চেষ্টা দেখতে হবে । 
টণ্যাক খালি রেখে আঁর তো দিন চলে ন! ভাবতে থাকে 


জুম ।-_ “লেখাপড়া কেন যে শিখেছিল ছোটবেলায় ! এতগুলে| 


আপিস রয়েছে, যে-কোন একটাতে স্থায়ীভাবে টুকে- পড়া গেল 
না-এত দিনে ৷ গেল মাঁসে সেই কারখানায় কাজ করে তিরিশ 
টাকা পাওয়া গিয়েছিল। তারপর ওরাই. .তাঁড়িয়ে দিলে। 
লোহা- 
লক্কড় নিয়ে ঠোকাঠুকি, ওসব কি আর ভদ্রলোকের ছেলের . 
পোষায় | ' গোকুল সেদিন বলছিল,. ওদের আপিসের সামনে 
নতুন. একটা কোম্পানী খুলেছে । সেখানকার শেয়ার বিক্রিতে 
মোট! কমিশন দেয়' নাকি । একবাঁর দেখলে হয়।__গালে 
হাত বুলালে সুমন্ত । খোঁচা খোঁচা দাড়ি গিয়েছে । কামানো 
বিশেষ দরকার । তিনটে আনা গচ্ছা,হবে। হোক গে. 
হয়েছে অনেক 
কথা কয় না, 
কানায় 
চোখের 
কোলে পড়েছে কালি। দেহে ছেঁড়া, ময়ল! শাড়ী 1-_সুমস্তর 
ভাঁবনার স্রোত চলেছে অবাধ, গতিতে--কেন এমন" হ'ল | 
পরে নিজেই হেসে ওঠে) এই অভাব আর. হাঁহাঁকাঁরের 
সংসারে ও যে এতদিন বেঁচে আছে, এইটেই আশ্চর্য্য] .". 

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে সমস্ত বলে £ এখানে 
তোমার বড় কষ্ট না, রাণী? 
_ কষ্ট কেন? কে বললে? : - 

- আমি জানি। 

--ইস্‌, ভারি আমার গনৎকাঁর এসেছেন | - 
" তুমি আর হাঁস না, সব সময় চুপ করে থাক । 

কি যে বল | হাঁসবাঁর আর টি হুল্ল! করবার . বয়েস 
আর আছে নাকি: | 

মত আক আমে বললে £ কি সে বয়েস তুমি 
হারিয়েছ রাণী ? - | 

রাণী কি বলবে ভেবে পাঁয় না।- 
- রোজ দেখি ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে থাঁক। 


দিন থেকেই। চোখে পড়ে নি সুমন্তর ৷ 
হাঁসে না| ॥; গায়ের সেই উজ্জ্বল রং ম্লান হয়ে গেছে.। 


ডাল 


কাপড় পর না কেন? : 
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হাসল রাণী । বারে, ঘরে নিন কাপড়-জামা 
পরে থাঁকে | 

--থাঁকলে ত পরবে | . 

"আছে গো আছে, অনেক আছে। 

-ঘোঁড়ার ডিম আছে | 

প্রতিবাদের ভাষা পায় না রাণী। 
ময়লা ছেঁড়া কাঁপড়। 

- আমার কথা তোমায় ভাবতে হবে না। 

-_আমাঁর কথাও তোঁমাঁর ভাববার দরকার নেই । 

--কে ভাবছে কে? বয়ে গেছে ভাবতে | তুমি ময়লা 
ছেঁড়া কাঁপড় পর, না খেয়ে শুকিয়ে মর কার কি1 

কিন্ত সত্যিই কি কিছু নয় সুমস্তর ?:. 

অনেকদিন আগে বিশ্বনাথের কাছ থেকে কুড়িটী . টাকা 
ধার করেছিল সুমন্ত । -ফিরে পাবার সব চেষ্টা বার্থ হলে, 
বাজারে সবার সামনে বিশ্বনাথকে যা মুখে -এল তাই বলে 
অপমান করলে । কুতৃহলীদের ভিড় জমে গেল। 

- হেসে. বললে নুমন্তঃ এতদিন ধরে এই জিনিষটাই 
শিখলে বিশ্বনাথ | - 

টাক] ধার করে শোধ না দিলে এমনি গালই দিতে 
হয়। 


তোমার টাক ফেরত. ঘেবার ২ মত অবস্থা জামানের 


নেই। 
তবে ধাঁর নিয়েছিলে কেন? 
--ভীষণ দরকাঁর পড়েছিল । - 
"বেশ তো, এখন শোধ দাঁও। 
হেসে জাঁনায় স্ুমস্ত_-শোধ দেবার মত ত অবস্থা খাকলে 
কি কেউ কখনও ধার নেয়। 
রাগে গজরাতে লাগল বিশ্বনাথ, -কোচ্চোর, মিখযেবাদী, 
ধাপ্নাবাজ ! 


ভিড়ের মধ্যে বলাইও ছিল। সহ করতে পারল না। 


ছুটে গিয়ে ওর নাকে মারল সব্জোরে এক ঘুষি। বিশ্বনাথ- 


ছিটকে পড়ল মাটিতে আচমকা|.আঁঘাঁত পেয়ে. 
রক্ত ছুটল । - সবাই হৈ হৈ রৈ রৈ করে উঠল। 
--এই বলাই বাক্ষেল, এ কি করলি ! 
- বলাই চেঁচিয়ে উঠল- তুমি থাঁম বড়দা।, ঠিকই করেছি | 
ও শুয়ারকে মেরেই ফেলব । 
হ্যা হ্যা, বড় মাঁরতে শিখেছিস { চল শিগ.গীর এখান 
থেকে চল। এক রকম জোর করে টানতে টানতেই সুমস্ত 
ওকে ভিড়ের মাঝখান থেকে বার করে আনল । » 
--মারলি কেন? | | 
সানা মারবে না! 
»বেশ করবে | 


নাক দিয়ে 


"যা তা বলে অপমান করবে । 


গুবাপী 


বলে $ তোমারও তো 


' খাবার । 


'উপোসই বোধ ছয় করে রোজ | 


১৩৫৫ 





" আমিও বেশ করেছি, মেরেছি। সেই কখন থেকে 
যাঁতা৷ বলে যাচ্ছে, আর তুমি চুপ করে শুনে ঘাচ্ছ। একটু 
লজ্জাও করল না তোমাপ্স ! 
_লঙ্দাী করে করব কি ? 
পারব না। 
-তাঁই বলে দীড়িয়ে দাড়িয়ে অপমান হবে । 
- তা ছাড়া উপায় কি ? মারলেই কি অপমান বন্ধ হবে ? 
--ও সব তুমি সহ করতে পার বড়দা, আমি পারবু না । 
" মুখ ভেংচে উঠল সুমস্ত-_ন!| পারবেন না | না পারবি তো! 
কেন গরীব হয়ে জন্মেছিলি ?.". 


" নগরীর চোখে ঘুম নেমেছে” সঙ্কীর্ণ ছোট গলিটায় নির 
নিব আলো। হোঁটেলটার এক কোঁণে ক'জন গোল হয়ে 
বসে তাস পেটা সুরু করেছে। মুখ তাঁদের নির্বাক, চোখে 


"হিংস্ৰ লোলুপতা। বিডির কড়া ধেঁয়! পু্ধীভূত ছয়ে উঠেছে. ' 
" বলাইকে এদের মাঝে দেখা গেল। 


পকেটে একটা সিকি 
ছিল, তারই ভরসাঁয় এগিয়ে এল।- কেউ কেউ ওর দিকে 
ফিরে তাকিয়ে মুচকি হাসল । 
মোট! মতন একজন শুধাল--কত সঙ্গে আছে? . 
_-ঘাই থাক । তোমার কি দরকার ভাঁতে ? 
বলাই উঠে দাড়িয়ে টাকাগুলো গুণে নিলে । 
টাক! দশ আনা । সিকির বদলে হাতে এল । মন্দ কি! 
একজন বলে উঠল-_এরই মধ্যে-চললে ? এই তো! সবে 
সন্ধ্যে হ'ল । 'আঁর খেলবে না? . 
_না। 


--ও আর কি নিয়ে চললে! নিয়েই যি যেতে হয়, 


কম করে একশো! নিয়ে যাও । 
বলাই কোন জবাব না দিয়ে এগুলো । 
গলিটা। ভীষণ খিদে পেয়েছে। খেতে হলে মোড়ের 


মাথার ওই বড় হোঁটেলটাঁতেই ঢুকতে ছয়! ছোটেলে ঢুকে. 


গোঁগ্রাসে গিলে চলল । অনেক খাঁবার--ভাঁল খাবার, দামী 
হঠাৎ ওর মনে পড়ে গ্রেল বৌদির কথা। বৌদি 
না খেয়ে আছে । বৌদি কি খায়, কখন খাঁয় সে জানে না। 
কেউ তো আর দেখতে যায় 
না।. বাড়ীর সবার খাওয়া হলে. বৌদি খাঁয়। সকলের 


খাবার পর হাঁড়িতে কিছু কি পড়ে থাকে। 


একটা ঠোডাঁয় রকমারি মিষ্টি প্রচুর কিনে - বলাই, বাড়ী 


ফিরল। বন্ধ দরজায় আন্তে আপ্তে টোকা দিলে । 
কে? . . 
আমি, কৌছি। 
রাণী দরজা খুলে দিয়ে বললে-_-কোথায় ছিলে এত' রাত 


অবধি ঠাকুরপে! ?. 


শব 


টাকা তো শোধ দিতে 


চব্বিশ 


পাঁর হ’ল. - 





শ্রাবণ... মু মানের কাহিনী য় ্ ৩৬৭ 





" -এুই এমনি. ঘুরছিলাঁম তোমার -২ জন্তে কি, এনেছি... না । বলাই খাঁৰারের ঠোট দরজা দিয়ে ছুড়ে 
দেখ। 2 ফেলল রাস্তায় --তোমাদের কাঁরুরই ভাল করতে নেই | 
-কি?. কি আছে এতে? তি সমস্ত কিছুক্ষণ প্রাণ ভরে হাঁসল.। অন্ধকারে এক কোণে 
খুলেই দেখ না | -_'' ব্রাধী আচ্ছগ্নের মত বসে। কেউ দেখতে পেলে না; ৫ 
ওরে, এ যে অনেক খাবার, একি হবে? রি) ছটো চোখে জল টল্টল্‌ করছে... 
বলাই বললে-তুমি থাঁবে.। : '- " | . মাসের শেষ .সপ্তাহ। . রেশন আনতে “হবে . হাতে, 
এতে! তা ছাড়া এই তো! ভাত দেখে: উঠলাম । একটাও টাক] নেই সতীনাথের | “বাক্স হাতড়ালেন, এদিক- 
পেট একদম ভর্তি ২. . ওদিক খু'জলেন। কোথাও নেই কিছু। রাণীকে -বললেন, 
_তা হোক |. এত ভাল খাবার ‘তো মি খেতে তোমার কাছে কিছু টাকা হবে বৌমা? . « 
পাও না। এ _লাতো। .. ডে 
-_ তোমরাও যেন কত পাচ্ছ! মে -. তাই তো। আন রেশন আনার বিন. a 
বলাই জবাব দিতে না পেরে চুপ করে থাকে। : : ... স্বামীকে বললে রাণী, তোমার কাছে টাকা আছে? 
রাণী ডাঁকল--ঠাকুরপে।। - “17. দ্বাও তে! আমায় কিছু। 7 থর 
সিডি, ৮ 700 শাকেনকি হবে? 
এত খাবার কোথেকে পেলে? [২.7 “দরকার আছে। 
বলাই হাসল-_-পাঁব আর কোঁখেকে | কিনলাম। 5... আস্ত জোরে হেসে উঠল টাক! চাইছ আমার কাছ 
টাক! পেলে কোখেকে? ৷ থেকে? হায় নারী, এখনও পতি-দেবতাঁকে চিনলে না |. 
শপেলাম। : . ক 2০8৮5 রাণী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, টাকা না দিতে 
শছুয়া খেলেছ বুঝি? মি - - পার, একটা কাজ করতে পারবে? . : 
বলাই চুপ করে. রইল। সুমন্ত এতক্ষণ চুপ করে এক টাকা দেওয়| ছাড়া আর সব কিছুই পারব? 
কোণে শুয়েছিল।- ' বলে উঠল--য1 করে পাক তোমার. - __বেশ।-_ছুঃ হাতে ছটো সোনার চুড়ি ছিল। সে হটে! 
তাতে কি বল তো? তৌমায় খেতে দিচ্ছে, খেয়ে নাও | খুলে ওকে দিলে।--এই নাও. 
জুমস্তর কথায় কান. দিলে না. রাঁণী। ওকে বললে --এ কি হবে? IE 
তোমায় না আমি ভুয় খেলতে বাঁরণ করেছিলাম | তুমিযে . -_এ.ছুটে! জমা রেখে আমায় অন্ততঃ দশটা চাকা এনে 
প্রতিজ্ঞ! করেছিলে ঠাকুরপো, আঁর কৌন দিন খেলবে না] দ্বাও। :. 
বলাই .বললে-_সত্যি। কিন্তু বৌদি অনেক চেষ্টা করে এতো সোজা! কাজ। কিন্তু টাকার তোমার কি এমন 
দেখলাম এ ছাড়া টাকা রোজগারের আমার আর.কোঁন পথ জরুরী দরকার শুনি? . -. 
নেই। ভাল কাজ করে টাকা উপায় আমা দ্বার! হবে না । - টাকা না আনলে এই হন্ত উপোস করে থাকতে হবে। 
সুমন্ত বললে-_পুরুষ মানুষ টাক! রোজগার করেছে। তা উপোস করতে তোমার তো বেশ অভ্যাস আঁছে। 
য| করেই ছোক । চুরি ক'রে বা. ছুয়ে! খেলে তা নিয়ে এত ৰ ছি ছি, আমি আমার নিজের জনে বলছি নাকি]. 
চুলচেরা বিচার কেন ?. - চি ছডো হাতে নিয়ে গর মার মানিল | দৰ নয় 


চেঁচিয়ে উঠল রাী-- তুমি . থাম। ' নিজে-তো নীচে চুড়ি ছটো। বিয়েরই সময় রাণী পেয়েছিল । বার কয়েক সে. 
নেমেছ, ওকে আর নামিও ন! । এ সব বলতে লজ্জাও করে না 1. দেখল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে [ অনেক ময়লা" জমেছে। কেমন যেন 
হাসল জুমস্ত। তুমিই বল রাণী, টো ত লোড ক্ষয়ে ক্ষয়ে শ্লান হয়ে গেছে।- .- .. টি 


য়. ধর্মের কাঁহিনী । HE: : ঘুরতে" ঘুরতে সোজা প্রতুলের রী হাজি । রদ 
রাণী বাইকে বদবে- খাবার আমি খাব না ঠাকুরপো ! ডাক্তার, বড়লোক । 

নিয়ে যাও ।, ৪, “তত কিরে, MERE হিতে OE 
-স্কেন? | ।- চাইতে আর ভাল ০ কাঁহাতক' আর হাত 

| : এবার.তাই দ্বিতে এলাম । 

হব বে জং রর 7 পাতা ঘায় বল? এবার.তাই ! 

[হাহ ২১১ | বয়ে গেল! “জে h ও রি 'ছুটো-ওর দিকে এগিয়ে দিল টা 

bl খাবে নী] নী খীবে তে, বে রা _একি, এ কাঁর মুত? বউয়ের খুবি? 


নি ছিনিয়ে এনেছি নাকি! i? 


_ না :ও নিজেই দিলে। এণ্ডলোঁরেখে rf চা 


দেদিকি। অন্ত কোথাও বাঁধা রাঁখতে' পারলাম ন। 
"কেন? . 
.-কনসাঁলে বড় বাঁধলোঁ রে। 
_ছা'। হাসল প্রতুল কিছু ইম্প্রভমেন্ট হয়েছে ছে দেখছি | 
মনিব্যাগ থেকে দশ টাকার হটে| নোট বার করল ।-- 
“এই নে। 
_ থ্যাংকৃস্‌। চুড়িটী রাখ, 
-_ পাগলামি করিস নে। বাড়ী য1। | 
বাড়ীর পথেই-পা বাঁড়াল সুমস্ত, কিন্তু বাড়ী গেল না। 
কুড়ি টাকী পকেটে রয়েছে ' একসঙ্গে কুড়ি] টাকা কদাচিৎ 
তাঁর পকেটে থাকে । এখন সে যা যা খুশী করতে পারে । 
কিন্ত টাকা নিয়ে যা খুশী সে করল না । দোকান থেকে 
- খুব ভাল দেখে একটা শাড়ী কিনল । বেশ মানাবে এ শাড়ী 
রাণীকে। কত দিন ও ভাল শাড়ী পরে নি কে জানে |. এ 
. শাঁড়ীতে তাঁকে চমৎকার দেখাবে । দেখাবে ঠিক রাধীরই মত । 
রাঁী সত্যিই ছিল রাণী। সেই তো তাঁকে ভিখারিণী করেছে। 
"বাড়ী ঢুকতেই রাণী শুধাল--টাকা এনেছ? . . 
_ আমার কাছে এস । হা দুটো দেখি, 
- কেন? | 
এস তেো। ' | : 
. কাছে আসতেই ওর ছু’ হাঁতে চুড়ি ছুটে] - পরিয়ে দিল। 
-_এ কি, চুড়ি ফিরিয়ে আনলে কেন? টাকা কই? 
টাকা আনি নি।. 
_ পাও নি বুঝি? : ২ 
পেয়েছিলাম । টাকা দিয়ে শাড়ী এনেছি দেখতো] 
কি হুন্দর শাড়ী | কেমন তোমায় মানাবে 1- | 
-_এ কেন আনলে | এ তোঁ'আমি চাই নি। 
সুমন্ত বললে, চাঁও নি বলেই তেো| আনলাম । 
নিজের জঙগ কখনই যে কিছু চায় মা। ওই হো মেয়েদের 
দোয়। | 
তোমার মাথা ধারাপ হয়েছে নাকি? এতো টাকা 
খরচ করে এই দামী শাড়ী কিনতে বলেছিল কে? 
কেট বলে নি। তোমায় আজ রাণীর বেশে. :সাজাব, 
‘তাই আনলাম। . 
2 ই করেছো এদিকে একটা থা যে 
জরে তা ভেবে দেখছো? 


পায় 
বি মি ধার ক ই 


3 


উপোস 


পর 


মেয়েরা, 


গতি পপ রর 


এ na 





: সত্যিই তোমার মাথা খারাপ. হয়েছে আঁজ |, 
রাগে ঘর ছাড়ল রাধী। - - 


আবৃছা অন্ধকার ঘরে রাণী নির্বাক হয়ে বসেছিল। বলাই 
আঁত্তে ডাকল--বৌদি |. 


১৩৫৫ 


কে, ঠাঁকুরপো % বাণীর যেন" তন্তা ভাঙে ৮ একি) 


তোমার চেহারা হয়েছে { কোথা থেকে আসছ ? রঃ 
বলাই হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, কোথাও তো যাই, নি! 


7 এই নাঁও, ধর । 


কিক, 

_ নাও তো। ঃ 

একগাদা নোট. মুঠো ক'রে ওর নিবে এগিয়ে দিল। 
রাণী ভীত, কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল-_এ কি, এত টাক] 


এৰ 


কোঁখেকে আনলে? সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতের দিকে চোঁখ. | 


পড়তে রাণী শিউরে উঠল । থে"ৎলে গেছে হাতের আঁঙ্ল- 


করে উঠল-__এ***এ তোমার কি হয়েছে ঠাকুরপো 1 . 
" ও কিছু নয়, হাসল বলাই ।__পাঁলাঁতে গিয়ে নীচে 
পড়ে গিয়েছিলাম বৌদি । 


'লাগানে। 
তাই তো, | | 
. সতীনাথ কখন পেছনে. এসে দাড়িয়েছেন ন করে 
নি একবারও | সাঁড়া পেয়ে ছ'জনেই চমকে উঠল । 
দেখি 'টাকাগুলো। গুনতে. গুনতে বললেন, এ যে 
অনেক টাকা রে ] তাঁরপর বলাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 
তুই এখনও দাড়িয়ে রয়েছিস ! পালা শিগ গ্ীর | .নিজে-.তে 
যা করবার করেছিস, বাড়ীক্ুদ্ধ সবাইকে ফাঁসাতে চাস নাজি 
পালা পাঁলা। ' 
i oY EOE HEE 1 এ 
“কে কাদে? 55 
“আঃ, চুপ কর। : 
. বাণী থামে না। ৰ 
". --আঁঃ, আচ্ছা এক ছি'চকাহুনে মেয়ে নিয়ে পড়া গেছে 
তৰু কান ওর ধামে কই? ওই ছেলেটা, যাকে এরা সব 


আচ, হারাল নো সাধ চর 1 





Bo. 


পুলিসের জুতোটা একেরারে . . 
হাঁতের উপর. এসে পড়ল।..কি ভারি জুতো» -নীচে লোহা! - 


- গুলো! । টস্‌ টস্‌ করে রক্ত পড়ছে হাঁত বেয়ে । ও আর্তনাদ - | 


_কাণ্ারী। হু শি 


জীবনময় রায় ' 
€ জনমনের খোলা কথা) 


[বামপন্থীদের জন্তে এ" প্রবন্ধ লেখা হয় নি। তাদের 


. সস মনোভাবের সঙ্গে আঁ্যার প্রবন্ধের আন্তরিক কোঁন যোগ নাই। 


পাকি 


r 


পণ্ডিত জবাহরলালের সততা ও কৃতিত্ব বিশ্ববিদিত। কাশ্মীর, 


হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি ছুরূহ সমস্যায় তীর রাজনীতি প্রয়োগ- 


পদ্ধতি, তার শান্ত, দৃঢ়, আঁতমশক্তিতে আস্থাবান মনের বাস্তব 


' পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচক্ষণতা প্রমাণ করে | 


আমি ভারতের জনসাধারণের যে মনোভাব ব্যক্ত করেছি, 
সে জনসাধারণ জবাহরলালের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন জনসাধারণ 


" এবং পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে তার নায়কত্বের উপর তার! নির্ভর 


ও আশাশীল। 
প্রবন্ধটিকে এই মনোভাব নিয়েই পড়তে হবে । ] 


মনে ঠিকমত শিকড় নিতে পাঁরে নি। ৬০ বছর ধরে এই 
স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে আঁসমুক্্রহিমাচল সমস্ত ভারত। 


কংগ্রেসের পত্তন থেকে সুরু করে কংখ্রেসের নায়কের! এবং . 
তাঁদেরই ভাবে প্রভাবিত নব্বনারী বহুকাল পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্নভাঁবে 


চেয়েছে ব্রিটিশবৃঙ্জিত স্বাধীনত! আর প্রকান্তে চেয়েছে__ 
আরো চাকরি দাও, আরো| সুবিধা. দাঁও, দেশের শাসনে 
তোমাদের পাঁশে গিয়ে দাড়াতে দাঁও-_অর্থাৎ যতটুকু আবদার 


করলে ব্রিটিশ প্রভুর! সেটাকে বেয়াদবি বলে মনে করবেন না, 
ততটুকু । ইংরেজের কামানের সামনে দ্রীড়িয়ে তখনও “ভারত. 
. ছাঁড়ো” বলে হুঙ্কার দেবার হিন্মং হয় নি তাদের । 


কিন্ত 
আজ যখন বহু যুগের প্রতীক্ষিত সেই সাধনার ধন ঘরে এল 
তখন তাঁকে দেখে আমর! চিনতে পাঁরছি ন!। 
ভাঁরতবাঁসী কি এতই অপাঁড়, এত বিচারজ্ঞানহীন ? প্রকৃত 
স্বাধীনতার রিদ্যৎপ্রবাহ কি তাঁদের ধমনীতে চেতন] আনতে 


. পারে না? যদি আনত তবে “ছুশমনের” (Satanic Goveru- 


7700 শব্দটি স্মরণ করুন) কবলমুস্ত ভারতবর্ষে ছুশ মনির বাঁড়. 


- স্ৃপ্ধি এত কেন ? তবে কি ভারতবর্ষ আসলে “ছুশমনে”র কবল 


মুক্ত হয় নি? প্রচ্ছন্ন ভাবে তাঁর! কি সর্বঘটে বিরাজ ক'রে 
ভারতের সর্বনাশ সাধনে নিযুক্ত আছে? ত! নইলে,. যুক্ত 


% ভারতের জনগণের যে ছবি যে স্বপ্ন দেখিয়ে ভারতের স্বাধীনতা- 


সংগ্রামে জনতাকে নায়কেরা, 'ধন-প্রাণ সুখ-শাস্তি তুচ্ছ করতে 
আহ্বান করেছিলেন, সে ছবি আজ তাঁরা -দেখতে পাচ্ছে না, 


' কেন? তবে কি নায়কের! ছুশমনের-সঙ্কে রফ! করে একট! 


মেকী স্বাধীনতা হাত পেতে নিয়েছেন? এবং তাঁকেই কি 


গলার জোরে সকল নায়কে মিলে প্রজাসাধারণের. কাছে 


কেন? 


ক 


“স্বাধীনতা, স্বাধীনতা” বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছেন”? 


নইলে এত সাঁধের স্বাধীনতা - ধন এত প্রতীক্ষার পর লাভ ' 


ক'রেও আজ তারা স্বাধীনতার সেই স্বাস্থ্যকর প্রাণবান চেতন! 
পাচ্ছে না কেন? , 
আর সে প্রতীক্ষ। এবং চেষ্টা কি এক দিনের ?. রামমোহন 


রায়ের মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ সুপ্ত ভারতের অস্তরে এসে ' 


আঘাত করেছে। সে মুক্তি দিকে দিকে দিনে দিনে আত্ম- 
প্রকাশ করেছে মাহুষের জীবনের সর্ব্মবিধ বন্ধন ছেদন করে 
ভারতবাসীকে মুক্তি-প্রয়াসী হবার শিক্ষা দিতে---বহু যুগের 
অন্ধকার কারাগার ভেঙে-_সংস্কারে, ধর্মে, সমাজে, রাষ্রে, 
ভাষায়, চরিত্রে, শিক্ষায়, মহুত্তত্ব বিকাশের সর্বক্ষেত্রে । এক 


- দ্বিকে বহুশতাঁবীব্যাগী রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জড়তা এবং .অস্ত 
রিল স্বাধীনতা পেয়েছে এ ধারণ! টির ৃ 


দিকে সেই-দাসত্ব-প্রচ্ছত নব-উক্জীবনের. প্রতি ভয়, সন্দেহ, 
বিরুদ্ধতা, স্বার্থ পদে পদে সেই মহামুক্তির আন্দোলনকে ব্যাহত 
করবার চেষ্টা করেছে ; কিন্তু পারে নি। ধীরে-ধীরে ভারত- 
বাসীর মন জেগে উঠেছে সেই মুক্তির আহ্বানে । ক্রমে তীব্র- 
তর হয়েছে তাঁদের অস্তঃকরণে মুক্তির আঁকাঙ্ষা--“স্বাধীনতা 
হাঁনতাঁয় কে বাচিতে চাঁয়.?” পরাধীনতার অপমান বহন করে, 
নিশ্চিন্ত নিরাপদে, শান্তিপূর্ণ আরামে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করার স্ণ্য 
জীবন বিসৰ্জ্জন দিয়ে, একদিন ছু্ধর্ধ বিদেশী দানবের বিরুদ্ধে 
তাঁর! ঝাপিয়ে পড়েছিল নিশ্চিত মৃত্যুর আহ্বে__পরমানন্দে, 
নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে । “আমি ধন্ত.হব- মায়ের জন্য 
ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলে ।” এ কথা কোনো দিনই তাঁরা মনে করে 
নি যে তার! সামান্ত কয় জনে কয়েকটা বোঁমী ছুড়ে ব্রিটিশকে 
ভারত ছাড়া করবে । ব্রিটিশের প্রসাদভোজী ভীরু বুদ্ধিমান দল 
তাঁদের চাঁয়ের আসরে নিরাপদে বসে সে দিন একে “ছেলে 
মাহষি” বলে বাঁকা হাঁসি ছেসেছিল।- নির্কবোধেরা এ কথা 
সে দ্রিন ভাবে নি যে এই বীর-ভঙ্গী "সুধু প্রবলের অন্তায়ের 


বিরুদ্ধে দাড়িয়ে প্রাণ তুচ্ছ করে “মানি ন! তোমাকে” বলবার . 


নৈতিক রলের ভঙ্গী ; দেশের মধ্যে প্রীণ সঞ্চার করার জন্যেই 
তারা! প্রাণ উৎসর্গ করেছিল । সেই নির্ভয় দল যে আগুন জ্বেলে- 
ছিল, দেশের প্রাণে সে আগুন নেবে. নি। ক্রমেই সে আগুন 
প্রবল ইচ্ছাঁশক্তিতে পরিণত হয়েছে । দেশের পূর্ণ মুক্তি 


লাঁভ করতে চাইলে, প্রাণট! যে তুচ্ছ করতে হয়, এ প্রেরণায় . 


দেশের যুব-শক্তি জেগে উঠেছে । আঁজ দেখতে পাচ্ছি, দেশের 


জনতার সঙ্গে সঙ্গে সেই 'বীকা-ফাঁসি'র 'দলও ওদের “শহীদ” . 


বলার-জন্তে দৌড়ে দৌড়ে আসছে । কালের কুটিল গতি ! 
. কাঁমান-বন্দুক-মাইন-রণপোত-বোমা-বোনযাঁনে সুসজ্জিত 
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ইংরেজকে ভারত ছাড়াবার নৃতন শিল্পকলা আবিষ্কান্ম করলেন 
ও শেখালেন মহাত্মা গার্ধী। . 


__ ১ম-কংগ্রেসের আন্দোলনকে শিক্ষিত মুদরিমেয়ের অভিজাত 
. মঞ্চ থেকে বঞ্চিত জনতার হ্বদয়ে প্রতিষ্ঠিত করার শিল্প।. 


“দেশের জনতাই প্রকৃত দেশ; "তার! স্বাধীনতা দাবি করতে 
না শিখলে শ্বাধীনত] ছিনিয়ে নেওয়! যাবে না $ ভারতবর্ষ জন 
সাধারণের ; দেশের অল্প কয়েক জন মানুষের হাতে শাসনভার 
গেলেই দেশ স্বাধীন হ'ল- না| স্বাধীনৃত৷ আনবে জনতা, 


স্বাধীনতা গড়বে জনতা, স্বাধীনতা বীচিয়ে রাখবে জনতা ।' 


তাদের বঞ্চিত করলে, দেশের ত্রাণ নাই৷” 
“ভাগ করে খেতে হবে সবাঁকাঁর সাথে অন্নপান 1” 
“সেই নিয়ে নেমে এসে! নহিলে নাঁহিরে পরিত্রাণ ।” 
কবি এ কথা অনেক আঁগেই গেয়েছেন । সাধক' তাঁকে কাজে 
রূপান্তরিত করার শিল্পকলা! শিক্ষা দিলেন। 
২য় শিল্পকলা-_অহিৎসাঁ। প্রচুর মারণাস্তের বিরুদ্ধে 

প্রচুরতর মারণাস্ত্র সংগ্রহ ক'রে, কোন পরাধীন দেশের পক্ষে 
ব্রিটিশের মত কোনও দুদ্ধর্য শত্রুকে জয় করা অসম্ভব । অতএব 
বিনা অস্ত্রে, নির্ভয়ে স্বত্যুপণ করে, প্রবলের বিরুদ্ধে অন্তায়ের 
বিরুদ্ধে দাঁড়াও অহিংস অসহযোগ ক'রে। সেই হুর্জ্জয় সাহস 
মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলো, সম্পূর্ণ অপ্রমত্ত অনুত্তেত্রিত 
অবস্থাতেও যে সাহস স্বত্যুকে হাসিমুখে বরণ করতে. পারে; 

বলতে পারে, ‘সির দিয়া, সর্‌ নাহি. দিয়! প্রাণ দিয়েছি, 

ধৰ্ম্ম দিই নি । বলতে পারে, "মানি না তোমার পশু-শক্তিকে, 
আমাকে মারতে পারো-_মাঁনাতে পারো ন! ।? বড় জয় 
সেই মৃত্যুশঙ্কাশুন্ত ‘বীরত্ব । ভীরু পরপদাশ্রয়ী মানুষ এমন 
সাহসের কথা কল্পনা করতে. পারলে নাঁ। আবার নিরাপদ 
আরাঁমীর দল বাঁকা হাসি হাসলে । কেউ বললে, তা কি 
করে হবে? লড়াই না করে কি. ওদের তাড়ানো যাবে? 
চটে গেল তার! গান্ধীলীর উপর | “তুলসীর মালা| নিয়ে উনি 
হিমালয়ে চলে যান।” “এই বোষ্টোমী করেই দেশটা নপুংসক 
হয়ে গেল!” বললে, কিন্ত ‘ঢাল নেই তলোয়ার নেই থামচি 
“মারেঙ্গা'র দল কোন উপার বাৎলাঁতে--পারলে নাকি করে 
ব্রিটিশ. ষাঁড়কে: ভারতছাড়া করবে । আবার তাঁর চেয়েও 
বুদ্ধিমান কেউ কেউ বললে, “ও অছিল! লড়াই করে মরার 
ভয়ে” কত্ত মহাত্মা গান্ধীর নিজস্ব মৃত্যুশঙ্কাপরিশুন্ত বীর্ষ্য 
ও প্রেম ধীরে ধীরে জনতার মধ্যে, দেশের যুবকদলের মধ্যে 
নিজের প্রভাব রিস্তার করতে লাগল । স্তব. হয়ে" উঠল, 
যা অসম্ভব । দলে দলে আবালব্বদ্ধবনিতা নিৰ্ভয়ে -শান্তযুখে 
বারংবার ব্রিটিশের গুলির মুখে এগিয়ে গেল। শিক্ষিত 
অশিক্ষিত ভারতের জনতার পবিত্র শোণিতে দেশ প্রাণের 
এন্বর্যে পুর্ণ হয়ে উঠল. লোকে -মার খেতে খেতে মরে 


গেল, জেলে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার হাসিমুখে সয়ে প্রাণ দিলে, 


~~ + এ ০ 


সঙ্কল্পে স্থির. থেকে. মেসিনগানের সামনে বুক পেতে দিলে | 
সমস্ত দেশের মধ্যে স্বাধীনতার আঁকাজকা ফন্তত্রোতের মত 
বইতে লাগল । এক দিন লাহোর কংগ্রেসে বীর জব্রীহরলাল 
যে পুর্ণ স্বাধীনতা পণ করেছিলেন, বছরের পর বছর সেই ' 
পূর্ণ স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবাঁর যুদ্ধ চলতে লাগল। 


তার পর পৃথিবী জোড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে উপস্থিত ১ 


হ'ল-_ইংরেজের সঙ্গে জার্মানীর স্বার্থ বিরোধে। একজন ' 
সাত্রাজ্াবাঁদী, আর একজন ফ্যাজিষ্ট। ইংরেজ ভারতবাসীকে 
এসে বললে, গত যুদ্ধের মত. এস আমার জন্যে লড়, আমাকে 
বাঁচাও-_তোমাঁদের স্বাধীনতা দ্েব। কংগ্রেস উত্তর দিলে - 
যে গত যুদ্ধেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার স্বরূপ আমাদের 
জানতে বাকী নেই। ভাঁরতবাসী ধনপ্রাণ দিয়ে তোমাকে 
বাচালে আর তুমি তাঁর প্রতিদাঁনে দিলে জাঁলিয়ানওলাবাগ ! 
বেশ, এবারেও তোমাকে বাঁচাতে আমরা রাজি আছি, কিন্ত 
আগে স্বাবীনত। চাই। হাত পা বাঁধা নিয়ে আমরা ইচ্ছামত 
লড়তে -পাঁরি নাঁ। . এখন লড়তে গেলে তোমাদের ইচ্ছা 
এবং আঁবষ্যক মত আমাদের দিয়ে লড়িয়ে শুধু আমাদের 
প্রাণ বের করে দেবে ; তাঁতে তোমরা বাঁচবে কিনা জানি . 
না, কিন্ত আমরা যে. মব্রব তা নিশ্চয় । স্বাধীনতা দাও । 
চল্লিশ কোটি মাহষের জনসমুদ্র তোমাদের পক্ষে উদ্দেল হয়ে 


উঠলে সেই বিরাট শক্তির কাছে যুদ্ধ আপনিই অসম্ভব হয়ে 


উঠবে । নইলে মুখে তোমর! বলবে দুনিয়ার মানুষের মুক্তির 


জন্যে লড়াই করছ আর কাজে আমাদের তোমরা তোমাদের. 


ঘানিতে বেঁধে রেখে তেল ভাঙাবে তা হুতে দেব ন! 
স্বাধীনতা যদি না দাও তবে বুঝব যে স্বাধীনতা-যুস্ধ কথাট! 
ভশওতা বই আর কিছুই নয়। তোমাদের সাত্রাপ্যিক 
স্বার্থে ই তোমরা আমদের ধনেপ্রাণে সার! করতে চাও). 
অতএব সে রকম যুদ্ধে আমরা বাঁধা-দেব। চার্চ্চিল কথাটা 
স্পষ্টই কবুল করলে, মী হয়ে সে সাম্রাজ্য ভেঙে দিতে বসে 
নি। | 

ক্ষেপে গেল ইংরেজ | :'১৯৪২, ৮ই আগ, কংগ্রেসের 
সব বড়দের নিয়ে জেলে ভরলে একদিনে ৷ নায়কহীন দেশ, 
৯ই আগষ্ট, অহিংস সংগ্রামে নেমে পড়ল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে । 
হাজারে হাজারে নিরন্তর মানুষকে খুন করলে ইংরেজ, লক্ষ 
লোক জেলে পচতে লাগল, ‘তাঁদের ঘর ত্বালিয়ে দিলে 


" মেয়েদের বে-ইজ্জৎ করলে, শিশু বৃদ্ধ-কেউ তাঁদের. অত্যাচারের 


এ পাশা ত 


হাত থেকে রেহাই পেলে না। দেশে হিন্দু মুসলমানের যে 


বিরোধ ঘটয়েছিল, তাকে চরমে আমবার জন্যে তলে তলে 
ষড়যন্ত্র চলতে লাগল ।' দুর্ভিক্ষ ঘটালে, কালো বাজারের, 


স্থষ্টি করলে, টাকার দাম কমিয়ে দিয়ে ছুর্ভিক্ষপীড়িত. মাঁহুষ-.. 
গুলোকে খাওয়ার লোভ, টাকার .লোঁভ, মুনাফার লোভ . 
আর সর্ব্নাশের ভয় দেখিয়ে যুদ্ধে সাহায্য করতে বাধ্য 
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করলে । দেশের সম়ৃতান স্বার্লোভীর দল সুবিধার লোভে, 
টাকার লোভে, চাকরির লোভে, নিরাপত্তার লোভে এবং 


কংগ্রেসের উপর যে অত্যাচার চলছিল সেই . অত্যাঁচাঁরের 


আতঙ্কে সাআজীজ্যলোভী ত্রিটিশের তীঁবেদারীতে লেগে গেল । 
ভেঙে পড়ল দেশের নৈতিক ভিঙি। 


সমস্ত ধর্বনীতি, মন্ুয্ত্ব টাকার তলে চাঁপা পড়ল । 

রুশিয়া আর আমেরিকার দৌলতে ব্রিটিশ যুদ্ধ শেষ.করে 
বেরিয়ে এল দুর্বল রক্তশুন্ পরমুখাঁপেক্ষী হয়ে। ইংলগের 
জনসাধারণ টেশকিবাঁহন চাঁচ্চিলকে গদি থেকে নামিয়ে 
এটলীকে বসালে গদিতে । 


ভারতের জনসাধারণের, দলনিধিবশেষে, তখন এ 


" মাত্র ইচ্ছা ইংরেজ ভারত ছাড়ো। . গান্ধীণী এ রব তুলে- 


"রে বাবা! জয়তানের গুড়ের ফৌটা। ” এত দিন মুঘলমান-. 


. ছিলেন ‘কুইট ইণ্ডিয়?। কোট কোটি কে প্রতিত্বনিত হ’ল 


কিট ইত্ডিয়া'__ভাঁরত ছাঁড়ো। ইংরেজ দেখলে যে এই 
প্রবল জনমতের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে টেকা অসম্ভব । বললে 
হাঁ, এবার আমরা ভারত ছাঁড়ব। কিন্ত সে কি ছাড়া, 


দের তাতিয়ে তাঁদের দিয়ে অভুত উদ্‌তুট্টে এক দাবি খাড়া 
করেছিল-_ষাঁর মাথামুণ্ কিছু নেই--যে হিন্দু আর 
মুসলমান ছটো! আলাদা! ধৰ্ম্ম নয় শুধু ছুটো আলাদা জাঁত_- 
সুতরাং মুসলমানদের জন্যে পাঁকিস্থান চাই ।: জিন্না বললেন, 
ছাঁড়ে] ভারত, তবে তোমরা! মুরুবিব থেকে ভারত ভাগ ক'রে 
আমাদের পাকিস্থান দিয়ে তবে ছাড়ো-_ভিত।াইড এণ্ড কুইট. ৷ 


এই দাবি বীভৎস চরমে তোঁলাঁর ব্যবস্থাও ( মুসলমানদের 


উৎসাহ এবং জমি তোয়ের করিয়ে দিয়ে) করতে তার! ক্রুটি 
করে মি। ফলে ১৯৪৬, . ১৬ই আগষ্ট “লঢ়কে লেয়েঙ্গে 
পাকিস্থান”-রূগী বর্বর তাওব সভ্যতা-গরব্বত ইংরেজ রাজের 
দ্বিতীয় প্রধান নগরী কলকাঁতাঁর বুকের উপর প্রকা্যে দিবা- 
লোকে সুরু হয়ে গেল। নরনাঁরী শিশুহ্ত্যা হিন্দু যুসল- 


মানের কাছে ছারপোকা, তেলাপোকা মারার সামিল হয়ে 


উঠল । নারীহ্রণ ধর্মের অঙ্গ হয়ে উঠল। কয়েক দিনের 
মধ্যে কলিকাতায় পাচ হাজার অগ্নিকাঁও দিয়ে লঙ্কাকাণ্ড সুরু 
হ’ল। সে আগুন দেখতে:দেখতে ছড়িয়ে পড়ল ভারতের 
এক প্রান্ত থেকে আর" এক প্রান্ত অবধি । সমস্ত ভারত জুড়ে 
মানুষ পণ্ডরও অধম হয়ে উঠল । ইংরেজ নিজের কৃতকা্য্যতায় 
মনে মনে নৃত্য করতে লাগল আর ছুনিয়ার দরবারে আমার্দের 
পত্তত্বের কথা ডগ হা-হুতাঁশে সোংসাহে পেশ করতে 
লাগল । চাঁচ্চিলের চর ওয়াভেল, দিল্লীতে বসে গ্যাঁজ 
নাড়ছিলেন, কলিকাতার এসেও একদফা স্তাঁজ নেড়ে গেলেন, 
কিন্তু বন্দুক-কাঁমাঁন-বোমা-বোমারুধারী ইংরেজ এই তাঁওবকে 
থামাতে পারলে নাঁ-থামতে দিলে না । কেননা তারা 


কাস্তারী হু শিয়ার 


পাপ সম্বন্ধে, অপরাধ. 
. সগ্ধন্ধে নিলজ্িতা বাহীছুরী দেখানোর পর্যায়ে গিয়ে উঠল । 


" প্যাটেল, আজাদ 
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চাইছিল যে অবস্থা এমনই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক যে কংগ্রেসকেও 
বাধ্য হয়ে বলতে হয়, আচ্ছা, তাই সই, ভাঁগাঁভাগিই হোঁক। 
যাতে ছ'জনে দু'জনের শত্রু হয়ে ওঠে আর ছুই শক্রুতে চিরশক্রু 
হয়ে পাশাপাশি থেকে চিরদিন খেয়োঁখেয়ি করে এবং বটিশের 
মুরুব্বি-আনাট! বজায় থাকে। 

মাঙহ্মষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। মা আশি: 
বছরের বৃদ্ধ ভগ্রদেহ। তবু অতিমাঁনুষিক বলে পদত্রজ্জে 


বেরুলেন তিনি শাস্তি অভিযানে--নোয়াঁখালিতে, বিহারে, 


দিলীতে । বললেন, থাঁমাও প্রতিশোধ থাঁমীও, নইলে . 
প্রতিশোধের প্রতিশোধ তার প্রতিশোধ কোন কালেই থামবে 
না! ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি করে নিজেরাই মারা যাঁব। 
শত্রু হাসবে । পৃথিবীতে আমাদের চিরকলক্ক রয়ে যাবে। 
কেউ বাঁচবে না--থাঁমাও প্রতিশোধ থামাঁও | 

জবাহ্রলাঁল প্রমুখ নেতার] দেশের এই নিদারুণ অবস্থায় 
বিচলিত হয়ে ভাবলেন, আঁর্‌ ত চলে না, ভাইয়ে ভাইয়ে এই 
বুনাখুনি যদি ভাঁগাঁভাঁগিতে থামে তবে আপাতত তাই হোঁক। 
তাঁর পর যুসলমান ভাইদের মাথা ঠা হলে সব ঠিক হয়ে 
যাবে। 

এবারেও স্থিরপ্রজ্ঞ গান্ধী পই পই ক’রে বারণ করলেন 
কংখেসকে-_নিও নী এই খণ্ডিত ভারত, এই দ্বি-জাঁতিরূপ 
মিথ্যা কাটাকাটি তাতে থামবে না; বরং আরও নূতন নুতন 
এবং জটিলতর দুর্দশার উদ্ভব হবে__ত1 সামাল দ্বিতে প্রাণ 
বেরিয়ে যাবে । ষাট বছর যে অখওভাঁরতের জন্যে লড়ে এসেছ, 
আরও অল্প সময় তার জন্তে যুদ্ধ কর, সন্থ কর, কাণপুরুষের 
মত নিজ্বের ধর্ম্মত্যাগ করে নিও ন! এই সর্বনাশ হাত পেতে |. 
ইংরেজ জগতের সামনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ১৯৪৮-এর জুনে 
ভারত ছাড়ার-__এই কণ্টা দিন অপেক্ষা কর। তাদের হাতের 


বন্টন করা বিষপাত্র মুখে তুলো না, তুলো না । তাঁরা যাক, 


তারপরে, উসকে দেবার জন্যে পিছনে যখন ইংরেজ থাকবে 
না তখন আমর! নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেব 
সাবধান, আরও সর্বনাশ ডেকে এনো না. fl 

‘কিন্ত শুনলে না কেউ তার বুদ্ধির কথা। জবাঁহরলাল, 
প্রভৃতি এই টুকুরো-স্বাধীনতাঁকে হাতছাড়া 
করতে পারলেন না। জ্রবাহরলাল ত স্বপ্নে বিভোর--সব 
ঠিক হো জায়গা । 

কিন্ত হাঁয় | এই ছিন্ন ভারতের ঘ্ৃণ্য-সমস্তাঁর পাকে পড়ে 
তিনি হাঁবুড়ুবু খাঁচ্ছেন। চিৎকার করে পরিতাপের আর্তনাদ 
উঠছে তাঁর গলায় ‘হায় রে, স্বাধীন ভারত গড়ার স্বপ্র আমার, - 
এই খুনোঁখুনি, ' নারীহ্রণ, ধর্ঘ্াত্তরণ, পুনর্বসতি, কাশ্মীর, 


'জুনাগর, হায়দ্রাবাদের হাঁবড়ে পড়ে হা হুতোস্মি বলে 


ডাক ছাড়ছে |’ 
কিন্ত ৮ পরিতাঁপ ও আর্তনাঁদে কি দেবে গ্াকে ? তার, 
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মত আর“কাঁকে রাখলেন তিনি ভার সঙ্গে--এই দুরন্ত দুর্দশার 
মধ্যেও যার! চরিত্রবলে চতুদ্ধিকের অমন্তার বিরুদ্ধে, ভীরই 
আদর্শ গড়ে তোঁলবাঁর জন্যে, সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে যুদ্ধ 
করে অয়ী হবে? ধনপ্রাণ মান ভবিষ্যৎ সর্বস্ব পণ করে যারা 
তাঁরই আহ্বানে অখণ্ডভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে লড়াই 
করেছিল.। তিল তিল করে, ভোগন্ুখসম্পদসৌভাগ্য 
_ বিসঙ্জন দিয়ে যারা মার খেয়েছে, জেলে পচেছে, মরতে ভয় 

পাঁর নি--আঁজ কোথায় রইল তারা পড়ে ! তারা কি সুধু 
তাঁর মরণের সঙ্গী, বিপদের বন্ধু ছিল, সম্পদের কেউ নয়, 
জীবনের আঁহবে তাঁদের স্থান নেই ? যাঁর] প্রাণ দিয়ে, দিল্‌সে, 
হিম্মং নিয়ে তার পাঁশে এসে দীঁড়িয়ে তাঁকে নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, 
নিঃসন্দিধ চিত্তে এগিয়ে চলতে সাহায্য .করত, হাঁয়, তাদের 
আজ মহারথীর! ভুললেন কেন? কোথা থেকে পাবেন আর 
তারা আদর্শ জয় করার মত কন্মী দেশের এই সর্ঘনাশের 
দিনে? - 
আজ স্বাধীনতার রে পরাধীন ভারতের সেই চিরস্তন 


শোঁষণযন্ত্র তার সমস্ত প্যাচকলসমেত ভারতের বুকের উপর' 


জশতানে| হয়েছে এবং সেই ইংরেজ বুরোক্রেসির কলে তৈরি 
আর স্বার্থদর্ববশ্ব দেশের বিশ্বাসঘাঁতী সমস্ত ভৃত্যকুলকেই ত 
' তিনি নিজের তাঁবেদারীতে এবং দেশের খবরদারীতে যথাপূর্ববং 
বহাঁল করেছেন । চিরকাল যাঁরা নিজের ক্ষুদ্রতম স্বার্থেও দেশকে 
শত্রুর চরণে বলি দিতে লক্ষ! পাঁয় নি আজ অকম্মাৎ এক দিনে 
তারা “পেতে পুড়িয়ে সন্ন্যাসী” হয়ে যাঁবে { যে মুহূর্তে দেশের 
সব চেয়ে বেশী করে দরকার স্বার্থত্যাগী, নির্লোভ, চরিত্রবান 
মানুষের, দেশকে গড়ে তোলার জ্রপ্যে, সেই অবস্থায় কাদের 
হাতে সব ছেড়ে দেওয়! হয়েছে ? যাঁরা ইংরেজ প্রভুকে চির- 


স্থায়ী করার চেষ্টায় দেশের মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার 


করেছে--মেরেছে, ধরেছে, খুন করেছে, গুলি করেছে, ঘর. 
জ্বালিয়ে দিয়েছে, জেলে পুরেছে, ফাঁসী দিয়েছে, সেই আই-সি- 
এস, সেই পুলিসের হাতে, সেই মিলিটারির হাতে-__যাঁদের 
দিয়ে ইংরেজ ভাঁরতবাঁসীর গলায় শিকল পরিয়ে রেখেছিল 
অন্ত দেশে স্বাধীনতা এলে প্রথমেই যাদের চরম শাস্তি দিত। 
দেশপ্রোহিতার অপরাধে , শাস্তি পাওয়া দুরে থাক, পেল 


.. তারা আশাতীত পুরস্কার ; তারাই .আমাদের দওয়ুণের 


কর্তী হয়ে রইল; আর রইল তাদের বন্ধু কালোবাজারী 
মুনাফাখোর পেটমোঁটা ধনিকের দল-_প্রথম গদিতে বসার 
উত্তেজনার মুখে, যাদের ফাসী দিতে 
জবাহ্রলালজী। . 

আত্মস্বার্ণে দেশের সর্বনাশ করতে যারা কোনোদিন, 
কুঠিত হয় নি, আঁজও আত্মস্বার্থে তাঁরা সে কাঁজে কখনই কুঠিত 


হবে না। এদের দিয়েই দেশের মঙ্গলসাঁধন, দুর্নীতি দমন, 


ভগ্ন-পত্তিত দেশের সংগঠন হবে ? যে সরষেতে ভূত, সে সরষে 


প্রবাসী 


নি তারা | 
চেয়েছিলেন ' 


১৩৫৫ 


দিয়ে ভূত ছাড়াবে ? শিল্পে, বাঁণিজো, শাসনে, রা্রবাঁপারে 
ছুনাতি যাঁদের স্বার্থে অভ্রভেদী হয়ে উঠল ; সেই ছুর্নাতি- 


পরায়ণরাই হ'ল ছুর্নাতিদমনের অভিভাঁবক | এদের দ্বারাই 


জবাহরলা'লভী ছুনীতি দুর করবেন ? আজ কালোবাজার, ঘুষ, 


ঠকাঁমি, জুয়াচুরিভরা! নির্দয়. অথগৃরুতা যেতেই পারে না) 


এর! সব পূর্বের ঘাঁটিতে বহাল থাঁকলে-_এই পুলিস, এই" 


আই-সি-এস, এই গণ্েরীরাম বাট্‌পাড়িয়ার দল। অল্প 
কয়েকছন সজ্জন এদের মধ্যে আছেন এ দেখিয়ে কোন সান্ত্বনা 
আমাদের নাই। প্রচুর পরিমাণে সজ্জন নির্লোভ স্বার্থত্যাগ 
দেশপ্রেমিক মানুষ এই ছুর্ধ্োগে আমাদের বড় দরকার তা 


না হলে শুধু বক্তৃতার তোড়ে এ কায়েমী ছুর্নাতি ভেসে-যাঁবে = 


না, যেতে পারে না। শুধু উপদেশে আর গলাবাঞ্জিতে কা 
হবে না, হতে পারে না। আর কার উপদেশই বা শুনবে 


লোকে? সর্বত্যাগ্ী মহাত্মা গান্ধী কেউ নন! লালচে পড়ে 


তার কথাই বড় মেনেছে লোকে, তা অন্ত কেউ। 

জবাঁহ্রলাল আজ জাঁতিকলে পা দিয়েছেন । এই 
বুরৌক্রেসির কল এমনি কায়দায় তৈরি যে, “যে যায় লঙ্কায় 
সেই নাঁকি হয় রাঁবগ”। 
মানস-পুত্র সিংহশিশু জবাহরলাল আঁজ আই-সি-এস-এর 
খাঁচাকলে পড়ে তাদের তোঁষামোদের' অহিফেন প্রভাবে, 
পাছে বা তিনি সার্কাসের সিংহ হয়ে ফীঁড়ান__ভীর চির- 


জীবনের ধর্ম পাছে বিশ্বৃত হন, ভারতবাঁসীর কাছে পাছে * 


সত্য ভঙ্গের দায়িক'হুন, বাস্তব পরিস্থিতির অজুহাতে ভারতের 
গলায় শিকল দিয়ে আবার তাঁকে টেনে নিয়ে ব্রিটিশ- 


রাখালের গোয়ালভুক্ত ন! করেন | অতএব-সাধু সাবধান |. 


কাঙাবী, হুশিয়ার | 
আঁজ কোথায় অবাহরলালের সেই পণ “অএখওভারতের 
পূর্ণ স্বাধীনতা চাই--নইলে কিছুতেই নিরস্ত হুর না!” 


যার জন্ত লক্ষ লক্ষ লোক সর্বস্ব পণ করে তার পিছনে = 


ছুটেছিল। তাঁর নেতৃত্বে অবিচলিত বিশ্বাস নিয়ে ছুটেছিল 
তারা। আর তাদের সেই বিশ্বাসের অছি হয়ে তিনি 
জনতার হাতে একি স্বাধীনতা তুলে, দিলেন? এর জন্তই 
জীবন পণ করেছিলেন তিনি এবং ভার সৈনিকের দল 
করেঙ্গে য়া মরেঙ্গে? না, কখনই না, এই. বুরোক্রেসির 
অধীন ভারতের স্বপ্ন দেখে জবাহ্রলাঁলের খাঁগার তলে ছোটে 


উঁচু'আসন দখল করে বসবেন এবং দেশের জনতার উপর 
চির-অত্যাচারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চুটিয়ে রাজত্ব করতে 
থাকবেন এমন কথা ছিল নাঁ। তারা কয়েকজন হবেন 
পৃব্বভৃত্যকুলের প্রভু এবং জ্বনতাকে রেখে দেবেন: সেই 
ভাবেদারকুলের শাসনের তলে এই পরমাশ্বাস দিয়েই কি 


জনতাকে স্বাধীনতা-যুদ্ধে তিনি নামিয়েছিলেন? এরই নাম 


জবাহ্রলালরা কয়েকজন ইংরেজের কয়েকটা ৰ 


তাই ভয় হচ্ছে মহাত্মা গাীর : 


স্‌ 


ক্কীপ্তারী হুশিয়ার 


৩৪5 





জনগণের স্বাধীনতা? “যথা. পূর্কং তথা পরং” “তুমি যে 


তিমিরে, তুমি সে তিমিরে” এই যদি জনসাধারণের অবস্থা 


হয়, তাহলে তার! কি দিয়ে অনুভব করবে যে ' তাঁরা 
স্বাধীনতা পেয়েছে? তা যদি উপলব্ধি না করে তবে. তাঁরা 
স্বাধীন দেশের মানুষের মত. ব্যবহার" করবে কি ক'রে? 
দেশের সংগঠনে তাঁর] অস্তরের সঙ্গে যোগ কি ক’ রে দেবে? 
শুধুই গলাবাজির জোরে.? 


যে বিশ্বাসে জনতা এত ছঃখক ভোগ করেছে সে. 


বিশ্বাস কাগুরীর' প্রতি বিশ্বাস, সে বিশ্বাস জনগণের জন্য 
পূর্ণ স্বাধীনতার আশ্বাসে বিশ্বাস। "তাদের সে বিশ্বাস 
কাজে পরিণত না হলে তাদের শক্তি, তাদের বীর্য, 
তাঁদের অষ্তায়ের বিরুদ্ধে অভিযানের ' ইচ্ছাশক্তি, এক কথায় 
ইংরেজীতে যাকে বলে “॥০৮৪!১” তা যে চূর্ণ হয়ে যাবে। 


এই জনতার ইচ্ছাশক্তি এবং ত্যাগের মুল্যেই ন! জবাহরলাল- 
জীর| 'আজ্র গদ্দিতে বসেছেন? আজ তাঁর অনুগত দেশ- 


প্রেমিকদল তাঁদের সহকন্ম হতে পারবে না-_দেশের হষ্টি- 
কাৰ্য্যে আনন্দে তারা যোগ দিতে পারবে নাঁ--দেবে তারা, 
যার! একদা, আত্মস্বার্থে ত্রিটিশের কবলে দেশকে বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করে সমর্পণ করেছে। হা অনুষ্ট | যাঁরা বন্দে- 
মীতরম্‌ ধ্বনি শুনে অল্পদিন আগেও খেঁকিয়ে তেড়ে এসেছে, 
জাতীয় পতাঁক!কে প্রতি মুহুর্তে -অপমাঁন করেছে এবং 
বিজাতীয় পতাকার তলে গিয়ে পুচ্ছ আন্দোলন করেছে, 
দেশের এই সর্বনাশের অবস্থা, এই চরম ছু্নীতির অবস্থা 
নিজ হাতে ঘটিয়ে, নির্লজ্জ আত্মগ্রসাঁদে যার] মশগুল ' হয়েছে, 
তারাই আজ জাতীয় পতারার অভিভাবক { তারাই দেশের 
হ্নীতিদমনের কর্তা | তাঁদেরই কপট কণ্ঠে আঁজ বন্দেমাতরম্‌ 
ধ্বনি, রাতের বেলার শব-বাহী মাতালের বিরত “হরি-বোঁল” 
ধ্বনির মত নিনাদিত হচ্ছে! হায় রে দুর্ভাগা দেশ ! 


হবে না, কিছুতে হতে পারে ন! জনগণের স্বাধীনতা 


এই পথে, এই পদ্ধতিতে, যে পদ্ধতি . সাআরাজ্যবাঁদীদের কলে 
প্রস্তুত । এতে জনতার স্বাধীনতা, দেশের সকলের স্বাধীনতা 
আসবে না৷ এতে অল্প কয়েকজনসকলের উপর বুরোক্রেসির 


চাঁলে রাঁজ্রত্ব করার সুযোগ পাঁবে মাত্র । এমনি করে জনতার 
বিশ্বাস-ভাঁউতে থাকলে বাঁচবে না ভারত । 

কংখেস নায়কদের একটা কথা মনে রাখতে হবে 
যে, কংখ্রেসকে থাকতে হবে সর্বাধিনায়ক হয়ে। সমস্ত 
শাসন তারই নির্দেশে, তারই কর্তৃত্বে পরিচালিত হুবে। 
তা না হয়ে কংখেপের সেরা মাথাগুলি যদি চাকরী নিয়ে গিয়ে 
গদিতে বসেন তা হলে বাঁকি কংগ্রেস স্বভাবতই তাঁদের 
পরিচালক না হয়ে; তাঁদের পরিচাঁরক প্রতিষ্ঠানে পরিণত 


হবে। ব্রিটিশ যদি লীগ আর কংগ্রেসের হাঁতে ভারতকে 


ছেড়ে দিয়ে “গিয়ে থাকে তাহলে কংগ্রেসের আইন-সঙ্গত 
পূর্ণ-অধিকাঁর থাকা উচিত শাসন-নিয়ন্ত্রণে । তানা ছলে, 
ব্রিটিশ গঠিত শীসন-ব্যবস্থার-চক্রে যার! চাকরী নেবে দুনী তি: 
দমনে, বিপদ-বাঁরণে, তাঁদের অসহাঁয়তা থেকে. রক্ষা করা 
কারও সম্ভব হবে না, এবং দেশ সেই শাঁসন-ব্যবস্থায় মকর- 
সঙ্কুল কাল-হুদে ডুবে মরবে, অসহায় ভাঁবে দাড়িয়ে তাই. 


- চোখে দেখতে হবে। 


. কাগারীর উপর জনতার যে. অখণ্ড বিশ্বাস, তা ভেঙে 
গেলে নির্বার্য্য ছয়ে পড়বে অন্ত! ; -তাদের হৃদয় ভেঙে 
গিয়ে হিম্মৎ ধুলোয় লুটোবে । জনতার প্রীতি ও শক্তিতে. 
প্রতিষ্ঠিত জবাহর এক দিন দেখতে পাঁবেন যে তাঁর পায়ের, 
তলা থেকে মাটি সরে গেছে । কেননা, সেই জনতার a. 


না তার শক্তি? 


হাঁয় 1. জবাহ্রলালজী : জনতার নায়কত্ব ছেড়ে কেন 
এ চাকরি নিতে. গেলেন ? জননাঁয়ক- জবাহরলালের '. 
চাকরি করা মানে কি নিজের বর্ম নষ্ট করা! নয়?" নেমে 
আঙ্গুন তিনি মেরী স্বাধীনতার ভরুমা ছুড়ে ফ্রেলে দিয়ে, 
দৃঢ় প্রত্যয়ে "জনতার মধ্যে। নেমে "আসুন তিনি পূর্ণ-' 
স্বাধীনতালাভের . সংগ্রামে_-পূর্ণ করুন. তাঁর পণ। “তখতেঃ 


বসে নিজকে নিঃসহায় না মনে করে তিনি জনতার ক্ষেত্রে, 
নেমে এসে তাঁদের নতুন করে চালনা করুন অভীষ্ট সিদ্ধির 
অভিমুখে । * দেখবেন চল্লিশ কোটি হৃদয়ের প্রীতির রসায়নে 
. তিনি আজও অমিত-বল, অজেয় ।' 





ক্রাঙ্কের মূল্যহার 
্রীকস্তরটাদ লালুয়ানী 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে খুদ্রার যুল্যহাস গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব 
বিস্তার করে থাকে। কিছুদিন আগে ক্রাঞ্চের যে মৃূল্যহাস 


করা হয়েছে তাঁতে করে দ্বিতীয়. বার কয়েকটি জল. 


সমস্তার উদ্ভব হয়েছে এবং তাঁর ফলে এই প্রসঙ্গ নিয়ে যথেষ্ট 
আলোচনাও চলেছে। তাই ফ্রাঙ্কের: মূল্যহ্রাসের তাৎপর্য্যই 


- বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় । কিন্তু এ. বিষয়ে কিছু 


বলার আগে মুস্রার মূল্যহ্বাস বিষয়ে. দু-এক কথা বলা 
দরকার | য়দ্ার মূল্য ছুই প্রকার--অন্তূ্ল্য এবং 'বহিযূল্য । 
মুদ্রার অস্তমূ্্য বলতে আঁমরা টাকার আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির 
কথা বুঝি; যেমন_এক টাকার বিনিময়ে আমরা কতটুকু চাল, 
কাপড় বা অন্তান্ত সামগ্রী নিজের দেশে পেতে পাঁরি। মুদ্রার ' 
বহিমূল্য বলতে আমর] বুঝি এক টাকার পরিবর্তে আমর! 
কি পরিমাণ সামগ্রী বিদেশ থেকে আনতে পারব। স্বদেশে 


আমরা যে সকল দ্রব্যসামথী কিনি তার বেলায় কোন... 


জটিলতার উদ্ভব হয় না-; কারণ টাকার বদলে আমরা; সহজেই 
সেগুলো কিনতে. পারি । কিন্ত যখনই আমাঁদের বিদেশী 
পণ্যন্তব্য. কিনতে হয় তখন প্রথমে নির্দিঃ বিনিময়হার 
অসুসারে টাকাকে রূপান্তরিত করতে হয় সেই দেশের মুদ্রায় - 
এবং সেই বিদেশী মুদ্রা দিয়ে কিনতে হয় সেই দেশের দ্রব্য-. 
.আামশ্রী। এই ভাবে যে ডলার, লিং বা অন্ত বিদেশী মুদ্রায় - 
টাকার 'রূপান্ভর হয় এবং সেই বিদেশী 'যুদ্রার রপাস্তর হয় 
বিদেশী দ্রব্যসামত্রীতে তাঁতেই যত রকম জটিলতার সৃষ্টি হয়। 
যত দিন বিভিন্ন দেশে ্বর্ণমান প্রচলিত ছিল এবং বিভিন্ন 
. দেশের দ্রব্যমূল্য পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ছিল তত.দিন কোন 
অঙ্গবিধাই হয় নি। কারণ স্বর্ণমানের হয়ং সামগ্রস্তশীল বিধানে 
বিভিন্ন দেশের আঁধিক ব্যবস্থার ফিতিশীলতা মোটামুটি বজায় 
থাকত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্বর্মমান ভেঙে পড়ল ।- তাই 
বিভিত্নদের্শের ভ্রব্যমূল্যের পারস্পরিক সম্বন্ধেও অবসান 
ঘটল। যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলার জের চলল যুদ্ধেরও পর পর্য্যস্ত । 
এইভাবে অর্থনৈতিক কারণে অথবা ক্ভরাসিমুদ্রানীতির ফলে 
কোন কোন দেশের দ্রব্যমূল্য বর্ধিত হ’ল এবং কোন কোন্‌ 


দেশের ব্যযুল্য হ’ল আঙ্থপাতিক ভাবে স্রাসিপরাণ্। এতে - 


আজঙ্জাতিক বাণিজ্যক্ষেতে বল. বিপর্যয় উপহথিত হ'ল। 
দয দেশের দ্রব্যমূল্য কম তাঁরা আভর্জাতিক বার্জীরে ট্রে 


যেমন-_মনে করা যাক, ১৯১৩ 
' ছিব এ নে এক টারার বিনিময়ত 


শিলিঙে “ক’ সংখ্যক ভ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যেত । যুদ্ধের 


হলে ১৯২০ সনে সেই - ‘ক’ সংখ্যক- দ্রব্যসামণ্রী: কিনতে 
লাগবে দশ- টাকা, অর্থাৎ যুদ্ধ-পুর্ব মূল্যের দ্বিগুণ । .-অন্ত 
দেশের সেই দ্রব্যসাঁমগ্রীর মূল্যে যদি বিশেষ পরিবর্তন না! 
হয়ে থাকে ত! হলে ইংলণ্ডের পক্ষে ছুনিয়ার বাজারে টিকে 
থাকা কঠিন। এই অবস্থায় ইংলওকে দ্রব্যমূল্য এমন. ভাঁবে 
কমাতে হবে যাতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সে টিকে থাকতে 
পারে। কিন্ত যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উৎপাদন কার্ধ্যে 
সাহাষ্যকাঁরীদের প্রারিশ্রমিক এত অপরিবর্তনশীল হয়ে উঠল 
যে, খরচা কমান হয়ে দাড়াল অসম্তব। এ অবস্থায় ষদি 
উৎপাদনের খরচাঁই না কমে তা হলে দ্রব্যমূল্য কমান যাবে 


কি করে? অতএব ইংলওকে - যদি প্রতিযোগিতা. ক্ষেত্রে 
টিকে থাকতে হয় ত! হলে -প্ালিডের মূল্যকে. আধাআধি. . 
কমিয়ে দিতে হবে. এবং উপরের হারের নিম্নলিখিত রূপ- 


পরিবর্তন করতে হবে ৫ ' ক 
(১৯১৩ সনে. টাক! " ধাঁলিং বিনিময়হার শিং 


৬ পেঃঃ ক সংখ্যক সামগ্রীর মূল্য সাঁড়ে দাঁত শিঃ বা পাচ. 


টাকা। . 
. ১৯২০ সনে : টাকা রর বিনিময়হার বন শিং: 
৬ পেঃ 3 ক সংখ্যক দ্রব্যের মূল্য ১৫ শিঃ বা ১০২ টাক! ৷: 


এই অবস্থায় যদি বাজারে টিকে থাকতে হয় তা হ'লে যে. 


ভাবেই হোক মুল্য ১৫:পিলিং হতে দেওয়! উচিত হবে না 3 


মূল্যকে রাখতে হবে সাড়ে সাত শিলিভে | তা হলে যুর-পূর্বা 


৫২ টাকার ভ্রব্যপামগ্রী ৫২ টাকাঁতেই পাওয়া যাঁবে। কিন্ত 
আগেই বলেছি যে, ভ্রব্যমুল্যহ্াস কোনমতেই ‘সম্ভবপর নয় ; 


অতএব ভ্রব্যমূল্য স্থির রেখে টাকা লিং বিনিময়-হারেই, 
উপযুক্ত পরিবর্তন করা দরকার! এই পরিবর্তন হবে নিয়-. 


লিখিত প্রকার £_ | 
টাক! ষ্টালিং বিনিময় হার যদি ১২৩ শিঃ বা.॥০ আঁ! 
=১ শিঃ ও পেন্স হিসাবে বেঁধে দেওয়। হয় তা হলে - 


শিং ক দংখ্যর এরা 15 MVC টাকার না 
টাকা বা পুর্ব হধর8117। 
- অর্থাং 


উন মা LLL LL 


টারায় বা গাঙে সাথ ন অপ. দিয়ে । ! রঃ 'অহপাতে দে 


দেশে 
রা রি রা 


হার 


/%। 


১ 
ফলে ১৯২০ সনে দ্রব্যমূল্য হ’ল দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৫ শিলিং। 


টাকা লিং বিনিময়-হারে যদি কোন পার্থক্য না. ঘটে তা, 


শ্রাবণ 





অর্থাৎ একে যদি ঠিকমত কার্ম্যকরী হতে দেওয়া হয় তা হলে 
এতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অসাম্ঞ্রস্ত ত দুর হবেই, সেই সঙ্গে 
আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতাও আসতে পারে । কিন্তু বাস্তবিক 
পক্ষে তা হয় না। এক দেশের ফুদ্রার বহিমূল্য হসপ্রাপ্ত হবার 
সঙ্গে সঙ্গে অগ্ঠ 'দেশগুলোও আপন আপন মুদ্রার বহিষূল্য 


৯ কমিয়ে দিতে আরম্ভ করেন । এই প্রতিযোগিতায় মুদ্রান্াসের 


যেসব সুবিধা আছে ত! উরে যায় এবং তার জায়গায় এপে 


' পড়ে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ, সংরক্ষণমূলক নীতি ইত্যাদি । 


১৯২৯-৩৭ সনে পৃথিবীব্যাপী মহাসঙ্কটের আবির্ভাব প্রত্যেকটি 


দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অনেকখানি -অসামধ্তম্ত দেখা. 


দিলে। এই অসামগ্রপ্তের হাত থেকে রেহাই পাবার : জন্ত 
পৃথিবীর প্রায় সব দেশই মুদ্রার মূল্য হ্রাস করে । ১৯৩১ সনে 
ষ্ালিডের বহিযুর্ল্য হ্রাস থেকে এর স্থচনা হয়। ইংলগডে এই 


_' মুল্যহ্থাসের পিছনে উদ্বেগ্ঠ ছিল ছুটি। প্রথম, যুন্ধ-পূর্ধব যুল্য 


বজায় রাখায় পাউণ্ডের যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছিল তা দূর করাও. ' 


: এবং দ্বিতীয় রপ্তানী বাড়ান ॥ পাঁউগ্ডের মূল্য বৃদ্ধি. হওয়ায় 


১৯২৪ সনের পর থেকে ইংলণ্ডের রপ্তানী-বাণিজ্য কমে যায় '; 


ফলে, বিদেশে ইংলণ্ডের যে পুঁজি খাঁটছিল তাঁর কিছু কিছু ' 


“ উঠিয়ে আনতে সে বাধ্য হয়। ষ্ালিডের মূল্যহাসের পরই 


ঘটল ডলারের যুল্যহ্কাস ; কিন্তু আঁশ্চর্য্যের বিষয় -এই যে, 
ইংলগের মুদ্রার মূল্যহ্বাসের পিছনে যেমন এক বিরাট অর্থ- 


নৈতিক প্রয়োজনীয়তা ছিল, মাঁফিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রার -মূল্য- 


স্বাীসের. পিছনে তাঁ ছিল না। তাই এদেশের মুদ্রার মুল্যন্তীস 
নিছক প্রতিযোগিতামূলক । ইংলও ও মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা 
মূল্যাবনতির ফলে ফ্রান্স এবং স্বর্ণমান-প্রতিষঠিত দ্রেশসমূহের 
মুদ্রার মুল্য আঁনুপাতিকভাবে বেশী হয়ে. পড়ল। তাই 
অবশেষে ক্রা্গকেও জ্রাঁ্ধের মূল্যত্াঁস করতে হ'ল। এই 


যে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা এতে কাঁরও সুবিধা. হয় ন! বরং - ও 
কতকট! নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা 


সবারই ক্ষতি হয়। 
ভঙ্গ করার মত. । বাঁজারে যদি একজন দোকানদার সস্তায় 


- জিনিষ বিক্রি করে তা.হুলে তাঁর বিক্রয়ের পরিমাণ হবে 


বেশী; কিন্ত সবাই যদি মূল্য কমিয়ে দেয় তা হলে কোন 


বিক্রেতারই কিছুমাত্র সুবিধা! হবে. না। আতর্জা তিক ক্ষেত্রেও 


_ অর্থনীতিবিশারদগণ, সচেষ্ট হয়ে উঠলেন. । 


এ ধরণের সারা ঘটে । 


২ - 


“_-, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বহিযূর্ল্যের মধ্যে অসামগ্রন্তের ফলে .. 


বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্কটের পর সার! পৃথিবী জুড়ে যে এক .বিরাট 
অনিশ্চয়তার উদ্ভব হয় তাঁর পুনরাবৃত্তি যাতে ন! হতে পারে 
সেজন্য দ্বিতীয় মহাঁস্মূর শেষ হবার, আগেই. বিভিন্ন, দেশের 
< আন্তর্জাতিক 
যুদ্রাভাওাঁর এই চেষ্টার, ফল। আন্তর্জাতিক মুন্রাভাগারের 


 ফ্রাঙ্কের মূলাহ্রাস 








সদপ্তেরা এই আশ্বীস দিয়েছেন যে, ভীরা. দেশী-বিদেশী 
মুন্রা-বিনিময়-হারের স্থিতিশীলতা! বজায় . রাঁখবেন। এ ' 
ব্যাপারে যাতে কোন 'প্রকাঁর্‌ প্রতিযোগিতাঁযুলর ব্যবস্থা 
অবলম্বিত না হয় সে বিষয়েও তাঁরা মনোযোগী থাঁকবেন 
বলে প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন | তবে ঘি কোন দেশের মুদ্রার 
বহিযূ ল্য পরিবর্তন, একাত্ত আবস্ঠক হয়ে ওঠে তাঁ-হলে সেদেশ 
মুদ্রাভাগঙারের পরামর্শ অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন - 
করবেন। অবস্ঠ এ ব্যাপারে প্রত্যেকটি সদস্তদলতুক্ত, দেশকেই 
ক্লিয়ংপরিমাঁণ স্বাতত্ত্য দেওয়া. হয়েছে ; কিন্তু বুঝাঁপড়া হয়েছে 
যে, এই স্বাতন্ত্যের কোঁন প্রকার অপব্যবহার করা চলবে 
না যাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যাহত হতে পারে । 
যদ্ধি কোন-পদন্ত এর. বিরোধিত1 করেন তা হুলৈ মুদ্রাভাগার 


' যথোপযুক্ত ব্যবস্থা.অবলম্বন করবেন এবং প্রয়োজন হলে সেই 


দেশকে সদষ্কপদ থেকে বরখাস্ত করবেন । 5 

ফ্রাঙ্কের যৃল্যস্বাস বর্তমান সময়ের যুদ্রা-বিনিময়-হার 
বিষয়ে-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন|।- যুদ্ধের “অব্যবহিত পূর্বে 
পাঁউণ্ডের সঙ্গে ফ্রাঞ্চের বিনিময়-হার ছিল ১ পাঁউও- 
১৭৬৭০ ক্রাঙ্ক। জার্মানীর কবল থেকে যুক্তি পাবার পর 


"এই বিনিময়-হার হ’ল ১ পাউও=২০০ ফ্রাঞ্চ । এই অবস্থাই 


চলল্‌ ১৯৪৫ সালের শেষ পর্য্যন্ত । এই সময় সরকারীভাবে 

ফ্রাঙ্কের.যে মূল্য হ্রাস করা হয় তাঁর ফলে দাড়াল ১ পাঁউও 

৪৮৩ ফ্রাঙ্ক ।, গত জানুয়ারী মাসে সরকারীভাবে দ্বিতীয় বার 

ফ্ৰাঙ্কের বহিমূল্যের যে পরিবর্তন করা হয়েছে তাঁর ফলে 

বিনিময়-হাঁর হয়েছে নিয়লিখিত প্রকার £_ 
- ১ পাঁউগু=৮৬৪ ফ্ৰাঙ্ধ। . 
, "১ ডলার ২১৪৩৯ ফ্রাঙ্ক ।. 
. স্পেনের ‘১ পেসেভা = ১০'৯৫৮ ফ্ৰাঙ্ক । 

. ফরাসী : ১ টাকা = ৬৪৮০ ফ্ৰাঙ্ক । . - 

-" ফ্রান্স শুধুক্রাঙ্কের মূল্য হ্রাস করেই ক্ষান্ত হয় নি; সেই 
সেই সঙ্গে ক্রাঞ্চের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্ত এক খোলা বাজার 
প্রতিষ্ঠিত করবার সিদ্ধাস্তও জ্ঞাপন করেছে। প্যারিসের টাকার . 
বাজারের অন্ততম অঙ্গ হিসাবে এই নূতন বাজার কাজ করবে 

: এবং এই বাঁজীরে মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারিত হবে চাঁহিদা 
ও সরবরাহ অস্থায়ী । এই বান্ধারে মাকিন ডলার এবং অন্ত 
“কয়েকটি মুদ্রা. যাদের সহজেই-ডলারে রূপান্তরিত করা চলে 

সেপ্ডলোর কেনা-বেচা.চলবে দৈনিক বিনিময়-হাৱ অঙ্ুসারে। 

অবস্ঠ এই বিনিষয়-হাঁর নির্ভর করবে চাঁফিদা ও সরবরাহের 
উপর |. অতএব সরকারী বিনিময়-হার.থেকে খোলা বাজারের 
এই বিনিময়-ছাঁর পৃথক হয়ে পড়বে । ফ্রান্সের রপ্তারীকাঁরিগণ 


“তাদের রপ্তানী-দ্বব্যের মুল্য হিসাবে.যে সব বিদেশ যুদ্র|.পাঁবেন 


তার অর্দ্ধেক দিতে. হবে সরকাঁরী কর্তৃপক্ষকে সরকারী 
বিনিময়-হার অনুসারে--বাঁকি অর্ধেক তাঁরা খোলা বাজারে 


৩৭৬ 


_ প্রবাসী 


৯৩৫৫ 





. দৈনিক বিনিময়-হাঁর অনুসারে ভি করতে পারবেন.) 
আমদানীকারিগণ নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের আমদীশীর অন্ত 
প্রয়োজনীয় বিদেশী টাকা খোঁলা বাঁজাঁরে কিনতে পারবেন" 
এ ছাড়! খোলা বাজারে নিয়লিখিত ব্যাপারগুলিও সম্পন্ন 
'হবে £_ ভ্রমণকারীদের যুদ্র পরিবর্তন, মূলধন : স্থানান্তর; 
ব্যক্তিগত ভাবে মুদ্রা প্রেরণ ইত্যাদি । : 
এই ধরণের ব্যবস্থা প্রবর্তন কতকটী অপরিহাও হয়ে 
.উঠেছিল। যুদ্ধের ফলে ফরাসী দেশের রাঁজস্ব-ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল 


হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে মুদ্রাস্কীতিতে দেশের অর্থনৈতিক. 


ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। যুদ্রাক্ষীতি নিবারণের জগ্ যে 
সব কর ধার্য্য করা হয় এবং যে-সকল মুদ্রাবিষয়ক ব্যবস্থা গৃহীত 
হয় তাঁতে অবস্থা আরও জটিল হয়ে ওঠে । এছাড়া দীর্ঘদিন 


স্থায়ী শ্রমিক ধর্মঘট, উৎপাদন হাঁস; করভার বৃদ্ধি এবং ' 
পারিশ্রমিক ববদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার: দরুন ফ্রান্সে উৎপাঁদন-বিষয়ক- 


খরচ অনেক গুণ বেড়ে যাঁয়। এতে ফ্রান্সের 'পক্ষে বিদেশী 
বাজারে টিকে থাঁকা অসম্ভব হয়ে উঠল। রপ্তানীর পরিমাণ 
বাড়ান ত দুরের কথা, যুদ্ধের আগে ফ্রান্সের রপ্তানী-বাণিজ্য 
যা ছিল যুদ্ধের পর সেটুকু ফিরে পাওয়ার আশাও সুদুর- 
পরাহত হয়ে, উঠল। ফ্রান্স থেকে যুদ্ধের আগে যে. সব 
জিনিষ রপ্তানী ছ’ত তাদের অধিকাংশই বিলাঁদ-সামগ্রী। 
যুদ্ধোত্তর কালে এদের চাঁহিদা অসভ্তবরকম কমে যাওয়ায় 
অন্তান্ঠি দেশের তুলনায়: ফ্রান্সের সঙ্কট হ’ল আঁরও জটিল | 
তা ছাড়] যুদ্ধের দরুন ফ্রান্সে জীবনযাত্রা নির্বাহের খরচ 
অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় বিদেশী ভ্রমণকারীদের সংখ্যাও 
অনেক কমে গেছে। এতেও ফ্রান্সের . আঁয়ে "যথেষ্ঠ ঘাঁটতি 
পড়েছে । সর্বোপরি, ফ্রান্সে বিদেশী মুদ্রার চোরাবাজার 


যে ভাবে গড়ে উঠেছিল তাঁতে সরকারী মুদ্রা-বিনিময়-হাঁরের 


.গুরুত্ব অনেকখাঁনি কমে-যাঁয়। এই সব কারণে ফ্রাঙ্কের ' 
বহিমু'ল্য পুনর্বিবেচনা কর! ফরাসী সরকারের পক্ষে একান্ত 
“অপরিহার্য হয়ে উঠল। 

এই অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই ভান 
উপরি-উক্ত ব্যবস্থ! ছুটি গ্রহণ করে। এগুলির উদ্দেশ্য হ’ল 
রপ্তানী বাঁড়ান, আমদানী কমান এবং এই ভাবে. দেশে নিয়োগ 
বৃদ্ধি কর! এবং 'ব্যবসায়ক্ষেত্রে যে সব অসামনঞ্জন্ত দেখ! 
দিয়েছিল তা দূর করা । খোল! বাজার প্রতিঠিত করার উদ্দেশ্য 
হ'ল দেশের লুকানো সোন! - এবং -বিদেশী টাকাঁকে আকর্ষণ 


কর] এবং এই .ভাবে ক্রাক্কের বহিমুল্যকে যথাযথভাবে . 


নির্দাব্িত করা । অবশ্য এই সমস্ত উদ্দেম্ত কতখানি সফল 
হবে সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেছ আছে! ম"সিয়ে রুমের কথায়, 
“যত দিন ক্রান্কের মূল্য্থাঁস চলতে থাকবে তত দিন ফাটিকা- 
বাজেরা আত্মপ্রকাশ করবে বলে মনে হয় না। এই মৃল্য 
'নিয়তন স্তরে নেমে'না আসা পর্য্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করে 


দেখবে 1” এই যুক্তিতে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে 


কারণ আন্বও 
ফ্রাঙ্ক মূল্যাবনতির সর্বশেষ ভরে এসে পৌঁছয় নি; . ১৯৪৫ 


~ 


সনে এর যা মূল্য ছিল ১৯৪৮- সনে তা হয়ে পড়েছে ' 


তদপেক্ষা অনেক কম। ভবিস্ততে. যে এর মূল্য আরও কমবে 
তবে. ফরাসী সরকার _.. 
গত জানুয়ারী মাসে যে স্তরে ফ্রাঙ্কের বহিমুল্য বেঁধে দিয়েছেন” 


না একথা নিশ্চয় করে বল! যায় না। 


তা বজায় রাখী সম্ভব হবে বলেই তার! আশ! করেন এবং 
ভবিষ্যতে খোল! বাজারের “সহায়তায় ক্রাঙষের . সহঃ 
পুনরায় গড়ে তোলা এদের উদ্দেন্ট । 

এই ভাবে জ্রাঙ্কের দুইটি বহিমূ'ল্য নির্ধারিত 'হয়েছে_- 
একটি সরকারী এবং অপরটি খোল! বাঁজারের । এতে বাইরের 


সি 


দেশগুলিতে যে প্রতিক্রিয়া দেখ! দেবে তাঁর আশঙ্কায় সবাই - 


চুশ্চিস্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছেন । ফ্রাঙ্কের মূল্যস্বাসের প্রয়োজনীয়তা 


অনেকেই উপলব্ধি করেছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে একটা খোলা” 
'বান্জার প্রতিষ্ঠা করার যুক্তি অনেকেই সমর্থন করতে পারেন 


নি। এবিষয়ে আন্তর্জাতিক, কাকে নিয়লিখিত মতামত 
প্রকাশ করেছেন £_ 

“এ বিষয়ে" মুদ্রাকোষ অবাস্তব জা গ্রহণ করতে চাঁন 
না, বিশেষ করে বর্তমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তা সমীচীন 


গুলি প্রা অপরিবর্তনীয় তথাপি. ফ্রান্সের অর্থনৈতিক 


'নয়। যুদ্রাবিনিময় হার বিষয়ে যদিও সুদ্রকোষের সিদ্ধান্ত- .. 


অবস্থা দৃষ্টে তারা যথাসম্ভব কার্য্যকরী পন্থা নির্দেশের চেষ্টা _" 


করেছিলেন । কিন্তু তাই বলে মুদ্রাতকোষ খোলাবাজার প্রতিষ্ঠা 
বা রপ্তানী-বাণিজ্যে প্রাপ্ত বিদেশী মুদ্রাকে সে বাজারে চালু 
করার পক্ষে যুক্তি দিতে পারেন না । কারণ এতে এক. দিকে 
যেমন ফ্রান্সের বাণিদ্যিক স্বার্থ সিদ্ধ হওয়ার আশা নেই 
অন্ত দিকে তেমনি মুদ্রাকোষের অন্তান্ত সদস্তদের উপর এর 
প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বলেই মনে হুয়। 
সুদ্রাকোষের কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, যে পরিস্থিতির 
উদ্ভব (হয়েছে তাঁতে অন্তান্ত দেশের মুদ্রার: বহিমূল্য যখন 
অপরিত্তিত আছে-তখন যে-কোন একটি অঞ্চলের উপর কোনো! 
দেশ প্রতিযোগিতামূলক, মূল্যহ্ান চাপিয়ে দ্বিতে পারে। 
যে দেশ এই প্রকাঁর,ব্যবস্থা অবলম্বন করবে সেই দেশ যদি 
বাণিজ্যপ্রধান হয় তা ছলে তাঁর বাঁণিজ্য-ব্যবদ্থীয় বিপর্ধ্যয় 
ঘটবান্-সম্তাবনা! আছে এবং তাতে করে অষ্তান্ত দেশের 
মুদ্রার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অনেকে শঙ্কিত হয়ে উঠবেন ; কারণ 
অন্তত সেই দেশের খোলা বাজারে সেই সব মুদ্রার, মূল্য 


. স্থির ভাবে না থাকার জন্ত এইরূপ অনিশ্চয়তার তি হবে ।- 


মুস্রাকোষের কর্তৃপক্ষ আরও মনে করেন যে, অন্থান্ঠ 


মুদ্রা-বিনিময়-হারে' এসে পড়বে এক বিরাট অনিশ্চয়তা ও 
অস্থিরতা এবং এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে এর সভ্যত্রেণীভুক্ত 


~ 


ত 


দেশেও যদি অনুরূপ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় তা হলে 


পাশ অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। ইংলণ্ডে অনেকেই, আশঙ্কা - 


hl 
1 


শ্রাবণ 





- প্রত্যেক-দেশকেই দুৰ্গতি ভোগ করতে হবে। যদিও ফ্রান্সের 
অবস্থা এখন জটিল হয়ে দাড়িয়েছে তথাঁপি- সহযোগিতার 


ভিতর দিয়ে যদি বিনিময়-হাঁর স্থির করা হয় তাহলে সকল 
দেশের পক্ষে সেটিই হবে সব চেয়ে কল্যাণ প্রদ ব্যবস্থা! । 
ফরাঙ্কের মূল্যহ্াসে ইংলণ্ড এবং আঁমেরিকাও গভীর 


করেন যে, ফ্রান্সের খোল! বাজারে ষদি সস্তায় ষ্ঠালিং পাঁওয়! 
যায় তা হলে, বিদেশীয়ের] সেই ষ্টালিং কিনে নেবে এবং 
তাতে ইংলণ্ডের রপ্ত।শী-বাণিজ্য. গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে । 
এতে ইউরোপের পুনর্গঠন-কার্ষ্যেও অন্তরায় উপস্থিত হতে 
পারে । তা ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশও নিজ নিজ দেশের 
মুদ্রার বিনিময়মূল্য কমাবাঁর জন্য উদ্‌গ্রীব হুয়ে উঠতে. পারে । 
যদি "তাই হয়, এবিষয়ে যদি প্রতিযোগিতা সুরু হয় তা হলে তা 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পক্ষে তো ক্ষতিকর হবেই, সেই সঙ্গে - 


আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষের, ভবিষ্যংও তমসাচ্ছন্ন হয়ে উঠবে.। 


ফরাসী কতৃপক্ষ অবশ্য একথা স্বীক।র করেছেন যে, উল্লিখিত . 


ব্যবস্থা ব্রাবরের জন্য গ্রহ্ণ করা হয় নি। ফ্রাক্ষের মুল্য স্থির 
অবস্থায় এলেই এই ব্যবস্থা পরিহার কর! হুবে। কিন্ত একথা! 
মনে রাখতে হবে যে, বর্তমানে আমরা যে পরিস্থিতির ভিতর 
দিয়ে চলেছি তাঁতে . সময়ের গুরুত্ব খুবই বেশী ৷. বর্তমান 
সময়ে ষে ব্যবস্থায় কিছুমাত্র -অনিশ্যয়তার স্ষ্টি হবে তার ফল 


₹ঁ_ হবে সুদূরপ্রসারী এবং ভবিষ্যংও তাতে অনিশ্চয়তাপুর্ণ হয়ে 


. প্রভাব, ‘বিস্তার করবে বলে মনে হয় না। 


উঠবে । অবশ্য আন্তর্জাতিক যুদ্রাকোষ বা ব্রিটিশ. কর্তৃপক্ষ 
ফ্রান্সের বিরুদ্বে-কোন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা, অবলম্বন করেন 
নাই। কিন্ত এক একট দেশ যদি .এ ভাবে স্বেচ্ছাচারযূলক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করতে থাকে তা হলে তাতে আন্তর্জাতিক 
-মুদ্রাকোষের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ হবে। 

-ফ্রাঙ্কের মূলাহ্াসে আমাদের বহির্বাণিজ্যে বিশেষ কোন 
কারণ যুদ্ধের 
আগে আমর! ফ্রান্সে রপ্তানী করতাম “তুলা, তৈলবীজ 
ও কফি এবং সেখান থেকে. আমদানী করতাম বিবিধ 
বিলাস-মামখ্ী। বর্তমানে দেশেই তুলা এবং. তৈলবীজের 
প্রয়োজনীয়তা এত বেশী. যে সম্প্রতি এগুলির রপ্তানীর 
প্রসঙ্গই ওঠে ন|। ওদিকে আমর! বিলাঁস-সামগ্রীর আমদানী 
প্রায় বন্ধ করে .দিয়েছি। কারণ যে পরিমাণ বিদেশী, মুদ্রা 
আমরা নাড়াচাড়া করতে পারি, অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
ক্রয় করতেই, তা নিঃশেষ. হয়ে যায় | 
সামগ্রী আমদানী করা চলতে পারে না। তবে ফ্রাঞ্ষের মূল্য- 


ফ্রাঙ্কের মূল্যন্াল 


করতে পারি না। 


এ অবস্থায়" বিলাসের 


- ৩৭৭ 








হ্রাসে আমাদেরও. ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সূতর্ক হওয়া, উচিত। একথা 


. সকলেরই ভাঁনা আঁছে যে, যখন পৃথিবীব্যাণী মহাসঙ্কটের পর 


ছুনিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি দেশই নি. নিজ. মুদ্রার -বহিযুল্য 


হাস করেছিল, ভারতের টাকার মূল্য তখনও. প্রায় যথাপুর্বংই. 


ছিল। প্রায় বলছি এইআন্তে যে, টাকার মূল্য যেটুকু হ্বাসপ্রাপ্ত 
হয়েছিল তা ষ্ঠালিঙের সঙ্গে এর যোগস্থত্র স্থাপিত হওয়ার 
দরুন। ভারতের জনমত দাবী করেছে ১২ টাকাকে ১ 
শিলিং ৪.পেন্সের. সমান করাঁর জন্য ; সে জায়গায় সরকার 
স্থির করলেন ১ শিলিং ৬ পেন্স হারে । তাঁর পরে কত 
পরিবর্তনই না হয়েছে | ডলার ও ক্রার্কের মূলাহ্রাস, হয়েছে; 
যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে পৃথিবীব্য'গী একটা বিরাট ওলটপালট 
দেখা দিয়েছে । কিন্তু আমাদের বিনিময়-হাঁর, আজও" ঠিক 
আছে। ফ্রান্সের স্তায় আমাদের দেশেও যুদ্রাস্ফীতির ফলে 
ব্যমূল্য বহুগুণ বেড়েছে, এমতাবস্থায় .দেশের শিশ্প-প্রদারের 
জন্য আমাদেরও রপ্তানী এবং আঁমাঁদাঁনী বাণিজ্যকে অবহেল| 
করলে চলবে না । তাই বলছি এই পন্রবন্তিত্‌ পরিস্থিতি 
অন্থসারে টাকার. বহিযূ্ল্যেরও পরিবর্তন আবশ্যক । অবশ্ঠ 
আমর] এমন কোন পরিবর্তনের কথ! বলছি না যাতে আর্ত- 
জ্ঞাতিক পরিস্থিতিতে কোন অঙ্ুবিধার সৃষ্টি হয় অথবা আস্ত- 
জাঁতিক মুদ্রীকোষের সম্মান ও প্রতিপত্ভির হানি হয়। কিন্ত 
মনে রাখা উচিত যে, আত্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা! 
করতে গিয়ে আমরা নিজেদের- ভবিষ্যংকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন 
তা ছাড়া ভারত শিল্পবাঁণিজ্যে আজও 
অনগ্রসর দেশ-। এ" কারণে আমরা সরকারী সহান্থভুতি 
পাবার অধিকারী । এ অবস্থায় বর্তমান পরিস্থিতির দিকে . 


লক্ষ্য রেখে আমর] টাকার বিনিময় হারকে কিছুতেই ১২. - 


১ শিলিঙের বেশী করতে পারি না। সরকারী কর্তৃপক্ষ 
আজও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট! যদি অদূর ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা অবল্বিত-না হয় তা হলে যুদ্ধের সময় চরম. 
স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়ে আমর] যে সব বাঁজাঁর বিদেশে গঢ়ে: 


"তুলেছি তা অচিরেই হারাতে হবে। এই ভাবে যদি আমরা 
. নিজেদের রপ্তানী-বাণিজ্য নষ্ট করে ফেলি তা ছলে বিদেশ 


থেকে পণ্যন্্ব্য আমদানী করবার টাকাই বা পাব কোথা 
থেকে? এইভ্রন্ত আমাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সম্বন্ধে জাতীয় 
সরকারের অবিলম্বে সচেতন হুওয়] উচিত। শিল্পের অগ্রগতি 
এবং আমাদের আর্থিক ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে 
এ-বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া! বা না হুওয়াঁর 


উপর । 





“নাইলন 
্রীকুঞ্জবিহারী পাল 


REE বস্ত্র প্রচলনের ইতিবৃত্ত, মহু্ষসভ্যতার ইতিহাসের 
মতই পুরাতন | মহেঞ্জোদরোতে যে কার্পীসবন্ত আবিষ্কৃত 
হইয়াছে. তাহা খীন্তপষ্টের জন্মেরও তিন সহস্র বংসর পূর্বেকার 
বলিয়া অস্থমিত হয়। যদিও প্ৰাচীন মস্স্যসমাজ তাহাদের ব্তের 
নিমিত্ত প্রক্কৃতির অফুরস্ত দানেরই মুখাপেক্ষী ছিল তবুও একথা 


নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পাঁরে যে, তাঁছাদের বস্তুবয়ন-প্রণালী: 
. বিভিন্ন দেশের প্রীচীনতয় ' 


কম উন্নত ধরণের ছিল না। 
ইতিহাঁসের যে সাঁমান্ত অংশ আমাদের কাঁছে উক্ত হইয়াছে 
তাহাতে দেখ! যায় যে, তদানীভন মন্ুম্তগণ তিন প্রকার 
প্রাকৃতিক আঁশ বা তত্তজাতীয় পদার্থসাহায্যেই তাঁহাদের 
- বস্ত্র সমস্তার সমাধান করিয়াঁছে__উত্ভিজ্জ আঁশ, তুলা ও প্রাণীজ 
আশি, রেশুম ও পশম। _ন্যুনপক্ষে তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া 
বসন্তের নিমিত্ত এই তিন প্রকার আঁশেরই ব্যবহার চলিয়াছে । 
অবশ্ঠ. পরবর্তাকালে আরও অনেক প্রকার উদ্ভজ্ক ও প্রাণীজ 
আঁশের প্রচলন হইয়াছে। .উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাঁগেই ' 
সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপায়ে আঁশ প্রস্তুত করিবার প্রর্ণালী উদ্ভাবিত 
হয়। ক্কত্রিম রেশম বা রেয়নই হইল এই শ্রেণীর সর্বপ্রথম 


আঁশ । তৎপর নানাভাবে কৃত্রিম জী প্রস্তত-প্রণাঁলী আঁবিষ্কৃত 


হইয়াছে. এবং বর্ভমানকালে, বহুপ্রকার কৃত্রিম আশ জগতের 


. বস্ত্রসমস্তার '.সমাধানকল্পে বিশেষভাবে, প্রাধান্ত লাভ. 


করিয়াছে । 


" ক্কত্রিমভাবে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিবার সময় ডি 
গণকে... কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিতে 
হয়_তন্মধ্যে প্রস্তুত করিবার. মুলবন্তুলি যাহাতে সহজলভ্য 
হয় এবং প্রস্ততঃপ্রণালী “যাহাতে ব্যয়বহুল না! হয়. কুত্রিম 
উপায়ে প্রস্তুত বন্ত্রপ্রদানকারী আশের মধ্যে রেয়ন প্রস্ততে এই 
- সমস্ত গুণই কমূরেশী রহিয়াছে বটে, কিন্তু আমরা. এখানে যে: 
নাইলন সম্বন্ধে আলোচনা করিব তাঁহার ' প্রস্তুতির , মধ্যেও 
উপরোক্ত স্ুবিধাগুলি বিশেষভাবে বর্তমান রহিয়াছে। কোন 
- কোন বিষয়ে নাইলন ক্বত্রিম রেশম অপেক্ষাঁও যে শ্রেষ্ঠ তাহ, 
প্রমাণিত হুইয়াছে। সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেমন, 


কৃত্রিম রেশম প্রান্কতিক . রেশমকে সকল দিক দিয়া অতিক্রম 
করিয়াছে তদ্রপ অদূর ভবিষ্যতে নাইলন ব্যবহারও প্রাকৃতিক ' 


পশমকে অতিক্রম করিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। 
- এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, কৃত্রিম- 
ভাবে. রেশম তৈয়ারীর প্রধান কথা হইল মাত্র উদ্ভিদরাজ্যের 
সেলুলোজ্ের আণবিক গঠনবিধি পরিবর্তন করা; কিন্ত 
নাইলনের বেলায় এরকম কোন নীতি অন্ুস্থত হয় .না। 


তাহার চেষ্টা কৃরিতে থাকেন । 
"সম্বন্ধে গবেষণা চালাইয়া ক্ৃতকার্ধ্য হইবার পর তাহার! . 
. কয়লা, জল ও বায়ুর সংমিশ্রণে. অটিজা অপু সি করিতে প্রয়াস 
- পান এবং অক্লাস্ত- পরিশ্রম ও প্রচুর ব্যয় করিয়! ১৯৩৮ সালের " 
. অক্টোবর মাসে নাইলন নামে এক প্রকার ক্রিম সুতার আশ 


এই প্রকারে কৃত্রিম. আঁশ .বলিতে নাইলনই হইল নি ্ 


স্ৰাশ যাহা প্রস্তুত করিতে সম্পূর্ণ ভিন্ধর্ম্মা-মূল পদার্থের সাহায্য” 


এহণ করা হইয়া থাকে। নাইলন আবিষ্কারের ইতিহাস, 
বিশেষ চমকপ্রদ । ০ 

১৯২৭ সন হইতে আমেরিকার রা ডু পদ্থদ্য 
‘নেযুর. ( du pont de nemour ) কোম্পানীর কেরোধার 
( carother ) এবং. তাহার- সহ্কর্মিগণ সরল প্রাক্কতিক . 


পদার্থ সাহায্যে .কি করিয়| জটিল .পদার্ধের সৃষ্টি করা যায় 


ভৈয়ারী করেন। নাঁইলনের- ভিতর অঙ্গার, .নাইট্রোজেন, 
অক্সিজ্বেন ও হাইড্রোজেন বিশেষভাবে সজ্জিত - রহিয়াছে। 
১৯৩৯ সনের শেষের দিকে প্রচুর পরিমাণে নাইলন প্রস্তুত 
করিবার অন্ত কলকারখানা. স্থাপিত হয় এবং ১৯৪০ সনের 
মে মাসে সর্বসাধারণের নিমিত্ত নাইলন মোজা বাঁজারে 
বাহির. হুয়। ১৯৪১ -সনে ভার্জিনিয়ায় আর একটি কল 
স্থাপিত-হয়। এ স্থানে বৎসরে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড নাইলন সুতা: 
প্রস্তুত হইয়া থাকে । ১৯৪১ ও ১৯৪২ সনে ৰ্বটেনেও ছুইটি 
কল স্থাপিত হইয়াছে 1. 

প্রাকৃতিক রেশম, পশম ও চুলের গ্যায় নাইলন- হইল 
একটি প্রোটিন জাতীয় পদার্থ, যদিও উহাদের কোনটির সঙ্গেই 
নাইলনের সাদৃশ্ত তত বেশী নয় । এক কথায় বলা যাইতে . 
পারে যে; নাইলন হুইল প্রকৃতির অনুকরণে প্রস্তুত প্রোটিন ঘটিত 
এক বিশেষ গুণসম্পন্ন পদীর্থ। নাইলন নামটিও প্রয়োগ কর! 


হইয়াছে ব্যাপক অর্থে, যেমন" হইয়াছে কাঁচ, প্লাষ্টিক প্রভৃতির | - 


নাইলন নানা আকারে, প্রস্তুত কর! হইয়া থাকে, গু'ড়ার 
আকারে, দ্রবণ আকারে, সুতার আকারে প্রভৃতি ।. এই অল্প 
কয়েক. বৎসরের মধ্যেই প্রায়, চারি শত প্রকারের নাইলন 
প্রস্তুত হইয়াছে ।' 


- যদিও" অঙ্গার, SOE EE EO : 


হয় তথাপি ইহার প্রস্তত প্রণালী বিশেষ ভাবেই জটিল এবং: 
বহুপ্রকার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হুইয়া থাকে । জটিল রাসায়নিক 


ক্রিয়াদি এবং যন্ত্রপাতির বিস্তৃত বিবরণ রাসায়নিক এবং নাইলন- - 
বিশেষজ্ঞদের এলাঁকাঁভুক্ত । এখানে মোটায়ুটি কি ভাবে জল, 


বায়ু এবং অঙ্গারকে নাইলনে রূপান্তরিত: করা হয় তাহা 


সি 


প্রান্তিক পদার্থের গঠনবিধি 


চর 


চল 


. হবৈপ্লবিক যুগের অবসান -ঘটেছে। সে বিপ্লব যুলগতভাবে 


- যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীকে অস্বীকার করে। 


গ্রীণ 


সংক্ষেপে বল] হুইতেছে। বাঁযুমধ্যস্থ নাইট্রোজেন গ্যাস ও 
জলমধ্যস্থ হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়া এমোনিয়া! তৈয়ারী খর! 
হয়। অক্ষর হইতে প্রথমে আঁলকাতর! এবং তৎপর ফেনল 
তৈয়ারী করিয়া বায়ুর অক্সিজেন সাহায্যে . উহাকে এডিপিক 








: এসিডে পরিবর্তন কর! হইল । এইবার পূর্ব্বোস্ত এমোনিয়া,. 


জলমধ্যস্থ হাইড্রোজেন এবং এডিপিক এসিড মিলিয়া 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হেক্পাঁমিথিলিন ডাই-এমিন-এ রূপান্তরিত 
হুইল। এই ডাঁই-এমন হইতে পাওয়া যাইবে নাইলন-ঘটত 
লবণ এবং তাহ] হুইতে উপযুক্ত টিন মহান নাইলন 
পাওয়া যাইবে |. 

" নাইলন স্থতার এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে: যাহার 
জন্য বস্ ও নান! প্রকার কাঁজের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার :. 
বিশেষ সুবিধাজনক । ইহার একটি গুণ হইতেছে যে, ইহাতে 
ছাঁতা ধরে না বা ভিজাইলে পচিয়া যায় না । 
শীষপ্রধান দেশের জঙ্গলে খাদ্ধাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
নাইলন বন্ত্র ও জাল ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার স্থিতি- 
স্থাপকতা ও দৃঢ় মংলগ্রধর্মিতার জন্য গেঞ্জি, মোজ! প্রভৃতি 
তৈয়ারীর নিমিত্ত ইহা ব্যবহার সর্ববাপেক্ষা - সুবিধাজনক । 
পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, একই আয়তন. বিশিষ্ট: নাইলন 


¥ ৷ ক্ৰয়যুমিজগ্‌ কোন্‌ পথে? 


মোজা রেশমের মোজা অপেক্ষা দীর্ঘ স্থায়ী হয় এবং ব্যবহারও . 


ফলে যুদ্ধকালে 


_ করিতেছেন । 


- গণ 





এ নিও = 





বিশেষ আরামদায়ক ও তাঁপরক্ষক। একমাত্র ডু পদ্ছ' 
কোণ্পানীই বৎসরে ৪৫ লক্ষ জোড়া মোজা তৈয়ারী করিয়া 
থাকে। ক্বত্রিম রেশমের বিশেষ অঙ্কবিধ! হইল যে, উহ 
ভিক্নাইলে সুতার দৃঢ়তা হাঁস প্রাপ্ত হয়, ফলে বেশী দিন-স্থায়ী 
হয় ন । কিন্ত নাইলন. এ দোষমুস্ত। নাঁইলনের বিভিন্ন 
বস্ত্রথও সেলাই দিয়া জোড়া লাগাইবাঁর প্রয়োজন হয় নাঃ 
' সামান্ত উত্তাপ প্রয়োগ করিলে জোড়ার মুখ আপনা-আপনি 
মিশিয়! যাঁয়। তাহা ছাড়া রেশম ব1 তুলার ন্যায় নাইলন 
. সহজে অগিপ্রত্বলনশীল নহে । যুদ্ধকালীন কয় বংসরে নাইলন 
দিয়া প্যারাস্গটের দড়ি, জাল, সেলাইয়ের সুতা, টুথ ত্রাস, 
চুলের ত্রাস প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হইয়াছে এবং. 
এখনও হুইতেছে। তবে নাইলন ব্যবহারে কোন কোন বিষয়ে 
যে অঙ্গুবিধা আছে তাঁহা অস্বীকার করা যাঁর না, বৈজ্ঞাঁনিকগণ 
অবশ্য এই সমস্ত দোষ মুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, বিলাত, 
আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কৃত্রিম রেশমের যুগ অন্তমিত হইয়া 
নাইলন যুগের সুপ্রভাত নান! দিক দিয়া ঘোষিত হইয়াছে 
বলিয়াই মনে হয়৷ 





কয্যুনিজ ম্‌ কোন্‌ পথে? 


শ্রীশিশির মুখোপাধ্যায় - 


সি মাত্র দেশে রা্রশক্জি ' হস্তগত 'করেই প্রোলেটেরিয়েট- 


মার্স নীতি অনুসারে, বিশেষ করে তাঁর গঠনতান্ত্রিক দ্রিক 
অহ্থসরণপূর্ববক অনুষ্ঠিত হয় মি। এমন কি প্রাথমিক অংশে 


মাক্সীয় বৈপ্লবিক পদ্থাও অন্থস্থত হয় নি। মার্স নীতি 


অহ্থসারে-যদ্দি প্রোলেটেরিয়েট্‌ বিপ্লব শক্তিসঞ্চয় করত তা হলে 
তাঁর সুচনা! হওয়া উচিত ছিল ইংলণ্ড, যেখানে যন্ত্রশি্লের 
ইমাঁরৎ গড়ে উঠেছে রুশ-বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাঁসে একটি 
দুর্ঘটনা মাত্র কয়েকটি আঁরুস্মিক ঘটনার. সংমিশ্রণেই তা 
সম্ভব হয়েছিল। বস্তুতঃ এ বিপ্লব এতিহাঁসিক স্বেরবাঁদের 
অভিজ্ঞতার দ্বার! 
নিণীতি এঁতিহাসিক প্রসারের নিশ্চিত ফল না হওয়ায় সে 
বিপ্লব জগদ্যাপী কোন অদূর বিপ্লবের ইঙ্গিত দিতে পারে নি। 


পক্ষান্তরে ১৯২১ সন থেকেই অগ্থান্ত দেশে সে বিপ্লবের 


' বিস্তৃতির পথ রুদ্ধ হয়েছে! - 


- তুখন থেকে রাশিয়াতেও লে বির ঝৌড়ো হাওয়া 


প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল-। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন 
সমন্তাঁর সন্মুখীন হয়েই লেনিন আবিষ্কার করলেন যে মার্ক 
এ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নি। মাঁক্সীয়ি অর্থ নৈতিক রচনাবলী 
সবই ষমাঁলোচকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখ! । ধনতন্ত্বঁদের 
শরীরব্যবচ্ছেদ নিয়েই ব্যাপৃত ছিলেন মার্স-তাঁর উদ্বেষ্ঠ , 
ছিল ধনতন্ত্রবাঁদের. পরম্পরবিরোধিতা সাধারণের সামনে 
প্রকট করা। তিনি ভবিম্বঘ্বাধী করেছিলেন-__-সময়ের স্রোতে 


-পরম্পর বিরোধিতার টানাঁপোঁড়েনের বিপাকে ধনতন্ত্রবাদের 


বিরাট ইমারত ভেঙে পড়বে, আঁর -সেই ভগ্নস্ত পের মধ্যে থেকে 
জন্ম নেবে সর্ববজয়ী সাম্যবাদ । এতিছাঁসিক গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী 
উচ্চারণ তিনি করেছিলেন বটে, কিন্ত সাম্যবাদী পুনর্গঠনের - 
পরিকল্পনা করে যেতে পারেন নি। দ্রব্যাদি নির্মাণের বিভিন্ন 
শক্তির প্রসারের দ্বারাই তা স্থিরীক্কত- হতে পাঁরত। ধনতম্ব- 
বাদের শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্ত করতে পারে কেবলমাত্র 
সাঁমত্রিক বিপ্লব; তার পর ভবিষ্যৎ আপনা থেকেই তার 
পথ বেছে নেবে। অর্থনীতিবিদ বলে মাক্সের যা কৃতিত্ব . 


লি 


৬৮৪ 





সে রে | তাঁর নন পরিমাণ রচনার কোন 
স্থানে সামাজিক পরিকল্পনা অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে 


ইঙ্গিত নেই। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, যে-কোন পরিকল্পনাই 
«“ইউটৌপিয়]” ছাড়া কিছু নয়_এই ছিল ভার মত. “6 
Ec০n॥০mIG Policy” প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন যে, 


. মাঁক্সের রচনায় সাম্যবাদী রীতি সম্বন্ধে একটি কথাও" 


লিপিবদ্ধ হয় নি। 


. বিপ্লবোত্তর রাজুনীতি.সন্বন্ধেও মাছের কোন রচন| নেই। 


বুর্জোয়া শাসনের ভিত্তিমূলকে শিথিল করে' দেওয়ার, জন্য তিনি 


প্রোলেটেরিয়েট একনায়ত্বের আদর্শের জন্ম দিয়েছেন । তারপর ." 
কি ঘটবে, কেমন করে বিপ্লবোতর সমাজকে গ্রিক নীতি - 


অনুসারে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করে শাঁসন করা হুবে__সে 
প্রশ্নের উত্তর তিনি সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছেন ইতিহাঁপের 
অজানা শক্তির হাতে। রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে__এই অলীক 
কথার হুষ্টি করে তিনি রাজনীতির মূল কথাটি এড়িয়ে যাঁবার 


চেষ্টা করেছেন। নূতন সমাজব্যবস্থায় পারস্পরিক অর্থনৈতিক. 
সমস্তা সম্বন্ধে তিনি “এনাকি্” আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন * 


করেছেন--+1:070 each according to his ability, to 
each according to his 70990”--লেনিনের মতে এই 
* আদৰ্শ 'র্যর্থ ন্োগান মাত্র’। ষ্ঠালিনের ব্যবস্থায় মারায় নীতিকে 
নিয়লিখিত ভাবে রূপান্তরিত করা হয়েছে_“from each 
according to his ability, to each according to 
lis work” যদি মাঁন্সীয়ি নীতিকে ব্যর্থ 'ঙৌগানমাত্র 
বলা হয়, ত! হলে তাঁর রূপান্তরকে, যদিও মোটামুটি তাঁকে 
একই বিবৃতি ' বলে মনে হবে, একেবারে “অর্থহীন বল! 
চলে নাঃ বস্তুতঃ এর অর্থই নতুন সমাজব্যবস্থায় অসাম্য ও 
অসমবন্টনকে স্বীকার করা। কাজের মৃল্যনির্ধারণের কোন 
উপযুক্ত মাপকাঠি’ নেই। যাদের .হাঁতে রাগ্রশঞ্জি তাঁরাই 
- কেবলমাত্ৰ সে মুল্য নির্ধারণ করতে পারবে, এবং এখন তার 
ফল কি দাড়িয়েছে সে কথা সকলেরই জানা আছে। 

.. রাশিয়ায় বিপ্লবোভ্র রাঁজনীতিক-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক: 
পুনর্গঠন সম্পূর্ণভাবে রাষ্নায়কদের ইচ্ছান্সারে করা, হয়েছে। 


তাদের কোন লিখিত ভিত্তি নেই, মাঁজ বাদের সঙ্গে সংযোগ, 


অতি সাঁমান্ত-। সুতরাং এই ব্যবস্থাদ্বয়কে সাম্যবাদী বা 
সমাঁজতন্তরবাদী বল! অন্তাঁয়। পক্ষান্তরে নতুন সমাজব্যবস্থা 


কেমন হবে মাক্স তাঁর কোন জুল্পষ্ট ইঙ্গিত ন! দেওয়ায় যে 


কোন ব্যবস্থার ওপরেই খুশীমত লেবেল সেঁটে দেওয়া চলে 
এবং কেউই প্রমাণ করতে পারবে না যে, সোভিয়েট বাষ্্র 
এবং সোঁভির্েট অর্থনীতি সাম্যবাদী নয়। সাম্যবাদী সমাঁজ- 
ব্যবস্থায় আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যে সংঘাঁত তা-কাঁউকেই 
উৎসাহিত করতে পারবে না ।; 
আম 'আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন স্বীকার ককিয়েছে_-বিশেষ 


এই হৃতাঁশাব্যপ্ীক. অভিজ্ঞতা " 


করে তাদের, যারা কেবলমাত্র ঘটনা-সংঘাতকেই প্রগতির ধারা 
বলে মানে না, যারা, সেই সংঘাতের তাঁৎপর্য্য নির্ণয় করতে, 
চাঁয় বিচারশীলতাঁকে মাপকাঠি করে । . - রঃ 
বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক বিপ্রব--কো ন্ট! গ্রহণ- 
যোগ্য. এখন সে প্রশ্ন অবাস্তর ; | 
বিলীয়মান ধনতন্ত্রবাদের কদাঁকাঁর বাস্তব রূপ--যাঁর ভিত্তির #~ 


"ওপর দ্রাড়াতে পেরেছে ফাঁসিষ্ট শ্বেচ্ছাচার, আর অপরপক্ষে 


রাজনৈতিক. গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক সমতার- বেদীতে স্থাপিত 
"নতুন আদর্শ_এ ছয়ের মধ্যে বেছে নেবার প্রশ্ন ওঠে ন! । স্থির 


চিত্তে ভেবে দেখা উচিত এখন আমাদের চোখ ফেরাতে হবে _ 


কোন্‌ দিকে? আমরা অগ্রপ্রাণিত হব নতুন ব্যবস্থার আদর্শে 
অথবা : চলতি সাম্যবাঁদের অভিনব বাস্তবতায়, যাকে আমরা 
রুশীয় সাম্যবাদ বলি। 

পুর্ব সমিবিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে .এই বেছে নেওয়ার. 
সমন্তার সহজ সমাধান ছিল, কিন্ত বিপ্লবোত্তর যুগে স্বাধীন চিন্তা- 
শীল ব্যক্তিমাত্রেই যে সমন্তার সন্মুখীন হয়েছেন তাঁর সমাধান. 
ক্রমেই জটিলতর- হয়ে উঠেছে । কেবলমাত্র প্রচলিত সাম্যবাঁদই 
যে নৈরান্টের স্থঠি করেছে তা নয়, অভিজ্ঞতার ফলে সেই 
আদৰ্শই সন্দেহের উদ্রেক. করেছে । “আমাদের বিচার্ধ্য বিষয় 
এই যে, তেমন আদর্শকে কি অনুসরণ করা চলে, আশানুরূপ 
ফল ন! পাঁওয়ায়:. যে আদর্শের প্রতি সোপানে হোৌচট খেতে 


হচ্ছে? ওদিকে বর্তমান সমাজব্যবসথা ক্রমেই অসহনীয় হয়ে 


উঠেছে ; এবং নতুন সমাজব্যবস্থা! গঠনের প্রয়োজনীয়ত] ও' 
তাৎপর্ধ্য সকলেই আদ্র মর্মে মৰ্ম্মে অনুভব করছেন। এই 
ভাঁব-সংঘাত আজ প্রতি বিপ্লবী চিন্তাশীল মাত্রেরই মনে 
আলোড়ন তুলেছে, ফলে সাম্যবাদী ' আন্দোলনের আজ 
এক সঙ্কটকাল উপস্থিত। - 

তবু আজও অনেকে আশ! নিয়ে প্রতীক্ষা করছে; 
প্রয়োজনীয়তার অজুহাতে অনেকে রুশীয় রাজনৈতিক চিন্তা 
ও কর্ণ্মের নৈরাজনক বিফলতাঁকেও মেনে নিচ্ছে, ভাবছে 
অন্তান্ত দেশে বিপ্লবের বিস্তারের সঙ্গে সঞ্জে হয়: তো সে. 
বিফলতার .বীজ্জ আর: থাকবে না। কিন্তু. সেই ভাবী 
আঁশাবাদকে টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর হয় না, যখন দেখতে 


- পাওয়া -যাঁয় যে, প্রতিক্রিয়াশীলতার দুষিত আবহাওয়ায় 


বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের সমন্ত সম্ভাবনা । 
সেই থেকে সুরু হয় আত্মজিজ্ঞাসাঁ_অন্তরের অস্তরতম স্থল, 
অনুসন্ধান করে দেখার পালা । তার ফলে আমরা “প্রত্যক্ষ 


ভাবে সে প্রভেদ দেখতে পাই, বাস্তব ও বিচারবুদ্ধিপ্রবণ দৃষ্টি- 


ভঙ্গীর সাহায্যে । এক দিকে দেখ! যায়, সর্বগ্রাসী শক্তির 
আশাদীপ্ত বিশ্বাস, . 
সমন্তা--যা প্রোলেটেরিয়েট নয় তেমন অংশকে সাম্যবাদী 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে. এবং স্বভাঁবতঃই 


এক দিকে বিক্কৃত অত্যাচারী... - 


অপর দিকে নূতন : সমাজব্যবস্থার " 


শ্রাবণ 





আন্দোলন হয়ে পড়েছে দুর্বল ; সে অংশের কাঁজ বিশ্বব্যাপী 
বিপ্লবের পথ প্রশত্ততর কর] নয়, তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, 
নুতন “রুশ জাতীয় রা” নিজের স্বার্থপিদ্ধি ওএসবিধার জন্ যে- 
কোন পন্থা অবলম্বন বাঁ যা কিছু করবে তাঁতেই অংশীদার 
হওয়! এবং এই জ্বাতীয়-রাগ্রই নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলে 


৮প্রিশ্বের সমক্ষে প্রচার ও দাবি করছে। 


এই সঞ্টের প্রথম আঁসামী হ’ল কম্যুনিষ্ট ইন্টারনেশন্যাল, 
আগামী বিশ্ববিপ্রবের যন্ত্রক্পে ব্যবহৃত হবার জন্য যাঁর 
জন্ম হয়েছিল! প্রাকৃ-বৈপ্লবিক ও বিপ্রবোতর সাম্যবাদের 


সমস্)াগুলির পারস্পরিক বিরোধিতার ফলে সে প্রতিষ্ঠান 


টুকরো টুকরো! হয়ে ভেঙে পড়েছে । শক্তি করায়ন্ত করে 
একমাত্র সাম্যবাঁদীদল রাশিয়ার কম্যুনিষ্টরা আন্তর্জাতিক 
কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে দিকপালস্বরূপ হয়ে উঠল । অন্যান্য দেশের 
সাম্যবাদী দলগুলি স্বেচ্ছায় প্রাকৃ-বৈপ্লবিক সমস্যাঁসমূত্ের 
সমালোচনা থেকে বিরত হ'ল-_যদিও সেইসব সমস্যার 
গুরুভারে আঁজও তাঁদের মন্তিফ ভারাক্রান্ত । রাশিয়ার 
কম্যনিষ্টরা কেবলমাত্র চল্তি সাম্যবাদ নয়, সাম্যবাদী 
ধিয়োরীর প্রভু বলে নিজেদের প্রচার করছে। অদৃষ্টূর্বব 
বিপ্লবোত্তর চল্তি শাঁসনব্যবস্থার স্বেচ্ছাপ্রণয়ন রাশিয়ার 


$ কম্যুনিষ্টদের মাক্সীয়ি বিধিব্যবস্থার যথেচ্ছ ব্যবহারে শক্তি 


দিয়েছে। প্রথম প্রোলেটেরিয়েট বিপ্লবের পর উক্ত শাঁসন- 
ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় সুখসুবিধা বিশ্ববিপ্রবের পথে 
বাঁধাস্বরূপ হয়ে দীড়িয়েছে। একটিমাত্র দেশের সমাজ্ব- 
তাঁন্ত্রিকতা আত্তঙ্জাতিক সাম্যবাদের আদর্শ প্রচারে প্রবলতম 
অন্তরায় হয়েছে । 
সোভিয়েট রিপাবলিক বাস্তব পক্ষে একটি জাতীয়-রা্র-- 
যদিও এক নতুন ধরণের-_এবং এইজন্যই আন্তর্জাতিক শক্তি 
সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে রাশিয়া এসে পড়েছে একেবারে কেন্ত্স্থলে | 
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৩৮১ 





রাশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জানতে পেরেছি যে, 
সমাজতন্ত্রবাঁদ বা সাম্যবাদ রাষ্ট্রিক ধনতন্ত্রবাদের এক ইঞ্চি 
ওপরে উঠতে পারে নি। রাশিয়ার সাম্যবাদী জাতীয়-রাষ 
বর্তমান শোচনীয় বিষিব্যবস্থা রক্ষণের বেন্তরস্থল হয়ে উঠেছে। 
ছুই ধরণের জাতীয়-রাষ্রের মধ্যে বিরোধিতা বিদুরণের কোঁন 
খোলা পথ নেই। যথা ধনতন্ত্রবাদ ও সমাঁজতন্ত্রবাদ এরা 
পরম্পরবিরোধী--যদিও আজকাল রাজনীতিতে পারস্পরিক 
শক্তিসজ্বাতে সকল আদৰ্শই রাহুগ্রত্ত হতে বসেছে । আজ এই 
ছুই ধরণের জাতীয়-রাষ্বী পরম্পরবিরোধী ছুটি বিভিন্ন শিবিরে 
তাদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করেছে-_সে বিরোধ বিপ্লব আর 
প্রতিবিপবের জঙ্যর্ধ নয়, সে বিরোধ আত্মন্থখ এবং স্থযৌগ- 
সুবিধার বিরোধ, স্বার্থের সঙ্ঘাত-__যাঁর ফলে পৃথিবীতে আজ 
জলস্থলব্যাণপী আর একটি বিশ্বযুৰ আসন্ন বলে অনেকে আশঙ্কা 
করছেন । পৃথিবীব্যাপী সভ্যতা! ও সংস্কৃতির আজ এক মহা 
সঞ্চট কাল উপস্থিত, এই ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল 
হুয়েছে। এ সঙ্কট পার হবার কি কোন পথ নেই? ইতিহাস 
কি সভ্যতার বুকে আর একটি চিতাগ্রি-রেখা আকবার 
আয়োজন করছে ? 

ঘি এই আসন্ন সঙ্কট পার হতে হয় তা হলে আমাদের 
সাম্যবাদী আদর্শের ফীকিকে কাটিয়ে উঠতে হবে। মানুষের 
জ্ঞানের উপর, তাঁর শক্তির উপর আমাদের আস্থা রাঁখতে 
হবে, মানব-মনের স্বষ্টিশক্তিকে স্বীকার করতেই হবে। 
বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে কার্ল মাব্সে'র অদূরদর্শাঁ ভবিষ্যৎ- 
বাণীর বিরুদ্ধে_-নতুন সমাজ্রস্থষ্টির অগ্রদুতেরা মনোনিবেশ 
করবেন সমাজগঠন-ব্যবস্থার ও সামাঞ্জিক পরিকল্পনার দিকে, 
এবং তারা যুক্তির সঙ্গে পরিকল্পনাকে, ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে 
সামাজিক কল্যাণ ও প্রগতিকে মিলিত ও সংযুক্ত করে 
পৃথিবীতে নব যুগ আনয়ন করবেন । 
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শ্রীঅপুর্ববকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য | 


নিজ্ছনে ঘনবনে 
বিরামবিহীন নৃত্যের মত আশার স্বপন যত 
মৌনমাতাল হৃদয়ে আমার করে কোলাহল কত ! 
ছিন্ন প্রহরে পথের প্রান্তে তোমারে পড়েছে মনে £ 
পথে প্রেতায়িত দিগ বধুগণ অবগুণ্িতা রহে, 
খগ্চোত-ছাওয়া পঙ্গব দোলে মৃদুল গন্ধ বহে। 
বাণীহীন মোর অন্তর তলে প্রদীপের সম হলে 
অনাঁদিকালের কথা. 
৯ 


মেঘের গুহায় ঘুমাঁয়েছে চাঁদ £ ঝরা বকুলের ব্যথা 
এই ভিজে রাতে করিতেছি অনুভব, 
থেমে গেছে সব পৃথিবীর কলরব ; 
সময় সাগরতীরে 
আমি একা । রাড! করবীর সম ধীরে 
সুয়ে পড়ে স্মৃতি তব 
যৌবন বাঁয়ে। তুমি নাই-_মিছে অভিনয় অভিনব | 
কালের যাত্রা অনধিগম্য প্রাণের বিবর্তনে । 


পুতি পারি 


পাহাড়িয়া কাহিনী-- শ্রীনলিনীকুমীর ভদ্র । এস. কে, 


মিত্র,এণ্ড ব্রাদান_ ১২ নারিকেল বাথান লেন, কলিকাতী। দাম দুই 


টাকা। 

নানা দেশের নানা উপকথা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, কিন্ত 
আসামের পাহাড়ে পাহাড়ে খাসিয়া, লুসাই, গারো, মিকির, কাছাড়ীদের 
মধ্যে যে-সব রূপকথা প্রচলিত আছে তাহার সন্ধান এতদিন আমরা 
করি নাই। খাসিয়া জৈত্তিয়া লুসাই পর্বতের অধিবাসীরা আমাদের 
গ্রতিবেশী। এই আদিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতুহল জাগ্রত 
করিতে শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার পূর্বব- 
প্রকাশিত “বিচিত্র মণিপুর” এবং “আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী” সেই 
চেষ্টার ফল। “খাম্বা ও থইবি'র উপাখ্যান “বিচিত্র মণিপুরে” সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে। “গাহাড়িয়া কাহিনী”তে লেখক আনামের পার্বত্য জাতির 
বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রচলিত সাতটি গল্প সঞ্চয়ন করিয়াছেন । চয়ন 
করিতে তিনি ইংরেজী পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বটে, এ-সব গল্প 
কিন্ত সম্পূর্ণ অনুবাদ নয়। ভৈন্তিয়া পাহাড়ের রাজধানী জোয়াইয়ে 
এবং অন্তান্য স্থানে আদিবাসী বন্ধুদের মুখে লেখক এই সব উপাখ্যানের 
অনেকগুলি শুনিয়াছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া তিনি 
রচনার মধ্যে সহানুভূতির সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। এই দরদ 
কাহিনীগুলিকে সত্যই উপভোগ্য করিয়াছে। লোকসাহিত্য নৃতত্বের একটি 
অঙ্গ। বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন, জাতির মধ্যে প্রচলিত উপকথা গুলির 
তুলনামূলক আলোচনা জাতিসমূহের মধ্যে বিচিত্র সম্পর্কের সন্ধান দেয়। 


প্র 9 পাস? - 

ঘন ১ 
রূপের এখধ্য বিধাতার দান; কিন্তু মানুষ সেই রূপের 
উৎকধ সাধন করেছে প্রসাধন-বিজ্ঞানের সযত্ব অনুশীলনে! 
সামান্য কূপের অধিকারিণীরাও তীদের রূপ প্রস্ফুটিত করে 
তুলতে পারেন প্রকৃষ্ট প্রসাধনীর নিয়মিত সধ্াবহীরে। এ 


বিষয়ে কাঁলকেমিকোর নির্বাচিত প্রসাধনী সম্ভার রূপচর্য্য]- 
কাঁরিণীদের বিশেষ সহায়ত! করতে পারে। 





ক্যাষ্টরল 


মার্গো ঘোপ * রেণুকা পাউডার 


ডক্টর হনীতিকুমার চট্টোপাধায় একটি সুন্দর এবং তথ্যপূর্ণ ভূমিকায় " 
এই নব পার্বত্য আদিবাসীর পরিচয় দিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি 
বলিতেছেন, “এর তিনটি গল্প (মিকির উপাখ্যান 'হারাটা কুর'র, ২ 
কাছাড়ী উপকথা 'রাজহংদ-কুমারী' আর গারো রূপকথা 'সতী-সিংউইল' ) 
পৌরাণিক রূপকথা হিসাবে অতি স্থন্দর। এদের বিষয়বন্ত অতি প্রাচীন । 
দেবকন্াঁর সঙ্গে মানুষের প্রেম ও মিলন, বিচ্ছেদ, ক্কচিৎ পুনর্গিলন এবং 
এই আশয় নিয়ে উপাখ্যান বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে।” 

প্রত্যেকটি উপাখ্যানের উপব্রমণিকীয় যে আদিম জাতির মধ্যে সে 
কাহিনী প্রচলিত গ্রন্থকার সেই জাতির পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
সেই পরিচয় উপক্রমণিকী গুলিকে মূল্যবান করিয়াছে। 

দুইটি মিকির, দুইটি কাছাড়ী, একটি গারে?, একটি খাসিয়! এবং একটি 
লুমাই উপাখ্যান “কাহিনীর মধ্যে সঞ্চয়িত হইয়াছে। প্রত্যেকটি 
আখ্যানের মধ্যেই একটি বিশেষ মনোহারিত্ব আছে। রচনার গুণে এই . 
কাহিনী-সপ্তক শিশু এবং বয়স্ক পাঠক উভয়েরই মনোরঞ্জন করিবে । 

রামরাম বস্তু, গর্গাকিশোর ভট্টাচাধা, র'মচন্দ্র 

বিগ্ভাবাগীশ, হরিহরা নন্দনাথ তীর্থ স্বামী -- সাহিত্য-সাধক- 
চরিতমালা-_-৬, ৭,৯! মুল্য এক টীকা। 

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্ধ্য ; রামকমল ভট্টাচার্য্য ; জয় 


গোপাল তক্ালন্কার; মদনমোহন তকণলক্কার; 
গৌরমোহুন বিদ্যালন্কার; রাধামোহুম সেন) 


০.০ শাশিশপাশিপাাশিটাশিিস পপি তিতত 



























GE 7266 
এসে! আরো কাছে 
কুঞ্জের গুধান শোন এ 


তাজিত চট্টোপাধ্যায় 
GE 7267 

Good Evening 
১ম ও ২য় ভাগ 


হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 
GE 7268 
স্মরণের এই বালুকা-বেলায় 
তোমার বিরহ (আধুনিক! 


; মজুমদার-স্বাসী প্রোডাকসনের 
‘সর্বহারা? 


GE 7264 
ও চীদ বদনী 
ফুল কলিরে কয় 


GE 7265 


সুন্দরী লোঁ মাই 
হামরা দোনে। জনে হায় 


ro 


CY MAGIC NOTES 


2১০৫ maga 


তোমার সাজাঁব যতনে কুসুম রতনে ! 


এম্‌, জি, পিকচার্সের 


‘বিশ বছর আগ, 
GE 7277 


কথাটি বলিস্‌ না রে 


GET7278 . 
মায়াজাল বুন্‌ছে মনে 








GE 7279 
একি দোলা লাগে প্রাণে 
হৃদয় দিয়ে কি পাব না 


চিত্রবাণী লিমিটেডের 
“মহাকাল” 
GE 7280 
এ জীবনে সুখ যেন 
কে গো আমার মনের 


GE 7291 
পরীদের জল্সায় 
আমরা বেদের দল 


এম্‌ পি প্রোডাকসনের 
“অনির্বাণ, 
VE 2553 
কানন দেবী 
সেদিন দুজনে দুলেছিহু বনে 





৩৮৪ 





ব্রজমোহুন মজুমদার ; নীলরত্ব হালদার - সাহিত্য-সাধক- 
চরিতমাঁলা ২, ১৩, ১৭ । মুলা দেড় টাকা । 

শ্রীবরজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীর়-সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩১ আপার 
সাঁরকুলার রোড, কলিকাত!। 

‘রাজা প্রতীপাদিত্য চরিত্রে'র রচয়িতা রামরাম বঙ্গ €১৭৫৭-১৮১৩ ), 
বাঁঙালী-প্রবস্তিত প্রথম বাংল! সংবাদপত্ৰ ( ১৮১৮ খ্ৰীঃ ) ‘বাঙ্গাল থেঁজেটি'র 
প্রতিষ্ঠীতা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, প্রথম বাংল! অভিধানকার রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬-১৮৫৪) এবং তাঁহার জেষ্ঠ ভ্রাতা হরিহরানন্দনাথ 
তীৰ্থ্বামী রূপে পরিচিত প্রসিদ্ধ তত্রশীস্্জ্ঞ নন্দকুমার বিদ্ধালক্কারের (১৭৬২- 
১৮৩২) চরিত প্রথম গ্রন্থথানিতে আঁছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য 
(১৮৪০-১৯৩২ ) প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং ভীঁহাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীর 
পরিচয় আছে। ছু-খানি পুস্তকেরই চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইয়াছে। 
নৃতন সংস্করণে বহু নৃতন উপকরণের সন্নিবেশ আছে । সাহিত্য-সাধক- 
চরিতমালা কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে চারিটি 
সংস্করণ প্রকাশেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। 


শ/শৈলেন্দ্রকু্ণ লাহা 


ূর্াবর্ত শ্রীপশুপতি ভট্টাচাধ্য। ডি, এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণ 
ওয়ালি ছ্ীট, কলিকাতা! । মূলা ৩২ টাকা 
প্রথমেই একটি মুসলমান চরিত্র লইয়া বইটি আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া 
আগ্রহের সহিতই পড়িতে আরম্ভ করি, কিন্ত অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই 
নিরাশ হুইয়া পড়িতে হয়। মুসলমীন-সমাজের পারিবারিক জীবনের 
বাতাবরণ স্থষ্টি করার উপযোগী ভাষা এবং খানিকটা অভিজ্ঞতা দুই-ই 
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ক্রচ্ভ্ভিলাস শ্বচিক্ত 


সাচৰ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 








A 


দরকার বর্তমান পুস্তকে সেটির অভাব আঁছে। একে উপন্যাসের গতি 
ঘটনা বা সংলাপের মধ্য দিয়! নয়, বর্ণনার মধ্য দিয়া--যাহাতে স্বভাবতই 
একটা ক্লান্তি আসে, এর ওপ্রমুবর্ণনাও অয্থ! এত দীর্ঘ যে ধৈর্য্য রাখা দায় 
হইয়া উঠে। সমস্ত বইখানির মধ্যে মাত্র ছুই জায়গায় ‘ইণ্টারেষ্ট' একটু 
জমিয়া উঠিয়াছে--যেখানে কতকগুল! মতবাদ লইয়! বিতর্ক চলিতেছে এবং 


লেখকের আছে, কিন্তু উপন্তাসকে দাড় করাইতে হইলে যে মাত্রাজ্ঞানের .., 


যেখানে কনিকাতীর দাঙ্গার কথা আসিয়াছে শেষ পর্যন্ত কিন্তু এই ভুত 


ক্ষেত্রেও মীত্রাধিক্যের জন্ত ধৈধ্যচ্যুতি ঘটে। 

প্ল্টও নিতান্ত দুর্ববল--টানিয়া বুনিয়া মেলানে|। মাঝে মাঝে নাটকীয় 
ঝলক আনিবার চেষ্টা আছে-যেমন ধীরা ও নীরার পিতৃগৃহ ত্যাগের 
মধ্যে ; কিন্ত চরিত্রগাল স্থসমঞ্জস হইয়! ফুটিয়া না ওঠায় এবং উপযুক্ত 


পরিবেশ স্থ্টর অভাবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। 
লেখকের উদ্দেশ্য ভাল- সাম্প্রদায়িকতার উপরে মানবতাকে প্রতিষ্ঠা 


করিয়া হিন্দু-মুদলমীনের মধ্যে সখ্য স্থাপন করা। কিন্তু উদ্দেশ্য ভাল 
হইলেও মুসলমান.সম্প্রদায়কে চটাইবার ভয়ে বাঁ অনিচ্ছায় লেখক ষে- 
ভাবে'চরিত্র তথ! ঘটনা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হিন্দু পাঁঠকের মনে গীড়া 
দিবে। এক শ্রেণীর লোৌর এ ব্যাপারটাকে উদারতা বলিয়া কাঁটাইতে 
চাঁন, কিন্তুএমনও অনেকে.আছেন খীঁহারা মনে করেন এটা হীন মনো- 
বৃত্তির পরিচাঁয়ক---কীপুরুষতাজনিত তোবণ-নীতি । 


শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় * 
ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র = 


্রীদর্গাদাস বহু, পৃষ্ঠা ৬৩, মুল্য ১২। 


স্বনামধন্য ₹্ললাস্বান্মল্ল চঙ্তৌোপাম্ব্যান্ম সম্পাদিত 
সুবিখ্যাত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকৃষ্ট 


অউম 


সংস্করণ প্রকাশিত. হইল 2 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রক্ষিপ্ত অংশবঞ্জিত মূলগ্রন্থ অনুসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় স্থসম্পূর্ণ! 
ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের ত্বাকা রভীন যোলখানি এবং এক বর্ণের তেত্রিশখানি শ্রেষ্ঠ ছবি 
আছে। রুডীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিত্রশালা হইতে সংগৃহীত ছবির অঙ্গুলিপি। অন্যান্য 
বনুবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্াট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রবি বর্ষা, নন্দলাল বস্তু, সারদাচরণ উকীল, 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরদ্ধর, অসিতকুষার হালদার, স্থরেন গঙ্গোপাধ্যায়, 


শৈলেন্দ্র দে প্রভৃতির স্থনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত ৷ 


জ্যাকেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড. বাইঞ্জিং মূল্য ১০॥০, প্যাকিং ও ভাকব্যয় ১২ 


প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতে 
পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। গ্রাহক নম্বরসহ সত্বর 
আবেদন করুন! এই সুযোগ সর্বপ্রকার দুমূ'ল্যের দিনে.বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না। 


প্রবাসী কার্য্যালয়-_১২০২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 
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প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা! 
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| শোন সৃংশ্য্যা 








' বিবিধ প্রসঙ্গ 


স্বাধীনতাঁর প্রথম বৎসর 


পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, সকল দেশ, সকল জাতি . 


স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধবিগ্রহ ও রাষ্রবিপ্রবের পথই বাঁছিয়| লইতে 

বাধ্য হইয়াছিল । ইউরোপের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতির ইতি- 
হাসেই অবিরাম অবিশ্রাম সংগ্রামের কথাই পাওয়া যায়। 

শৃত বংসর ব্যাপী যুদ্ধ (Hundred Years’ War), ত্রিশ বৎসর 
"ব্যাপী যুদ্ধ (105 915, ভা) ইহা ত বিখ্যাত । তাহা 
ছাড়াও বিরাট সমর-অভিযাঁন,' দিশ্বিজয় ইত্যাদির কাহিনী 
প্রত্যেক জাতির ইতিহাসের শত শত পৃষ্ঠা জুডিয়া আছে। 
পরাধীন জাতি স্বাধীনতা অর্জন করিবে বিনা বলিদানে, বিনা 
ধ্বংস-বিপ্লব রক্তের প্লাবনে, ইহা! জগতের ইতিহাসে কোথাও 
7১". যায় না। অথচ বিগত ১৯৪৭ সালের জুন মাঁসে লর্ড 
/ মাউণ্টব্যাঁটেন যখন বিভক্ত ভারতের স্বাধীনতার -পরিকল্পনা 

্ ye দিলেন তখন আমরা সকলেই ভাবিলাম' : অসম্ভব, সম্ভব 
হইল, বিনাযুদ্ধে, বিনা বলিদানে আমর! স্বাধীনতা পাইলাম । 
আমাদের কাহারও জীবনধাঁরায় কোন বাঁধাবিঘ্ব আঁসিবে 
না, রূপকথার রাজপুত্র রাঁজকন্তার মত আমরা চিরস্থায়ী সুখ- 
শ্রোতে তরী ভাঁসাইয়] যাইব । এ কথ] কাহারও মনে উদ্দিত 
হইল না যে, স্বাধীনতা ও সংগ্রাম এই ছুই বস্তু বাস্তবের. রাজ্যে 
প্রায়ই অবিভাজ্য সংজ্ঞা জ্ঞাপন করে। অতীতের ইতিহাসে 
ক্ল জাতিই সংগ্রামের পর স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, 
টি /গেদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পর সংগ্রাম আসিবে প্রভেদ মাত্র 


চহ 1 
8 বন্ততঃপক্ষে স্বপ্নরাজ্যের বাহিরে সংগ্রামবিহীন স্বাধীনতার 
কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না|: মন্থস্ত জগৎ কেন প্রাণি- 
জগতের সকল ক্ষেত্রেই দেখা যাঁয় স্বাধীন প্রাণীর -জীবনমরণ, 
, আহার-বিহার সমত্তই একটা অবিশ্রাম সংগ্রামের মধ্যে চলে । 
বিনা যুদ্ধে আঁহাৰ্য্য সংগ্রহ, -বিনাযুদ্ধে জীবনধারণ গৃহপালিত 
ভারবাহী বলিবর্দ্ধই আশা করিতে পারে কিন্তু বনের স্বাধীন 
পশ্ুও তাহা পাঁয় না। অথচ’ সহস্র বৎসরের দাসত্বের ফলে 
আমর] স্বাধীনতার রূপ এমনই ভুলিয়াছি যে আঁমরা নিঃসন্দেহে 


4 


বুঝিয়া পরী বিনা রক্জপাঁতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল 
হুইতে যখন আমরা মুক্ত হুইয়াছি তখন আমাদের সকল 
বিপদ-আপদের শাস্তি হুইল, অতঃপর আঁর কোনও ভাবনা 
আমাদের রহিল না । 

সুখশান্তির এইরূপ অলীক স্বপ্ন কখনও কোথাও স্থায়ী হয় 
নাই, আমাদের ক্ষেত্রেও যে হইবে ন! ইহাতে আশ্চর্য কি? 
আশ্চর্য্য এইমাত্র যে, আমর এখনও বুঝিলাঁম না কেন এই ঝড়- 
ঝঞ্চা আসিল, কেন এই সুখের স্বপ্ন আলেয়ার মতই বাস্তবের 
কঠোর রশ্সিতে মিলাইয়া গেল। যাহার! আজ অনুযোগ- 
অভিযোগের গগনভেদী আর্তনার্দে ভারত-রাঁষ্টের আকাশ 
মুখরিত করিয়াছেন তাহাদের চিত্ত করা উচিত যে যদি রাষ্ট্র 
বিপ্লব ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন 
করিতে হইত তাহা হইলে আজ দেশের অবস্থা কত শত গুণ 
ভীষণতর হইত এবং তখন তাহাদের এই সকল চীৎকারের 
অবকাশই ব! থাকিত কোথায় এবং তাহা শুনিতে চাঁহিতই বা 
কে। সত্য কথা-এই যে, আমরা স্বাধীনতার যোগ্যতা এখনও 


. সম্যক্‌ অজ্জন করিতে পাঁরি নাই, এবং আমাদের মধ্যে এখনও 
দাসত্বের চিহ্ন পূর্ণবাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে । রাষ্ট্রের ক্ষতি 


করিয়া নিব্ের ও দলগত স্বার্থকামনা চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তি 
এখনও চতুর্দিকেই রহিয়াছে তাঁহার প্রধান কারণ এই, 
সহ্আ বৎসরের দাসত্বের ফলে" দেশের অধিকাংশ লোকোরই 
মনে এই ধারণ! বদ্ধমূল যে রাষ্ট্র যখন পরের অধীন তখন 
তাহার ক্ষতি করিয়| নিজের লাভের পথ. পরিষ্কার করাই 
সুবুদ্ধির পরিচয় । সেইজন্য আন্র ধনিক আরও ধনলাভের অন্ত 
রাষ্ট্রের সহিত ও ভারতের জনসাধারণের সহিত প্রবঞ্চক 
তক্করের সায় ব্যবহার করিতেছে এবং শ্রমিক ছল বিশ্বাপ- 
ঘাতক, বিদেশীর পঞ্চমবাঁহিনীর নায়কদিগের ছলনায় ভুলিয়] 
ক্ষণিক.লাভের আশায় নিজের ও দেশের সর্বনাশের ইউগাত 
করিতেছে । 

আঁজ এক বৎসর হইল দেশ স্বাধীন হইয়াছে এই এক 
বৎসরে দেশের অবস্থার যেটুকু পরিবর্তন হুইয়াছে তাহাতে. যে 


৩৯০ 


নৈরাষ্ঠ বা আক্ষেপের কোন কারণ নাই একথা বল! বাঁতুল- 


তাঁর পরিচায়ক ইহ! সত্য । -কিস্ত সেই নৈরাঁশ্ঠ ব1 আঁক্ষেপের - 


কারণ দূর করিতে বদ্ধপরিকর হুইয়া, সংগ্রামের অন্য সর্বস্ব পণ 
করিয়। দীড়াইতে যিনি প্রস্তুত তাঁহার মধ্যেই স্বাধীনতা লাভের 
যোগ্যতা আছে এবং ভাঁরত-রাষ্ট্রের ভবিষ্তৎ আঁশা-ভরসা 
তাঁহারই হাতে । নেরাষ্যবাদী ক্লীব, পরনিন্দায় মুখর সুবিধা- 
বাদী ব! সংগ্রীমবিমুখ ভাগ্যান্বেষী যাঁছার। তাঁহারাই স্বাধীন- 
ব্বাষ্্রের বিপদের কারণ । নিজেদের হুঃখক$ মোঁচনের জন্য যদি 
আমরা! সম্পূর্ণভাবে পরমুখাপেক্ষী হুইয়! কর্তব্যে অবহ্ল! করি 
এবং নিজের অযোগ্যতা ও কর্ণ্মবিমুখতা ঢাকা দিবার জন্ত 
কেবলমাত্র পরের নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হই, তবে আমরা 
সর্ধনাশই ডাকিয়া আনিব এবং সেই সর্ধনাঁশের কবল হইতে 
আমাদের কেহই রক্ষা 'করিতে আসিবে নী একথা ঘেন 
আমাদের স্মরণ থাকে । 
স্বাধীন ভাঁরতের জন্মক্ষণ হইতেই চতুর্দিকে বিপদ-আঁপদর 
দেখ দিয়াছে । ভবিষ্যতে আরও ঘোরতর বিপদের আশঙ্কা 
আছে বলিয়াই পণ্ডিত নেহরু তাঁহার ১৫ই আগষ্টের বেতার- 
বক্তৃতায় বলেন যে, “সংঘর্ষ চলিতেছে এবং ভারতে ও সমস্ত 
বিশ্বে ব্যাপক সংঘর্ষের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জনরবও রটিতেছে। 
আমাদের সর্বপ্রকার বিষম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকিতে 
হইবে । জাতির সন্মুখে যখন বিপদ উপস্থিত হয় তখন নিঃশঙ্ক- 
চিত্তে এবং পুরস্কারের আশী না রাখিয়া জাঁতির সেবায় 
আত্মোৎসর্গ করাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য!” পণ্ডিত 
নেহরু বাহিরের বিপদের কথাই বলিয়াছেন, যাঁহাঁর সম্ভাবনার 
+ সুচনা! আমর! পাইয়াছি জিন্নার ১৫ই আগষ্টের ঘোষণায়! এ 
ঘোষণা হিটলার বা গোয়েবেল্সের বক্তৃতার অংশ বলিয়া 
মনে হইতে পাঁরে, এমনই তাহার ধরণ-ধারণ। প্রতিবেশীর 
মনোবৃত্তির এরূপ প্রকাশ্য পরিচয় যেখানে পাঁওয়া যায়, 
যাহার নীতি ও প্ররুতির সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়! যাইতেছে 
কাশ্বীর ও হায়দরাবাদে, সেখানে বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকিতে 
হইবে প্রতিক্ষণে, প্রতিপদে । ভারত-রাঙ্টে আভ্যন্তরীণ 
বিপদের কথা বলিয়াছেন সর্দার প্যাটেল তাহার ১৫ই 
আগষ্টের বেতার-বন্তৃতাঁয়। তিনি অন্তান্ কথার মধ্যে বলেন, 
“এক সময়ে সকলেই মনে করিয়াছিল যে, এশিয়ার মধ্যে চীনই 
সকলের অগ্রণী হইবে । কিন্তু চীনে আঁজ গুরুতর অন্তধিপ্রব 
বর্তমান । জগতের মধ্যে কোন রাই চীনের মত এত জ্রটিল 
ও সমন্তাপুর্ণ পরিষ্থিতির মধ্যে নাই । তারপর মালয়, ইন্দোচীন 
এবং ত্রন্মেরও আত্যন্তরীণ অবস্থা! আজ উদ্বেগজনক । ভারতেও 
যাহাতে সেইরূপ অবস্থার উদ্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থা করাই 
ভারত-সরকাঁরের উদ্দেষ্ঠ । এই উদ্দেশ্য সাধনে কঠোর ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করায় ভারতের জন্সধারণকে কিছুকাঁলের অন্ত 
আংশিক ভাবে ব্যক্তিত্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত কর! অত্যাবন্তক 


প্রবাসী 


. ১৩৫৫ 





হুইয় পড়ে । দেশের অবাঞ্ছিতদিগকে যদি অবিলম্বে কঠোর 
হস্তে দমন করা না হইত" তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা 
এশিয়ার অন্থান্ত দেশের প্যায় ভারতেও বিশৃঙ্খলা ও অচল 
অবস্থার হুষ্টি করিত।” আঁজও এই অচল অবস্থা সুষ্টি করার 
চেষ্টা চলিতেছে প্রচ্ছন্নতাঁবে ছদ্মবেশী শ্রমিক-নেতার প্ররো- 
চনায়। সমন্ত ভারতের, বিশেষতঃ 
সমাজের, এক বৃহৎ অংশ এই পঞ্চমবাছিনীর প্ররোচকদিগের 
কার্যক্রমের ফলে আজ্ উদ্দাম ও উচ্ছ খুল . হুইয়া অবনতির 
পথে চলিয়াছে। অচিরে তাহাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় 
না হইলে তাহাদের অধঃপতন অনিবার্য 

কিন্ত রাষ্ট্রের অমঙ্গল ও অকল্যাণের প্রধান আশঙ্কা হইয়াছে 
কংখেস কন্দা ও তাহাদের নেতৃবর্গের দ্রুত নৈতিক 
অধঃপতনে । আজ দেশের চতুর্দিকে ক্ষমতার লোভে ও 
অর্থলাভের লালসাঁয় কংগ্রেসের নাঁষে যে সকল ছুনীতির 


বাঁংলাদেশের ছাত্র-স্ 


প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে কঠোর -হত্তে তাঁহার প্রতিকার . 


অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রের কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে 
সরবরাহ বিভাগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানা বিভাগ 
এই দুনীতির মূল আকর | এই সকল বিভাগের সমস্ত কাঁধ্য- 
কলাঁপের অধিকাংশই সাধারণের দৃষ্টির আড়ালে হয় বলিয়াই 
উহাতে এতটা! ঘুষ ও দুর্নীতির প্রসার হইয়াছে । কেন্দ্র ও 
প্রদেশের বাট্রচালকগণ যদি সত্য সত্যই রাঁঙ্রের মঙ্গল কাঁমন! 
করেন তবে প্রত্যেকটি কণ্ট্াক্ট, প্রত্যেকটি “পারমিট” এবং 
প্রত্যেকটি এজেণ্ট নিয়োগ সাধারণের অবগতির জন্য অবিলব্বে 


প্রকাশ কর! প্রয়োজন, যাহাতে. সাঁধারণে বুঝিতে পারে যে 


কোন্‌ বিভাগে কত অযোগ্য লেক, কত চোরাকারবারী 
বাষ্ট্রকে নুন ও প্রবঞ্চন| করার সুযোগ পাইল এবং কোন্‌ 
কংখ্রেস-ভেকধারীর অধঃপতন কতদূর অগ্রসর হুইয়াছে। 


প্রথম বৎসরের হিসাব-নিকাশ 


১৯৪4 সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ 
শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিল। এই মুক্তির অন্য দেশের 
এঁতিহাঁসিক সংহ্তিকে বলি দিতে হইল ৷ তার ফলে ভা 
বর্ষের ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে ছুইটি রাষ্ট্রের পত্তন হইল 
ভারভ-রাষ্্র ও পাঁকিস্থান-রাধ্র । এই বিভাগের কথা মনে 
করিয়াই পণ্ডিত অবাহ্রলাল নেহরু বলিয়াছিলেন-- 
স্বাধীনতা, রাজনৈতিক মুক্তি ত আসিল, কিন্তু সেইজন্ত 


আমাঁদের- হৃদয়ে কোন আনন্দ নাই ( there is no joy 


in our hearts) | ১৯৪৭ সালে ভারত-রাধ্রের জন্মক্ষণে, 


আনন্দোৎসবের মধ্যে যে নিরানন্দের ছাঁয়| পড়িয়াছিল, ১৯৪৮ 
সালে বাঁর মাস পরেও তাহ লুপ্ত হয় নাই । 

এই অবস্থার অন্ত কোন ব্যক্তিকে দায়ী করিবার প্রয়োজন 
নাই । কারণ যে অবস্থার তাঁড়নায় ভারতবর্ষের বুকের উপর 


ভাগ্রে 





দিয়া ফালি টানিতে হইল অন্ততঃ গত পঞ্চাশ বংসর হইতে 
তাঁহার পটভূমি ত প্রস্তুত হইতেছিল। এই আয়োজনে ব্রিটিশ 
কূটনীতি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, এই কথা স্বীকার 
করিয়াও আমাদের কোন সাঁন্বনা নাই. ভারতবর্ষের মুসল- 
মান সমাজের মনে একটা! ভাব ছিল যে ধর্ম্মবিশ্বাসে ও জীবন- 


১স্ষযাজার দৈনন্দিন রীতিনীতিতে তাহার! প্রতিবেশী হিন্দু, শিখ, 


খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সমাজ হইতে পৃথক । এই ভাব জমাট বাঁধিয়! 
উঠে যখন হইতে রাষ্ট্রীয় জীবনে তাঁহাদের প্রভুত্ব ও প্রাধান্তের 
অবসান হয় । পরদেশী শাঁসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে স্বাভাবিক 


= ক্ষোভ তাঁহাদের মনে দানা বাঁধিতেছিল তাহা ইংরেজের 


৯. কৌশলে প্রতিবেশী সমাজের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রিত হইতে আরম্ত 
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হইল । লর্ড কাঁজ্নের সময় যে বঙ্গবিভাগ কর।| হয়, সেই 
উপলক্ষে এই ভাবের একটা বহিঃপ্রকাশ আমর] দেখিতে পাই। 
সেই সময়েই মুসলিম লীগের জন্ম হয় এবং তাহা স্বকীয় রূপ 
ধারণ করে ১৯৪০ সালে যখন লীগের লাহোর অধিবেশনে 


" ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া যুসলমাঁন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূ-খণ্ডে 


পৃথক রাষ্ট্রে পত্তন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হুয়। 

এই প্রস্তাবান্থযায়ী উপায় অবলম্বন করিবার জন্য ইংরেজ- 
রাজের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন সংগঠন করিবার কথা 
মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের মনে উদয় নাই, তাহারা প্রতিবেশী 
সমাজের বিরুদ্ধে আয়োজন-উদ্ভোগ করিবাঁর ব্যবস্থাই সহজ 


_ বলিয়া মনে করিল। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট কলিকাতায় 


ও তারপর নোয়াখালি-ত্রিপুরাঁয় অক্টোবর মাঁসে যে তাঁওব ও 
রক্তারক্তির স্রোত প্রবাহিত হুইল, তাঁহার ফলে সাঁরা ভাঁরত- 
বর্ষে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার স্থ্টি হইল। 
নোঁয়াখালি-ত্রিপুরার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল বিহার ও যুক্ত- 
প্রদেশের পশ্চিমাংশে ; পরে ইহারই প্রতিক্রিয়া সুদুরপ্রসারী 
হইয়া প্রকাশ পাইল পশ্চিম ও উত্তর পঞ্জাবে। বড়লাঁট ওয়া- 
ভেলের কর্তৃত্বাধীনে যে মন্ত্রিমণডলী গঠিত হইয়াছিল, তাহার 
অপদার্খত| প্রত্যক্ষ হইয়া পড়িল এই বিপর্য্যয়ের সময় ; পণ্ডিত 
জবাহ্রলাঁল নেহরু ছিলেন এই কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টের সহকারী 
সভাপতি, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতবর্ষের শাত্তিরক্ষা 
বিভাগের কর্তা । কিন্ত মুসলিম লীগ প্ররত্তিত অরাজকতা দমন 
করিবার আয়োজন তাঁহাঁদের সাধ্যের বাহিরে.ছিল বলিয়া মনে 
হয়৷ কারণ তাহ! দমন করিবার ইচ্ছা বড়লাট ওয়াভেলের ছিল 
না। এই. নীতিগত বিপৰ্য্যয় ব্রিটিশ, কুটনীতির কল্যাণে স্থষ্টি 
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সুতরাং যখন ১৯৪৭ সালের ওরা জুন তারিখে বড়লাট 
মাঁউণ্টব্যাটেনের বিধানানুসারে ভারতবর্ষের বিভাগ স্বীকার 
করিয়। লওয়! হইল তখন লোঁক-নেতাঁদের .মনে যে হুতাঁশাঁর 
ভাঁব দেখা দেয়, তাহা পত্ডতি . জবাহরলাল নেহ্‌রুর কথার 
মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল । কিন্ত পঞ্ধীবের জনসাঁধারণ- হিন্দু 


বিবিধ প্রসঙ্গ স্বাধীন ভারত-রা্র - 





কলিকাতা, ' 


৩৯১ 


মুসলমাঁন-শিখ প্রতিবেশী-হত্যাঁর প্রতিযোগিতায় এমন করিয়া 
মাতিয়া উঠিল যে এঁতিহাসিক যলগে তাঁহার তুলন| থুঁজিয়! 
পাওয়া কঠিন । 





পাকিস্থানের প্রতিক্রিয়! 

১৯৪৭ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসের তাঁওব মহাঁভাঁরতে 
বৰ্ণিত যছু-বংখ ধ্বংসের কথা মনে করাঁহয়|। দেয়। শ্রীকৃষ্ণ 
আপন কুলের নরনারীর নানা ছূর্গতি দেখিতে পাইলেন ; 
দেখিলেন দস্স্যর! যছু-নারীদের হরণ করিতেছে | আমরাও 
ইহা! দেখিয়াছি । ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৭ 
সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর এই তের মাসে উত্তর-ভাঁরত ছিন্ন- 
ভিন্ন হইয়াছে । মুষল-পর্ক্বের পরিণতি দেখিতে পাই ব্যাধ 
কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাঁণ নিক্ষেপ এবং ভীঘার দেহত্যাগে ৷ 
স্বজন হুত্য1 দেখিয়! শ্রীকৃষ্ণের বাঁচিবার কি কোন সাধ ছিল? 
সেইরূপ আমাদের সামনে আঁর একজন মহা'প্রাণ মৃত্যু কাঁমন! 
করিতেছিলেন; ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি তাহার 
কামনা পূর্ণ হইল ! বিনাঁয়ক গড়সে নিমিত্ত মান্র। 

১৯৩৭ সাল হইতে দশ বৎসর মুসলিম. লীগ হিন্দুবিঘেষ 
প্রচার করিয়া যে জমি তৈয়ার করিয়াছিল, এবং তাঁহাঁতে যে 
বীজ বুনিয়াছিল, তাঁহার ফসল ১৯৪৬-৪৭ সালে আমর] ঘরে 
তুলিয়াছি। ইহাই শেষ নয়। কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ সমস্ত! 
এই বিপদের প্রতি অঙ্কুলী-নির্দ্দেশ করিতেছে । এই সমন্ধ! 
সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই যে পাকিস্থান 
রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এই বিষয়ে সক্রিয় ভাবে ভারত-রাই্রবিরোধী 
কার্ধ্যে উৎসাহ দিতেছে এবং নেহরু মন্ত্রিগুলী তাহাতে বাঁধা 
দ্বিবার জন্য ও লোকসমক্ষে এই কুচক্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করি- . 
বার জন্য যাঁহা করিয়াছেন, তাহা! সঙ্গত হুইয়াছে। পাঁকি- 
স্থানের কাঁধ্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য 
সন্মিলিত জাঁতিসজ্বের নিকট যে আঁরজি পেশ করা হইয়াছে, 
তৎসন্বন্ধে দেশের মধ্যে একট মতভেদের আবির্ভাব হইয়াছে | 
কিন্তু সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া এইরূপ মনে হয় যে এই 
অভিযোগ উপস্থিত ন! করিলে যে ফল হইত, আজিও তাহা 
হুইয়াছে। ভারত-বাষ্রী ও পাকিস্থান-রাঁষ্ট্ের মধ্যে একটা 
যুদ্ধ চলিতেছে । গতানুগতিক ভাবে যুদ্ধ ঘোষণ] না করিয়াঁও 
পাকিস্বান-বাহ যুদ্ধে গোড়া হুইতেই নাঁমিয়াছে । 

এত দিন পাকিস্থান-রাষ্র . নান! মিথ্যা কথা বলিয়! 
কাশ্মীরের উপর হানাদারদের বর্ধর কাষাবলীর সঙ্গে তাহার 
সম্পর্ক অস্বীকার করিয়'ছে। কিন্তু আত্তর্জাতিক নিয়ম 
অনুসারে এই দায়িত্ব সে এড়াইতে পারে না। এই কথ! 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে হানাদারেরা পাঁকিপ্বান- 
রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া কাশ্মীর আক্রমণ করিতে. দল বাধিয়া 
অগ্রসর হইয়াছে, পাঁকিস্থান-রা্ তাদের বাঁধা দেয় নাই। 
এই অনিচ্ছাঁর জন্য আঁত্তজ {তিক বিধান অন্থসারে সে দোষী । 


৩৯২... 





হায়দরাবাদ সমশ্ত! পাকিস্থান দাবীর * অন্ত একটা] রূপ । 
মুসলমান বলিয়! নিজাম মীর ওসমান আলী খা এক কোটি ত্রিশ 


লক্ষ হিন্দুর উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, এই দাবীর ' 


পিছনে বর্তমান যুগে কোন যুক্তি থাকিতে পারে, তাহা কেহই 
স্বীকার করিবে না । “ইভ্েহাঁদ-উল্‌-মুসলিমিন” নামে পরিচিত 
যে প্রতিষ্ঠান ২৫1৩০ লক্ষ মুসলমানের পক্ষে যুদ্ধের পায়তার! 
কষিতেছে, তাঁহারাও এই মনোভাবের স্থট্টি। সুতরাং কাশ্মীর 
ও হায়দরাবাদ প্রমাণ করিতেছে যে  ভাঁরতবর্ষকে দ্বি-খণ্ডিত 
করিয়া কৌন লাভ হয় নাই । যে বিষ মুসলিম লীগ ছড়াইিতে- 
ছিল, তাঁহার ক্রিয়া এখনও চলিতেছে, এবং কোন্‌, (ডিংকট 
চিকিৎসা! না হইলে সেই বিষ সমাজ-দেহ হইতে দুর হইবে 
না। সেই চিকিৎসা অবিলখ্খে আরম্ভ করিতে হইবে৷ 
সমস্যায় জন-মন এমনি বিক্ষিপ্ত হুইয়| পডিয়াছে যে মন স্থির 


' করিয়া কোন সংগঠনকার্য্যে হাত দিবার চিন্তা করিতেও' 


পারিতেছে না। আত্মপর ভেদ-বুদ্ধি বিরহিত হুইয়া একট! 
অক্ষম ক্ষোভে নিজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র স্বার্থ-চিন্তায় -দিন 


গুনিতেছে। এই অবস্থ! চলিতে দিলে ভারত-রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে সকলে যে সব আশার বা চানিত্তে। টড সফল 
হইবে না।. 

ভারতের প্রধান শত্রু চোরাকারবারী 


এই নিরাঁশাঁর আরও অনেক কারণ আঁছে। ভারত-রাষ্ঠে 
্রক্কতিপুগ্জের জীবন-য়াত্রার নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থার 
ব্যাপারে যে বিপর্যয় দেখা দিয়াছে,-তাঁহা নিবারণ করিবারও 
কি' তাঁহাদের সামর্থ্য নাই যাহার্দের হাতে, শাপন-দও আজ 
চলিয়! গিয়াছে? গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার 


অধিকারী হইয়াছে; কংগ্রেসের নেতৃবর্গ আজ শাঁসন-ব্যবস্থার : 


কেন্দ্রে অবস্থিত ; রাষ্ট্রের দণ্ড-যুণ্ডের কর্তী। সুতরাং রাষ্ট্রের 
সার্থকতা ব! ব্যর্থতার জন্য কংগ্রেস নেতৃবর্গকে প্রশংসা বা 
নিন্দার ভাগ লইতেই হইবে । এই দায়িত্ব এড়াইবার উপায় 
নাই । সেইজন্ত “ভাঁত-কাঁপড়ের” ক্ষেত্রে যে অব্যবস্থা দেখা 


দিয়াছে, তাহার জন্য নিন্দা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক, মন্ত্রি-- 


মণ্ডলীর প্রাপ্য । কংগ্রেসের ত্যাগ, কংগ্রেস-নেতৃবর্গের বিদ্ঞা- 
বুদ্ধি কৌশলের বড়াই. করিয়া এই নিন্দার মুখ বন্ধ করা যাইবে 
না। ভারত-রাঁষ্টরের দরিদ্র . সাধারণ আজ হাড়ে হাড়ে 
বুঝিতেছে যে স্বাধীনতার আগমন তাঁর জীবনে কোনও 
পরিবর্তন আনিতে পারে নাই ; তাঁহার প্রতিদিনের অভাৱ- 


অভিযেগের কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই । শিল্প, - 


ব্যবসায়, বাণিজ্যের নানা জটিলতা তাহার বুদ্ধিগ্রাহ. না 
হইতে পারে; 


নিশ্চয়ই । যে জমি চাষ করিয়! শস্ত উৎপাঁদন করে সে হয়ত 


এই" 


 ধরিয়াঁছিল ।. 


ভার নিলেন। 


কিন্তু তাঁহার . নিত্য-প্রয়োজনীয় . ন্যুনতম - 
দ্রব্যের জন্য তাহাকে স্বাধীন রাষ্ট্রে কেন এরূপ কাঙালের . 
মত দিন কাটাইতে হইবে, তাঁহার একট! কারণ আছে 


১৩৫৫ 





তাঁর উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য চারি গুণ মুল্য পাইতেছে ; কিন্ত 
এই বৰ্দ্ধিত আঁয়ও তাঁহার অন্থান্ত প্রয়োজনের মুল্য মিটাইতে 
পাঁরিতেছে না। এক কাপড়ের ব্যাপারেই তাহার দুরবস্থা 
বিশেষ ভাবে দেখা! হইতেছে, ইহ!” সর্বাঙ্গীন চিত্রের একদিক . 
মাত্র। এই কাপড়ের রাঁজীর লইয়াই পরীক্ষা হইয়! গিয়াছে . 
যে স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধাঁরগণ. কাপড়ের উৎপাদক ও, 
ব্যবসায়ী শ্রেণীর নিকট হাঁরিয়া গিয়াছেন। পভিত জবাহর- 
লাল নেহরু এই কথা স্বীকার করিয়াছেন যে গত তিন-চাঁর 
মাসে' কাপড়ের উৎপাদক ও-ব্যবসায়ী এক শত কোটি টাক] 
অন্যায়, লাভ - করিয়াছে । একটা হিসাবে দেখিয়াছি যে 
আমাদের কাপড়ের ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে ৭৫ কোটি 
টাকা উস্থল করা হইয়াছে; এবং আয়কর ও বিক্রয়-কর বাবদ: 
পঁচিশ কোটি টাক! রাষ্রকে ফাঁকি দেওয়া হ্ইয়াছে। অথচ 
এই অগ্তায়ের কোন প্রতিকার বি অন্ত্রিমগুলী করিতে, 
পারিলেন না । 

_ এই অম্পর্কে' কাশ্মীরের সেখ অবিহুল্লার মন্ত্রিংগুলীর 
ব্যবস্থায় পণ্ডিত জবাহ্রলা'ল নেহ্‌রুর শিক্ষ! লাভ করা উচিত। 
কাশ্মীরের চাঁউলের ব্যবসায়ীরা দেশের লোকের গল! টিপিয়া 
“খালেদার” নামে পরিচিত এই শ্রেণী দেশের 
লোকের অর্ধাছার ও অনাহারে অবিচলিত থাকিয়া চালের 
দাম মণ প্রতি ত্রিশ টাঁকাঁয় তুলিয়াছিল। মন্ত্রিমগুলীর কেহ, 
কেহ ইহাদের “ধর্ম-কথ!” শুনাইতে গ্রিয়া বিফলমনোরথ 
হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন কাশ্মীরের সহকারী প্রধান মন্ত্রী" 
ও স্ব-রাধর মন্ত্রী বকৃসি গোলাম মহম্মদ তাহাদের “বুঝাঁইবার” 
তিনি জেলা -ম্যাজিষ্রেটের বাড়ীতে তাঁহাদের 
ডাকিয়া পাঠাইলেন। আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হুইল; 
চাঁউলের দ্বাম, কমাইবাঁর প্রস্তাবে তাঁহারা সম্মত হইল না 
শেষ কথার-বন্ত দশ মিনিট সময় দিয়! বকৃসি সাহেব অন্ত. ঘরে 
চলিয়া গেলেন । “খাল্লেদাররা” অটল । তাহার 'আদেশে 
ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট লিখিয়া দিলেন । তখনও 
“খাল্লেদাররা”-ভাঁবিল যে 'এ এক কৌতুক । পুলিসের গাড়ী 
আসিল; এবং তাহা চড়িয়া ছাপ্লান্ন জন ভূঁড়িওয়ালা-“খালেদার” 
শহরের মধ্য দিয়া যা আর্ত করিল । . শহরের .কেন্দ্র-. 
স্থানে পুলিসের গাড়ী, থামাইয়। এক সভার অনুষ্ঠান হইল) 
শহরের লোক ইহাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় .লাঁভ করিল. লক্ষ- ; 
পতিদের. এইনপ অবস্থা দেখিয়া কাহাকেও রুষ্ট হইতে দেখা . 
গেল নাঁ। পনর দিন জন্মু প্রদেশের জেলখানায় বাস করিয়া 
ইহাদের সুবুদ্ধির উদয় হইল । আঁগাঁমী. ফসল হইতে চাঁউলের 
ব্যবসা] “জাতীয়করণ” হুইবে | -. . 

ভাঁরত-রাষধ্রে চোরাকাঁরবাঁরী ও - দেশের লোকের গলা- 
কাটা ব্যবসায়ীদের অভাব নাই । বকৃসি সাহেবের “দাওয়াই” . 
তাহাদের প্রতি প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা কেন নেহেরু মন্তি- 


ভাদ্র 





মণ্ডলীর মনে উদয় হয় না, তাঁহা একটা রহস্ত হইয়া আছে । 
সমাজিদ্রোহী, দেশদ্রোহী, রক্তশোষক এই শ্রেণী আজ বার মাস 
ধরিয়! স্বাধীন ভারভ-রাষধ্ের প্রজাঁপুঞ্জের জীবন ছুধ্বিষহ করিয়া 
তুলিয়াছে। ইহাদের প্রকৃতি ও কাঁ্য্য-কলাপ আজ কাঁহারও 
অবিদিত নাই । সহ্ের সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে বলিয়াই 





ক, ইণ্ডিয়ান ফাইন্তান্স”-এর (সাপ্তাহিক) মত সংবাদপত্রও লিখিতে 


1 


ও 


বাধ্য হইয়াছে যে অন্ত দেশে ইছাঁদের ব্রাষ্ট্রের শত্রু বলিয়া 
পরিগণিত করা হইত। এই পুঁক্ষিপতিরা আমাদের জাতীয় 
সরকারের কার্যাবলী ভীতির চক্ষে দেখে ; গোপনে তাঁছাঁদের 
বাঁধা দেয়। এদের নষ্টামি, সমাঁজদ্রোহিত!, সঙ্ঘবন্ধ বিরোধ 
ডাঁরত-রাধ্রের নান! ব্যর্থতার জন্য দাঁয়ী; দেশের সংগঠন- 
চেষ্টা যে বানচাল হইতেছে তার জন্য এই শ্রেণীর কাৰ্য্যকলাপ 
দ্ায়ী। “ইণ্ডিয়ান ফাইন্তান”-এর ১৯শে জুন তারিখে এই 


বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয় । 


“Tle attitude of Big Business in India to the 
National Government has beén one of sullen suspicion, 
and frequently of covert hostility, It is the sinister 
and anti-social designs and the organised though veiled 
opposition of Big Business in India which must explain 
the failure of Government policies in many fields, and 
the tardy progress of their programmes in others. In 
any other country, conduct such as some of our busi- 
nessmen have been guilty of, would be treated as 
nothing short of treason.” 


ইহাদের নষ্টামিতে কংগ্রেস কণ্মিবৃন্দ পর্য্যন্ত “নষ্ট” হইয়া 
গিয়াছে। ব্রিটিশ যুগের কর্্মচারিবৃন্দ গত যুদ্ধের সময় কি 
করিয়াছিল, তাহা এত শীঘ্ব ভুলিয়া খাইবার কথা নয়। পৃছি- 
পতিদের সঙ্গে হাত মিলাইয়! ইহার! দেশের মধ্যে অসততার 
স্রোত বহাঁইয়াছিল। সেই পুঁজিপতিরা, আজও আছে; সেই 
কর্ম্মচারিবৃন্দ আজও তাঁহাদের আসনে ন্ুুপ্রতিঠিত। এই ছুই 
পক্ষের সঙ্গে কংগ্রেসের কণ্দ্মিবৃন্দের এক বৃহৎ অংশ মিলিয়া- 
গিয়াছে। চোরাবান্জারী, “পারমিট” বেচা, সরকারী.কণ্ট।কৃট, 
লইয়! হাঁত-চালাকী-_এই ত্রয়ীর মিলিত শক্তি আজ দেশের 
সব্ধনাশ করিতেছে । ভারত রাষ্েরে কর্ণধাঁরবর্গ নিপ্ষল 
আক্ষেপ করিয়া দিন কাটাঁইতেছেন। বার মাসের মধ্যে 
তাঁহারা এমন কোন ব্যবস্থা করিতে পাঁরিলেন না যাহার ফলে 
চোঁরা-কাঁরবারী দমন ও বিনষ্ট হয়, যাঁর ফলে পুজিপতির 
রাক্ষসী লোভ সংযত হয়, যাহার ফলে অসাধু সরকারী কর্মচারী 
শান্তি পায়, কংখ্রেসকন্দী তাহাদের আবর্শ-পৃত এঁতিহের 
প্রতি শ্রদ্ধা ফিরিয়! পাঁয়। আমাদের ভাবের রাজ্যে, চিন্তা- 
ক্ষেত্রে কোথাও কোন অসত্য ও অন্যায় আছে, যাছাঁর জন্য 
আমাদের নেতৃবৃন্দ তাহাদের স্বাভাবিক শক্তি হারাইয়া ফেলিয়া 
ছেন, যাহার জন্য তাঁহার! গান্ধীজী-প্রবর্তিত সাধনা ও শিক্ষার 
কথ! ভুলিয়া গিয়াছেন। আমাদের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত 
করা কম কষ্টদায়ক নহে। কাঁরণ ইহ! আমাদের দেশবাঁপীর 
ব্যক্তিগত ও সীমান্তিক জীবনের কলঙ্কের কথা, এবং কোন 


বিবিধ প্রসঙ্গ সরকারী দপ্তরে অপব্যয় 





. আকার ধারণ. করিতেছে । 


৩৯৩ 








সাংবাদিক নিজেদের দেশের লোকের কলঙ্ক কীর্তন করিতে 
পারে না। কিন্তু যে যুগ সন্ধির সময়ে. আমাদের কার্য করিতে 
হইতেছে, যে সময় বিপদের আশঙ্কার যেঘ আমাদের দেশের 
আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, তখন দেশের লোকের 
নিরাশা এবং দেশ-নাঁয়ক-বৃন্দের নিশ্চেষ্টতা ও অপারগতার 
কারণ আর তার ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার দায়িত্ব 
সাংবাদিকের । | 
মধ্যবিত্ত বেকার সমস্যা 

মধ্যবিত্ত বেকার সমস্যা বাংলাদেশে অতি মারাত্মক 
গত এক বৎসরে ইহা আরও তীব্র 
হইয়াছে । অথচ বাংলা-সরকারের এদিকে একটুকুও দৃষ্টি 
নাই। পঞ্তাবের আশ্রয়প্রার্ধীরা সকল স্থুযোগ ত পাইতেছেই 
এ সঙ্গে সরকারী চাকুরিতে তাঁহার] খুব বেশী সংখ্যায় ঢুকিয়া 
পড়িতেছে। তাঁর. উপর আছে মীন্রাঞ্জী। বাংলাদেশে সরকারী 
চাকুরিগুলিও ইহার] দখল করিয়া লইতেছে। কেন্দ্রীয় আয়কর 
বিভাগের সঙ্গে প্রাদেশিক গবর্মেন্টগুলির এই মৰ্ম্মে একটা 
বোঝাপড়া আছে যে, ষে-প্রদেশে আঁপিস সেই প্রদেশের লোক 
প্রাদেশিক আপিসে নিযুক্ত করিতে হইবে । তদন্ুসাঁরে বাঁংলা- 
দেশের আয়কর বিভাগে বাঁঙালী নিযুক্ত হওয়ার কথা । কিন্তু 


. আমর! শুনিয়াছি সম্প্রতি এ আপিসে প্রায় শতখানেক পঞ্জাবী 
"ও মান্রাজজী ঢুকিয়া গিয়াছে । শতখাঁনেক বাঙালী মধ্যবিত্ত 


পরিবার এইভাবে তাহাদের প্রাপ্য অন্ন হইতে বঞ্চিত হইল । 
রিজার্ভ ব্যাক্কেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। এই সব পদে 
নিযুক্ত হওয়ার উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন 'বহু লোক সিভিল 
সাপ্লাই বিভাগে অযথা বিনা কাঁজে বসিয়া আছে এবং কর্ম 
চ্যুতির আশঙ্কায় ক্রিষ্ট হইতেছে । তাহার বাহিরে তো অজত্র 
লোক আছে। ইহাদিগকে বাছিরা আয়কপ্ব আপিস, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে প্রভৃতিতে ভরি কর! যাইতে পারে যদি বাংলা- 
সরকার এই কাঁ্যের জন্য একজন উপযুক্ত লোককে ভার 
দেন। আসানসোলের রেল কারখানায় লোক নিয়োগ 
কার্ধ্যটা এতদিন সেখানেই হইতেছিল। সম্প্রতি এ রিক্ুটিং 
আপিসটি যুক্তপ্রদেশে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ বাঙালীর 
কর্প্রাপ্তির এ পথটিরও দ্রফা নিকাশ হইল । চাকুরি ভিন্ন 
অন্ত কাঁজে বাঁডালীকে 'সুযোগ দেওয়ার যে সব পথ আছে, 
অযোগ্য এবং স্বার্থপর লোকের হাঁতে পড়িয়া সেগুলিও কাজে 
লাঁগিতেছে নাঁ। কয়েক সপ্তাহ আগে মোটর ভেহিক্ল 
বিভাগ হইতে জনৈক অবাঁডালীকে এক শত লরীর লাইসেন্স 
দেওয়া হইয়াছে । এই লাইসেন্সগুলি এক শত জন বাঁঙালীকে 
ভাগ করিয়া দিলে এক শৃতটি পরিবারের অন্সংস্থান হইত | , 
এদিকে অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া দরকার । 
সরকারী দপ্তরে অপব্যয় 
অবিভক্ত বাংলার তুলনায় এখন ব্যয়ভার বহু ক্ষেত্রে সমান 


৩৯৪ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





রহিয়াছে, অনেক স্থলে বাঁড়িয়াছে এবং কোঁনস্থানে কষে নাই । 
সরকারী অর্থ বিভাগ তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব উপেক্ষা 


করিয়! চলিয়াছেন। অর্থ বিভাগের মূল নীতি এই যে, ওঁ. 


বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা সরকারের টাঁকাকে নিজের 
টাক! মনে করিয়] ব্যয় করিবেন এবং এ মনোভাব লইয়া সকল 
বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিবেন ।: স্বাধীন বাংলায় এই নিয়মটি 
অবহেলা করা হইতেছে । মাঝে মাঝে মিতব্যয়িতার ছুই-একট! 
নযুন] যে ন! দেখান হয় তা নয়; তবে সেটা সর্বত্রই নিম্নতম 
কর্মচারীদের উপর দিয়াই যাঁয়। মোটা বেতনের-বড় বড় নুতন 


চাঁকুরি স্থষ্টিতে ইহারা বাঁধ! দেন নাঁ। অর্থ বিভাগের নিজের : 
এই বিভাগের সেক্রেটারী পদে আগে, 
বাংলাদেশের সব চেয়ে অভিজ্ঞ এবং কর্ম্মদক্ষ: কর্মচারীকে. 


কথাই ধরা যাক। 


বাছিয়া বাহির কৰিয়! নিযুক্ত করা হুইত। মুসলিম লীগ 
আমলে অনেক বিভাগে অনেক কুকীর্ি হুইয়াছে, কিন্ত এই 
বিভাগটিকে কলুষিত করিতে তাঁহার! বিশেষ সক্ষম হয় নাই। 
স্বাধীনতা লাভের পর এক বৎসরের মধ্যে সেক্রেটারিয়েটের 


সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই মিনিটে ওঁ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা. 


যাইতেছে ।, 

কর্মচারী সংখ্যার দিক দিয়াও বিভাগে ব্যয়বৃদ্ধি 
ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। সেক্রেটারীর সঙ্গে আবার এক জন" 
সিভিলিয়ান স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত হুইয়াছেন।. তার.উপর 
চার জন ডেপুটি সেক্রেটারী মোতায়েন. আঁছেন ; অবিভক্ত 
বাংলায় সাধারণতঃ এক জন সেক্রেটারী এবং এক জন ডেপুটি 
সেক্রেটারী কাঙ্জ চালাইতেন, কাঁজ বেশী পড়িলে বড় জোর 
অপর এক জন ডেপুটি সাময়িক ভাবে আনা হইত,। এখন অর্থ- 
বিভাগে এক জন ২৭৫০২ টাকার সেক্রেটারী, এক জন সিভি- 
লিয়ান স্পেশাল অফিসার আর এক-তৃতীয়াংশ বাঁংলায় চার জন 
ডেপুটি সেক্রেটারী ! তাহার উপরে দিতি লেকে, 
প্রভৃতি ত আছেনই । 

লালদীঘির দপ্তরখানায় ইংরেজ, মুসলিম লীগ এবং বর্তমান 
আমলের উচ্চপদস্থ কর্মচারী সংখ্যার তুলনামূলক হিসাব 
প্রকাশ পাইলে দেখা যাইবে যে, এখন মুসলিম লীগ আমলের 
চেয়েও বাংলাতে এক-তৃতিয়াংশ বেশী কর্মচারী রহিয়াছেন 
এবং ভ্রমশঃই সংখ্যা আরও বাঁড়িতেছে 1 জেল! শাসন, পুলিস 
প্রভৃতি ব্যয়বহুল এবং অনাবশ্ঠক কর্মচারীবহুল.বিভাগগুলিতে 
উচ্চপদাধিকারীর সংখ্যা আরও বাঁড়িয়াই চলিয়াঁছে। উচ্চতম 
পদে অযোগ্যতম লোক নিয়োগের যে নীতি ডাঃ. ঘোষ 
আর্ত করিয়। দিয় গিয়াছেন তাঁহার পরবস্তাঁ পদাধিকারীরা 
অতি যত্বের সহিত সেই পথেই চলিতেছেন, জেলা! ম্যাজিষ্ট্রেট 
অযোগ্য হইলে তাঁহাকে দুইটা! এডিশনাল, তিনট। এখিষ্্যাপ্ট 


না দিলে কাঁক্ত চলে না; পুলিস কমিশনার অপদার্থ হইলে 


ঠাহাকে অনেক বেশী সংখ্যায় ডেপুটি কমিশনার দিতে. হয় । 


: কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে । 


অবস্থাটা! সাধারণ ভাবে এই. ধাঁড়াইয়াছে যে প্রিরপাত্র এবং 
পোষ্যবর্গের যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক, তাহাদিগকে উচ্চতম 
পদগুলি দিতেই হইবে । সমান পদে যোগ্য লোক দিলে 
ইহাদের অপদার্থত| পরিস্ফুট হইয়া উঠে, সুতরাং উপযুক্ত 
লোকদের নিয়পদে নানাবিধ অছিলায় দাবাইয়া! রাখা ভিন্ন 
গত্যস্তর নাই । যাহাকে উচ্চতম পদে বসাঁইতে হইবে তাঁহার না 
কর্মজীবনের মসীলিপ্ত এবং কলঙ্কমলিন রেকর্ডেও অন্ুবিধ! হয় 
নাও উপযুক্ত লোকদের সার্ভিস রেকর্ডে দোষ ধরা যায় ন! 
বলিয়। অন্ত অছিলায় অর্থাৎ 00217008001, আটকা ইয়! রাখিয়! 
পরবর্থাঁ উচ্চ পদে প্রমোশন বন্ধ রাখা হ্য়। সমস্ত সরকারী 
বিভাগে এট। একেবারে সাধারণ নিপ্নযে দীড়াইয়। গিয়াছে। 


সমবায় ও মৎস্য বিভাগের ব্যর্থতা 


সমবায় বিভাগ কৃষির প্রাণ । ইংরেজ আমলে এই বিভাঁগ- 
টিকে চিরকাল উপেক্ষা কর! হুইয়াছে। তাঁহার কারণও 
আছে.। আলাউদ্দীন খিলজী মুখেও বলিতেন যে, হিন্দুদের 
দারিদ্র্যের চরম সীমায় যদি চাপিয়া না রাখা যায়, একটুখানি 
দম ফেলিবার সুযোগ যদ্ধি তাঁহার! পায়, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা 
বিদ্রোহ করিবে । তিনি ট্যাক্স নির্ধারণ এবং আদায় এমন- 
ভাবে করিতেন যাহাতে হিন্দু পুরুষেরা মাঠের কাজের পর 
'আর' এক' মুহুর্ত সময় না পায় এবং স্ত্রীলোকের মুসলমান 
বাড়ীতে চাকুরি করিতে বাধ্য হয়। হিন্দুদের আধিক উন্নতির 
সমস্ত পথ তিনি কঠোর হস্তে বন্ধ করিয়া রাখিয়াঁছিলেন। - 


" আলাউদ্দীন খিলজী হিন্দুদের বেলায় যে নীতি প্রয়োগ করিয়া 


ছেন, ইংরেজ সরকার. হিন্দু-সুসলমাঁন-নিধ্বিশেষে সকলের 
উপর তাঁহাই চালাইয়া গিয়াছেন, শুধু মুখে কিছু বলেন নাই। 
ভারতের তিন-চতুর্থাংশ লোক ক্কষিজীবী, ইহাদের অবস্থা ' 
সচ্ছল হইলে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাঁদ টি'কিবে না--ইংরেজ এটা 
খুব ভাল করিয়া জানিত ; তাই কৃষি এবং সমবায় এই ছুটি 
বিভাগকে তাঁহার! সর্বপ্রযত্তে উপেক্ষা! করিয়! গিয়াছে ।, 

' ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন হইয়াছে বটে, কিন্ত নুতন শাঁসক- 
বর্গ: এখনও কোট প্যান্টলানের মোহ ছাঁড়িতে পারেন নাই; 
ইংরেজের ধারাঁট1 . এখনও অব্যাঁহতই রহিয়াছে । দেশকে 
বাঁচাইতে হইলে কৃষকের দারিদ্র্য ঘুচাইতে হুইবে, কৃষকের 
দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইলে ক্কষি, সেচ এবং সমবায় বিভাগকে 
একমন একপ্রাণ হইয়া এক মহা উদ্বেশ্য সাধনের জন্ত একযোগে 
দপ্তরখাঁনার ফাইল 
ছাড়িয়া কর্তাদের মাঠে নামিতে হইবে ৷ বর্তমান কর্মচারীদের 
দ্বারা এটা হইবে না । কৃষি বিভাগের ভাঁর ছুই জন ভাগ্যান্বেষী 
এবং অক্ষম অবাঁডাঁলীর হাতে রহিয়াছে ; সেচ বিভাগের কর্ম্ম 
নিয়ন্ত্রণের ভাঁর দেওয়া! হইয়াছে একটি . অকর্মণ্য ও অক্ষয় 
সিভিলিয়নের হাতে ; এবং সমবায় বিভাগের ব্েজিপ্ার রূপে 


ভাদ্র 


~~ 


প্রশ্ন আছে-_-এইরূপ সরকারী ব্যবস্থা যেখানে, সেখানে কৃষির 
উন্নতি হইবে কিরূপে ? লোক নাই এই বাধা বুলি আমরা 
শুনিতে প্রস্তুত নহি । বাংলাদেশে মানুষ নাই এটা একেবারে 
মিথ্যা কথা। মান্য আছে, খুঁজিয়া বাহির করিতে 


স্পশাহইবে। 


কৃষি বিভাগ হইতে মংস্ত বিভাগ আলাদা করিয়া রাখা 
হইয়াছে কেন তাহার তাৎপর্ধ্য আমর] বুঝিলাম ন! । ম্স্ত-মন্ত্রী 
শ্রীহেম নক্করের সহিত মাছের ব্যবসায়ের ঘনিষ্ঠ যোগ আছেঃ 
এরূপ ক্ষেত্রে মংস্তবিভাঁগ আলা] করিয়া তাহার হাতে তুলিয়! 
দেওয়া হোক ইহা তো! তিনি স্বভাবতই চাঁহিবেন! আমর! 
ইহার নিয়োগের পরেই লিখিয়াছিলাঁম যে এবার মাছের দাম 
ছয় টাকা হইবে । দাঁম যখন প্রায় পাঁচ টাকার কাছাকাছি 
পৌছিয়াছিল তখন নক্কর মহাশয় মন্ত্রীর গদী হইতে বিতাড়িত 
হুন। মাছের দাম অল্প দিনের মধ্যেই আড়াই টাকায় নাঁমিয়া 
আসে। বেগতিক দেখিয়| কাঁকুতি-মিনতি করিয়! ইনি পুনরায় 


| হারানো! গদী ফেরত পাইয়াছেন এবং যথারীতি মাছের দর 


আবার হু হু করিয়া চড়িয়! চার-পাঁচ টাকা হইয়াছে! মাছের 
দর বৃদ্ধির একমাত্র কারণ দালালদের অতি লোড এবং এটা 
সংযত কর! আদো কঠিন নয় ; তবে এর জন্য নিঃস্বার্থ লোকের 
হাতে ভার দেওয়া দরকার । 


কলিকাতার পুলিস ও বেঙ্গল পুলিস 

কলিকাতার পুলিস অস্তবিদ্বেষে অকর্ব্ণ্য হইয়! পড়িতেছে 
ইহা] প্রতিজনে প্রতিদিন অন্থভব করিতেছেন । পুলিস কাঁজে 
তৎপরতা না দেখাইতে পারিলেও বক্তৃতায় সক্ষম হইতেছে । 
কমিশনার প্রতি মাসে একটি সাংবাঁদ্দিক সম্মেলন করিতেছেন 
এবং পুর্বে গোয়েন্দা বিভাঁগের ও বর্তমানে হেড-কোয়াটাসের 
ডেপুটি কমিশনার শ্রীপ্রণব সেন পত্রিকায় সচিত্র প্রবন্ধ লিখি- 
তেছেন। অপরাধ কিন্ত ইহাতে কমিতেছে না, বাঁড়িয়াই চলি- 
যাছে। জুলাই মাসের মধ্যে ১১২ জনের পকেট মারা গিয়াছে, 
৯০ জন ধর! পড়িয়াছে; প্রকাশ্ত দিবালোকে সাইকেল চুরি 
হুইয়াছে ৮৮টি, ধরা পড়িয়াছে ১৪টি ; রাত্রে রাহাজানি হইয়াছে 


১ ২০১টি, ধরা পড়িয়াছে ৫২টি ; ডাঁকাতি হইয়াছে ১৪টি, ধর! পড়ি- 


য়াছে ৭টি ; বাড়ীর চাকর কর্তৃক চুরি হইয়াছে ১৫৫টি, ধরা পড়ি- 
য়াছে ৪৮টি । এইসব ধরা পড়া লোকের মধ্যে আঁসল অপরাধী 
কয়টি এবং চাকরি বীঁচাইবার জন্য গ্রেপ্তারই বা কয়টি তাহ! 


জানা নাই। ডাকাতি দমন বিভাগটি যত-দিন ছোট ছিল তত ' 


দিন ভাল কাঁজ হইয়াছে ; এখন উহার আয়তন অতিরিক্ত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে তাই ডাকাত বরা পড়িতেছে না। যেগুলি 
ধরা পড়িতেছে তাঁহার মধ্যেও কিছু রহস্য আছে বলিয়] 
সন্দেহ হুয়। 


বিবিধ প্রসঙ্গ__কলিকাতার পুলিস ও বেহ্ল পুলিস 


ধাঁহাকে শীর্দেশে বসানো হইয়াছে তাঁহার যোগ্যতা সন্বন্ধে . 


৩৯৫ 





গত বৎসর শ্রাবণ মাসের “প্রবাসী”তে কলিকাত! পুলিসের 


. লোক নিয়োগের সমালো5ন! করিয়া! আমর! দেখাইয়াছিলাম . 


যে উহাতে পুলিস অধঃপাতে যাইতে বাধ্য । ঠিক তাহাই 
হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি যে মন্ত্রী মহাশয়ের অন্য কাজে 
ব্যস্ত থাকার অবকাঁশে বর্তমান পুলিস কমিশনার নিজের 
দল পাঁকা করিতেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে কলিকাতার 
পুলিসবাহিনীর নিয়মশৃঙ্খল! ও কাৰ্ষ্যোৎসাঁহকে ( discipline 
and morale) জাহালমে দিয়] মহানগরীর সর্বনাশ করা 
হইতেছে সেটা কেহ দেখিতেছেন না। কলিকাতা পুলিস ও 
বেঙ্গল পুলিশ একত্রীভূত করিয়া তিনি নিজের লোক 
আমদানী করিতেছেন এবং কলিকাতা পুলিসের অভিজ্ঞ ও সৎ 
কর্মচারীদের দাঁবাইয়া রাখিতেছেন। গ্রামের ও শহরের 
পুলিস পৃথিবীর কোন দেশ কখনও একাকার করে নাই; 


. কলিকাতায় ইহাই করা হইতেছে। শহরের অপরাধীরা চতুর, 


শিক্ষিত এবং বহু ক্ষেত্রে অর্থশালী | স্পেশাল টিটবিউনালের 
কয়েকটি মামলায় দেখা গিয়াছে যে অপরাধ করি- 
বার সময়েই ইহারা উকীল এবং অডিটার প্রভৃতির 
পরামর্শ লয়। ইছাদ্দিগকে ধরিবার জন্য যে পুলিস দরকার 
তাহাদের উচ্চশিক্ষা ও অভিজ্ঞতা থাকা চাই | ইহা- 


দের গ্রামে বদলী করা যেমন বোঁকামী, গ্রামের আঁনাড়ী 


পুলিশ সহরে আনিয়া তাহাকে দিয়া আধুনিক অপরাধী 
যরাইবার চেষ্টা আরও নির্বৃদদ্ধতার পরিচায়ক । গ্রামের 
অপরাধ ধরিবার অন্ত অপেক্ষাক্কৃত .অল্লশিক্ষিত লোক অল্প 
বেতনে নিয়োগ করিলেই যথেষ্ট। এই' হুইটি একাকার 
করিলে সকলের দৃষ্টি থাকিবে কলিকাতার দিকে; না 
থাকিলে এ-আই-ক্রি (ফোর্স)এর হেড ক্লার্ককে ঘুষ 
দেওয়ার প্রয়োজন থাকিবে না । শহরের পুলিস পাঁচ 
বৎসরের পর গ্রামে বদলী হুইয়া অঞ্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞত] 
ভুলিবে এবং গ্রামের পুলি কলিকাতায় বদলী হইয়! 
চোখ খুলিবার সঙ্গে সর্দে বদলীর সময় আসিবে--এটা 
জানিয়াও ডাঃ ঘোষ এই বিচিত্র ব্যবস্থাটি করিয়া গিয়াছেন 
এবং বর্তমান পুলিস-মন্ত্রীও উহাই আকড়াইয়| রহিয়ীছেন। 
থানার পুলিসকে দিয়া কোন কাজ হয় না, বাঁপার 
চাকরের চুরিটা পর্য্যন্ত কমিল না। অথচ এন্টি-রবারি, 
এন্টি-্মাগলিৎ প্রসৃতি গালভর! নামের নৃতন নূতন বিভাগ 
ক্রমেই বাঁড়িতেছে। গোয়েন্দা বিভাগ, এনুফোসমেন্ট ব্রাঞ্চ, 
ডাকাতি দমন বিভাগ ও এনটি-ম্মাগলিং বিভাগ-_একই ধরণের 
কাজের জন্য এই চারটি আলাদা বিভাগের প্রয়োজন কিসের ? 
আমর! জানি এবং জনসাঁধারণও বিশ্বাস করে যে প্রীসত্যেন্্ 
মুখোপাধ্যায়ের উপর ভার দিলে এবং উপযুক্ত সহকারী দিলে 
এই চারটি বিভাগের কাঁজই তিনি একাই কৃতিত্বের সহিত 


চাঁলাইতে পারেন । 


৩৯৬ 


~~, 








কলিকাতা পুলিসে দুনীতি 
কলিকাতা পুলিস ও বেঙ্গল পুলিস একীকরণ সম্বন্ধে আমরা 
এই কৈফিয়ত শুনিয়াছি যে তাহ! হইলে নাকি কলিকাঁতার 
মার্কামারা অযোগ্য ও অসৎ কর্ন্নচারীগুলিকে আরামবাগ 
পাঠানো ষাইবে। কিন্ত কাধ্যকাঁলে দেখিতেছি শশিকলা'র 
সায় গত এক বৎসর যাবৎ এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীদেরই শ্রীবৃদ্ি 
হইয়াছে । | 


গত মাসে কলিকাতা পুলিস এসোসিয়েসন্স একটি সম্মেলন 
করিয়া প্রান্তে এই রলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন. যে 
কলিকাতা ও বেঙ্গল পুলিস একাকার করা বন্ধ করা: হউক ৷ 
পুলিস-ছূর্নীতিপরায়ণতা বন্ধ করিবার জন্য আগে আত্মীয় প্রেম 
ও আশ্রিতবাৎসল্য বন্ধ করা হউক, তারপর অসাধু কর্ম্ম- 
চারীদের বাছিয়া বাঁছিয়া বরখান্ত কর! হউক ৷ এসোসিয়ে 
শনের সভাপতি শ্রীসত্যেক্্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাঁষণে 
গবর্ণমেপ্টের বর্তমান নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া উহার 
প্রতিকার দাবি করেন এবং সাধারণ সম্পাদক হিমাংশু গুপ্ত 
মূল প্রস্তাবগুলি উত্থাপনকাঁলে দুর্নীতির কাঁরণগুলি বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখাইয়া দ্েন। 


এখন আমাদের পুলিসের যে অবস্থা লগ্ন পুলিসের অবস্থা 
১৮২৮ সালে ঠিক তাহাই ছিল। প্রধান মন্ত্রী পীল পুলিস- 
সংস্কারে বদ্ধপরিকর হন এবং বাছিয়! বাছিয়া সৎ, শিক্ষিত 
এবং স্বাস্থ্যবান লোঁক উপযুক্ত বেতনে নিয়োগ করিতে আরম্ভ 
করেন। কনেষ্টবলের বেতনের শতকরা! ২০ ভাঁগ বেশী পাইত 
সার্জেন্ট, ইনস্পেষ্টরের বেতন তাঁর দ্বিগুণ এবং স্ুপারিন্টেডেন্টের 
. বেতন চার গুণ। আমাদের দেশে কনেষ্টবল ২৫২ টাকা! ঃ 
সার্জেন্ট ও ইনস্পেক্টর ২৫০২ টাক এবং স্ুপারিণ্টেডেণ্ট ১০০০২ 
হইতে ২০০০২ টীক1। পীল ৫০০০ পুলিশ কর্মচারীকে 
বরখাস্ত করিয়া এবং ৬০০০ জনকে পদত্যাগে বাধ্য করিয়া 
৩০০০ লোকের একটি আদর্শবাহিনী গঠন করিতে সক্ষম হুন। 
আমাদের পুলিস মন্ত্রী ইহার সবই জানেন, আরও জানিবার 
ইচ্ছা! থাকিলে সে সুযোগও তাহার রহিয়াছে, এই কাজে হাত 
দিলে দেশন্ুদ্ধ লোকের সহানুভূতি, তিনি পাইবেন ইহা 
বুঝিবাঁর মত বুদ্ধিও তাঁহার আছে; তথাপি তিনি কমিশনার 
মহাশয়ের হাতের ক্রীড়নক হইয়| ছুর্নাতির প্রশ্রয় দিয়া কলি- 
কাতাকে অরক্ষিত শহরে পরিণত করিতেছেন কিসের মোছে 
এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে ? 


শাসন যন্ত্রে দুনীতি 


পূর্ণ এক বৎসর হইল ভাঁরতবর্ধ ইংরেজের দাঁদত্ব হইতে 
মুক্তিলাভ করিয়াছে । রাজনৈতিক হিসাবে দেশ এখন 





হায়দরাবাদ । 


১৩৫৫ 





স্বাধীন, কিন্তু এই স্বাধীনতা এখনও জনগণের অধিগত হুয় 
নাই। নবভারতের নুতন শাঁসকবর্গ এক বৎসরের মধ্যে 


“দেশের মূল সমস্তাগুলির কোন সমাধানই করিতে পারেন নাই। 


রাজনৈতিক সমস্তাগুলির মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল দেশীয় রাজাদের 
গুটাইয়া আনিয়া সর্ঘার প্যাঁটেল্‌ একটি মস্ত সমস্তার সমাধান 
প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছেন ; বাকি রহিয়াছে শুধু? 
কাশ্মীর লইয়া আন্তর্জীতিক রাজনীতির খেলা 
চলিতেছে । কিন্তু অন্ত রাজনৈতিক সমন্তার মধ্যে দেশরক্ষার 
আয়োজন, সমরোঁপকরণ নি্মীণব্যবস্থা ও সামরিক শিক্ষা 
উপেক্ষিত: হুইতেছে। শিক্ষা সমস্তা সমাধানকল্পে এতদিন 
যতট1 কাজ অগ্রসর হুওয়া উচিত ছিল, তাঁহাও হয় 
নাই । 


_অধনৈতিক সমন্তার সমাধানে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক 
উভয় গবন্মেণ্টই সমান অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। এক 
দিকে দেশের মধ্যে খাদ্য, বক্র, চিনি, তেল, সাবান প্রভৃতি 
জীবনবাঁরণের জন্য অপরিহার্য্য সর্ববিধ দ্রব্যের অভাব এখনও 
তীব্র হইয়াই রহিয়াছে, অপর দিকে এ সব দ্রব্য চোরাই পথে 
পাকিস্থানে বিস্তর পরিমাণে চালান যাইতেছে । ভারতের 
পশ্চিম ও উভয় প্রান্তে পাকিস্থানের সহিত যে বিরাট ভুমি- 
শুক্ষ প্রাচীর: উঠিয়াছে, তাঁর মধ্যে এত বেশী রাজপথ রহিয়া 
গিয়াছে যে উ্ছাদের ভিতর দিয়া দেশের অমূল্য সম্পদ বাঁহির 
হুইয়। যাইতেছে । শুধু পাকিস্থানে গিয়াই যে এই সব চালান- 
থামিতেছে তাহা নহে, পাকিস্থান মারফত ভারতীয় দ্রব্যের 


‘চোরা কারবার পশ্চিম এশিয়ায় আরব রাজ্যসমূহ এবং 


পূর্বব এশিয়ায় চীন দেশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হ্ইয়াছে। ভারতবর্ষে 
নিদারুণ কাপড়ের অভাব রহিয়াছে, অথচ চোরাঁপথে 
করাচী হইয| কাপড় আরবদেশে এবং চট্টগ্রাম হুইয়া চীন 
দেশে যাঁইতেছে। রেলকর্শচারী, পুলিস এবং সুমি-শুক্ষ 
কর্্মচারিবৃন্দ এই চোরাকারাবারের সক্রিয় সহায়ক । রেলের 
ছাদের তক্ত| সরাইয়া জলের ট্যাঙ্কে কাপড় ভণ্তি করিয়া এ 


- তক্তা আবার বসাইয়া যথারীতি রং করিয়! দেওয়া হইতেছে 


এরূপ ব্যাপারও ধর! পড়িয়াছে। রেলকর্ন্মচারীদের সাহায্য 
ভিন্ন ইহা কখনও হইতে পারে না । কলিকাতায় 
শিয়ালদহ ষ্টেশনে ভূযি-শুক্ষ বিভাগের যে সব কর্মচারী 
মোতায়েন রহিয়াছেন তীাছারা যথাসগুব চোরাঁকারবারেব 
সুযোগ করিয়া দিতেছেন বলিয়া সংবাদপত্রে অভিযোগ 
হ্ইয়াঁছে। রাত্রের যে সব ট্রেনে জোর চৌরাঁকারবাঁর চলে 
সেগুলিতে তল্লাপী বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ ভারপ্রাপ্ত 
অফিপার দিয়াছেন এরূপ সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে 
কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রতি কার হয় নাই। 
যেসব সং কর্মচারী তল্লাসী করিয়া কর্তব্যপাঁলন করিতে 
চাহিতেছে তাহাদিগকে ইনি বাঁধা দিয়া রাখিতেছেন 


ভাত 


এবং বিভাগ হইতে সরাইয়া দেওয়ার চেষ্ট] করিতেছেন । ভূমি- 
সুক্ষ বিভাগের কালেক্টর এই অভিযোগ জানেন কিন্তু উহার 
প্রতিকারের কোন প্রয়োজন তিনিও অনুভব করেন নাই। 
মাঝে মাঝে বছরে কয়েক হাজার বাঁ ছ-এক লক্ষ টাকার মাল 
আটকের চমকপ্রদ সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে ; এবং কোটি 


১৮০কোটি টাকার চালান যে ধরা পড়িল না এই ঢক্কা নিনাঁদের 


দ্বার! তাহা! চাপ! দেওয়া হইতেছে। 

খাদ্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত 
বক্তৃতা অনেক হইয়াছে কিন্ত কাজ কিছুই হয় নাই । গত 
এক বৎসরের মধ্যে কোন বিষয়ে একট! সুচিত্তিত্‌ পরিকল্পনা 
পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই, কাঁজ আরস্ত হওয়া ত দুরের কথা । 


_ স্ুপরিকলভ্জিত ভাবে কাজ আঁরস্ত করিতে হইলে শাসনযন্ত্রের 


aie 


"পদে পদে ব্যাঁহত হইতে বাধ্য ৷ 


দক্ষতা ও সতত! হৃদ্ধি অপরিহার্য্য । তাঁহার অন্ত সর্বশজি দিয়! 


দুর্নীতি দমন আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই কাঁজটিও _ 


এখনো আঁরস্ত হইল না । 
সেচ বিভাগে অবহেলা ও অক্ষমতা. 
সেচ বিভাগের কাঁজ সুপরিকল্পিত না হুইলে-কৃষির উন্নতি 
জল সরবরাহ এবং জল 
নিকাশ বাংলাদেশে এই দুইটাই সমান: সমস্তা । এই সমস্ত] 
সমাধানের যে স্বাভাবিক প্রণালীগুলি ছিল ইংরেজ আঁমলে 
সেগুলি ধ্বংস করা হইয়াছে। বাংলাদেশের এই মহা! অনিষ্ট 


- কিরূপে করা হইয়াছে তাঁহার বিস্তারিত পরিচয় বিশ্ববিখ্যাত 


সেচবিশেষজ্ঞ সার উইলিয়াম উইলকক্স কলিকাতা বিশ্ব- 
বিষ্ালয়ে কয়েকটি বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন । ' উহ্াতেও 
গবন্বেণ্টের চোখ খোলে নাই। দ্রামোঁদরের সহিত সংলগ্ন 
কাণানদীগুলি সমস্ত এলাকায় জল সরবরাঁহু করিত এবং 


স্থানীয় লোকেরা নিন্দেরাই এগুলি সংস্কার করিয়া রাখিয়া 


জলের ব্যবস্থা ‘করিয়। লইত। সেচ বিভাগের ইংরেজ 


. বিশেষজ্ঞের কাঁণানদীগুলির মর্শ্ট: বুঝিতে না পারিয়া 


এগুলিকে উপেক্ষা করেন। নদীনালা সংস্কারের ভার আন্ু- 
ানিকভাঁবে সরকারী সেচবিভাগের হাঁতে যাওয়ায় ভীহারাঁও 
উহ্য করেন নাই, দেশের লোকেও করিবার সুযোগ পায় নাই। 
বাংলার বিচিন্র-প্রাক্কৃতিক, সামাজিক এবং বৈষয়িক. সমস্তার 
সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত বিলাতী বিশেষজ্ঞের! পুঁঘিগত বিদ্তাঁর 
জোরে উল্টা বিধান দিয়াছেন, দেশের লোকের নিকট এ. সব 


' বিধান কাৰ্য্যে পরিণত হইয়াছে এবং উপ্টা ফল ফলিয়াছে। 


 বিলাতী বিশেষজ্ঞের তাহাদের বেতনের টাকা লইয়া দেশে 


ফিরিয়! গিয়াছেন । দেশের চাষী শুকনা মাঠ চোখের জলে 
চষিবার চেষ্টা করিয়া সপরিবারে শুকাইয়া মরিয়াছে। সার 
উইলিয়াম উইলকক্ম তার বক্তৃতায় এই কথাটাই বার বার 
বুঝাইবার.চেষ্ট1 করিয়াছেন যে বাংলার স্বাভাবিক যাহা কিছু. 
ব্যবস্থা ছিল.সেটকে ধ্বংস করা হইতেছে এবং যে .কাজটি 


২ 


বিবিধ প্রস্গ_সেচ বিভাগে অবহেলা ও অক্ষমতা 


৩১৭ 





করিলে বাংলা বাঁচিয়া যায় ঠিক সেইটি বাদ দিয়! কোটি কোটি 
টাকা ব্যয়ে সহত্র প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে । বাঙালীর 
দারিদ্র্য এবং ম্যালেরিয়ার ভম্য এই বিপরীত বুদ্ধিই একমাত্র 
দায়ী ।. কৃষি বিষয়ে অভিজ্ঞ দেশপ্রেমিকরাও 'বাঁর বাঁর এই 
কথাই বলিয়াছেন যে, বাংলার শুভঙ্করের দাঁড়া প্রভৃতির 
হায়: ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থাগুলিকে বাঁচাইয়া, রাখিলে 
এবং পুকুরগুলির সংস্কার করিলে কৃষির প্রভূত উন্নতি হইবে । 
প্রচলিত ভূমি আইনে পুকুরগুলিও ভাগ হইয়াছে, ভাগের 
পুকুরের মাছটা সকলেই চাঁয় কিন্তু সংস্কারের টাকাটা! কেহই 
বাহির করিতে চায় না। যেসরিক পুকুর সংস্কার করিবে 
সম্পত্তিট। তাঁহার হইরে এই মর্ট্মে একটি আইন পাঁস করাইয়া 
লইলে গ্রাম্য লেচ ব্যবস্থার অপরিমেয় উন্নতি হুইবে। 
দামোদর খালের স্তায় ছোটখাট পরিকল্পনাও এখনই আস্ত 
হইতে পাশ্সে। বড় দামোদর ক্ষীম কবে কার্য্যে পরিণত 
হুইবে তার জন্ত হাত গুটাইয়া বসিয়া না থাঁকিয়| এখন হইতে 
ছোটখাট 'কাঁজগুলি করিতে থাকিলে বছর ছয়েফের মধ্যে 
তাঁর ফল পাওয়া যাইবে । 

সেচ বিভাগে রাজনীতির প্রবেশ দেখিয়া আমরা 
আঁশঙ্কান্থিত হইয়াছি। এটা অন্কুরেই বিনষ্ট হওয়! দরকার, 
নতুবা উহা! দেশের. লোকের পক্ষে একটি মহ! অনিষ্টের কারণ 
হুইয়] দীড়াইবে | খান্ভ লইয়া রাজনীতি যেমন ঘোরতর 
নিন্দনীয় কাৰ্য্য খাঁতোঁৎপাদন বৃদ্ধির ব্রন্ধান্র সেচকার্ধ্যে 
রাজনীতির প্রবেশও তেমনি নিন্দার্থ। ক্যানিং অঞ্চলে সারেঙ্া- 
বাদের বাঁধ সরকারী. সেচ বিভাগের অবহেলায় ভাঙ্গিয়াছে 
এবং উহাতে বিস্তৃত ভাবে উর্বর জমি তিন বৎসরের মত নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে; ইছা লইয়া আমরা বিস্তারিত আলোচন| 
করিয়াছি.। এই বাঁধ ভাঙ্গ! ব্যাপার লইয়া একজন সুপরিচিত 
কর্মী আন্দোলন করেন এবং উহার প্রতিকারের চেষ্টা করেন । 
যে কর্মচারীদের দোষে বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে তাঁহাদের বিষয়ে 
কোনিও তদম্ত হয় নাই । এখন গবন্মেণ্ট স্থানীয় লোকদের 
বলিয়াছেন. যে একটি কমিটি গঠন করিয়! ভাঁছার! এ সমস্তা, 
লইয়া ভরিশ্যতে কি করা উচিত তাহ নির্দ্ধারণ করুন, তবে 
এ কমিটিতে তাহার! এ সুপরিচিত কন্মীকে লইতে পাঁরিবেন 
না। এই আদেশের তাৎপর্য্য লোকে এই বুঝিয়াছে য়ে যদি" 
কোনও. বিশেষ কন্মীর চেষ্টায় স্থানীয় অধিবাসীরা বাঁধ ভাঙ্গার 
ন্যায় একটা] মহাবিপদ ও তাহার বিষময় প্রতিক্রিয়া হুইতে - 
উদ্ধার পায় তবে আগামী নির্বাচনে ও এলাকা হইতে তাহার 
নির্বাচন আটকান যাইবে না ; কলিকাতায় নবাবী করিয়া 
যাহারা ও এলাকা হইতে এতকাল নির্বাচিত হইয়| আসিতে- 
ছেন তাহাদের পক্ষে সেখানে মুখ দেখান অসম্ভব হইবে । 
দেশবাসীর -জীবন 'লইয়া এই শ্রেণীর রাজনৈতিক প্যাঁচ সুরু 


‘হইলে তাহা জাতির পক্ষে সমূহু-অনিষ্টের কারণ হইবে । , 


৩৯৮, 


১৩৫৫ 





কৃষির উদ্মতি 

অন্নসমস্তার -সমাধাঁন করিতে গেলে ক্কষির "উন্নতিতে মন 
দিতে হইবে | আলোচনা অনেক হইয়াছে, কাঁজ 
কিছুই হয় নাই 
একটি বি পরিকল্পনা দিয়াঁছিলেন, তদন্থসারে কাজ 
হইলে এত দ্রিনে অনেকট! সুফল পাওয়া যাইত 'কিন্ত 
তাঁহাঁও হয় নাই। ফসল বৃদ্ধির নামে ভাঁরত-সরকাঁর বছ 
কোটি টাকা খরচ করিয়াছেন, তার প্রায় সবটা জলে গিয়াছে । 
তাঁর পর বহু শত কোটি টাকার খাগ্ত আমদানী করিয়া দুর্ভিক্ষ 
সীঁমলাইতে হ্ইয়াছে। ভাঁরত-পরকারের ন্যায় বাংলা 
সরকারের কাজ এ বিষয়ে সমান অক্ষমতার পরিচায়ক । 


কৃষির উন্নতির পথে একটি. গোড়ায় গলদ রহিয়া গিয়াছে. 


প্রথমতঃ এটি একটি প্রাদেশিক বিষয় ; তাঁর পর কৃষির উন্নতির 


অন্য কৃষি বিভাগ এবং সমবায় বিভাগ একসঙ্গে শ্রকই- 


লোকের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়া উচিত কিন্ত বাঁংলায় উহা 
দুইটি আলাদা মন্ত্রীর অধীন: ক্কষি বিভাগ হইতে , মস্ত 
বিভাগ আলাদা]. করিয়া উছাকে অপর একটি তৃতীয় মন্ত্রীর 
অধীনে দেওয়া হুইয়াছে.। সমবায় বিভাগ .রাখা হইয়াছে 
পুনর্বসতি মন্ত্রীর হাতে ; পুনর্ববসতি লইয়াই ইনি ব্যতিব্যস্ত, 
সমবায় বিভাগের প্রতি নজর দেওয়ার ইহার সময়.কোঁথায় ? 
সেচ বিভাগটিও কৃষি মন্ত্রীর হাতে থাকিলে ভাল হয় ; এতটা 
কাজ এক জনের উপর দেওয়! হয়ত অন্থচিত: বোধ হুইতে 
পারে, .কিস্ত এট! ঠিক যে কৃষি সমবায় এবং মতস্ত বিভাগ 
গ্রাম্য অর্থনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন 'কম্ম্মী লোকের হাঁতে না 
দিলে কৃষির উন্নতি পদে পদে ব্যাহত হইতে বাধ্য । বাংলা- 
দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, ডাঃ ঘোষ ক্কষি বিভাগের শীর্ষদেশে দুইটি 
ভাগ্যান্বেষী এবং বাংলার কৃষিবিষয়ে অজ্ঞ অবাঁঙালীর উপর 
. ভার চাঁপাইয়! দিয়! গিয়াছেন ; .বর্তমান মন্ত্রীসভা উহাঁদিগকে 


সরাইয়] না দিয়] এখনও বহাল রাখিয়াছেন ৷ আরও দুর্ভাগ্যের . 


বিষয় যে যুক্তপ্রদেশের কৃষিবিভাগ ' সংগঠন করিয়াছেন কৃষি 
বিষয়ে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ এমন একজন বাঙালী ' হাতের কাছে 
থাকা সত্বেও এবং তিনি বিনা বেতনে বাংলার ক্কষি বিভাগে 
. সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করা সত্তেও বাংল! 
সরকার তাহাকে কাজে লাগাঁইভে পারিলেন না ৷ ইহার নাম 
প্প্রমোদকুমার দে $ যুক্তপ্রদেশে- ডাঃ কাটজুর অধীনে ইনি 
কাজ করিয়া অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । বাংলার 
খাছসমস্ত। সমাধান করিতে হইলে প্রমোঁদবাঁধুর ন্যায় লৌকেরই 
দরকার ; পিকা, ভান প্রভৃতির কর্ম্ম নয়। 
সায় যে সব সিভিলিয়ানের উপর কৃষি বিভাঁগের উন্নতির ভার 
অর্পিত হইয়াছিল তীহারাও কিছুই করিতে পারেন নাই। 
এবার উপযুক্ত লোক আন! দরকার | ক্কষি বিভাগে আজ- 
কাচ! পয়দা আছে, সুতরাং এখানে মধুলোভী মক্ষিকা'র ভীড় 


~ 


১৯৪২ সালে ডাঃ গ্রেগরী ফসলবৃদ্ধি সম্বন্ধে 


' যোগ প্রযোজ্য । 
পূর্ব প্রান্ত নিবাসী কতজন শিক্ষা গ্রহণ করিতে অগ্রসর ' 


এই বিষয়ে বেশী খবর রাখেন; 


গরীসুশীল দের ' 


হওয়া আশ্চৰ্য্য নয় । এই চাকট| অবিলম্বে ভাঙ্গ! দরকার | 
আলুর বীজ লইয়া গত বৎসর এবং এ বৎসর যাঁহা হইয়াছে 
ও হইতেছে তাহা! এঁ বিভাগের অশেষ গলদের কিছু পরিচয় 
সুচিত করিতেছে। 
পশ্চিম বাংলায় সামরিক শিক্ষা 
পশ্চিম বাংলার গবন্মেণ্টের একটি প্রচার বিভাগ আঁছে। 
এই প্রদেশের . সামরিক শিক্ষার সফলতা! বা অসফলতা সন্বন্ধে 


তাহাদের কোন বিবৃতি পড়িয়! ব্যাপারটি বুঝ! যায় না। বঙ্গীয়, 


জাতীয় রক্ষী বাহিনী দলের শিক্ষা সম্বন্ধে আমাঁদের এই অভি- 
কীচড়াপাড়া শিক্ষা-শিবিরে পশ্চিম বাংলার 


হইয়াছিল, কতজন শেষ পর্য্যস্ত টিকিয়া রহিল, এই সম্বন্ধে এই 
বিভাগ নীরব । অথচ আমরা দেখিতেছি, "বাহিরের লোকে 
নব-বঙ্গ সমিতির সভাপতি 
ডাঃ এস, কে, গাঙ্থুলী বলিতেছেন যে ৭০২ জন লোক ভর্তি 
হইয়াছিল শিক্ষা শিবিরে, তাঁহার মধ্যে ৩৪০ জন টি"কিয়া- 
ছিল শিক্ষা: শেষ করিবার জন্য । এই অবস্থার কাঁরণ সম্বন্ধে 
ডাঁঃ গাঁছুলী নিয়লিখিত বিব্বৃতি দিয়াছেন £ 
প্রথম অবস্থাতেই আঁংশিকভাবে সময়মত খাগজব্যাদির 
অভাবের . জন্য এবং অংশতঃ কোঁন একটি মহলের 
অপপ্রচারের ফলে শৃতকর! প্রায়.৫০'জন শিক্ষার্থী শিবির 
পরিত্যাগ করে। 
- নদীয়া জেলাভুক্ত । 
এই সংবাদ পড়িয়া লরি বনে 
এই শিক্ষা! ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া ফেলিয়াছেন | আমর! 
শুনিয়াছিলাম. যে তাহার] এক বৎসরের, মধ্যে পশ্চিম. বাংলার 


অবশিষ্ট' শিক্ষার্থিগণের অধিকাংশই | 


প্রান্তবাসী গ্রামাঞ্চলের লোকদের মধ্যে ৬২০০ অনকে রক্ষী 


বাহিনীর উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া দিবেন। এই ঘোষণা অনুরূপ 


চেষ্টা কর! হইতেছে কি না তাহা দেশের লোকের, Ea 
প্রয়োজন । 
ইংরেজ্জের আমলে iui “অসামরিক জাতি” বলিয়া 


সামরিক বিভাগ হইতে দুরে সরাইয়1 রাখা হইয়াছিল, এবং. - 
আমরা মাথা খাটাইয়া বা কলম পিষি. রাষ্ট্রের সেবা করি 


বলিয়া সামরিক বিভাগের কর্তৃপক্ষের মনে এই ভাবটা! বিমান 
বলিয়। শুনিয়াছি। বাংলাদেশ হইতে সৈষ্াধ্যক্ষ পাওয়া যাইতে 
পারে, কিন্ত সৈন্য পাওয়া যাইবে নাঁ_এই ধারণার বশবর্তী 


হইয়া নাকি তাঁহার! তাহাদের রংরুট-নীতি নিয়ন্ত্রিত করিতে- 


ছেন। না হইলে দক্ষিণ-ভাঁরতে মেল! বসাইয়া, ঢাক ঢোল 
বাজ্জাইয়া লোক সংগ্রছের ব্যবস্থা চলিতেছে আঁর বাংলাদেশে 
এই কাৰ্য্য চলিতেছে নিভৃতে কোন্‌ আঁপিসে বসিয়া । অবস্থ! 
দেখিয়া মনে হয় যে ভাঁরভ-রাষরের কেন্দ্রীয় গবন্মে্ট ইংরেজ. 
আমলের জের টাঁনিয়াই চলিবেন যদি না পশ্চিম বাংলার 


ভাদ 


গবম্মেন্ট এই বিষয়ে সক্রিয় হুইয়! কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টকে অতিষ্ঠ 





করিয়া হুলেন। আঁযাদের বিশ্বাস 'যে বাংলাদেশে আংশিক 


ভাবে বাধ্যতামুলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে, দেড় 
শত- বৎসরের অনভ্যাঁসের শৃঙ্খল আমর! ভাঁক্রিতে পারিব না1। 
পশ্চিম বাংলার গবন্ধেন্ট প্রদেশের বিশেষ অবস্থার কথা স্মরণ 


++" করাইয়া দিয়া কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টের সঙ্গে একটা -বোঝাপড়! 


[Re 


fi 


করিতে পাঁরেন। 
এই বিষয়ে বর্তমান. মন্ত্রিষগুলী একেবারে নিশ্চেষ্ট তাহ! 
আমরা বলিতে চাই. না। ১৮ই শ্রাবণের দৈনিক সংবাদপত্রে 
প্রধান মন্ত্রীর একটি. বিব্বৃতি দেখিলাম । তিনি বলিয়াছেন 
যে হিজলীর নিকটে একটি পরিত্যক্ত বিমান ঘাঁটিতে আবাসিক 
সামরিক শিক্ষা কলেজ. প্রতিষ্ঠা করিবার একট! কল্পনা তাহার 
মাথায় খেলিতেছে ; এই কলেজটি আজমীর, রাজপুতানা, 


বাঙ্গালোর (.মহীশুর ) ও ঝিলাঁমের ( পূর্ব পপ্তাবের ) অনুরূপ- 


করিবার চেষ্টা হইবে । এই প্রস্তাবের মধ্যে বাংলায় সামগ্রিক 
সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন মিটাঁইবে না; -সেনাধ্যক্ষ তৈয়ার 
করিবে । কিন্তু বাংলার সৈনিক বাহিনী কোথায়? যে ছুই 
ব্যাটেলিয়ন সংগ্রহের ও শিক্ষার পরিকল্পনা চলিতেছে, তাঁহার 
মধ্যে “জাত” বাঙালী কতজন থাকিবে, তাহা .আমর] জানি 
না'। প্রান্তিক রক্ষীবাহিনী দল প্রক্কতভাবে গঠন করিতে 
পারিলে, কিছু ভরসার কথা ছিল। কিন্ত এই বিষয়ে" যে 


ভব নীতি অনুসরণ কর! হইতেছে, তাহার ফলে সমস্ত পরিকল্পনা 


ব্যর্থ হুইয়া যাইবে | পশ্চিম বাংলাকে স্পষ্ট জানাইতে হুইবে 
এই বিষয়ে তাছার অভাব কোথায়] " | 
দেড় শত বংসরের অনভ্যাস এই বিষয়ে আমাদের শরীর 
মনকে অনড় করিয়! ফেলিয়াছে। ইহার প্রতিষেধ চাঁই। 
ইহার প্রয়োগে কে অগ্রণী হইবেন--গবন্নেন্ট, কংখ্রেস,- ন! 
নুতন কোন প্রতিষ্ঠান ? গবর্ম্মেণ্ট তাঁহার “লালফিতা”র চালে 
চলিতেছেন, পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস যে কি চিজ তাহ! “বঙ্গীয় 
রক্ষী বাঁহিনী”র ব্যর্থতায় প্রমাণিত হুইয়াছে। ডাঃ পরফুলল: 
ঘোঁষের মন্ত্রিসভা নৈঠিক গাঁন্ধিবাদী সাজিয়া এবং প্রদেশপাল 
শ্রীরাঁজাগোঁপাঁলাচারী এ ভাবের ভাবুক বা দার্শনিক বলিয়া! 
এই বিষয়ে বিশেষ কিছু করেন নাই । কংগ্রেস দলাঁদলি করিয়! 
সময় নষ্ট করিয়াছে; সামরিক শিক্ষার মত অত্যাবশ্যক বিষয়ের 
প্রতি দৃষ্টি দিবার তাঁহার সময় ছিল না |. ডাঃ বিধান রায়ের 
- মন্ত্রিমগুলী এবিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন এবং নুতন প্রদেশ- 
পাল শ্রীকৈলাসনাথ কাঁটজু দার্শনিক নেনে এইমাত্র ভরস]। 
কিন্ত “অসামরিক জাতি” বলিয়! যে কলঙ্ক ইংরেজ আমাদের 
কপালে দাঁগিয় দিয়াছিল, তাহা কেবলমাত্র সরকারের ঠেষ্টীয় 
মিলাইয়া যাইবে না। খাহারা দলাদলির উর্দ্ধে থাকিয়া, এই 
কাৰ্য্যে অনন্যমন! হইয়া খাঁটতে পারিবেন, তাঁহাদের প্রতীক্ষায় 
আমর! বসিয়া! আছি। তাহাদের আবির্ভাব সহজ ও সুগম 


বিবিধ প্রস্-_বাঙালীর ভবিষ্যৎ 


৩৯৪ 


করিবার জন্য আমরা মাসের পর মাস এই বিষয়ে কথা বলিয়া 
যাইতেছি। আমাদের সহযোগিতা তাহাদের জন্য অবারিত 


হৃইয়! আছে। 
বাঙালীর ভবিষ্যৎ 

 গ্রীধূর্জটিপ্রসাদ্ মুখোপাধ্যায় লক্ষ বিশ্ববিদ্ভালয়ের একজন 
বিশিষ্ট অধ্যাপক | . সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ভার. তাঁহার 
উপর। তিনি চিন্তাশীল লেখক বলিয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া” 
ছেন। বোস্বাই-এর, “নিউ ডেয়ক্রেট” (New Democrat) 
সাপ্তাহিক পত্রিকায় তিনি বাংলা ও বাঙালীর ভবিষ্যৎ অন্বদ্ধে ' 
কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন । এই উপলক্ষে বাঙালীর সাংস্কৃতিক 
জীবন সম্বন্ধে তিনি নিরাশার কথাই শুনাইয়াছেন। ভারত- 
রাঙ্টে বাঙালীর কোন' বিশিষ্ট স্থান আছে বলিয়া তিনি মনে 
করেন. না। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী নব-ভাঁরতের 
সংগঠনে অগ্রধী হইতে পারে ; কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে তাহার 
সেই শক্তি হাঁরাইয়া ফেলিয়াছে। ব্যবহারিক জীবনে অন্ত 
প্রদেশের, লোকের! বাংলাদেশেই তাহাদের কোণঠাসা করিয়] 
ফেলিয়াছে। এবং নিজের দেশে নিজের আপন অটল রাখিতে 
পারে নাই যে সমাঁজ, . সর্বভারতীয় সয়াজে তাহার কোন 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে তাহারা কোন্‌ শক্তিতে | বরং 
তাঁহাদের একট] সাংস্কৃতিক অভিমান আছে, যাহা অন্ত 
প্রদেশের লোককে আঘাত করে; প্রতিদীনে লাভ হয় 
তাহাদের বিরূপ ভাঁব। ইহাই হইল অধ্যাপক. মুখোপাধ্যায়ের 
প্রতিপান্চ বিষয়। 

এই প্রবন্ধ কয়টি . পড়িয়া একটি প্রশ্ন আঁমাঁদের মনে জাঁগি- 

য়াছে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী 
সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নহেন বলিয়া আমর! জানি। সুতরাং 
তিনি বিংশ শতাঁবীর .বাঁডালীকে শ্রদ্ধা করিবেন, তাঁহা মনে 
করিবার কারণ নাই। কিন্তু তিনি যে পর্য্যালোচনার ফল 
বোম্বাইয়ের সাপ্তাহিক পত্রিকায় বর্ণন| করিয়াছেন তাহার 
মধ্যে কোন সত্য.বস্ত থাকিলে বাঙালীকেই তাহা প্রথম শুনাঁন 
উচিত ছিল। তাঁহা তিনি কেন করেন নাই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস 
করিতে ইচ্ছা হয়। সমাজবিজ্ঞানীর চক্ষু সমাঁজের দুর্বলতার 
উপরেই প্রথমে পড়ে । এরূপ দুর্বলতার বিবরণ প্রদানের এক 
মাত্র উদ্দেশ্য হইতে পাঁরে যে উদ্দিষ্ট সমাজ নিজের চেষ্টায় নিজের 
দুর্বলতা দূর করুক ;. নিজেকে সুস্থ করিয়া তুলিবার দায়িত্ব 
গ্রহণ করুক। বাঙালী হইয়াও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের ' 
বর্তমান বাংলা সন্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অতি সামান্, কেনন] 
বিগত বিশ বংসরের মধ্যে ভিনি সরেজমিনে এ বিষয়ে লেশ- 
মাত্ৰও অনুসন্ধান করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই। অন্ত 
দিকে তিনি 'দুরে থাকিয়া আমাদের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি ' 
দেখিতে পান ইহাও ঠিক । কিন্ত তৎসধ্বন্ধে, তাহার কারণ 
ও প্রতিকার সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করিবেন, এরূপ 


৪০০ 


প্রবাসী ' 


১৩৫৫ 





প্রত্যাশাই আমর! করিয়া থাকি। তাঁছা তিনি করেন নাই 

কেন? ; 
পুর্ববাচল প্রদেশ 

বাঙালী-প্রধান কাছাড় জেলার মধ্যে একটি আন্দোলন 

দানা বাধিয়! উঠিতেছে ; ক্রমশঃ ইহা! আসামের অন্ান্ 

বাঁঙালী-প্রধান অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িবে । কারণ, আঁদাম- 

সরকার ইহার পিছনে তাঁহাদের গোয়েন্দ। লাগাইয়াছেন 


যেমন করিতেছেন বিহার-সরকার মাঁনভূম-ধলভূম অঞ্চলে ।- 


এইরূপ একট! আন্দোলনের কথ! আমরা গত ফাঁন্তুন মাসে 
শুনিয়াছিলাম । ওয়ার্দাগঞ্জে গঠনমূলক কর্গিবৃন্দের একটি সভা. 
হয়। গান্ধীজীর কর্ম্মপন্থায় ধাঘার1 বিশ্বাসী সেইখানে তাহারা 
সন্মিলিত: হুইয়াছিলেন এবং “সব্বোদয় সমাজ” প্রতিষ্ঠার 
কল্পনা গ্রহণ করেন সেই সম্মেলন হইতে আগত এক জন 
কন্দা, বাঙালী কৰ্ম্মী, আমাদের বলিয়াছিলেন ' যে কংগ্রেস 
কর্তৃপক্ষের কেহ কেহ এইরূপ নুতন প্রদেশ গঠনের কথা- 
অনুমোদন করিতেছেন বলিয়া মনে.হয় । 


আজ প্রায় ছয় 'মাস পরে সেই উদ্দেগ্র সাধনের জন্ত 
আন্দোলন আর্ত হুইয়াছে। এই নুতন প্রদেশ সংগঠিত 
হুইবাঁর যে আয়োজন চলিতেছে তাহাতে কাছাঁড়, ত্রিপুরা 
রাজ্য, মণিপুর রাজ্য ও লুসাই পাহাড়ের জনমগুলীর সম্মতি 
আঁছে বলিয়া শুনিতেছি। আসাম প্রদেশের ২৫ লক্ষ আসামী 
ভাষাভাষী লোঁকপমগ্রির অহ্মিকাঁই নাকি এরাপ আন্দোলনের 
অনুপ্রেরণা যোগাঁইয়াছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ এই সম্প্রদায়ের এইরূপ 
স্পর্ধা নাকি অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। রাজনীতিক ক্ষমতা 
পাইয়া ইহারা যেরূপ হিতাহিত বুদ্ধি হারাইয়া-ফেলিয়াছেন,' 
তাঁহাঁর ফলে এরূপ একটা বিরোধী ভাবের স্থষ্টি অবশ্রস্তাবী | 

কিন্তু এই নুতন প্রদেশের পক্ষে আন্দোলনকারী নেতৃবর্গকে ' 
আমরা একট! বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতে চাঁই। তাহার! 
কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টের, বিশেষতঃ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের,- 
মতামত জানিয়! লইবার চেষ্ঠা করিলে ভাল হয়। অন্ত কোঁন 
উদ্দেশ্য লইয়া স্বরা্ বিভাগ আঁসাঁমের প্রদেশপাঁলকে কুচবিহা'র 
ও ত্রিপুরা! রাজ্যের তত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছেন । পশ্চিম 
বাংলার প্রদেশপাল এই ছুইটি বাংলা ভাষাভাষী রান্ত্যের 
সঙ্গে নিকটতর সন্বদ্ধে আবদ্ধ হইবার কথ]। সর্দার প্যাটেলের 
বিভাগ তাছা স্বীকার করেন নাই । তাহাদের মনে কি 
পরিকল্পনা! আছে, তাহ] অনুযান কর! কঠিন নহে ভাঁরত- 
রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল লইয়! আর একটা ভাঁঙা-গডার কাঙ্ে তাহারা 
মনোনিবেশ করিতেছেন, তাহা মনে করিবার কাংণ আছে ।' 
পশ্চিম বাঁংলার রাজ্জনীতিকের] এই বিষয়ে- স্রোতের জলে 
গা ভাঁসাইয়| দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় ! 'নিজ নিজ দলগত 
ও ব্যক্তিগত স্বার্থ তাঁহাদের নিকট বড় হুইয়া। উঠিয়াঁছে। 


কস্তর-বা শিক্ষা-কেন্দ্র ৃ 

প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে পশ্চিম বাংলায় গঠনমূলক 
কিছু কিছু কাৰ্য্য প্রয়োজনের তুলনায় অতি ধীরে চলিতেছে। 
নদীয়। জেলায় সাঁহেব-নগর গ্রামে কন্তর-বা শিক্ষা-কেন্্র এই 


সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মাতৃজাতির শিক্ষা ও সেবা ৮7৯ 


ধর্ম লইয়া যে এই কাজের আয়োজন চলিতেছে তাহ! বাংলা 
দেশে নূতন নয়। গত দশ বংসর হইতে নারীশিক্ষা) সমিতি 
অনুরূপ শিক্ষা ও সেবা করিয়া আসিতেছে । পলীগ্রামের বয়ক্] 
স্ত্রীলোকের মধ্যে লিখন, পঠন ও বর্তমান যুগোপযোগী স্বাস্থ্যতত্ব- 
সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে । এই উদ্দেস্তে গবন্মেণ্টের 
কোন সাহায্য এই সমিতি পায় নাই। আচাৰ্য্য জগদীশচন্দ্র 
বন্গর এক লক্ষ টাকা! দানের উপস্বত্ব হইতে সমিতির এই 
প্রচেষ্টার ব্যয় নির্বাছিত হয় ; আচার্ধ্য-পত্বী শ্রীযুক্ত অবলা বন্ধ 
এই আয় সমিতির ইস্ডে অর্পণ করিয়া একটা নূতন শিক্ষার 
প্রবর্তনে সাছাঁয্য করিতেছেন । | 

. সাঁহেব-নগর কেন্দ্র আরও ব্যাপক ভাবে এই কার্য্যের 
আয়েজন করিতেছে । ১৯৪৫ সালের নবেম্বর মাসে এই 
কেন্দ্রের পত্তন হয়। শ্রীযুক্ত নিরুপম1 সেন এই কেন্দ্রের ভার 
প্রাপ্ত হন। এক বৎসরের মধ্যে ২৫ জন শিক্ষাথিনী তাঁহাদের 
শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কাৰ্য্য করিবার 


জন্য প্রস্তুত হন । এই সময়ে মুসলীম লীগ বাংলাদেশে যে + 


আগুন জ্বালায় তাহা নিবাইবাঁর জন্য তাছাদের ডাক পড়ে ; 
কৃষিল্লায় ও নোয়াখালিতে তাঁহাদের যাইতে হুয়। ত্রিপুরার 
দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ছুইটি সেবাকেন্দ্রকে কত্তর-বা কর্মক্ষেত্রে 
পরিণত করা হুয়। 


- “সংগঠন” (মাসিক) পত্রিকায় সাহেব-নগর -কস্তর-বা 
শিক্ষা-কেন্দ্রের গত ছুই বৎসরের কাঁধ্য-বিবরণীর একটা! চুম্বক 
প্রকাশিত হুইয়াছে। তৎপাঠে আমর! জানিতে পাঁরি যে 
১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাঁসে যে শিক্ষা-বংসর আরস্ত হয় 
তাঁর অন্তে ১৮ জন শিক্ষার্থনী শিক্ষ! সমাপ্ত করেন। ১৯৪৮ 
সালের মার্চ মাসের হিসাবে দেখা যায় যে ২৩টি কেন্দ্রে ইহারা 
ব্যাপকভাবে কার্য আরস্ত করিয়াছেন ; প্রায় প্রত্যেক কেন্দ্রে 
ছুই জন করিয়! সেবাত্রতী বসিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১০টি 
কেন্দ্র পূর্বববঙ্গে--বানরিপাড়ী (বরিশাল) ; কাঁইতল (ত্রিপুরা) ; 
হর-নগর (এ্রীহট্ট ); আ্ুচীপাড়। (ত্রিপুরা) ইব্রাহ্মপুর 
(ত্রিপুরা! )) কাউনিয়া ( বরিশাল ) ; বাগোয়ান ( কুষ্টিয়া! ); 
কাহ্ছনগোপাঁড়া (চট্টগ্রাম); কাণ্ডিকপুর ( ফরিদপুর ); 
বালিয়াখোঁড়া (ঢাক!) ৷ বাকী কেন্দগুলি পশ্চিম বাংলার নানা 
জেলায় : বিস্তৃত । বামঙ্থদ্বেবপুর, বাল-গোবিন্দপুর, গোয়াল- 
পাড়া, ও বাড় বাসুদেবপুর ( মেদিনীপুর ); সাত মাইল বস্তি 
(কালিমপং ) ২টি কেন্দ্ৰ; সাঁহেবনগর ; ক্কফচন্দ্রপুর (নঘীয়] ), - 


রর 


৮ 


চে 


ভাদ্র 





রাঘবপুর, হটুগঞ্ত ও বসর-কেন্ত্র ( ২৪-পরগণা ) ১ জাঁজিগ্রাম 
কেন্দ্র (বীরভূম ); আকুই কেন্দ ( বাঁকুড়া )। 

কত্তর-বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিরাট ব্যাপার ; ইহার কর্শ্ম- 
কেন্দ্র সারা ভারতবর্ধে বিস্তৃত আঁছে। ইহার অর্থসঙ্গতি, 
প্রায় ১২৫ লক্ষ টাকার সুদের আয়, যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
গর্বের বিষয় । বাংলাদেশের শিক্ষা-কেন্দ্রের বিবরণীর একটি 
সংবাদে আমর] সুখী হুইয়াছি, ভবিষ্যতে ইহাঁদের সাহায্যে 
ইউনিয়নের ' অন্তর্গত গ্রামসমূছে গান্ধীনী-প্রবপ্তিত শিক্ষা 
বিস্তারের আশায় । হুগলী জেলার খাঁলন] ইউনিয়ন কংগ্রেস 


১ কমিটি আপনি উদ্চোগী হইয়া! ছুইটি গ্রাম্য মেয়েকে শিক্ষার জন্য: 


+ সাহেব-নগর শিক্ষী-কেন্ত্রে পাঠাইয়াছে। অন্যান্য ইউনিয়ন 
এরূপ উদ্যোগী হইলে বাংলাদেশের আশী হাজার- গ্রামে কত 
বড় সংগঠন আর্ত করিতে পারেন { ভারতের নারীসমাজের 
সন্মুখে কি বিরাট কর্শের সুযোগ উক্ত রহিয়াছে । 


| বিহার সরকারের অবস্থা! 


“বিহার সরকার বড়ই ফীপরে পড়িয়াঁছেন। বাংলার সংবাঁদ- 
পত্র তাহাদের সম্বন্ধে নাকি মিথ্যা. কথা প্রচার করিতেছে ।, 
ইহা একরূপ সহ করা যায়। কিন্তু যখন শ্রীকিশোৌরলাল 
মশরুওয়ালার মত লোক “হরিজন” পত্রিকার সম্পাদকরূপে 


সী ডাহাবের বিরুদ্ধে কলম ধরিতে বাধ্য হন, তখন ব্যাপারটা 


গুরুতর হইয়! পড়ে বই কি! গাশ্বীজীর নাম ভাঙাইয়া যাহারা 
রাজনীতিক্ষেত্রে নিজের স্থান করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে 
গাঁন্ধীজী-প্রবর্তিত পত্রিকায় গান্ধী-ভক্ত একজন প্রধানের বিরূপ 
সমালোচনা সহ কর! কঠিন হইয়া পড়ে, এবং তাহাদের অভি- 
মান অত্যন্ত স্বাভাবিক । সেইজন্য দেখিতে পাই যে বিহাঁরের 
শিক্ষা-মনত্ী এীবদরীনাথ বৰ্ম্মা রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
বিহারের ভাঁষা-শিক্ষা নীতির আলোচনা করিতে নিয়! তিনি 
“হরিজন” পত্রিকায় একটি, পত্র লিখিয়া তাহার “বাঙালী ভাই- 


দের” উপর এক হাত লইয়াছেন। “তাহারা বিহাঁর গবন্মে কে . | 


লোঁকিচক্ষে হীন করিবার জন্য, জিদ ধরিয়াছেন। বিহার 
প্রদেশের ত্রক অংশ পশ্চিম বাংলাভুক্ত করিয়! লওয়া তাহাদের 
উদ্দেশ্য এবং মতলব হাসিল করিবার জঁন্য কোন উপায়কেই 
তাহারা অতি নীচ বলিয়া মনে করেন ন11” তিনি নাকি এই 
কথ! বলিতে “বড় ব্যথা” পাইয়া থাঁকেন। আমরাও তাঁহার 
“ব্যথার” নমুনা ও বহর দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি। | 

কিন্ত বর্ম্মাজী তাহার গুরুজী শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের মত জ্ঞান- 
পাপী বলিয়াই এরূপ “ব্যথা” পাইতেছেন।- তিনি মনে 
রাখিতে চাঁন না কি কারণে বাঁংলাঁডাঁষাভাষী অঞ্চল বিহার 
প্রদেশের অশ্বক্ষণে বাংলাদেশ: হুইতে- বিচ্ছিন্ন করা হুইয়া- 
ছিল'।- এই প্রদেশের জন্মবার্ভা, ঘোষণা করা, হয় ১৯১১ সালে । 


বিবিধ প্রসঙ্গ --বিহার সরকারের অবস্থা 


৪০১ 
১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে তদানীস্তন বিহারের নেতৃবর্গ 
একটি বিবৃতি দিয়া এই অস্তভূত্তির বিরুদ্ধে ভীহাদের মতামত 
ব্যক্ত করেন ; এবং.কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল বিহার হুইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া বাঁংলাদেশের অস্তভূতি করা উচিত তাঁহাও নির্দেশ 
করিয়া দেনা, ১৯৩১ সালে বাবু রাঁজেন্জপ্রসাঁদের সভাপতিত্বে 
মানভূম জেল কংগ্রেস সম্মেলনের একটি অধিবেশন হয় ; এবং 
বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজে একটি প্রস্তাব করেন £ “যেহেতু 
মাঁনভূম জেলার লোক-সংখ্যাঁর শতকরা উননব্বই জন বাংলা 
ভাষায় কথা বলেন, সেইজন্য এই সম্মেলন মনে করে যে. যখন 
দেশ স্বাধীন হইবে এবং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশসমুহের পুনর্গঠন 
হইবে, তখন মানভূম জেলা বাংলাদেশের সঙ্গে পুনমিলিত 
হইবে ৷” ক. 


বাবু রাজেন্দরপ্রসাদ অসুবিধায় পড়িয়া এই প্রতিশ্রুতির কথা 
বিশ্বত হইয়াছেন ভান করিতেছেন । শ্রীবন্রীনাঁথ বর্ম্মার মত 
তাহার চেলা-চায়ুগার! যে গুরুদেবকে ছাঁড়াইয়া যাঁইবেন তৎ- 
সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। “হরিজন” পত্রিকায় 
বর্দমাজীর পত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া! যায় । ১৯৩১ সালে বাবু 
রাজেন্দ্রপ্রসাঁদ স্বীকার করিয়াছিলেন যে মাঁনভূম জেলার 





শতকরা ৮৯ জন লোকের মাতৃভাষা বাংলা । আঁর ১৯৪৮ . 
সালের ২৭শে জুলাই বাঁচি হইতে 


“হরিজন” পত্রিকার 
সম্পাদককে লিখিত 'এক পত্রে বিহারের শিক্ষামন্ত্রী 
লিখিতেছেন £. | 


আপনি বোধ হয় জানেন মাঁনভূমের শতকর! ৭০ হইতে 

৮০ জন হয় হিন্দী নয়ত কোন উপজাতীয় ভাষা--বেশির 

.. ভাঁগ সাঁওতাঁলী বলে। ইহাদের সকলকেই জোর করিয়া 

. বাংলা ভাষার মাধ্যমে পড়ান হইত। নূতন পাঠ্যক্রম 

₹_ অঙ্বযায়ী এই সব লোক বাঙালীদেরই মত প্রাথমিক শিক্ষা 

. একাঁলে নিজের মাতৃভাষায় লেখাপড়া করিতে পাঁরিবে । 

আমাদের. কয়েকজন বাঙালী বন্ধু-তাহারা প্রায় সকলেই 

বাহির হইতে আসিয়া! জুড়িয়া! বসিয়াছেন_-স্পষ্টতঃ এই 

_ পরিবর্তন চাঁন না এবং বাহিরের অগতের কাছে বিহার- 

_ সরকারের বদনাম দিবার জন্ত সব রকম কলকৌশল 
খাঁটাইতেছেন । 





৪৯২ 


প্রবাস 


- ১৩৫৫ 





হায়দরাবাদের প্রকৃত রূপ 
- ভারত-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিবরণী প্রকাশ 
করিয়] বিশ্ববাসীর সন্মুখে হায়রাঁবাদ সমস্তার প্রকৃত রূপ 
ফুটাইয়! তুলিবার চেষ্টা করিয়াঁছেন। দৈনিক সংবাদপত্রে এই 
বিবরণীর যে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহাঁতে 
ভারতবাসীর পক্ষে নৃতন কথা কিছুই নাই। পূর্ণ বিবরণী 
পাইলে আমর! বলিতে পাঁরিতাঁম ইহাতে হায়দরারাদ রাজ্যের 
গতি-প্রক্ৃতি সম্বন্ধে কোন নির্দেশ আঁছে কিনা । কিন্তু যদিও 
এই বিবরণীতে 'নিজাম মীর ওসমান আলী খঁ বাহাদুরের 
“কুলের কথা” বর্ণিত হইয়াছে, তবুও মনে হয় কংগ্রেস নেতৃবর্গ 
-বীহার বর্তমানে ভারত-রাষ্ট্রের শাঁসনকাধ্য চালাইতেছেন, 
তাহাদের নিজাম রাঁক্যের সম্বন্ধে কোনও কৌতুহল ছিল না) 
তাহার বুঝিতে. পারেন নাই যে, পাকিস্থান দাঁবীর পিছনে যে 
মনোভাব ক্রিয়া করিতেছিল, তাঁহার অন্বস্থান হায়দরাবাদে, 
এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিগ্ভালয়ের একজন প্রাক্তন অধ্যাপক, 
সৈয়দ আঁবছুল লতিফ, তাঁহার হিন্দু মুসলমান' সাংস্কৃতিক 
বিরোধ সন্বপ্ধে পুপ্তিকায় ১৯৩৮ সালে ভারত বিভাগের পক্ষে 
যুক্তি দিবার যে চেষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহার মধ্যে একটা সঙ্গতি 


ছিল। এই কথ! বুঝিলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ছায়দরাঁবাদ রাজ্যের... 
- হইবার কিছু নাই। 


গণ-আন্দোলনাকে এমন ভাবে নিরুৎসাহ করিতেন না । 
হারদরাবাদ রাজ্যের শাসকগোঁষ্ঠির ভারত-বিরোধী মনো- 
ভাঁব নৃতন নয়। গত এক শত বৎসরের ইতিহাস পথ্য লো চন 
করিলে এই কথা পরিক্ষার, বুঝা যাঁয়। উনবিংশ শতাব্দীর 
তৃতীয় দশকে তদানীন্তন নিজামের এক ভ্রাতা. “ওহাবী” 
আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলিয়া সহ্যাত্রীদের অঙ্গে 
আটক-বন্দী ছিলেন। ১৮৫৭ সালের পর উত্তর-ভারতের 
মুসলমান প্রধানগণ নিজামের রাজ্যে নিজেদের ভাব ও আদর্শ 
অনুযায়ী জীবনযাত্র! নির্বাহ করিতে পারিবেন এই ভরসাঁয় 
তথায় ভিড় করিতে থাকেন।- তাহাদের চেষ্টার ফলে মুসলিম 
অংস্কতির বিশেষ কেন্দ্ররূপে এই রাজ্যকে রূপাঁয়িত করিবার 


আকাঁজ্কা পরিস্ফুর্ট হইয়া উঠে। ৫০ বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত 


.ওসমানিয়া-বিশ্ববিগ্ঠালয় তাহার ধূর্ত প্রতীক । আমাদের দেশের 
নেতৃবর্গের ' এই বিষয়ে নিরুৎসুক মন ছিল বলিয়াই তাহার! এই 
ঘটনার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন নাই । | 

তাঁরপর যখন পাঁকিস্থানী ভূত 
করিল তখন তাহারা 
লইয়াই ব্যস্ত থাকি 

নিজামের যে অ 


বুকে. নৃত্য আরম্ভ 







হইল তখন নিজাম মীর ওসমান আলী খাঁর সাহস বাড়িয়া 
গেল। কারণ তাঁহাকে যে মারিবে হায়দরাবাদ রাঁজোর সেই 
গণ-আন্দোলনকে ত তাহার] বাঁড়িতে দিলেন না । আর একটা 
কারণ নিজামের সাহস বাঁড়াইয়াছে। তিনি দ্বেখিলেন যে 
মহম্মদ আলী জিন্ার প্ররোচনায় হুসেন সহীদ সোঁহরাওয়ার্দি 
বাংলাদেশে যে তাঁগওবের- স্থচনা! করিলেন তাঁহার ফলে লাভ 
হুইল পাকিস্থান। সুতরাং এরূপ একজন ক্রীড়নকের সষ্টি 


করিতে পারিলে দাঁক্ষিণাত্যে পাকিস্থান কায়েম করা, কঠিন 


হইবে না। সৈয়দ কাসেম, রাঁজভী এই নীতির, হায়দরাবাদী 
সংস্করণ । উত্তর-ভারত যদি . মুসলমানের সংখ্যা-গরিষ্ঠতার 
নামে দ্বি-খণ্ডিত হইতে পারে, তবে দক্ষিণ-ভারত কেন দ্বি- 
খণ্ডিত হুইবে না মুসলমানের ৫০০ বৎসরের রাজনীতিক 
প্রাধান্তের ( fraditional political superiority of 
Muslims ) নামে । কারণ নিজাম বাঁছাছুর কি বাঁহুমনী 
রাজবংশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী নন? এই বিশ্বাস 
হায়দরাবাদ রাজ্যের শাসকগোষ্ঠীর মনে গাঁথিয়া গিয়াছে 
বলিয়াই মীর ওসমান আলী খর হুরাঁকাঁজ্া বাড়িয়া গিয়াছে । 
তাহার রাজ্যের প্রকৃত দ্বপ-কি তাহ! বুঝিতে চেষ্টা করিলে, 
আজ যাহা আমাদের চক্ষের উপর ঘটিতেছে তাহাতে আশ্চর্য্য 
বিলম্বে হইলেও এই বিষয়ে আমাদের 
নেতৃবর্গ সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁছা দেখিয়] আমর! ভিসি 
হুইয়াছি। ॥ 

আর একট! কথ! আমাদের মনে রাখিতে হুইবে । “বুটির 
জোরে মেড়া লড়ে” এইরূপ একটা গ্রাম্য কথা আছে। কোন্‌ 
খুঁটির জোরে নিজাম লড়িতেছেন ? ব্রিটেনের শ্রমিক গবর্থেন্ট 
একটা সাফ জবাব দিয়াছেন । কিন্তু ব্রিটেনের শাঁসক- 
গোষ্ঠীর একাংশ যে নিজামের স্পরদ্ধার পিছনে আছে, এই 
বিষয়ে আঁমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। মহম্মদ আলী 
জিন্বার মাঁনসপুত্র পাকিস্থানের কথা না-ই বলিলাম । উত্তর- 
ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংখ যে পাকিস্থানের 
জন্মদাতা, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের 
সকলেই পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে তাঁহা মনে করিবার কোন 
কারণ নাই। তাহারা ভারত-রাষ্টে আছে, এবং নিজাম 
ওসমান আলী খঁ| তাঁহাদের উপর কোন ভরসা রাখেন না, 
এই কথা কেহ বিশ্বাস করে না। কোৌটিল্যের রাষধ্রনীতি 
এরূপ বিভীষণ-গোঁ্টীর সহযোগিতার কথা৷ আমাদের শুশাইয়] 
গিয়াছে । ভাঁবানুতাঁয় ইহ! ভুলিয়া গেলে চলিবে না । হিন্দুও 
ভারত-রা্ী বিরোধী হইতে পারে, তাঁর প্রমাণ আঁছে। 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর তাহ নির্বংশ হয় নাই। 
হিন্দু ব্যবসায়ী প্রধানর! পর্য্যস্ত : এরূপ বিশ্বাসঘাতকায় লিপ্ত 
আঁছে। এই সব বিপদের কথা মনে রাখিয়াই ভারত-ব্লা্টরের 
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রি 


 শাসন-কর্তীদ্বের যথাঁবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হুইবে | . 


~> 


ক 


ভাদ্র 





রাঘবপুর, হটুগপ্জ 'ও বসর-কেন্দ্র (২৪-পরগণ] ) ; জাজিগ্রীম 
কেন্দ্র (বীরভূম ); আঁকুই কেন্দ্র (বাঁকুড়া )। 


কত্তর-ব1 শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিরাট ব্যাপার ; ইহার কর্ম্ম- 
কেন্দ্র সার! ভারতবর্ষে বিস্তৃত আছে। ইহার অর্থসঙ্গতি, 
প্রায় ১২৫ লক্ষ টাকার সুদের আয়, যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
গর্বের বিষয়। বাঁংলাঁদেশের শিক্ষা-কেন্দ্রের িবরণীর একটি 
সংবাঁদে আমর! সুখী হুইয়াঁছি, ভবিষ্যতে ইহাদের সাহায্যে 
ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামসমূহে গান্ধীজী-প্রব্তিত শিক্ষা 
বিস্তারের আশীয় । হুগলী জেলার খালন| ইউনিয়ন কংগ্রেস 


১ কমিটি আপনি উদ্চোগী হইয়! ছুইটি গ্রাম্য মেয়েকে শিক্ষার জন্য, 
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- 


এ তাহাদের বিরুদ্ধে কলম ধরিতে বাঁধ্য হন, তখন ব্যাপারটা! 


. সাঁহেব-নগর শিক্ষা-কেন্দ্রে পাঠাইয়াছে। 


অন্যান্য ইউনিয়ন 
এরূপ উদ্যোগী হইলে বাংলাদেশের আশী হাজার- গ্রামে কত 
বড় সংগঠন আরম্ভ করিতে পারেন | ভারতের নারীসমাঁজের 
সন্মুখে কি বিরাট কর্ম্মের সুযোগ উন্মুক্ত রহিয়াছে । . -' 


বিহার সরকারের অবস্থা 


- বিহার সরকার বড়ই ফাঁপরে পড়িয়াছেন। বাংলার সংবাঁদ- 
পত্র তাহাদের সম্বন্ধে নাকি মিথ্যা কথা প্রচার করিতেছে । 
ইহ! একরূপ সহ কর! যায়| কিন্তু যখন গ্রকিশোরলাঁল 
মশরুওয়ালার মত লোক “হরিজন” পত্রিকার সম্পাদকরূপে 


গুরুতর হইয়] পড়ে বই কি! গান্ধীজীর নাম ভাঁঙাইয়। যাহারা 
রাজনীতিক্ষেল্জে নিজের স্থান করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে 
গাশ্বীজী-প্রবর্ধিত পৃত্রিকায় গান্ধী-ভক্ত একজন প্রধানের বিরূপ 
সমালোচনা সহ কর] কঠিন ছইয়| পড়ে, এবং তাহাদের অভি 
মান অত্যন্ত স্বাভাবিক । সেইজন্য দেখিতে পাই যে বিহারের 
শিক্ষামন্ত্রী আীবদরীনাথ বর্ম্ম রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।' 
বিহারের ভাষা-শিক্ষা নীতির আলোচনা! করিতে গিয়া তিনি 
“হরিজন” পত্রিকায় একটি, পত্র লিখিয়া! তাঁহার “বাঙালী ভাঁই- 
দের” উপর এক হাঁত লইয়াছেন ৷ “তাহারা বিহার গবন্মে ন্টকে 
লোকিচক্ষে হীন করিবার অন্য, জিদ ধরিয়াছেন। বিহার 
প্রদেশের এক অংশ পশ্চিম বাংলাভুজ্ত করিয়া লওয়া তাহাদের 
উদ্দেশ্য, এবং মতলব হীঁসিল করিবার জন্য কোন উপাঁয়কেই 
তাঁহারা অতি নীচ বলিয়া মনে করেন না ৷” তিনি নাকি এই 
কথা বলিতে “বড় ব্যথা” পাইয়া থাকেন । আমরাও তাহার 
“ব্যথার” নমুনা ও বহর দেখিয়া ব্যথিত হুইয়াছি। 
কিন্ত বর্মাজী তাহার গুরুজী শ্রীরাঁজে্জপ্রসাঁদের মত জ্ঞান- 

পাপী বলিয়াই এক্সপ “ব্যথা” পাইতেছেন। তিনি মনে 

রাখিতে চান ন! কি কারণে বাংলাভাঁষা।ষী অঞ্চল বিহার 

প্রদেশের জন্মক্ষণে বাংলাদেশ হুইতে বিচ্ছিন্ন কর! হইয়া 

ছিল !- এই প্রদেশের জন্ববার্তী ঘোষণ] কর! হয় ১৯১১ সাঁলে.। 


বিবিধ প্রসঙ্গ_বিহার সরকারের অবস্থা 





৪০১ 
১৯১২ সালের জ্রাহুয়ারী মাসে তদানীন্তন বিহারের নেতৃবর্গ 
একটি বিবৃতি দিয়া এই অভ্তর্ভূত্তির বিরুদ্ধে ভীহাদের মতামত 
ব্যক্ত করেন ; এবং কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল বিহার হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া বাংলাদেশের অস্তভূতি করা উচিত তাহাও নির্দেশ 
করিয়া দেন। ১৯৩১ সালে বাঁবু রাজেন্রপ্রসাঁদের সভাপতিত্বে 
মানভূম জেল কংগ্রেস সম্মেলনের একটি অধিবেশন হয় ; এবং 
বাবু রাঁজেগ্প্রসাদ নিজে একটি প্রস্তাব করেন £ “যেহেতু 
মানভূম জেলার লোঁক-সংখ্যার শতকরা উননব্বই জন বাংলা 
ভাষায় কথ! বলেন, সেইজন্য এই সম্মেলন মনে করে যে. যখন 
দেশ স্বাধীন হইবে এবং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠন 
হুইবে, তখন ০ জেল! বাংলাদেশের সঙ্গে পুনমিলিত 
হইবে ৮. 


বাৰু রাজন প্রসাদ অসুবিধায় পণিয়াএই প্রতিশ্রুতির কথা 
বিস্থৃত হইয়াছেন ভান করিতেছেন। অবদ্রীনাথ বর্ম্মার মত 
তাঁহার চেলা-চামুগ্ীরা যে গুরুদেবকে ছাঁড়াইয়া যাঁইবেন তৎ- 
সম্বন্ধে আঁমাদের কোন সন্দেহ নাই। “হরিজন” পত্রিকায় 
বর্মীজীর পত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । ১৯৩১ সালে বাবু 
রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বীকার করিয়াছিলেন যে মাঁনভূম জেলার 
শতকরা ৮৯ জন লোকের মাতৃভাষা বাংলা । আর ১৯৪৮ . 





সালের ২৭শে জুলাই র"ঁচি হইতে “হরিজন” পত্রিকার 


সম্পাদককে লিখিত এক পত্রে বিহারের শিক্ষা-মন্ী 
হিলিতে 2 


আপনি বোঁধ হয় জানেন মানভূমের শতকরা ৭০ হইতে 

৮০'জন হয় হিন্দী নয়ত কোন উপজাতীয় ভাষ|--বেশির 

. ভাগ. স'ওতালী বলে৷ ইহাদের সকলকেই জোর করিয়া 

_ বাংল! ভাষার মাধ্যমে পড়ান হইত। নুতন পাঠ্যক্রম 

অনুযায়ী এই সব লোক বাঙালীদেরই মত প্রাথমিক শিক্ষা 

. কালে নিজের মাতৃভাষায় লেখাপড়া করিতে পারিবে । 

" আমাদের. কয়েকজন বাঙালী বন্ধু-_-তাঁহাঁরা প্রায় সকলেই 

বাহির হইতে .আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন--স্পষ্ঠতঃ এই 

পরিবর্তন চাঁন না এবং বাছিরের জগতের কাছে বিহাঁর- 

_ সরকারের বদনাম দিবার জগ্ত সব রকম কলকোৌশল 
খাঁটাইতেছেন । 





জন্কই ১১ই জুলাই-এর 
কৃ প্রবন্ধে লিখিয়া- 


৪*২ 
হায়দরাবাদের প্রকৃত রূপ 
ভাঁরত-রাষধ্ের কেন্দ্রীর সরকার একটি বিবরণী প্রকাশ 
করিয়া বিশ্ববাঁপীর সম্মুখে হায়রাবাঁদ সমস্তার প্রকৃত রূপ 
ফুটাইয়! তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দৈনিক সংবাদপত্রে এই 
বিবরণীর যে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
ভারতবাসীর পক্ষে নূতন কথা কিছুই নাই। পূর্ণ বিবরণী 
পাইলে আমর! বলিতে পাঁরিতাম ইহাতে হায়দরারাদ রাজ্যের 
গতি-প্রন্কতি সম্বন্ধে কোন নির্দেশ অঁছে কিনা । কিন্ত যদিও 
এই বিবরণীতে নিজাম মীর ওসমান আলী খা বাহাদুরের 
“কুলের কথা” বর্ণিত হুইয়াঁছে, তবুও মনে হয় কংগ্রেস নেতৃবর্গ 
ছার! বর্তমানে ভারত-রাষ্ট্রের শাসনকাধ্য চালাইতেছেন, 
তাহাদের নিজাম রাজ্যের সন্বদ্ধে কোনও কৌতুহল ছিল না; 
তাঁহার! বুঝিতে পারেন নাই যে, পাকিস্থান দাবীর পিছনে যে 
মনোভাব ক্রিয়া করিতেছিল, তাহার জন্মস্থান ছাঁয়দরাবাঁদে, 
এবং ওসমাঁনিয়া বিশ্ববিগ্ভালিয়ের একজন প্রাক্তন অধ্যাপক, 
সৈয়দ আঁবহল লতিফ, তাহার হিন্দু মুসলমান' সাংস্কৃতিক 
বিরোধ সন্বপ্ধে পুত্তিকায় ১৯৩৮ সালে ভারত বিভাগের পক্ষে 
যুক্তি দিবার যে চেষ্ট! করিয়াছিলেন তাঁহার মধ্যে একটা সঙ্গতি 





ছিল। এই কথা বুঝিলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ হায়দরাবাদ রাজ্যের... 
" হইবার কিছু নাই। 


গণ-আন্দোলনকে এমন ভাবে নিরুৎসাঁছ করিতেন না । 
হায়দরাবাদ রাজ্যের শাসকগোঠির ভারত-বিরোধী মনো 


ভাব নূতন নয়। গত এক শত বংসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা- 


করিলে এই কথ! পরিষ্কার বুঝা যায় । উনবিংশ শতাব্দীর 
ভৃতীয় দশকে তদানীন্তন নিভামের এক ভ্রাতা. “ওহাবী” 
আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলিয়া সহযাজ্জীদের সঙ্গে 
আটক-বন্দী ছিলেন। ১৮৫৭ সালের পর উত্তর-ভারতের 
মুসলমান প্রধানগণ নিজামের রাজ্যে নিজেদের ভাব ও আদর্শ 
অনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবেন এই ভরসায় 
তথায় ভিড় করিতে থাঁকেন। তাহাদের চেষ্টার ফলে মুসলিম 


সংস্কৃতির বিশেষ কেন্দ্ররূপে এই রাজ্যকে বূপাঁয়িত করিবার 


আকীঁজ্কী পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ৫০ বংসর- পরে প্রত 
ওসমাণিয়া-বিশ্ববিগ্ঠালয় তাঁহার মূর্ত প্রভীক। আমাদের দেশের 
নেতৃবের 'এই' বিষয়ে নিরুৎসুক মন ছিল বলিয়াই তাহারা এই 
ঘটনার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন নাই । 

তারপর যখন পাকিস্থানী ভূতু 
করিল তখন তাঁহারা 
লইয়াই ব্যস্ত থাকিলে 
নিজামের যে অ 


বুকে. নৃত্য আর্ত 







.প্রবাসা 


- ১৩৫৫ 





হুইল তখন নিজাম মীর ওসমান আঁলী খাঁর সাহস বাড়িয়া 
গেল। কারণ তাঁহাকে যে মারিবে হায়দরাবাদ রাজ্যের সেই 
গণ-আন্দোলনকে ত তাহার] বাড়িতে দিলেন না । আর একটা 
কাঁরণ নিজামের সাহস বাঁড়াইয়াঁছে। তিনি দেখিলেন যে 
মহম্মদ আলী জিন্নার প্ররোচনায় হুসেন সহীদ. নোহয় 
বাংলাদেশে যে তাঁগুবের_স্থচন| করিলেন তাঁহার ফলে লাভ! ২ 
হইল পাকিস্থান । সুতরাং এরূপ 'একজন ক্রীডনকের সি 
করিতে পারিলে দাঁক্ষিণাত্যে পাকিস্থান কায়েম করা. কঠিন 
হুইবে না। সৈয়দ কাঁসেম রাজ্রভী এই নীতির হায়দরাবাদী 
সংস্করণ । উত্তর-ভারত যদি মুসলমানের  সংখ্যা-গরিষ্ঠতার 
নামে দ্বি-খগ্ডিত হইতে পারে, তবে দক্ষিগ-ভারত কেন দ্বি- 
খণ্ডিত. হুইবে না--যুসলমানের ৫০০ বৎসরের রাজনীতিক 
প্রাধান্তের (traditional political superiority of 
VU=lims ) নামে । কাঁরণ নিজাম বাছাছর কি বাহমনী 
রাঁজবংশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী নন? এই বিশ্বাস 
ছাঁয়দরাঁবাদ রাজ্যের শাসকগোষ্ঠীর মনে গীঁথিয়া গিয়াছে 
বলিয়াই মীর ওসমান আলী খর ছুরাকাজ্। বাঁড়িয়া গিয়াছে। 
তাহার রাজ্যের প্রকৃত রূপ- কি তাহা! বুঝিতে চেষ্টা করিলে, 


আজ বাছা! আমাদের চক্ষের উপর ঘটিতেছে তাঁহাতে আশ্চর্য্য 


বিলম্বে হইলেও এই বিষয়ে আমাদের 
নেতৃবর্গ সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন, ভাঁছা দেখি! আমরা আর 
হুইয়াছি। 

আর একটা কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে । “খুঁটির 
জোরে যেড়া লড়ে” এইরূপ একটা গ্রাম্য কথা আঁছে। কোন্‌ 
খুঁটির জোরে নিজাম লড়িতেছেন ? ব্রিটেনের শ্রমিক গবর্খেন্ট 
একটা সাফ জবাব দিয়াছেন । কিন্তু ব্রিটেনের শাঁসক- 
গোষ্ঠীর একাংশ যে -নিজামের স্পর্ধার পিছনে আছে, এই 
বিষয়ে আমাদের মনে কোঁন সন্দেহ নাই। মহন্মদ আলী 
জিন্নার মাঁনসপুত্র পাকিস্থানের কথা না-ই বলিলাম। উত্তর- 
ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশ যে পাকিস্থানের 
জন্মদাতা, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের 
সকলেই পাকিস্থাঁনে চলিয়া! গিয়াছে তাঁছ] মনে করিবার কোন 
কারণ নাঁই। তাহারা ভারত-রাঁষ্টরে আছে, এবং নিজাম 
ওসমান আলী খাঁ তাঁহাদের উপর কোঁন ভরসা রাখেন. না, 
এই কথা কেহ বিশ্বাস করে না । কৌটিল্যের বাষ্রনীতি 
এরূপ বিভীষণ-গোষ্ঠীর সহযোগিতার কথ! আমাদের শুনাইয়! 
গিয়াছে । ভবানুতাঁয় ইহা! ভুলিয়া গেলে চলিবে ন! । হিন্দুও 
ভারত-রা্ বিরোধী হইতে পাঁরে,. তার প্রমাণ আছে। 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর তাহা নির্বংশ হয় নাই। 
হিন্দু ব্যবসায়ী প্রধানরা পর্যস্ত এন্সপ বিশ্বাসঘাতকার লিপ্ত 
আঁছে। এই সব বিপদের কথা মনে রাঁখিয়াই ভারত-রাষ্্ের 


শাসন-কর্তাদের যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে | . 


মি 


ৰ 


S 


*স্ত্রাঙ্গণ আছে (২1৪ -ও ৪1৫) । 


৯ 


» আত্মা এক ও অদ্বিতীয় । 


 খাজকগ্োর দর্শন | 


: জীতারকচন্দর ' রায়. 


বৃহদারপ্যকোপনিষদে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবন্ধ্-সংবাদ নামে দুইটি 
উভয় ব্ৰাহ্মণে বর্ণিত বিষয় 


একই, স্থানে স্থানে ভাষার কিঞ্চিৎ বিভিন্নত৷ আছে মাত্ৰ । 
্রাহ্মণদ্বয়ের উপাখ্যানভাগ স্থপরিচিত। যাজ্ঞবন্ধোর: ছুই 


জ্রী-মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী ৷. প্রব্রজ্যা! অর্লম্বনে' ইচ্ছুক . 


মহর্ষি মৈত্রেয়ীকে কহিলেন, “আমি অন্যত্র যাইতেছি; 
যাইবার পূর্বে আমার যে সম্পত্তি আছে, তোমার. ও 
কাত্যায়নীর মধ্যে তাহা বিভাগ করিয়া দিতেছি ॥” শুনিয়া 
মৈত্রেয়ী কহিলেন “সম্পত্তি ত দিবেন, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীও 
যদি বিত্তপূর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা. কি আমি. অমর 
হইতে পারিব?” যাজ্ঞবন্য কহিলেন, “তাঁও কি হয়? 
বিভদ্বারা অমৃতত্ব-লীভের, আশা কোথায়? উপকরণবান্‌ 


'ব্যক্তির জীবন যেমন হয়, তোমার জীবনও তেমনই,হইবে।" 


বিত্তদ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়:ন! 1” তখন মত্রেরী বলিলেন, 


- প্ৰাহ দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, তাহা দ্বারা আমি 


কি করিব। এই অমৃতত্ব বিষয়ে ভগবান যাহা; জানেন, 
তাহা আমাকে বলুন।” প্রিয়া ভার্য্যার এই. কথা. শুনিয়! 


' ম্হধি বিশেষ গ্রীত হইলেন, এবং তাহাকে ত্রহ্মবিদ্ঠার 


উপদেশ দান করিলেন। মূহর্ষির -এই উপদেশের : মধ্যে 
তাহার দার্শনিক মতবাদ নিহিত, এবং মনে হয়. এই 
উপদেশই আচাৰ্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যাত অদ্বৈতবাঁদের ভিত্তি ।. 

মহর্ষি কহিলেন, “পতি পত্নীর প্রিয়, জায়া পতির প্রিয়, 
পুত্র পিতার প্রিয়, কিন্ত কেহই নিজের জন্য অন্যের প্রিয় 
নয়; যে যাহার প্রিয়, সে তাহার নিজের গ্রীতির জন্যই প্রিয়, 


_ তাহাকে ভালবাসিয়! স্থখ হয়, তাই সে প্রিয়. ব্রাহ্মণ, 


ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আমাদের প্রিয়, বেদ ও দেবগণ আমাদের 
প্রিয়, বিত্তও আমাদের প্রিয়, ইহারা এবং জগতে যাহা কিছু 


আমাদের প্রিয় আছে, তাঁহারা কেহই আপনার নিমিত্ত 


প্রিয় হয় না, যাহার প্রিয় তাহার নিজের জন্য প্রিয় 'হয়। 
যাহার প্রীতির জন্য এই সমস্ত প্রিয় হয়, তিনি আত্মা; সেই 
সেই আত্মার দর্শন, মনন ও 


৫ নিদিধ্যাসন কর্তর্য ৷ আত্মারত্রর্শন, মনন ও নিদিধ্যাসন 


দ্বারা যাবতীয় পদার্থ জানা যায়। যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
ত্র্গীদিলৌকসমুহ, দেবগণ, বেদ, ভূতসমূহ ও সমুদায় বস্তুকে 
আত্মা হইতে পৃথক্‌ মনে করে সে তাঁহাদের স্বরূপ অবগত 
হইতে পারে না।” £ 
ইহার পরে যে যে. দৃষ্টান্ত দ্বারা মহৰি সর্বাত্মক 
তি 


"অনুপম একমাত্ৰ (01089) অনুভব । 


গ্রতিপাদন করিয়াছেন, ত তাহা নিন নও 
পাদক। . গভীর মনস্তত্বের উপর এই ব্যাখ্যান প্রতিষ্ঠিত। 
একটু বিস্তারিত ভাবে তাহার বর্ণনা আবশ্তক | 

মহর্ষি বলিলেন, “তাভ্যমান দুন্দুভি হইতে নির্গত শব্দকে 
গ্রহণ করিবার জন্য. দুন্দুভি অথবা ছুন্দুভিবাদককে গ্রহণ 
করিতে হয়। তাহা না করিলে আমরা সে শব্দকে ছুন্দুভি- 
শবা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। দুন্দুভি যখন বাদিত 
হয়, তখন দুন্দুভি বা তাহার বাদনকার্য্য দুন্দুভির শব্দের 


“সর্ষে মিলিত হয়, এবং যখন দূরে ছুন্দুভিব শ্রুত হয় 
' তখন তাহার সন্ধে দুন্দুভি অথবা' তাহার বাদনকাঁধ্যের 


চিন্তাও এক সঙ্গে মনে. উদিত হয়! “কিন্তু ইহাই দুন্দুভি- 
শবজ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যখন প্রথম. দুক্মুভিশব্ৰ 
সতনিয়াছিলাম, তখন মনের মধ্যে যে অন্ুভবের উদয় 'হইয়া- 
ছিল; শ্রোতত অন্য কোনও. অনুভবের. সঙ্গে তাহাকে এক 
শ্রেণীতে .ফেলিতে পারি নাই। সেটা ছিল অনন্যসদৃশ, 
তাঁহার দেখা আর 
এ জীবনে পাই নাই-_পাইবার সম্ভাবনাও নাই কেননা 
তাহার পরে যখনই দুন্দুভিবাদ্য শুনিয়াছি, তখন যে অন্কুভব 
(sensation )- হইয়াছে, তাহার সঙ্গে পূর্বশর্ত বাদ্যের 
সীদৃশ্ঠ-ছিল, কিন্তু অনন্তত! (19501 ) থাকা সম্ভব ছিল 
না, একজাতীয় হইলেও তাহা ভিন্ন ছিল). সময়ের ভিন্নতা, 
আমার মানসির-অবস্থার ভিন্নতা, - বাঁদ্য-ভঙ্গীর ভিন্নতা, 
শের গ্রামের. ভিন্নতা প্রভৃতি নানা পার্থক্য পূর্ববশ্রুত বাদ্য 
হইতে. তাহাকে. পৃথক্‌- .করিয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত 
পার্থক্য থাকা সত্বেও উভয় শবের মধ্যে যে সাঁদৃশ্ত- ছিল, 
আমীর মন তাহা, উপলব্ধি করিয়া বুঝিয়াছিল--সেদিন 
অমুক স্থান: অমুক সময়ে যে শব্দ. শুনিয়াছিলাম, 


ইহা, তাহারই অন্ুরূপ। এই ভাবে যখনই ছুন্দুভি- 


শব্দ শুনিয়াছি, তখনই তাহার ভিন্নতা সত্বেও পূর্বশর্ত 


শব্দের সহিত তাহার 'সাদৃশ্তের প্রতি. আমার মনোযোগ 


আকৃষ্ট" হইয়া এই. মস্ত বিশিষ্ট দুন্দুভিশব্দের মধ্যে যে 
সাধারণ. ভাবটি আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাই আমার 
দুন্দুভিশব্দের জ্ঞান (০০০০p )। তীহারই মধ্যে প্রতি 
দুন্দুভিশব্বকে ফেলিয়া আমি তাহাকে ছুন্দুভিরাব্ব বলিয়া . 
বুঝিতে গ্লারি ৷ দুন্দুভিশব্দের এই সাধারণ জ্ঞানকে ছুন্দুভি- 
শব্ব-“সামান্য” বলে। এইরূপ. বীণাশব্, শঙ্খশব্দ 
প্রভৃতি যাবতীয় শবজ্ঞানই: “সামান্য” জ্ঞান--কোনও 


8৬. 





বিশেষ শবের জ্ঞান নহে । ' 
. বাহজগতে আমরা খুজিয়া পাই না। রাম, স্যাম, 
_ গোপাল সকলেই “মান্থয”। রামের জ্ঞান, শ্যামের জ্ঞান, 


(concept of man) অন্তভূতি 4 কিন্তু “মানুষকে, 
বিশেধত্ব-বর্জিত কোনও. মানুষকে জগতে . দেখিতে পাই 
না। "এই স্থলে দর্শনের একটি গুরুতর প্রশ্ন আসিয়া 
পড়ে,-_বাহাপদীর্ঘ. ও তাহার গ্রতিরপ প্রত্যয়ের - মধ্যে 
: সম্বন্ধ ।. সে..প্রশ্নের আলোচনা. আরস্ত.. করিবার পূর্বে 
বর্তমান .আলোচনায় আমাদের আরও কির অগ্রসর 
হওয়া আবশ্যক । | 

আমাদের ' ইন্দিয় দশটি--পীচটি নিন পাচ 


কর্েন্রিয়। ইহা ভিন্ন জ্ঞান ও :কর্ম-_উভগ়-সাঁধারগ: মনও, 
ইঞ্জিয়মধ্যে পরিগণিত ৷ উভয়বিধ ইন্দরিয়-আমাদের “আমিপ্র : 


সঙ্গে বাহজগ্রতের সংযোগ. বিধান করিতেছে... বাস্থজগৎ 
আমাদের মনে প্রবিষ্ট হয় :পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারপথে, 
এবং বাহৃজগতের উপর আমাদের স্বকীয়শক্তি প্রযুক্ত-হয় 


কর্ণেন্দিয় করণ দ্বারা । জ্ঞানেন্দরিযু পাচটির প্রত্যেকেই বাহ- ' দি 


বস্তুর এক-একটি গুণের পরিচয় বহন করিয়া আনে | রূপরস- 


গন্ধ-শব্দ-ম্পর্শ, জড় পদার্থের এই পাচ গুণের পরিচয় আমরা” 


পাই যথাক্রমে চক্ষু, রসনা, নাসিকা, ত্বক -ও কর্ণ প্রভৃতি 
ইন্দ্রিয় দ্বারা । - ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ আমাদের স্থূল অঙ্গবিশেষ 
নহে; আমাদের “আমি” (আত্মা. বলিলাম না, কেননী 
“আমি” ও “আত্মা” এক অর্থ ব্যক্ত করে না.). যে শক্তি 


স্থল অন্দবিশেষের. সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করে, . সেই ' 
শক্তিই ইন্দরিয়শব্ববাচ্য.।- পূর্বে দেখিয়াছি?-ঘত প্রকার. 


শব্দের, "জ্ঞান আমাদের আছে,” তাহা “নব্দ-সামান্যে”রু 
অন্তভূতি। সেইরূপ, নীল, লোহিত, -পীত প্রভৃতি-..বর্ণ; 
' সরল, বক্র, বর্তুল প্রভৃতি আকার__যৃত- বিভিন্ন রূপ আছে, 
"তাহারা প্রত্যেকেই ““সামান্য” . হইয়াও বৃহত্তর “রূপ- 
সামান্যে”র অন্তর্পত। চৈতক নামক অশ্ব নীল বর্ণ। আরও 
বহু অশ্বের বর্ণ নীল। . কিন্তু প্রত্যেক. নীল 'অশ্বেরই .নীলবর্ণ 
ব্যতীত আরও -এমন:অনেক বিশেষত্ব: আছে যাহার সহিত 
নীল বর্ণের সমবায়ে তাহার ব্যক্তিত্ব-গঠিত হইয়াছে: । আরার 
" নীল অশ্ব ভিন্ন আরও অনেক দ্রব্য. নীলবর্ণযুক্ত।. তাহাদের 


নীল বর্ণের সঙ্ধে অন্য রিশেষত্ব যুক্ত . হইয়া নীল অশ্ব-হইতে . 
- তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া, বাখিয়াছে। যাবতীয় নীল বর্ণের. 


পদার্থের নীল বর্ণ ভিন্ন অন্য সমস্ত বিশেষত্ব বঙ্জন করিলে 
যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই “নীলবর্ণ-সামান্য” 1. রূপের 
. বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন “সামান্য” আছে। এই সমস্ত খণ্ড 

র্বপ-সামান্য-_নীল-সামান্য, লোহিত-সামান্য, গীত-সামান্য, 


বাণী 


এই সামান্যের : অস্তিত্ব, 


১৫৫৫ 





স্রল-সামান্য, বত্র-সামান্য প্রভৃতি সকলেই একটি বৃহত্তর ২ 


', বিস্তৃততর: সামান্যের অন্ততুক্ত, যাহা প্রত্যেক বর্ণ ও 
: আকারের বিশেষত্ব-বজ্জিত, যাহাতে যাবতীয় বর্ণ-ও-' 
গোপালের জ্ঞান আমাদের মানুষ-সামান্য- জ্ঞানের 


আকার-সামান্যের মধ্যে যাহা সাধারণ, সেইরূপ ভিন্ন আর 
কিছুই নাই।' এই বৃহত্তর-সামান্যই 'বূপ-সামান্য। ইহী- ১ 
রূপ:মাত্র কোনও বিশেষ ইহার.মধ্যে নাই। এইকপে 

দেখাঁ ধায়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় দার! আমরা যে যে পদার্থের 
জ্ঞানলাঁভ করি, তাহারা রূপ-সামান্য, রস-সামান্য, গন্ধ- 
নামান্য, শব্দ-দীমান্য ও স্পর্শ-সামান্য--এই পাঁচ সাঁমান্যের 
অন্তভূর্তা কর্শ্মেন্দিয়গুলির বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা _. 


- কিখন-সাঁমান্য, গ্রহ্ণ-সামান্য,-গমন-সামান্য,, বিযর্গ সামান্য . 


ও বতি-সীমান্য-এই' পাঁচটি ক্রিয়া-সামান্য প্রাপ্ত হই । .: 
্ যাজ্ঞবন্ধোের: ‘যুক্তির: সোপানপরম্পরায়' আরোহণ করিয়া 
আমরা অনেক দূর উঠিয়াছি। আর ছুইটি, সোপান 
অতিক্রম. - করিতে. পারিলেই: 'আমরা' .মীমাংসা-শিখরে 


উপনীত হইতে.পারিব। এই সোপান দুইটি. আমাদিগকে ' 


'পাঞ্চভৌতিক - হইতে. আধ্যাত্মিক. জগতে উত্তীর্ণ করিয়া! 
দিবে। ইহারা: রিশেষ্‌ গুরুত্বপূর্ণ ।... 

" আমরা দেখিয়াছি" প্রত্যেক: Ee, দ্বারা আমরা : 

যে যে' বিশিষ্ট পদার্থের: পরিচয় লাভ করি, তাহারা 

সকলেই: সেই. ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সাঁমান্যের ৬ রং 


. মাত্র--প্ররুতপক্ষে -তাহা, সেই বিষয়-সামান্য মাত্রই । 


কর্শেন্ডিয়গুলির” প্রতি কার্য্যও: ক্রিয়াসামান্য মাত্র । 
এখন বুঝিতে হইবে আমরা ইই্রিয়দ্ধারা যাহা জ্ঞাত 
হই, তাহা 'মনেরই সঙ্কল্পবিশেষ 'মাত্র। সুতরাং বূপ-রস- 
শব্বস্পর্শগন্ধ:- ইহারা সকলেই: মনঃ-সামান্যের বিশেষ 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার মনঃ বুদ্ধির বিশেষ 
'মাত্র। - সৃতরাঁং-.পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যাবতীয়, বিষযবুদ্ধিরই . 
বিশিষ্ট -রূপ। - - এই বুদ্ধিরপ সামান্যই (বিজ্ঞান-নামীন্য, 
বিজ্ঞান মাত্র ) মহাসামান্য প্রজ্ঞান-ঘন ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মা 


'অথরা মহাঁভূত। - -. 


- অন্য .দিকে- পঞ্চ বর্শেজ্জিয় হইতে আমরা যে পাঁচটি 
ক্রিয়া-সামান্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহারাও প্রাণেরই বিভিন্ন 
বিশিষ্ট রূপ; বাগী; তড়াগ . প্রভৃতি জলের বিশিষ্ট রূপকে 
জল হইতে পৃথক করা যায় না, তেমনই প্রাণ হইতৈ_, 
তাহার বিশিষ্ট রূপসমূহকে বিভক্ত করা অসম্ভব, তাহারা ডি 
প্রাণই।. আবার প্রাণও বিজ্ঞানেরই বিশেষ। বিজ্ঞান 
মাত্রই “যো বৈ প্ৰাণঃ, সা প্রজ্ঞা, যা বৈ প্রজ্ঞা, স প্রাণ 
(ইতি কৌধিতকী)। এইরূপে আমর! দেখিতে পাই, "সমস্ত 
পদার্থই-_ দ্রব্য, গুণ, কর্ণ, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় সমপ্ই 
9৮ ই. 


| যাজবহ্ের দর্শন 





:: এখন বোধ হয়, আমরা মহধির উদাহত পরবর্তী দৃষ্টাস্ত- 
গুলি সহজেই বুঝিতে পাঁরিব। আর্দ্র ইন্ধনাহৃত-- অগ্নি 
হইতে থাকিয়া! থাকিয়া পৃথক্‌ পৃথক ধৃমকুগুলী  নির্গলিত 
" হইতে আমরা দেখিয়াছি'। সেই ধূমস্থষ্টিতে . অগ্নির: প্রয়াস 
' নাই, স্বতঃই ধুম তাহা হইতে নির্গত হয়, তেমনই সেই 
স্পমহীভূত. হইতে নিঃশ্বাসের মত. বিনা প্রযত্বে “নির্গত হয় 
খবর, যজুর্বেদ, সামবের,.অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরা, বিদ্যা, 
উপনিষত, শ্লোকস্মূহ, সূত্ৰসমূহ,‘ অন্থব্যাখ্যান ও ব্যাখ্যান- 
- সমূহ, ইষ্ট, হত, পাঁন, ইহলোক, পরলোক এবং. .এই ' ভূত- 
সমূহ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে সৃষ্টির এই; বর্ণনায় হষ্ট 
_ পদার্থের তালিকায় মহর্ষি মনৌজগৎ-ও বহির্জগতের মধ্যে 
কোনও ভেদ করেন নাই। ভূতসমূহও যেমন সেই মহাঁভূত 
হইতে নিঃশ্বদিত হয়, . বেদ-উপনিষৎ প্রভৃতি বিদ্যাও 
তেমনই ৷ . উভয়ই একজাতীয় পদাৰ্থ প্রকারভেদ থাকিতে 
পারে, কিন্ত স্বর্পতঃ একই | ,, 

- তার পর: মহর্ষি বলিতেছেন, “মুর হ যেমন জব 
জলের শকমাত্র আশ্রয়, স্পর্শেন্তরিয়ের বিষয়-সাঁমান্য 
(্পর্শমান্র ) তেমনই যাবতীয় স্পর্শ-বিশেষের এক'আশ্রয়। 
রসনেন্দরিয-বিষয়-সামান্য ( রসমাত্র ) তেমনই যাবতীয়: রস- 
বিশেষের একমাত্র আশ্রয়। ' নাসিকেক্দরিয়-বিষয়-সাঁমান্য 
৯ গেন্বমাত্র) তেমনই যাবতীয় গন্ধ-বিশেষের একমীত্র-আশ্রয় ৷ 
১ দর্নেক্ি বিষয়-সামান্য (রূপমাত্র) তেমনই যাবতীয় 'বিশিষ্ট- 
রূপের একমাত্র আশ্রয়। শ্রোত্যেন্দিয় বিষয়-সামীন্য 
(শব্বমাত্র) তেমনই যাবতীয় বিশিষ্ট শব্দের একমাত্র 
আশ্রয়। তেমনই মন যাবতীয় সঙ্কল্পের -একমাত্র আশ্রয়, 
বুদ্ধি যাবতীয় বিদ্যার একমাত্র আশ্রয়, হস্ত যাবতীয় কর্মের, 
- একমাত্র আশ্রয়, উপস্থ যাবতীয় আনন্দের একমাত্র ' আশ্রয়; 
_ পাদ যাবতীয় পথের আশ্রয়, পায়ু যাবতীয় বিসর্গের আশ্রয়; 
“ বাক্‌ সর্ববেদের আশ্রয়” সমুদ্র অর্থে জল-সাঁমীন্য | বিশেষ. 
বিশেষ আধারে জল তড়াগ, বাপী, নদী প্রভৃতি সংজ্ঞাপ্জাপ্চ' 
হয়, কিন্ত এ সমস্তই জল-সামান্যের অস্তভূ্ত। তেমনই 
উপরি-উক্ত “যাবতীয় ' বিষয়-সামান্য একই 'মহা-সামান্যের 
বিশিষ্ট রূপ ; সেই মহা-সীমান্য সকল' পদ্দার্থে ই ' বর্তমান ; 


যাবতীয় বিশিষ্ট পদার্থ সেই মহাসামান্যেরই - বিশেষ, সেই | 


মহাসামান্যকে বজ্জন করিয়া নিত যাহ ক bls 
হওয়া যায় না। | 

মহৰ্ষি আবার ন টি দি রর জল» 

‘ হইতে উৎপন্ন, জলেরই-বিকারমীত্র 1: 'স্বীয় . যোনি" জলে- 

প্রক্ষিণ্ত হইলে" সৈন্ধবখণ্ড জলেই বিলীন হইয়া যায়, আর 

তাহাকে কঠিন সৈন্ধবখণ্ডরপে পাইবার . সম্ভাবনা থাকে. 

না, সেই জলের যেখান হইতেই, কিছু তুলিয়া, দেখ না.তাহী - 


তরল জলই-_-কঠিনটসৈন্ববণ তাহার কোথায়ও পাওয়া 
বায়: না৷. .সৈন্ধবখণ্ড যেমন জলের বিকার, জল হইতে 
উদ্ভূত হয়, জীবাত্মাও তেমনই সেই অনন্ত, অপার ও 
শবিজ্ঞানঘন.( কেবলই বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই 


“যাহাতে নাই.) মহড়ুত হইতে উদ্ভূত হয়। ‘সেই মহড়ূত 


এই'সমুদর ভূতসমূহ হইতে ( জীবাত্মারূপে ) উখিত হইয়া . 
আবার-এই সমস্ত 'ভূতেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।- তার পরে 
আর সংজ্ঞা থাকে না” অর্থাৎ সৈন্ধব্খণ্কে যেমন আর 
জলের মধ্যে খু'জিয়া পাওয়া: যায়' না; জীবাত্মাকেও আর 
সেই-পরমাত্মারগী মহভুতের মধ্যে খুজিয়া পাইবে ন1। 

এই কথা শুনিয়া মৈত্ৰেয়ী চমকিত হইলেন। তিনি 
চাহিয়াছিলেন.অমৃতত্ব--চাহিয়াছিলেন মৃত্যুকে জয় করিয়া 
অমর হইতে, এবং কিসে সেই অমরত্ব লাভ করা যায়, 
মহ্্ষির নিকট তাহা জানিতে । মহর্ষি বলিলেন, -জীবাত্মা 
ভ্রন্ধে লীন হইয়া যাইবে-_তাহার-আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকিবে 
না। এ কি রকম অমরতা?- কহিলেন, “ভগবন্‌, আপনার 
কায় আমি মোহগ্রস্ত'হইয়া পড়িলাম। প্রেত্য সংজ্ঞা ন 
আস্ত--এ কি বলিলেন আপনি? আমি ত কিছুই বুঝিতে 


পারিলায় না।” :.মহর্থি কহিলেন, “মোহকর কিছুই তো 


আমি বলি নাই। .আত্মা তো অবিনাশী, অনুচ্ছিত্তিধর্্মা-ই । 
যেখানে দ্বৈত আছে: বলিয়া মনে হয়, সেখানেই একজন 
দ্বিতীয়কে দেখে, স্রাণ করে. আঁস্বাদ করে, শোনে, স্পর্শ 
করে, জানে, অভিবাঁদন:করে। কিন্তু যখন সকলই আত্মা 
হইয়া. গেল, তখন কে কিরূপে কাহাকে দেখিবে, কে কিরূপ 
কাহীকে.ম্পর্শ করিবে, কে কিরূপে কাহাকে অভিবাদন 
করিবে,'কে কিরূপে কাহাকে জানিবে? যাহা দ্বারা সকল 
পদাৰ্থ জানা যায়, তাহাকে কিরূপে জানিবে? ? বলাতে 
কিসের দ্বারা জানিবে ? ns 
. আমর! দেখিলাম যাজ্ঞবন্্য জাগতিক রাহী পদার্থকে 
ইতি বিষয়-সামাঁন্যে -পর্য্যবসিত করিয়া দশবিধ ইন্দ্রিয় - 


'সামান্যকে মনঃসামান্তে ও প্রাণ-সামান্যে পর্যবসিত করিয়া 


ছেন, এবং মনঃ-লামান্য ও প্রাণ-সামান্যকে 'বুদ্ধি-সাঁমান্যের 
“বিশেষ”-এ . পরিণত করিয়া, তাহাকেই “মহাঁভূত” আখ্যা . 
দিয়াছেন।.. এই: মহীভূত-ও “বিজ্ঞান” একই-_ ইহা! অনন্তর 
অবাহ্, কৃৎস. ও- বিজ্ঞানঘন | ইহাই পরমসত্য, জগতে 


- ,যাঁহা কিছু আছে; সমস্তই ইহা; ইহাই ব্রদ্ম, ইহাই আত্মা । 


কিন্তু -শব্দ-পামান্য, 'বূপ-সামান্য প্রভৃতি যাবতীয় সামান্যই 
আমাদের বৃদ্ধিগ্রাহ ' হইলেও ইন্দিয়গ্রাহ নহে, ৷ অবিশিষ্ট 
অবস্থায় কৌথায়ও তাহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। 
আমাদের. দেশকালের জগতে. তাহাদের অস্তিত্ব নাই। 
তাহা হইলে তাহার! যে. সভাহীন নয়, আমাদের 'মনো- 


1৪৯৮: ৃ প্রবাসী ১৩৫৫ 
গঠিত ভাবমাত্র নয়, তাহার প্রমাণ,কি:?. “বে মহাসীমান্যে তবে তাহাকে আমরা খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখি কেন? . ইহার = 


যাজ্ঞবন্ধয সমগ্র জগৎকে বিলীন করিয়াছেন, . তাহার বা 
বাস্তব সত্তা কোথায় ? 
সামান্যের ( universals, concepts ) ‘বাস্তব - সত্তা 
আছে কি না, "ইহা দর্শনের একটি সনাতন প্রশ্ন । প্লেটোর 
মতে বহিজ্বগতের অন্তরালে আর-এক জগৎ আছে,. যাহা 
“সামান্য”-দিগের আবাসভূমি । আমাদের . জগতের 
যাবতীয় পদার্থ--বিশেষ-ক্ষুত্র পদার্থ সেই অদৃশ্য. জগতের 
“সামান্য”*দিগের আদর্শে গঠিত, দেশ ও.কালে প্রতিফলিত 
সেই সামান্য হইতেই আমাদের জগতের. বিশিষ্ট পদার্থ 
সকলের উৎপত্তি হইয়াছে । প্লেটোর দর্শনে দামান্যের নাম 
10988 1 আমাদের জগতে নির্বিশেষ মানবত্ব, গোত, বৃক্ষত্ব 
না থাকিলেও, সেই "অদৃশ্য জগতে আছে। সৰ্্মবিশেষত্ব- 
বৰ্জ্জিত মানব, গো, বৃক্ষ সেখানে বর্তমান। আমাদের জগৎ 
নশ্বর, অনিত্য, কিন্তু সেই ‘আইডিয়া”র. জগৎ নিত্য । কিন্ত 
প্রেটোর এই জগৎ ও যাজ্ঞবন্ধের মহাঁভূতের মধ্যে ব্যবধান 
. ছুর্লঙ্য-. প্লেটোর অবিনশ্বর জগৎ. . বহর আঁবাসম্থল, 
বৈচিত্যপূর্ণ। , অসংখ্য [0০% শিবকে (189 ৪০০৫) কেন্দ্র 
রুরিয়! বর্তমাঁন_-সেই দেশকালের অতীত জগতে কিন্তু 
যাঁজ্ঞবন্ের মহাঁভূত অনন্তর, অবাহ্‌ ও বিজ্ঞান্ঘন। তাহা. 
- এক ও অদ্বিতীয়_বিজ্ঞান ভিন্ন 'তাহীতে আর. কিছুই নাই ।, 
সমুদ্রে নদী-প্রবাহের মত যাবতীয় খশুসামান্য. যে মহা- 
সামান্যে বিলীন, তাহার মধ্যে তাহাদের স্বতন্ত্র সত্বা নাই 
আমাদের. ইন্রিয়গুলি খণ্ডিত জ্ঞানই বহন করিতে 
পারে; অখণ্ড. জ্ঞান তাহাদের দ্বারা. লাভ-.করা যায না। 
খণ্ডিত পদার্থ. সম্বন্ধেও তাহাদের সাক্ষ্য সকল, সময় সত্য 
হয় না। সেইজন্য বিজ্ঞানে নানা ভাবে. ইন্জিয়ের প্রমাণ 
পরীক্ষা করা হয়। সুতরাং আমাদের ;ইন্দ্রিয়গণ যদি এক.- 
সর্বাত্মক মৃহাভূতের সাক্ষাৎ না! দে, তাহা হইলে ইন্জিয়ের 
- প্রমাণকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি 
নাই।.অসংশয়ে সমগ্র জগৎকে জানিবার জন্য যে.“সবিজ্ঞান 
জ্ঞানে"র প্রয়োজন, গীতায় যাহার উল্লেখ আছে, সে জান 
ইন্তরিয়লভ্য নহে। তাহার জন্য দির্য ইন্ত্রিয়ের -প্রয়োজন; ' 
বুঝি-বা দিব্য ইন্দ্রিয় দ্বারাও তাহা লাভ করা য়ায় না।. দিব্য. 
চক্ষু লাভ করিয়া অঞ্জন মহাঁভূতের যেরূপ দর্শন করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে বহুত্বের অভাব ছিল না»সে রূপ দেশ ও . 
কালের অতীত ছিল.না। তাহা অনন্তর, অবাক, বিজ্ঞান্ঘন * 
রূপ নহে।. 
এক অথণ্ড পি ইন্জিয় * অথগুরূপে, দেখিতে: পায় 
না বলিয়াই যে তাহা অখণ্ড নয়, তাহা নহে।. এখন প্রশ্ন, 
এই জগৎ যদি অখণ্ড হয়_এক বিজ্ঞানঘন. পদার্থই হয়, 


উত্তর উপনিষদ দিয়াছেন--নাঁম ও রূপের জন্য। অখণ্ড 
বিজ্ঞানে নাম ও রূপ আরোপিত হইয়া খণ্ডিত অসংখ্য 

পদার্থের,আবির্ভাব, হইয়ীছে। এই বহুত্ব সত্য নয়, নামরপ 
সত্য নয়, একমাত্র বিজ্ঞানই সত্য । বিজ্ঞানের উপর নাম 
ও রূপের বহু. প্রলেপ - পড়িয়া, বিজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া 
বাখিয়াছে।. আমাদের মধ্যেও সেই বিজ্ঞান যেমন আছে, 


- বৃহিজ্জগতেও তাহা তেমনই বর্তমান ৷ . নামরূপে খণ্ডিত 


প্রত্যেক পদার্থে সেই বিজ্ঞানই সত্য,্তদতিরিক্ত যাহা! 
তাহা “বিশেষ”, তাহা নাম ও রূপ, তাহা আরোপিত, তাহা! 
সত্য, নয়। নাম রূপের আবরণ উন্মোচিত হইলে এক 
অখও বিজ্ঞানই অবশিষ্ট থাকিবে । কিন্তু ভ্রাস্তির কারণ 
এই 'নামরূপ আরোপিত হয়. কেন? 

নাম ও "রূপের আবরণযুক্ত, হওয়া, তাহাদের বন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়ার সহজ অর্থ দেশ ও কালে প্রকৃশিত হওয়া । 
নামরূপহীন অবস্থী-_অব্যক্ত অবস্থা, দেশকীলের অতীত * 
অবস্থা,.প্রলয়ের অবস্থা । নামরূপ কোথা হইতে আদিল? 


ছান্দোগ্য উপনিবদে আছে--জগৎ এক; অদ্বিতীয় সৎ 


স্বরূপে&ররর্তমান ছিল, তিনি ইচ্ছা! করিলেন বহু হইতে, এবং 
তেজ, জল ওন্নের স্থষ্টি করিয়া, তাহাতে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া 


নাম:ও-রূপ ব্যক্ত .করিলেন। ইহার অর্থ যখনই সেই অনন্ত ১ ১ 


বিজ্ঞানময় পরমাত্মা আপনার বিজ্ঞানকে সন্বীর্ণ করিয়া জীব- 7 
রূপে পরিণত হইলেন, তখনই সেই জীব নীমরূপের বন্ধনে- 
আবদ্ধ হইল, সমগ্র জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া, সামগ্রিক দৃষ্টি 
হাঁরাইল। সসীম্ত্বের ইহ! অবশ্ঠস্তাবী ফল। সেই অনন্ত 
রিজ্ঞানঘন ব্ৰহ্ষে নবামর্প নাই,. আছে আমাদের সান্ত 
দৃষ্টিতে -এবং যত দিন. আমাদের সসীমত্ব থাকিবে তত দিন . 
নামরূপও খাঁকিবে।. এই সসীমত্ব কখনও যাইবে কি? 
যাঁজ্বন্ধ্য বলেন_-“ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি !” 
শবে'র সাধারগ অর্থ “মরিয়া”, “মৃত্যুর. পরে” । এই অর্থ 
ধরিলে মুহর্ষির কথার অর্থ হয় “মৃত্যুর পরে 'বিশেষ-সংজ্ঞা 


থাকে না-_অর্থাৎ জীবাত্মারপে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলোপ 


হয়.। -কিন্ত-মৃত্যুর পরেই যে বিশেষ-সংজ্ঞার: লোপ হয় 
তাহা মহ্র্ষির বক্তব্য. না.হইতেও পাঁরে। আচার্য্য শঙ্কর 
অর্থ করিয়াছেন “র তত্র প্রেত্য বিশ্যসংজ্গীস্তি কার্য্য- 
কারণ-সংঘাতেভ্যঃ বিমুক্তম্ত।” অর্থাং__“কা্যকারণ সংঘাত ॥ 
হইতে বিমুক্ত যিনি, তাঁহারই সেখানে ( ব্ৰন্ধধামে ) kb 
গমন: করিয়া . বিশেষ-সংজ্ঞা থাকে না। ইহা মোক্ষ- 
প্রাপ্ধের পক্ষেই প্রযোজ্য, সকলের পক্ষে নহে” কিন্ত 
এই গতি, এই মোক্ষ, এই ব্রক্মপ্রাপ্তি__ইহাঁকেই কি অমরত্ব 
বলা যায়? কাহার .অম্রত্ব? . পরমাত্মার .অমরত্ব তো 


“প্রেত্য” "১ 


ভাদ | রি 


আলোচ্য নহে? - মৈত্রেযী, চহিমাছিবেন কিরূপে. তিনি 


‘নিজে অমর হইতে পারিবেন--কার্য্যকারণ-সংঘাত-যুক্তা 
খিল্য ভাবাপন্না মৈত্ৰেয়ী নাঁমধেয়া জীবাত্মায় অমরত্ব ‘লাভ 


কিরূপে হইতে-পারে, তাহাই জানিতে । কিন্তু মহর্ষি যাহা 


বলিলেন তাহাতে বিত্ববর্জন ব্র্মজ্ঞানের পরিণাম ও স্ত্ীপ্রজ্ঞা- 
‘ কাত্যায়নীর পরিণাম হইতে ভিন্ন নহে।' বরং মোক্ষের 


জন্য প্রধত্ববতী মৈত্রেয়ীর বিনাশ সংসারাসক্তা কাত্যায়নীর 


আন-আগাদী কাল 


8০৯ 





বিনাশের- বহুপূর্ব্েই সংঘটিত হইবে। , “ন্‌ প্রেত্য সংজ্ঞা 
অস্তি ৷” ' মৃহাভূতের সংজ্ঞা তো চিরকাল আছে, চিরকালই 
থাকিবে। 'সে সম্বন্ধে মৈত্রেয়ীর সংশয়. ছিল না। সংশয় 
ছিল--তীহার নিজের বিশেষ-সংজ্ঞা সম্বন্ধে ৷ মহৰ্ষি তীহাঁকে 
বলিয়া দিলেন বিশেষ-সংজ্ঞা থাকিবে না ।. জানি না এই 
বিশেষ-সংজ্ঞা লোপ রূপ বিনাশকে বলিয়া গ্রহণ 
করিতে:মৈত্রেয়ী স্বীকৃত হইয়াছিলেন কি না। 


3 it 


আজ-_-আগামী কাল 


- জীনামপদ মুখোপাধ্যায় 


৩৩ 


কয়েক দিন পরে মালতী ফিরে এল ৷ . বললে, বড্ড ভুল 


করেছ কলকাতায় না গিয়ে। ঈদের দিন যদি থাকতে-_. 


বলতে যাছকরের যাঁছু ছাঁড়। এ জিনিস সম্ভব নয়। হিন্দু 


- মুসলমানের এমন মিলন আর কোনদিন-দেখবে না। 


' অসুস্থ, তবে মনের অসুখ আলাদা জিনিস । 


"প্রশান্ত অল্প হেসে বললে, তোমার চোখ হাসু উঠল 


দেখেই বুঝতে প্রারছি-_ 


দুর! বলে আঁচলে চোঁখের' ডা মুছে মালতী. 


হাসল। তবে একট! খবর তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি-_চৌধুরী 


ছাড়বেন ন! তোমায় এক সপ্তাহের মধ্যে এখানে আসছেন - 


তিনি। 


প্রশান্ত ব্যস্ত. ছুয়ে উঠল, কি টনি এখনও” 


সেরে উঠি নি যে। 

সেরে উঠেছ-_বাইরে তোমাকে দেখলে কেউ বলবে নী 
কয়েক দণ্ড চুপ- 
চাঁপ কাটল । মালতী আর একটু সরে এসে ওর একখান! হাত 
হাতের ওপর তুলে নিয়ে কোমল কণ্ঠে বললে, কি হয়েছে 
আমাকেও বলবে না? 


প্রশান্ত. হাত্ববার ভঙ্গি-করে বললে, কিছু হয়নি--ভাঁগ ' 


লাগছে ন! শুধু । 


ইচ্ছায় নয়__ভঙ্গিতে .অস্ততঃ সেট! দেখালে ।- প্রশান্ত ওর 
এই নিঃশব্দ অভিমানটুকু বুঝলে | বুঝে,ডাঁকলে, শোন ।, 


মালতী ফিরল । থামিকটা ব্যবধান বজায় রেখে দাড়িয়ে. 


ব্ইল। 

প্রশস্ত বললে, তুমি ক্রেন [আমার জন্য: তির পাও। 1 নি 
পারছ না কি__আমি ফুরিয়ে গেছি । আমার দারা আর 
পৃথিবীর কোন কাজ হবে না. 


বলো না। 


' স্থাপনের .পরিকল্পন] চলছে । 


- ' করতে হবে |. 
আচ্ছা ৷ _হাত.ছেড়ে-দিয়ে, মালতী, নে খানিকটা | 
দুরে সরে এল। চলেই যাচ্ছিল ঘর থেকে, । ঠিক, যাবার ' 


. এই কথায় নান) ছুঃ বদর ও হু'ল__মমতায়, প্রেমে, 
সে. বিগলিত হয়ে উঠল । এগিয়ে এসে .আবার প্রশান্ত 
হাঁতখানি তুলে নিয়ে ছু” হাতে চেপে ধরলে। কান্নার 
আভাসে ওর 'কণ্ঠন্বর করুণ হয়ে উঠল। ন! না, ও কথা 


ভাবে তিলে তিলে তোমাকে: আত্মহত্যা করতে দেব না 
আমি । : রত দূ প্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত 
হয়ে উঠল। :.- ২২ - 


প্রশান্ত মুখ তুলে মাঁলতীর পানে তি পর বাঁ হাত 


দিয়ে মালতীর 'হু'খানি হাঁত চেপে ধরে বললে, তাই হোক । 

' অনেক সংবাদ এনেছে মালতী । একটা পেপার মিল 
স্বাধীন হ'ল ভারতবর্ষ-__সংবাঁদ- 
পত্র চালনার জন্য পশ্চিমের মুখ চেয়ে সে বসে থাকবে . কেন ? 
তবে এ কাজে যে সব আধুনিক যন্ত্রপাতির দরকার, তা 


তোঁমাঁকে ফিরতেই হবে--বাঁচতেই হবে। এ. 


~ 


পেতে.বেশ কিছুদিন অপেক্ষা কৃতৃতে হবে । এনামেল-শিল্পের . 


ভরিয্ংও বেশ উজ্বল । চৌধুরী কয়েকজন অংশীদার জুটিয়ে 


অনেকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠান চালু করবেন-_এই আশা করছেন । 


দেশ যখন স্বাধীন হ’ল তার শিল্প-সম্পদ ন! বাড়ালে স্বাধীনতার 
মূল্য থাকবে কেন. শ্রমিকদের .সঙ্গে একটা রফাঁও নাকি 
প্রশান্ত বোধ হয়' জানে--ডাৱতের জাতীয় 


'ট্রেড.ইউনিয়নের উদ্বোধন হরে শীপ্রই । জাতির শক্তি . যাতে 


ক্ষমতাঁলোভীর নেতৃত্বে অপচিত 'না হয় তার-জন্ত এই ধরণের ' 


সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করতেই হুবে। শ্রমিকে-মালিকে আর শাঁসকে 
সহযোগিতা না থাকলে কেউ বাঁচতে পারবে না। বহু 


দেশেই শিল্পকে জাতীয় সম্পদে রূপান্তরিত .করে রা তথা 
- সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হুচ্ছে.। - 


এর বিরুদ্ধে প্রচার" 
কাৰ্য্য যথেষ্ট হয়েছে-_ আর হবেও, তবে মেকি দিয়ে সত্যকে 
ঢেকে রাখতে পারে না কেউ চিরকাল + মার রি 
খনির কথা নিশ্চয় প্রশান্ত জানে । ] 


৪১০, 





প্রশান্ত আশ্চর্য্য হু'ল মালতীর এই ধরণের কথা শুনে। 
শোনা কথা নিয়ে এতক্ষণ ধরে আঁলোচনা চাঁলাঁতে পারে 
কেউ”. মালতী যা ছিল নাঁ_-তারই দিকে এগিয়ে চলেছে। 
. গভীর চিত্তার ছাপ. ওর মুখে । প্রফুল্ল চক্ষুতেও ছাঁয়া ফেলছে 
‘চিন্তা । 


: সভায় সেই চিন্তা । নতুন দৃধিবী, রচনার স্বপ্ন-ঘোর ওর চোখেও 
লাগল বুঝি । 
অবশেষে ও পম করলে কনক্তার ছে যাবে 


কিন্ত পরের দিন খবরের : কাপ পড়ে ও অসিত হা 


কলকাতায় আবার আত্মঘাতী ..হাঁনাহানি সুরু হয়েছে |: 


” শাস্তিদূত উপস্থিত থাকতেও হিংসার আগুন, দাউ-দাঁউ.করে 


জ্বলে উঠল । অভিশপ্ত ভারতবর্ষ { 'ছশো বছরের ডি 


তাঁর.মেরুদণ্ড ভেঙে দ্িয়েছে:। 

“পরদিন দুপুরে বৈঠকথাঁনায় বসে ওরা রর করলে 
কালই কলকাতায় ফিরে যাঁবে।- 
করেছেন, এই ভ্রাঁতৃহনন যজ্ঞে আত্মাহুতি দেবেন । . ছাত্রেরা 


বেরিয়েছে শাক্তিমিছিল নিয়ে । বেরিয়েছে অসংখ্য-প্রতিষ্ঠানের- 


কর্মীদল__বালক-যুবক-ৃদ্ব-মহিলা । অকুতোভয়ে, তাঁরা ঘুরে 
বেড়াচ্ছে সর্ববত্র--প্রচার করছে .শাঁস্ভির বাণী। স্বাধীনতার 


সন্ধিক্ষণে গাঁন্বীজীর অমূল্য ীবন যাতে নষ্ট ন! হয়, তারই চেষ্টা. 


চলছে দিনরাত । 
হকার খবরের কাগজ দিছে ৫ রন | 


করে উঠল, কি সর্বনাশ | চটি 
» এই দেখ--। কাঁপতে কাঁপতে.ও. বসে. পড়ল কপির 


পাশে । এই. 'দেখ--বড় বড় হরফে কৃম্পিত আঁঙুল ঠেকিয়ে .- 
শৃচীন- 


ও বললৈ, দুৰ্বত্তেরা শাঁম্ভিমিছিল আক্রমণ - করেছিল। . 
মিত্র স্বতীশ . বাঁড়ুজ্দে হ'ত. হয়েছেন--আর:ও অনেকে 
সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছেন । উঃ--, ৮? 5. &% 

প্রশান্ত রুদ্ধ নিশ্বাসে ঘটনার বিবরণ পড়ে যেতে - লাগল। 


উত্তেজিত মুহূর্ভে-ওর কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে উঠল-_কেঁপে...কেঁপে . 


উঠতে লাগল । আঁহত নামের - তালিকায় এসে. “হঠাৎ, ও 
চেঁচিয়ে উঠল, মলয়-_মলয়ও-: রি হয়েছে! আঘাত - 
গুরুতর ৷ ' : 


- বৈঠকখানার ওপিঠে একটি ডিভি সঙ্গে প্রভা 

-ভ্রব্যবিশেষ পতনের শব্দ হু'ল। - মালতী তাড়াতাড়ি জানালা 
খুলে চৌকির ওপর-উঠে পাঁচিলের -ও-প্রিঠে চেয়েই ভীতকণ্ঠে 
বললে, দেখ, দেখ-_-ও বাড়ির গিন্নী অজ্ঞান 'হয়ে- উঠোনে 
পড়ে গেছেন । 


আত্মচিস্তা ঠিক নয়- স্বাধীন ভাঁরতবর্ষকে, নিয়ে. 
চিন্তা ৷ কিসে বেশ উন্নত, হবে, সমৃদ্ধ হবে, সম্মানিত হবে বিশ্ব. 


মহাত্মা অনশন আঁরভ্ত - 


Ee বোয়ের' কাছ | 
থেকে কাগজখান! উঠিয়ে নিয়ে একবার চোখ রি 054 


* কালকেও স্বাগত জানাতে হুবে। 


১৩৫৫ 


সুচিত্রাকে দেখে প্রশান্ত অবাক হয়ে গেল । চিত্তের হৈর্য্য 
ওকে মহীয়সী করে তুলেছে কিংবা পাষাণ করে দিয়েছে . 
হয়ত.। যার একমাত্র আশ্রয় ভেঙে পড়ল অকম্মাং_-সে .কি 
করে অক্ত্রান মুখে সহজ্বভাবেই উচ্চারণ করলে, ঠাকুরপো__ 
এইবার আঁমাকেও তোমাদের শাস্তিমিশনে টে নাও-_গুর 
রা কাজ শেষ করি। .. . 

প্রশস্ত বললে, তাঁর দরকার হবে না. বৌদি থেমে. 
গেছে। 

সুচিত্রা বললে, গাব যে হৃদয়ের পরিবর্তন আঁশ] করেন ' 


| ‘5 তা হয়েছে কি? 


না ছোক--উনি অনশন ভঙ্গ চির EOE | 


মিলে ওঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। 


ভাল । একটু, থেমে বললে, কিন্ত মানুষ ত মানুষই, 
মহাত্মা! নয় ঠাকুরপো। তার সাধনা আছে_অথচ সাধ্যে 
কুলোঁয়-ন!' এমন তে! 'অনেকবাঁর দেখা গেল * বিরান 
কোন কাজ দাও-_-আমাকে বাঁচাও । 

- প্রশীস্ত . বুঝলে--স্চিত্রার অন্তরের বেদন!। নিদারুণ 
শৌককে ও.কাঁজের চাঁপে ডুবিয়ে দিতে চার । ' ওর-গৃহ আজ. 
দিগন্তে মিশেছে--আরাম-বিলাসের চিন্তা আগুনের মতই-দগ্ধ 
করছে। এমনি গভীর, বেদন! থেকেই তো .মাঁনবকল্যাঁখ-. 
ব্রতের- সঙ্কল্প . নেয়... মানুষ । . আমাদের মধুরতম' সঙ্গীতের 
মৰ্শাযুলে, রয়েছে . গভীরতর শোঁকের সী উনি এ বাণী: 
অমর.সত্যে প্রতিষ্ঠিত |: ০: 

বললে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন- বডি কের আপনার - 
মিলবে | 'যাঁবার আগে বললে, : সত্যিই কি. দেশে. ফিরে 

যাবেন না? এ 

-" আজ নয় ঠাঁকুরপো |: হয়ত: সেখানেই যেতে হবে। 
এখানকার কাঁজ যেদিন: শেষ হবে 

: এখানকার কাজ শেষ হবে না বৌদি না হয়েও ' 
জগতে "করুণা জাগাতে পারেন নি--গৌতম সাধনায় বুদ্ধত্ব 
লাভ করেও জরা-স্বত্য উত্তীর্ণ হবার ভেল! তৈর্নি করতে " 


-. পারেন-নি। . যেটুকু আলো ডিন, অন্ধকারের ূ 


পরিমাণ তার বহুগুণ বেশী । ' 

‘ তবু আলো! ছালাতে হরে । ৮৮78 জ্বললে আমর! 
ঠাঁই পাব কোথায় |: | 

কুচিত্রাকে মুখে সাহৰ হিজল মনে জানালে. .প্রণতি। ৷’ 
সঙ্বল্প করলে, আবার সে কাজ করবে। যে কালে সে রয়েছে 
সে কালের,দাঁবি তাঁকে পুরণ করতেই হবে-_আর অনাগত 
সমস্ত বন্ধনের মূলে রয়েছে. 
জাড্য-_সে বন্ধন ছেদন করতেই হবে । | 


॥- ৩৪ 


হা-ছেদ্ন করতে হবে বন্ধন. স্থখে ছুঃখে উদাসীন . 


 ভাত্র 


আজ-আগামী কাল 
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থেকে নয়--কাঁজকে. ভালবেসে-_সুখ-ছুঃখকেও গ্রহণ. করতে 


, হবে। . উদ্দাসীনের, ধর্ম সংসার নয়-__সংসারীর, বর্ম. নয় 


শীত্রবচন আউড়ে-কর্ম্মবিমুথ হওয়া |... মান-অভিমান; তুচ্ছ 


' হদয়ের,আবেগ,-উত্তেজনা.. সবকিছুকেই, মেনে: নিয়ে--কখনো 


হাসিতে কখনে! - কান্নায় অতিক্রম করতে হুবে পথ... ভুল 


১7 ভ্রান্তি স্বীকার করে মহৎ ন! হোক .সহজ.হৃতে হবে ।. সহজ 


হুওয়] আজকের দিনে . কত যে. শক্ত স্যতা,নাগিনীর পাশবদ্ধ - 


মান্য তা মর্দে ধর্মে 'উপলক্ষি, করছে... 


হয়ে গিয়েছে__সেই রুদ্ববারে নিক্ষল. কামনায় করাঘাত: করার 


কোন সঙ্গত অর্থও. তো নাই, অথচ" বুঝাপড়ার অন্য, সেই { 


দুয়ারে গিয়ে তাঁকে দাড়াতেই হে--সাদতী, তাঁর, প্রানে 
' থাকা সত্বেও 1: এ 


- শুভা তাকে, আহার খাটি দৃঢ় সফল রাত 2 


তুষারকণার.. মত অমনি দ্র হতে. আর্ত: : হয়েছে 1 - হাসে 
যাবে। শুভাকে আর. একবাঁর বোঝাবে-যে পথ তুমি বৈছে 
সনিয়েছ--ত] কল্যাণের পথ নয় 1. গণ-অধিকারের দাবি জানিয়ে: 
" শ্লোগান. ছুড়ে মারার, নাম_গণবিল্লব সাধন, নয়. ও হ’ল 
দেশলাই কাঁঠির আগুন-_ছোট কাঠির আগায় যা. বহন করছে, 
তা পরিমাণে. অল্প, স্থায়িত্বে আয়ুহীন। , 1, ওর মধ্যে ভাল 


বব করছি’র সত্য প্রচুর--'ল সব জাঁনি’র অহঙ্কার আকানন্প্শা-- 
7 তরঙ্গের” কুজুধ্বনিতে মিশে আছে, রাশি রাশি - ফেনা-্র্্যে 


কিরণে, যা শুকিয়ে যায়।, EAE cs 
চিঠির তারিখ বছ দিন আগের । র্যা্টরীতে তখন আসক 
ধর্মঘটের মেঘে ঘনিয়ে এসেছে , আপোষ- আলোচনা এক: 


দিকে ব্যর্থ হবার, উপক্রম হয়েছিল-অন্- দিকে, গোপন 
চুক্তির ২ ফলে শ্রমিকদবার্থ, বলি দিয়ে নেতারা]. উপরে উঠবার , 


* চেষ্টা করছিলেন । তারা. বলেছিলেন, ধরশ্ঘটের, রসদ. সংগ্রহ 
করছি। আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি । এ নম 
এ. শুভা লিখছে £ একবার এস. কেম্রেড_ দোটানায় পড়ে 
গেছি. . ছু'দিক বজায় . রাখা, চলবে, 'না বুঝতে, পারছি 3: 


তৰু পথ বেছে নেবার আগে--তোমাকে : সব খুলে বলব. . 
অনুমতি. নয়--প্রামর্শও নয়_তোমাঁকে উপদেশ দেবার, | 
সঙ্কল্পও নয়__-গুধু একবার: এস-_পথ আমার, ঠিক. করাই. . 


" আছে--যাঁবার আগে তোমাকে জানিয়ে যাব শুধু। ' 


বহুদিন আগেকার ' আহ্বান --রক্তে নতুন" করে, দোলা - 


দিলে। এ আহ্বানের ভাষা পুরাতন হয় নি__হয়ত ওুভা তার 
শেষ .কথাঁটি তাঁকেই..বলে যাবাঁর , আঁশায়- এখনও প্রতীক্ষা. 


 ক্রছে--সেই. আলো-বাঁতাঁসবফ্িত জীর্ণ- স্যাতসেঁতে ঘর- 


খানিতে। সেখানে হুলছে স্ব. বাঁুংশিহরিত ..তৈলবিন্দু- 
নিঃশেষিত একটি প্রদীপ--তাঁরই মন আলোতে. করতললগ্ 


| নি । 
শুভার চিঠিখাঁন] হাঁতে..করে এ ধরণের, কথাই সে": 
“. ভাবছিল |. যে দিকের দুয়ার ঘটনার প্রবাহে : একদিন, বন্ধ 


' ছাঁপ এক জাঁয়গাঁর নয় | 


চিবুকে-=চিন্তার গুরুভাগ্র বহন: করছে সে) ছল রুক্ষ_-_গণ্ডে 
বলিরেখা _চক্ষৃতে কালিমা ।, রে ॥ 

ঝড়ের বেগে প্রশান্ত এসে oh সেই বাড়ীর সামনে, a, 

abo করে জেরা "সিড়ি মি উপরে 
উঠে গেল". টি 

- ঘরের মধ্যে বসে হী FE OE | লে 

পড়া তৈরি করছিল হুয়ত। ' প্রশীস্ত..আঁসতেই উৎফুল্ল মুখে 

বললে, বস্ুন--মাকে, ডেকে: আনি । 
: ও ছুটে বেরিয়ে. যাচ্ছিল_ প্রশ্নাস্ত খপ করে ওর একখান! 
হাত চেপে ধরে বললে, আরে--তোঁমার ই গল্প করতে 
এলাম'যে-| + : ই 

থুকী হাসল . ও ওতে পায়ে কার. বক্ষে গম করবার 
জন্তু প্রশান্ত এসেছে"।- হাঁত- ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে 
করতে বললে, দ্বিদি কিন্ত এখানে নেই--ত! বলে দিচ্ছি। 

. সেকি- তোমার দিদি গেলেন কোথায়? 

--বাঁরে--আপনি জানেন. ন! বুঝি? দে ত কবে. চলে 
গেঁছে। ০ ৪০ 

'সবিন্ময়ে প্রশান্ত ব বললে, চলে গেছে। ? কর ? 

“তা কিকরে জানব-মারে ডেকে আনি--তিনি বলতে 
পারবেন। I 

প্রশান্ত ওর হাত,ছেড়ে সব, হয়ে দাড়িয়ে রইল? 

সভার মাঁও- জানেন ‘না: মেয়ে কোথায় গেছে। প্রায় 
নাদ বৰৰ সৈ চলে গেছে। বলে গেছে ফিরতে দেরী 
হবে। বাইরে তার নাকি .অনেক কাজ ।---চিঠিপত্র আঁসে 
মাঝে মাঝে_ঠিকাঁনা থাকে না। পোষ্টাপিসের মোছরের 
টাকাও আসে অত্যন্ত কম-_কোন 
রকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলে । - তাঁতেও ছুঃখ নেই শুভার মাঁর_ 
কিন্তু মেয়ে যে ভেসে গেল-স্সংসারে-ঠাই পেলে নাঁ-এই ছঃখ 


শেলের মত বিধে আছে বুকে ।' যে-মেয়ে স্বামী পেলে না, 


সংসার পাঁতলে না-তাঁর মেয়ে-জন্মই যে ব্বণী। 
সাত্বনায় বুক বাঁধবেন তিনি | , 
- প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, এ ভাবে তার চলে যাওয়ার 
কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন ।. .:.. - 
না! বাবা--জানই তো সে মেয়ে খেয়ালী। পুরুষের সঙ্গে 
সমান তাঁলে তর্ক করে ঝগড়া করে। যেদিন সে চলে যার 
তার ছু'দিন আগে দু'জন লোকের সঙ্গে তাঁর কথ! কাটাকাটি 
হয়__সে ' একরকম বড়াই তাঁদের সঙ্গে মতের মিল 
ছিল না ওর | ". ২ - UA - 
তাদের চেনেন আপনি $'" এর 
-* মানে বারকতক তাঁরা এসেছিলেন. এখানে । ভারি ভাল ' 
লোক-। তাঁদের কাঁছেই-বুঝি :ও কাজ করত-_কাঁরণ মাঝে 
মাঝে 'ডারাই টাকাপয়সা-দিয়ে যেতেন | সরস পমহিযে 
কয কহ যয 


কোন্‌ 





প্রশান্ত জিাগা ক ধরলে; তাঁদের গঙ্গে কার যি হয়ে 
থাকে তাতে ঘর ছাঁড়বার loi ঠিক বোবা গেল না।। তারা 
তো নিকট-আত্বীয়-নন । র 

নাঁ_) কিন্তু একটু দীড়াবে বাবা--একট জিমিন তাঁর 
বাক থেকে পেয়েছি--তাঁতে অনেক কথ লেখ! আছে। সব 
আমি বুঝতে পারি. নি। ফীড়াও রাবা,. আমি আসছি। 


তিনি দ্রুতপদে চলে গেলেন এবং ফিরে এলেন ভ্রুতপদেই1 ' 


একখানি ছোটমত ভাঁয়েরি -প্রশীস্তর হাতে দিয়ে বললেন; ' 
এইটি পড়লে হয়ত অনেক- কথা তার জানতে প পারবে ।- পড়ে 
দেখো। 

প্রশান্ত সঙ্কোচ প্রকাঁ করলে, , কিন্ত-এ hd ঢাকি আমার 
পক্ষে অন্তায় হবে না! 2 

একটুও না.।. আমি তার মা» আনি কন 
অগ্ঠায় হবে না । ঃ 

তবু প্রশান্ত নতমুখে চেয়ে রইল জারেরিখাদির। দিকে | 

শুভার মা হাঁসির ভঙ্গি করলেন, বয়স. আমার-কম,:হ্য়নি 
" বাবা--এ সংসারে অনেক দেখলাঁম-_অনেক শুনলাম । কিসে 
কার অধিকার সে. আর আমাকে. বোঝাতে হবে ন! বাঁবা। 

মেয়ের যদি আমার কপাল মন্দ না হবে তো! ০98 bl নে 
সরে থাকবে কেন? 

" প্রশান্ত লজ্জায় আর্ত রুখে 'ডায়েরির-একখান| পাত! খুলে 
তার ওপর: বুকে পড়ল। বললে, কাল এখানা' টিভির 
দিয়ে যাঁব। 

সে তোমার ইচ্ছে। খানিকটা নিবে এলেন তিনি; 7 
হা'তখাঁনা একবার বাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ গুটিয়ে- নিলেন । দ্বিধায় 
সঙ্কোচে ভীরু চোখে চাইলেন প্রশীস্তর: পানে । “একটি 

দীর্খনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'মাঝে মাঝে খবর নিও কাবা; 
_ তোমার ভরসাই-আমার“সবচেয়ে বড় ভঁরসা।- -১ - ' 
আসব, বলে দ্রুত সিড়ি দিয়ে নেমে-গেল প্রশান্ত 1: ::২ 


৩৫. 


ডায়েরির পাঁতা উল্টে যাচ্ছে প্রশান্ত । পুরো ডায়েরি 
নয়-__ছাঁড়! ছাড়া ঘটনাগুলিকে জুড়ে--রঙ ফলিয়ে কাহিনী 
রচন! করবার প্রয়াস নেই.. এর মধ্যে । এ অত্যন্ত খাঁপছাঁড়! 
এলোমেলে! চিন্তা অক্ষরের ছাঁচে বন্দী হয়ে. আছে পরি- 
- -মিত পৃষ্ঠায়। কোথাও স্প্_-কোঁথাও বা কুয়াসাচ্ছন্ন । কাঁটা- 
কুটি-_লাইনবাঁকা লেখা চঞ্চল ও ভ্রুত সঞ্করণশীল মনো- 
ভাবকে প্রকাশ করছে! তারিখের ধারাবাহিকতা নাই 
কতকগুলি ছিন্ন চিন্তাকে জোড়া লাগিয়েও একটি মীমাংসায় 
পৌঁছানো ছু্ষর | তবু এগুলি যেন অনাবিষ্কৃত দেশ-_ প্রশাস্তর 


কাছে গভীর রহস্ত সমাধানের. ইঙ্গিত বহন করে আনছে ।- 


অপরাহ্ণ ঘরের ছুয়ার বন্ধ করে এক নিশাঁদে অনেকখানি 


যে পড়েছে--গভীর রাত্রিতে রুদ্ধ দ্বারকক্ষে আবার অন্যান! 
স্হন্ডের পাঠোদ্ধারে মগ্ন হ'ল সে ।--যেখানট! তার ভাপ" 
লাগছে-ছু'বার তিনবার করে পড়ছে । অভত্ময় হয়ে পড়ছে । " 
, বাইরে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি ক্রমে গভীর. হিস হচ্ছে সে 
খৈয়াল তাঁর নেই। 

- এক জায়গায় আছেঃ " ' র্‌ 


' আন্বও প্রশান্ত এসেছিল। ওর সঙ্গে বেশ খানিকটা. তর্ক 


হয়ে গেল । ও একটা কথা ক্কুলে' আছে যে দ্ুঃখীর ছঃখ-. 


মৌচনপ্রয়াস ওর: অন্তরের বস্তু নয়! দয়াবৃত্তি .মাঁছষকে 


- , কোমল করে-অহঙ্কত করে। সাঁধারণেঁর চেয়ে উঁচুতে 


উঠে নিজেকে পরিতৃপ্ত বোধ করে নাকি? ও কি করে বুঝবে 
দারিস্লযের বেদনা--ও ট তো দিস নয় | 

” 'পরের পাতায় ঃ 

ধর্মঘট যদি হয়ই আমি কি করতে পারি I 


কোন্‌ যুক্তিতে |" তোমার শিল্প উৎপাদনে কি ধায় পড়ল-_ 
তোঁমার মুনাফায় কোথায় ধরল টান-_আবপেটা খেয়ে কোন 


দুর্গত রাখতে পারে তাঁর হিসাব ! কাকে নিবৃত্ত করবার ' 


সবচেয়ে বড় যুক্তি অন্ন-:উৎপাঁদনের আয়ব্যয় লাভ-লোকসাঁন 
এসব-তো তুচ্ছ ব্যাপার | হাঁসকে মেরে ফেললেই একসঙ্গে 
অনেকগুলি সোনার ডিম পাওয়া যায় ন! সত্য-কিন্তু সোনার 
ডিমের লোভ অনুপ্রাপ্তির -চেয়ে বড় বস্ত এটাই বা ভাবছ 


. কেন | পৃথিবীতে দুর্দিন. এসেছে-_ মানুষের ক্ষুধামান্দ্য তো ঘটে 


নি। খাগ্ঘ-শস্তের দাম পাঁচ ছ’ গুণ বাড়িয়েছ--সিকি ভাগ 
মাইনে বাড়াতে যত আপত্তি তোমাদের | তোমরা বুর্জোয়া 
নও বললে সর্বহারারা মেনে নেবে কেন ? তোমরা 'কথার 
কৌশল ভান-_অস্কের কৌশল" জান-্্যাটিস্টিকসের দোহাই 
তোমাঁদের প্রতি যুক্তিতে। সে যুক্তি বুদ্ধিগ্রাহা ডি 


- বিবেকগ্রাহ নয়--সহজবোঁধ্য তো নয়ই। 


কয়েকখাঁন। পাঁতা উল্টে পাওয়া গেল £ £- es 

'" একটা সভায় বক্তৃতা দিলাম। 'প্রথমট| অত্যন্ত সঙ্কোচ 
হচ্ছিল-_কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল । ভাল ভাল কৃথা বা ঘুজি- 
গুলে! ভাবের স্রোতে একই -সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে বেরুতে 


চাইছিল-_আঁর একসঙ্গে বেরুনোঁর জন্য কোনটাই স্পষ্ট হ’ল: 


নী বু চোখ জলি হর উঠল, ০ ০০০০ 

পড়লাম । 
'অন্তত্র 2. 

* আজ -বক্তৃতাটা, টি হয়েছে। যাঁদের উদ্দেশে কথাগুলি 
বললাম-_তারা' হাততালি দিয়ে সন্বর্ধনা-করলে। আজও 
মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল- অক্ষমতার দরুন হি নিয়েছে 
উপযুক্ত মনে করে । " 

"কয়েক দিন পরের একটি তারিখে এসে পৌঁছল প্রশান্ত ৫.. 


f যার! পেট. 
ভরে ছু*বেলা খেতে পায় না- তাঁদের" দাবিকে অন্ঠাঁয় বলবে : 


পি 


LR 


ভার 





যখন বক্তৃতা দিই__নিষেকে বেশ খানিকটা: “উচু মনে- 


খানিকক্ষণ বলার পর আরও ‘বলতে ইচ্ছাঁ-হয়- - এ-ও কি: 
নেশা ? .শুনেছি সুরার ক্রিয়ায় দেহ্যনে: উত্তেজনা জাগে 
অনেকটা এই রকমের উত্তেজনা:কি-? নইলে নিজেকে যোগ্য 


১>=-মনে করে, স্ফীত হয়ে উঠি কেন? 7 শুনেছি নেশ।-কাটলে 


nS কয়েকটা তারিখ পার হয়ে-- আছেঃ 5 দি 
| ধর্মঘট সৰ্ববত্র সফল হচ্ছে না__কারণ শ্রমিকরা ভারত 


৮ 


' আঁসে অবসাদ ।. ডায়েরি লিখতে 'লিখতে- অবসাদ অন্তর, 


করছি। আমার কেবলই মনে হচ্ছে গোঁকাঁর সেই কথা £:০u 
are not that which you want to appear. - আমি' 
যা নই ভঙ্গিতে ভাষণে চালচলনে তাই হবার চেষ্টা করি 
পর পৃষ্ঠায় £ Be 
না--বড়ৃতা আর দেব না। 


বলে মধ্যবিত্ত ।' আমি চাষী নই- সভুর :নই. 1. 'এক. এক" 
সময় মনে ' হয় সাম্যবাদের , নামে.ওদের ছিৎসাকে '' ওদের 
লোভকে জাগিয়ে জনপ্রিয়তা" অর্জন করছি না তো! ed 


আমাদের কয়েকজন নেতাকে লক্ষ্য করব.। te Ej BEE 
-তারপরের মন্তব্যগুলি লিখে. কেটে দেওয়া হয়েছে রী 
, কাটাকুটির মধ্যে একটি লাইন এই ঃ নেতার! সবাই রা 


পরিবারের | . 


সম্বন্ধ নয়। তা ছাড়া শ্রমিক-সত্বগুলি আগুপিছু ভেবে,ন1' 
দেখেই কাজে ঝাপিয়ে পড়ে। রীতিমত. ফণ্ডের কৃষ্টি না:হলে. 
ধর্দঘট সফল হবে কেন। যে ক্ষুধা মেটাবার জন্ত এই” 
আয়োজন তাঁকেই সাথী করে কখনও, যুদ্ধ করা-.সম্তব ! 


দাড়াবার ঠাই না থাকলে বলবার শি আর কোথা 


. থেকে | ডা 

এক জায়গায় আছে £ 

.অবস্ধীর টাকা নিলাম ৷ না নিলে সংসারের অভাব 
মিটছিল না'। কিন্ত কেন নিলাম! আমি তাঁকে দিতে 


. পেরেছি কি. কিছু ?. দেওয়া নেওয়! সমান মীনে না থাকলে 


সমাজের সুর কাটে--মূনের তালও কাটে । কাল প্রশান্ত 
ঘাঁ বলে গেল--তা ভাবছি । সত্যিই তো ছুনে! দাবি 
চাঁপিয়ে আঁধাআঁধি পেয়ে মিটয়ে ফেলা মানে আপোঁষ- 


_ নিষ্পত্তির ব্যাপার । এটা যেন ভয় দেখাঁনে! ও ঘুষ খাঁওয়ার 
মত ঠেকছে? অধিকাংশ ধর্মঘট এইভাবে মিটছে। এ পথ 
ভাল নয় ।- 

অন্থাত্র £ 


দাশগুপ্ত কিছুতেই বুঝবেন না__বাকা পথ কল্যাণের পথ 
নয়। . সঙ্যের শক্তি বাঁড়াবার জন্ত মালিকদের সঙ্গে টাকা 
৪ 


আঁজ--আগ্বামী কাল 


আজকাল ভাল কথা যুক্তি কিছুই -আটকায়-না। . 


Ee ই আনি তোতা নই.।' 
চাষীর ছুঃখ, মজুরের দুঃখ'হয়ত বুঝি--দ্রাঁরিদ্র্যের সঙ্গে আমারও 
. আরাল্যের পরিচয় । তবু আমি গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে--যাঁকে: 


৪১৩ 





নিক, রফা করার মুিটা কি, বিডির বোঝানো হ’ল, 
এ হচ্ছে রসদ:সংগ্রহ । :ভবিয়তে তোমরা যাঁতে ভাল ভাবে. 
লড়তে পার তাঁরই প্রস্তুতি এটা। ছলে বলে অথবা কোৌঁশলে। 


আমি? বললাম, -অপকোশল 1. উনি ফুদ্ধ হলেন, বেশ বুঝা 


গেল! বক্কোক্তি করলেন; গান্ধীর ছয়াচ ৫ লেগেছে সত্য 


| রি ৬ -একচেটে ? আৰ্চর্্য 


; তারপর :লিখেছে-ঃ ' 

শ্রম আর :মূল্য২বিনিময়ের সার প্রশান্ত মন্দ বলে নি। 
ভান পরিশ্রমিকের- বিনিময়ে স্যাধ্য-শ্রম এত দিতেই হবে_-* 
এরই: ভিডিতে- আমরা; দৃঢ় করতে-পারব এই আন্দোলনকে । 


"নইলে 'আধাআধি রফাঁয় কারো-বিশ্বাস অর্জন করা-যাঁয় না! 


যে'শৌষণের বিরুদ্ধে আমাঁদের-জেহাঁদ ঘোষণা সেই শোষণকেই ' 
সমর্থন করা হচ্ছে এই নীতির দ্বারাঁ। গ্রপ্ত বললেন, কিসে? 
বললাম, নয়' কিসে ?. :আপনার! শ্রমিকের হয়ে যে দাবি 
জানাচ্ছেন" তাঁ-কি,বনিক-শোষণের যন্ত্রনয় | দাবি জানিয়ে 
পুরোপুরি- যদি-.আদায় . করতে পারেন তবে বুঝব দাবি 
আমাদের যথার্থ. রফা মানেই'তো'মানহানির মাঁয়লা। 
" অত্যন্ত অম্পষ্ট লাইন ক’টিতে, বিক্ষিপ্ত মনের পরিচয় আছেঃ 
, মাকে তিরস্কার করেছি---কটু:বলেছি। প্রশাস্তকেও কটু 
কথ] বললাম, :আমাদের দুঃখ. দেখে-ওর অর্থপাহায্যের হেতু 


কি থাকতে "পারে! ওর রক্তে নীল “রঙের নেশ! জমেছে, 
2" ও. জগৎকে: .কিনতে চাঁইছে ।***হলদে 'চিরকুটথানা হাতে 


আগুনের. শিখার মত হুলছে।..জাঁনি এ কার লেখা । কতবার 
প্রতিবাদ জানিয়েছি: এ' নিয়ে ।- ক্ষুধার্তের . অন্ন প্রার্থনার 
দাবিতে EE OT 

টে আমরা.বিলাস করছি হয়ত |. 

।, তারপর-,.. 

- ক্রমশ স্পষ্ট'হয়ে আলছে: অনেক ভি | গেলেই মানুষ 
ক্র EE MEE প্রয়োজন: আঁছে।. 'যুদ্ধ তাঁর স্বভাবের 
ক্রিয়].। : নানান রকমের যুদ্ধ । : ক্ষমতামদের মত--এ 
পাওয়ার : রাসন্না=কমে-ন! বাঁড়েই ।: এ দৃষ্টিকে করে সঙ্কুচিত- 
আবিল, একাংশে লগ্ন ।.. -পৃথিবীর- বহু দিক আছে--নানা ' 
বিপূরীত্রন্মাী সমস্তা আছে ।. সব. দুঃখের কারণই. খাটি নয়, 
ন্যায্য, 'নয়। তর্ক ক্রলাঁম__কলহ করলাম-ওরা1 কিন্ত 
অবিচল-।- বললেন, এ.দাবি প্রত্যাহার করব .না. আমরা ।- 
শ্রমিকরা-কিছু পেলেইযআপাঁভৃত'সন্তষ্ট হবে । নইলে বহুদিন. 
ধরে ধর্ম্মঘট-চালানোঁর মনোবল বা অন্নবল ওদের নাই | ওরা 
চলে গেলেন । ভাঁবছি-_ পার্টির কাজে ইস্তফা! দেব কিন] । 

তারপরের লাইনগুলি স্পষ্ট __বড়-_ 

না ইস্তফা দেব নাঁ-শেষ পর্ধ্যস্ত তীর 
লড়াই করব-_এ প্রথার সংস্কার করব । শ্রমিকের সঙ্গে-_চাষীর 
সঙ্গে জীবনকে মিশিয়ে দিয়ে ওদের প্রকৃত মর্ম্মকথাটি বুঝতে 


8১৪- 


১৩৫৫ 





চেষ্টা, করব: .যুদ্ধই যখন মানবীয় বৃত্তির অপরিহার্য ধর্ম্ম তন 


8575/578) সর মত পলায়ন আমার- 
স্বধর্ম.নয়। 2 = 

এর পর, তিনটি পাঁতায় দেখার রড ও 
লাইনগুলি বাঁকা আর কালি *ধ্যাবড়ানে| |. বোঝা যাঁচ্ছে' 


চিত্তের ঘ্বর্য্য হারিয়েছে। কোথাও অস্পষ্ট. লেখা আছে এ 


সংসারের ভার ওর ওপরেই'দেব কি? .ওকে.চিঠি লিখলাম । 
তার পরেই মন্তব্য, রয়েছে 3. সব'ভাঁবনা. একসঙ্গে" .ভাঁবা, যায় 
ন]! আমার যথাসাধ্য সাহায্য.করব--কিসন্ত . সংসার থেকে 


দুরে যেতে. হবে ।' দুঃখের পাকে গল! পর্য্যপ্ত ডুবিয়ে -ছঃখটাকে; . 
হৃদয়ঙ্গম কর! সহ্জ_ কিন্ত সমস্ডার সমাধাঁন তাতে. হবেনা |: 


পাকের বাঁইরে' একটা পা ন| রাখলে, আর একটি পাকে পীক 
থেকে তুলব কি করে { y এ 

" ছ'একজনকে 'সঙ্কপ্পের : কথা বললাম. ওরা হা 
বললে, ভীরু । ধর্ম্মঘটি যত - এগিয়ে . আসছে: নছূর্্বল যুক্তির 
জালে জড়িয়ে আমি নাঁকি চাইছি পিছিয়ে- যেতে: কিন্ত আমি 


তো! জানি যুদ্ধ হবে না__এ শুধু যুদ্ধের অভিনয়,1. ৮: 7 


প্রায় শেষ পাতায় এসে পৌঁছল প্রশান্ত 1. -: 

কাকেই বাঁ জানাই সঙ্কল্পের: কথা. সবাই ভুল” বুঝল। 
কিন্ত একজনকে না জানিয়ে আমিও তো-স্বত্তি. পাচ্ছি না 
প্রশীস্তকে জানাব কি? .নাঁছিঃ।- তাঁর চেয়ে .তাঁর:কাছে 
ক্ষমা চেয়ে নেব পত্র লিখে । সে একদিন কাছে আঁসতে চেয়ে 


ছিল-_পথের বাঁধা তখন ছিল.দুর্লআ্য.$ পথ আজও সুগম নয় ।' 
তবে সত্যের অরুণবর্ণ জ্যোতি মাঝে মাঝে'দেখতে পাই আঁজী।- 
যে যী.বলে তার সবটা! ভুয়ো নয়--আঁমাদের নীতিও ভেজাঁল-- 
শুষ্য নয়। সত্য আছে এ দুয়ের. মীঝামাঝি'। এখন পরীক্ষা 


চলছে । পরীক্ষার মূল্য দিতে হবে বৈ কি--তারু-পর 'যে:সম্পদ্ 


আসবে...নূতন কালের রহ্স্ত উদ্ঘাটিত হলে আমরা সে - 


সম্পদের সন্ধান পাব। তবু জানিয়ে রাঁখি--সম্পদ সঞ্চয় করব. 
না আঁমরা--তাঁকে ভাসিয়ে দেব-কাঁলের শোতে । নতুন সমাজ 
-নতুন বিষিবিধান--নতুন পারিপার্থিক : বার বার ফিরে 
আসে নতুন হয়ে। পুরাতন 'রীতি-মভ্যত্ত মন তাঁকে সহজে 
স্বীকার করতে চায় না। বয়োধর্ে স্থিতিশীলতার জাড্যভাঁরে 
তার কল্যাণবুদ্ধি আচ্ছন্ন__ চিন্তা 'অশ্বচ্ছ আর বিবেক পীড়াগ্রস্ত 
হয়ে পড়ে । মোঁহমুক্তদৃষ্টি ও বিচারপ্রবুদ্ধ মন--এ যেন জরা : 
গ্রস্ত না হয এ যদি জাগত'-না 5 রাজী 
| রি 1 j 


শেষ লাইন ক’টি। - 

“চলে যাচ্ছি--গণ্ডি পার হয়ে । প্রণাম জানাচ্ছি পুরাতন 
পৃথিবীকে-_প্রণাম- জানাচ্ছি অনাগত পৃথিবীকে । দেশ স্বাধীন- 
হতে চলেছে--সে দাঁয়িত্ব বহন করবার “যোগ্য যেন হৃতে 
পীরি=-যেন প্রণতি.জানাবার অধিকার অঞ্জন করি ।- 


যাচ্ছ? ফিরবে তে এক্ষুনি--মাঁর শরীর খাঁরাপ ৷. 

' শর চিবুক ধরে চুমো খেয়ে উত্তর দিলাম, ফিরব বই কি 
ভাই ৬. : 
ডায়েরি শেষ. হয়েছে নি নর আঁত্বসমীহিত 
হয়ে বসে আছে । শুভা কোন্‌ সত্যের সন্ধানে গৃহ ছাঁড়ল-_সে 
সত্য সে-লাঁভ করবে কিনাঁ--মন্ত্রসিদ্ধ হয়ে সে ফিরে আসবে 
কিনা একদিন-_এ সব প্রশ্ন ওর মনেই. উঠল ন! | "ওর মন 
চলে গেছে-_জগৎং-ছাঁড়িয়ে সুদুর ধ্যানলোৌকে । যে ' অনাদি 


'কালন্রোতে জনস্বত্যুর ফুল ভেসে. আসছে আর ভেসে যাচ্ছে 


-ধ্যপিণ্ডের.জ্যোতি আঁকর্ষণে-পৃথিবী স্বকেন্দরে লগ্ন হয়ে গ্রহ - 

পরিক্রমা করছে শুগ্ভমগুলে-_অন্নিত্য, বস্তু নিত্যসত্তার সংঘাতে 
প্রতি মুহূর্তে রূপ বদল. করছে-_সেই কালস্তোতে .পা রেখে 
ধীড়িয়েছে প্রশান্ত, -দীড়িয়েছে আঁজকের মাঁনবগোষ্তী। সে. 
মানুষ মরণশীল অথচ চিরজীবী। এক-হাঁতে ধ্বংসের খর্পর-_ , 
অন্ত হাতে স্থষ্টির লীলাকমল-_খড়া ও বরাভয়যুক্ত পাঁনিতে-_ 


"যুগপৎ শাসন ও সান্তনা _-আঁপাঁত বিপরীতধন্মী অথচ পরস্পরের 
. পরিপুরক-_ছুই বস্তু নিখিলের. নিত্য প্রবহমাণ স্রোতধারাকে 


নির্ম্াল.ও গৃতিবান কারে রেখেছে । ডায়েরির পাতা. থেকে 
য়েইঙ্গিত পেলে--তাই বুঝি ওর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল স্বপ্ন- 
কল্পনায়! ও. মগ্ন-হয়ে রইল তার মাঝে । . - 
'{ ছয়ারে সবহু করাঘাতের.শবদ | .$ুঁক্‌-_$ুক--ঠক । 

:' প্রশান্ত চমকে উঠল-_ওর, ধ্যান,ভঙ্গ হ’ল_। 

- প্রশীস্ত--প্রশাস্ত_ 


 অন্তরস্থিত প্রিয় কের ব্‌হামি বাইরের প্রতিত্বনিতে 
বুঝি বেজে উঠল | ~ 
" ও ধড়মড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়াল । এ আহ্বানের 
অর্থ ওর কাছে অন্পষঠ নয়.- "'ও ভুল করে নি। ॥ 


রাহিশেষের বার নিয়ে সে ফিরে এল-..প্রশান্ত তাকে 
ভাঁল-মতে জানে । তাঁকে স্বাগত জানাতেই হবে I 


- -খুকী .এই মাত্র জিজ্ঞাসা করছিল, দিদি ভাই কোথায় এ- 


উর 


নিয় বঙ্গের আবহাওয়ায় লবণের চাষ 
শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ, এম এস্‌-সি. 


পশ্চিম বঙ্গের মাত্র ছুইটি জেল! সমুদ্রোপকৃলে অবস্থিত 


টা মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণ| | এই দুইটি জেলার সমুক্রতীরবন্তা 
অঞ্চল ভিন্ন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বপ্রাস্তে এমন আর কোনও 


স্থান নাই যেখানে লবণের চাষ চলিতে পারে । এই ছুই স্থানে 
লবণ-চাঁষ কত দুর সফল হুইবে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা 
উচিত, কারণ লবণাক্ত ভূমিকে ক্রমশঃ উর্বরা করিয়া খাস্- 
শল্তের চাঁষও সম্ভব এবং তাহা! বর্তমান খাপ্ব-পরিস্থিতিতে খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । 


কে!কনদের জগনায়কপুর কেন্দ্রে লবণ তৈরি 


বর্তমান প্রবন্ধে লবণাক্ত অঞ্চলের আবহাওয়া, মাটির অবস্থা 
এবং লোণ! জলের গাঢ়তা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই । এ বিষয়ে 
লোকের যথেষ্ট ভ্রান্ত ধারণ] বিগ্ঘমান। অনেকেই বলিয়া 
থাকেন৷ বৃষ্টি, জল তো কম লোণা, তাঁর উপর যেরূপ 
সাযাতসেতে আবহাওয়া তাতে কি আর আমাদের দেশে 
লবণ হয়? কিন্ত একদা নিয় বঙ্গে কিরূপ বিস্তৃত ভাবে লবণের 
চাঁষ হইত সে কথা ইহাদের জানা নাই__যে প্রণালীতেই হোক 
আগেকার দিনে মলঙ্গীরা! প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করিত 
এবং সুর্যের তাপ, বৃষ্টি ও আর্দ্রতা সব কিছুরই উপযুক্ত ব্যবস্থা 
তাহাদের করিতে হইত । কাজেই বর্তমানে তাঁহার পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বলিলে চলিবে কেন ? 


লবণ-চাঁষে নিয়লিখিত বিষয়গুলির প্রভাব বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য := 

১। সাগরের বা নদীর লোণাজলের গাঁ়ত| (density) 

২। জমির অবস্থ| এবং মাটির গুণ 

৩। যেখানে লবণের চাষ হয় সেই স্থানের বৃষ্টির পরিমাণ, 
বিশেষ করিয়া লবণ-চাঁষ-খতৃতে বৃষ্টির পরিমাণ এবং বৃষ্টির 
দিবস-সংখ্যা 

৪। বাতাসের গতি 

৫। আত্রত! 

৬। তাপমান বা টেম্পারেচার 

এই কয়টি বিষয় বিশদ ভাবে আলোচনা করিলে বুঝা 


যাইবে, নিয় পশ্চিম বঙ্গের আবহাওয়া লবণ-শিল্প প্রসারের 


পক্ষে কতটা অনুকূল । 
লোণাজল-_পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণদিকস্থ সাগরের ব! সাঁগরে 
পতিত নদীগ্খলির লবণাক্ত জ্বল _ যাহা হইতে রৌদ্র সাহায্যে 
লবণ নিষ্কাশন কর] হয়, তাহার ঘনত্ব বা লোণাভাগ কিরূপ 
তাহ নিম্নের রিপোর্ট দেখিলে বুঝা যাইবে । 
নমুনার শতকরা অংশ 
দিঘা-কী'থি সপ্তমুখী (সুন্দরবন) মাদ্রাজ 
লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) ২:২০ ২১৯ ২৫ 
ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ‘২৪ 
* সালফেট ‘১৯ 
ক্যালসিয়াম < ‘১০ 
ৰ কার্বনেট *০১ 


২৭৪ ২৭৬ ৩০৮ 
উপরের রিপোর্ট হইতে এইটুকু দেখা যায় যে, মাদ্রাজ 
ও ত্লিকটবর্ভী স্থানসমূহের সাগরজলের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের 
উপকূল অঞ্চলের সাঁগরজলের বিশেষ পার্থক্য নাই। কাধি 
ও সপ্তমুখী হইতে যে জলের নমুনা সংগ্রহ করিয়াছিলাম 
তাহ] ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসের ৷ প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা 
গিয়াছে এপ্রিলের জল তদপেক্ষা কিছু গাঢ় । সাধারণতঃ 
বোস্বাই ও মাত্রান্জের সাগরজলের লোণাভাগ আড়াই 
বা তিন। নিয় বঙ্গের সাগরজলেও লোণাভাগের অন্থপাত 
প্রায় সেইরূপ-_এই সামান্ত পার্থকো কিছু আসিয়া যায় না । 
এ বৎসর মার্চ মাসে মাদ্রীজের কোকনদ হইতে আরপ্ত করিয়া 
নিষ্ন কাঁধির উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের সাগরজল পরীক্ষা 
করিয়াছি সর্বত্রই লবণাক্ত ভাগের পরিমাণ ২'৫ বাঁ ২৬। 





8৪১৬ 


অতএব সাগরের লোণাজল সম্বন্ধে বাংলাদেশের সর্ব্ব- 
সাধারণের ধারণা যে ভ্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বাড় বা কচ্ছন্বীপে শতকর] ৩।৪ লবণাক্ত ভাগ পাওয়া যাইতে 
পারে। কিন্ত ভারতের সমুস্রতীরবন্তা প্রায় যাবতীর লবণ- 
প্রত্থতি-কেন্দ্রে যে জল ব্যবহার হয় তাহার শক্তি (strength) 
গড়ে শতকরা ৩ বা ৩-এর কম। সিংহল ও ব্রহ্মদেশের কার- 
খানাতেও ২২ বা ৩-এর অধিক লবণের ভাগ পাঁওয়] যায় না। 
কাধিতে দেখিয়াছি মা্চে আড়াই ্রেংের জল কন্ডেন্সারে এক 


দিনের রৌন্রতাপ ও বাতাসে ৩-এর অধিক হইয়া যায় এবং 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


যায়। এরূপ জমি কাঁখি অঞ্চলে বহু আছে । ২৪-পরগণার 
সুন্দরবন অঞ্চলে আবাদের প্রসারের ফলে বৃক্ষহীন লবণাক্ত 
পতিত জমির পরিমাণ অবশ্য অনেক কমিয়! গিয়াছে, কিন্ত 
বনাঞ্চলের সীমানায় সীমানায় যে সমস্ত জমিতে ভাল ধান হয় 
না, সেগুলিকে লবণ-চাষের জন্ত কাঞ্জে লাগান যাইতে পারে। 
এই সমস্ত জমির ধান্ত-উৎপার্দিক শক্তি খুব কম, কারণ বর্ষার - 
পূর্বে মিষ্ট জলের অভাবে সেরূপ সেচকার্যা হয় না। মাটি 
খুঁড়িয়া যে জল পাওয়া যায় তাহা ফান্তুন হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস 
পর্য্যস্ত বেশীর ভাগই লোণ! । এইজন্য আমাদের মনে হয়, এই 


এপ্রিলের ৩ শক্তির জল একদিনে ৪ হুয়া! যায়। রীতিমত জমিগুলি লবণ-চাষের কাজে লাগাইলে তাহাদের উপযোগিতা 


বর্ধার সময় সর্বত্রই এই জলের লবণ-ভাগ যথেষ্ট হাঁস পায় 
কিন্ত সে সময় এদেশের কোথাও লবণ প্রস্তুত ইসা | [সাধার 


বায়ুর আবির্ভাব ঘটলেই লবণ-প্রত্ততি- নকরানৰ্বেতে কাজ ' বন্ধ 
হইয়| যায়, বিশেষ করিয়া বোস্বাই, বাংলা, উৎকল এবং 
প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে । নবেম্বর মাস হইতে মেরামতি কাজ 
আরন্ত করিয়া জানুয়ারীর শেষ হইতে পুনরায় লবণ সংগ্রহ ir 
করিতে হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে ঠিকমত লবণ-চাষ-খততু 
৬।৭ মাসের অধিক নছে। মান্রান্জের দক্ষিণ দিকে তিউতিকোরিণ 


পর্য্যন্ত অবশ্য ৭1৮ যাস কাজ চলে, কারণ উক্ত অঞ্চলে বর্ষা 


সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হইতে ডিসেম্বরের শেষ পর্ধাস্ত ৪ মাস 


মাত থাকে । নারীতে অল্প বটি হইলেও ফেব্রুয়ারী হইতে 
লবণ উৎপাদিত হুয়। 


মাটি-উতকৃষ্ট লবণ উৎপাদনের উপযোগী গুণ মাটির আছে j 


কিন! তাহ দেখিতে গেলে জমির অবস্থান এবং অবস্থা পরীক্ষা 
করিতে হয়। সাধারণ ভাঁবে নিয়ন বঙ্গের মাটি, আমরা যতটুকু 
পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছি, লবণ-চাষের পক্ষে বেশ উপযোগ _ 
পলি পড়িয়া পড়িয়া যে এ'টেল মাটির সষ্টি হইয়াছে তাহা 
মাত্রান্জের অনেক লবণ-ক্রেত্রের মাটির চেয়ে ভাল । কাখি, 
তমলুক, মৌশুনী ( সাগর ), মণুরাপুর (উপকূল অঞ্চল) প্রভৃতি 
সৰ্ব্বত্রই ভাল মাটিই দ্েখিয়াছি--এ সমস্ত জায়গায় পূর্বে 
রীতিমত লোন] মাটি চাচিয়| লবণের চাষ হইত । উপরকার স্তর 
বেলে (198)))) হইলেও নিয়স্থ স্তর খুব শক্ত- তাহ] ঠাসিয়! 
সম্পূর্ণ শোষণ-ক্ষমতাহীন [im pervious (watertight)] করা 
যায়, যাহাতে লোণা জল ভেড়িতে কমিয়া না যায় । আর একটা! 
কথা এই যে, যে মাটিতে ধান জন্মে সেই মাঁটিকেই ঠিকমত প্রস্তুত 
করিয়া লইলে লোন! জল শুফ করিবার আধার বা কন্ডেন্সার- 
এ পরিণত কর! যায়। সেইজন্ত উপকূলস্থিত যে সমস্ত জমিতে 
বাধ দিয়া খাদ্শস্তের চাষ হইতেছে, তৎসংলগ্ লোণ| জল প্লাবিত 
পতিত অংশগুলিকে বেশ ভাল কন্ডেন্সারে পরিণত করা 


এঁর সেরা ক টনের I 


fs প্রতি সাত-আট মণ ধান্তোংপাদন 


ক ও 


মাদ্রাঞ্জে লবণ উৎপাদন 


সাহায্যে এ সমণ্ত জমির কিছু উৎকর্ষ সাধন করা যায় 
সত্য, কিন্তু লোপ! জলের পরিবর্তে মি& জল কোথায় পাওয়া 
যাইবে ? মিষ্ট জলের সেচ ভাল ভাবে করার অনেক 
অন্ুবিধা আছে। বৃষ্টির ভরসায় থাকিলে বড়জোর ১০1১২ 
মণ ধান হুইবে, কিন্ত প্রতি বংদর ক্রমাগত লবণের চাষ করিয়া 
গেলে.শত মণের স্থানে ছুই শত মণ লবণ উৎপাদন কর! সম্ভব 
হইতে পারে । ইহা ছাড়া খানিকটা অংশে লোণ! জলের 
ভেড়িতেই মাছের চায় করা খায়। 

আর একটা] কথ! । পশ্চিম বঙ্গে এখনও বহু জেলায় এমন 
প্রচুর ধান-জমি আছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যাহার উর্র্বরতাশক্তি 





ভাদ্র 


বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, কিন্ত লবণ প্রস্তুতির উপযোগী জমি 
কেবলমাত্র নিয় পশ্চিম বঙ্কের দুইটি জেলাতেই পাওয়া যাইবে । 
অতএব কাখি অঞ্চল এবং ২৪-পরগণাঁর সপ্তযুখী, ঠাকুরাণ 
এবং মাতল! নদীর মোহা'নার নিকটবন্তাঁ দ্বীপঞ্চলির প্রান্তিক 
অঞ্চলসমূহ রীতিমত লবণ-চাঁষের কাঁজে লাগান উচিত। এই 


তিনটি নদীর জল বেশ লোণ1 এবং তীরবর্তী স্থানের মৃত্তিকা 


লবণ-চাষের বিশেষ উপযোগী । 

লবণ-চাষের জমি যতটা সম্ভব বৃক্ষলতা শৃন্ধ হওয়া উচিত। 
মাটি যত জলশে'ষণ-শক্তিহীন হইবে ততই ভাল । কারণ 
বৃক্ষের শিকড়গুলিই লোণা জল শোষণের বিশেষ সহায়ত] 
করে। সেজন্ত একেবারে উপরে বেলেমাটি থাকিলেও 
তাহার নিয়ন্তরে অন্ততঃ যদি এক ফুট শক্ত এটেল মাটি থাকে 
তাহাতে কিছু যায় আসে না। সেই জমি লবণ-চাষের উপ- 
যুক্ত- তলায় যাহাই থাকুক না কেন। তবে ইহাও ঠিক যে, 
দোত্খাশলা মাটিতে বালির অংশ যদি শতকরা ৩০ ভাগের 


পারে। 
বাঁরিপাঁত---এইবার দেখ! যাউক নিয় পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন 
অঞ্চল ও মাত্রান্গের গড় বৃষ্টিপাত কিরূপ 
নবেশ্বর ডিসেঃ জান্ঃ ফেব্রু; মা্চ এপ্রিল মে জুন 
পি! (রামনগর)১+৭৪ *০৮ ১১ ৮৫ ১:৫ ১০৯ ২৩ 
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উপরের তালিকা হইতে এইটুকু বুঝ! যাইবে যে, বৎসরের 
মোট বারিপাত যাহাই হোক না কেন লবণ-চাষ-খতুর মাস- 
গুলিতে গড়ে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তাহাতে নিয় পশ্চিম বঙ্গে 
লবণ প্রস্ততি সম্বন্ধে নৈরাস্যের কোন কারণ নাই। মেদিনীপুর 
জেলার উপকূল অঞ্চলস্থ কাখি ও রামনগরের বাৎসরিক মোট 
বর্ষণের পরিমাণ গড়ে ৬০ ইঞ্চি, কিন্ত নবেম্বর হুইতে মে মাসের 
শেষ পর্য্যন্ত এই কয় মাস গড়ে ৮।৯ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টিপাত হয় 
না'। বোম্বাই শহরের বাৎসরিক বারিপাত গড়ে ৭৫ ইঞ্চি, 
কিন্ত নবেম্বর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত মাত্র ৩৪ ইঞ্চি। 
শহরের ৩০ মাইলের মধ্যে সাগর-উপকূলে প্রায় চারি শত 
কারখানা প্রতি বংসর ৮০ হইতে ১০০ লক্ষ মণ লবণের চাষ 
করে। মাদ্রাজের নৌপদা, ওয়ালটেয়ার বা] মান্রাজ সহরে 
বৎসরে গড় বারিপাত যথাক্রমে ৩৮৫৩, ৩৫৬ এবং ৫০ ৭৪ 
ইঞ্চি কিন্ত লবণ-চাষ-খতুতে ৫৮৬, ৫'৯ এবং ১৪ ইঞ্চি। 
লবণ-চাষে বৃষ্টির প্রভাব কতটুকু শুদ্ধমাত্র লবণ উৎপাদনের 
মাসগুলির বারিপাতের হিসাব হইতে তাহা ঠিকমত, বুঝা 


নিন্ম বঙ্গের আবহাওয়ায় লবণের চাষ 


কাখি ! ১. KE: 
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যাইবে না । অল্প বৃষ্টিতে কিছু যায় আপে না, কিন্ত বাদল! 
ও মেখলা দিনের সংখ্যাগুলিও বিশেষ ভাবে পরীক্ষ| করা 
প্রয়োজন, কারণ এওঁ দিনগুলিই লোণ! জল ধন করিবার বা 
লবণের দানা পড়িবার প্রধান অন্তরায় | 


( গড়ে বর্ষণ দিন ) 
_ নবেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মার্চ এপ্রিল মে জুন 
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[উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় মাল্জাজের তুলনায় 
নিয় পশ্চিম বঙ্গে বৃষ্টিপাতের দিনের সংখ্যা এমন কিছু বেশী 


বেশী না হয় তাহা হইলে সে মাটিতেও লবণের চাষ চলিতে 


কোকনদ, লোণ! জল শু করিবার ক্ষেত্র 

নহে । মাদ্রীজে ২১ দিন ধরিয়া মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় যাহার 
সমষ্টি হইল ১৫দিন, অবশ্য লবণ-চাষ-খতু কিছু দীর্ঘ এবং কাৰি 
ও সাগরদ্বীপেও বৃষ্টিপাতের দিন-সংখা! গড়ে ১৪1১৫ দিনের 
বেশী নহে । অতএব মাদ্রাজ অপেক্ষা নিয় পশ্চিম বঙ্গের বারি- 
পাত লবণ-চাঁষের পক্ষে খুব ক্ষতিকর বলিয়া মনে হয় না। 
কালবৈশাখীর স্বল্প বর্ষণ যেটুকু ক্ষতি করে কোষের প্রখর রোৌস্র 
তাহ পূরণ করিয়া! দেয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে দেখিয়াছি সেখানে 
বংসরে ১২০ ইঞ্চি বৃষ্টি হওয়া! সত্বেও লবণ প্রস্ততকারীর! দিয়া 
যায় না। তাহারা জ্যৈষ্ঠের দুপুরে পুনরায় 'লবণ-ক্ষেত্রে লো! 
জল শুদ্ধ ও ঘন করিয়া! লয় । অর্জশতাব্দী পূর্বে আমাদের 
দেশের মলঙ্গীরাও হিজলী বা সুন্দরবন ৮. 
লবণ প্রস্তুত করিত । 
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৪। বাতাসের গতিও ( 100 %91901৮) মোটের 
উপর প্রায় মাদ্রাজের মত। মাদ্রাজ ও সাঁগর-মানমন্দিরের 
হিসাব অনুযায়ী ৫০ বৎসরের গড় পরিমাণ 
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বায়ুর গতি সম্বন্ধে এইটুকু বল! যায় যে, আবহাওয়ার অন্তান্থ 
দিক-_ যথা সর্ষ্যের তাপ এবং আদ্রতা যদি যথোচিত ভাবে 
থাকে তাহা হইলে খতুর শেষের দিকে বায়ুর গতি প্রবল 
হইলেও বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। ভ্রুতগতিগীল বাতাস 
যদি শুদ্ধ হইত তাহ! হইলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু 
এপ্রিল-মে মাসের বাতাস পূর্ববদক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিম হইতে 
সমুদ্রের বাষ্প লইয়া আসে । ফলে যে মৃদু শুষ্ক বাতাস লবণ 
প্রস্তুতির উপযুক্ত আমর! সব মাসে তাহা পাই না । কাল- 
বৈশাখীর পর হইতে এই বাতাসের গতি প্রায়ই বাঁড়িয়! যায়। 
পিট অবশ্য তাহার রিপোর্টে যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে 
বায়ুর গতি সম্বন্ধে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। 

বোদ্বাই_- ৯.৩ মাইল ঘণ্টায় 

সাঁগর-_ 25 টড 

পুরী ৮৭ 

ভাইজাগ (মাজ্াজ) ৩৫ » টি 

১৯৩৮ সালে তদানীপ্তন বাংল! সরকারের নিকট প্রদ্ভ, 
বর্তমান ল্যাণ্ড কাষ্টম্‌সের কালেক্টর এ ডি, এন. মুধান্জির 
রিপোর্টে বায়ুর গর্তি সম্বন্ধে যে হিসাব প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা! 
নৈরাস্টজ্নক নহে। 

(গড় বায়ুর গতি ডিসেম্বর হইতে মে পর্য্যন্ত ) 
সাগর গোপালপুর মাদ্রাজ 
১০৭ ১০'৬ ১০৩ 

৯৭ ১১ 
৮৯ 


পদ্বন 
১৯৩৪-৩৫ ১১'৪ 
১৯৩৫-৩৬ ১০৬ ১১ 

১৯৩৬-৩৭ ১১৬ 


নৌপদার নিকটবন্তা গোপালপুর, রামেশ্বরের নিকটবর্তী 
মাদ্রাজ এবং পশ্বন এই তিন কেন্দ্রের উত্তরে ও দক্ষিণে বহু 
স্থানে লবণ প্রস্তুত হুয়। এই সব স্থানে যদি প্রায় সমান গতি- 
বেগসম্পন্ন বায়ু দ্বারা লবণ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে 
তাহা! হইলে সাগরদ্বীপ অঞ্চলে বা নিষ্ন পশ্চিম বঙ্গের সমুদ্রোপ 


৮৯ ১৩৪ 


বিড)... 


১৩৫৫ 


কুলস্থিত অঞ্চলে লবণ প্রস্ততি সাফলামগ্ডিত হুইবে না, একথা 

মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই। 
আদ্রতা__আবহাওয়ার মধ্যে আন্দ্রতার প্রভাব লবণ 

চাষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশী থাকিলে 


বালাচেরু (ভিজাগ!পট্টম) লবণের কারখানা 


বুঝিতে হুইবে তাঁহার আদ্রতা বা হিউমিডিট বেশী এবং 
সেই ভিজা বাতাসে জমির উপরিস্থিত লোণা জল শুষ্ক 
বা ঘনীভূত হইতে বিলম্ব হুইবে। আদ্ৰতা মাপিবার জন্য 
রিলেটিভ হিউমিডিটি কষিয়! বায়ুর ভিজ! অবস্থার পরিমাণ কত 


তাহাই পদার্থতত্ববিদূগণ দেখিয়া থাকেন । ইহা! শতকর1 হিসাবে -- 


ধরা হুয়। সাধারণতঃ সমতলভূমিতে বাতাসে শতকরা! ৫০।৬০ 
বা ততোধিক ভাগ জলীয় বাষ্প থাকে, কিন্ত স্থান হিসাবে 
এবং খাত অনুযায়ী ইহা কমে ও বাড়ে। রোদ ও বাতাসের 
অবস্থার উপরই ইহার হ্বাসবৃদ্ধি অল্পবিস্তর নির্ভর করে। 
মুক্ত জলকে বাতাস অবিরতই আকর্ষণ করে এবং তাহার 
ফলে জলীয় বাষ্প ক্রমাগত বাতাসে মিশিয়! তাহাকে সম্পূর্ণ 
ভাবে যখন ভারাক্রান্ত করে তখন সেই বাতাস আর জলক্ষণাকে 
আকর্ষণ করিতে পারে না । কিন্তু সেই সময় বৌন্্র তাহাকে 
সাহাযা করিয়া বাম্পকে ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়া দিতে 
থাকে এবং তাহাতে তাহার আদ্র রত! নিয়তম স্তরে নামিয়া 
গেলে পুনরায় জমির উপরিস্থিত জল 'আরুষ্ট হইতে থাকে । 
অতএব সাধারণ ভাবে আবহাওয়ায় হিউমিডিটি বেশী থাকিলেও 
হুর্ধ্ের প্রখর রশ্মি থিতানো| লোপা জলকে ক্রমশঃ ঘন হুইতে 
বিশেষ সহায়তা করে। নিয় বঙ্গে এই রৌদ্র-তাঁপের অভাব 
নাই, মাঝে মাঝে অবস্থ বাদল! ও মেঘলা দিবসে ইহা আন 
থাকে, কিন্ত মোটামুটি ভাবে প্রথরোচ্ছুল রৌদ্র আমর] প্রচুর 
পরিমাণেই পাইয়া থাঁকি। 

অন্ঠান্ত লবণ-প্রস্তুতি কেন্দ্রের আদ্র তার সহিত সাগর মাঁন- 
মন্দিরের গড় আদ্রতার তুলনামূলক হিসাব Ls ates 
হইল_ 





Panett 


বাংলা টাইপ ও কেস 
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রিলেটিভ- ছিউমিডিটি (১৯৪০-৪৪ )- ' :- 


. জানুয়ারী ' ফেব্রুয়ারী. মার্চ “এপ্রিল : মে. জুন, অক্টোবর . নবেম্বর : 
বোশ্বাই--. -. . ৭৫৮ ৭৩৮, 0 ৭ ৭৪৮ ৭৫৮ ৮২ ৮১৬ ৭১৮ - ৭০ 
" সাগর- ' ৬২ .. ৬১ "বৰত ৮০ ৭৮৬ ৭৮ ৭৫ "৬৬, ৬০ 
মাদ্ৰাজ .- ৮২ ৮২৬৩ ' ৮২ ৭৭ ৬৮৬ ৬৪. ৮৩৮- ৮৮ | EE 
ভিজাগাপটম_- ৭৭'২ ৮০! ৭৮ ৭৪৬ "৭8 ৭৫ y ৮ - 40 ৭৩ 


তাপমান-_এবার বিভিন্ন অঞ্চলে তাপের পরিমাণ কত 
পরীক্ষা! করিয়! দেখা যাঁক। নিয়ে পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা 
সবচেয়ে বেশী তাঁপ কত তাহাই ইনার ভাবে (ধান 
হইল । 


" সাগর-- ৮১৩ ৮৫:৪ ৯০৮ ৯২'৪ ৯৫, ৯৫৬ 
মাত্রা ৮২'৪. ৮৬. ৮৮ ৯২২ ৯৭: ৯৮ 
বোৌঁন্বাই_ ৮৩৫ ৮৪ ৮৫:৮৮ ৯২, ৯০ 


শি 


f° 


মোটেই লবণ-চাষের অনুপযোগী নহে। ' সাধারণ ভাবে সমুদ্র 


তীরবর্তী স্থানগুলির উষ্ণতা! “ও অনুষণতা প্রায় মান" আর 


আবহাঁওয়াও প্রায় একই. রূপ, তবে তাহী অক্ষাংশে অবস্থান 
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a বৎসরের তা চলি বাংলা বানান ও টাইপ 


সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিতে আরন্ত করি । ' ১৯০৬. 
সালে এফ-এ পরীক্ষা দিয়া সর্বপ্রথম আমাদের চুচুড়ার 


মহামায়া প্রেসে এই বিষয়ে আমার হাতেখড়ি হয়।- তখন. 


হইতে-পিতৃদেরকে এই সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে 
সুরু করি। যেমন, একটিমাত্র “ছ্রীট” শব্দ ছাঁপিবার জন্য বাঙলা 
কেসের মধ্যে-দ্বি এবং -প্ী ছইটি চার-বর্ণের জোড়া! টাইপ 


রাখিবার দরকার কি? .একই' খোঁপের - ভিত্তরে .চর-পাঁচ- . 
৯ এখনও বাংলা বর্ণ-.. 
মালার মধ্যে স্থান পায় কেন? 'ছুইটা ন, ছুইটা-জ, তিনটা, 
শৃ, য-ফলা; ব-ফপা, ড়, ঢু, য়. প্রভৃতির বিশুদ্ধ উচ্চারণ আমর] “ 
করি না বলিয়া আমাদের ছেলেমেয়ের1.কেহ্‌ই বানান শিখিতে . 
পারে না। ইহার প্রতিকারের'কি কোন উপায় নাই; ইত্যাদি 1”, 
তারপর কলিকাঁতার “বিশ্বকোষ” প্রেসের পরিচাঁলনভাঁর আমার” 
সেই প্রেসে কাজ করিতে: :করিতৈ এই বিষয়ে 


ছয়টি করিয়া টাইপ রাখা হয় কেন”? 


উপরে পড়ে । 
আমার অন্থুপন্ধীন ও গবেষণা আরো! ভোরে .চলিতে থাঁকে। 
পরে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রেসে দীর্ঘ ষোল বৎসর কাজ. 
করিবার সুবিধা হওয়ায় এই সম্বন্ধে অনুশীলন করিবার অনেক ' 
সুযোগ পাই। 


অনুযায়ী পৃথক পৃথক, হয়। পশ্চিম বঙ্গের সমুদ্রোপকূলবর্ভা অঞ্চল 
উত্তরাক্ষ ( north lati॥de ) ২০ হইতে ২৪-এর অন্তর্গত-_ 
যাঁছার মধ্যে .পশ্চিম ভারতের কািয়াবাঁড় কচ্ছ পড়ে। 


- - মরুভূমি নিকটে থাকায় এবং স্বল্প বৃষ্টিপাতের জন্য ভারতীয় যুক্ত 
জানুয়ারী . কে মার্চ এপিল মে জুন 


রাষ্ট্রের মধ্যে কাখিয়াবাঁড়ে সর্বাপেক্ষা অধিক সাফল্যের সহিত 
সাগরজল শুক করিয়া! লবণ প্রস্তুত হুয়। কিন্ত বোস্বাইয়ের 
] লবণ-প্রস্তুতি- কেন্দ্রগুলি. ১৬ হইতে ২০ উত্তরাঁক্ষের মধ্যে এবং 


. মান্্রা্জ কোরমওল উপকূল ৮. হইতে ২০ উত্তরাঁক্ষের মধ্যে 
তাঁপের দিক দিয়াও আমাদের সমুদ্রোপকুলম্থ অঞ্চলসমূহ f 


পড়ে । দক্ষিণ মান্রাজের তিউতিকোরিণই এদিককার মধ্যে 
লবণ-চাষের : সর্বাপেক্ষা, শ্রেষ্ঠ স্থান_-এখানে খতৃও যেমন 
নী, বষ্টিপাতের পরিমাণও তেমনি, কম। 





বাংলা না টাইপ ২ ও কেস 


 শ্রীঅজরীচ্ সরকার 


যখন বিলিন ছাপাখানায় চাকরি একা 
তখন কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে বাংলা টাইপ ও কেস 
সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে আ'রস্ত করি... আমার 
তিনটি প্রবন্ধ ১৩৩৯ ‘সালের .. পৌষ, মাঘ ও চৈত্র সংখ্যার 
“প্রবাসী” পন্থিকীয় প্রকাশিত হয়। আরও সাত-আটটি প্রবন্ধ 
লিখিলে আমার বক্তব্য শেষ হইত, কিন্তু কি কারণে যে লেখা 
বন্ধ হুইয়া গেল তাহা পরে বলিতেছি। 

এই তিনটি প্রবন্ধে যাহা যাহা লিখয়াছিলাম ও তাহার 
সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি ৪ 

১৭. আমার দৃঢ় বিশ্বীস বাংলা টাইপ ও কেসের আমূল 
সংস্কার ও পরিবর্তন হওয়া একান্ত আবশ্যক । 

২। আমার ধ্রুব ধারণা, বাংল] টাইপ ও কেস -যথোপ- 
যুক্তভাবে সংস্কৃত ও পরিবর্তিত হইলে বাংলা ভাষায় যুগ্রণকার্ধ্য 
অনায়াসে. সুসম্পন্ন হইবে, এখনকার অপেক্ষা অনেক কম 
খরচায় অনুষ্ঠিত হইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে বাংলা! ভাল টাইপ- 
রাইটার, মনোটাইপ ও লাইনোটাইপ মেশিন প্রবর্তত হইলে 
বাংলার মুদ্রণকার্ষ্যে যুগীস্বর উপস্থিত হইবে | :. 

, ৩। বিগ্ারাগর মহাশয়ের পরে অর্থাৎ প্রায় '৮০ বৎসর 

হইল বাংলা টাইপ ও কেসের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নাই। 


১ ০ 


... 8২৪, 





৪1 টু বাংলা কেসের মধ্যে ৪৭টি বিডি পরকালের: 
টাইপ, ৪৯টি বিভিন্ন চিন্ত," ‘সংখ্যা, “স্পেস প্রভৃতি এবং ' ৪০টি: 


“করন? (79190) টাইপ | মোট ৪৭৪4 8৯ + ৪০৫৬৩, রি 


ভি 5 


প্রকারের রকমারি টাইপ থাঁকে ।' 
৫1 ইংরেছী বৰ্ণমালা ২৬টি বৰ্ণ আছে বটে, কিন্তু: 


টাইপের প্রত্যেক বেছে প্রতি টাইপ বড় (capital রা | 


মাঝারি ( Small capital) : বং ছোট: ‘Clowér । 08387 
type )--এই তিন সেট করিয়! থাকে বলিয়া এবং সংখ্যা; 
ছেদ, স্পেস প্রভৃতি’ চিহ্বাদি লইয়া ইংরেজী, কেদে মোট, ১৬৪ 
প্রকার বিভিন্ন টাইপ থাকে৷ * ৪ 


১৩৫৫ 


“ঘর করা হয় ; কিন্ত বাংলা কেসের খেলাম Eo নিয়মের 
ব্যতিক্রম হইয়াছে । - - 


১০ | 
ত ‘কম্পোজিটীরের হাতের তত কাঁছে কেসের মধ্যে রাখিতে হয়, 


যে টাইপ যত বেশী ‘ব্যবহারে আসে তাহাকে 


যাহাতে, অনায়াসে, অতি শীঘ্র ও সহজে কম্পোঞ্জিটার সেটিকে - 


কেঁসের মধ্যে'টাইপ-সংস্থাপনের বেলায় এই নিয়মের he 
ক্যাচ ] 


'%১১। -ভাষাঁর মধ্যে কোন্*অক্ষরটি' সাধারণ না রর 
কি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহা সবন্মাতিসুন্মভাবে নিণীতি” 


৬7 ইংরেজী কেস অপেক্ষা বাংলা কসর বর হইলে তবে কেসের ঘরের আঁকার কোন্টির কিরূপ হওয়া 


Me Sl EEDA 


সাঁড়ে তিনগুণ বেশী । 


জী]: 'কয়েকটি টাইপের নীতা ও প্রয়োজনীয়তা 

দিন রি ঠা  টাইপটি, সংখ্যায় বা ওজনে কি. পরিমাণ হওয়া উচিত ইত্যাদি" : 
-নিরূপিত হইতে, পারিবে । 'বাঁংলীয় এই তিনটি ব্যাপারই. 
আজে মৌজে এবং হত.ইতি গজভাঁবে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে! 


বিষয়ের আলোচন! তাহাতে ছিল, যেমন! 

ক) একই আকারের দুইটি ই. কেপের ছুইটি স্বতন্ত্র ঘরে; 
থাকে; * (খে) কক, ৯ এবং 8 এখনও বাঁংলাকেসে বিরাজমান. $e 
(11,০58 8৮৮- ছুই প্রকার করিয়া থাকে”) ও 
ছুইটি ৭, রী, ভ, দুইটি প্রি, রী, প্রভৃতি কেসে থাকে ; (ত) 
বাংলা ডাষায় কতকগুলি যুক্তাক্ষর রহিয়াছে যেগুলির 


9 আঁবস্ঠক, কোন্‌ ঘরে কোন্‌ টাইপটি রাখ! দরকার এবং 


কোনও নির্দিষ্ট ও ওজনের এক সাট টাইপ কিনিতে হইলে কোন্‌ 


৮১২ ইংরেজী সাঁটের নির্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে 


_এবং বং ইংরেরী ভাষাভাষী দকল.জাতির ছাপাখানায় এ বাঁধা. 


তালিকাভুক্ত টাইপ হুই শত বর্ষের অধিককাল হুইতে সর্ব- 


প্রয়োগ অতিবিরল অথবা! সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অর চি দ্ধ পন, AIRS সমানে চলিয়া আঁসিতেছে। ' 


৩. 1 


সত, ক, স্ব, ন্ড, স্ব প্রভৃতি । | 

৮। চাঁরখানি আলাদা আলাদা! কেস না সমগ্র বাংলা 
কেস। কম্পোজিটারের সন্মুখে একখানি, কোলের কীছে 
একথানি, ভান.দিকে. একখানি এবং বা! দিকে একয়ানি।. 








ক রর ... আগার 6 bl নি 
E ॥ চা Eৎ - ৫ 4 
0]. ১২৮টিসমান মাপের ঘর | =; 
চ- 8 রর , 
ঃ চা এ Ob ৰ 
aE লোয়ার ..-, |. নুর, 
8.1] ছোট-বড় 4 .. ছোট-বড় শী 
és ৩২টি ঘর এ 


৩৯টি অর. 





তা 


কেসের মধ্যে ঘরের -বা.খোঁপেক..ংখ্যা--১২৮% ৩+-৩২ 


4+৩৯= ৪৫৫) টাইপ সংখ্যা ৫৬৩.; সেইজন্য কোনও কোনও 
রে দুইটি হইতে ছয়টি পর্বত টাইপ থাকে, অর্থাং ১০৮টি 


টাইপের নিজের্‌.নিজ্বের ঘর নাই--তাঁহীরা! প্রত্যেকে জন্য ছুই. 


পাঁচ জন আত্বীয়কুটুন্বের সহিত একত্র ঘর:করে-। এ. 
-.৯। কোঁলের.:৭১টি ঘরের, মধ্যে কতকগুলি. আকারে 


ছোঁট-বড়, নতুবা] বাঁকি ৩৮৪টি, আকারে ঠিক. সমান.।. ঘর : 


এরূপ:ছোঁট:বড় করার কারণ এই যে, ভাঁষার.মধ্যে যে টাইপ 
যে পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, সেই টাইপ্রে জন্থ .সেই আকারের 


ew ৯ LN SE HET - 





3৩1; ইংরেজী লোয়ার কেস ছুই সমান অংশে বিভক্ত, 
ফি ডান্‌ দিকের অংশে ২৯টি ও বা দিকের অংশে ২৪টি 
অসমান ঘর আঁছে। সমস্ত লোয়ার কেস টাইপগুলি, অর্থাৎ 
2৮ ০- প্রভৃতি, লোয়ার কেসের বড় বড় ঘরগু' ‘লতে স্থান 
পাইয়াছে। 


“'তুলিয়া লইয়া কল্পোজিং টিকে ,বসাইতে পারে। বাংলা - 


১৪ ৷. ইংরেজী লোঁয়ার, কেসের যে ঘরটি যে পরিমাণে বড়” 


| বাঙ্গালা কোলের কেসের ঠিক সেই ঘরটি সেই পরিমাণে বড় । 
. ১৫। সর্বাপেক্ষ। ত্বহৎ ৪-র ঘরে 1, তদপেক্ষ| ছোট 


| ঘরগুলিতে 9 01170) ut thick -space a 7 08086 
প্রভৃতির বদলে যথাক্রমে ক দতমনসযত'িকস্পেদ অর. 
ইহাদের অপেক্ষা _ 


. এবং কোঁয়ারেট স্থানলাভ করিয়াছে। 
ছোট/ধরগুলিতে )].% £ ৪ 'ঠ এবং 9 প্রভৃতির স্থানে, 
যথাক্রমে ,ব লহ ষগ- ও এবং প বিরাঞ্জিত। কাজেই বুঝা 
গেল, ইংরেজী লোয়ার ফেসের পুরাপুরি নকল করিয়া বাঙ্গালা 


কোলের: কেস, বাঁলোয়ার কেস তৈয়ার করা হইয়াছে, আর . 


মোটামুটি হিসাব. করিয়া বাঙ্গালার যে অক্ষরগুলি বেশী . 


ব্যরহারে লাগে.রলিয়া বোধ হইয়াছে, সেইগুলিকে ইংরেন্দীর 
“ বহুব্যবন্ৃত টাইপের ঘরে বসাইয়। দেওয়! হইয়াছে । 
:১৬। বাঙ্গালা সাঁটের কোন নিন্ধি৪-পরিমাণ তালিকা! 


মর্জিমাফিক সাঁটের ফর্দ অনুযায়ী টাইপ যোগান দেন। -. 


নাই--ভিন্ন ভিন্ন টাইপ-ঢালাঁইকাঁর নিজ নিজ খেয়ালমত বা - 


১৭। : স্বর ও ব্যধ্রণ প্রভৃতি অয়ুক্ত ও মুক্ত ৪৭৪টি টাইপকে -. 


ভার 


বাংলা টাইপ-ও কেস 


৪২১ 





অ ই প্রভৃতি স্বর. 11 প্স্থতি, ££ ফল!’ প্রভৃতি ৪১ দফায় 
ভাগ করা হইয়াছিল এবং মাত্র ১ হইতে ৬ দফা] পর্যন্ত 


প্রত্যেক দফার প্রত্যেক টাইপের উপকারিতা, প্রয়োজনীয়তা 


ও কাধ্যকাঁরিতার দিক হইতে বিশদভাবে আলোচনা কর! 

হইয়াছিল, অর্থাৎ ৪৭৪টি টাইপের মধ্যে মাত্র ৭৮টি টাইপ. 

১ সম্বন্ধে আলোচনা হুইয়াছিল ৷, 
দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিতেছি । 

৪ দ্রফা__ক কৃ কু প্রভৃতি ১৭টি টাইপের মধ্যে ক ছিল। ক, 
--পক্ক ছাড়া ক্ষ দিয়া বাঞ্গালায় আর কোন শব্দের, "ব্যবহার 
আছে কি? তবে পঙ্ক’ ‘পক্‌ৃব’ রূপে.চলিবার পক্ষে অনেকের 

. উচ্চারপগত আপত্তি থাকিতে পারে । আমাদের বহুকাঁলের 

উচ্চারণ'দোঁষে আমরা, নিয়ে লিখিত যুক্তাক্ষরগুলির বিশুদ্ধ 

=~ উচ্চারণ করিতে পারি না, এবং পারিলেও বিশুদ্ধ উচ্চারণ না 

করিয়া অশুদ্ধ উচ্চারণ করাই রীতি দাড়ায়! গিয়াছে £ 

কম ত্বত্বঘধ্বন্বল্বস্বস্ব-স্মত্মদ্মশ্মম্মন্ধপ্রভৃতি। 

লিখি পক্ষ, উচ্চারণ করি পৃকৃক ; লিখি জ্বর, উচ্চারণ করি 

জর ; লিখি গুরুত্ব উচ্চারণ করি গুরুত্ত, লিখি সত্ব, উচ্চারণ করি 

এমনভাবে যেন মনে হয় মুখে আঁমসত্ত-. পুরিয়া উচ্চারণ 

করিতেছি; (আচ্ছা, বাঙ্গালায় রস বা নিধ্যাস বাঁ. সার 

বুঝাইতে যে ‘সত্ব’ লিখি তাহার -বাঁনান কি হইবে ? সত্ব” 


'সত্ত', না ‘সত্ব’ ? সত্তেও তত্ব" দিয়া বাঙ্গালায় লেখ! হয় কেন ?) -: 
৯ লিখি দয়, উচ্চারণ করি দয়; লিখি ধ্বনি, উচ্চারণ- করি 


ধনি, ইত্যাদি । সুতরাং . উপরে ' লিখিত যুক্তাক্ষরগুলির 


প্রথম অক্ষরট বা উপরকাঁর অক্ষরটি হসস্ত চিহ্ন দরিয়া ছাপা. 
হইলে ছেলেরা শৈশব হইতে বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখিয়া - 


.ফেলিবে এবং এতকাল বাদে ছেলেদের মুখে সেই সব বিশুদ্ধ 
উচ্চারণ বুড়াঁদের কাঁনে বড়ই বাঁজিবে। 
অনায়াসে উঠিতে পারে, তাঁহা যানি | , 


. ১৮। এইরূপ পুষ্থানুপুঙ্থ বিচার করিতে গিয়া আমাকে . 


পুনঃ পুনঃ বলিতে হইয়াছিল যে, বাঙ্গাল! বানান ঠিক না হইলে 
বাঙ্গাল! টাইপ ও কেসের সংস্কার .হইতেই পাঁরে না। 

প্রবাসীতে, লেখা কেন বন্ধ হইয়া গেল-_এইবাঁর সেই 
কথা বলিতেছি। প্রবাপীতে এ তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বহু সাহিত্যসেবী আমার বক্তব্যগুলি 
তাড়াতাড়ি শেষ করিবার. জন্য অনুরোধ করেন। পণ্ডিত 
যোগেশচন্ত্র রাঁয় বিদ্যানিধি মহাশয় প্রবাঁপীতে প্রবন্ধ লিখিয়া 
আমাকে . উৎসাহিত - করেন ; এমন কি বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
ছোঁমরা-চোঁমরা অধ্যাঁপকগণও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সঙ্গে 
আলাপ করেন এবং এই 'সহ্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন । 
আঁমি বিশেষ. উৎসাহিত হইয়া বাঙ্গালা লাইনো টাইপ 
তৈয়ারের '.ব্যবস্থা করিতে লাগিয়া যাই। লাইনো টাইপ 
কোম্পানীর, সহিত কথাবাঁত? চলিতে থাকে. 

৫ 


আলোচনার একটি মাত্র" 


এইরূপ আপত্তি 


' তারপর ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাহার 
জোঁড়াসীক্লোর বাড়ীতে দেখ! করি। তিনি সেদিন আমার 
সঙ্গে প্রায়.চার.ঘণ্টা বাঙ্গাল! টাইপ সম্বন্ধে আলোচন] করেন 
‘এবং বলেন যে, আমার নির্দেশমত টাইপের সংস্কার হইলে 
বাংলা ছাপার কাজের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে--ঢের অল্প 
সময়ে কম্পোজ কর! যাইবে এবং ছাঁপার খরচাঁও অনেক কমিয় 
যাইবে! তখন রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিগ্ভালয়ে বাংলা সাহিত্যের 
প্রধান অধ্যাপক । পরে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পরিভাঁষা সমিতি 
গঠিত হয়, এবং বিভিন্ন বিষয়ের পারিভাষিক শব্দের তালিকা! 
তৈয়ার 'করিতে গিয়া, বাংলা বানানের গোলযোগ লক্ষিত 
হইলে বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়মাবলী রচনা করেন । 

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহে ও চেষ্টায় “09 
Sub-committee of the Bengal  Toxt-books 
0002071669৬, নামে একটি সমিতিও গঠিত হয় ; এই সমিতিকে 


- রবীন্দ্রনাথ ‘অক্ষর-সমিতি’ বলিতেন। চার জনকে লইয়া এই 


সমিতি গঠিত হয় £ আচাৰ্য্য রবীন্দ্রনাথ (চেয়ারম্যান ), শ্রীযুত 
রাঁজশেখর বঙ্গ, অধ্যাপক শ্রীয়ুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ও বর্তমান লেখক । এই সমিতির প্রথম অধিবেশন হয় . ১৯৩৩, 
১২ মার্চ তারিখে । উক্ত অধিবেশনে চার জন সভ্যই উপস্থিত 
ছিলেন । ইহার কার্যবিবরণী হইতে প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে 
প্রকাশিত হুইল,_- 


Mr. Ajar Chandra Sircar placed before the 
meeting an exhaustive table of types together with 
a scheme, as prepared and sketched out by him, 
with a view to reducing the number of types now. 
actually employed in Bengali printing. He ex- 
plained his scheme in detail, and it was pointed 


sout that he was successful in ‘reducing the number 


of Bengali types from 5683 to 180 only, and that 
this number will be sufficient not only for Bengali 
but also for Sanskrit written in Bengali character. 

The Chairman and other members of the Sub- 
committee examined Mr. Sircar’s scheme and made 
ceriain. suggestions regarding the body, face and 
shape of some of the types. 

- Resolved-—(1) That Mr. Sircar’s scheme be 
approved in both principle. and execution. 

- (2) That Mr. Sircar does revise his scheme and 
chart, and prepare some suitable illustrations of 
the practical application of the reformed types. 
He may, if he finds f{éasible, include the sugges- 
tions made by the other members. 

(3) That specimen sentences and other illus- 
trative matter written out in these revised types and 
style of orthography be placed before the next 
meeting of the Sub-commiitee to be held by the 
last week of the current month, so that a definite 
decision may be arrived at next month. 

eS Ne 5d. বল Tagore, 
85 12৮28 Chairman, 


৪২. 
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- তারপর.আমাঁদের এই সমিতির, কয়েকটি : অধিবেশন হয় 
. -বিশ্ববিদ্ধালয়গৃহে; রবীন্রনাথের“বাড়ীতে এবং অদ্য প্রশান্ত: 
চন্দ্র মুহলানবীশের বরাহনগরের -বাঁচিতে । শেষ . অধিরেশনে 
আমার পরিকল্পিত, . সংশোধিত 'ও..পরিরর6ভিত বাঙ্গালা. 
বর্ণমালা বা টাইপগুলি সভাকভূক অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। 
রবীন্দ্রনাথ হাঁসি-হাসি মুখে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, “আচ্ছা, 
অজর, বিশ্ববিগ্ভালয় কি উপযুক্ত লোককে যে-কোঁন উপাধি 
দিতে পারেন?” সহস! এইরূপ প্রশ্নের কারণ বুঝিতে না 
পারিয়! হতবুদ্ধি হুইয়! বলিলাম, “আজে, হ্যা, তা পারেন 
Honoris 0%%9০-হিসাঁবে যে-কোন উপাধি দিতে পারেন |” 
তিনি গস্ধীরভাবে "বলিলেন, “তা! হলে আমি. বিশ্ববিালয়কে 
ধরে তোমাকে অক্ষরভত্ববিদ্‌ বা ওঁ রকমের কোন একটা 
উপাধি পাইয়ে দেবো ।” আমি নতমুখে নির্বাক। 

আমি সেদিন প্রথম অধিবেশনের নির্দেশ অনুসারে বাছিয়া 
বাছিয়া কয়েকটি বিষয়ের: অংশবিশেষ শ্রাফ' কাগজে নুতন 
- অক্ষরে লিখিয়া লইয়! গিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ সেগুলি বিশেষ 
করিয়া পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, “বুঝলেম,-ছাঁপাঁর- অক্ষরে 
এই রকম দাড়াবে, কিন্ত লেখাঁও কি সহজ হবে? আচ্ছা; 
সুনীতি, তুমি একটু লিখে দেখাও-তে| !” সঙ্গে সঙ্গে জনীতিবাবু 
রি য়া ক টা, ০ উই 


নই মাতা নহবধ নহ কনা সা রা 


হে নণ্দন বাসিন উর্বশী | 


গোমে যবে সংখ্যা (সন্ধু/) নামে 
শত শে/াৰৃত) দেহে সররধাঞ্চন 


(রনাক্চল চট ন. ক 


‘দ্বিধায় এরিক রর কু 5, cee 


নস। নেতু। 


8 আচ্ছা, আমি পাঁরি কি না দেখি-_বলিয়| রবীজনাথ নিল. 


আধ বত রং a 


ARR RE 


“লিখিতে লিখিতে বলিলেন--“একটু-বাধোবাধো| ঠেকছে প্রথম 


“সাঁধারণে, বিশেষতঃ সাহিত্যিক ও লেখক-মহলে চলবে কি ?”- 


তিনি: সঙ্গে ..সঙ্গে উত্তর দিলেন, .“আমাদের বিশ্বভারতী, 
তোমাদের বিশ্ববিগ্ভালয় আর প্রবাসী যদি তোমার এই ছক 


অরলন্বনে ছাপতে, সুরু করে, তা হলে সাঁধারণই বল, আর < 


অসাধারণ সাঁহিত্যিকই বল ক্রমে এই ছকের মত লিখতে আর: 
ছাঁপতে বাঁধ্য.ছবে।” 


= শেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী নিয়ে মুদ্রিত হইল,--: . - 


‘The Humber of different types (excluding: 
‘mathematical signs, signs of punctuation, signs: of 
now actually 


reference, " spaces, quarters, etc.) 


employed in. Bengali printing is 514. in all. This 
number can be reduced to 117 only, if the follow: রি 


ing procedure ‘is adopted : 


1. By avoiding all ligature characters (যুক্তাrক্ষর 
consonant With conso- 
nant and consonant with consonant as well as 


— consonant. with vowel, 


vowel) with the following exceptions:— 


(a) Retaining ক্ষ শব তত স্থ পন ম্প 220. ক্র 


ihe 18055. of which will have to be.changed. 
(৯) Reading ক্ষ 200 জ্ঞ ) 
: (c) Introducing স্ট. 


‘..9. By avoiding the 


reph . (রেফ). 


3. By retaining only one form 


“of each of the following : 


‘which “when 


" the shanks of consonantsz-- 


‘and sometimes with vowels: 
AGE and 
6. By making the following 
phalas or subscribed consonants 
distinct and ‘separate types to be 
joined with consonants : 
মাএ প and, 
ee By jntfoducing ae follow- 
ing new types : 
| (To represent the short অ ক 
at the end of a word ; it will 
£ ৫ the position of a decimal 


বা 
॥ of consonants when ‘joined with. 


[তো and ণ, - রর | 
4. By making fand two 
‘distinct and independent types, 


joined with conso- 
nants. will no .longer go within 


5. By making the following 
distinct and separate types to, be 
joined generally with consonants 


BY 


সি, 


সর 


এ 


Ed 


~~ 


ভাদ্র 


point), (এজ ঝভ বর (io represent রেফ): a 


(to ‘represent the five nasal consonants, vz; ১উঞ 


ণমম) 


8.8. 


. presenting the nasal consonants 2027 99. used at 


লি 


"the DI of the author. 


না 


By introducing:a set of 34. typés Jones 
_ (হসস্ত-চিহ্) £লক্ঙ, ঞ ডু. য় ie, ' 
Resolved ‘that the above suggestion. made. by 


Ms. Ajar Chandra’ Sircar be accepted. 


a 


ag 


৪ 


চি 


| তারপর সহসা বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল, বিবি 
লয়ের ছাপাখানায় বসিয়া - কাজ . করিতেছি, হঠাৎ, ভ্রুতপদে 
সনীতিবাবুর প্রবেশ । তিনি বলিলেন, “আপনার এত দিনের 
চেষ্টা ব্যর্থ হ’ল । আপনারই লেখা! “প্রবাসী'র সেই তিনটি প্রবন্ধ 


অবলম্বন করে আর অক্ষর-সমিতিতে আলোচিত, আপনার 
যুজি ও আমাদের তর্কের, উপর ভর. দিয়ে. বাংলা লাইনে 


আমাদের সংস্কৃতি শিক্ষা! - 


‘Tt is. to be উঠা that hs চর re-. 
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টাইপের অর্ডার দেওয়া হয়ে - 'গেল- স্আীমি এই মাত্র দেখে 
এলুম ৷” আমি জিজ্ঞাস! করিলাম, “প্রবাসীর লেখা বুঝলাম যেন 
_ সাঁধারণের সম্পত্তি, কিন্তু বুঝলাম' ন! মিটিঙের গুড় তত্ব আর 
৮. আগদোটমাগুলো-কি ক’রে প্রকাশ পেলে । ..মিটিং-এর সভ্য 
ত আমরা চার জন মাত্র 1” তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 
“কবির ভাষায় বলি, বুঝ লোক খে জান সন্ধান | এনিয়ে আর . 
খীটাখাটি করার দরকার কি? কি বলেন ?”_-“ত! বটে, বলিয়া . 


. আঁমি নিৰ্বাক -হইলাম--সে দিন.আঁর কাজে মন্‌ দিতে পারি- 


লাম নাঁ। “কয়েক মাস পরেই -বাংল! লাইনো টাইপে দৈনিক- 
পত্র ও সাপ্তাহিকপত্র মুদ্রিত হুইয়! প্রকাশিত হইল, 0 
আমার লেখা-আর বাহির হইল না।: | 

| বর্তমান সময়ে কি কি উপায় অবলন্বিত হইলে’ বাংলা টাইপ 
ও কেস সংস্কৃত: হুইয়! অধিকতর কার্য্যকর হইতে পারে 
তত্সম্বৰে আলোচনা 9৪: সীট । J | ; 





আমানের সংস্কৃত নিদ্া 
«১ | অধ্যাপক ্ীচিন্তাহরণ চক্রবর্তা মরার 
পি সম্প্ৰতি রাষ্্রডাষাঁর' আন্দোলনে সংস্কৃতের দাবি উখাঁপিত হই- 


য়াছে--বাংলার প্রদেশপাল ডক্টর শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ কাটভু 
প্রমুখ মনীষী* সংস্কতকে' বাষ্রভাঁষারূপে নিক্পপিত করার 
যৌক্তিকতা! প্রতিপন্ন "করিবার চেষ্টা 'করিয়াছেন। কাটভু 


মহাশয়ের মতে-=সিংস্কৃত ভাষাই” ভারতের রাষট্রভাষ! “হওয়া 


উচিত। ইংরেজী" ভাষার স্থান সংস্কৃত ভাঁষারই অধিকার 
করা উচিত-। সংস্কৃত ভাষা দেশের কর্ঠকগুলি প্রধান: প্রধান 
ভাষার ভিত্তি। যে ভীঁষা' মর্যাদার সহিত গ্রহণ-করা যাইতে 
পারে এবং যাহ! সংস্কৃতির সম্বন্ধের উন্ততিকর তাহাই' জাতীয় 
ভাষা হওয়া উচিত" বাজারে ভাঁষা' জাতীয় ভাষা হইতে 
পারে "ন! ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের . চিরন্তন এঁক্যের 
মূলভিভি এই সংস্কৃত ভাঁষা। ‘রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “শোচনীয় 
আত্মবিচ্ছেদ ও বহিধিপ্লবের সময়ে ভার্তবর্ধে একটিমাত্র এক্যের 
মহাকর্ষ শক্তি ছিল? সেঁ তাঁর-সংস্কত ভাষা ।--এই-ভাঁষাই 
ধর্মে কর্মে, কাব্য ইতিহাস-পুরাণ' চর্চায় তাঁর সম্যতাকে রেখে 
ছিলি বা বেধে? ই ভাষাই পিতৃপুরুষের চিডি দিয়ে, 


কর 





, ক Journal, of Oriental Research, টার 1946, 
vol. X্য, পৃঃ ৫৮ প্রঃ ইহাতে কাটজু মহাশয়ের দুইাট বক্তৃতার আশ 


. উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথম বক্তৃতা নিখিল ভারত বিশ্ববিদ্যালয় সংঘের উদ্বোধন 


_ বড্ধৃত! এবং দ্বিতীয়টি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অভিভাষণ। ' '' 
+ ১৯৪৮ ০০৮ " 


.. উপায় সংগ্ৰহ করতে হচ্ছে» 


সমস্ত দেশের দেহে ব্যাধি করেছিল ভি রা জাল 1 
এই: ওঁক্যবোধ পরস্পরের: মধ্যে উচ্চনীচ ভেদবুদ্ধিকে সংঘত 


_করে--বিদেষ ও -স্বণার' ভাবকে আত্মপ্রকাঁশের সুযোগ ও 
অবসর দেয় না: তাই স্বামী বিবেকানন্দের. মতে জাতিভেদের 


গ্লানি 'দুর-করিবার-_তীকথিত নিয় সম্প্রদায়কে উন্নত করি- 
বার একমাত্র উপায় জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত ভাঁষার প্রচার 
ও প্রসার । আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের পরিপুষ্টিসাধনের 
দিক-হইতেও-সংস্কতের ' উপযোগিতা প্রতিপদদে উপলব্ধি করা 
যায়। বিভিন্ন ভাবপ্রকাশের উপযোগী শব্দগঠন সংস্কৃত ভাষার 


সাহায্য ব্যতিরেকে ছুঃসাধ্য 1 সংস্কত শব্দের ব্যবসার অনেক 


ক্ষেত্রেই আধুনিক ভাষাকে অপূর্ব গাস্তীর্ধ্য ও-শ্রী ভূষিত করে । 


"রবীন্দ্রনাথ তাই স্পষ্টই বলিয়াছেন-__্র-কথা স্বীকার করতেই 


হবে, সংস্ধতের. আশ্রয় ন! নিলে :বাঁংল| ভাঁষা -অচল। ' কী 
জ্ঞানে কী- ভাঁবের : বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার 
হচ্ছে ততই: 'সংস্কৃতের ভান্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার 
সংস্কতের; ' সহিত ভারতের 'ধর্ম্ম 
ও “সংস্কারের: যে' 'ঘনিষ্ঠ যোগ. তাঁহাও সঁকলেরই সুবিদিত ৷ 


- ' জন্ম:হুইতে আরম্ত করিয়া! মৃত্যু পর্যযস্ত আমাদের সমস্ত যর্মক্কত্য 


সংস্কৃত মন্ত্রের সাহায়্যেই অনুষ্ঠিত - -হইয়]. থাকে-_-আমাদের 
সমন্ত ধর্ধশান্র-.সংস্কতে নিবন্ধ “সুতরাং সকল দিক্‌ দিয়াই 


সংস্কৃত আমীদের পক্ষে সযত্নে অবস্ত শিক্ষণীয়। - আমাদের 


৪২৪ 





সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সহিত সংস্কৃত . এমন নিবিড়, 


অঙ্গাঙ্গিতভাঁবে জড়িত যে সংস্কৃত এখন আর কথোপকথনের 


ভাঁষ! ন! হইলেও ইহাকে আমরা কোনরূপে ম্ৃতভাষ! বলিয়া. 


গণ্য করিতে পারি না_ইহা!. আমাদের কাঁছে সজীব ও. শ্ভি- 
পুর্ণ। 


দিন কমিয়া যাইতেছে । . ইহা অস্বীকার করিবার উপায়,নাই, 
যে সংস্কতশিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পাঁইতেছে।. . সংস্কৃত 
চতুষ্পাঠী বা টোল আজ নামমাত্রে প্ধ্যবসিত হইয়াছে বলিলে 
সত্যের অপলাপ কর! হয় না.।.. বিত্রশালী লোকের সাহায্যপুষ্ 
কিছু কিছু চতুষ্পাঠী যে এখনও নাই তাহা নছে। -যে অল্গ- 


সংখ্যক ত্রান্মণপঞ্ডিত এখনও- প্রাচীন ধরণের অধ্যাপনকে 
অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যের : 
ব্যবস্থাও তাহাদের জন্য আছে সত্য কিন্ত কেবল চতুষ্পাঠী 


থাকিলেই ত হয় নাঁ। অধ্যয়নেচ্ছ ছাত্র, কোথায়? সংস্কৃত 


শিক্ষার উৎসাহ বিধানের অন্য স্বত্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা, আঁছে; = * 


স্বতন্ত্র বৃত্তির ব্যবস্থা আছে--বিবিধ উপাধি বিতরণের রীতি 
আছে-_প্রতিবৎসর' পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষোতীর্ণের সংখ্যা 
দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়! যায়।. কিন্তু একটু অঙথস্ধান করিলেই 
বুঝিতে পারা যায় যে. এই সব পরীক্ষার্থীর বেশীর ভাগই স্ুল- 
কলেজের ছান্র-_চতুষ্পাঠীতে নিয়মিত পড়াশুন! করার. ইহাদের 
অবসর বা. প্রয়োজন.ছয় নাই__বস্ততঃ যুব কম চতুষ্পাঠ্ীতেই 
ছাত্রগণ নিয়মিতভাবে : অধ্যয়ন করিয়া. থাকে সর্বোঠীরি 
পরীক্ষোতীর্সের সংখ্যাবাহুল্যের-মুখ্য হেতু । তাহা ছাড়া, 
চতুষ্পাঠী সম্বন্ধে ধাহাদের.সামান্ত অভিজ্ঞতা আছে ভীাহারাই 
জানেন প্রতি চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ, বেদ প্রভৃতি 
বিষয়ে আদ্য ও মধ্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যাই কেবল বেশী নয়, 


একই ছাত্র হুয়ত এক এক বৎসর এক .এক. ব্যাকরণের বা. 


তজ্জাতীয় বিষয়ের-আগ্ভ পরীক্ষা দিয় .চতুষ্পাঠীর অস্তিত্ব বজায় 


- ব্রাখিতে সাহায্য করিতেছে__বিশেষ পড়াগুন] করার প্রয়ো- 


জনই হইতেছে না। পরীক্ষণীয় বিষয় সমভাবে না হউক 


_ মোটামুটি পড়াশুনা করিয়া পরীক্ষা দিতেছে এইরূপ ছাত্রের. 


সংখ্যাও চতুষ্পাঠীতে ভূর্লভ.। ফলে, সংস্কৃত, শান্তের গভীর 
পাণ্ডিত্যের ধার! ধীরে. ধীরে বিলুপ্ত- হইতেছে-_বংশীনুক্রমে 
খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিতগণের বর্তমান উত্তরাধিকারিগণ শান্ত্রব্যবসায় 


গৃভীরত] ও ব্যাপকতা! হারাইয়া আজ ক্ষুত্রগভভীর মধ্যে আবিল 
হুইয়] উঠিয়াছে। গহন শীত্রকাঁননে প্প্রদর্শকের অভাব 


ফলত অনুভূত হইতেছে--সন্দি্ধ বিষয়ে স্মীমাংসা 


করিবার মত মত লোক আজ ছুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। 


. কিন্তু বাস্তবপক্ষে সংস্কৃতের এই- বহুমুখী উপযোগিতা 
আঁ আমরা" কার্যত অনুভব “করি. না_সংস্কৃতের প্রতি. 
আমাদের মৌখিক শ্রদ্ধা বিশে ক্ষুণ না হইলেও ইহার প্রতি-. 

_ আমাদের আদর- ইহা শিখিবার' জন্ত আমাদের আগ্রহ দিন, 


আশাপ্ৰদ নহে । 


সম্ভবপর, হইলে কাঁধ্যতঃ প্রয়োগ করিতে হুইবে। 
"অনুসন্ধান বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে-_সামান্ত অনুধাবন করিলেই 


১৩৫৫ 

পডিত- | 
কুলের . ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে: ভীহাদের সংগৃহীত ও . অপত্যবৎ' 
পরিপালিত বিপুল গ্রন্থরাজি এবং তাহাদের অলিখিত: জ্ঞান- 
ভাঁগাঁর অযত্তে, অবহেলায় ' ও Hoan অভাবে অপস্থত 


: হইতেছে রি রর 
. স্কুল-কলেজের রনি ব্যব্থা অপেক্ষাক্কত ডা 


নি ছাত্রদের সংস্কৃত জ্ঞান ব্‌ সংস্কতের প্রতি শ্রদ্ধ! মোটেই 
“ছাঁত্রেরা সকলে গুহক বাঁ.-না শুস্থক, বুঝুক 
বা ন! বুঝুক : পাঠ্য 'বিষয় গুলি' পরীক্ষার পূর্বের মোটামুটি ভাবে 
পড়াইয়া দিবার ও মুখ্য" বিষয়গুলির বিশেষ আলোচনা 
করিবার ব্যবস্থা স্কুল-কলেজে আছে । তবে একথা অস্বীকার 


করিবার, উপায় নাই--অন্বীকার করিয়া লাভ নাই যে ছা্রদের 


অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ ‘অনভিজ্ঞ_-ব্যাকরণের 
গোড়ার কথাও অনেকে জানে নো বাঁ জানার দরকার বোধ , 
করে'ন!--দেবনাগরী লিপিতে অনভিজ্ঞ ছাত্রের সংখ্যাও নিতান্ত 
কম নহে। তৎসন্বেও পরীক্ষা ব্যাপারে ওুঁদার্য্যের ফলে বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় সংস্কৃতে অন্ুভীর্ণ হইবার দুর্ভাগ্য 
খুব কম ছাত্রেরই হইয়া থাঁকে। সংস্কৃত না জানিয়াও কেবল * 


“মূলের অনুবাদ ও সাধারণ প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর লিখিয়া বি-এ 


পর্য্যন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন নয়' এ কথা ছাত্র-সমাজে 


" স্ুবিদ্িত-। - তাই কয়েক বংসর পূর্ব পর্য্যন্ত সহজ 'বলিয়াই 


অধিকাংশ ছাত্র সংস্কতকে পরীক্ষার অন্ুতম পাঠ্য হিসাবে 
গ্রহণ. করিত্‌। এখন. অবশ্য -বিষয়াস্তরের আকর্ষণ ও মুল্য: 
বোধের ফলে সংজ.ছইলেও্‌ সংস্কৃতের দিকে আর. রেশ ছাত্র : 
আকৃষ্ট ছুইতেছে' না-_সংস্কৃতের প্রতি উপেক্ষা ও অনাদর ঙদ 
কলে দিন. দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। 

কিন্ত কেবল ছুরবস্থার বর্ণনা], করিয়া, ছুঃখের কালী 
গাহিয়া ত লাভ নাইণ এই ছুরবস্থার প্রতীকারের .উপাঁয় কি 
তাহাই চিন্তা করিতে হইবে--দেশব্যাপী, এই দুরবস্থার মুল 
কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূরীকরণের উপায় উদ্ভাবন এবং 
অবশ্য এ 


বুঝিতে পাঁরা যায় সংস্কৃত পঠনপাঠনের প্রতি এই যে আগ্রহের ' 
অভাব ইহার একমাত্র কারণ সংস্কৃত বিগ্ভার বাজারদরের 
নিদারুণ স্বল্পতা । দীর্ঘকাল পরিশ্রমে সংস্কৃত সাঁছিত্যে ও 
শাস্ত্রে পারদশিতা লাভ করিয়াঁও একজন পঙ্ডিতের পক্ষে নিজ _. 
পরিবারের গ্রীসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য 


k "সংস্কৃত সাহিত্যে সাধারণ জ্ঞান মাত্র অর্জন করিবার সৌভাগ্য 
ত্যাগ করিয়া অন্ত বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন-_সংস্কতের, চচ্চা : 


বীহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে ত বিশেষ, বলিবার 
কিছুই নাই। নিতান্ত আয়াসসাধ্য উচ্বৃতিই তাহাদের 
অবলম্বন-_মিউনিসিপাঁলিটি, ছিষ্রি্ট বোর্ড বা সরকারী সাহায্য 
লাভের জন্ত চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে হুইবে__বহু আরামে 


ভার 


(অনেক অুরোধ-উপরোধে পরীক্ষার্থী ছাত্র জোগাড় করিতে 


হইবে । অথচ সাহায্যের. পরিমাণ অতি সামান্ত এবং সে 
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৪২৫ 
্ান্মণ-পডিতকে, জীবনযাত্রা নি্বাহে বা | চতুল্পাঠী পরিচালনায় 
বিশেষ কোঁনও-অসুবিধা.ভোঁগ করিতে হইত না) বরং জমি- 





সাহায্য নির্ভর করে প্রধানতঃ যে কোনও পরীক্ষায় উত্ীর্ণ জমা তৈজসপত্র ও ভৌত্য ভব্যাদির প্রাচূর্য্যে_ব্ৰাহ্মণ-পণ্ডিতের 


ছাত্রের সংখ্যার উপর | পূজ!-পাঁববণাদিতে যাঁজনিক কার্ষ্যের 
দক্ষিণা বা পণ্ডিত বিদায়ের স্বল্প আঁয়ও. দিন দিন কমিয়া 
যাইতেছে । ইহার কারণ ধর্ম্ানুষ্ঠানে সাধারণের  আএহাঁতি- 
শয্যের অভাব, বিশেষ করিয়া পুরোহিত পৃণ্ডিতই হউন বা 

অপত্ডিতই হউ্টন তাঁহাতে কাহারও কিছু -আসিয়া না . যাওয়ায় ' 
অপঙ্ডিত ও সুলভ পুরোহিতের প্রাচূর্য্য। সংস্কৃত পণ্ডিতের 
এই আঁথিক ছুরবস্থা সংস্কৃত শাঁস্রা্শীলনে কোন 'ছাত্রকেই 
উৎসাহিত করিতে পারে না | সুতরাং নিতান্ত নিঃ্ব নিরুপায় 
না হইলে--কোনরূপে স্কুল-কলেজে পড়া চালাইতে পারিলে 
কেহ্‌ সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে পড়িতে যায় না৷ তাই দুঃখেব 


বিষয়, বর্তমান কালে চতুষ্পাঠীর ছাত্র সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত 


দুর্শে্ধ ও প্রতিভাহীন । l 
সরকারী ব্যয়ে সুপরিচালিত বর্তমান আদর্শের চতুষ্পাঠরীর 
সংখ্য! বৃদ্ধি বা পণ্ডিতকে প্রদৃত্ত.সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা 


_ এই অবস্থার আংশিক উন্নতি. হইতে পারে সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ 


প্রতিবিধান হইতে পারেনা ।. চতুষ্পাঠীর সৰ্বোচ্চ পরীক্ষ'য় ' 


“কৃতিত্বের সহিত' উত্তীর্ণ ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম 


০ 


পরীক্ষার সমুতীর্ণ ছাত্রের মর্ধ্যাদ! প্রদান করিলেও- সংস্কৃত 
শিক্ষার সব্বজনীন.সমাদর দেখ! দিবে না । 


বন্ততৃঃ সংস্কতের 
সমাদর বৃদ্ধি ও পাণ্ডিত্য পরিপোৌষণের, উপযোগী পূর্ববযুগের ' 
সযাঁজব্যব্থা আজ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। .সংস্কত ও সংস্কৃতের 
ধারক পণ্ডিতসমান্রের প্রতি, জনসমাজ্দের যে গভীর শ্র্চা, ছিল 
তাঁহার মূল কাঁরণ ধর্মপত- সেকালে হিন্দুর ধর্ম ও অঠুচারের 
প্রতি সমাজের অটুট আস্থা ছিল-_ধর্শের নিয়ম পালনের জন্য । 
ধর্শের বরহন্ত জানিবাঁর অন্ত শান্তজ্ঞ পণ্ডিতের সাঁহাষ্যের 
প্রয়োজন হুইত-_পঞ্ডিতকে শ্রদ্ধা-ন্িবেদনের অবকাশ লাভ, 
করিলে অতি বড় ধনী ও মানী ব্যক্তিও নিজেকে সম্মানিত ও . 
গৌরবাদ্িত বোধ করিতেন্‌। সেকালে সমাজে পণ্ডিতের 


প্রয়োজন ছিল---তাঁই পণ্ডিতের স্যরি -হইত--শান্তের নির্দেশ, 


যোটায়ুটি ভাবে জালিবাঁর আঁকাঙ্ষ] জনসাধারণের ছিল, তাই 
তাহার! দেবভাঁষা শিক্ষা করিত। তাহা. ছাঁড়া, তখনকার 
দিনে সাধারণ হিন্দুর পক্ষে সংস্কৃত বি ব্যতীত অন্ত শিক্ষণীয় 
বিষয়ও বিশেষ কিছু ছিল না। তাই প্রাথমিক সাধারণ 
শিক্ষার পরই লোকে চতুষ্পাঠীর শরণাপন্ন হইত এবং সম্পন্ন 
গৃহস্থমাঁজেই গ্রামে চতুষ্পাঠী রক্ষার সুব্যবস্থা, কর] সামাজিক 
কর্তব্য বলিয়! বিবেচনা করিত। উপনয়ন, বিবাহ, দোল- 
দুর্গোৎসব প্রভৃতি বিভিন্ন উৎসব ও ধর্ম্মকৃত্য উপলক্ষ্যে ব্রাঁক্ষণ- 
পণ্ডিতের বিদায় বা সংবর্ধনা যে ব্যবস্থা ছিল-- অগণিত 
ধর্মান্ষ্ঠানে দক্ষিণা ও অন্তান্ত বাবদে যে প্রাপ্য, ছিল তাহাতে 


সংসার শ্রী ও এরশ্বর্ষ্যে ভরপুর থাকিত---দুঃখদৈন্তের লেশমাত্র 
সেখানে স্থান পাঁইত না । পু 

পূৰ্ব্ব অবস্থা আবার - ফিরিয়া আসিবে এ সম্ভাবনা ছা 
. সত্য বটে,. আজও হিন্দু আছে, তাহার ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্মানুষ্ঠান 
আছে কিন্তু পূর্ব মনোভাব আর নাই। ধশ্মাস্থষ্ঠানের ঠাঁট 
এখনও অনেকটা. বজায় আছে--বিশেষতঃ আঁড়ম্বর -বাঁড়িয়াঁছে 
বই কমে নাই-__কিন্ত মন্তরতপ্তরের দিকে কোনও আগ্রহ নাই-- 
অনুষ্ঠানের মূলতত্ব বা খুটিনাঁটির দিকে লক্ষ্য নাই। তাই 
শান্তজ্ঞ ব্ৰাহ্মণ-পণ্ডিতেরও. তেমন প্রয়োজন নাই-_তাঁছার স্থলে 
প্রয়োজন. আছে . আমোদ-উৎসবের জাঁকজমকের | এরূপ 


অবস্থায় সম!জের নিকট হইতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের শ্রীবৃদ্ধিলীভের 


সম্তাবনা কোথায়? . সুতরাং কেবল সমাজের উপর নির্ভর 
করিয়া থাকিলে চলিবে না-_একমুখাপেক্ষী- হইয়া থাঁকিবাঁর 
দিন আর নাই। "অর্থোপার্জনের . অন্য উপাঁয়কে উপেক্ষা ন! 
করিয়া তাহার জন্তও পূর্ব হইতেই উপযোগিতা অর্জন করিতে 
হইবে । সংস্কৃত, শিক্ষার :মুখ্য দোষ__ইহাঁতে প্রাথমিক 


পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষারও ব্যবস্থা, নাই, ফলে উচ্চতম 


উপাধিধারী সংস্কৃত পণ্ডিতের পক্ষেও নির্দিষ্ট ধরণের পঠনপাঁঠন 
ব্যতীত অন্ত-কার্ধ্ে নিযুক্ত হুওয়! সুকঠিন। শিক্ষাব্যবস্থার এই 
মূলগত ক্ৰুটি- অতি সতুর.ছুর করিতে হুইরে। অবশ্য.সংপ্কৃত 
ভাষার মধ্য দিয়াই ইতিহাস, ভূগোল, গণিতাদি শিক্ষা দেওয়ার 
নূতন ব্যবস্থা কর! অপেক্ষ! প্রচলিত সাধারণ ব্যবস্থার সুযোগ 
গ্রহণ করাই সমীচীন হইবে। সংস্কৃতের ছাত্রগণকে পাশ্চাত্য 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের ' তত্ব সংস্বতান্ুবাঁদের মারফত শিক্ষা দেওয়ার 
চেষ্টা শতাধিক বৰ্ষ পূর্বে বিশেষভাবে কর! হইয়াছিল, কিন্ত 
। সে চেষ্টা সাফল্যম্তি হইয়াছিল বলিয়া মনে কর] চলে না। 
' বস্তুতঃ সংস্কৃত শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা! হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও 


স্বতন্ত্র, করিয়া! রাঁখিলে চলিবে না--সংস্কৃত শিক্ষাকে করিতে 


হইবে সাধারণ শিক্ষার পরিপুরক--ইহ! হুইবে সাধারণ শিক্ষার 
অলংকরণ । সাধারণ শিক্ষা কোনরূপে উপেক্ষিত হইলে এই 
অলংকারের কোনও শোঁভ! ব! গৌরব বর্তমান থাকিবে না| 
ইহার ব্যতিক্রম কখনও পরিদৃষ্ঠ হইলে তাহ! ব্যতিক্রমরূপেই 
সম্মান ও শ্রদ্ধা পাইবে, তাঁহাকে নিয়ম বা আদর্শ বলিয়া 
মনে করিলে ভুল হইবে.। পর্নবগ্রাহী হইলেও বিভিন্ন বিষয়ে . 
সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা. শিক্ষিত ব্যক্তিমাতেরই. অবশ্থাকর্ভব্য 
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । রঃ 
উল্লিখিত ব্যবস্থান্থসারে কার্ধ্য উরি পারিলে সংস্কৃত 
শিক্ষার মৰ্য্যাদ] বৃদ্ধি পাইবে ৷. সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়ে জ্ঞান- 
লাভ. করায় সংস্কৃত, পণ্ডিতদের দৈন্য অনেকাংশে, দূরীভূত 


৪২৬ 


" হুইবে ৷ অব্য এজন্য সংস্কত শিক্ষণ ব্যবস্থার আমূল সংস্কারসাধন 
করিতে হইবে । সরকারী ব্যয়ে বা সাধারণের বদান্ততায়, 
৪প্রচুর পরিমাণে আদর্শ চতুষ্পাঠী স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হুইবে, 
সংস্কৃত পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন ও মান বৃদ্ধির উপায় নির্ধারণ 
করিতে হইবে। উত্তীর্ণ ছাত্রের গুণানুসারে অধ্যাঁপকদিগের 
ব্বতিদান প্রথার বিলোপসাঁধন করিতে হুইবে, -টোলগুলি 
যাহাতে নামমাত্র পরীক্ষা! দেওয়ার সহায়ক প্রাণহীন যন্ত্রমাত্র 
, না হইয়া শান্ত্াহুশীলনের প্রন্কত কেন্দ্রক্সপে " গড়িয়া উঠিতে 


পারে সে দিকে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে | ' 


মনে রাখিতে হইবে এই সংস্কার যতই অপ্রীতিকর ও কষ্টসাধ্য 
হউক না কেন ইহার উপর দেশের মঙ্গলামঙ্গল প্রচুর পরি- 


মাণে নির্ভর করিতেছে দেশের গৌরবময় প্রাচীন সংস্কৃতির ' 


ধারাকে অব্যাহত ও অকলঙ্কিত. ভাঁবে যদ্দি রক্ষা করিতে হয় 


তবে তাহার মূলস্থত্ এইখানে । যুল্পকে উপেক্ষা! করিয়া. : 
অবাঞ্ছিত 'উদ্ভিজ্জের নির্ব্বাধ 'আক্রমণ ও তজ্জনিত যথোপযুক্ত 


প্রাণদ রসসঞ্চারের প্রতিকূলতা হইতে ইহাকে সুরক্ষিত না 
করিয়া বৃক্ষকে সপ্জীবিত রাখিবার যে. ব্যর্থ প্রয়াস মাঝে মাঝে 


করা হইয়াছে তাহাতে সুফললাভ ত হয়ই' নাই_বরং. সমস্ত - 


: স্ক্ষই ক্ষীণ ও মুযূযু হুইয় পড়িয়াছে। ইহাকে রক্ষা করিবার 
জন্য আজ যদি আমরা আন্তরিকভাবে আমাদের সমস্ত শক্তি 


প্রয়োগ না:করি তাহা হইলে.অদুরভবিষ্কতে আমাদের পক্ষে 


এজন্য নিষ্ল অনুতাপ করা ছাড়া আর কোনও -উপায় 


থাকিবে না--পণ্ডিতসম্প্রদায় বিলুপ্ত হইয়া ঘহিবে--পাঁত্িতোর | 


প্রাচীন ধার] বিচ্ছিন্ন হুইয়া যাইবে । 


এ বিষয়ে স্ুল-কলেজেরও যে একটা গুরু কর্তব্য ও ও দায়িত্ব 
আছে তাহা বিস্বৃত হইলে চলিবে না। স্কুল-কলেজের মধ্যে 
দিয়াই দেশের জনসাধারণের ভিতরে সংস্কত-গ্রীতি অঞ্চারিত 
,. করিতে পার! যাইবে--দেশের শ্রদ্ধা সংস্কতের দিকে আক 

- হুইবে। এজন্ প্রচলিত পাঠাবারার প্রবর্তন করিতে হুইবে। 


বর্তমানে যে নিয়মে স্কুল-কলেজে সাধারণ সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া 


‘ হয় তাহাতে সংস্কতের প্রতি শ্রদ্ধা জাগরিত হুইবার বিশেষ 
কোনও অবকাশ থাকে. না পক্ষান্তরে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন 


ক্ষেত্রে সংস্কৃতের যে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব রহিয়াছে সাধারণ . 


ছাত্রের দৃষ্টি সে দিকে আক্ৃষ্ঠ না হইয়া তাহার চিত্তে বিরুদ্ধ 
ধারণার সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে ।' না-বুবিয়া ব্যাকরণের 
'" নিয়ম ও প্রয়োগ কণ্ঠস্থ করা, আহ্মগুবি পশুপক্ষীর গল্প, ধর্ম্মশাত্রের 
' অলৌকিক.উপাখ্যান ও. ছর্ধ্বোধ্য আড়ম্বরপূর্ণ রচনার অধ্যয়ন 
ছাত্রদের মনে অনেক ক্ষেত্রেই একটা বিক্ষোভের স্ষ্টি করে। 
পরীক্ষার পদ্ধতি এ বিষয়ে ছাত্রদের মনে কোঁনওরূপ কৌতুহল 
. উৎপন্ন করিবার অনুকুল নহে । অথচ বাংলা প্রভৃতি প্রাদেশিক 
ভাষার অঙ্গে সংস্কতের ঘনিষ্ঠ যোগ--জন্ম হইতে. মৃত্যু পর্য্যন্ত 
জীবনের বিভিন্ন অনুঠীনে সংস্কৃত ভাষার উপযোগিতা প্রাচীন 


: সত্বেও আমরা এখন আর সংস্কৃত পণ্ডিতদের যথোচিত সমাদর 


১৩৫৫ 





ভারতের গৌরবের ইতিহাদের বিভিন্ন নিদর্শন ওঁ সংস্কৃত 


"সাহিত্যের বহুমুখী বিকাঁশধারাঁর সহিত ছাত্রদের পরিচয় 


সাধনের ব্যবস্থা-সম্পাদন বর্তমান পাঠ্যে ও পরীক্ষা পদ্ধতির 
পরিবর্তনের সাহায্যে একেবারে দুঃসাধ্য নয় । আঁর এই পরিচয় 
সাধনের ফলে সকলের না হউক অনেকের মনে সংস্কৃতের প্রতি 
একটা শ্রদ্ধা! জাগরিত হইতে পারে--আরও জানিবার ও বুঝি-17+ 
বার একটা! আগ্রহ হুট হইতে পারে। তাহা যদি হয় 
তবে সেই "আগ্রহ পরিতৃপ্ত করিবার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা ‘থাকিবে 
চতুম্পাঠীতে । এইভাবে চতুষ্পাগ্রী ও স্কুল-কলেজের সহ্‌- 
যোগিতাঁর ফলে সংস্কৃত বি! দেশের মধ্যে আবার শাখাপন্নব 


বিস্তৃত করিয়া. পরিপূর্ণ শোভায় (বিকশিত হইয়া উঠিবে। 
এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদিগকে . তৎপর হইতে . 
| হা 


প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে অভিজ্ঞ মনীষীদের সম্মান ও 


- শ্রদ্ধা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস ও মুখ্য আধার 


পাশ্চাত্য দেশসমূহেও, বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় 
অথচ গ্রাক -ল্যাটিনের ' সহিত "পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক 
জীরন-ধারার সম্পর্ক নিতান্ত সামান্ত । পক্ষান্তরে আমাদের, & 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত সংস্কতের ঘনিষ্ঠ ও অচ্ছেগ্ঠ সশ্বন্ধ 


করি না।” বস্তুতঃ লেখাপড়ার আদর, জ্ঞানের প্রতি ৯ 
আমাদের দেশে এখন পূর্বের তুলনায় অনেক কমিয়া গিয়াছে । 
আমাদের দেশের রাঁজা-মহারাজা! নবাঁব-বাদশীহ, ধমী-জমিদানন ' 
সকলেই নানাভাবে পঙ্ডিতদ্বের অশেষ. সন্মান করিতেন-- 
উপাধি, -ধনরত্ব, অভিনন্দন সকলই পণ্ডিতেরা অন্তু পরিমাণে 


"লাভ করিতেন-_-সমাঁজে তাহাদের স্থান ছিল অতি উচ্চে। 


প্রবন্ধান্তরে (প্রবাসী, ১৩৪০ কার্িক, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা- 

৪৪ খণ্ড) তাহার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি। পাঁভিত্যের * ৪৪ 
প্রতি আমাদের দেশের সেই প্রাচীন মনোভাব স্মরণ করিয়া, 

বর্তমান জগতের উন্নতিশীল অন্ান্ত দেশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া] 
পাঁতিত্যের গৌরব আমাদিগকে সমাজের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইবে--আঁধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুরূপ মর্যাদা যাহাতে 
প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞানও লাভ করিতে পাঁরে সেদিকে আমা- 
দ্বিগকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে । “এতদিন এদ্রিকে যথোঁচিত 

দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ" ঘটে নাই-ইচ্ছা থাকিলেও যথোচিত 
সুব্যবস্থা করার শন্তি আমাদের ছিল না। স্বাধীনতা লাভের 

পরে দেশের শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কাঁরসাধনের . অবশ্ঠপ্রয়ে!- 
জনীয়তা- আমরা অন্থভব করিতেছি--এই সময়ে আমাদের ৯ 
প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথাও বিশেষভাবে স্মরণ করিতে 
হুইবে, উপেক্ষিত অনাঁদৃত সংস্কৃত শিক্ষার দহে ৰলোযচিয় 
বিধান কপ্সিতেই”হুইবে। . 


«“মরণে কি মরে প্রেম? 


(আও নাগা প্রণয়কাহিনী ). 


. শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র: . নি hs 


নাগ! পাহাড়ের i পূৰ্ব দিকে যে তরঙ্গায়িত পর্বতমালা 


কনিয়াকদের মুলুকের অভিমুখে প্রসারিত তারই একটি 


সঁ।শিখরের উপর অবস্থিত মিউবংচকুট "নামে নাগাপুস্তী । গিরি- 


সানদেশস্থ এই জনপদটির চতুল্পার্শ বাঁশঝাঁড় আর পাতল! 
জঙ্গলে ঘের! ৷" সেই বনে চরে বেড়ায় গরু মোষ আর শুকরের 
পাঁল। শ্রীমপ্রান্তে কারুকাধ্যখচিত কাঠের দ্বারযুক্ত- প্রকাও 


দৌরগোঁড়া অবধি । 
ফটকটি বিগতগ্র। 
তৈরি হয় তখন এখানকার অধিবাসীরা একটি নরয়ু ছেদন 
করে বিজয়েল্লাসে মত্ত . হয়ে নবনির্মিত দ্বার-পথে 
গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল । 


প্রথা। বহিঃশত্রর অতর্কিত আক্রমণের হাত থেকে গ্রামকে 


রক্ষা করবার জন্যে তোঁরণ-দ্বার সকল সময়েই থাকত. অবরুদ্ধ |. 


॥ গিরিশিখরস্থিত এই ঘনবসতিপূর্ণ -পলীটির সঙ্গে জড়িয়ে. 


আছে দু'টি আও তরুণ-তরশীর বেদনা-করুণ .বিয়োগান্ত" 
 প্রণয়-কাহিনী।' যুগ যুগ ধরে গ্রাম-নবদ্ধদের প্রমুখাঁৎ নাগাঁ 


২৮-.নরনারী তাদের এই মহান জাতীয় প্রণয়কথা শুনে আঁসছে। 


সেই ম্মরণাঁতীত কালে মিউবংচকুটে বাস করত চংলী- 
গৌষ্ঠীর একটি জংলী যুবক" নাম তাঁর চিন সানাবা,..আ'র তার 
প্রতিবেশিনী ছিল একটি বূপলাবণ্যবতী তরুণী_-নাম ইটিভেন । 


এদের পরস্পরের মধ্যে ছিল গভীর প্রেম---পরিণয়ের.মধ্য দিয়ে- 


এই প্রণয়কে সার্থক.করে তুলবার জন্কে ছু'জনেরই মনে জ্বীগল 
ব্যাকুল বাসন! । নিজেদের সামাজিক প্রথামত চিন সানাবা 


গিয়ে তাঁকে বললে--“আমি.আজ মাছ ধরতে যাচ্ছি, বিকেলে 


আমার বাড়ীতে এসৌ।” এই হেয়ালিপূর্ণ কথার .তাঁপর্ধ্য 


বুঝতে বুড়োর দেরি হ'ল না। এর: মানেই হচ্ছে শ্রীমান 
কোনে! প্রীমতীর প্রেমে পড়েছেন ।--.যুবকটি ছড়াতে গিয়ে কিছু 


মাছ ধরে বাঁড়ীতে ফিরে এল। বুড়ো আর তাঁর কয়েকজন. 


বন্ধুবান্ধব তাঁর জন্তে অপেক্ষা করছিল । একটি মাছ সে বুড়োর 
-হাঁতে দিয়ে দিলে, তাঁর পর তারা সকলে মিলে ইটিভেনের 


_৫শিতালয়ের অভিমুখে রওন! হ'ল. .সেখানে পৌঁছে বুড়ো 


মাঁছট] ও-তরফের এক জনের হাতে সঁপে: দিলে, তাঁর পর 
. তাঁকে আর বুড়োকে কিছু ‘মধু’ অর্থাৎ ধেনো মদ খেতে 
দেওয়া হ’ল--বিয়ের সম্বদ্ধে কোন কথাই .কিন্ত সেদিন 
হ’ল না। পরদিন সকালে যুবকটি একা আবার ইটিভেনের 
বাপের বাঁড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল. তাকে ভাল করে 


প্রবেশ-তোরণ ; গিরিপাদমূল থেকে ঘনবনের নিবিড়তার ভেতর ' 
দিয়ে একটি আকাঁবাঁকা রাস্তা বরাবর চলে এসেছে ফটকের . 
সেই তোরপ-দ্বার আঁজ ভেঙে পড়েছে, ' 
আগেকার আমলে এই তোরণ যখন- 


এটাই ছিল তখনকার দিনের ' 


খাইয়ে দাঁইয়ে ইটিভেনের বাপ মা দু'জনে খেতে বসল. 
চিন সানাবা. রুদ্ধ নিশ্বাপে তাদের ভোজন-পর্ধ অবলোকন 
করতে লাগল, কিন্তু যখন দেখলে যে, তার! তার আন! 


. আঁগেকাঁর দিনের সেই বিশেষ মাছটি ছু'লেও না, তখন তার 
মন ভেঙে পড়ল, সে-বুঝলে এ বিয়েতে ইটিভেনের বাঁপমাঁয়ের 


সন্মতি নেই। তার সব আয়োজন ববথা। : 
ইটিভেনের বাপ কেনৈ কথা না বলে নিজের আচরণ দ্বার! 
একথাই তাকে বুঝিয়ে, দিলে যে, তার মত চাঁলচুলোহীন 


গরীবের পক্ষে ইটিভেনকে পত্বীরূপে পাবার" আশ! বাঁতুলের 


কল্পনাঁমাত্র। নিজের অদৃষ্টকে বিকার দিতে দিতে ভারাক্রান্ত 
হৃদয়ে চিন সানাবা.বাঁড়ীতে ফিরে এল । 
- এর পর. থেকে ,ইটিভেনকে কি করে পাওয়া! যায় তাই 


হুল তাঁর একমাত্র চিন্তা । কিন্তু ভেবে -ভেবে (কোন কুল- 


কিনার] পেলে না.। ওদিকে, এদের মধ্যে যাতে আর অবাধ 
মেলামেশার সুযোগ না- হয়, সেজন্যে ইটিভেনের বাঁপ তার 
মেয়ের ওপর খুব কড়া নজর রাখতে সুরু করলে ।' ক্রমে এমন 
অবস্থা] দীড়ল যে, ইটিভেনের দর্শনন্থখ থেকেও বুঝি তাকে 
বঞ্চিত হতে হয়] শেষে একদিন ক্যোগ পেয়ে গোপনে, 


"দু'জনে দেখ! করলে এবং 'সলাপরামর্শ করে পরস্পরের সঙ্গে 


সন্মিলিত হবার একটা ফন্দী বার করলে। 

- সেদিনকার পর থেকে রোজই ইটিভেন যখন অন্তান্ত 
মেয়েদের, সঙ্গে খুব ভোরে ভুমের ক্ষেতে কাঁজ করতে যেত 
তখন চিন সাঁনাবা মোরাঁঙের*্* মীচার ওপর এসে বসত । 


দুজনে চোখাচোখি হকামাত্রই ইটিভেন তাকে বিশেষ ভঙ্গিতে 


ট . একটি ইঙ্গিত করত। 
একদিন নিজ-গোষ্ঠীর মাতরবর গোঁছের এক বুড়োর কাছে: 


যেতে যেতে কাঁধের ওপর হাঁত দিয়ে 
সে তাঁর পিঠে ঝোলানো! ঝুড়িটকে ঠিক করে বসিয়ে নিত.], 
যেদিন সে ঝুঁড়িটিকে ছু'টি. আঁছুল দ্বারা স্পর্শ করত সেদিন 
চিন সানাবার মন ভেঙে পড়ত, কেন না এই ইশারা থেকে সে 
বুঝতে পারত .যে সেদিন . ইটিভেনের বাঁপ মা দু'জনেই 
ক্ষেতে গিয়ে মেয়ের ওপর চোখ রাখবে 1. দিনটাই যেন তার 
মাটি হয়ে যেত। খাওয়-দাওয়া কাজ-কর্্দ কিছুতেই আর 
সেদিন তাঁর রুচি হ'ত না, সারা দিন সে মোরাঙের মাঁচাঁর 
ওপর প্রান মুখে বসে কাটিয়ে দিত) মনটা কিন্ত তাঁর 
ঘুরে বেড়াত পাহাড়ের. ওপরকার জুমক্ষেতের আশেপাশে 
যেখানকার মাটি ভিজে উঠত প্রিক্বিঘুক্তা ক্ষেত্ৰকৰ্ম্মরত 
ইটিভেনের অশ্রদ্জলে । কিন্তু যেদিন ইটিভেন একটি আঙ্ল 


দিয়ে ঝুড়িটি স্পর্শ, করত সেদিন খুশীতে.তাঁর সমস্ত অন্তর ভরে 


₹ ফজ্বিবাহিত যুবকদের যৌথ শয়নাগার । 
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উঠত । কেন না একথা তাঁর জান! ছিল যে, সেদিন সে ক্ষেতে 
যাঁবে একলা, অন্য কানে ব্যস্ত থাকার দরুন বাপ-মায়ের পক্ষে 
সেদিন তাঁর সঙ্গে যাওয়া সম্ভবপর হবে না। সেদিন আনন্দের 
আবেগে তার নৃত্য করতে ইচ্ছে হ'ত, ভোরের আলে! তার 
কাছে যেন বয়ে নিয়ে আসত এক নূতন বার্তা | 

মাচা থেকে নীচে নেমে- এসে.সে তাঁর সঙ্গ ধরত 
ইটিভেনের সঙ্গিনীদের মনে ঈর্ষা জাগিয়ে চিন সানাবা তাঁকে 
নিয়ে সরাসরি চলে যেত গিরিগাত্রন্থ নিবিড় জঙ্গলের ভেতরে । 
পাশাপাশি অবস্থিত বনাঁনীমঙ্ডিত সারি সাঁরি পাহাড়ের মালা. 
যেন.তাঁদের হাতছানি দিয়ে ডাকত.) এক পাহাড় থেকে অন্ত 
পাহাড়ে, বন থেকে. বনাস্তরে ছুরস্ত আবেগে তারা অকারণে 
ঘুরে বেড়াত-_মনে হ'ত এই সর্বাবাধাবদ্ধনহীন শ্বচ্ছন্দবনচারী. 
তরুণ-তরুণী ছুটি যেন বিধাতার সৃষ্ট প্রথম পুরুষ ও নারী__. 


কোন অসম্তবের প্রত্যাশায় দুর্গম গিরিপথে সুরু হুয়েছে' এদের . 


দুঃসাহসিক অভিযান | এমনি ভাঁরে-কত দ্বিন যে তাঁর! অরণ্য- 
পর্বতে ঘুরে বেড়িয়েছে তাঁর আর অন্ত নেই |--* 


সে আজ... কতকালের কথা-1...তাঁরপর: কত, যুগযুগাস্ত 
অতীত হয়ে গেল; কিন্ত আজও সেই গিরিকান্তারে তাঁদের, 
স্মৃতিবিজড়িত বহু স্থান, বহু নির্ঝরিণী সেই ' ছুটি. আদিম. 


তরুণ- তরুণীর প্রণয়লীলাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়: । সেদিনকার 


মত আজও প্রেমিক-প্রেমিকা; চংলিয়িমসেনের নিকটবর্ত্তা সেই- 
অভ্রভেদী শৈলশিখরে গিয়ে, আরোহণ. করে, যেখানে একদ] ' 
এক বিশাল শিলাপট্টে 'পাঁশাপাঁশি “বসত ইটিভেন আর. 


চিন সাঁনাবা। . চিন সানাব! ধরত বাণীতে মধুর তান, আর. 
ইটিভেন সেই মধুর সুরলহরী শুনতে শুনতে একেবারে তন্ময়' 
হয়ে যেত। বহুক্ষণ রোঁদে ঘোরাঁফেরা. করার দরুন তাঁদের, 


কর্ণভূষণে গৌঁজ! পুপগুচ্ছ যখন শুকিয়ে যেত তখন তারা গিরি-- 


গা্রস্থ কুওগুলোঁর স্ফটিকপচ্ছ নির্মল জলে সেগুলো ভি্রিয়ে. 
নিত... J 
সৌগন্ধ্যে চারদিক আমোদিত করে তুলত। আজও-যদি 


তুমি চংলিয়িমসেন অঞ্চলের গিরিসানহ্ছদেশে : বেড়াতে. যাও: 
তা হলে সুবাসিত, জলপূৰ্ণ সেই কুগুগুলো দেখতে পাবে UL 
সেগুলোতে চিন সানাবা আর ইটিভেনের রি গজ. 

রি না। 


পু্পরেণুর সুগন্ধ আজও যেন মিশে রয়েছে ।-* 


এমনিভাবে চিন স'নাব। আর ইটিভেনের দিন কাটছিল ৷. 


এমন করে পরম্পরকে কাছে পাঁওয়ার স্থযোগ তাঁদের 
অদৃষ্টে খুব কম জুটত। এক দিনের মিলনানন্দকে সরান 
করে দিত এক মাঁসের বিচ্ছেদ-বেদন1। একমাত্র পরিণয়- 


বন্ধনই স্থায়ী.ক্রতে পারত তাঁদের মিলনকে, কিন্ত 'ইটিভেনের: ' 


পিতামাতার প্রত্বিন্ধকতাঁর দরুন এ জীবনে যখন তা সম্ভবপর 
নয় তখন তাদের নিকট আর বেঁচে থাকার সার্থকতা রইল 


এক লাফে: 
তারপর - 


করলে । 
সঙ্গে সঙ্গেই ফুলগুলো. আরার. তাজ! হয়ে, ' উঠে, 


মনে কি: যেন একটি| .বিরাটি পরিবর্তন হয়ে গেল ।. 


না। অনেক ভেবে চিত্তে তারা স্থির করলে যে, আত্মহত্যা 
করে তারা তাঁদের ব্যর্থ জীবনের অবসান করবে । তা হলে 
হয়তো! পরলোকে গিয়ে দুর তাঁরা একান্তভাবে পেতে 
পারবে । | 
কিন্ত - এই সল্পকে কার্যে পরিণত করার পথেও যে ছিল 


দারুণ বাধা ! CR সি 


ছোটবেলায় তাঁদের ছু'জনেরই বাপ মা তাদের কর্ণভ্ষণে 
বেঁধে দিয়েছিল মন্ত্রপৃত বনৌষণ্ধ। এই ওষধির এমনি গুণ 
যে এগুলো যতক্ষণ কারুর কানে থাঁকরে ততক্ষণ হাজার চেষ্টা 
করলেও তাঁর পক্ষে: স্বহস্তে জীবনাবসান কর! সম্ভবপর নয়,- 
কেন না যারা অপমৃত্যু ঘটিয়ে থাকে, সেইউপদেবতারা এই 
ওষধিধারণকারীর" কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পাঁরে না। অব্য. 
ওয়ধি. খুলে রেখে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তাঁর! হয় তো 
ইহলোকের .সকল 'জবালাযন্ত্রণার হাত থেকে 'নিষ্কৃতি' লাভ 
করতে পারত, কিন্তু..তার! জানত যে,. এই ওষধি ধাঁরণ 
করবার পর খুলে. ফেলা মহাপাপ, আঁর তার শাঁন্তি- 
হচ্ছে পরকালে অপরিসীম দু্গতি ভোগ | পরলোকে অনন্ত 
কাল কঠোর শান্তি ভোগ করার চাইতে সংসারে দু'দিন ছুঃখ- ' 
কষ্ট ভোগ কর] শতগুণে শ্রেয়ঃ, এ কথা| ভেবে শেষ পধ্যস্ত 
তাঁরা আত্মহত্যার সঞ্চল্প পরিত্যাগ করলে । j 
একদিন বহুক্ষণ বনেজঙ্গলে ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে 
অবশেষে. তার! একটা নাম না জাঁনা গাছের ছায়ায় এসে' 
বসল । . সেই গাছের মগডালে ঝুলছিল . অনেকগুলো নিষিদ্ধ 
ফল । তাঁদের ছু'জনেরই খিদে পেয়েছিল বেজায় ।.চিন সানাব! 
চটপট গাছে 'উঠে কতকগুলে! ফল পেড়ে: নীচে নেমে- 
এল, তাঁর পর, ছু'জনে মিলে সেগুলোর ' সদ্ব্যবহার -সুরু' ২ 
. এত মিষ্টি ফল তারা জীবনে খায় নি! সেগুলো 
এই প্রণয়িযুগলের বুভুক্ষু রসনার. নিকট. যেন অমৃতা দ্বা্দনবং 
লাগল । ফলগুলে! খাবার -পর ইটভেন আর চিন সাঁনাবার- 
তাঁরা 
ছ'তনের পরম্পরের দিকে. নির্ধধাক ভাবে তাকিয়ে রইল-__কি' 
যেন-একে-অপরকে তারা! বলতে চাঁয় অথচ ভাষা.খুঁজে পাচ্ছে 
সেদিন শান্ত প্রভাতে সেই বৃক্ষচ্ছায়াতলে নিষিদ্ধ ফল 
ভক্ষণকারী ছুটি আঁদিম- তরুণতরুণী একে -অপরের একান্ত 
সন্নিকটে এগিয়ে এল, নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে পরম্পরের 
বুকে তারা অঝোরে অশ্রবিসর্জন করতে লাগল ৷ পরিপূর্ণ ছি 
মিলনের মধ্যে যে অনস্ত বিরহবেদন! লুকানো আছে সেই' 
অনুভূতি তাঁদের মনকে বিষাঁদে পূর্ণ করে দিলে । 

অচিরেই - ছুর্ধ্যোগের -ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হ'ল তাঁদের' 
ভাগ্যাঁকাঁশ। সেদিন ইটিভেনের হয়েছিল মারাত্মক ভুল, স্নান 
করবার সময় মন্ত্রপূত ওষর্ধিটি সেই যে সে খুলে রেখেছিল, তার-. 


ভাতে 
পর আর ত। পরবার খেয়াল হয় নি। নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণাস্তে 
সেদিন অশ্রুঞজলে যখন তাঁদের প্রেমের অভিষেক হয় তখন 
সকল সম্ভাপহারী সর্ধবিদ্ব বিনাশক, সেই ওষধি তার কর্ণ- 
ভূষণে বিদ্যমান ছিল নাঁ। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে এট! 
নৃন্ধরে পড়বামাত্র চিন সানাব! ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় আতঙ্কে 


শিউরে উঠল । 


চিন সানাবা যা আশঙ্কা করেছিল তাই হ’ল । দ্রিনকতকের 
মধ্যেই সাঁংঘাঁতিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ইটিভেন তাঁর 
বাপের বাড়ীতে একেবারে শধ্যাঁশায়িনী হুয়ে পড়ল । চিন 
সাঁনাব! যখন তাঁর অসুখের খবর জানতে ' পারলে তখন সে 
যেন একেবারে পাগলের মত হয়ে উঠল | প্রিয়তমার রোগ- 
শখ্যা-পাঁর্শে যাবার উপায় ত ছিল না তার, কেন না ইটিভেনের 
বাবার কড়া হুকুম-_কোঁন অবস্থাতেই চিন সানাব যেন তার 
বাড়ীর চৌকাঠ না মাঁড়ার । 

এখন কি করে ইটিভেনের সহিত যোগাঁযোগ স্থাপন করা! 
যায় তাই হ’ল চিন সানাঁবার একমাত্র চিন্তা । কিন্তু ভেবে 
ভেবে সে কোনও কুলকিনার! দেখতে পেলে না। তার মনে 
হুল এই দারুণ ব্যাধির সঘয় তার আীবনপবর্ধধ ইটিভেনের 
কোন কাঞ্জে যদি সে না লাগতে পারে তা হলে তার বেঁচে 
থাকার সার্খকত কি? ইটিভেন কখন কেমন থাকে সে খবরও 
তার পাওয়ার কোন উপায় ছিল -না। সারাক্ষণ ছুশ্চিন্তা! 


“ভোগ করতে করতে তাঁর এমন চেহারা হ’ল যে, তা দেখলে 


রণ 


পাষাঁণেরও মায়া হয়।' 

শেষে ইটিভেনের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যোগ স্থাপনের একটা 
ফন্দি তাঁর নাথায় এল । একদিন গভীর রাত্রে সিধ কেটে 
সে ইটিভেনের ঘরে ঢুকে তার রোগশয্যাপার্শ্বে- গিয়ে বলল! 
ঘরের ভেতরট।| চুল্লীর আগুনের আভায় ঈষৎ আলোকিত, 
সবাই গাঁড় নিদ্রায় অচেতন । চিন পাঁনাবা ধীরে ধীরে 
ইটিভেনের গায়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগল । অতিপরিচিত 
প্রিয়করম্পর্শে জেগে ওঠে ইটিভেন দেখে শিয়রে বসে আছে চিন 
“সানাবা। একি অভাবনীয় ব্যাপার ! নিজ্জের চোখ ছুটোকেও 
বিশ্বাস করতে যেন তাঁর প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। বিন্ময়ের ঘোর 
খানিকটা কাটলে চিন সানাবাকে সে বললে--“সর্ধনান্ধ | এ 
কি হঃসাহস তোমার । শিগগীর পাঁলাঁও, বাবা জেগে উঠলে 
তোঁমাঁকে আর আস্ত রাখবে ন।।” চিন সাঁনাব। চটপট তার 
হাতে কতকগুলে! পাক! ফল গুঁজে দিয়ে বললে--“ইটু, বহু 


=~ আয়াসে বন থেকে তোঁমাঁর জন্যে এগুলে! খুজে পেতে নিয়ে 


এসেছি। তোমার এ অন্খের সময় তোমার জন্যে কিছু না 

করতে পাঁরলে আমি হয়তো মরে যেতাম ।” একটু থেমে 

আবার বললে-_“ভবিষ্ততে এরকম ছুঃপাঁহপ আঁর করব না, 

মানে তোমাদের ঘরে আর টুকব না। তবে রোজ ছুপুর রাঁতে 

ওঁ নুড়ঙ্গপথে তোমার জন্যে কিছু ফল নিয়ে: আঁসব। 
ঙ 


“মরণে কি মরে প্রেম”? 





. 8২৯ 





তোমার বিছানাটা এষনভাঁবে দেয়ালের পাশে এখানটাঁয় 
পাতবে যেন এই গর্ভের অস্তিত্ব কেউ টের না পাঁয়। আমি 
যাবার সময় গর্তের মুখটা বুজিয়ে দিয়ে যাব । আমি রাত্রে 
এসে তিন বার.গল! খাঁকার দিলে তুমি এই গর্ভের ভেতর 
দিয়ে হ'ত বাড়িয়ে দেবে, ফলগুলো! তোমার হাতে দিয়ে আমি 
সটকাবো ৷” " 

এর পর রোঁজই গভীর রাত্রে চিন সানাবা গর্তের যুখে এসে 
ইটিভেনকে ফল দিয়ে যায় । কুগ্বীছ্ু ফলের চেয়ে শতগুণে 
মিষ্টি, প্রিয়তমের করাঙ্ুলির সেই ক্ষণিক স্পর্শলাভের জ্বন্তে 
ইটিভেন রোঁজ রাঁত দুপুর পর্য্যন্ত অধীর আগ্রহে অপেক্ষ| করে। 
ফল আদান-প্রদান কালে পরন্পরের করম্পর্শ তাঁদের উভয়ের 
দেই-মনে জাগিয়ে তোলে পুলকশিহরণ । এমনি ভাবে প্রতি 
রাত্রে নীরব ভাষায় ক্ষণিক সান্নিধ্যের ভিতর দিয়ে হ্য় তাঁদের 
অন্তরের ভাব বিনিময় ।--.ফলগুলে| খেয়ে ইটিভেন তার'খোসা- 
গুলে! রোজই গর্ভের ভেতর ফেলে দিত। কিন্তু একদিন 
অসতর্কত] বশত একটা ফলের খোস। যে তার বিছানার এক- 
পাশে পড়ে রইল সে খেয়ালই ভাঁর হ’ল না। খোসাটি হঠাৎ 
ইটিভেনের মায়ের নজরে পড়ল | সে তো! অবাক | এটা তার 
মেয়ের বিছানার পাশে এল কি করে। এগ্চলো তে] ফলে 
পাহাড়ের একেবারে শীর্ষদেশে গভীর জঙ্গলে । কালেভভ্দে 
এ জাতীয় ছু'একটা ফল তাদের নজরে পড়ে । সে স্বামীকে 
নিয়ে গিয়ে খোসাট! দ্বেখালে'। দেখে ইটিভেনের বাবার 
মুখখানা তো একেবারে হাঁড়িপানা হয়ে উঠল, বললে_- 
“ব্য।পারখানা বুঝতে পারলে তে! ৷ বাইরে থেকে কেউ রাত্রে 
আমাদের অজান্তে ইটিভেনকে ফল দিয়ে যাচ্ছে । কিন্তু কার 
এত বুকের পাটা! কেমন করেই বা সে আমাদের চোখে 
ধুলো দিয়ে ঘরে চুকছে। ব্যাপারট! যে বড় হেয়ালিপূর্ণ 
ঠেকছে । যাই হোক, আজ থেকে কড়া নজর রেখে এ 
রহুস্থের মীমাংসা করতে হবে [” 

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর" ইটিভেনের বাব! ঘরের 
ভেতরকার হ্বলত্ত চুলীর অনতিদুরে বিছানাটি বিছিয়ে মটক! 
মেরে পড়ে রইল । মশাঁলটি সে শিয়রের কাছেই রাখলে । 
বহুক্ষণ পরে যখন পর পর তিন বার গল। খাঁকারের আওয়াজ 
শোনা গেল তখন সে উৎকর্ণ হয়ে মশালটি হাতে নিয়ে বিছানায় 
উঠে বসল, একটু বাদে মনে হ’ল ইটিভেন যেন কি চিবিয়ে 
চিবিয়ে খাঁচ্ছে। বড় অদ্ভূত ব্যাপার তে! | বুড়োর বিশ্বয়ের 
আর পরিসীমা! হুইল নাঁ। ক্ষিপ্রহ্ত্তে মশালটি জ্বলন্ত অঙ্গারে 
গুঁজে সে ফু দিয়ে জ্বালিয়ে নিলে, তাঁর পর এক লাফে 
ইটিভেনের বিছানার কাঁছে এসে দেখলে তাঁর শিয়রের ঠিক 
পাশেই একটা গর্ভের মুখ. দিয়ে একখানা হাত উপরে উঠেই 
এক লহ্মাঁয় অন্তৰ্হিত হয়ে গেল | 

নিশ্চয় মনে করা যেত যে এট! ভৌতিক ব্যাপার | হাতটি 
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ভূতের হাঁত। কিন্ত ভূতের হাতে চিন সাঁনাবার ধাঁতুনিস্মিত 
দত্তানাটি থাকবে কেন? এ দস্তানাটি চিন সানাঁব! চব্বিশ 
ঘণ্টাই পরত ৷ দেখতে দেখতে জিনিষটা! লোকের এত পরিচিত 
হয়ে গিয়েছিল যে অন্ধকাঁরেও এটাকে চিন্তে তাঁর বেগ 
পেতে হ'ত না । কোন বছব্যবহ্ৃত পুরনো জিনিষের উপম] 
দিতে গেলেই লোঁকে বলত যেন চিন সানাবার দত্তানা। 
বুড়োর কাছে এখন ফলের খোঁসাঁর রহস্য জলের মত সাফ হয়ে 
গেল ৷ গভীর রাত্রে তাঁর আস্তানায় রন্ত্রপথে দস্তানাঁপরা 
হাতের আঁবিততীবের নিগুঢ় তাৎপর্যটি কি তাঁও বুঝতে তার 
বাকি রইল না| এই হাতের মাঁলিকটি পাছে না বেহাত হয়ে 
যায় সেজন্যে তড়িদ্বেগে জ্বলস্ত মশাল হস্তে রন্ত্রপথে সে নেমে 
পড়ল । চিন সানাঁব। কিন্ত ততক্ষণে ছিন্রপথ অতিক্রম করে 
বাইরে এসে পগার পার ! 

এখন ইটিভেনের বাবা দেখলে, চিন, সাঁনাবা যেরকম 
নাছোড়বান্দা তাঁতে শেষ পর্য্যন্ত না একট! কেলেঙ্কারি বাধিয়ে 
বসে। এমনিতেই তো ব্যাপার অনেকদূর অবধি গড়িয়েছে, 
এখন অবিলম্বে এর একট! হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার । সোমত্ত 
আইবুড়ো মেয়েকে নিয়ে এ ভাবে তে! আর বাঁস করা চলে 
নাঁ। তাঁর বিয়ে যদি দিয়ে দেওয়া যায় ত! হলে তাঁকে আর 
কেনি ঝন্ধি পোঁয়াতে হবে না। সে স্থির করলে ইটিভেন সেরে 
উঠবাঁর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে সাতগ্রাটগ্রু গ্রামের টিনিউরের 
হাতে সম্প্ৰদান করবে । 

দিনকয়েকের মধ্যেই ইটিভেন সুস্থ ছয়ে উঠল। তখন 
তার বাপ ম| তাঁর বিয়ের তোড়জোড় সুরু করে দিলে । 
ইটিতেন দেখলে. তাঁর সর্বনাশ হতে চলেছে । বিয়ের পর 
কোথায় কোন্‌ দূর পাঁছাড়ের কোলে ভিন্‌ গায়ে তাঁকে চলে 
যেতে হবে-_ফলে চিন সানাঁবার সঙ্গে হবে তাঁর চিরবিচ্ছেদ। 
বিয়ের পর জীবনে হয় তো আর এক বারও তাঁকে সে দেখতে 
পাবে না । যদি তাই হয় তা হলে সে বাঁচবে কেমন করে। 
কাজেই এ বিয়েতে সে" প্রবল আপত্তি জানালে । বাপের 
হাঁতে পায়ে ধরে কেঁদে কেটে কাঁকুতিমিনতি করে বললে 
“বাবা, আমায় যার তার হাতে সপে দিয়ে! না। আমি 
বরং সারাজীবন আইবুড়ে! অবস্থায় তোমার বাড়ীতে থেকে 
তোমার জুমক্ষেতে কাজ করব ।” ৮1 

বাপেন্ মন কিন্তু গলল না, সে তাঁর কথায় কান ন! দিয়ে 
বিয়ের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করবার জন্যে একেবারে উঠে 
পড়ে লেগে গেল । যথাসময়ে বরপক্ষের লোকেরা পাঁক! 
দেখবাঁর জন্যে কনের বাড়ীতে এসে হাজির হ'ল, এবং বিয়ের 
শুভ দিনও যথারীতি অবধারিত হ'ল । 

বিবাহ-অনুষ্ঠান যে দিন হবার কথ।-ঠিক সেই দিন ঘটল 
এক শোচনীয় ছুর্ঘটনা। ইটিভেনের হ’ল পদন্খলন__-পাঁপের 
পথে নয়, গ্রামের পথে । কিকাঁজে সে এ-পাড়া থেকে ও- 


পাড়ায় যাচ্ছিল, হঠাৎ পা পিছলে রাস্তার উপর মুখ থুবড়ে 
পড়ে গেল । দেহে তাঁর এমন চোট লাগল যে, নিজের চেষ্টায় 
তার ওঠবার ক্ষমতা রইল না । পথিপাঁর্থে পড়েই যন্ত্রণায় সে 
কাতরাতে লাগল । সুন্দরী তরুণীর আর্ভনাঁদে বিচলিত হয়ে 


* একজন পথচারী পুরুষ তাঁকে টেনে তোলবার জন্যে এগিয়ে 


এল । কিন্ত তার গুরুভাঁর বলিষ্ঠ দেহকে একচুল নড়ানো--১ 
তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল নাঁ। অনেকক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করে 
ক্লান্ত হয়ে রাস্তার পাশেই বসে পড়ে সে হাঁফাতে লাঁগল। 
দেখতে দেখতে ইটিভেনের চাঁরপাশে স্ত্রীপুরুষের ভিড় জমে 
গেল, সবাই ভাবতে লাগল এই বূপলাবণ্যবতী যুবতীর দেহ 
না জানি কত শক্তির আধাঁর। সমবেত যুবকদের মনে তখন 
শক্তিমত্তীর পরিচয় দিয়ে এই শক্তিময়ী তরুণীর মন জ্রিতে 
নেবার জন্তে প্রবল আকাজ্ষা জাঁগল। এক একজন করে 
বীরদর্পে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে টেনে তুলবাঁর জন্তে প্রাণপণ 
চেষ্টা করতে লাগল, কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত বিফলমনোরথ হওয়ায় 
লজ্জায় অধোঁবদন হয়ে হয়ে একে একে সবাই সে স্থান 
পরিত্যাগ করে চলে গেল । . 

শেষ পর্য্যন্ত অকুস্থলে এসে উপস্থিত হ'ল শালপ্রাংশ 
মহাবলী চিন সাঁনাঁবাঁ। এসেই সবল বাহুবন্ধনে বেষ্টন করে 
ইটিভেনকে সে -অল্লায়াসে অবলীলান্রমে কাধের ওপর তুলে 
নিয়ে তার বাড়ীতে পৌছে দিলে । 


ইটিভেনের বাপ যখন সকল কথা শুনলে তখন চিন সানা. 


বার ওপর তার মনের বিরূপভাঁব কতকটা হ্বীসপ্রাপ্ত হ'ল, সে 
ভাবলে এই বীর যুবককে জামাই করতে পারলে ভালই 
হ'ত। কিন্তু তখন টিনিউরের সঙ্গে ইটিভেনের বিয়ের প্রস্তাব 
অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে, আর ত! বাতিল কর! চলে না; 
করলে লোকের কাছে মুখ থাকে নাঁ। কিন্তু ইটিভেনকে 
সঞ্চটজনক অবস্থা থেকে উদ্ধার করে চিন সানাবা তার 
যে উপকার করেছে সেটার কোনে! প্রতিদান না দিলে সে হে 
তার নিকট খণী থেকে যাবে । এখন, ইটিভেনের বাবা কি করে 
চিন সানাবার খণ শোধ করতে পারে তা স্থির করবার জন্তে 
গায়ের মাঁতব্বরদের এক বৈঠক বসল । অনেক সলাপরামর্শ 
করে তার] পাতি দিলে যে, বিবাহ-অনুষ্ঠানের পরবর্তী আমুং* 
অর্থাৎ কর্মবিরতি দিবস গুলোতে চিন সানাবাকে ইটিভেনের 
সাহ্চধ্যে সাত দিন থাকবার অধিকার দিতে হবে, তা হলেই 
নাকি ইটিভেনের বাপ খণমুক্ত হতে পারবে । 





পা 


*'আমুং তিথি বলতে সেই দিনগুলোকে বুঝায় যখন পূজীপা্বণ বা 
বিবাহ-উতৎ্দবাদি উপলক্ষে কোন নাগা গ্রাম্রে লোকেদের পক্ষে নিজ গ্রামের 
সীমানার বাইরে কোথাও কাজকর্ম কর! নিষিদ্ধ 


১ 


আও নীগাঁদের সমাজে বিয়ের পর নবদম্পতিকে নয় দিন যৌন- > 


সম্মিলন থেকে বিরত থাকতে হয়। কোন কোন সম্প্রদায়ের আও মেয়ের। . 
ইচ্ছা! করলে বিয়ের পর কয়েক দিন নিজ নিজ পূুর্ববপ্রণয়ীর সহিত 


সন্মিলিত হতে পারে। 


ভাদ্র 


“মরণে কি মরে প্রেম” 


৪৩১ 


প্পপিপাপাপাপপপপপসপশীশাশপশশাশাশশশশীশাশশশশপপপপশশরশশশশশশশশশশিশেশীশাশশশোিশিশিশশাশাি 


ওদের জীবনে লাগল ক্ষণবসত্তের স্পর্শ দেখতে দেখতে 
এক সপ্তাহ কেটে গেল যেন একটি দীর্ঘ মধুর মুহুর্তের মত । 

তারপর ওদের জীবনে এল চিরবিচ্ছেদের পালা, পরস্পরের 
" সান্নিধ্যে আসবারি সুদূরতম সম্ভাবনাও এই রিলে আর 


. . রইল না । 


[: এই বিচ্ছেদে এদের ভালবাসা কিন্ত তিলমাত্রও ভ্রাসপ্রাপ্ত 
হ'ল না| শ্বশুরবাঁড়ীর নুতন পরিবেশের সঙ্গে. ইটিভেন 
নিজেকে কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে -পাঁরলে না। দিনরাত 
উদাস মনে বসে বসে অনুক্ষণ সে শুধু চিন সানাবাঁরই স্মৃতির 
অন্থধ্যান করত । ফলে ঘর-সংসারের ' কাঁজে তাঁর গাঁফিলি 
হতে লাগল ৷ শ্বশুর-পত্িবারের লোকেদের লাঞ্ছন!-গঞ্জনায় 
জীবন তার ছুর্ভর হয়ে উঠল | - 
" ভাবতে ভাবতে শেষে সে শক্ত অস্থখে পড়ল । অবস্থা 
তার এমনি সঙ্কটাপন্ন হয়ে দাড়াল যে, সকলেরই মনে হ’ল এই 
বোগশধ্যাই হবে তাঁর শেষ শয্য। অস্তিম শয্যায় -অচৈতন্ত 
অবস্থায় .সে শুধু চিন সাঁনাবার নামই উচ্চারণ করতে লাগল । 
দ্রীর এ অবস্থা দেখে টিনিউরের.মনে জাগল গভীর অনুকম্পা I 
সে নিজে গিয়ে চিন সানাবাঁকে ইটভেনের রোগ-শয্যাপার্শ্ব 
নিয়ে এল । কিছুক্ষণ পরেই প্রিয়তমের কোলে মাথা রেখে 
ইটিভেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে । 


মেয়েকে, শেষ দেখা দেখবার জন্তে ইটিভেনের. -বাঁপও 
€৯ জামাইয়ের বাড়ীতে এসেছিল । ph 

চিন সানাবা, ইটিভেনের স্বামী টিনিউর আর ইটিভেনের .. . 
বেছে বহির্বাটিতে মাচার ওপরে রেখে বহু নিয়ে আগুন 
ধরিয়ে দিলে । 


বাঁপ__এর! তিন জনেই ইটিভেনকে প্রাণ দিয়ে ডালবাসত ৷ 
ইটিভেনের মৃত্যুর পর একই ব্যথায় ব্যথিত এই তিন জন 


পরস্পরের প্রতি ছিংস! দ্বেষ ক্রোধ সবকিছু ভুলে গিয়ে মিলে 


» মিশে ভিউ ভন লরি হারান 
হ'ল। 

শবদেহকে কাপড়-চোঁপড়ে মুড়ে বহির্বাটিতে একটা মাঁচার 
উপরে রেখে তারা তিনজনে বদলের ভেতরে চলে গেল কাঠ 
‘আনতে | | 

ওঁ কাঠ মাঁচার নীচে রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া 
হবে। শবদেহ আছে অনেক ওপরে ৷ সেই ভ্বলস্ত কাঁ্ঠখও- 


সমূহ থেকে উখিত ধোঁয়ায় শবদেহটি শুকাতে থাকবে৷. 


এমনিভাবে দিনের পর দিন ধুলিপ্ত হয়ে শবদেহ ঘোরতর 
কৃষ্ণবৰ্ণ ধারণ করলে পর সেটিকে. গ্রাম্য পথের পাশে নির্মিত 


২৫. শকমঞের ওপর 'নিয়ে গিয়ে সেখানে রেখে দেওয়া ' হবে । 


অহ্ষঠানাদির যাতে কোনো কটি না হয় সেদিকে তিন জনেরই 
অজাগ দৃষ্টি । 

জঙ্গলের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে তার তিন জনে অবশেষে 
দৈবচক্রে সেই গাছটির নীচে এসে হাজির হ’ল- যেখানে 
একদা নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণাস্তে ইটিভেন- আঁর চিন সানাবা 


: নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে পরস্পরের বুকে অশ্রু বিসৰ্জ্জন 


করেছিল। .. .  . 

গাছটি মরে গেছে__খসে পড়েছে তার পত্রাভরণ, শুকিয়ে 

গেছে তার শাখাপ্রশাখায় সঞ্চিত প্রাণরসধার! | | 
বিগত দিনের স্মৃতিবিজড়িত, গাঁছটর পাঁনে তাকিয়ে 


ও সানাবার বুকের ভেতরটা যেন ছ্‌্হ ব্যথাঁয় মোচড় 


দিয়ে উঠল। . | . 
তার! তিন জনে গাছটাকে কোপাতে কোপাতে ভূপাতিত 
করলে। তার পর বাড়ীতে: বয়ে নিয়ে যাবার উদ্বেগে 
সেটাকে তিনটি অংশে বিভক্ত করলে । চিন সানাবা সব 
চেয়ে বড় খটি ঘাড়ে তুলে নিলে । সেই বিরাট কাঁষ্ঠখগ্কে 


যখন সে অবলীলাক্তমে বয়ে নিয়ে চলল তখন সে যে কত 


বড় শক্তিধর তা বুঝতে ইটিভেনের বাপের বাকী রইল না৷ 
নিজের অবিষ্বষ্যকারিতাঁয় এই শক্তিমান পুরুষের জীবনটাকে 
ব্যথ করে দিয়েছে বলে ইটিভেনের বাপের বড় মনস্তাপ হতে 
লাগল | | 

"' ইটিভেনের অস্ত্যেষ্টিক্রিয় শেষ করে চিন সানাবা নিজ 
বাড়ীতে ফিরে এল | তার-নিকট এখন বেঁচে থাক সম্পূর্ণ 
নিরর্থক বলে মনে হতে লাগল । 

কিন্তু বেশী দিন তাকে দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হ’ল না। 
তাঁকেও ধরল, কালব্যাধিতে এবং ইটিভেনের স্বত্যুর মাত্র ছয় 
দিন পরে'সেও তার অন্তুগমন করলে । 

". চিন. সানাবার বাঁপ মা শবদেহটিকে ধূমশুদ্ধ করবার 


হঠাৎ গ্রামবাসীরা দেখে অপুর্ব দৃষ্ঠ £ 

কুগুলীকৃত ধূমরাশি ধীরে ধীরে উপরে উঠে দক্ষিণমুখী হয়ে 
ইটিভেনের' শবদেহের নিয়স্থ অগ্নিকুণোঁখিত ধূমপুঞ্জের সহিত" 
গিয়ে মিশল.। শেষে মনে হতে লাগল নিবিড় আঁলিঙ্গনাবন্ধ 


: ছুটি. কালো ছায়ামূৰ্তি যেন- সুদূর আকাশ-পথে পাড়ি 


অমিয়েছে। 
- . মেয়েপুরুষ সবাই বি তাকিয়ে রইল অবাক বিশ্ময়ে 
সবাই বলাবলি করতে লাঁগল,. “ও যাচ্ছে ইটিভেন. আর 
টির রানা এ প্রেম ছিল খাটি, তাহা এর! স্বর্গে 
চলে. গেল 1৮৮৮) 
ক নারির চিননাদনি টা পিওর 
দুটিকে গ্রামপথের -পার্খস্থ সংকারভূমিতে নিয়ে গিয়ে একই 
শবমঞ্চের উপর পাশাপাশি স্থাপিত করলে-1*-* 

জে 'আঁর চিন সানাবার প্রণয় গীঁয়ের অনেকেরই 


* আওদের মৃতদেহ এমনি ভাঁবে মঞ্চের, উপরে পড়ে থেকে পঢ়ে গলে 


‘শেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 


8৩২ 





ঈর্খ্যার উদ্রেক করেছিল.। বেঁচে থাকতে এরা. তাদের কম 
নাজেহাল করে নি। মরবার পরও এই সব ছুশমনরা তাদের 
জ্বালাতন করতে লাগল । ৬ 
তুকতাঁক তন্্রমন্ত জান! এক ছুট ব্যক্তি aa সংকাঁর- 
ভূমিতে এসে ইটিভেন-আঁর চিন সানাবার্‌. শরদেহের মাঝখানে 
একটি.বিচালি ঘাসের আগা রেখে চলে গেল ॥ 
সেদিন রাত্রে ইটিভেন তরি বাবাকে, পপ্পে দেখা দিয়ে 
বললে যে, তার-এবং তাঁর প্রণয়ীর. মধ্যে. ুধতিক্রম্য ব্যবধান 
রচনা! করে দাড়িয়ে 'আছে এক বিরাটকায় মহ়ীরুহ__তাঁই 
তার] পরস্পরের সঙ্ৰে মিলিত হতে পারছে নাঁ।. .. 
পরদিন তার-বাবা সংকারভূমিতে এসে তাঁদের শবয়ঞচ 
তল্লাস করে তৃণখৎটিকে আ'রক্ষার. করঞ্জে।- সেটিকে সেখান - 
থেকে অপসারিত করে সে বাড়ীতে চলে এল A 
= আর এক দিন আন্ত এক ছুশমগ একটা ফাপা বাশের 
চোঙ জল দিয়ে. ভর্তি, করে তাদের হ'জনের মাঝখানে, রেখে 
| গেল । 
আগেকার মত এরাঁরও ইটিভেন তার..বাঁবাকে স্বপ্নে দেখা 


+ বা 


NE et hn 


' অর্থবিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা; করিয়াছেন। - তাঁহার তথ্যের 
মূলভিত্তি অষ্টিক: জাতি-গোষ্রী-এবং তাহাদের ভাষ1.। প্রাচীন 


বঙ্গদেশ "ও কামরূপ, তথ] উত্তর-পূর্ব ভারতের-.অধিকাধিশ - 
স্থানের উপর. অষ্টিক ব্যতীত". বডো৷ জাতির কৃষ্টির প্রভাবও - 
* যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়, এবং.অনেকগুলি স্থান ও নদীর: 


নামের মধ্যে তাঁহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে 
এই সম্বন্ধে আভাষ-দিবার চেষ্টা করা হইতেছে। SRE 
প্রবাসীর উপরোক্ত সংখ্যায় “দেবীর বোধন ও বিসৰ্জ্জন” 
প্রবন্ধে বল! হইয়াছে-যে 'অষ্টিক: জাতি চীন মহাদেশের যে 
অঞ্চল “হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, সেই দেশ-থিউচ 'থিচ 
-বা স্বৰ্গ নামে অভিহিত: হুইত'11' অদ্যাপি উত্তর বর্ম্মার 
অধিবাসীরা ' চীনদেশকে থিও(চ) বলে । 'সেই: 'সময়' সেই 

" দেশে চাঁও জাতির প্রাধান্ত ছিল: বলিয়! সেই দেশাগত লোকের! 
চাঁওধিচ, চোঁহ থিচ, .জোঁহ খিচ এবং পরে, সংস্কতে জ্যোতিষ 
নামে পরিচিত হইয়াছিল ; এবং তাহাদের দ্বার! অধ্যুষিত 


7 প্রবাসী. 





= প্রাগৈতিহাসিক নামতত্ব : 1... ০. 
বা শ্রীরাজমোইন নাথ, বিই, তত তত্বভৃষণ ' | f 


EE মাঘ "১৩৫৪ ২য় খও তি সংখ্যায় যুক্ত গিরিধারী- 
রায়চৌধুরী মহাশয় “প্রাগৈতিহাসিক বাংলাদেশ” শীর্ষক-প্রবন্ধে: 
বঙ্গদেশের কতকগুলি স্থান-ও নদীর নামের মৌলিক তথ্যপূৰ্ণ 
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দিয়ে বললে,- এক ছুত্তর নদী তাকে 'চিন সানাবাঁর নিকট 
থেকে বিচ্ছিন্ন.করে রেখেছে । 


তাঁর বাপ এবারও এসে দেখলে তাদের শব মঞ্চের ক : 


খানে পুড়ে. .আছে টি বাঁশের চোঁড-_সেটাকে সে সরিয়ে ' 


ফেললে I 


"1 এর পর থেকে ইটিভেন.আর কখনও স্বপ্নে তার বাপের: 
নিকট আবিভূতি হয় নি ।-- 


:একথ। শুনে সবাই বুরাতে পারলে. যে, এতকাল পরে 
যথাঁখই. তাঁদের সকল" আবাল! যন্ত্রণার অবসান হয়েছে । নান! 
দুর্গতিভোগের প্র অবশেষে- পরলোঁকে তাঁরা নিরবচ্ছিন্ন 
মিলনান্ন্দ উপভোগ, করছে । --তারা সুখে আছে । 
"গল্প তো শেষ হ'ল এখন সার কথাটি শোনে. | :কোঁনো. 
ইচ্ছে করলে তুমি তাঁদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রুতিনিবৃত্ত করবার 
প্রয়াস; পেতে পাঁর,,কিস্ত মনে রেখো জোরজবরদন্তি, করে 
তাঁদের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ্ সুষ্টির চেষ্টা -শুধু যে অন্তায় তাই নয়) 


| টা হচ্ছে হু রকমের ld 1 


বিডি, অঞ্চল পূৰ্ব্ব ব! প্ৰাগ জ্যোতিষ, EE এবং উত্তর- 


জ্যোতিষ,নামে- অভিহিত হইয়াছিল ৷ " কামরূপ, মধ্যপ্রদেশ 


ও. আঁফগানিস্বানে উত্বাদের.-ত্নিটি প্রধান. কেন্দ্র ছিল, এবং 


প্রতি অঞ্চলে ভারতবর্ষের প্রথম কেন্দ্র প্রাগ জ্যোতিষের 
নামাঙ্ুস!ঁরে.নগর বা কেন্দ্র স্থাপন করায়. মহাভারতে উত্তর- 
ভারতের অনেক স্থানে প্রাগ জ্যোতিষের উল্লেখ পাঁওয়া যায়। ' 

ছোটনাগপুর অঞ্চলের অক্টিক . জাতির সন্প্রদায়বিশেষ 
নিজের জাতির আঁদি.নাম চাঁওখিচ হইতে চাওথিচিয়াল, 


চাঁওথিয়াল, চাওতাল বা সাঁওতাল নামে -পরিচিত হুওয়া : 


সম্ভব বলিয়! অন্থমান কর! যাইতে পারে |, 
- সমু শব্দের অর্থ দেশ। এই শব্দ চীন, টাই আদি জাতির 
়ব্যে বর্তমানেও প্রচলিত। আদিতে . চীন, দেশ হইতে-.আগত 


‘লাগ’, ‘লা’ শব্দের অর্থ বিস্তীর্ণ। য্যুঙ লাও, য় লা 
শের অর্থ বিস্তীর্ণ দেশ:): চীনদেশের পশ্চিমে অবস্থিত বিস্তীর্ণ 
দেশ. খণ্ডের 'মঙ্গোল, বাঁ মঙ্গোলিয়া নামকরণের, মুলে এই 
ম্যুঙ লাও থাক! সম্তবপর.। : 


: প্রেমিক-প্রেমিকা যদি. পরিণীত হতে ক্বতযঙ্কল্প হয় তাহলে, 


আসামের আহোম জাতিরা.. রাজাকে চাওয়া (চা, চো. aN 
এবং মন্ত্রীকে ফুং ম্যুঙ, ( দেশের প্রধান ব্যক্তি ) বলিত। 


ভাদ্র 


প্রাগৈতিহাসিক নাম-তন্ত 
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খা” শব্দের অর্থ প্র্রবণ, বা হৃদ; নদী আদির সীমাবদ্ধ 
জল। যে নদীর জল বার মাস প্রবাহিত হয় না, সেই নদীর 
নামের পরে বা পূর্বেও ‘খা’ যুক্ত থাকে | চীন দেশে চাই-খা, 
মেইখা নামক নদী আছে । মণিপুর দেশে ‘লগতাঁক’ নামক 
৮ মাইল দীর্ঘ ও ৫ মাইল প্রস্থ একটি বৃহৎ হুদ আছে।. এই 
বিস্তীর্ণ হ্রদযুক্ত দেশের নাম মুযুঙ-খাঁ-লাঁ। বরন্্মীরা উহাকে 
“্য্যাঙক্লা” উচ্চারণ করিত । ইহা হইতেই মণিপুরের প্রাচীন 
নাম মেখলি বা মেকলি দেশ। “খালার তীরবর্তী স্থানের 
লোক খালা-ছাই (ছাই; ছ=সম্তান ) মণিপুরী জাতির 
একটি শাঁখা । 
চীন-পৰ্ব্বতমালাবাসী পার্বত্য জাতিরা নিঙ্ষেকে লু, চোহ, 
লাই বলে। বর্তমান মণিপুর দেশ পুর্বে চীন-পার্ধত্য জাতির 
অধিকারে ছিল । তখন এই দেশের অপর নাম ছিল মুযুঙলাঁই 
, বা ম্যুঙ-লু। অগ্তাপি আসাম ও শ্রীহ কাঁছাঁড়ের লোকেরা 
মণিপুরকে মগলু বা মগলাই দেশ বলে, এবং মণিপুরের 
অধিবাদীকে মেই-মগলাই অর্থাৎ মগলাই দেশের মানুষ বলে । 
মি, মেই মানুষ । . 
লু’ জাতির এক শাখা লু-ছাই অর্থাৎ লু'-র সম্তাঁন। 
ইহারা নিজেকে মি-চোঁহ্‌ শব্দ হইতে মি-জোহ্‌ বা মিজে! 
বলে। চোহ. বা জোহ. শব পরবর্তীকালে পর্বত ব! উচ্চভূমি 
অর্থেও ব্যবহৃত হইত | সুতরাং মিজে! শব্দের অর্থ পর্বত বা 
টচ্চভুমিবাপী—highlanders 
বডে! ভাষায় “হা” শব্দের অর্থ সমতল ভূমি, মাটি । বাঁউ, 
বঙ. শব্দের অর্থ প্রচুর, মাই শব্দের অর্থধান |. প্রচুর ধান্যুক্ত 
স্থানের নাম মাই-বাঙ_ বা মাই-বঙ- উত্তর কাছাঁড় পর্বতের 
মধ্যে কাছারী রাজার প্রাচীন নগর । এখন সেখানে একটি 
রেল &্েশন আছে । - 
f প্রচুর সমতল ভূমিযুক্ত স্থানের নাম -হা-বাঙ , হাঁ-বঙ. 
বা হাবুড। আসামের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রাচীনকালে হাবুঙ, 
রাজ্য ছিল । ইব্ন্‌-বহুতার ভ্রমণ-কাঁহিনীতেও হাবুঙ রাজ্যের 
বিবরণ আছে । 
বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিযুক্ত স্থানের নাম লা-বাঙ .বা লা বঙ_ 
দাঞ্জিলিঙের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র শহর |. ঠিক একই অর্থে 
বাঙলা বা বাঙলা! শব্দও সিদ্ধ হইয়াঁছে। 
চীন দেশে সর্বপ্রথম ধান্তের চাষ হয়। অগ্রিক জাতির! 
কচু, হলুদ্ধ আদির সহিত বান্যের চাষও ভারতবর্ষে প্রথম 
প্রবর্তন করে। উচ্চভূমি খুঁড়িয়া যে চাষ কর! হুইত তাঁহার 
নাম জোহ-মৌহ্‌ বাঁ জুম খেতি । মোহ শব্দের অর্থ খনন 
কর! । যে অস্ত্র দ্বার! মাটি খু] হইত, তাঁহার নাম মোঁহ- 
খিউ (কোদাল )। | নর 
উচ্চভূমিতে উৎপন্ন এক প্রকার ক্ষুদ্র ধান্তের নাম- জোহা 
(কাঁটারি ভোগের মত)! বিস্তৃত সমতল ভূমিতে . উৎপন্ন 


ধান্চের নাঁম_লাহ! বা লাহি; অথব! হা-লা বা হালি। 
হালি, হুইতে খুব সম্ভব “শালি শব্দের উৎপত্তি । বঙ্গদেশে যে 
ধান্থকে শালি ধান্ত বলা হয়, আপাঁমে বর্তমানেও তাঁহাকে 
লাহি ধান বলে। | | ূ 

কা-মেই বা ক্মাই শব্দের অর্থ মাতা । ক্রিয়াঁবাঁচক “বা” 
শব্খের অর্থ প্রসব করা । খাসিয়াদের মধ্যে এই ছুই শব্দ 


বর্তমানেও প্রচলিত । গৌহাঁটির নীলাচল পর্বতে প্রত্তরগাত্র 


ভেদ করিয়া নির্গত প্রত্রবণে অগ্রিকর] প্রতিবংসর 'ধান্ত রোপণের 
পুর্বে ভূমিদেবী রজন্বলা হওয়ার উৎসব করিত । এ স্থানের 
নাম ছিল কামেই-খাঁ। ইহারই সংস্কৃত রূপ কামাখ্যা। 
প্রাচীন অস্্রিক রীতি অন্ুবাচী নামে এখনও সেখানে পালিত 
হয়। . 
আসামের পণ্ডিত ডক্টর আয়ুক্ত বাণীকান্ত কাকতি, এমএ, 
মনে করেন, অষ্টিক ভাষার--কামই (দৈত্য), কামইট্‌, 
(ভূত ), কাঁমেট, কমুউচ, খম্চ. (স্বত দেছ ) আদি শব্দ হইতে 
কামাখ্যা শব্দের উৎপত্তি সম্ভবপর । কিন্তু ইহা বড়ই কষ্টকল্সিত 
বলিয়| মনে হয় । | 

অষ্টরিক জাতির পরে হিমালয় ' পর্বতের উত্তরস্থ , দেশ 
হইতে “বডে” জাতি ভারঙবর্থে' প্রবেশ করে। ইহার! 
প্রথমতঃ কাবুলীওয়ালাদের মত চীন দেশজাত রেশম বস্ত্র 
পৃথিবীর নাঁনাস্থানে এবং ভারতবর্ষে বিক্রয় করিতে আঁসিত । 
“ছেরঃ বাঁছেরেছ+ শব্দের অর্থ রেশম বস্তু । এই শব্দ হইতেই 
শাড়ী’ শব্দের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব | 

ছেরেছ, ব্যবসায়ীর! ছেরাইটিচ, কিরাইটিচ, কিরাডিয়া : 
বলিয়! পরিচিত ছিল । এই শব্দ ভারতবর্ষে কিরাত’ রূপ 
পরিগ্রহ করে । ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করিবার পর ইহার] 
সৰ্ব্ব পার্বত্য অঞ্চলে বাঁস করিত এবং রেশমপোকা পালন 
করিত! এইঅন্থই কিরাত জাতি অর্থে পার্ত্যজাতি বলিয়! 


ব্যাখ্যা কর] হুইয়াছে, এরং অমরকোঁষকাঁর লিখিয়'ছেন-_ 


“কিরাত! পর্বতবাসিনঃ 1” 

বড_শব্দের অর্থ বর্ষ বা বাঁসভূমি। পরবর্তীকালে যে 
অঞ্চলে বোঁদ্ধধৰ্ম্মাবলম্বীদ্বের সংখ্যা বেশী হইয়া উঠিয়াছিল, সেই 
অঞ্চলের নাম হয় ব্ছটি ( বৌদ্ধলাম! ) বড_; এবং পরে উহ 
তিব্বত হুইয়াছে। এই ভাবে বিস্তীর্ণ বড. দেশে হোর্বভ , 
কোঁর্বভ ইলাবড. আর্দি অনেক খণ্ড ছিল । 

বডে! ভাষায় ‘ফিছ!’ শব্দের অর্থ অন্তাঁন।. এই শব্দের 
সহজ রূপ- ছ1, ছাই, ছি শব্দের অর্থও সন্তান । কামাখ্যাতীর্থের 
উপাঁসক সম্প্রদায়কে বভোরা খাঁঁছাই ব! খাঁ-ছি বলিত। 
ইহারাই বর্তমানে খাঁশি, বা খাঁশিয়া জাতি! হোরবড হইতে 
আগত দল হোঁর্ছাই, বা হোজাই--কাছারী জাতির 
এক সম্প্রদায় । -কোরবড বাসী এক সম্প্রদায় চতুর্থ শতাববীতে 
মধ্য এশিয়ার কোছার বা কোছা রাজ্য স্থাপন করে। 
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তাহাদেরই একদল ভারতবর্ষে কোঁছ বা কোঁচ নামে পরিচিত 
হইয়াছে কি ন! ভাঁবিবাঁর বিষয় । 

অষ্ট্রিক জাঁতিরা পৃথিবীতে শল্তাঁদি উৎপন্ের মূলে ভ্্রী-শক্তির 
কল্পন! করিত, বডো জাতির! ইহার মূলে পুরুষ-শক্তির কল্পনা 
করিত। বৃক্ষ, লতা, শস্তাদ্ি পৃথিবী হইতে সোঁজ। ভাবে 


নির্গত হুয়। সুতরাং তাঁহার! সোঁজীভাঁবে প্রোথিত প্রত্তর-. 


খণ্ড, মাটির টিবি, অথব] মনসাবৃক্ষের ভাঁলকে সৃষ্টির মূল 
পুরুষ-শক্তি রূপে পুজা করিত । অদ্ত্রিক জাতির কাঁমাইখার 
সন্নিকটে এক পর্বতের উপর সেই প্রতীক প্রতিষ্ঠিত হইল । 
ইহার নাঁম লুদই-ফাঁয়! | লুদইস পুরুষাঙ্গ ; ফায়া, ফা= 
দেবতাঁ। অষ্ট্ৰিক ভাঁষাঁয় “কা দ্বীলিঙ্ক এবং 'উ’ পুংলিঙ্গ 
বাঁচক উপসর্গ। অষ্টিকর! ইহার: নাম দিল উ-মাঁই-লুদই । 
ইহা ক্রমে উমালুদ্,উমানুদ রূপে পরিণত হুইয়া সংস্কতে উমাঁশন্দে 
পরিণত হুইয়াছে। উমাঁনন্দ কাঁমাখ্যার স্বামী এবং এখনও 
প্রতি বৎসর কাঁমাখ্যার সহিত তাঁহার বিবাঁহোৎসব সম্পন্ন 
হুয়। 

ছুই শক্তিসম্পন্ন প্রবল জাতির দুইটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ এক 
স্থানে অবস্থিত হওয়ায় এই স্থানের যুক্ত নামকরণ হুইল__ 
কামাই লুদইফা । পরে ইহার সংক্ষেপ রূপ হইল-__কামলুদর, 
কাঁমরুদ, কাঁমলু, কামর ; কামলুফা, কামলুফ, কাঁষরূপ। 
হিউয়েস্থচাঙের কা-ম-লু-প, কাঁ-ম-লু ; অলবেরুনির কামর; 
মুসলমাঁন লেখকদের কাঁমরুদ, কামার লেখাঁর যুলকারণ 
ইহাই । | 

ফায়! = পুরুষদেবত! ; ফ্রাঁয়া = ্রীদেবতা । ত্রাঁ প্রধান 
দেবতা ; ক্রই- প্রধানা দেবী । দ্রা-ক্রই পরে বুঢ়া বুঢ়ী হইয়া 
শিব-ছুর্গাতে পরিণত হইয়াছেন |. 

ভূমির প্রধান দেবতা, এই অর্থে হা-ব্রা। কলিকাতা 
ভিন্ন আসামের গোঁয়ালপাড়া, নগাও প্রভৃতি জেলাতেও 
স্থানে স্থানে হাত্রা ঘাঁট, হাব্রা বাঞ্জার আঁছে। 

হাঁ-খা-লা (লি) $ বিস্তীর্ণ বদ্ধজলবিশিষ্ট স্থান__হাগালি, 
হুগাঁলি, হুগলি হইতে পারে । মহাঁবিয়ুব সংক্রান্তির সময় 
পৃথিবীর উর্বরাশক্জি বৃদ্ধি করিবার জন্য আঁসাঁমবাঁসীরা যে 
বিহুগীত গাঁয়, উহার নাম হা-ছাঁঁরোয়েই_ মাটির সম্ভানের 
গীত। ইহাঁর বর্তমান রূপ ভুছরি বাঁ শুছরি। 

ল্যুঙ, শব্দের অর্থ গভীর, জ্যোতির্ময় । ন!’ শব্দের অর্থ 
বৃহৎ । খা-লু্ঙও-_গভীর হৃদ বা গহ্বর খারুঙ, খরুঙ, কুরুঙ। 
বৃহৎ গভীর হ্রদ বা পরিখাযুক্ত স্থান খাল্যুঙমা বা খলঙমা 
বর্তমানে খরংম! ৷ ত্রিপুরার প্রাচীন রাজবংশের রাজধানী 
খলঙমা বর্তমানে খরংমা নামে পরিচিত। উত্তর কাছাঁড় 
জেলায় হাফলং হইতে ৪০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত । বর্তমানেও 
প্রাচীন রাঁজবাঁড়ীবেষ্টিত গভীর পরিখার.নিদ্রর্শন রহিয়াছে । 

এই ভাবে খা-লা-ল্যুজ_ক্লাল্যুড, কালালুযুড .কালিঙ, 


প্রবাসী 
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কলিঙ্ক সম্ভব কিন! বিবেচ্য । চিন্কা হৃদ দৃষ্টে এই নাম হইতে 
পারে । ূ 
প্রি ক্ষুদ্র হুদ ; ওয়া আবৃত ; বঙ... প্রচুর | প্রচুর ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র হ্দয়ূক্ত স্থান ওয়াঁড, আঁঙ, অঙও অঙ্গ দেশ | চাঁও, চোহ্‌ও 
চোলস্বর্গ ; মা প্রধাঁন। স্বর্গের প্রধান দেবতা - চোঁহ মা! 
বা চোম্‌। চীন দেশের চোঁহ মা বা শামা (31081081910 ) ধর্ম 
এবং আঁহোম-দের চৌম-দেউ, একই অর্থবাঁচক 1 এই একই 
অর্থবাঁচক শব্দ হইতে সুক্ষ' হওয়া] সম্ভব ৷ 
জ্যোতির্য় ভূমিদেবতার স্থান হা'-ফা-ল্যুঙ বা হাফলং । 
‘রি’ শব্দের অর্থ পর্বত ; মি, মেই শব্দের অর্থ মাষ। খশ 
জাঁতীয় মানুষের অধিকৃত পর্ধত-_খশ-মি-র্রি, খশমির বা 
কাশ্মীর । 
পার্বত্য মানুষ এই অর্থে মি-কি (বা গি--সম্বন্ধবাচক ) 
_রিলমিকির আসামের পার্বত্য জাঁতিবিশেষ । 
পাহাড়ের প্রতোকটি পাহাড়ের নামের পূর্বে কোনও ব্যক্তির 
নাম এবং শেষের দিকে গিরি শব্দ যুক্ত আছে, যেমন 


রংরেং গিরি । ইহা প্রকৃত পক্ষে রংরেং-গি-রি অর্থাৎ রংরেং 
নামক দলপতির অধিক্কৃত পর্বত 1 এখানে গি--সন্বন্ধস্ুচক 
অব্যয়।. 


মাঁহা-রি_বৃহৎ পর্বতময় ভূমি - মাঁহার-_মাঁছর, উত্তর 
কাছাঁড় জেলায় একটি স্থান, একটি রেলষ্ঠেশনও সেখানে 
আছে। | . 

লাা-রি-_পর্বতময় বিস্তীর্ণ ভূমি=লাঁহার, লাঁছর, 
লাহোর । মা _ 

লাও-রি = বিস্তৃত পর্ববতময় স্থান = সাঁওর, লাঁওড়, লাঁউড়। 

লা-রি= এ স্লাঁর, রাঁর, রাঁঢ়। 

ব্রা+খাঁ+রি-বারাখার-বরাকর | 


অদ্িক জাতির যে শাখাকে ইংরেজীতে গোন্দ (0080) - 
বলা হয়, তাঁহারা নিজেকে গৌড় বলে। ছোট নাগপুরে এবং 


আসামের চা বাগানের মজুরদের মধ্যে অনেক গৌড় জাতীয় 
মানুষ আছে । গৌড়দের আদি প্রধান কেন্ত্র গৌড় হওয়া 
সম্ভব | 


টিয়েঙ, বা টিয়েন শব্দের অর্থ রান্্য। চাও জাতির 
অধিকার কালে চীন মহাদেশের এক অঞ্চলে ছিন্‌ (1৮810) 
বংশের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল । পরে ছিন্‌ বংশ প্রবল হইয়। 
সমগ্র দেশ অধিকার করার পর এ দেশ চীন দেশ নামে 
বিখ্যাত হয়। আদিতে ছিন্‌ রাজ্য হইতে আঁগত অষ্টিক 
জাতির শাখা ছিন্টেউ নামে পরিচিত ৷ ইহারা! পরে জিন্টেঙ, 
জিন্টিয়া এবং বর্তমানে জৈভ্তিয়া নামে পরিচিত, এবং তাঁহাঁদ্বের 
রাজ্যের,নাম জিন্তা বা ভৈস্তা। 

কামাইখা স্থানের সংলগ্ন রাজ্য খণ্ডের নাম কামাইটিয়েন 
বা কামহিতা এবং পরে উহা? কমত! নামে বিখ্যাত হয়। 


গাঁরো-. 


সিন 


ভাদ্র : 





' সান্তুন৷ 


8৩৫ 





বঙ্নাধিপতি কুমার পালের সেনাপতি কামরূপ রাজ্য জয়, 
করিয়া কামরূপ জেলায় গৌহাটির সন্নিকটে  রৈগ্যেরগড় নগর ' 


স্থাপন করেন এবং রাজ্যের নাম কমতা রাখেন | পরে পূর্ব 


. অঞ্চল ত্যাগ করিয়া তাহার বংশধরের] রংপুর জেলায় রাজধানী 


. নদী)। ৃ 
মাঁ-লা-ডি-হা= = বহুৎ ও, বিস্তৃত নী তীরস্থ- নি 


% ৯ 


নেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ হইতে আসামের দিকে আসিয়াছিল। 


স্থাপন করেন, এবং উবার নাম-কমতাঁপুর রাখেন | - * 
অষ্টিক ভাষায় তু, তৃয়েই, তিউ, তয়া এবং বড ভাষায় 
_ডি, টি, তি শব্দের অর্থ জল । a 
লাও-তু=বিস্তৃত জলরাশিপূর্ণ রী লা লুইত, 
লোহিত; ডি-লাঁও, -টি-লাও, তিলাঁও--একই অর্থবাঁচক। 
এই সব নাম আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রতি প্রয়োগ করা 
হইয়াছিল ; এবং প্রাচীন গ্রন্থে এই সমস্ত নামের উল্লেখ আছে। 
ডি-মা-লা-বিস্তৃত বৃহৎ নদী_-ডিমলা (রংপুর জেলার 


মালদহ । | 

ডি-মাঁ-ছা ব্রহৎ নদীর অন্তান-_ডিমাছা বা দিমাছা I ঞ 
নদীর তীরস্থ নগর--ডিমাপুর, .দ্বিমাঁছপুর । 

. টি-চাও-ভিয়েন-_স্বগাঁয নদীর তীরস্থ রাজ্য_তিচাতা বা 
তিস্তা । পরে রাজ্যের -নাম হইতে -নদীর নাম হইয়াছে । 
অথবা__টি-ছাঁ-তাঁও- জল-শাবক লিংহ__সিংহ শাঁবকের স্থাঁয় 
শক্তিশালী নদী --তি-ছা-তা বাতিভ্তা। . 

" পার্বত্য চীন জাতির ভাষায় নাঙ, শব্দের অর্থ-্য্য ব! 
পুর্ব } নাঙ.ছি_ পূর্ববদিক ; ; চাঁডছি- দক্ষিণ দিকৃ। নাঁঙগা 
_-পূর্রদিক হইতে আগত ; নাও.দ1- পূর্বদিকে গত। পূর্বব- 
ধিক হইতে আগত মানুষ নাঁউ-গা.বা নাগাঁ। নাগারা পলি- 


আঠ বা দেশ চাঙ ছিল? 


. নাম “ডাঁবেকা” বলিয়া লেখ! আঁছে। 
ডবকাই যে প্রাচীন.ডবাক রাজ্য ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। 


- ‘লিউ’ শব্দের অর্থ মাঠ । - 
এখনও শ্রীহ্ট কাঁছাড়ের লোকেরা! 
লুসাই, পাহাড়কে চাঙ ছিল বলে । 

| চাঙ ছিল যাইবার সময় মধ্যপথে যে বন্দর বা স্থান. পাওয়া 


» যায় তাহার নাম ছি-লিউ-চাউ--ছিলিচাঁউ, ছিলচাঁঙ, ছিলচার- 
(বর্তমানে 'শিলচর:) | 
শিলচরে নৌকায়, উঠিতে হুয়। 


এখনও আইজল যাইতে হইলে 


যুক্ত রায় চৌধুরী মহাশয় মনে করেন, যে, প্রন ডবকা 
রাজ্যই বর্তমান ঢাঁকা। শ্রীগ্রীয় চতুর্থ শতাব্দীর সমুদ্রগুপ্তের 
এলাহাবাদ প্রস্তরশ্তস্তে কাঁমরূপ-ডবাঁক-নেপাঁল-কর্তৃপুর-_ প্রত্যন্ত 
রাজ্যের নাম আছে। আসামের নগাও জেলায় যমুনা -নদীর 
তীরে-ডবকা! নামক একটি স্থান আছে। এ অঞ্চলে প্রবন্ধ- 
লেখক কর্তৃক: অসংখ্য প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাক্ষরধ্য আবিষ্কৃত 


-হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপেশ্বর মহাভুতি বর্ম্মার 


একটি শিলালিপি, এবং ১২২৩ খ্রীষ্টাবের বিশ্বস্ছন্দর দেব নামক 
রাজার একটি শিলালিপিও আছে । শেষোক্ত লিপিতে স্থানের 
সুতরাং আসামের 


প্রাচীন বোদ্ধএন্থে চেক্কর নামক একটি পবিত্র স্থানের উল্লেখ 
আছে । ' টেক্কর প্রাকৃত ঠন্কর ( ঠাকুর ) হুইতে উদ্ভৃত। ঠন্ধর 
বংশীয় বৌদ্ধ নৃপতির রাজ্য ঢেক্কর । আসামের. গোয়ালপাঁড়! 
জেলায়ও তাহাদের একটি রাঁজ্য ছিল। ওঁ অঞ্চলকে লোকে 
এখনও ঢেকর এবং: তংস্থানবাসীকে ঢেকেরী বলে। ঢাকা 
একদিন বৌদ্ধতান্্রিকদের .একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, এবং তখন 


সেই রাঁজ্যের নাম চেক্কর'ছিল' বলিয়া অন্থমান হয়। ঢেক্কর, 
৷ হুইতে ঢাকা নামকরণ সম্ভবপর ৷ - 


সান্তনা 


' গ্রীতুলসীদাস ুখোপাধ্যায় 


লতিকা| তরুরে ঘিরি বলে কানে কানে 
“তোমারে তুষিছে পাখী সুমধুর: গানে ; 

. আমারে করুণ! করি দিয়াছ আশ্রয় 
- কি দিয়েকরিব সেবা মনে নাহি লয়। 


একি শুধু নাগপাশ মম আলিঙ্গন ? 

' নিভৃত মরম আঁশ! শুধুই স্বপন ?” 

তরু বলে, “ওগে! লত! খেদ কেন তব. ' 
'বসত্ত প্রভাতে ফুল দিও নব নব 1” 


চাঁড-ছি-লিউ-দক্ষিণ দিকের 


- সকালে মহাবলেশ্বরে পৌছনে! যাবে, | 


টি Se 
তত ১ 


টা পা দিনের ছুটিতে মহাবলেশবর * 


' অমীস্্রনারায়ণ চক্রবর্তী : 


পার্বত্য: এদেশের উপর নি রি পাজাবিক টান আছে; 


¥ বাই বোস্বাইয়ে থাকি অথচ. মহাঁবলেশ্বরে যাই নাই এ কথা 


মনে .হতেই ব্যথা পেতাম। সেইজন্য. যখন বন্ধুবর পিটার, 
আন্রাদে এক মাসের ছুটিতে যহাঁবলেশ্বরে গিয়ে, সাদর আহ্বান 
জানালেন তখন এ সুযোগ এক রকম লুফেই. নিলাম।. ' 

স্থির হ’ল ২৩শে নভেম্বর রাত্রে রওনা ‘হয়ে পরের দিন 
আমার সহ্যাত্রীদ্বয়ের 
মধ্যে একজন পারসী, শ্রীযুক্ত চলা আর একজন খ্ৰীষ্টান 
শ্রীযুক্ত ডি মেলে] | ৃ . 

‘পুণায় - “পৌঁছলাম . 'ভোর টার ২ সময় ৷ এখান থেকে 
যোটর-বাঁষে যেতে হবে মহাবলেশ্বর পর্য্যস্ত । পুণায় এলেই 
অতীতের স্ৃতিতে আঁমার মন ভরে ওঠে: এই সেই পুণ্য 
নগর, যেখানে মারাঠা-গৌরব. পেশোয়াদের রাজধানী ছিল! 


কত বীরত্বের, কত চক্রান্তের লীলাভূমি এই পুগা! | গৌরবৌজ্জুল, 


বিগত দিনের সাক্ীত্বূপ আছে মাত্র পেশোয়া-প্রাসাদের শক্ত 


ভিত্তি আর" আছেন পেশোয়াদের, আরাধ্য! দেৱী পার্বতী ৷. 


বর্তমান কাঁলেও পুণ| নগণ্য নয়।' দক্ষিণ-ভারতের অন্ততম্‌ 
প্রধান শিক্ষাকেন্্র পুণী, এই পুণাই ছিল: মহামতি গোখলে: 
আর লোকমান্ বালগঙ্গাধর তিলকের কর্ক্ষেত্র | : এখানকাঁর 
যাঁরবেদা জেল ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের, ইতিহাসে চিরম্মরণীয় 
হয়ে থাকবে৷ এই কারাগারেই' অনশনব্রতী মহাত্মার-শয়্যা- 
পার্শ্বে ছুটে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । কত, দেশকন্মীর নিরানন্দ 
দিনগুলি এই কারাপ্রাচীরের আড়ালে কেটে গেছে। আবার 
এই পুণারই “উপকণ্ঠে মহ্থামান্ত আগা খায়ের প্রাসাদে মহাত্মা 
গান্ধীর সহধর্মিণী কন্তরবা আর ভার প্রিয় সহচর মহাদেব 
দেশাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আজও প্রাসাদ-প্রাঙ্ণে 


- তাদের চিতাবেদী মহাত্মাজীর স্বহগুলিখিত “হে রাষ’ আর;8৮.. 
চিহ্ন বুকে নিয়ে বিরাজ করছে। পুণায় প্যারা ভিড Lhd 


না-ও হয় দেশপ্রেমিকদের ভিড় হবেই । 

ষ্টেশন থেকে -বেরিয়েই আমর] একটা বাসে চাপলাম। 
প্রায় ছ'্টার সময় বাঁস ছাঁড়ল।, তখনও চারদিক অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন_-পথে যানবাহন বা. -লোকচলাঁচ্ল. আরম্ত হয় নাই। 
- প্রায় সুর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঁস এসে পৌঁছল একট! গঞ্জের 


মত জাঁয়গায়। নাম ঠিক মনে নেই, খুব সম্ভব সুরুল। 


বোশ্বাইয়ের তুলনায় এ জায়গাট| অনেক ঠাণ্ডা! । 

মিনিট পনেরোর মধ্যেই বাস আবার চলতে সুরু করল। 
রাস্তা একেবেঁকে উঠেছে" পাঁছাঁড়ের-গাঁ বেয়ে, তবে এখনও 
রীতিমত চড়াই সুরু হয়'নাই। পুণা থেকে মহাবলেশ্বর 


থাকতেন । 


না 
- করে এসেছে বাজারে । করেও কারও হাতে হকি বা! ক্রিকেট 


.এ৫ মাইল হলেও একটানা চাই ই সিডির. . 


'বাপের মত |. .কিছুদুর চড়াই, আবার খানিকটা প্রায় সমতল } 


পথ। পথ এক জায়গায় টানেলের ভিতর “দিয়ে গিয়েছে ' 
_নেহাৎ কম লম্বা নয় টানেলটা । :টানেলের ভিতর দিয়ে, ' 
আগে ট্রেনে গিয়েছি, কিন্ত মোটরে-এই প্রথম | একটা নুতন 
অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল । আরও অনেকগুলি চড়াই পার :: 


হয়ে বাই.'(' ভবের) বলে একটা! ছোট্টি শহরে এসে বাস 


থামল। উর্ঘগাঁমী সর্পিল পথ সরীস্থপগতি দার্জিলিং শিলঙের, 
পথের কথ! মনে করিয়ে দেয় --তবে পাহাড়ের গাঁয়ে সে রকম 
জঙ্গল নেই। বাই সাতার! জেলায় ১৯৪২ সালের আন্দোলনে, 
যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছে । . 

বাঁই-এর পরই আবার চড়াই-পথ। নীচে স সমতল জায়গায় 
বাইকে দেখা . যাচ্ছে ঠিক ছবির মত'। এমনিতর নানা দৃষ্ঠ 


দেখতে দেখতে আমর] পাচগণিতে এসে পৌঁছলাম | '_' 


. পীঁচগণি ' বাই থেকে আট মাইল, দুরে পাহাড়ের গায়ে 
একটি ছোট্ট শহর । গান্ধীন্গী মাঝে মাঝে এখানে এসে 
বাস এসে দাঁড়াল ছোট্ট" বাজারের মধ্যে বাঁস 
আপিদের, সামনে ।. শুনলাম ছাড়তে .একটু দেরী. হবেন 


‘ভালই হ’ল । নেমে একটু হাত-পা ছড়ানও যাবে, আর 
পীচগণির বাজ্জার ঘুরে কিঞ্চিং অভিজ্ঞতাও অর্জন কর! যাবে। 


বাঁজীরটি অতি সাধারণ, স্কোয়াশ আর র্যাজবেরীর আমদানী 
সেদিন রবিবার, স্কুলের-ছুটি । ছেলেমেয়েরাও ভিড় 


ব্যাট, বল, গুলতি টিফিনের পাত্র, গঞ্জের বই ইত্যাদি ছুটির 


" দুপুর কাঁটাবার নানা উপকরণ । পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বান্থ্যে জ্বল 


14 ছেলেমেয়েগুলিকে দেখে বেশ লাগল । , 
কিছুক্ষণ বাঁজারে ঘুরে বেড়িয়ে আমরা বাসে চড়ে - 
বসলাম ৷ যথাসময়ে বাঁস ছেড়ে. দিলে । বাতাসের শৈত্য, 


“ “লোকজনের গরম পোঁশাক-পরিচ্ছদ আর হাবভাব থেকে - 


এখন স্পষ্ট বুঝতে. পার! যাচ্ছে. যে হিল টির হি 
আধ ঘন্টাখানেক পরেই মহাবলেশ্বরের ঘরবাঁড়ী দেখতে পাওয়া 
গেল ৷: পথের দু’ধারে মাঝে মাঝে অজস্র বুনে! গোলাপ _ 
ফুটে -বয়েছে-_গন্ধ নাই, .কিত্ত দেখতে. অতি চমৎকাঁর। 
কাছে দুরে পাইনগাছও চোখে পড়ছে মাঝে মাঝে, সিলভার 


-পাইনই বেশী। মহাবলেশ্বরে ঢুকবার মুখেই একটা সুন্দর 
ঝিল আছে, লক্ব। একফালি জল, যেন পাহাড় আর ' 


সবুজ বনের ফ্রেমে বাঁধান । হু’চারখানা! নৌকাও বাঁধ! রয়েছে, 
যারা জলবিহার 'করতে চায় তাঁদের জন্তে। এর পরই 
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অনেকথানি খাঁড়াই রাস্তা পার হয়ে প্রায় সাড়ে দশটার সময় 
বাঁস গন্তব্য স্থানে এসে থামলে পর আমরা নেমে পড়লাম । 
সমতল দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে এখানকার আবহাওয়ার কত 
তফাৎ। 


কাছেই বাড়ী, পৌঁছতে পাঁচ মিনিটও লাগল না৷ 
বদ্ধুপত্বী রান্নাঘরে ব্যস্ত, তিনিও হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন 
আমাদের সাড়া পেয়ে । বাঁসাটি কিন্ত বেশ পেয়েছেন বন্ধুবর । 


আসবাঁবসমেত দুখান! বেশ বড় শোবার ঘর, প্রত্যেকটির. সঙ্গে 


বাথরুম, সামনে চওড়া বারান্দা, প্রকাও উঠান, উঠানের অপর 


পাশে রান্নীঘর,, ভাড়ার ঘর | . ভাড়া ৭৫২ টাকা । শুনলাম 


এটা মহাঁবলেশ্বর ভ্রমণের 'সীজ.ন্‌” নয় তাই অনায়াসে এত 
সম্ভায় পেয়েছেন। নইলে বাড়ী পাওয়া মুশকিল হয়। যে 
বাড়ীতে আমর উঠেছি তাঁর এক সীজনের ৪ (মার্চ ১৫ 
জুন ১৫) ৩৫০২ টাকা । 

ছুপুর বেলা, -সবাঁই বসে ভাবী ভ্রমণের প্রোগ্রাম, ঠিক 


করছি এমন সময় এক চিঠি এল সুসংবাদ নিয়ে--আরও 


তিন জন অতিথি সন্ধ্যার বাসে আসছেন! - তিন জনই 
মহিলা, ডাকসাইটে ()ু. ).) ডাক্তার, এক জন আঁবার নাকি 
.C.P.S.। বন্ধু দেখছি ব্যালেন্স অব পাওয়ারের থরিয়োরীতে 
বিশ্বাস করেন। তা করুন ক্ষতি নাই, আমি কিন্ত মনে মনে 


এম-ডি উপাধিধারিণী তিন জন লেডি ডাক্তারের রাশভারী মি 
- আসেন পারসীরা, যেমন ভার! এসেছিলেন স্ুরাট অঞ্চল থেকে 


কল্পন| করে থুব স্বস্তিবোৌধ করছিলাম 'ন!। . 

সন্ধ্যার বাসের সময় হ’ল, সবাই মিলে ষেশনে, দিনা 
সন্মানিত অতিথিদের অভ্যর্থনার .জন্তে |. 'বাঁস এল, কিন্ত 
লেডী ডাক্তারর! কই? সামনের সীটে .যে তিন জন. বসে 
আছেন তাঁদের চেহাঁর! আর চালচলন দেখে মনে হ’ল তারা 
লেভী ডাক্তার হতেই পারেন না, কিন্তু তা ছাড়া: আর 
কাউকে দ্বেখছিও ন! তো1। 
হ'লনা। বন্ধু আর বন্ধু-পত্বী হাসিমুখে এগিয়ে গেলেন 
ওই তিনটি তরুণীর দিকে, তারাঁও- নেমে, এলেন বাঁস থেকে, 
ফলহাস্তে চারদিক মুখরিত করে । . এরাই ত! হলে প্রতীক্ষিত 
লেভী ডাক্তারত্রয়ী | 


' গম্ভীর নয়] আর পাঁচটি মেয়ের মতই তাঁরা নূতন জায়গায় 


আসার আর বদ্ধুমিলনের আনন্দে ঝলমল. করছেন। বন্ধু 
আলাপ করিয়ে দিলেন_এ'রা আমাঁদের পুরনো বন্ধু ফ্রান্সিস 
ডি. মেলো, মিন চিচগাঁর আর চক্রবর্তী, 'আর. এ'রা' হচ্ছেন 
স্রীমতী য্যুরিয়েল ভালাডাঁরেন, কেটি উডওয়াঁডিয়], আর ফ্রিডা 
ভ্রাগাঞ্জ৷ ৷৷ একটু হুয়ে আর একটু হেসে “হা ডু ডু” করে 


সবাই বাড়ীর দিকে রওনা হলাম নূতন পরিচয়ের আড়ষ্টতা 
-আর লেডী ডাক্তার ভীতি কাটতে দেরী হ'ল ন। 


৭ 


এই পার্বত্য অঞ্চলের শীতল বাতাঁস সমস্ত শরীরকে - 
স্নিঞ্ধ করে দেয় । ক্রিনিষপত্র নিয়ে বেরিয়েই দেখি বন্ধু লব্ব। 


=" লঙ্কা পা ফেলে আসছেন আমাদের প্রত্যুর্গমন করবার জন্যে গম্‌ গম্‌. করে। 


এর কারণ মনে হ্য়। 


বেশীক্ষণ সন্দেহ-দোলায় দুলতে 


কই ভাবভঙ্গী তো! কাঁরুরই সে. রকম গুরু | 
. ছাড় বাড়ী আর বাঁংলোঁও ভাঁড়! পাওয়া যায় । 
আসতে হ’লে আগে থেকে থাকার বন্দোবস্ত করে আঁসাঁই - 
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মাত্র কয়েক বংসর পূর্ব পর্য্যস্তও মহাবলেশ্বর বোশ্বাই লাটের 
গ্রীঘ্নাবাস ছিল, তা সত্ত্বেও এটা আসলে একটা গগুগ্রাম বৈ . 
আর কিছু লয় | স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা তিন-চার হাজার হবে 
কিনা সন্দেহ। শুনলাম সীভরনের সময় আরও পাঁচ-ছয় 
ছাপ্গার লোক বেড়াতে, আসেন এখানে ! তখন নাঁকি জায়গাটা] 
স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্য] কিন্ত মহাবলেশ্বর 
থেকে পাঁচগণিতে বেশী । মহা'বলেশ্বরের অত্যধিক বৃষ্টিপাতই 
পাঁচগণি যহাবলেশ্বর থেকে মাত্র বার 
মাইল দূর হলেও মহাঁবলেশ্বরের তুলনায় এখানে বৃষ্টিপাত 
অনেক কম--বংসরে ৬০-৭০ ইঞ্চি। সেইজন্যেই স্কুল, 
স্বাস্থ্যনিরাস ইত্যাদি সবই পীাচগণিতে | 
বৰ্তমান মহাবলেশ্বর শহর গড়ে উঠেছে মাত্র সোয়া শত 
বৎসর পুর্বে । মেজর লডউইক ১৮২৪ খরষ্টান্দে এখানে আসেন । 
এখানকার নিসর্গ-শোভা1, আর তার স্বদেশের আরহাঁওয়ার 
সঙ্গে এখানকার আবহাওয়ার সাঁদৃশ্যের জন্য তিনি তার 
ইউরোপীয় বন্ধুদের কাছে এর উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেন। এর. 
পর ধীরে ধীরে এটা ভাঁরতপ্রবাঁসী যুবোপীয়দের স্বাস্থ্য-নিবাঁস 
আর অবকাশ যাপনের. অন্ততম প্রধান স্থানে পরিণত হুয়। 
কোম্পানী বাহাদুর এই স্বাস্থ্যকর শহরটির উপর নিরঙ্কুশ 
অধিকার পাবার জন্য উদ্যোগী, হয়ে ওঠেন এবং ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে 
পেঠাখাঁগুালার বিনিময়ে সাঁতাঁরার রাজার কাছ থেকে মহা- 
বলেশ্বরের অধিত্যকাঁর পুরোপুরি দখল লাঁভ করেন। ক্রমে 
বাজার আর শহর গড়ে.ওঠে। ভারতীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম 


:বোস্বাইয়ে । কিন্তু এই শহরের গোড়াপত্তনে চীনাদের অবদানও 
কয় নয়। বোস্বাই প্রদেশের পুণী আর থান! অঞ্চল ছিল, 
অস্তরিত. (i৪6৭ ) চীনাদের আটক রাখার জায়গা | 
সেখান.থেকে.তাঁদের আনা হয় মহাবলেশ্বরে | তাঁরাই নুতন 
নুতন ফলমূল 'আঁর শাকসজীর বাগান তৈরি করে, রাস্তা আর 
রাস্তার দু'পাশে ঘরবাড়ী নির্্মাণপূর্বক শহরের আীসম্পাদন 
করে. এখনও তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত আছে এখানকার ছু? 
একটা! জায়গর,.আঁর. ছু' চারটে পুরানে! বাঁড়ীর সঙ্গে । 
:মহাবলেশ্বরে হোটেল আর বোর্ডিং হাউস আঁছে অনেক- 
গুলি__হিন্দু, মুসলমান, পারসী, ইউরোপীয়, সব রকম। তা 
তবে এখানে 


ভাল, হোটেল, বোঁডিঙে স্থান না- পেয়ে, যাত্রীদের অসুবিধায় 
পড়তে হতে পাঁরে.। :- fet 

পরের দিন সকাল থেকে আমাদের ঘুরে বেড়াবার 
পালা । এখানে সস্তায় ভাল সাইকেল ভাড়ায় পাওয়া যায় 
ঘণ্টায় হু’ আনা ভাঁড়া.। ঠিক হ’ল আমরা! বেশীর ভাগ 


" বেড়াবো সাইকেলেই। শ্রীমতী য্যুরিয়েল আগে কয়েকবার 


. বলে। 


৪৩৮ 


 - ধর্ধাসী 


১৫৫ 





মহাবলেশ্বরে এসেছেন, তিনি আর বন্ধু আন্রাদে মোটামুটি _ 
" গাইডের কাজ করবেন।, মহাঁবলেশ্বরের অধিত্যক1 পশ্চিমে 
কঙ্কণ উপকূল আর পূর্বে দক্ষিণাপথ্র মালভুমির মাঝখানে 
খাড়া দেয়ালের মত দীড়িয়ে আছে.।, 


" পরিমাণ খুব বেশী, পূর্ব দিকে বৃষ্টি প্রায় হয় না বললেই চলে.। 
মহাঁবলেশ্বরের বাধিক: বাঁরিপাত ২৫০-৩০০” ইঞ্চি; ১২ মাইল . 
পুর্বে পাঁচগণিতে, ৬০-৮০” “ইঞ্চি আরও -৮ মাইল পুর্বে বাই, 
সেখানে বৎসরে ২০%ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি হয় না| ' 


মহাবলেখ্বরের যে সকল. জায়গা থেকে নিসগ-শোভা সব রর 


চেয়ে ভালরূপে দেখতে পাঁওয়! যায় .সেগুলোকে ' পয়েন্ট” 
যাত্রীরা কেউ'সাইকেলে; কেউ ঘোড়ায়, কেউ মোটরে 
বা পায়ে হেঁটে এই সমস্ত. পয়েন্টে গিয়ে. নয়নমনের তৃপ্তি 
" সাধন করেন। সহ্াপ্রির দৃষ্য দেখতে হলে মহাবলেশ্বরের : 
চেয়ে ভাল জায়গ] আর আঁছে ' বলে মনে, হয় লা। এ 
ছাঁড়া এখানে কয়েকটা মারাঠা দুর্গের ভগ্নীবশেষও আঁছে। 
--'" ' প্রথমেই আমর! এলফিনষ্ন পয়েন্ট আঁর আর্থার সীটে 
". যাব স্থির হ’ল৷ , আর্থার সীট বান্তার থেকে প্রায় ৮ মাইল। 
সাইকেলে রওনা হলাম । শুনেছিলাম মহাবলেশ্বরে বিষাক্ত 
সাঁপ খুব বেশী ; য়াইলখানেক' যেতে না যেতেই দ্বেখি হাত 
তিনেক লম্বা এক সবুজ রঙের সাঁপ রাস্তার মাঝে শুয়ে বোধ 
' হয় রৌদ্র সেবন করছে। পাঁচ গজ দুরে থেকেও. আমি চিনতে 
 পীরি নিযে ওটা সাপ । দেখতে সাঁপের মত-.হুলেও সবুজ 
রঙের জন্ঠে মনে করেছিলাম তালপাতার ,একটা৷ ফালি বা 
কোনও লতা পড়ে আছে।' ইচ্ছে হ’ল সাইকেলটা. চালিয়ে 
", দিই জ্রিনিষটার ওপর দিয়ে। আবার কি মনে করে পাশ 
কাটিয়ে গেলাম । কাছে যেতেই সাপটা সুন্দর ভঙ্গীতে মাথা 
উঁচু করল। পরে এক জন লোককে জিজ্ঞাস! করে জেনেছিলাম . 
'যেও সাপের নাঁক' বিষ'নাই। . আরও-কিছু দুর গিয়ে অন্য 
জাতের আঁর একটা ছোট সাপ: রাস্তার ওপর.মর্রে পড়ে আছে' 
দেখলাম! সঙ্গীরা সব আগে চলে গিয়েছেন। আমি সাইকেলে, 
আর এক. জনকে নিয়ে যাচ্ছি বলে পিছনে পড়েছি। ক্ষেত্র- 


মহাবলেশ্বর বা আরদি-মহাঁবলেশ্বর পর্য্যন্ত যাবার পর রাস্তা খুব, 


চড়াই দেখে সাঁইকেলটা সেখানে রেখে বাঁকী পথটা হেঁটে . 
যাঁওয়া' স্থির করলাম । এলফিনষ্টন, পয়েণ্ট সেখান থেকেও 
“: প্রায় তিন মাইল । এই ঠাণ্ডাতেও গলদঘর্র্ম হয়ে যখন এল- 
.ফিনষ্টন পয়েন্টে পৌঁছলাম তখন চতুষ্পার্খের দৃশ্য দেখে পরিশ্রম 
সার্থক মনে হ’ল । এই পয়েন্ট থেকে সন্মুখে আর আশপাশে 
দিগন্ত-বিস্তৃত অসংখ্য পর্ববতমা'ল। আর .উপত্যকার যে দৃষ্ঠ . 
চোখে পড়ে তাঁর তুলনা হয়না । এই ভীষণ অথচ মনোরম 


‘দৃশ্যের সন্মুখে দীড়িয়ে স্থান কাঁল সব ভুলে যেতে হয়। ডি 


ba পাওয়া যাচ্ছে “হা কষীতোয়া নদী এঁকে- 


হ |, *এর উচ্চতা: মোটী- 
ফুটি ৪০০০ থেকে ৪৫০০ ফুট ; পশ্চিম দিকটায় বষ্টিপাতের 


দেখবার জরন্ে, সঙ্গীর! 
‘ লাগলেন । kes পাহাড়ের গা. বেয়ে ডি সন্ত্পণে গিয়ে ' 


বেঁকে চলেছে অজানার উচ্ছেশে__ছু'পাঁশে পাহাড় ফেটে 
রেশ একটু : উপত্যকাভুমির মত স্থ্টি করে - নিয়ে ০ 
নাম সাবিত্রী । 


এখানে কিছুক্ষণ বাড়িয়ে এগিয়ে চললাম, আর্থার সীটের | 


দিকে । রাস্তা ডান দিকে বেঁকে চলে গিয়েছে, সঙ্গীরা পথ- 
নির্দেশের জুন তীর-চিহ্ছ একে রেখে গিয়েছেন পথের ওপর ৷ 
“এখন আর ক্লান্তি নাই, নুতন. উৎসাহে আবার চড়াই ভেঙে 
“চলেছি । j 

"প্রথে সাবিত্রী ন্ট আর ক্যাস্ল রকৃ পার হয়ে বাসার 
শেষে এসে পৌঁছলাম । সাবিত্রী পয়েন্ট আর ক্যাসূল রক" থেকে 
দিগস্তবিস্তৃত ঘাট পর্ধতমাঁলার দৃশ্য আঁর পায়ের নীচে 


৭$ মাইলের মাথায় । এখান থেকে পায়ে হাঁটা পথে যেতে 
হবে আর্থার সীট ইত্যাদি জায়গাঁগুলিতে 1 সঙ্গীদের দেখতে 
"পেলাম না-_তবে তাঁদের .' সাইকেলগুলো! 
দেখলাম । একটা সাইকেলকে, ঝোপের মধ্যে: লুকিয়ে রেখে 
লতাপাতা 
করলাম বাঁরকতক'। প্রতিধ্বনি এল ফিরে ফিরে, কিন্ত 
সঙ্গীদের . সাড়! পেলাম. না। হাঁটাপথ আছে ছুটো, 
দুদিকে গ্রিয়েছে। কোন্টা অনুসরণ করব ঠিক রূরতে 
পারছি না--তীরচিহও দেখছি ন]। 


' পড়ে' আছে, 


দিয়ে আড়াল “করে রেখে তাঁরশ্বরে চিৎকার 


টি 


" অতলস্পৰ্শ খদ চোখে পড়ে। . রাস্তা শেষ হয়েছে বাঁজার থেকে . 


অগত্য! বা-দিকের 


পথটা! “ধরে নীচে. নেমে চলতে লাগলাম। সেখান রা 


নীচে তাকালে চোখে পড়ে- দু'পাশে পাহাড় যেন মুখ ব্যাদান- 


করে'দীড়িয়ে রয়েছে, মাঝথান দিয়ে সাবিত্রী বয়ে চলেছে। 


কিন্তু সেখানেও বন্ধুদের দেখ! পেলাম না । তখন সে পথ ছেড়ে - 


. আবার উপরে উঠে অন্য পথ ধরে চললাম উচ্চস্বরে. চিৎকার 
করতে করতে। এবার সাড়া পেলাম-_জঙ্গল ভেদ করে, 
খানিকটা নীচের থেকে। আর বিশ গজ গিয়েই আর্থার 
. সীট । . কি ভয়ঙ্কর অথচ কি সুন্দর জায়গ! |: পাহাড়ের গা 
থেকে যেন একটু- ছোট কার্ণিশ বেরিয়েছে, পাঁচ-ছয় জন 
লোক- কোনরকমে ফীঁড়াতে পারে। লোহার নড়বড়ে 

রেলিং দিয়ে ঘেরা। পায়ের, ‘নীচে প্রায় ৩০০০ . ফুট 
গভীর খদ, বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মাথা ঘুরে যাঁয়। 
দু'পাশে বাঁহ মেলে আছে ছুটে পাহাঁড়।. আমরা দাড়িয়ে 


- এই দৃশ্য দেখছি, এমন -সময় সঙ্গীরা “হৈ হৈ করতে করতে 


উঠে এলেন। এক জন স্থানীয় লোককে” গাইড" নিয়েছেন 


দেখলাম॥ ভারা আর্থার সীট আগেই দেখেছেন এখন রঃ 


আসছেন ‘উইন্ডো’ থেকে । উইন্ডো হ’ল আর্থার সীটেরই 
ঠিক নীচে ছু'পাঁশে নিরেট পাথরের মধ্যে একট! জানালার 
মত ফাঁক গাঁইডকে . সঙ্গে নিয়ে, আমি চললাম উইনডো! 
সেখানে বসে বিশ্রাম করতে 


ক রা 


ভাদ্র 





পৌঁছলাম সেখানে। সেখান থেকে ৰী-দ্বিকে, উপরে, নীচে 
সর্বত্রই. দেখতে পাওয়া যায় হাঁজার হাজার ফুট.খাঁড়া পাঁথরের 
দেয়াল, আর সম্মুখে ,সুদূরপ্রসারিত. সাবিত্রী..উপত্যকা ৷ 


ফিরে আসবার পথে কতকগুলো সিলভার ফার্ণের পাত! ছিড়ে . 


নিয়ে এলাম সঙ্গীদের হাতে সাদা উল্কী পরাবার জন্যে । 
প্‌ এই ফার্ণের পাতার নীচের দিকে থাকে সাদা! চকে গুঁড়োঁর 
মত একরকম জিনিষ ৷ 
চমৎকার ছাঁপ ওঠে ছি 

এবার . বাড়ী ফেরার পালা। সবাই তৃষণর্ভ । 
বললে, ‘কাছেই একটা ঝরণী আছে, জল খুব ডাল; সঙ্গে 
বিস্কুট ছিল সেখানে গিয়ে তাই দিয়ে জলযোগ করে উপরে 
উঠে এলাম। তখন দেখলাম যে, আমরা. প্রথমে.যে রাস্তা 
: দিয়ে কিছুদূর গিয়েছিলাম সেটা দিয়েও আর্থার সীটে যাওয়া 
যায়-_ছুটো', পথ. একই জায়গায় মিলেছে। 
সাঁইকেলটা আবিফাঁর করতে বন্ধুদের একটুও দেরী 'ফ'ল না, 
বুঝতে পারলাম যে বিংশ শতাব্দীর মে:দেরও“পেটে কথা 
থাকে না । সেখান থেকে অন্য সবাই সাইকেলে রওনা হলেন, 


. আর গাইড আমাকে সোজা পথে আদি মহাঁবলেশ্বরে নিয়ে ' 


চলল । এই পথে আদি মহাবলেশ্বর মাত্র দেড় মাইল। পৌঁছতে 
দেরী হল না। 
সময় কম.বলে ভাল করে দেখা হ'ল, না-। জার্থার সীট থেকে 
২_ সোজা পথে পৌঁছলাম একটা! বড় মন্দিরের, পিছনে ।. শুনলাম 


এটি, “উগম মন্দির” ১ “কষা! মন্দির”ও বলে এটিকে । মন্দিরের 
অন্ত কোন জায়গা - 


' কারুকার্যে কোন বিশেষত্ব নাই। 
থেকে এনে রেখে দ্রেওয়] একটা কালো পাথরের বেস 
রিলিফে রাধাক্কফের যুগল .ৃত্তি ছাড়া . অন্ত কেনি মূৰ্তিও 
নাই। পশ্চিমের দেয়াল ফুঁড়ে পাঁচটি নাল! দিলে জল ভিতরে. 
এসে প্রথমে একট! বড় কুণ্ডে তার পর পাথরে তৈরি গোমুখ 
দিয়ে আর একট! কুণ্ডে পড়ছে । জিজ্ঞাসা করে -জাঁনলাম যে, 
এই গাচটা নালা নাকি কা, সাবিত্রী, কোয়েল! প্রভৃতি 
পাঁচটি নদীর জল এবং মন্দিরটি কৃষণানিরীর মন্দির । মন্দিরের 

« সামনে একটা ধর্মশালা আছে। এখানে আরও কয়েকটি 
মন্দির আছে, তর মধ্যে একটি মহাবলেশ্বর শিবের মন্দির | 
এই শিবির. নামেই জায়গাটার নাম হয়েছে 'মহাবলেশ্বর"। 
মহাবলেশ্বর_ শিবের সম্বন্ধে একটি ' সুন্দর পৌরাণিক কাহিনী 

f আছে । ১ 

7 এখানে মহাবল আর ন নামে স্ন উন: বাস, 

করত তাদের উৎপাতে "মুনি-ঝযির! নির্ধিবপ্মে তপশ্চরণ 

.বা যজাঁদি করতে পারতেন ন1। তাই: তার! মহাবল আর. 


_ 'অতিবলের . নিধনের জন্য বিষ্ণুকে গিয়ে ধরলেন। বিষ্ণু 
সশ্রজী হয়ে, অতিবলকে মারলেন, কিন্ত বড় ভাই ম্হাবল - 


ত্যিই মহাবল--বিষ্ণুশক্তিকে তার কাছে হার মানতে হ'ল । 


পাচ ডিনের ছুটিতে মহাবলেশবর : 


- তখন, বিষ্ণু মোহিনীযূর্তি ধরে মহাঁবলকে কাবু করে তার: 
: কাছে বর প্রার্থনা.করলেন। মহাবল বর. দ্বিতে রাজী হলেন, 


হাতের উপর রেখে চাপ দিলেই . 
' আর অতিবলেশ্বরের-পুজ] চলে আসছে।, হত অময়- 


গাঁইড . এখানে খুব বড়-মেলা হয় । . 


আড়াল-করা, 


আদি মহাবলেখুরও "বেশ চমতকার জায়গা । 


৪৩৯. 





শা 


মোহিনী বললেন-_মহাঁবলকে - মরতে হবে। প্রার্থনা শুনে 
মহাবল অবাক, কিন্ত' কথা দিয়ে ত আর কথা.ফিরাঁন চলে 
না । মহাবল মরলেন ; ; কিন্তু আগে কবুল, করিয়ে নিলেন যে 
তার মৃত্যুর, পর' অতিবল আর মহাঁবলের,স্থৃতি রক্ষার অন্তে 
তাদের শিবরূপে পুজা! করতে হবে । সেই থেকে মহাঁবলেশ্বর .. 


আদি মহাবলেশ্বর থেকে সাইকেল, নিয়ে যখন বাসায় 
ফিরলাম তখন বেলা প্রায় তিনটা । " | 

আঁহার ও একটু বিশ্রামের পর “বন্ধে পয়েট দেখতে 
গেলাম বষ্বে পয়েন্ট খুব কাছেই; বাজার থেকে মাত্র ছু- 
মাইল, গবর্মেন্ট হাউসের পিছনে । : স্র্য্যাস্ত দেখবার অন্তে 
এখানে প্রতিদিন বহু লোকের সমাগম হয়। বহুদূরে সমুদ্ধের 
গর্ভে ু্ধ্যাস্তের দৃষ্য যেমন উপভোগ্য, তেমনি নয়নযুগ্ধকর . . 
পাহাড় আর জঙ্গলের দুষ্ট |. এখান, থেকে কোয়েল! -নদীর :.. 





. . ১নং চিত্র ৷ স্যাডল: ব্যাক 
উপত্যকা প্রতাপগড়ের রগ আর স্তাল ব্যাক পাহাড়ের 


ৃন্ সত্যিই মনোরম । (১ নং চিত্র) . | 
আর একটি . রমণীয় স্থান হচ্ছে “উইক? আর “সিডনী” 


',পয়েন্ট। : এই .পয়েন্ট ছুটিও খুব দুরে নয়__বাঁজার থেকে 


তিন মাইলেরও কৃম। এখান থেকেও ফিটজেরান্ড ঘাটের 
-গাঁ ঘেঁষে প্রতাপগড় হয়ে মাছাড় যাবার রাস্তা, প্রতাঁপগড়ের 
ছু, এলফিনষ্টন পয়েন্ট এই সব চমৎকার দেখতে পাওয়া যাঁয়।- 
১৮২৪ শ্রীষ্টীর্ধে লডউইক সাহেব নাঁকি এখাঁনেই প্রথম 
আসেন । সেই স্থৃতিকে-স্থায়ী করবার জন্তে জায়গাটির নাম- 
করণ কর! হয়েছে লডউইক পয়েন্ট, একট] ত্স্তও রয়েছে 


8৪৪ 





_ নজরে পড়ল। এখান থেক একটু এগিয়েই সিডনী পয়েন্ট, 
একটা সক লক্বা পাহাড়ের ফালির ' শেষপ্রান্তে। লডউইক 
- পয়েন্ট যেন অঙ্গুলীসঙ্কেতে নীচের. খর আর সম্ুখের পাহাড়ের 
সারি দেখিয়ে 'দিচ্ছে। পাহাড়ের অঙ্গুলী সদৃশ অংশটি প্রায় 
ছু ফার্লং লম্বা আর কোথাও আট-দশ ফুট, কৌথাঁও র! কিছু 


বেশী চওড়া । একটু অসাবধান হইলেই আর রক্ষু নাই, নীচে 


২০০০ ফুটের খদ | আমি সাইকেল চড়ে সিডনী পয়েঞ্ট 
পর্য্যত্ত গিয়েছিলাম বলে সঙ্গীদের সে কি ভতনা | 

মঙ্গলবার মহাবলেশ্বরের হাটবার । ছুপুর পর্য্যন্ত কেন'- 
কাট] কর! হ’ল। লেডী ডাক্তাররা, বিশেষ করে শ্রীমতী কেটি 
কলা, টমেটো, গাঁজর ইত্যাদি ভাঁইটামিনযুক্ত খাদ্যদ্রব্য কিনে 
বিতরণ'করতে.লাগলেন এক পাঁল ছেলেমেয়ের ভিড়ের মধ্যে 
ফাঁড়িয়ে। উঃ, সে কি ভিড় | ওদের চেহারায় নাকি, ভাইটা- 


মিনের অভাঁব ফুটে বেরুচ্ছে সেটা যতদুর সম্ভব পুরণ করে: 
শহরেই জন্ম এবং শহরেই এরা. 


দিতে চাঁন লেডি ভাঁক্তারর]। 
মান্য, অবস্থাও.সচ্ছল; সত্যিকারের ভারতবর্ষের সঙ্গে এখনও 
পরিচয় হয় নাই ও"দের।' 

মহ্ঠবলেশ্বরের.মত এত প্রার্থী আমি আর কোথাও দেখি 
নাই। সবাই যে ভিখারী তা নয়। অনেকে হয় তো কাছা 


কাঁছি কোন গ্রামে থাকে, বাজারে এসেছে বিকিকিনি 


করতে । পথে বিদেশী আগন্তক দেখলেই “সাব. বখশিশ’ 
অথবা ‘বা বখশিশ” বলে, হাতটা বাড়িয়ে দেয়। এটা 
যেন ওদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অনেক সময় দেখা 
খাঁয় সাঁব বখশিশ” বলে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে এক মুহুর্তও না 
" বাড়িয়ে যে যার পথে চলে গেল । 

অপরাঁহে গেলাম লিঙ্গমাল] দেখতে, বাজার থেকে প্রায় 
চার মাইল দুরে এই জায়গাটা । প্রথম তিন মাইল পাঁচগণির 
রাস্ত| দিয়ে গিয়ে দেখি ডান দিকে একট। কাচ! রাস্তা বেরিয়ে 
গিয়েছে লিঙ্গমালার দিকে! লিঙ্গমালা হ’ল মহাবলেশ্বরের 
“কিচেন.গার্ডেন”_সজীর বাগান ! উনবিংশ শতাব্দীর শেষের 


দিকে গবর্ণমেন্ট এখানে কুঁইনাইনের চাষের চেষ্টা করে-. 


ছিলেন। 
বলে সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়েছে। 


বহু পরীক্ষা আঁর ' অর্থব্যয়ের পর অসম্ভব 
বাঁগাঁনের তত্বাবধায়কের 


বাংলো আর আপিস-বাঁড়ী এখনও রয়েছে দেখলাম । এগুলে] , 


এখন বনবিভাগের কাঁজে লাগছে ।. এই রাংলোগুলি ছাড়িয়ে 
আর একটু গ্রেলেই-ভেনিয়! জলপ্রপাঁত__ভেনিয়] নদী সগর্জ্জনে 
পাহাড় থেকে নিয়ে বীপিয়ে পড়েছে। প্রপাতের" মুখোমুখি 
উচু পাহাড়ে দীড়িয়ে -এর সমস্তটা . দেখতে পাওয়া যায় । 
প্রপাতটি সিঁড়ির ধাঁপের মত। ছু'ধাঁপ সিঁড়ি ভেঙ্গে তুষার- 
শুভ্র জলরাশি নীচে গড়িয়ে পড়ছে। বৃষ্টির পর যখন জলের 
তোঁড় বাড়ে তখন নাকি ধাপগুলো থাকে না। 

. বুধবার। ঠিক হ’ল প্রতাপগড় ছুর্ণ দেখতে যেতে হুবে 


গ্রবাসা 


১৩৫৫ 


এই প্রতাঁপগড়েই শিবাজী আফজল খাঁকে “্বাঘনথ দিয়ে বৰ. 
করেন। প্রতাপগড় মহাঁবলেশ্বর থেকে মাত্র দশ মাইল। 
ট্যাক্সি একটার বেশী পাওয়া গেল না-_অথচ যাত্রী আমরা 


. সাড়ে আট জন্ম । আঁট জন বয়স্ক আর এক জন বালক । ঠিক 


হ'ল দু'জন যাবেন সাইকেলে আর বাকী সবাই ট্যাক্সি 


করে-_ভাঁড়া ২৫২ টাকা। শ্রীযুক্ত ডি মেলো আর আমি ~~ 


সাইকেলে গেলাম | ঢালু রাস্তা, ছুই ধারে ঘন জঙ্গলের ভিতর 
দিয়ে নেমে গিয়েছে পাক খেয়ে খেয়ে । 


ডাক-বাঁধলোতে । সেখান থেকে পাঁছাড়ের প্রায় দেড় 
মাইল উপরে ছূর্গ। (২ নংচিত্র). খীরা হেঁটে উঠতে 
অপারগ তাঁরা ইচ্ছা! করলে চেয়ার ভাড়া. করে যেতে 





২ নং চিত্র 


পাঁরেন--চার জন লৌকে ঘাড়ে করে নিয়ে যাঁবে। 
পরিশ্রমের তুলনাঁয় খুবই কম--চার টাকার মত। আদ্রীদে- 
পড়ীর পক্ষে হেঁটে উঠা অপন্তব, তাঁর জন্তে একটা! চেয়ার নিয়ে 
আমরা হৈ হৈ করে গিরি আরোহণ সুরু করলাম । অপর 
মহিলার! কিছুদূর গিয়ে পরিশ্রাত্ত হয়ে চেয়ারে উঠবেন এই 


আশায় আরও ছু’ দল লোক ছুটি চেয়ার নিয়ে আমাদের অঙ্গে: 


সঙ্গে প্রায় সবটা! পথ এল | কিন্ত তাঁদের আশ্পুর্ণ হ'ল না। 
পথ খুব খাড়াই এবং ছুরারোহ্‌ হলেও মহিলারা অতি সহজেই 
উপরে উঠে গেলেন । দলের . মধ্যে শ্রীমতী ম্যুরিয়েল ছর্গে 


' পৌঁছলেন সকলের আগে প্রায় সবট পথ ছুটতে ছুটতে । তাঁর 
উৎসাহ আর সহিফুতাঁর কাছে পুরুষদেরও হার মানতে হয়। - 


হাসিতে আনন্দে .উদ্্বল এই ভদ্রমহিল! পরিচিত অপরিচিত: 


সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি অনায়াসে আকর্ষণ করতে .পারেন। 


পথি নারী বৈবঞ্জিতা, সাঁবধানীদের এই বাক্য আমাদের 


ট্যা্সির প্রায় সঙ্গে : 
সঙ্গেই আমর! পেঁছলাম প্রতাপগড়ের পাদদেশে বাডা! 


ভাঁড়!" 


সা 


সি 


_ পীঁচ দিনের ছুটিতে মহাবলের ' 





ES কারও যেই খাঁটে মা জীমতী যারিয়েলের 
বেলায় তো নয়ই । 

প্রতাঁপগড়ের ছূর্গ দুর্গম হলেও দর্শকের মনে বিস্ময়ের উদ্দেক 
করে না । তা ছাড়া এই ছুর্গের প্রধান প্রবেশ-দ্বার, চার দিকের ' 
প্রাচীর আর দুর্গের মধ্যে শিবাজীর আঁরাখ্যা দেবী 'ভবানীর ' 


স্মন্দির ছাড়া এখন. আর ' কিছু দ্রব্যও' নাই মন্দিরটির' 


যথোপযুক্ত সংস্কারের জন্ঠে বেশ ভালই আছে। মন্দিরের 
সন্মুখেই সুদীর্ঘ নাটমন্দির আর তাঁর ছুই পার্থে ছুইটি স্তল্ত। 








৩ নং চিত্র হে 


( ৩নং ডট মন্দির আঁর নাটমন্দিরের সামনেই" নর 


বিশ্রামাগার | এখান থেকে কোয়েল! উপত্যক!, ফিট্‌জেরাল্ড ' 
প্রথমেই 


আর রদগণ্ডি ঘাঁট ছবির মত দেখা যায়। 
, চোখে. পড়ে ছুর্গের 'বাঁহিরে খানিকটা! নীচে প্রায় আধ 
মাইল দুরে একটু সমতল. যাঁয়গাঁ_সেখাঁনে ছুটি ঘর। এই 
সমতল স্থানেই শিবাজ্ী আর আ'ফঞ্জল খায়ের সাক্ষাৎ -হয়। 


এখানে আঁফজল খা! আর তাঁর এক জন-সহচরের সমাধি আছে। - 


এর পরই চোখে পড়ে ঠিক মন্দিরের . সামনে ছু'বাঁরে 
পাথরের. দেয়াল-ঘেরা উচু সরু রাস্তার মত.. একটি 
স্থনি। 
জানলাম ওরই শেষ প্রান্তে উচু টিবিটার নীচে আফজল 


খায়ের মস্তক প্রোথিত হয়েছিল; .দেহটা রাখ! হয়েছিল নীচের. 


4 সমাধিতে |... I . 


পাহাড়ের উপরের সি্ধ হাতা অল্প সময়ের মধ্যেই: 
ক্লান্তি দূর হ’ল, তখন অঠরাগ্নির 'দহনজ্বাল! অন্থভব করতে: 


লাগলাম । ছুর্গের লৌকদের কাঁছে খবর নিয়ে জান! গেল 


যে ছুধ, ডিম, চা এমন কি চিনিও পাঁওয়! যেতে পারে । ইচ্ছা ' 


ন্লে তৈরি চাঁও পাওয়া যাবে। 


- দ্রজাই বন্ধ, রক্ষককেও খুঁজে পাওয়া গেল না। 
জানালা, ভিতরটা. অবশ্য দেখতে অঙ্গুবিধ! হ’ল না। 


(নং চিত্র). দুর্গের লোকেদের, জিজ্ঞাসা" করে - 


দুধ | আর আমাদের পায় কে।' আর কাঠকুটোও 
পাওয়া গেল। সঙ্গের ডাক্তাঁরনীরা আর যাই হোন লেডী তো, 
কাঁজেই দুধ ছাল দেওয়া, চা তৈরী আর ডিম সিদ্ধ হতে দেরী 
হ’ল না। তা ছাড়। আমাদের সঙ্গে ছিল বিদ্ধুট, মাখন আর 
চী । মব্যাহভোঁজন হ’ল ভালই। তার.পর আমরা 
বেরুলাঁম দুর্গ প্রদক্ষিণ করতে, সঙ্গে এক জন গাইড |. দেখবার ' 


বিশেষ কিছুই নাই_চারদিকে' ঘাট পর্বতমালার দৃশ্য 
এছাড়া শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী স্থাপিত হহ্ুমান-মুর্তি, 


কেদারেশ্বর শিব, দু'একটা পুরানো কামান এই সব দেখে 
প্রাচীরের গা বেয়ে' ঘুরতে লাগলাম । গাঁইড বললে ওদিকে 


দেখবার আঁর কিছু-নাঁই, কেউ যাঁয়ও না ওদিকে । 


- প্রদক্ষিণ.:-একটু বিশ্রাম-_তাঁর পরই প্রত্যাবর্তনের পালা! । 


" আদ্রাদে, কেটি, য্যুরিয়েল আর আমি চললাম আফজল খায়ের 


সমাধি দেখতে, দলের অগ্ত স্বাই সোজা নেমে গেলেন 
নীচে ভাঁক-বাঁলোর দিকে” সমাধিমন্দিরের চারদিকের 
সার্শির 
পাশা- 
পাশি ছুটি সয়াধি সিক্ষের কাপড় দিয়ে ঢাকা । ছাদ থেকে 
অসংখ্য বাতির গ্লোব আর ঝাড় ঝুলছে, পাখা, ময়ুর-পুচ্ছের 
চাঁমর ইত্যাদিও আঁছে। . আজ এ স্থান নীরব, জনমাঁনবহীন । 
১৬৫০ খঁষ্ঠাব্দের আর একদিনের ঘটন] কল্পনার চোখে দেখতে - 
লাগলাম । সমস্ত প্ৰতাপগড় ছুর্গ এখান থেকে যেমন স্পষ্ট আর 
সুন্দর দেখতে পাওয়া যায় তেমন আর কোন জায়গা থেকে ' 
নয়। - 





৪ নং চিত্র 


সঙ্গীরা নীচে অপেক্ষা করছেন, কাজেই তাড়াতাড়ি নীচে রঃ 
-' টাকায় হু’সের খাটি ' নেমে এলাম | ডাক বাংলোয় এসে সুস্বাদু ঠাও! জল পানের পর 


~ 


8৪২. 


১৩৫৫: 





সুরু হ’ল প্রত্যাবর্তনের আয়োজন ৷ কথা হ’ল সাইকেলে ফির- 
বেন কে কে? সবাই এলেন এগিয়ে । কিন্তু এগিয়ে এলেই 
তো হয় না, দশ মাইল খাঁড়া চড়াই, সাইকেল ঠেলে হেঁটে 


উঠতে হুবে। বহু বিতর্কের পর স্থির হ’ল সাইকেল মোঁটরের - 


পিছনে বেঁধে দিয়ে আন্জাদে আর গ্রীমতী য্যরিয়েল হেঁটে আস- 
বেন। বাকি সবাই আসবেন মোটরে । 
এসে চাঁ-পর্বব সেরে ‘যখন গল্প. করছি তখন বেল! প্রায় চারটা 
-_পদ্বচারী দু'জন এসে পৌঁছলেন । পথশ্রমে তাদের” গা দিয়ে 
.. ঘাঁম ছুটছে, চোখমুখ লাল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মুখের হাঁসি 
যাত্রার সুরুতে যেমন. ছিল তেমনি আছে। উপরন্ত আছে 
কাধের উপর গঞ্চমাদনের বোঝা--পথে যেখানে যত রকমের 
ফুলগাছ দেখছেন তার শুধু ফুল নয়--একটা করে ডাল ভেঙ্গে 
নিয়ে. এসেছেন |. 


- গৃহ্কত্রা গেলেন চা দিয়ে তাদের কান্তি দুর করার বন্দোবস্ত 
করতে । " : 
. অন্ধ্াবেলা। রেশনের কেয়োসিন তেল রর ক 


সপ্তাহ শেষ না হলে তেল পাওয়া যাবে না। 
_ মোমবাতি, ছেলে তাস খেলছি। হার-জিতের সঙ্গে সঙ্গে 
টফি আর লজেঞ্চেস হাঁতবদল হচ্ছে বলে আলোর অভাব 
থাকলেও বাড়ীটা নীরব নয়। এমন সময় রেশনিং আপিসের 
_ এক কর্মচারী এবং আর এক জন ভদ্রলোক, এসে উপস্থিত । 

ব্যাপার কি?: 

" রেশন-কার্ডে এই বাড়ীর এক জন মহিল| নিগ্ধেকে ডাক্তার 
বলে প্রকাশ করেছেন, তিনি আছেন কি? 


জন লেডী ডাক্তার আছেন, M.D,R.CP. চিট সঙ 
কাঁকে চাই আপনাদের ? . | 

ভদ্রলোক ছুটি' তে! লেডী ডাক্তারের প্ৰাচুৰ্য্য আর 
উপাধির বৈচিত্যে প্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন । রেশন 
আপিসের ভন্রলোক বললেন--“দেখুন, আঁমর] এসেছি ভারী 
বিপদে পড়ে 1 “ইনি+--সঙ্গের ভদ্রলোক টিকে দেখিয়ে--“আমার 
বন্ধু, অমুক হোটেলের মালিক। এ'র স্ত্রী অসুস্থ কিন্ত এখানে 
তো লেডী ডাক্তার .নেই। . এখন আপনাদের মধ্যে যদি দয়া 


করে কেউ একবার আসেন তবে চিরকবতজ, হয়ে থাকব,’ . 


ইত্যাদি । ০, ৮ 


ডাক্তাররা তো যেতে রাজী, কিন্তু অস্গবিধা এই-যে সঙ্গে ' 


" গ্রেথেক্ষোপটা পর্য্যন্ত নেই। সেটা! জোগাড় করে আনলেই 
তাঁরা সানন্দে যথাসাধ্য করবেন একথা জানান হ’ল । তখন 
আগস্তকদের এক জন গেলেন ষেথেস্কোপের সন্ধানে, আর এক 

. জন বসে গল্প করতে লাগলেন ।. 

মোমবাতি ভেলেছি কেন। 

নাকি, তেলের অভাবে বাতি জুলছে না। 


পি 


"আমরা সবাই ফিরে. 


সরবে তাদের অভিনন্দন জানানো হ'ল 5 রহবিরেে 


: দিনের পরিচিত মহাবলেশ্বরের ‘কাছে; .. 
আঁট মাইলের মাথায় ' এসে - শ্রীমতী. 
কেটি, চিচগার আর ডি মেলে! নেমে পড়লেন। কাছেই এক 


আমরা 


৷ তিন জন তিনখান! ' 
আমাদের এক জন বলে উঠলেন--এক জন কেন তিন তিন 


প্রথমেই প্রশ্ন করলেন__. 
এতে কি আলো! হয় ?--*ও তাই, 


আমি গিয়েই: করে__আমর] সবাই সাঁয়' দিয়ে সই করলাম । 


আমার ওখান থেকে ছুটে! বাঁতি পাঠিয়ে দিচ্ছি! আঁমর! 
মুখে ভদ্রতা. বজায় রাখার জন্যে বললাম--তাঁর নিন্ের . 
অন্বিধা করে আমাদের সাহায্য করার দরকার নাই । বাতি 

দিতে চেয়েছেন তাঁর জন্তেই তিনি আমাদের ধন্ধবাদারহ। তার 

পর যা হয়ে থাকে তাই হ’ল ।' আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের . 
ঘরে জ্বলল বড় টেবিল-ল্যাম্প। বাতির অভাব ঘুচল-_ [২ 
আমরা বললাম এট] হ’ল ডাক্তারের ভিজিট । | 


=; বৃহস্পতিবার । আজ আমরা রওনা হব। আমরা মানে 
ছি মেলো, চিচগার আঁর লেবক। স্থির হ’ল সন্ধ্যার -বাসে 
সোজ] পুণার ন! গিয়ে আমরা সবাই বেরব্‌ সকালের 
বাসে ! সমস্ত দিন পাঁচগণিতে কাটিয়ে আমরা তিন জনে 
চলে যাঁব নেমে পুণার দিকে আর অন্ত সবাই ফিরে যাঁবেন 
সকাল সাড়ে আটটায় বাপ ; পিকনিকের 


৯ 


৪ 


জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে ‘উঠে বসলাম সবাঁই। বাস ছেড়ে. "" 


দিলে, একবার পিছন দিকে- চেয়ে বিদায় নিলাম-। পাচ 
মনে.মনে বললাম 
“পুনরাঁগমনায় চ’। 


পাঁরসী ভদ্রলোকের ফল আর ফুলের বাগান আছে, নাম 
Bhillard Estate, সেট! দেখবার জন্যে, আমরা পীচ- 
গণিতে গিয়ে মালপত্র বাস আঁপিসে রেখে সাইকেলে ফিরে 
আসব ঠিক হ₹’ল। 
শ্রীমতী ক্রিডা রয়ে গেলেন' পাঁচগণিতে আর আমর! বাকী 


Brhillard” Estate-এর উদ্দেশে । বাগানটি পাচগণি মহা- 
বলেখবরের রাস্তা থেকে প্রায় মাইলদেড়েক দূরে । পথে 


. মাঝে মাঝে গোলাপের. .পাঁপড়ি পড়ে থাকতে দেখে বুঝতে 
‘পারছিলায় যে ঠিক পথেই চলেছি ।.. 


J বাগানে এসে পৌঁছলাম, 
পুর্বববর্তীরা অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্ঠে। বাগানটি 


“বেশ বড়। কচুরীপাঁনা! আর পেয়ারা থেকে আর্ত করে 


নীল পদ্ম আর আধেল-পর্যত্ত দেশী-বিদেশী অনেক রকম ফুল 
আর ফলের গাছের, সংগ্রহ আছে সেখানে, মায় তেতপাতা 
আর কর্পুুর গাছনুন্ধ। সংগ্রহ প্রশংসনীয়. সন্দেই নাই, কিন্ত 


সৌন্দ্য্সথষ্টি হিসাবে উচ্ছৃসিত প্রশংসার মত নয়: বাঁগানের” 
- পর্যবেক্ষক সুন্দর বাঁধানে! ভিজিটা্সবুক নিয়ে এল ।.. তাঁর 


প্রতি পৃষ্ঠায় সে কি প্রশংসার বহ্র--গুজরাটী, কন্বাভী ইংরেজী, 
মারাঠি নানা .ভাষায় লেখা..! তবে একটা কথা, বর্ষার 
পর নূতন কেরে বাগানের: আরম হতেই আমর! এসেছি। 


. বসত্তকালে হ্য়তো জায়গাটা” সত্যই ভূহবর্গে পরিণত হয়৷ 


আমতী ম্যুরিয়েল বোটানির ডিএীধারিনী। ‘তিনি আমাদের 
সকলের হয়ে ছু'লাইন মন্তব্য 'লিখলেন গোলাপের প্রশংসা 
তখন কে 


আদ্রাদে-পত্নী আর তাঁর সঙ্গী হিসাবে . 


সাইকেল ভাঁড়া করে রওনা হলাম . 


ডি 


hs, 


ct” 
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৮ 


একজন আমীফে বলে উঠলেন খাতার মধ্যে বাংল! লেখা 


২ নাই, তুমি কিছু লিখে দাও না কেন বাঁংলাতে.। কি লিখি 
ভাবতে ভাবতে লিখলাম--সুদূর: বাংলাদেশ থেকে এসে 
জায়গাটা ভালই লাগল--বিশেষ করে পাহাড়ের উপরে 
্রস্ষুটিত নীলপদ্ম । 


গস 3 


আর কিছুক্ষণ বাগাঁন-রক্ষকের সঙ্গে কথাবার্তী বলে 


আমরা রওন! হলাম । বাস কোম্পানীতে গিয়ে খবর পেলাম 


যে শ্রীমতী সিসি (আন্রাদে-পত্নী.) আঁর ফ্রিডা পিকনিকের সব. 


সরঞ্জাম নিয়ে বেরি পয়েন্টে আমাদের জন্ত অপেক্ষা করছেন:। 


বেবি পয়েন্ট থেকে নীচে ক্ষ নৃদীর. উপত্যকা আর বাই 


(০1) ঠিক ছবির মত দেখতে । -: 


পাঁচগণি জায়গাটিঞবেশ মনোরম | এখানে হিন্দু, পারসী, 


রয়েছে দেখলাম | ীচগণিতে, আমার সব চেয়ে ভাল 
লাগল শহরের পূর্বপ্রান্তে, পার্কের ঠিক পরেই বিশাল কালে! 


পাথরের- পাহাডটি। খাঁড়া দেয়াল, উপরটা সমতল, যেন 


এক অতি বিরাট ভোজের টেবিল পাতা রয়েছে। ওর 
উপর উঠে'যে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় তাঁতে রসনার তৃপ্তি 
হয় না এ কথা ঠিক, কিন্ত তার চেয়েও যে তৃপ্তি স্থায়ী 
চোখের আর মনের তৃপ্তি-_সেটা হয় প্রচুর পরিমাণে । 
প্রায়” পাঁচটার সময়, মহবিলেশ্বর যাত্রীদের বাঁস এল। 
পাচ দিনের পরিচয়ও যে কত নিবিড় হতে পারে তা অনুভব ' 
কুরলাঁম বাস ছেড়ে চলে যাকার পর | ছণ্টার সময় আমাদের 
বাস ছাড়ল । যথাঁসময়ে. এসে পৌঁছলাম পুণায়, তাঁর পর 
বোস্বাইয়ে ৷ দৈনন্দিন কর্মের চাকা আঁবার ঘুরতে লাগল 


মুসলমান আর মুরোপীয়দের জন্তে আলাদা আলাদা হাই স্থূল যথাপূর্বং । নূতনত্বের মধ্যে.মনে জেগে আছে পাচ দিনের সৃতি | 





,- অবজ্ঞা 
শ্্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
ডি 


নমি অবজ্ঞা, তোমারি আদর সর্বশ্রেষ্ঠ যে এ 
বনের ফুলকে এমন করিয়া আধারে ফুটাবে কে? 
খ্রদৃষ্টির আলোক রুদ্ধ করি, : 
* তব আলেখ্য লও অলক্ষ্যে গড়ি, 
সাগরের তলে মুক্তাকে ভর অতুল মাধুর্য্যে । 


২ 


- প্রতিভাকে রাখে কউ বেরি’ তোমার আকন 
ধ্যাত, প্রতিষ্ঠা দুরে সরে যার তুচ্ছ তাহারে গণি” 
জানে-_খ্যানী, জ্ঞানী, সাধু শিল্পীর -দল__ 
সব সাধনায় তুমি সেরা সম্বল, 
আশীবিষ, হয়ে আগুলিয়া রাঁখে| EL মানিক্যে। I 
আনে! ‘কৰীরে'র কুটীর-ছু়ারে কামিনী ও কাঞ্চন 
- কুঞ্চিত নাঁসা, এসে ফিরে যায় সাবধানী লোকজন। 
পরশমণিরে দাঁও কঙ্করে ঢাকি’ 
. দিতে পথিকের লুব্ধ আখিরে ফীঁকি, 
'যক্‌” দিয়া রাখো বর্ধনশীল মি এঁখর্য্যেতু । ' 
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0. শ্রীঅমলেন্দু দত্ত 
প্রথম রবির উদ্বয়ের ক্ষণে সি'ছুর বরণ পূর্ববাচল 
| তমসা! পলায় সুদূর-দিগস্তরে 


মণি-যুকুতায় আল্পনা আঁকে শিশির-জিক্ত দুর্ববাদল 
j ' বিহগেরা গায় পুলকিত অন্তরে । 


নূতন প্রভাতে বরণ করিতে সাজিছে প্রকৃতি সুন্দরী 
ধরণীর বুকে সবুজ আস্তরণ, 
" ম্বছল পবন পুলকে বহিছে সুবাসিত ফুল-মধ্জরী 
নিন কৰিছে সম্তরণ। 


তমোধন নিশা ছ'শো বছরের লাঞ্চনা ব্যথা রিক্তা 
শত অপমাঁন অধীনতা-শৃঙ্খল-_ 
শতাব্দী ধরি? বেদনার দাছে আখিয়ুগ ক্ষোভে সিক্ত মা”র 
4 পাঁওুর গালে তপ্ত নয়ন-জল ] 


স্বাধীনতা-রবি লোঁছিত আঁভায় আঁধারিমা হ’ল খণ্ডিত 
শতাবীভরা বেদনার অবসান, 

গান্ধী-সুভাষ জহরলালের মহ্মার রাগে রঞ্জিত 
দেশজুড়ে ওঠে স্বাধীনতা জয়গান ! 


গৈরিক সাঁদা- -সবুক্ববক্ষে অশোক-চক্র লা. 
'_ বিজয়-কেতনে শোভিত উৰ্দ্ধাকাশ 
‘কৃত দ্রধীচির আত্মাহতির---কত পুঁত-স্থৃতিমণ্ডিত 
স্বাধীন ভারতে? জাঁগিল কি উল্লাস | 


পা 


সমগ্রতাবাদী বা গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানের ভুমিকা 
জ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


আধুনিক মনোঁবিজ্ঞানের অগ্ঠান্ত শাখার মতই সমগ্রতাবাদী 
(06851) মনোবিজ্ঞানেরও জন্ম হয়েছিল বিদ্রোহের ভিতর 
দিয়ে । উনবিংশ শতাব্দীতে যে মনোবিজ্ঞানকে স্বীকার করে 
নেওয়া হয়েছিল' তার বিষয়বস্ত ছিল সচেতন মন বণ চেতনা, 
এবং তার পদ্ধতি ছিল. অন্তনিরীক্ষণ ( Introspection ) | 
আমার মনে যে সচেতন প্রবাহ চলেছে তারই যথাযথ 
বর্ণনা হ’ল এই পদ্ধতির' মূল কথা। মনোবিজ্ঞানী এলেন, 
এসে আমাকে বিশেষ কোন একটি কাজ দ্িলেন। সেই 
কাজের সময়ে আমার মনের যে অবস্থা আমি উপলব্ধি করেছি, 
বিনা বিশ্লেষণে ও মন্তব্যে তারই যথাযথ. বর্ণনাকে কেন্দ্র করে 
গড়ে উঠল. এই সময়ের মনোবিজ্ঞান । বিস্তৃত বিশ্লেষণ ন! 
ক'রে সংক্ষেপে বলতে গেলে উক্ত মনোবিজ্ঞানের যে বৈশিষ্ঠ্য 
তা হচ্ছে এই ৫১) মনোবিজ্ঞানের বিষয়বন্ত হ’ল সচেতন 
মন ও তার ব্বত্তিসযূহ ; (২) মনের প্রত্যেক বৃত্তিই কতকগুলি 
ক্ষুদ্বতর উপাদানের সংযোগে গঠিত । আমাদের প্রত্যয় 
অনুভূতি ইত্যাদি এক একটি যৌগিক পদাঁখ, এবং এদের 


"জানতে হলে বিশ্লেষণ ক'রে এ উপাঁদানগুলিকেই প্রথমে 


জানতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর নাম. হ’ল “মানসিক রসায়ন 
আদর্শ’ বা Mental Chemistry Ideal | (৩) এর পদ্ধতি 
হ’ল অন্তনিরীক্ষণ। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই মনোবিজ্ঞানের 
নাম দেওয়| হয়" Structural 7১ chology, বাংলায় যাকে 
বল! যেতে পারে অবয়বী মনোবিজ্ঞান | কিন্তু উনবিংশ 
শৃতাব্দীর শেষের দিকে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এর 
প্রতিবাদ হ’ল, এবং নানা প্রকার গবেষণা ও পরীক্ষার ভিত্তিতে 
বল! হ’ল যে, প্রথমতঃ মন একটি অবিভাঁজ্য সক্রিয় পদার্থ, 
দ্বিতীয়তঃ অস্ত্নিরীক্ষণ দ্বার! শুধু মাত্র চেতন! নিয়েই মনো- 
বিজ্ঞানের বিষয়বস্তকে সীমাবদ্ধ রাখা চলবে ন! । মনের 


* বাইরে মান্থষের কার্য্য সম্পাদনাকেও এর মধ্যে নিয়ে আসতে 
হবে। এই ছুই প্রতিবাদ থেকেই জন্ম নিল আঁধুনিক মনো- . 


বিজ্ঞান। কিন্ত এই প্রতিবাদের ব্যাপারে আবার আধুনিক 
মনোবিজ্ানীদের মধ্যে-অনৈক্য দেখা গেল । তাঁদের প্রতি- 
বাঁদের ফলে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও ভিত্তি থেকে: নূতন নূতন 
পদ্ধতিরও সৃষ্টি হ’ল সমগ্রতাঁবাদী মনোবিজ্ঞান এদের অন্যতম | 

সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানের বিদ্রোহ ছিল প্রধাঁনতঃ. 
জার্মান দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক চঘ0701-এর বিরুদ্ধে 
Wud বলেছিলেন যে, আমাদের অভিজ্ঞতা সৃষ্ট হয় 
কতকগুলি উপাঁদান-সংযোগে । 
অনুভূতি সঙ্কল্প ইত্যাদি এক একটি যৌগিক বস্ত। অতএব 


আমাদের প্রত্যেকটি ধারণা .. 
“hole ) থেকে উদ্ভূত একক প্রতিক্রিয়া । যেমন, এক' জন 


মনোঁবিজ্ঞানের কর্তব্য হ'ল ্ যৌগিক বস্তটির উপাঁদাঁন* 


সমূহ বিশ্লেষণ করা, এবং পরে লক্ষ্য করা যে- কি নিয়মে-ও.- 


কি ভাবে সেই উপাঁদানগুলি সংযুক্ত হয়েছে । আগে বিশ্লেষণ- 


-ও পরে-সংযৌজন-_এই পদ্ধতির দ্বারা আমাদের অভিজ্ঞতার 


মধ্যে কোন মূল নীতি আবিষ্কার করাই ছিল ভা 000$-এর 


উদ্দেশ্য । এই মনোঁবিজ্ঞানকে .সমগ্রত।বাঁদ আখ্য] দিলে ‘ইট ও ' ' 
এ 


চুণ সুরকির মনোবিজ্ঞান? | (‘Brick aud Mortar Psycho- 
1057” ) | অর্থাৎ. অভিজ্ঞতার বিভিন্ন উপাঁদানগুলি যেন ইট, 
যাকে চুণ সুরকির দ্বারা একত্রে গ্রথিত করে বিশেষ এক 
অভিজ্ঞতার সৌধ গড়ে তোলা হুচ্ছে। কিন্ত প্রশ্ন উঠল চুণ 
স্থুরকি সন্বন্ধে। কি সেই চুণ- সুরকি’ যাঁর দ্বারা উপাঁদান- 
গুলি বিশেষ একটা রূপ নিয়ে গড়ে উঠতে পারে ?-_-এই প্রশ্নের 
কোন সছুত্তর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না । ঠিক এই সময়েই 
এল আর একটি জিনিষ । [309016] ও অন্যান্য কয়েকজন 
পরীক্ষা করে বললেন যে-কোঁনও অন্পূর্ণাঙ্গ বস্তুর এমন একটি 


বিশেষ ধৰ্ম্ম আঁছে যা নাকি তাঁর উপাদানসমূহ থেকে পুরো- 
"পুরি আলাদা.। যে-কোন বস্তুর এই বৈশিষ্ট্যটির নাম এরা 

দিলেন 
সঙ্গীতের কোন একটি সুর নির্ভর করে স্বরগ্রামের পর্দার 

কিন্ত স্বরগ্রাম্রে পর্দাগুলিকে আলাদা করে নিলে. 
সেই বিশেষ স্সুরটির কোন চিহুই সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে. . 
না। কেন না এ সুরটি নির্ভর করে স্বরগ্রামের বিশেষ গঠন- : 


সমগ্রতাধর্শন’ ( Gestalt quality ) ! 


উপর। 


পদ্ধতির উপর । এ গঠনটি বদলে দিলে একই স্বরগ্রাম নিয়েও 
সুরটি' বদলে যাবে | অর্থাৎ সঙ্গীতের এমন একটি স্বতন্ত্র রূপ 
আছে যাঁকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তা ছলে সমগ্রতাঁর এই 
বৈশিষ্ট্য. তার উপাদানের চেয়ে কম প্রয়োজনীয় 'নয়। 
এই সত্যটির উল্লেখ. করে সমগ্রতাবাদীরা বললেন যে, 
অভিজ্ঞতার উপাঁদীন' বিশ্লেষণ কর! 
নয় ; তাঁর একমাত্র কর্তব্য হ'ল. এই সমগ্রতাঁর নিজস্ব কোন 


নীতি আঁছে কিনা! এবং কেনই বা বিশেষ অবস্থায় সমগ্রতার 


বিশেষ একটি রূপ দেখা যায়, তারই অনুসন্ধান করা। কেন না 
Wundtঁএর ব্যবহৃত বিশ্লেষণ-পদ্ধতি বৰ্জ্জন করলেও সমতা" 


মনোবিজ্ঞানের কাজ, 


সি 


~ 


যেমন শেখ 


বাঁদীদের মতে মানসিক ঘটনাসমূহেরও একটি নীতি আছে, টা 


যার নাম হ'ল “সমগ্রতা নীতি’ (wholeness 18 )। ". 


এই নীতিতে বলা হ'ল যে, মানুষ যখন কোন উদ্দীপনে সাঁড়া 
দেয়, তখন সেই সাঁড়া বিচ্ছিন্ন ভাবে আসে নাঃ সে হ'ল 
সমগ্র পরিস্থিতির প্রতি, সমগ্র শরীরী ( ০rgahism-as-a- 


ভাদ্রী 


শিক্ষক বক্তৃতা দিচ্ছেন। তীর সামনে যে জিনিষটি রয়েছে 


তা বিশেষ কেন: এরটি ছাত্র নয়__-সমস্ত ছাব্রসমূহের 
নিধ্বিশেষ সংহত একটি রূপ, যার নাম হ’ল ক্লাস সেই 
সংহত ও একক পরিস্থিতির একটি বৈশিষ্ট্য আছে, এবং তাঁরই 
দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষক তার বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই 


বৈশিষ্যটকে জানতে হলে যে সুপরিচালিত বৈজ্ঞানিক - 


পরীক্ষামূলক গবেষণা আবশ্যক,- একথা সমগ্রতাবাদীর] 


. অস্বীকার .করেন না! । বরং নানা পরীক্ষার ফলেই তার! 


এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ।, 

১৯১২ সনে এদের শীর্ষস্থানীয় Wertheimer একটি 
উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা করেছিলেন। - কোন জিনিষের ‘গতি’ 
(96109) সম্বন্ধে আমাদের কি করে প্রত্যয় (perception) 
জন্মে, এই.ছিল তাঁর পরীক্ষার বিষয়। তিনি দেখলেন যে 
আমরা যখন কোন বস্তকে গতিশীল দেখি, তখন সেই গতি 
আমাদের নিকট একটি -প্রবহুমাণ একক (continuous 
1019) রূপে প্রতিভাত হয়ে থাঁকে, এবং পর পর কতকগুলি 
বিচ্ছিন্ন বিন্দুর যোগে গতির যে ধারণা তা ভূল । কোঁন একজন 
ধাবমান ব্যক্তিকে হয়তো আমরা দেখছি । 
লোকটির অঙ্নপ্রত্যঙ্গের বিশেষ একটি একক গতিই আঁমাঁদের 
দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। কিন্ত এ সময়ে যদি-ক্যামের! দ্বারা এ 
লোকটির পর.পর কতকগুলি ফটো নেওয়! যায় তা-হলে. তাঁর 
হাত-পা ইত্যাদিকে এমন কতকগুলি অবস্থায় দেখা যাঁবে যাঁ 
আমাদের দৃষ্টিতে ধর] পড়ে নি । অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন অংশ- 
গুলিকে অতিক্রম করে গতির একটি নিজস্ব অস্তিত্ব আছে, এবং 
তাঁকেই আমরা দেখে থাঁকি। বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন অংশগুলি 
এই প্রকারের দেখার জন্য অনাবশ্তক । যে-কোন ইন্ড্রিয়ের 
উদ্দীপনায় মত্তিষ্কের সাঁড়! দেওয়াকে যদি বলা যাঁয় সংবেদনা 
€ sensation ), তা হলে গতিকেও একটি সংবেদন। হিসাবে 
গণ্য কর! যেতে পারে । '‘সমগ্রতা’নীতির দিকে লক্ষ্য রেখে 
এই ভাবে নানা প্রকার পরীক্ষা! করে এরা প্রমাণ করেছেন 
যে, স্বাুমণ্লীর মধ্যে যে-কোন একটি স্নায়ু বাইরের উদ্দীপনে 
উত্তেজিত ও সক্রিয় হলেই সঙ্গে সঙ্গে অন্ঠান্থ স্নাধুগ্ুলিও উত্তেজিত 
ও সক্রিয় হয়ে উঠে একটি মণ্ডলীর স্থ্টি করে | এখন, কাজ হ’ল 
প্রধানতঃ এই উদ্দীপনমণ্লীকে নিয়ে | বিচ্ছিন্ন ও স্থানীয় একক 
উদ্দীপন এখানে অর্থহীন। শীরীর-বিজ্ঞানের দিক থেকে এ 
যেমন সত্য, ঠিক তেমনই সত্য এটি মনোবিজ্ঞানের, দিক 
থেকেও । যখন আমর! কোন বস্তুকে দেখি তখন সাঁধাঁরণতঃ 
ছুটি ব্যাপার ঘটে থাকে প্রথমতঃ, বস্তুটির আকৃতির একটি 
ছাপ (12)8£6) আঁমাঁদের চোখের উপর পড়ে । দ্বিতীয়তঃ, 
এ ছাপটির একটি অর্থ ও তাঁৎপর্ধ্য আমরা ' অনুভব করি। 
একটি মানুষের ছায়া যখন চোখে পড়ে তখন সে শুধু ছাঁয়াই 
থাকে; কিন্ত তাঁকে মানুষ বলে চিনি বা জানি মাত্র 


F ৰি 


ঈশ্নগ্রতাবাদী বা গেসৃটাল্ট মনোবিজ্ঞানের ভুমিকা 


সেক্ষেত্রে ওঁ 


"88৫ 





তখনই যখন তার সঙ্গে আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক ধারণা 
আমরা যোগ করে দিই | মনে করা যাক, চোঁখ খুলেই আমরা! 
দেখছি সাদা একটি পটভূমির উপর কতকগুলি কালে! 
বিন্দু। বিদ্দুর্খলিকে আমর! বিচ্ছিন্ন ভাবে উপলদ্ধি করি 
না। পরস্পরের মধ্যে বিশেষ একটি যোগস্থত্র সমন্বিত বিশেষ 
একটি সংহত, একক ও অর্থপূর্ণ সমগ্র ( coherent whole ) 
রূপে বিন্দুগুলি আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে। সর্বত্র 
ও সব সময়েই পটভূমির চেয়ে তাঁর উপরকার এই সংহত, 
সমগ্র রূপটিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । এমন কি মাঝে 
মাঝে ফাক ও বিরতি ( ৪৭০) বিশিষ্ট দি কোন একটি 
আকৃতি (11816) অঙ্কন কর! যায়, তা হলেও এ ফীাকগুলিকে' 
উপেক্ষা করেই আমরা আক্ুৃতিটিকে একটি সমগ্ররূপে দেখে 
থাঁকি। এর কারণ হ’ল স্বায়ুযওলী ও মনের “সমগ্রতা- 
নীতি । এই নীতির ফলে সব কিছুরই ফাঁক বা শুন্তা কিংবা 
“অসম্পূর্ণতাকে তুচ্ছ করা মাছষের একটি বিশেষ প্রবণতা 
এবং" সমগ্রতাঁবাদীরা মনে করেন যে, এই প্রবণতা মস্তিষ্কের 
গতিধর্ম্মেরই (dynamics of brain 06:15) পরিচায়ক । 
মস্তিফের ক্রিয়ার বৈশিষ্যই এই যে কোন অসম্পূর্ণতাঁর মধ্যে সে 
স্থির থাকতে পারে না। কেননা কোন প্রকার অসম্পূর্ণতা , 
থাকলেই মস্তিষ্ক্রিয়ার সাম্য নষ্ট হয়ে এক প্রকার চঞ্চলতা ' 
জেগে ওঠে, এবং এই অসম্পূর্ণতা দূর হলেই আসে সাম্য ও 
হ্্ষ্য.। এ 

কোন বিষয়ের প্রত্যয় আমাদের মধ্যে কি ভাবে জন্মে ও 
প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে কি জিনিষ আমরা পাই) সে 
বিষয়ে সমগ্রতাঁবাঁদের মতামত নিয়ে এতক্ষণ আমরা আলোচনা 
করেছি। এরই ভিত্তিতে আচরণ সম্বন্ধেও এঁরা যা বলেন 
তাঁও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আঁচরণবাঁদীদের উদ্দীপন-সাঁড়া 
(stimulus resbonse ) মতবাদ এঁর! পছন্দ করেন না। 
এঁর! বিশ্বাস করেন না যে, কোন আঁচরণকে শুধুমাত্র উদ্দীপন- 
সাড়া নীতি দ্বারা ব্যাখ্য] কর! যেতে -পাঁরে। জন্মের মুহূর্ত 
থেকে কতকগুলি বিচ্ছিশ্ন প্রতিক্ষেপ ক্রিয়ার (Reflex action) 
পুনঃ পুনঃ অঙুবৃত্তির ফলে তাঁরাই শেষ পর্ধ্যস্ত আমাদের 
আচরণে দাঁড়িয়ে যাক়__আচরণবাদীদের একথ! এর! অস্বীকার 
করেন। অতি শৈশব অবস্থায় আমাদের আচরণের শৃঙ্খলা 
থাকে অপরিণত, এবং ক্রমাগত আবেষ্টনীর সঙ্গে খাঁপ 
খাওয়াতে খাওয়াতে সংবেদক (86030: ) ও গতিসঞ্চালক - 
(০০৮) এই ছুই দিক থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে সে সমগ্র 
শারীরিক একক আচরণ হয়ে দীঁড়ায়। আচরণবাদীদের 
মধ্যে অনেকের ধারণা ছিল যে, আচিরণ সম্বন্ধে গবেষণ। 
ও পরীক্ষার জন্য আবেষ্টনীর দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কোন 
প্রয়োজনই নেই । অর্থাৎ আবেষ্টনীকে বাদ দিয়েও আচ- 
রণের বিচার ও বিশ্লেষণ ডলতে পাঁরে। সমগ্রতাঁবাঁদ 
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একথা স্বীকার করল, না। সমগ্রতাবাঁদীরা বললেন যে; 
আবেষ্টনীর প্রতি প্রাধীর যে গতিসঞ্চালক ক্রিয়া, তাঁকে 
পরীক্ষা করব. অথচ সেই আবেষ্টনী সম্বন্ধে উদাসীন থাকব, 
এ ধরণের কথা ঘান্তকর ৷ সংবেদন ও প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে সেই 
আঁথেষ্টনী প্রাণীর কাছে কি ভাবে প্রতিভাত হয়, অন্ততঃ সেটুকু 
না জানলে তার কোন আঁচরণেরই তাঁৎপর্ধ্য আমরা উপলব্ধি 
করতে পারব না। আচরণ অথবা আবেষ্টনী এর কোন 
একটিকেই অন্তটি থেকে আলাদা করা যাঁয় না--কেনন| 
তাদের মধ্যে বিশেষ যোগাঁযোগ আছে এবং সেই যোগাযোগ 
থেকেই জন্ম নেয় প্রাণীর একক আঁচরণ । এই একক আচরণ 
গোঁড়া থেকেই বিশেষ এক উদ্দেস্ত-অভিমুখী । অবশ্থ উদ্দীপন- 
সাঁড়ার মধ্যে যে সংযোগ আছে সেকথা এরা অস্বীকার 
করেন নাঁ। এঁর! বলেন, শুধুমাত্র সেই সংযোগের সাহায্যেই 
মাঁছষের সমস্ত আচরণের ব্যাখ্যা করা যায় না.। একটা 
উদ্বাহরণ দ্রিয়ে এদের একজন এই কথাটা চমৎকার বুঝিয়ে- 
ছেন। ডাঁকবাক্সে ফেলবাঁর উদ্দেশ্যে একখাঁনি চিঠি পকেটে 
নিয়ে আমি বেরিয়েছি। . আঁমার সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে আমার 
চারদিকে । কোন জায়গায় একটি ডাঁক বাক্স দেখতে পেয়েই 
তার মধ্যে চিঠিখানা ফেলে দিলাম । এখানে উদ্দীপন হ'ল 
ডাঁক বাক্স; আর তার সাড়া হু'ল.পকেট থেকে বের করে 





চিঠিখানা সেই বাক্সে ফেলে দ্রেওয়!। আঁচরণবাঁদীদের মতে . 


অভ্যাসের দ্বার! উদ্দীপন-সাঁড়ার সংযোগ দৃঢ় হয় । . আর, 
এ কথা সত্য ছলে বলতে হয় যে, দ্বিতীয় আর একটি ডাক 


বাক্স দেখলেই আমার হাঁতখাঁনা আপনা থেকেই পকেটের . 


মধ্যে চলে যাবে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তা হয় না; বরং 
ও বিষয়ে সাঁধারণতঃ আমরা ভুলেই যাঁই। এই যুক্তি থেকে 
মগ্রতাঁবাঁদীরা বলেন যে, উদ্দীপন-সাড়া-সংযোগকে আমাদের 
আচরণের ভিত্তি বলে গ্রহণ কর! যেতে পাঁরে না। বরং 
বল] যেতে পারে যে, এক প্রকার উত্তেজনা (৫৪০৪১০) থেকেই 
' আচরণের জন্ম। মস্তিষ্কের ধর্মই এই যে, তাঁর প্রতিটি ক্রিয়] 
চলে একটি সম্পূর্ণ ত্বতের আকারে ৷ চিঠিখাঁনা ভাকবাক্জে 
ফেলে দেওয়াতে সেই বৃত্টি সম্পূর্ণ হয়ে উত্তেজনার উপশম 
হুয়েছে। এই জিনিষটিকে এর! নাম দিলেন “শুষ্ত স্থান পুরণ’ 
(010910% the ৪20) নীতি । আমাদের আঁচরণ ইত্যাদির ধর্মই 
এই যে, তার! সব সময়েই সম্পূর্ণতাপ্রবণ | অর্থাৎ যে-কোন 
আচরণই অন্ুষিত হোক না কেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা সম্পূর্ণ না 
হচ্ছে ততক্ষণ আমাঁদের শাস্তি নেই। এই অশান্তির ভাঁবটাই 
কর্মের শুন্তস্থান ; এবং একেই পুরণ করার দ্রিকে আঁমাঁদের 
স্বাভাবিক ঝৌক, এবং পুরণ হয়ে গেলে আমরা শাস্তি পাই। 
একদল ছাত্রকে একবার কতকগুলি ছবির নক্সা আঁকতে 
দেওয়া হয়েছিল । 
কাছে গিয়ে তাঁদের কাঁজে বাঁধা দেওয়! হ'ল। পরে 


. এর থেকেও “মগ্রতা”নীতির সমর্থন পাওয়া যায়। 
কাজ একবার আঁরস্ত হলে তা অসম্পূর্ণ অবস্থায় মাঁঝথানে 


তাঁরা কাঁজ আরম্ভ করে দিলে, তাঁদের . 
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সেই সমগ্র দলটির প্রত্যেককেই সে কিকি করেছে তাঁর 
বিবৃতি দিতে বলা হয়। ফলে দেখা গেল যে, যাঁদের কাঁজে 
বাধা দেওয়! হয়েছিল তারা নিজ নিজ কাজের শতকরা! নব্বই 
ভাগ স্মরণ করতে পাঁরে, অথচ যাঁদের কোন রকম বাধা 
দেওয়া হয় নি তাঁর! প্রায় কিছুই মনে করতে পারে না 
যেকোন 


থেমে থাকতে পারে না । সে সন্পূর্ণতার দাবি-করে। ফলে 
সৃষ্টি হয় উত্তেজনার--তাঁকে আমরা ভুলি না! কিন্ত যা! 
শেষ হয়ে গেছে, যার মধ্যে কোন উত্তেজনার অবকাশ নেই, 
তা আমরা ভুলে যাই। 


এই থেকে এসে পড়ে শিক্ষার প্রশ্ন। কোন কাজ 


আমর! কোন্‌ নীতি অনুসারে শিখি, এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য কি?' 


এই প্রশ্নের উত্তর এঁরা দিলেন 'সমগ্রতাঁনীতির সাহায্যে ৷ 
এঁদের মতে শিক্ষার প্রথম কথা হ’ল অভিপ্রায় বা লক্ষ্য 
(£০2]) ৷ আচরণবাদীদের মতে আমাদের সমস্ত শিক্ষার মুলই 


হ’ল ‘উদ্যম ও ব্যর্থতা” পদ্ধতি (trial and error method) | 


অর্থাৎ পারিপাঁথ্বিকের সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণ না| নিয়ে . 


. নিতান্ত আন্দীজের দ্বার! পরিচালিত আমাদের" যে-সমস্ত আঁচরণ 


দৈবাৎ অভিপ্রেত সফলতা লাভ করতে সমর্থ হয় তাঁরাই টিকে 
যায় এবং অন্ সব ব্যর্থ আচরণ আপনা থেকেই অবলুপ্ট হয়ে 


‘যায়! এই ভাবেই গড়ে ওঠে আমাদের জীবন | চিন্ত] ও যুক্তি-.. 


ক্রিয়ার ব্যাখ্যাও এঁরা দিতে চাইলেন এই দিক থেকে । 
বললেন, মানুষের উপর পারিপাঁথ্থিকের প্রভাব যথেষ্ট ; এব 
এই প্রভাবের প্রতিক্রিয়াঁও বহুবিধ । আর, এই প্রভাব ও তাঁর 
প্রতিক্রিয়াকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠে মানুষের চিন্ত! ও যুক্তি 
অর্থাৎ চিন্তা এবং যুক্তিও একপ্রকার শারীরিক আচরণ । 
অন্ঠান্ত দৈহিক আচরণের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, 
এ দুটো থাকে শরীরের অভ্যন্তরে, এবং এগুলোকে 
দেখা যায় না। মোঁটের উপর নিয়ন স্তরের প্রাণী থেকে মানুষ 


পর্য্যন্ত সর্বত্রই মূল .কথা হ’ল আঁচরণ-মন ও মানসিক" 


বৃত্তিসমূহ্র ভিত্তিও এই আচরণের মধ্যেই। বাইরের জগৎ 
থেকে উদ্দীপন এসে ন্বীয়ুমগ্ডলীকে উদ্দীপ্ত করে, ফলে 
প্রাণীসমূহের মধ্যে দেখা দেয় শারীরিক প্রতিক্রিয়া । আচরণ- 
বাঁদীদের মতে, এই উদ্দীপন ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগেই 
আমাদ্রের সমগ্র ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত। সমগ্রতাবাঁদীদের মতে 
শিক্ষার মধ্যে এই প্রকার কোন যান্তিক পদ্ধতি নেই। 
কেননা আমাদের আঁচরণ অনুষ্ঠিত হয় "কোন এক বিশেষ 
লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। নিয় স্তরের প্রাণীর মধ্যে এই 
লক্ষ্য অনেকটা সরল ; ' মানুষের ক্ষেত্রে তা যেমন বহুমুখী 
তেমনই জটিল। অবগ্ত এর থেকে এ কথ! মনে করা- সঙ্গত 
হবে ন! যে, যে কোন একটি শিক্ষার ব্যাপারে একাধিক লক্ষ্য 


ভাদ্র 


এক ও একাকী 
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' থাকে । সমগ্রতাবাদীদের মতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যবস্তুট 
বিশেষ তাঁংপর্য্যপূর্ণ। বিশেষ কোন লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে তারই 
আলোকে সমগ্র পরিস্থিতি সন্বদ্ধে সচেতন হয়ে সামগ্রিক ভাবে 
শরীরী জীবের যে একক প্রতিক্রিয্ামূলক আঁচরণ তাঁকেই 
এরা 'বলেন শিক্ষা। আর এই শিক্ষার - সম্বন্ধে দ্বিতীয় 
কথা হচ্ছে অস্তদ্বষ্টি, সমগ্র পাঁরিপার্থিকের ঘটনাসমূহ ও 
তাঁদের পারস্পরিক যোগাযোগ সম্বন্ধে বিশেষ বোধ থেকে 
জন্মে উপস্থিত পরিস্থিতির সুস্পষ্ট ধারণা বা .জ্ঞান। অর্থাৎ 
উপস্থিত পারিপাঁথ্িক বা পরিস্থিতি সন্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট "ও 
সামগ্রন্তপূর্ণ রূপ ও অর্থ উপলব্ধি করাই হ’ল জ্ঞান, বা 
অস্ত । সমণ্রতাবাদীর! শিম্‌পাঞ্জি ইত্যাদি অন্ত নিয়ে পরীক্ষা 
করে এই অন্তদৃষ্টির যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন | 

উপরে যে কথা বলা হ’ল তার থেকে বোঝা যাবে যে 
শিক্ষার ক্ষেত্রে সমগ্রতাবাঁদীরা প্রত্যয়কে বিশেষ প্রাধান্ত দিয়ে 
থাকেন। আমরা আগেই দেখেছি, এদের মত এই যে, কোন 
" কিছুই আঁমরা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখি না । সবকিছুই 
আমাদের প্রত্যয়গোঁচর হয় বিশেষ এক সংহত ও সমগ্র রূপে । 
‘শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রত্যয়ের এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান । আমার লক্ষ্য 
এবং বর্তমান পারিপার্থিকের মধ্যে রয়েছে এক বিচ্ছেদ বা 
কাঁক। এই বিচ্ছেদ বাঁ ফাক পুরণ করে লক্ষ্য ও পারিপাধ্বিকের 


মধ্যে সামঞ্রন্তপূর্ণ বিশেষ একটি রূপ প্রত্যক্ষ করাই শিক্ষার ' 


" যুল। মনে করা যাক্‌ যে “ক” ও খৰ’ ছুটি ছোট বাক্স আছে; 
এবং “খ'-এর মধ্যে আছে কিছু খাবার । “ক'-এর রং গাঢ় 


লাল, ও ‘খ’-এর রং ফিকে লাল। একটি বিড়াঁলকে সেখানে 
ছেড়ে দেওয়! হ'ল । কিছুক্ষণ পরে বিড়ালটি যখন জেনে 
যাবে যে খাবার আঁছে ‘খ-বাঝে তখন সে এ বাঁক্সটির আশে 
পাঁশেই ঘুরতে থাকবে । এই অবস্থায় বিড়ালটির অনুপস্থিতিতে 
তার অলক্ষ্যে ক'-বাক্সটি সরিয়ে তাঁর জায়গায় আর একটি 
“বাক্স রেখে দেওয়া হ’ল এর রং “*-এর চেয়েও অধিকতর 
ফিকে লাল । এই বার দেখা গেল যে বিড়ালটি “খ*-এর কাঁছে 
যাচ্ছে না । যাচ্ছে গ*এর কাছে । এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে- 
যে বিশেষ কোন কিছুর সঙ্গে উদ্দীপন-সাঁড়া-সংযোগ প্রধান . 
নয়; প্রধান হ’ল পরিস্থিতি সম্বন্ধে চেতনা, ও পরস্পরের মধ্যে . 
সন্বন্ধবোধ । এখানে সেই বোঁধ হুচ্ছে-_“একটি আর একটির 
চেয়ে. কম লাল” এই প্রত্যয় । 

এই জাতীয় নানা যুক্তি ও প্রমাণ সাহায্যে এঁরা দাঁবি 
করেন যে, নিয়স্তরের প্রাণী থেকে মানুষ পর্যযস্ত-_সামাঁজিক 
জীবনে অথবা মানসিক জীবনে সর্বত্রই এদের “সমতা”নীতি 
বর্তমান ও কার্যকরী । জীবন ও জগতের সত্য পরিচয় পেতে 
হলে তাঁকে অধ্যয়ন করতে হবে এই দিক থেরে। সেই 
জন্যই মনোবিজ্ঞান আলোচনা করতে গিয়ে মানুষের সামাজিক 
মনোবিজ্ঞানের আলোচনাও আজ অপরিহাঁধ্য হয়ে ঈীড়িয়েছে। 
কেননা 'মানুষ শুধুই মানুষ নয়, সে সামাজিক মাহ্ুষ। 
অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তার বাঁইরে সমাজ নামে নৈর্ব্যক্তিক বন্তঁটির 
একটি বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র সে, এবং এই বৃহত্তর পটভূমিকা: 
ভিন্ন তাঁকে সমগ্রভাবে জানা সম্ভব নয়। এই হল সমগ্রতাবাদী 
মনোবিজ্ঞানের বাস্তব মূল্য । | 





এক ও একাকী 
টি ই শ্রীধীরেন্দরকৃ্ণ চন্দ 


জীবনের যাত্রা যবে সুরু হ’ল প্রথম প্রভাতে 

বন্ধুর পথের মাঝে, বন্ধু সবে দেখাঁইল পথ । 

উল্লাসের কলরোলে মনে হ’ল, 'আনন্দ-সম্পদ 
আলোকে পুলকে প্রেমে মেশামেশি দিবসে ও বাতে ॥ 
কোথা আজ সাথী যার! | জীবনের দু'রগামী রথ 

চলিয়াছে ভিন্ন মুখে, রচিতেছে' দূর ব্যবধান ; 
. সঙ্গী যারা ক্ষণেকের স্ব হাসি’ কোথা ধাবমান 
কেহ নাহি জানে তাহা প্রসারিত সীমাহীন পথ। 


কত কে যে বাসি’ ভালো হাতে মোর পরাইল রাখী, 
কার! যেন গেয়ে গেল জীবনের ছাঁসি-ভর! গান, 

কে যেন পথের প্রান্তে থামিল যে নত করি” আঁখি 
সচকিত করি’ মোর যৌবনের উচ্ছবসিত প্রাণ, . 
কত পান্থ অবিশ্ৰান্ত করে কত মাঁন অভিমান, _ 

সব ভুল, সত্য শুধু-তুমি এক আমিও একাকী । 


Be Bal” ২৫2০০৯424৯৯ বি উদ সি এত দক ই হরতাল 


‘ঘাত 
শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


এমন বিপদেও কি মানুষ পড়ে ! অথচ বিয়ের পুর্ব্ব- 
কথাটা একবারও ভেবে দেখা হয় নি। একটা রঙিন স্বপ্ন 
এবং মধুর কল্পনায় সার! মন আচ্ছন্ন ছিল ।*** 
বর্তমানে বিপত্তি দেখা দিয়েছে আমার পুত্রকন্থাকে নিয়ে । 

বেবী, বাপ্পার দৌরাত্য আঁমাকে পাগল করে তুলেছে । কোন 
“দিক দিয়েই আমার কল্পনার জীবনের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না । 
- মন বিদ্রোহ করতে চায় কিন্ত এমনি মজা যে, ওর! কাছে এসে 
হাসিমুখে দাঁড়ালে বুকুটা ভরে ওঠে। গলা জড়িয়ে ধরে 
গাঁলের উপর গলি রাখলে এক অপুর্ব অন্থতুতিতে দু'চোখ 
বুজে আসে । মুহুর্তে বিশ্বসংসাঁর বড় সুন্দর হয়ে দেখা দেয় । 

কাজের জিনিষ কখনও এক স্থানে খুঁজে পাবার জো নেই। 
কালির দোয়াত, কাগজের প্যাড যখন-তখন অপৃশ্ঠ হচ্ছে। 
কাগজ দিয়ে তৈরি হয়-শ্রীমান্‌ বাপ্লার নৌকা, আর কালিতে 
ছোঁপানে হয় শ্রীমতী বেবীর পুতুলের কাপড় । ব্যাপারটা ধরা 
পড়ে শ্ীমানের, সরোষ, গর্জনে | শুধু নৌকায় তার চলবে 
না--কাপড়গুলোঁও চাই। কণ্ঠাটির সেইখানেই প্রবল শনি | 
আর এই নিয়েই ওদের ঝগড়ার হুট 

মাথায় একটি চমৎকার প্লট দানা বেধে উঠেছিল-_ঠিক 
সময় বুঝেই এই বিদ্র। উঠে আসতে হ’ল। বস্তুতঃ এই 
ছুদ্ষিনের বাজারে এ ক্ষতিকে নিতাত্ত অবহেলার যোগ্য মনে 
হ'ল না। মেয়ের পিঠে ঘা কয়েক বসিয়ে দিলাম । 
পানে রক্ত চক্ষে তাকালাম । তাঁর মুখে গাস্তীর্ধ্য ও স্বছু হাঁসি 
যুগপৎ খেলা করে চলেছে । আর সেই সঙ্গে আঁধ আধ কণ্ঠের 
' আহ্বান । আমার গাস্তীর্য্য .সে বরদাস্ত করতে পারছে না । 
মেয়েটার চোঁখ দিয়ে সেই থেকেই জল গড়াঁচ্ছে। নিজেকে 
বড় দুর্বল এবং অসহায় মনে হ'ল। এবং শেষ পর্য্যন্ত রাঁগট] 
গিঁয়ে পড়ল স্ত্রীর উপর ।. 
অন্যায় প্রশ্রয় পেয়েই ওর! এমন হয়েছে । 

আমার আকস্মিক আক্রমণে স্ত্রী বিস্মিত হলেন, বললেন, 
অত চেঁচাচ্ছ কেন? হ’ল কি তোমার? . 
২. তেমনি উষ্ণ কণ্ঠেই জবাব দিলাম, অকারণে চিৎকার 
করছি না। তোমার ছেলেমেয়েরা আমায় দেখছি ঘরছাড়া 
না করে ছাঁড়বে না। 'অসহ হয়ে উঠেছে। 

স্ত্রী সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠলেন । বললেন, মিথ্যে 
চেঁচিয়ে! ন] । রাগ করবার অধিকার শুধু তোমার একলারই 
_ নেই। কথা নেই, বার্তা নেই, তেড়ে এসেছ, অথচ ব্যাপারখান! 
যেকি তা আমি জানিইঝ্না। 

ঘটনাটি সংক্ষেপে স্্রীর কাছে বর্ণন] করে গেলাম । তিনি 


ছেলের. 


অনুযোগ দিয়ে বললাম, তোমার. 


হেলে উঠে নিতান্ত সহজ কণ্ঠে বললেন, এই কথ]! অবুঝ 
বলেই করেছে। বুঝতে শিখলে আর করবে ন... 

তিনি মুহূর্তকাল থেমে পুনরায় বললেন, আচ্ছা দিনে 
রাতে কতখানি সময় ওদের নিয়ে তোমায় কাটাতে হয় গুনি 
যে; এইটুকুতেই হৈ চৈ সুরু করেছ। সব ছেলে-পিলেরাই এমন 
করে থাকে, তা বলে তোমার মত এমন স্থট্িছাঁড়। কাঁওও 
কোথাও চোখে পড়ে না। রি 

স্ত্রী একতরফ! রায় দিয়ে খালাস । কিন্তু ওদের ছোট-বড় 
নানা উপদ্রব যে আমায় দিন দিন কতরকমে অতিষ্ঠ করে 
তুলেছে এ কথাটা তাঁকে বোঝাঁব কেমন করে | | 

একটা ঠাঁওা রকমের জবাঁব দেবার জন্য প্রস্তুত হুতেই পৃনশ্চ . 
বাধা পেলাম বেবীর করুণ আর্তনাঁদে । স্ত্রী প্রাঁয় সঙ্গে সঙ্গেই 
ছুটে গেলেন এবং অনতিবিলম্বে আমার পাশে এসে দীড়াল 
অশ্রুকলক্ষিত মুখে শ্রীমান্‌ বাপ । চোখে মুখে এক অদভুত 
অসহায় ভঙ্গী করে সে তার মা এবং দিদির বিরুদ্ধে নালিশ 
জানালে, বাঁব1"*মা**-দিদা-*'কান্নীয় ও ভেঙে পড়েছে। 


কোলে তুলে নিলাম, কিন্তু কান্নার বেগ তরি তাতে আরও 


সহ্ত্র ধারায় ভেঙে পড়ে । 
"ওর পিঠে, মাথায় হাত ঝুলিয়ে দিয়ে সাস্বনার ছলে. 
বললাম, মা আর দিদি কি করেছে বাগ! ?-** 
এ প্রশ্নের উত্তর বাপ্র। দিতে পাঁরে না_শুধু.বাঁর বার 
আমার বুকের মধ্যে মুখ ঘষতে থাকে । 


এতক্ষণে স্ত্রীও এসে উপস্থিত হ্য়েছেন। একবার অপরাধী 


পুত্রের প্রতি, আঁর একবার আমার প্রতি দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তিনি 


অকস্মাৎ লে উঠলেন, অগ্ঠায় ত শুধু আমিই করি a এটা 
হচ্ছে কি শুনি । 

বিস্মিত হলাম | অর্থাৎ ?-** 

স্ত্রী বেবীকে আমার সম্মুখে টেনে এনে তার একখানা হাত 
চোখের সন্মুখে তুলে ধরে আর একবার গর্জে উঠলেন, চেয়ে 
দেখ তো কেমন করে দ্বীত বসিয়েছে আনোয়ার ছেলে । 

দেখেছি-*'জবাঁব দিলাম, কিন্ত এর মধ্যে আমাকে টেনে 
আনা কিসের জন্ত ? 

" স্ত্রী তেমনি উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, নয় কেন? আমি যখন 

শাঁসন করছি, তুমি প্রশ্রয় দেবে কেন ?"" 
_. এতটা হিসেব করে অত আমি দমি ডিভি 
অত রাগ করবারও কোন সঙ্গত কারণ ধুঁক্ষে পেলাম না। 
তথাপি. একবার বাপ্পাকে ধমক দিতে হ’ল। প্রশ্রয় আমি 
কোনমতেই দিতে পান্ধি রা । কিন্ত মন জানে নিজেকে 


. কতবড় ছলন] করলাম! 






তাত কতই তর বটি কব সিসির না উরি বি পি সি পতি ই তিতা সি বরা 


বাপ্পা এতক্ষণে আমার কোল থেকে নেমে পড়েছে । সে. 


বার কয়েক আমার এবং তাঁর মার মুখের. পানে চেয়ে 
দেখলে, তাঁর দিদির দংশিত হাঁতখানাও একবার আঁড়চোখে 


দেখে নিলে । তারপর পায় পায় বেবীর. দিকে এগিয়ে গিয়ে- 
* তার একখানি হাত ঘরে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে অনৃষ্ঠ হয়ে ' 


””* গেল । বেবীর মুখে যেন ঈষৎ হাসি ফুটে. উঠেছে মনে হ'ল | - 
স্ত্রী বললেন, শাসন করলে ন! ?. cu র 
জবাব দিলাম, সে অবকাশ পেলাম কোঁথাঁয়। 
শিক্ষা দিচ্ছ তেমনি তো! হবে? 
এবারে রাগের পরিবর্তে একটি মধুর কটাক্ষ উপহার দিয়ে 
তিনি ধুশীমনে প্রস্থান করলেন । 
বেবী এবং বাপ্নার পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। কিছুক্ষণ পূর্বে 
মেয়েটাকে তাড়ন। করেছি_-কথাট। ভুলি নি। মনটা! সেই 
থেকেই বিমর্ষ ছয়ে আঁছে'। যত অভিযোগই আমার থাক না 
কেন, ওদের ছেলেমাঁন্নষি যাবে কোথায় । 
ঘেঁষে দাড়াল । 
সহ হ'ল না। 
করে নিলে। অথচ ওদের একক্রনকে বাদ দিয়ে আর 
একজনের এক মুহূর্তও চলে না। হা 'মত একে গরুকে 
অনুসরণ করে। 
বেবী একটু সরে ফিরে ছে হেসে বললে, তান বাবা, বাপাট! 


আদর করে কাছে ডাকলাম । বাঞ্ার ত! 


বড্ড হিংঙ্টে হয়েছে। আমার জলের গ্লাস, খাবার থালা, 
বসবাঁর আসন সব নিয়ে খালি ঝগড়। করবে৷ ছেলেমাহুষ 


কিন] বুদ্ধি নেই। কথা বলতে পারে ন1,আবার নালিশ কর! 
+ চাই। বলে, মা*"*দিদ].*উম্‌.**। -বেধী হেসে গড়িয়ে 
" পড়ল। উম্‌*কি জান বাবা? 

"_ ঘাড় নেড়ে জানালাম, মোটেই নয় 

বাপ্পা নিঃশব্দে আমার কোল ঘেঁষে দাড়িয়ে আছে। 


- আলোচনাটা যে তাঁরই সম্বন্ধে হচ্ছে সেট! সে বিলক্ষণ- 


অনুমান করে নিয়েছে । ওর চোখযুখের খিগ্ধ.লাভুক তা 
তা আমায় জানিয়ে দিলে । 
বেবী পাকা বুড়ীর মত পুনরায় হাতয়ুখ নেড়ে সক 


করলে, উষ্‌ মানে দিচ্ছে নাঁ। বোকা হাঁবা ছেলে। এত. 
জান বাঁবা,,আমি. 


বড়টি হ’ল এখনও কথা বলতে পাবে না। 
যখন বাপ্পার চেয়েও ছোট ছিলাম তখন থেকেই সব কথা 
“বলতে শিখেছি। সত্যি কথ! বাব1.**তুমি মাকে জিজ্ঞেস 


4 করে দেখে|। 


বেবীর মুখে খৈ ফুটতে সুরু হয়েছে। . বাধা না. দিলে 


কতক্ষণে বিরাম ঘটবে তা" একমাত্র অন্তর্ধামী জ্বানেন।. 


এই ভয়ে ওকে নিয়ে আমি কোথাও যেতে ছাই না। 
মাঝে বড় অপ্রস্তুত হৃতে হয়) 


মাঝে 


বেৰী একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে আমি “হেসে বললাম, : 


৪5 


যেমন - 


বেবী এসে পিঠ. 


বেবীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তার স্থান-দখল” 
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. জানি বকিযা, আমিও আানি। তোৰার মা আমাকেও 
বলেছেন ।' 

বেবী যহাধু্ী। রক বার্ন! বোধ করি, EE 
দাড়িয়ে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করলে না। সেও. মুখ খুললে । 
শব্টায় অনাবন্ঠক টা টান দিয়ে বি করে বারা 
বললে, বাবর! আ.** 

সে তার কচি হাতে আমার থুতনি স্পৰ্শ করে তাঁর দিকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। মুখ ফেরাতেই সে তার নিজের 
গাঁলে হাঁত দিয়ে বললে, মা-** 

বেবী পুনরায় হেসে উঠে বলে, মার নামে নালিশ করা 
হচ্ছে। গাল টিপে দিয়েছে কিনা । জান বাবা, বাগার ' 
একটুও লজ্জা নেই। মা বলছিল আমার হাতে ষাঁট্‌ করে 
দিতে আর ও চিম্টি কেটে দিলে । কম ছষ্ট মনে করেছ 
ওকে । 

বার্ন! পুনরায় মুখর হয়ে উঠেছে । এবারে সে তার দিদিকে 
ইঙ্গিতে দেখাল । ওর ভাষা অস্ফুট*বলেই প্রতিবাদটা তেমন 
সহজবোধ্য হয় না, কিন্ত তাই বলে ওর চেষ্টার কোন ক্রুটি 
নেই। মনে একটা কৌতুহল দেখ! দিলে । দিদির বিরুদ্ধে 
ওর কিসের, নালিশ । 

বেবীকে জিজ্ঞেস করি, বাপ্পা কি শুধু শুধুই.-.কথাটা শেষ 
করবার আমি অবকাশ পেলাম না। পুনরায় স্ত্রীর আবির্ভীব | 
আমার মুখের কথাটা এক প্রকার কেড়ে নিয়ে প্রশ্নের 
জবাঁবট! তিনিই দিয়ে দিলেন, তোমার মেয়েটিও কিছু কম 
যান না। জলের ছিটে প্রথমে ওই দেয়--আঁচড়, কামড়টাও 
তাই ওরই অদৃষ্টে জোটে | - রি 

মার অভিযোগে বেবী সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। বাপ্পা 
আমার পাশ থেকে সরে গিয়ে নির্ধিবকার মুখে তার মার 
আঁচল ধরে দাড়াল | . . 

স্ত্রী বললেন, ওদের নিয়ে বসে থাকলেই হবে নাকি? 
বাজার যেতে হবে না ?.. 

ছেসে উত্তর দিলাম, তোমার হাতে বুঝি আর নুতন কোন 
কাজ নেই ' ? 

রী জ্বলে উঠলেন, বাজে কথা বলো না । দিনরাত তুমিই 
ওদের আগলে থাক কিনা? বলতে তোমার লজ্জা হওয়! 
উচিত ছিল । 

লজ্জা! বোধ করি সত্যিই আমার নেই, নইলে হাঁসি মুখে 
পুনরায় বলি.কেমন্‌ করে, কথাটা তুমি যে ভাঁবেই বলে থাক, 
নেছাত মিথ্যে বল নি। তোমীর সংসারের জোয়াল কাঁধে 
তুলে নিয়ে আমাঁকে অনেক কিছুই ছাড়তে হয়েছে। 
“স্ত্রী রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেললেন। বললেন, এটা 
একটা খুব দামী কথ! নয় | কিন্তু বাজ্দে কথা রেখে সত্যিই 
এবারে ওঠ । বন্ধুদের: খেতে বলেছ দে কথাটাও কি আমায় 
মনে করিয়ে দিতে হবে? 


৪৫ He 


বাদী 


| ১৩৫৫ 





- বললাম ভুলব কেন--কিন্তু.সে তো ওবেলা? 1 
স্ত্রী বললেন, তা হলেও বাজারটা. এ বেলাই করৈ রে রাখতে 
হবে [ae * ৯ 
উঠতে হ'ল । এর পরে প্রতিবাদ করা বৃথা । L 
বাজার করে ফিরে আসতে সর্বপ্রথম দেখা হল বেবীর 


সঙ্গে । ও বোধ করি আঁমার অপেক্ষায় সদর দরজায় দীড়িয়ে 
ছিল। আমাকে আঁসতে দেখে একটু এগিয়ে গিয়ে বললে, ' 


ভুমি চলে যেতে একটা ভীষণ ব্যাপার হয়েছে বাঁবা..বাপ্পা-_ 

কথাটা পুরোপুরি ন! শুনেই অচমকা চমকে উঠলাম । 
কোন কাঁরণই হয়ত নেই | তথাপি মাঝে মাঝে এমন হয়। 
'অকারণ আশঙ্কায় ব্যগ্র কে প্রশ্ন করলাম, bs হয়েছে 
বাণীর ? - | 

বেবী আমাঁর প্রশ্নে একটু বিরত কণ্ঠে “বললে; বা রে-_ 
বাঁপ্জীর কিছু হয় নি ত।-_- 

আশ্বস্ত হলাম । বুকের ভিতরটা তখনও কেমন চিন I 


" কিন্ত হাসিমুখে বেবীকে বললাম__তা হ’লে তোমার, ভীষণ, 


ব্যাপারখানা! কি মা? . 

. 81871 দুর সঙ্গ 
বাপ৷ আজ ঘুষোঘুষি করেছে। 

'তেমনি হাসিমুখেই জবাব দিলাম, এই মাত্র 1 

' বেবী বলে চলল, আর তোমার টেবিলের উপর উঠে 


একটা বই থেকে ছ্‌টো ছবি ছিড়েছে। আর তোমার ফাউন্‌-- 


" টেন্‌ পেনটা জানলা দ্িয়ে-একেবাঁরে- 
রাজার করা৷ আমার মাথায় উঠ | কালো বাজারে 
দ্বিগুণ মূল্যে কলমট আমায় কিনতে হুয়েছে। স্ত্রী এসে 
বেবীকে ধমক দিলেন, একটি মিনিট তোঁমার-সবুর সইল না। 
একটু থেমে তিনি পুনরায় বললেন, সত্যিই বড় হুরস্ত হয়েছে 
ছেলেটা । তবু ভাগ্যি কলমট! জখম হয় নি । আঁর তোমাকেও 
'ঘলতে হয়, ছেলেপিলের ঘরে কাজের জিনিষ অমন যেখানে 
_ সেখানে ফেলে রাখাই বা কেন? 
| প্রতিবাদ করলাম ন]। যে আশার বাণী তিনি শোনালেন 
এতটা শুনবার ভরস].আমার ছিল না ৷ ঘরে বাইরে স্বাভাবিক 
জীবন যাপন এমন একটা জটিল .সমস্তায় এসে আজ 


ফ্াড়িয়েছে যে ভাল কিছু চিন্তা. করতেও যেন ভুলে গেছি।, 
বেবীও আমার সঙ্গে এসেছে। ' 


শয়নকক্ষে ফিরে এলাম | 
বাপ্পী তখন নিরুপন্্রবে ঘুমাচ্ছে। নিফলঙ্ক, শুভ্রন্ন্দর একখানি 
যুখ-। দেখে বুঝবার উপায় নেই যে ওর কু মস্তকে 


এতখানি ছুষ্টবদ্ির স্থান আঁছে। অথচ ওর দৌরাত্ম্য সর্ব], 


আমাদের ত্রস্ত থাকতে হয় । 

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম । লেখাট! যদি নি 
করতে পারি। আগাষী কাল সাহিত্য-সভায় একটা. গল্প 
পড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি । বেবীকে তাঁর মার কাছে 


" পাঠিয়ে দিয়ে অসমাপ্ত লেখার খাতাটা, নিয়ে বসলাম । 


লেখাটা বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছিল । সহসা! নিতান্ত 


অপ্রত্যাশিত ভাবে বাঁধা পেলাম কাপড়ের - একপ্রান্তে 'মবত ' 


আকর্ষণে । নীরবে চেয়ার ঘেঁষে দাড়িয়ে আছে বানী ৷ দৃষ্টি-- 


বিনিময় হতেই মবহকণ্ডে ডাকল । এ ডাকের মাধুর্য্যকে 'অবহেল| ' 
করতে পারি. না। হাসিমুখে সাড়া -দিয়ে তাকে কোলে./- 


তুলে নিলাম, সন্মুখে পড়ে আছে আমার অসমাপ্ত গল্পের খোলা : 
পৃষ্ঠা, কোলের উপর শ্রীমান্‌ বাপ্পা | এর কোন্টা আজ আমার . 
অধিক প্রিয় এট! এক.বিরাট সমস্তা আমার কাঁছে। অনেক 
ভেবেছি, সমাধান হয় নি। শুধু নিজের অসহায় 85 
আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।- . 

বাপ্নী আমার হাতের কলমটির প্রতি একবার আড়চোখে 
দেখে নিয়ে আমার বুকে মুখ লুকাল। সম্ভবত কিছুক্ষণ পর্বের - 
অনুষ্ঠিত অপরাধটির কথা তাঁর মনে পড়েছে: স্বহুকণ্ঠে ডাকলাম 
__বাপ্ন' = 

বাপ্লা মুখ তুললে না, “ছি ততোধিক মছৃকণ্ঠে সাড়া ছিলে 


: ওর মাথায় সন্গেছে হাত রাখলাম | 
ব্বৌ পুনরায় এসে দেখা দিয়েছে। দুর থেকেই দে হাঁক 
দিলে, বাবা জলদি চলো । মা তোমায় এক্ষুণি ডাঁকছে।, 
" বাপ্পার প্রতি চোখ পড়তেই সে অন্য প্রসঙ্গে এল । 
ইস্‌_-বাবার কোলে চড়ে বস! হয়েছে। 
আবার আদর কাড়া হচ্ছে। কম ছু, তুমি হও নি বাপ্পা। . 
বাপনীর কোনৃ* সাড়াশব, নেই। শুধু ওর মুখ ঘষার স্পর্শ, 


. বুকের উপর অস্থভব করলাম | কিন্ত ওদিকে মনোযোগ দেবার 


অবসর পেলাম নাঁ। বেবী. আর এক দফা তাগিদ দিলে । 
রাতের খাওয়] দাওয়া নিয়েই সম্ভবত কোন আলোচনার 


. প্রয়োক্ষন দেখা দিয়েছে, নতুবা স্ান-আছারের তাগিদ A j 


কোনটাঁকেই অবহেলা! করা চলে না । 
সেদিন আমার ব্যক্তিগত কোন কাজই আর হল 
স্ত্রী রান্নায় ব্যস্ত আঁছেন। বেবী, বাপ্পার উপর চোঁথ রাখার ভার 


"দিয়েছেন আমায় । কিন্ত এই দুরহ কাজের চেয়ে আমাকে 


রান্নার ভাঁরটা দিলে খুশী হতাম । 

স্ৰী বললেন, SRE COTE SE 
করেন বলছিলে খা ? আর সঞ্জয় বাবু কচি পীঠার ঝোল? 
' ছেসে জবাব দিলাম, খবরটা তুমি ঠিকই পেয়েছ। 

স্ত্রী পুনশ্চ জিজ্ঞেস -করলেন, কিন্ত যোগানন্দ বাঁবু অথবা 
পঙ্কজ বাবুর কথা ত কিছু বললে না? | 

এ প্রশ্ন করলাম, হঠাৎ এ খবরে তোঁষার আগ্রহ কেনন বল ত? ' 

স্ত্রী বললেন, খীঁরা খাবেন তাঁদের রুচি মত ব্যবস্থা করতে" 
চাই। - খেয়ে ওঁরা আনন্দ পেলেই আমাদের তৃপ্তি। 


রা | 


বলল, সে 
কলম ফেলে দিয়ে ' 
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কথাটা তিনি মিথ্যে বলেন নি। 
আর পঙ্থজ বাবু ভাল রানীর ভক্ত । 
ক Ld ্ যু - 
১ আয়োজন শ্রীমতী আজ ভালই করেছেন। ওুঁরাও খেয়ে. 
খুশী হয়েছেন । খাওয়ার তদারক করছিল বেবী। আরস্ত 
শথেকে শেষ পর্য্যন্ত সে ঘরের. একপাশে ঠায় দীড়িয়ে অত্যন্ত 
মনোযোগের সহিত সকলের খাওয়া নিরীক্ষণ করছিল । 
শৈলজাবাবু ছাতের ব্যথায় খেতে একটু অঙ্গুবিধা বোঁধ কর- 
ছিলেন । বেবীকে তাঁরই সন্বন্ধে বেশী কুতুহলী মনে হ'ল। 
শঙ্কিত হুলাম। হঠাৎ আবার কি প্রশ্ন করে বসে। : প্রশ্ন 
অবশ্য শেষ পর্য্যস্ত করে নি, কিন্ত সকলের খাওয়ার গতি, 
স্থিতি এবং ইতি সে বেশ ভাল করেই লক্ষ্য করেছে। টের 
পেলাম কিছুক্ষণ পরে তার মার, কাছে বিশদ রা দিতে 
স্তনে। 
বেবী তাঁর মাকে বলছিল, জান মা, ঞ যে "খুব লম্বা 
দেখতে, বেশ মিষ্টি করে আন্তে আত্তে কথা বলেন_-এ যে 
মস্তবড় গৌঁফ যাঁর, তিনি মাছের পাতুরী খেলেন সবার শেষে, 
তিনি আবার একগাঁলে খাচ্ছিলেন মা. 
একটু থেমে খানিক দম নিয়ে এ বললে, কেউ: 
কিছু ফেলে দেয় নি মা। বাবাকে বলে, চমৎকার হয়েছে 
সব কটি রাবী । J fl 
৬ লক্ষ্য করলাম স্ত্রীর মুখখাঁনি উজ্জল. হয়ে উঠেছে। বেবীকে 
ধমক দিতে গিয়েও তাই আঁত্বসন্বরণ করতে হ’ল আঁর একখানি 
আনন্দোজ্ছল মুখের দিকে চেয়ে । 
স্ত্রী বললেন, ভদ্রলোক দ্বাতের ব্যথায় -ভাল করে খেতে 


পারেন নি-_আঁর একদিন ভাল করে ব্যবস্থা কর । . ন 
হেসে জ্বাব.দিলাষ, এ কি তাঁদের প্রশংসাপত্রের ইত 


নাকি? . . 
স্ত্রী বললেন, তা যাই তুমি বলনা! কেন, মোদ্ধা কথা হচ্ছে 
এই যে, খেয়ে যীরা তৃপ্ত হন তাদের, খাইয়ে আনন্দ পাওয়া 
যায়। 
এই স্পষ্ট স্বীকৃতির পরে আর বলবার কিছু থাকতে পারে 
না। কিন্ত আমার পাকা মেয়ে বেবীটাকে নিয়ে আমি কি 
করি বুঝে উঠতে পারছি না । ওর এই তীক্ষ সমালোচনা 
এবং বিশদ বর্ণনা সেদিন আমায় রীতিমত বিব্রত করে 
তুলেছিল । অবশ্য শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা একটা, সহজ. 
৫পরিহাসের রূপ নিয়ে পরিসমান্ত হয়েছিল । রা 
আর ছেলেটার কথ1? সে আর-কত বলব। 
'কথা একটি আস্ত ক্ষুদে শয়তাঁন। কিযে ও বোঝে আর. 
কি যে বোঝে না তা আজও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।, 
শুধু মাঝে মাঝে ডাঁক ছেড়ে বলতে ইচ্ছে হয়, আর পারি না, 
আরপারিনা। . , , ৮ 


ক 


“বললাম, যোগানন্দ বাবু. 
-তা সে যাই হোক । ৃ 


চিন্তায় বেতাল! পাক খাচ্ছি। 


আদর আহ্বান কানে এল না।' 


মোট- 


i ভীবনের. প্রতিটি ধাপে ওর! যদি এমনি করে বিভ্রাট 
বাধিয়ে তোঁলে - 'তাঁ হলে..আমি যাই কোথা । আমার স্নান- 
আহার থেকে আরস্ত করে আঁপিদ যাওয়া পর্য্যন্ত নিরুপন্রব 
নির্বিঘ্নে ঘটে ওঠে না'। স্বানাহার পর্য্যন্ত কোন: রকমে ' 
মানিয়ে নেওয়া চলে কিন্ত কাষে করে আপিস নিয়ে যাওয়া 
সম্ভব নয়-। ঘরে ফিরে এসেও এক মুহূর্ত নিরিবিলি থাকবার 
উপায় নেই। রাস্তা থেকেই পিছু নেবে। অথচ আমার 


ছুঃখের কথা কাউকে বলবার উপায় নেই। সাহিত্যচ্চা 
মাথায় উঠেছে। 
স্ত্রীকে বললে, তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। বলেন, এদের 


চেয়ে তোমার সাহিত্য-চচ্চাটা বড় হ’ল বুঝি? যাই বল, 
তোমার বিয়ে কর! উচিত হয় নি-। 

কোনটা বড়, আর কোনটা .ছোট তাঁর বিচার আমি 
করছি না। কিন্ত এরই. নাম যদি :সংসারধর্্ম হয় তবে এ ' 
ধর্মকৃত্য আমার না করাই উচিত ছিল। অষ্টপ্রহর শুধু একই 
এক দিকে স্বেহ, অপর দিকে 
প্রতিষ্ঠা ছ"দিক থেকে আমাকে নিরন্তর টানছে। জীবনের: 
ঘোরতর বিপর্যয়ে আমি দিশেহারা হয়ে গেছি। 

৯ সং * 

শংশারের এই বহুমুখী পরিবর্তন, তাঁর সুখ, তার ছুঃখ 

কলহ্‌-মীমাংসা, শিশুর কলহান্ত, তাদের দৌরাত্ম্য ' এর কোন 
কিছুকেই উপেক্ষা করা চলে না। বরং এর ব্যতিক্রমটাঁই 


অস্বাভাবিক |. মানুষের মনের এটাই: যে গোপন শাশ্বত 
. কামনা, জীবনধারণের অপরিহার্য্য অঙ্গ তা টের পেলাম দিন 


কয়েক পরে। 

আপিস থেকে ফিরে এসে কড়া নাড়তে ভৃত্য দরজা! খুলে 
দিলে। একটু বিস্মিত হুলাম। এ কাজটি বেৰীই নিয়মিত 
করে থাকে । কোন দিন কোন কারণেই এর ব্যতিক্রম হয় নি। 
বুকের মধ্যে কেমন উদ্বেগ বোধ করলাম, অথচ. ভরসা করে 
ভৃত্য কেছ্কেও কোন-কথ। জিজ্ঞেস না করে নিঃশব্দে অগ্রসর 
হয়ে চললাম । সিডির মুখেও 'আঁর একখানি কচি মুখের 
: একট! অডুত অঙুভুতি 
আমায় ্ষণকাঁলের জন্থ অচল করে রাখলে । কিন্ত পরক্ষণেই 
অপেক্ষাকৃত ছ্তপদে নিজের ঘরে এসে উপস্থিত হুলাঁম_। 
সেখানেও এক অখণ্ড স্তন্ধত! বিরাজ করছে। বেবী একবার 
. চোখ তুলে আমার প্রতি চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে । কথা 
বলতেও সে আজ তুলে গেছে যেন। স্ত্রী বাপ্পার মাথায় 
আইস-ব্যাঁগ ধরে একাগ্র দৃষ্টিতে তাঁর মুখের পাঁনে চেয়ে 
আছেন | . একটি বেলার ব্যবধানে আমীর নিজের সংসারকেও 
আর চিনবাঁর উপায় নেই। সব ওলটপাঁলট হয়ে গেছে। 


সারাদিন পরিশ্রম করে গৃহে প্রত্যাবর্তনের আনন্দ আমার এক 


" মুদুর্ভে বিলীন হয়ে গেল | কোথা থেকে যেন হুখানি অদৃষ্ঠ 


৪৫২ 





একসঙ্গে 


হাত এসে সবলে আমার কণ্ঠ চেপে ধরেছে। - 
অনেক কথা চিন্তা করতে গিয়ে বড় অবসন্ন বোধ করলাম। 


কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কি এমন হতে পাঁরে ছেলেটার | বসে 
বসে আকশিপাতাঁল ভাবছি] স্ত্রী এসে নিঃশব্দে, পাশে 
দাঁড়ালেন । বললেন, একবার ভাক্তারবাবুর কাছে তাড়াতাড়ি 
যাও। জ্বরটা আবার বেড়ে চলেছে ।_আমি প্রশ্ন করতে 
গেলাম । . স্ত্রী বাঁধা দিয়ে মবদু কণ্ঠে বললেন, ডাক্তারের কাছে 
শুনে নিও । এখন এক মুহুর্ত নষ্ট করো ন]! যাঁও। 

উঠে দাড়ালাম । চোখের সামনে কেমন ধোয়া ধৌয়া 
ঠেকছে। কোন কথাই ওর! বলছে না। আশঙ্কা তাই আরও 
দুর্বার হয়ে উঠেছে । . 

ডাক্তার এলেন, চলে গেলেন মৌনগস্ভীর মুখে! ব্যবস্থা- 
পত্রের ত্রুটি করেন নি অবস্ঠ। স্ত্রীর আজ আঁর এক' মূর্তি 
চোখে পড়ল । মমতাময়ী ধৈর্যের রি ঘড়ির কাটায় 
তাঁর সজাগ দৃষ্টি । 

আঁমার.কিত্ত সব কেমন গোলমাল হয়ে যাঁচ্ছে।.. “কোন 
কাজেই সাহায্য করতে পারছি নে। . মন বলে তাতে কাজের 
চেয়ে অকাজই করে ফেলব | শুধু অদূরে নিঃশব্দে বসে আছি। 

বাপ্লা তার দিদির বিরুদ্ধে সাঁরা দিনের অভিযোগগুলি 


প্রবাসী 


৯৩৫৫ 


দিয়ে আমার কাছে এসে উপস্থিত হয় নি।.' বেবীও তাঁর 
পাণ্টা জবাব. দেবার জন্য ছুটে আসে নি। মোটের উপর 
আমাকে ওরা সম্পূর্ণ একলা থাকবার অবকাশ দিয়েছে। 
কতদিন মনে মনে নিরুপন্রব একাকিত্ব কামনা করেছি 
আমার রচনা-চচ্চাঁয় ব্যাঘাত করায় তাড়না করেছি । 
কিন্ত আজ মনে হচ্ছে আগাগোড়া! 
ঠকিয়ে এসেছি, . নইলে এই মুহুর্তে ও শিশঙুকঠের কল- 
হান্ত, নিঃসঙ্কোচ দৌরাত্ম্য, প্রতি কাজে পায় পাঁয় ঘুরে 
বেড়ানোৌকেই আঁমার সমগ্র সত্তা এমন একা স্বভাবে কামনা 
করছে কেন? অসহ হয়ে উঠেছে এই হিমশীতল স্তন্ধতা। 
এর মধ্যে প্রাণ কোথায় ! বেঁচে থাকবার. সঙ্জীবনীসুধ! 
কোথায়! 

বাপ্পার মুখের প্রতি একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছি । যদি 
এই মুহুর্তে একবার চোখ খুলে তাঁকায় | ওর মুখে যদি তেমনি 
মিষ্টি এক টুকরো হাঁসি হং ওঠে, আঁর সেই সঙ্গ একটি 
অতিপরিচিত আহ্বান ।* 

শিশুকঠ্ঠের ডাক শুনবার জন্তে অন্তরা ত্মা আমার ন্‌ হয়ে 
উঠুল। কিন্তু কোন 'সাঁড়া পেলাম না। শু দিন 


“রাত দশটার সঙ্ষেত জানালে । 





বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 
শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত 


AL ক্যানাঁডা,. . 
৮ই জানুয়ারী বুধবার নিউইয়র্ক ত্যাগ করিব । প্রত্যুষে প্রস্তুত 
হইয়া নীচে আসিয়া. হোটেলের পাওনা চুকীইতেছি এমন সময় 
ওয়েবষ্টার আঁসিয়! বলিল, তাঁহার যাওয়া হইবে না । রাত্রে 
তাহাকে যে শ্রুতিলিখনের কাঁজ দিয়াছিলাম তাহা সে স্বীয় 
কক্ষে বসিয়া টাইপ করিয়| ভোঁজনের পর আমাকে দিয়া 
গিয়াছিল। তারপর তাহার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। 
সে বলিল, “আপনাকে কাঁগজগুলি দিয়া ঘরে ফিরিয়া দেখি 
টাইপ-রাইটার যন্ত্রটি নাই । ম্যাঁনেজাঁরকে ফোনে জানাইলাম। 
ম্যানেজার যন্ত্রহত্তে নিক্ষমণকাঁরী চোরকে যরিয়| পুলিশে 
দিলেন। যন্ত্রটি পুলিশের কাঁছে আছে । বিচার শেষ হইবার 
পুর্বে পাঁওয়| যাইবে নাঁ। পুলিশের আদেশে আমাকে অগ্য 
তাহাদের আপিসে যাঁইতে হইবে । আমি সমস্ত ব্যবস্থা 
করিয়া বৈকালের প্লেনে রওনা. হইব” ওয়েবষ্টার 
বিমানের নগর-কার্ধ্যালয় পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে গেল এবং 
আমাকে বিমানঘাচী- ই বাসে উঠাইয়া দিয়া হোটেলে 
ফিরিল। 


স্তুপ বাঁলিয়াড়ির মত দীড়াইয়া রজতগিরির 


লাগাঁডিয়া বিমানঘাঁটি হইতে সকাঁল-৯টায় বিমান ৮ | 
নিউইয়র্ক শহরের উপর দিয়] উড়িয়াছি। 

আঁকাঁশ হইতে নিউইয়র্ক শহরের একটি বিশেষ রূপ 
দৃষ্টি হয়। ২৫1৩০ তাঁল! বাঁড়ীর পঙ ক্রি । মাঝে মাঝে এক 
একটি বাঁড়ী যেন আকাশ ছু'ইবাঁর জন্য সহসা উঠিয়া পড়িয়াছে। 
শহরকে পিছনে ফেলিয়া ভ্রুতবেগে ছুটিয়াছি। পরিষ্কার 
দিন। সুন্দর রৌন্র উঠিয়াছে। নীচে দিগম্ভবিস্বত' বরফ 
রাশি তাঁপহীন উজ্জ্বল দিবালোকে রজত-সিকতার মত 
স্বলিতেছে । মাঝে মাঝে হুদ । হ্রদের জল বরফ হইয়া 
গিয়া রূপার মত শোভা পাইতেছে। মাঝে মাঝে হিমকণা- 


দেখাইতেছে। আকাশ হইতে দেশের এই অদ্ভূত রূপ বড়ই 
অপরূপ মনে হইতেছে । কৈলাঁসবিহারী মহাদেব যেন 
বিশ্বস্তর মৃন্তিতে ধ্যানমগ্ন । আবনি, প্লাটস্বার্গ ও মাসেন] 
নামক তিনটি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া দুপুরে অটৌয়ার 
বিমান ঘাঁীতে নামিলীম। নিউইয়র্ক হইতে আকাশপথে 
অটোয়ার দূরত্ব ৩৯৮ মাইল । বিমানঘাটি হইতে অটোয়] 


শখ 


মৃত FUL SY 


নিজেকেই আমি 





ভা 
নগরী দশ মাইল। ত যখন ছিলাম তখন একটা! 
পনর মিনিট । 
হোটেলটির নাম লর্ড এলগিন ছোঁটেল। এলগিন দ্রীটের 


উপর অবস্থিত। নুতন ' হোঁটেল। খুব বড়। বন্দোবস্ত 
সবই মার্কিনী ধরণের | অদূরেই অটোয়! নদীতীরে পার্লামেন্ট 


শা্টি ভবন ও তাহার ছুই পার্শ্বে সরকারী মূল আপিসগুলি অবস্থিত। 


»_- লৌহ-দরজা | 


ং 


অটোফ়া নগরী অটোয়| নদীর দক্ষিণ তীরে । নদীটি 
কবিক ও অণ্টেরিও প্রদেশধয়ের সীমানা! নির্দেশ করিতেছে । 
অটোয়] নগরী অস্টেরিও প্রদেশে | নদীর ওপারে হাল 
নগরী কিবেক প্রদেশে । ৃঁ 

নদীতীরবর্তী একটি টিলা বা ছোট পাহাড় নদীগর্ভে 
খানিকটা আগাইয়া গিয়াছে । এই টিলার উপর পার্লামেন্ট 
ভবন | তাহার ছুই হাঁতলে ছুইটি বড় বড় বাঁড়ী। এই বাড়ী 
ছুইটির মধ্যে সরকারী মূল আপিসগুলি অবস্থিত। বাড়ী 
ছুইটি ইষ্ট ব্রক ও ওয়েষ্ট ব্লক নামে পরিচিত। টিলাটির উপর 
হইতে অটোয় নদীর এবং ওপারের হাল সহরের দৃষ্য পরম 


মনোজ্ঞ । পার্লামেন্ট ' ভবনটি স্ুদৃষ্ঠ, নিপুণ স্থাপত্যশিল্পের 


নিদর্শন। ছাঁতের উপর উপ্চুনীচু সুন্দর চূড়াশ্রেমী। ঘড়ির 
চুড়াটি সকলকে ছাঁড়াইয়া উঠিয়াছে। 

পার্লামেন্ট পাহাড়ের পূর্ব পার্থ দিয়া রিড! ক্যানাল 
অটোঁয়া নদী হইতে নির্গত হইয়াছে । খালের মুখে বিরাট 
ইহাদ্বারা জলের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। 
খালটি অটোয়া নগরীকে .ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বহুদুরে 
অণ্টেরিও হুদে মিলিত হইয়াছে 

পার্লামেন্ট ভবনের নিকটে খালের ওপারে রেল-কোম্পানী 
পরিচালিত বিখ্যাত স্যাটো লড়িয়ে নামক ৪ তিন I 
তাহারই সন্মুখে রেল-ষ্টেশন । 

অটোয়! ছোট শহর | 
এখানে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৫১ জন লোকের বাস। 

সমগ্র ক্যানাডার রাজধানী হিসাবেই এই শহর গড়িয়া] 
উঠিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক মি ইহার বিশেষ 
গুরুত্ব নাই । 

নগরটি মার্কিনী পদ্ধতিতে সমান ও সমান্তরাল পথশ্রেধদারা 
পরিশোভিত | কিন্তু রাাগুলির নাম বিলিতী রীতিতে বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তির নামান্থসারেই হইয়াছে। এখানে ইংরেজী ভাষায় 
মার্কিনী ইডিয়ম ব্যবহৃত হয়| বানান বিলিতী, কিন্ত উচ্চারণ 


মার্কিনী। ইহার! ট্রামকে ষ্ট্রীাট কার, লিফ টকে এলিভেটর এবং : 


ফুটপাথকে সাইড ওয়াক্‌ বলে। ইহাদের জীবনযাত্রার মান 

মাঁকিনী মান অপেক্ষা কিছু নীচু, কিন্তু পণালীটি সম্পূর্ণ মার্কিনী। 

ইহাদের খাগ্চতালিকা ও রন্ধনপ্রণাঁলী সম্পূর্ণ মার্কিনী। 

হোটেলে আমেরিকার মতই রকমারি খাঁগ্ দেখিয়াছি । 

তবে মূল্য নিয়ন্ত্রিত বলিয়া! আমেরিকা! অপেক্ষা কম-__মাত্র খান! 
মী 


বিমানৈ ভূ প্রদক্ষিণ 





১৯৪১ খ্রীষ্টীব্দের সেন্সীস অনুসারে 


-ভাঁষা ও সংস্কৃতি ক্ষিবেক প্রর্দেশেই সীমাবদ্ধ । 


8৫৩ 





তিন পদে সীমাবদ্ধ । প্রতি পদের পরিমাণ আমেরিকা 
হইতে কম। ক্ষীর-সংযোগে ভাপে সিদ্ধ বৃহ্দাকার এক 
একটি আপেল এখানকার একটি উপাদেয় খাগ্ভ । ফোন কোন 
ফলের রম এখানে আমেরিকার চেয়েও স্বাদুতর | মাছের 
স্বাদ বাংলার মাছের মত না হইলেও আমেরিকার মাছ হইতে 


ভাল বলিয়া মনে হইত ৷ 


এখানকার. শাসনব্যবস্থা মার্কিন-প্রথায় চলিলেও, শাসন- 
যন্ত্রের কাঠামো! বিলাতী পদ্ধতিতে প্রস্তত । ইংলগের রাজার নামে 
সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা' পরিচালিত হয়। বিলাতী পার্লামেন্টের 
যাবতীয় নীতি ও পদ্ধতি ইহার] নিজেদের পার্লামেন্টে পুস্খাহ- 
পুঙ্রূপে অনুকরণ করে। আমেরিকায় দেখিয়াছি ইংলণ্ডের 
নজির কেহ জাঁনেও না, স্বরণও করে না। এখানে সমস্ত 
আলোচনায় ইংলণ্ডের নজির প্রথমে উখ্বাপিত হুয়। বিলাতী 
সভ্যতার সঙ্গে নিজেদের যোগ রাখিবার জন্য ইহার! সর্বদা 
উদ্বিগ্ন । পাছে ধনী ও শক্তিশালী আমেরিকার চাপে ইহারা 
একেবারে মাঞ্ষিন বনিয়া যায় এ ভয় ইহাঁদের মনে সতত 
জীগব্পক ৷ ইংলগুকে ইহার! ঘুক্ঞহুত্তে সাহাষ্য করিতে সর্বদাই 
প্রস্তুত । কিন্ত ইংলণ্ডের এতটুকু হস্তক্ষেপও ইহারা সহ 
করিবে না। 

গত যুদ্ধের পর ক্যানাডার এক নবজাগরণ হইয়াছে বলিয়! 
মনে হইতেছে । ব্রিটিশ সাঁআ্রাজ্যে ব্রিটিশ জাতি দুর্বল হইয়া 
পড়িতেছে। ক্রমবর্ধমান ক্যানাডা অদুরভবিষ্তে সাঁআজ্যের 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সম্বদ্ধিশালী দেশে পরিণত হইবে 
ইহা? অনেকেই মনে করিতেছে । সেজন্য ক্যানাডা আজ 
চাহিতেছে, স্বতশ্র নাগরিক অধিকার, স্বতন্ত্র জাতীয় সঙ্গীত । 
সাম্রাজ্যের নাগরিকত্ব বজায় রাখিয়াঁও সাত্রাজ্যতুক্ত দেশগুলির 
স্বতন্ত্র নাগরিক অধিকারের ব্যবস্থা কর! যাঁয় কিন! তজ্ন্ 
লগ্নে এক সম্মেলন হইয়া গেল। ক্যানাডার স্বতন্ত্র জাতীয় 
সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত স্থানীয় পার্লামেন্টে একটি 
কমিটী নিযুক্ত হুইয়াছে। 

প্রতিবেশী আমেরিকার অনতিক্রমণীয় প্রভাব, ইংলণ্ডের 
সভ্যতার প্রতি আঁস্তরিক আকর্ষণ এবং নবজ্জাএত আত্মপ্রত্যয় 
ও স্বাতস্ত্যবোধ-__এই ত্রিধারার : সংমিশ্রণ আঁজ ক্যানাডার 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্বত্র 
পরিস্ফুট । ক্যানাডার. জীবন-নদী আজ্র- এই তিনটি ধারায় 
পরিপুষ্ঠ হইতেছে । 

ক্যানাডায় অপর একটি লক্ষণীয় বিষয় ইংরেজী ও ফরাসী 
ভাষা এবং কষ্টির যুগপৎ সহযোগিত! ও প্রতিযোগিতা ৷ ফরাসী 
সেখানকার 
সরকারী কাঁ্ধ্য ও শিক্ষা ফরাসী ভাষায় চলে । স্থানীয় অধিবাঁসি- 
গণের বর্ম ও ব্যক্তিগত আইন ফরাসী কৃষ্টিকে অহুসরণ করে । 
অন্ত সমস্ত প্রদেশে ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী কৃটি, অনুস্থত 
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হয়. অটোয়া মিউনিসিপ্যালিটির কাজ চলে ইংরেজী ভাষায়। 
নদীর ওপারে হাল শহরে মিউনিসিপ্যালিটির কা চলে ফরাসী 


ভাঁষায়। জাতীয় পার্লামেন্টে উভয় ভাষাই চলে |" 


আইন ছই ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। পর্যায়ক্রমে ইংরেজী ভাঁষা- 


ভাঁষী ও ফরাসী ভাঁষাভাঁষী স্পীকার নির্বাচিত হুন। সরকারী 


দপ্তর হইতে প্রেসনোটগুলি উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। 
ষ্েনোগ্রীফার বা শ্রতিলেখকগণের উভয় ভাষায় দক্ষতা 


প্রয়োজন। প্রতিযোগিতায় ফরাসী 'ভাষাভািগণ স্পষ্ঠতঃই 
পিছাইয়া পড়িতেছেন। ফিবেক প্রদেশের বাছিরে তাহাদের 
কোন প্রভাব নাই। ' টু র্‌ 


" ওকালতি, ডাক্তারী গ্রভৃতি ক্ষেত্রে ফরাসী ভৰা বিলের 


বিশেষ খ্যাতি থাকিলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজী ভাষাভাষি- 
গণই দ্রুত আঁগাঁইয়া- যাইতেছেন।. কিবেক প্রদেশেও-বড় বড় 
ব্যবসাক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষাভাষিগণেরই অনেক বিষয়ে' প্রাধাস্ত। 
সেখানকার ফরাসী ভাষাঁভাঁষিগণের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায় 
ইংরেজী শেখেন। ফরাসী ভাঁষাঁভাষিগণ তীহাদের-ভাষ! ও 
কৃষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ । 
এবং ব্যক্তিগত, আইন বজায় রাঁখিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ 
ব্যখ। অনেকের মতে এবিষয়ে অতিব্যগ্রতাই ফরাসী 
ভাঁষাভাষিগণের পিছাঁইয়া পড়িবাঁর কারণ। ফ্রান্সের ফরাসী- 
গণ সপ্তদশ শতাবাীঁর' পর দ্রুত আগাইয়! গিয়াছেন। কিন্ত 
সপ্তদশ শতাব্দীতে বাহার! সুদুর ক্যানাডায় আঁসিলেন তাঁহারা 
. যে ক্কিকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন তাঁহাকে এত. দৃঢ়ভাবে 
* আকৃড়াইয়া রহিলেন যে ডাহাদের রতি অসম্ভব" হইয়া 
পড়িল । 7 ৮ 
ক্যাঁনাঁডা আয়তনে ৩৬১৯০,৪১০ বর্গমাইল ; অর্থাৎ 
ভারতবর্ষের প্রায় আড়াই গুণ । ক্যানাভার জনসংখ্যা ১ কোটি 
২১ লক্ষ অর্থাৎ ভারতবর্ষের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ ভাগের 
এক ভাগ । দেশের উত্তরাংশ জনশুন্ত বলিলেই হয় । 'জন- 
বসতি মাঁকিন সীমান্তের কয়েক মাইলের” মধ্যেই প্রায় 
সীমাবদ্ধ ৷. শ্বেতকায় জাতি আটলান্টিক হইতে সেণ্ট লরেন্স 
নদী দিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিয়াছে 1- বিরাট হদমালা অতিক্রম 
করিয়া ধীরে ধীরে বসতি বিস্তার -করিয়াঁছে) 
এখনও শুধু আদিম অধিবাঁসিগণের বাস বলিলেই চলে । নয়টি 


প্রদেশ এবং ছুইটি টেরিটরি লইয়া ক্যানাভা দেশ । তির iE 


আয়তন ও জনসংখ্যা এইরূপ £ ২ , 


প্রদেশ বাঁ টেরি- : ভূমি ভাগের জনসংখ্যা: . প্রতি বর্গ- 
টরির নাম আয়তন মাইলে জন- 
| (বর্গমাইল) বসতির গাঢ়তা 
প্রিন্স এভোয়ার্ড দীপ ২,১৮৪ ৯৫,০৪৭ ৪৩৫২ 
নোভা! স্কটিয়! ২০,৭৪৩ - ৫,৭৭,৯৬২ : ২৭৮৬ 
নিউব্রা্উইক. " ২৭,৪৭৩ ৪,৫৭,৪০১. ' 


১৬'৬৫- 


প্রত্যেকটি- 


.ভাহাদের ' শিক্ষাব্যবস্থা, "ধর 


" উত্তরাংশে 


2 অন্টেরিও 


প্রদেশ বা টেরি" - ভুমি ভাগের অরমসংখ্যা - প্রতি বর্গ 





 ্টরির নাম: আয়তন মাইলে জন* 
১ (বৰ্গমাইল) বসতির গাঁচ়তী 
কিবেক" ৫,২৩,৮৬০ - ৩৩,৩১১৮৮২ ৬৩৬ 
অন্টেরিও ৩,৬৩,২৮২  ৩৭১৮৭১৬৫৫ ১০৪৩ 
মনিটোবা ২,১৯,৭২৩ ৭,২৯,৭৪৪ ৩'৩২ 
সাঁস কাচেওয়ান ২,৩৭,৯৭৫  ৮১৯৫১৯৯২ - . '৩*৭৭ 
আঁলবার্টা- :' :৩১৪৮:৮০০ - ৭,৯৬,১৬৯. ৩২৩ 
ব্রিটিশ কলম্বিয়া) ৩,৫৯,২৭৯. ৮,১৭,৮৬১ ২২৮ 
প্রাদেশিক মোট ২০,০৩,৩১৯ ১,১৪১৮৯,৭১৩ ৫৭৪ 
ইয়কন টেরিটরি : ২,০৫,৩৪৬ ' ৪,৯১৪ ০০২. 
উত্তর-পশ্চিম ” .১২৫৩,৪৩৮ ১২,০২৮ .. 9:9১ 
সমুগ্র ক্যানাভা ৩৪,৬২,১০৩ ১১১৫১০৬১৬৫৫, ৩:৩২ 
.: জনসংখ্যার শতকর! ৫৪'৩৪ ভাগ শহরবাসী। ক্যানাডার 


সর্বাপেক্ষা বড় শহর ম্টিয়লে ৯ লক্ষ লোকের বাস। দ্বিতীয় 
শহর. টরন্টোতে, সাড়ে ৬ লক্ষের কিঞ্চিদধিক লোক বাস 
করে। ইহাদের পরেই ভ্যান্কৃবার শহর । সেখানকার 


. অধিবাঁসীর সংখ্যা পৌনে তিন লক্ষণ. লক্ষাধিক লোকযুক্ত 


আরও ৫টি শহর আছে ; যথা উইনিপেগ, হাঁমিলটন; অটোয়া, 


কিরেক ও উইওসর.।. উইনিপেগ -মনিটোবা প্রদেশে কিবেক, | 


ক্িবেক প্রদেশে এবং অপর তিনটি অন্টেরিও প্রদেশে অবস্থিত | 
এই সমস্ত জনসংখ্যা ১৯৪১ সালের সেন্সাঁস অন্থ্যায়ী । বর্তমানে 
সবগুলি শহরের জনসংখ্যাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ' 

. ক্যানাডায় আদিম অধিবাসিগণ জনসংখ্যার মাত্র ১২৮ 
শলতাংশ, এশিয়াটিক. জাতি "৬৪ শতাংশ । বাকী "ইউরোপীয় 
জাঁতি। . তন্মধ্যে ত্রিটিশ্‌ বংশীয়গণের অনুপাত '৪৯-৬৮ শতাংশ 
এবং ফরাসী বংশীয়গণের অহ্থপাঁত ৩০'২৭ শতাংশ । ইহার 
পরেই জার্মান বংশীয়গণের স্থান, ইহাদের হা মাত্র 
৪০৪ শতাংশ । 


- গত যুদ্ধে ক্যানাডায়, উৎপাদন দ্রুত বায় গিয়াছে LL 


১৯৩৯ সনে দেশের উৎপাদনের এস মূল্য :ও নীট, মুল্য 

যথাক্তমে--৫৬৩, ০8,৭১৬,৭৪২ ডলার ও ৩১৪,৯১,৭২,৯১৩ 

ডলার ছিল। ১৯৪৩-এ উৎপাদনের এস ও নীট মূল্য দীড়া় ৃ 
১২০২, ৩৯১ ৫২, ৫০১ ও ৬৩২, ৫৪,৫৮,৩৩৭ ডলার |] 
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টেরিটরি ০১২ 
১০০০০ 7, পু 
ক্যানাডার বহির্বাণিজ্যে তাঁহার কৃষিজাত,জাস্তব, বনজ এবং 
খনিজ ভ্রব্যেরই প্রাধান্ত । গম, বালি ও ওট প্রভৃতি কৃষিজাত 
বস্ত, মাংস, ডিম, মংস্ত, চিজ ফাঁর ও দুগ্ধ প্রভৃতি জাস্তব বস্ত ; 
কাঠ, এস্বেষ্টসৃ, কাগজ ও কাঁগজের পাল্প. প্রভৃতি বনজ 
বপ্ত, নিকেল, এলুমিনিয়ম, তামা ও জিঙ্ক প্রভৃতি খনিজ 
বস্তু প্রভূত পরিমাণে এদেশ হইতে বিদেশে চালান যায় । 
যুদ্ধের সময় এই সমস্ত বস্তুর বাহিরের চাঁহিদ] খুব বাড়িয়া যায়. 


অধিকত্ত অনেক যুদ্ধসরঞ্জামের কারখানা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়] 


ফলে ফুদ্ধকাঁলে ইহাদের. রপ্তানি পরিমাণে দ্বিগুণ এবং মুল্যে 
তিন গুণ বাড়িয়] যায়। আমেরিকার মত ইহাঁদেরও আমদানী 
অপেক্ষা রপ্তানি অনেক বেশী। ফলে যুদ্ধকাঁলে এবং যুদ্ধোভর 
কালে ধারে মালসরবরাঁহ করিবার ননারূপ বন্দোবস্ত ইহা- 
দিগকে করিতে হুইয়াছে। 

ইহাঁদের বহির্বাণিত্ব্যে আমেরিকার স্থান সর্ধোচ্চে। তাঁর 
১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকণ ইহাদের 
সমগ্র রপ্তানিদ্রব্যের ৭৫৮ শতাংশ ক্রয় করিয়াছে এবং ইহারা 
নিজেদের সমগ্র আমদানীর ৩৭২ শতাংশ, আমেরিকার 
নিকট হইতে পাইয়াছে। এ বংসর ইহার! ইংলঙের নিকট 
হইতে পাঁইয়াছে নিজেদের সমগ্র আমদানীর ৮*৯ শতাংশ এবং 
ইংলগুকে সরবরাহ করিয়াছে সমগ্র রপ্তানির ২৯'৯ শতাংশ । 
ফার, ইণ্ডিয়ান ও এস্কিমে| লইয়াই তুষারময়. উত্তর ক্যানাডা। 
দক্ষিণ ক্যানাডার প্রদেশগুলিকে মোটামুটি চার- ভাগে ভাগ 
কর] যায়! আটলান্টিক তীরবর্তী অঞ্চল, মধ্য ক্যানাঁডা, 


প্রিয়ারী অঞ্চল এবং প্রশাস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল । 


আমেরিক।? 


নোভাক্কটিয়া; নিউব্রান্সউইক ও প্রিন্স এডোয়ার্ড দ্বীপ আট- 
লাণ্টিকের ভীরবর্তী৭- নোভাক্ষটিয়া কয়লা, আপেল ও মাছের 
জন্য বিখ্যাত। হাঁলিফ্যাক্স ইহার প্রধান বন্দর । - নিউ- 
ব্রা্ঘইক বনসম্পদ্ে সমৃদ্ধ । এখানে অনেক পাঁল্প তৈরির 
কারখানা আছে। চাষ ও পশু-পালন চু প্রিন্স -এভোয়ার্ড 
দ্বীপের, বড় ব্যবস1- ফারের জন্ত শৃগাল পালনের -একটি 
সুবৃহৎ ফাশ্ম এই দ্বীপে অবস্থিত ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন 


অনেক ‘রাজভক্ত’ নাগরিক আমেরিকার সংশ্রব,.ত্যাগ করিয়] 
নোভা ক্কটিয়া ও নিউত্রাদউইকে বসতি স্থাপন করেন। 


"এখানকার জঙ্গলে নির্ভয়ে বিচরণ .করে | 


স্বাধীনতা . ঘোষণা করিল তখন আমেরিকার . 


সেন্ট লরেন্স উপত্যকার কিবেক ও অণ্টেরিয়ে! প্রদেশ লইয়! 
মধ্য-ক্যানাঁডা। শিল্পে ও বাণিজ্যে এই দুইটি প্রদেশ সর্ববা- - 
পেক্ষা অগ্রণী । অণ্টেরিওর খনিজসম্পদ প্রসিদ্ধ ৷ মধ্য-ক্যানাঁডাই 
পূর্বে ক্যানাডা নামে, পরিচিত ছিল । এইখানেই ইংরঅ-ফরাসী 
প্রতিযোগিতা এক সময় তীব্র আঁকার ধারণ করিয়াছিল । এখান 


_ হইতেই ইংরেজী ভাঁষাঁভাষিগণ ক্রমশঃ প্রিয়ারি অঞ্চলে ছড়াইয়া 


পড়িয়াছেন। . মনিটোবা, সাঁসকাচেওয়ান ও আলবার্ট! লইয়] 
প্রিয়ারি অঞ্চল । এই অঞ্চলে বিস্তীর্ণ শস্তক্ষেত্রে গম, বালি, ওট 
প্রভৃতি প্রচুর ফসল উৎপন্থ হয়। সুপিরিয়র, মিশিগ্যান, হুরণ, 
সঈরী ও অন্টেরিও নামে পাঁচটি বিরাট হুদ এই অঞ্চলে অবস্থিত | 
তন্মধ্যে মিশিগ্যান হৃদটি মাঁফিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত। অপর 
চাঁরিটি-ক্যানাডায় । 'হদগুলি পরস্পর সংযুক্ত এবং সেন্ট লরেন্স 
নদীর সহিত মিলিত। স্ুপিরিয়রের তীরে পোর্ট আর্থার ও 
ফোর্ট উইলিয়ম নামক বন্দর দুইটি হইতে প্রচুর গম এই হৃদমাল! 
দিয়া ্রীমারযোগে পুর্ববাভিমুখে চালান দেওয়া হয়। এই পথ 
বৎসরে আট মাঁস খোল! থাকে । প্রিয়ারি অঞ্চলের দিগন্ত 
প্রসারী প্রান্তর পর্যায়ক্রমে বরফে ও ফসলে ঢাক! থাকে । 
এখানে ছুঃসহ শীতে বরে সব একাকার হুইয়া যায়। মার্চ 


মাসে বরফ গলিতে স্থরু করে। গ্রীষ্মে সমস্ত প্রস্তর শস্তপুর্ণ 


হইয়া কৃষককৃলের মনের সহিত তাল রাখিয়া: আন্দোলিত 
হইতে থাকে । আগষ্ট মাসে হিমসমাগমের ভয়ে ফসল কাটিয়া 
দ্রুত ‘ঘরে তুলিতে হয়| দাম ভাল থাকিলে শীতের প্রকোপ 
এড়াইবার জন্য, ক্কষকগণ সপরিবারে দক্ষিণে বাঁ পশ্চিমে 
যাইবার আশা পোষণ.করে ; নচেৎ তুষারের মধ্যে স্ব-গৃহেই 
তাহাদিগকে-শীতথতু যাপন করিতে হয়। 
আলবার্ট প্রদেশে প্রচুর .কয়লা ও পেট্রল উৎপন্ন হয় । 
আঁলবার্টায় ছুইটি জাতীয় পার্ক আছে | শরৎকালে আঁমোদ- - 
প্রমোঁদের জন্য এখানে বহু জনসমাগম হয়। হরিণ ও ভল্গুক 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
এই প্রদেশেই 
ইহার সৌন্দর্য্য 


শতসহত্র দে মাছ ধরা খুব আনন্দদায়ক । 
'ক্যানাভীয় “রকি” বা পর্বততশ্রেণীর আরস্ত। 
বিশ্ববিখ্যাত | 

. ইহার পরেই প্রশান্ত মহাসাগর - তীরবর্তী বৃটিশ কলখিয়া 
প্রদেশ । এখানকার দীর্ঘ ডগলাস ফাঁর ব্ৃক্ষমালা পরম রমণীয় । 


"রকমারি খনিজ সম্পদে প্রদেশটি সমৃদ্ধ । এখানে শীত 
'ছুঃসহ নয়; প্রশান্ত মহাসাগরের গ্ভামন মাছ বেশ সুস্বাদু ৷ 


অক্তিজাত : সম্প্রদায় - বিলাতী আঁচাঁর-ব্যবহারের: সবিশেষ 
পক্ষপাতী । ব্ৰিটিশ কলম্িয়! ক্যানাডার মধ্যে বিলাতী আদর্শ 
দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবিত প্রদেশ | 

অটো য়া পৌছিয়া! মধ্যাহুভোজনাস্তে একটু বাহির 
হইলাম। তাপ শুন্তের নীচে । বাহিরে যাওয়া রীতিমত 
দুফর ৷ রাস্তা জনশূন্য ৷ প্রয়োজন ন! থাকিলে. কেহ বাহির 


৪৫৬ 
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হয় না বাহির হইলে দ্রুত ট্রাম বাঁ বাসে গিয়া চড়ে । 
চারি দিকে শুধু বরফ । নদী, খাল, লেক, পার্ক, রাস্তা, ঘাট, 
মাঠ সব গভীর বরফে ঢাকা ৷ বৎসরে ১০৮ ইঞ্চি বরফ পড়ে ৷ 
প্রায় সবটাই ৩1৪ মাস ধরিয়া! পড়িয়া শেষ হয়। প্রায়ই বরফ 
পড়িতেছে।, শহরের রাস্তা পরিক্ষার রাখ! কঠিন৷ প্রশস্ত 
রাস্তাগুলির সবটা! পরিষ্কার রাঁখা অসম্ভব । মোটর এবং যায 
চলিবার মত একটু সরু পথ পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা করা হয়-। 
হাঁটিবার সময় দু'পাশে উঁচু বরফের সপ । কোথাও হাটু 
সমান, কোথাও বা কীধসমান উচু তাপ সাধারণতঃ 
১০1১৫ ডিগ্রী পর্যযস্ত ওঠে ; এবং 'শুন্তের ১০1১৫ -ডিগ্রী নীচে 
পর্য্যস্ত নামে । ৩০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিলেই বরফের বদলে বৃষ্টি 
পড়ে । « এ সময় বৃষ্টি কদাচিৎ হয়। বৃষ্টি হইলে পথঘাট বড় 
খারাপ হয়। সাধারণতঃ বরফ সাঁদ! ' ধুলার মত রা. উজ্বল 
বোরিকের গু'ড়ার মত একদম শুকৃন|। কিন্ত ‘তাহার, উপর 
বৃষ্টির জল পড়িবামাত্র জমিয় শক্ত ও পিচ্ছিল হুইয়! যায়? 
একটা শক্ত ও পালিশ বরফের পাতে সকল স্থান আচ্ছাদিত 
' হইয়া যাঁয়.। . তাঁহার উপর দিয়! পা' টিপিয়া হাটা বেশ 
বিপজ্জনক । এরূপ জমাট বরফ পাঁফ করাও কষ্টকর |: গুঁড়ি 


বরফ বৃহ্দাকাঁর যাপ্িক পাখার হাঁওয়! দিয়া উড়াইয়া লরি 


বোঝাই করিয়া অরাইয়! ফেল! হয়। কিন্তু জমাট বরফ গাঁইতি 
দিয়া কাটিয়া সরাইতে হয়। ছাদে গাছে বৃষ্টির জল পড়িয়া 
- গড়াইয়া ,পড়িতে পড়িতে বরফ হইয়া 'যাঁয়। গাছপালা 
যে এত নিঃস্ব হইতে পারে তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না 
শরংকালে ক্যানাডার পুষ্পপল্লবসমৃদ্ধ তরুরাঁজির : অপার 
এঁধর্ষ্যের কথ শুনিয়াছি ও চিত্রে দেখিয়াছি ।- কিন্তু এ যে 
নগ্ন নিঃস্ব কৃষ্ককায় উর্দবাছ সন্ধ্যাপীর দল। সম্পূর্ণ স্পন্দহীন 
ও নিঃসঙ্গ। অনেক কষ্টে অল্প ভ্রমণ করিয়া ছোঁটেলে 
ফিরিলাম। সন্ধ্যায় ওয়েবষ্টার আঁসিয়া গৌঁছিল। ' 

পরদিন আমার আঁগমনবার্তী বিজ্ঞাপন করিয়া সকাল' 
দশটায় অর্থ-বিভাগের ডেপুটি মিনিষ্টার ডাঃ ডবল, সি, ক্লার্কের 
সহিত মিলিত হুইলাম'। আমাদের পরিভাষায় ইনি অর্থ- 
বিভাগের সেক্রেটারী: । ক্লার্ক তাঁছার ছই' জন সহকর্মীর 
সহিত আমার পরিচয় করাইয়া -দিলেন-। এক জন ডাঃ এ, কে, 
ইটন ট্যাক্স বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ; . অপর জন আর, বি,.ব্রাইস 
বাজেট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং আত্তর্জাতিক ব্যাঞ্চের ডিরেক্টর 
বোর্ডে ক্যানাডার প্রতিনিধি। এ বোর্ডে. ভারতবর্ষের 
প্রতিনিধি শ্ীয়ুত সুন্দরেশনের সঙ্গে ইহার বিশেষ পরিচয় 
আছে। এ দিনই পরে''রাজব্ববিভাগের ডেভিড সিম ও ভি, 
সি নার্ডম্যানের সঙ্গে আলাপ হইল। এখানে অর্থ-বিভাঁগ 
কর নির্ধারণ করে ; রাজস্ব বিভাগ কর আদায় করে। 

ক্যানাডিয়ানগণের সৌহার্দ্য অতুলনীয় । . ইহার! সদাঁলাপী 
এবং বিদেশীকে সর্ববিষয়ে সাহায্য করিতে উন্মুখ ।: ক্লার্ক 


আমাকে মধ্যাহ্মভোজনে- নিমন্ত্রণ করিয়া নিকটবর্তী রিডো 


ক্লাবে লয়! গেলেন । .. এখাঁনে' উচ্চপদস্থ সরকারী কর্্মচারিগণ | 
মধ্যাহুভোজন উপলক্ষ্যে মিলিত হুন । আঁমরা "চারি জনে | 
একসঙ্গে খাইলাম। ক্লার্ক, - ইটন, এখানিকাঁর ' ন্যাশনাল 


হার্বার বোর্ডের অধ্যক্ষ বি, জে, রবার্ট এবং আমি। 


ভোজনাস্তে বসিবার ঘরে অনেকের সঙ্গে পরিচিত হইলাম । টি 


তন্মধ্যে এক জন সপ্ততিবধীয়ি বৃদ্ধ । ইনি এদেশের বিমান্পথ- 
উন্নয়নের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; ৩০1৩৫-বৎসর পুর্ব্বে কলিকাতায় 
বার্ণ কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন.। . 

আমার নিকট-: কলিকাতা. বিরাট হৰ্ম্যমালা ও উপভোগ্য 
শীতথতুর কথা শ্রবণে ক্লার্ক যখন বিশ্বয় প্রকাশ করিভেছিলেন 
তখন বৃদ্ধ আমাকে সমর্থন করিয়া এবং প্রশংসমান কণে 
কলিকাতা নগরীর বিরাটত্ব এবং সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া 
ক্লার্ককে বিন্মিততর. করিয়া তুলিতেছিলেন। রবাঁ্টস আঁগাঁমী 
সপ্তাহে ভ্যান্কুবার বন্দর পরিদর্শনে যাইবেন। আমার 
সঙ্গে আর , দেখ! হুইবে-না বলিয়া ছুঃখ প্রকাশ এবং আমাকে 
সাহায্য করিবার জন্ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। তিনি 
ভোঁজনাস্তে, আমাকে পা্লামেন্ট-ভবনে লইয়া . গিয়া 
লাইব্রেরিয়ানের. সঙ্গে আঁলাপ করাইয়! দিয়া স্বশ্থানে প্রস্থান 
করিলেন । লাইত্রেরিয়ান বৃদ্ধ । নাঁম হাঁডি। পরমোঁৎসাঁহে 
তন্ন তন্ন করিয়া সমগ্র লাইব্রেরি ও পাঁলপমেন্ট-ভবনটি আমাকে 
দেখাইলেন ও পার্লামেন্টের সমস্ত রীতিনীতি আমাকে বুঝাইয়া 
দিলেন। নীচে তাহার নিজের ঘরে লইয়া গিয়া সেখান 
হইতে তুষারাব্বত অটোয়া নদী ও ওপারের হাল শহরের রমণীয় 


'দৃষ্ঠ দেখাইলেণ। তাহার সঙ্গে ঘড়ির চুড়ার উপর গিয়া সেখান 


হইতে শহরের চারি দিকের সুন্দর রূপ দেখিলাম । অটোয়া 
নদীর পরপারে দুরে গাতিনো পর্বতমালা । সেখানে 
শীতে স্কি খেলার খুব ভাল ব্যবস্থা । তিন-চার হাঁত-লম্বা সরু 
মনৌকাক্ুতি নীচে-চাকায়ুক্ত , স্কি-দ্বয়ের উপর পা বাধিয়া 
খেলোয়াড়গণ যখন পর্বতণীর্ষ হইতে খাড়া মস্ুণ বরফের পথ 
দিয়া পাহাড়ের গাঁ বাহিয়! ঘণ্টায় ৪০1৫০ মাইল বেগে 
নিয়ে অবতরণ 'করে তখন দর্শকের গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া.উঠে | 
স্কি-খেলায় ক্যানাডিয়ানগণের বড় নাম। ইউরোপে সুইজার- ' 


“ল্যাও এবং নরওয়েতেও স্কি-খেলার বিশেষ খ্যাতি । 


ঘড়ির চূড়ায় ঘড়ির নীচে একটি ঘরে একখাঁনি বড় বই 
সুরক্ষিত দেখিলাম |. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যত ক্যানীভাবাসী মারা... 


‘যায় তাহাদের নাম বইখানিতে সুন্দর হৃত্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ 
আছে। রোজ এক পৃষ্ঠা করিয়! উণ্টান' হয় । 


কবে কোন্‌, 
পৃষ্ঠা উপ্টানো হুইবে তাহা ঠিক করিয়া দেওয়া আছে। এ, পৃষ্ঠায় : 


- যাহাদের নাম আছে তাঁহাদের আঁত্মীয়গণ সেই দিন আসিয়া 


লেখ! দেখিয়। দেশের জন্ত মৃত প্রিয়জনকে স্মরণ করেন। 
বৃদ্ধ গদগদ ভাবে স্বীয় পিতার কথা. বলিলেন । তাহার 





"ভাদ 


পিতা ব্রিটিশ আঁগিতে ছিলেন ; বহু বংসর ভারতবর্ষে ঘাস 
করিয়াছেন । গীতার প্রতি তাহার অগাধ ভক্তি ছিল। তিন- 
‘চার ৰংসর আগে প্রায় ৯৩ বৎসর বয়নে তিনি মারা যান। 
জীবনের শেষ দিন পধ্যস্ত তিনি প্রত্যহ গীত! পড়িয়াছেন । 
স্বপ্ধের নিকট হইতে কয়েকখানা বই লইয়া তাঁহার আস্তরিক- 


৮ তায় মুগ্ধ হইয়া হোটেলে ফিরিলাম, তখন ঝুর ঝুর করিয়া 


বরফ পড়িতেছিল-_শেফাঁলিকা বৃক্ষ হইতে শরতের -প্রভাঁতে 
যেরূপ শেফালি ফুল ' অবিরত ঝরিয়! পড়ে অনেকটা-সেইরূপ । 
কোটি ও: টুপির উপর হইতে মাঝে মাঝে বরফ ঝাড়িতে 
ঝাড়িতে তুষারাতীর্ণ পথে পা টিপিবা চপ হৰে 
পৌছিলাম। " 

"আমেরিকায় যে হোটেনগুলিতে ছিলাম সেখানে খাঁবার 
ঘরে প্রত্যেককে ব] প্রত্যেক দলকে আঁলাঁদ! টেবিলে: বসাইয়া 
দেয়। অয লোককে সে' টেবিলে বসায় না। কাজেই 


. খাঁবার টেবিলে. অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ হয় নাই । 


- থাকায় ঘরের মধ্যে বিশেষ অসুবিধা নাঁই। 


< 


এ হোটেলে অপরিচিত লোঁকের সঙ্গে এক টেবিলে খাইতে 
হয়। ১১ই জানুয়ারী শনিবার প্রাতরাশের সময় ফ্লোরিডার 
এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল । ভারতবর্ষের প্রাচীন 
ইতিহাঁপ সম্বন্ধে ইহার জ্ঞান দেখিয়! বিস্মিত হইয়াছিলাম । 
ইনি বলিলেন, “ভারতের প্রাচীন ইতিহাস কিঞ্চিৎ পড়িয়াছি। 
আধুনিক ইতিহাস জানি ন! । . আপনাদের সঙ্গে ব্রিটিশের 
সম্পর্ক সন্বপ্ধে জানিবাঁর খুব ইচ্ছা! হয় ৷” j 

আমি বলিলাম, “আলেকজাঁগীরের সময় হইতেই 
বিদেশীয়গণ ভারত আক্রমণ করিয়াছে ।” 


ভদ্রলোকটি বলিলেন, “কিন্ত গ্রীকদের ত আপনারা দশ : .. 


বৎসরের মধ্যেই বিতাড়িত.করিয়াছিলেন। তাই নয় কি?” 
আমি, “হাঁ, ও রূপই হইবে । আলেকজাগুারের সেনাপৃতি 
সেলুকাঁস ভাঁরতসআট-চন্দ্রগুপ্তের হাতে পরাজিত হন ।” 
ভদ্রলোকটির প্রশ্ন আমীর কাছে বড় নূতন ঠেকিল ১ : ' 
গ্রীকের1 দশ-বৎসরের বেশী ভারতে থাকিতে পারিল না, 
ইংরেজ দেড় শত বৎসর থাঁকিল কিরূপে ? আমর] ভারতবর্ষের 
যে-ইতিহাঁস পড়ি তাহাতে এ প্রশ্নও নাই, তাঁর উত্তরও নাই। 
এ বরফের রাজ্যে আপাদমন্তক আবৃত করিয়া বরফ 
ঠেলিতে ঠেলিতে পথ চলিতে হ্য়। বাহিরি হইলেই মনে 
হয় কতক্ষণে ঘরে ঢুকিব।- গৃহ্মাঁজ্রেই কেন্দ্রীয় তাপ-ব্যবস্থা 
এই শীতে বড় 
বড় বাড়ী গরম রাখিতে যে ইঞ্জিন. চালাইতে হয় তাহাতে 


আমেরিকার কয়েকটি হোটেলে পর পর আগুন লাগিয়া 
লোক মার! গেল। তাহা লইয়া সে দেশে হৈ চৈ পড়িয়া 
গিয়াছে। শিকাগোর যে হোটেলে : আমি ছিলাম সেই 


ব্লাকৃষ্ঠোন হোঁটেলেও আগুন লাঁগিবার সংবাদ পাইলাম। 


বিমানে ভু-প্রদক্ষিণ 


" জিয়ম দেখিতে যাই৷ 


-আছে। 
‘লোমশ ৷, - বন্ধ মহিষগুলি ভীষণ 1... 


পদার্থ সাজান আছে'। 
মাঝে মাঝে অগ্নিকাঁওও .ঘটয়া যায 'কাগজে- দেখিতেছি ' : 


৪৫৭ 
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তবে বিশেষ কোন নতি) হয় নাই। আমার ঘরে-.বদিয়া 
বসিয়| এলগিন, রোডের. তুষারাব্বতদৃষ্য দেখিতাম ৷. ঝুর ঝুর 
করিয়া বরফ পড়িতেছে-_ছাঁওয়া -আঁপিসের -. পুর্ববাভাসের 


'অভ্রাস্ততা! দেখিয়! বিস্মিত হইতেছি কখন বরফ"পড়িবে ব! 


কখন 'বৃষ্টি হইবে কাগজে ও রেডিওতে তাহা ঠিক বলিয়া 


.দিতেছে। চারি দিক বরফে একাকার | শরতের অটোয়ায় 
পুষ্পপন্নবমণ্ডিত প্রকৃতির রঙের খেল! নাকি অভ্ভুত। কিন্ত 
হিমাবৃত প্রকৃতির আভরণহীন সর্ব্শুক্ল রূপও অপরূপ 


-১১২ই জান্থয়ারী রবিবার ইহাদের আর্ট গ্যালারী ও মিউ- 
আর্ট গ্যালারীতে বেশী ছবি নাই। 
ইউরোপীয়" শিপ্পিগণের- ছবিই বেশী। জনৈক ক্যানাছিয়ান 
শিল্পী প্রকৃতির শারদীয় 'রপ ও শীতের রূপ একত্র প্রদর্শনেচ্ছু 
হইয়া. “অক্টোবরে তুষারপাত” এই নাম দিয়া একটি সুন্দর 
'ছবি আীকিপাছেন.।- চিত্রে বিচিত্র পু্পপন্নবশোভিত . তরু- 
লতার মন্তকে. শুভ্র তুষার: সন্বিবেশ সুন্দর দেখাঁইতেছে। 


মিউদ্দিয়মটি ছোট ;- কিন্তু - অতীত- যুগের প্রস্তরীভূত গাছ 


"ও জানোয়ারের কক্কালগুলি দর্শকের বিশ্ময় উৎপাদন করে । 


'গাছ-পাঁথর.হুইয়া গিয়া স্বকীয় রূপ বজায় রাখিয়| পাহাড়ের 
মধ্যে কিরূপে অন্তর্নিহিত থাকে তাহা! দেখিতে. খুব ভাল 
-লাগিল-। 
গিয়াছে গাছটি নাকি বিশ কোটি বৎসর পূর্ব্বেকাঁর | অনেক 


গাঁছের গুঁড়িটি ঠিকই আছে, :কিন্ত পাথর হইয়া 


মাছের কীট! রহিয়াছে । সেগুলিও পাথর হুইয়]. গিয়াছে, 
কিন্ত আকারের কোঁন পরিবর্তন হয় নাই। , এগুলির বয়স 
পনর-বিশ কোটি বংসর | 


পূর্বে পৃথিবীতে ডাইনোসার -নাঁমে এক জাতীয় অতিকায় 
সরীহুপ বাস.করিত;। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত প্রাণীর সুষ্টি 
হইয়াছে তন্মধ্যে উহাই নাকি বৃহত্তম ও হিংস্রতম | . অন্ততঃ 


-৬ কোটি বংসর হুইল ইহ! পৃথিবী হইতে লোপ পাঁইয়াছে। . 


কয়েকটি ডাইনোসারের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল এই মিউজিয়মে 


-আছে। একটি কঙ্কাল লম্বায় ত্রিশ ফুট । এই সব প্রস্তবীভূভ মাছ, 
'গাছ.ও জানোয়ার ক্যানাডার পাহাড় কাটিয়া পাওয়া গিয়াছে। 


কয়েকটি ,আধুনিক.. জানোয়ারের ম্বতদেহও, এখানে রক্ষিত 
উত্তর মৈরুর ভন্থুক বা শিয়াল একদম সাদা ও থুব 
এক রকম গরু দেখিলাম'। 
নাম কন্তরী গরু (225১0 08), সেগুলি কাটিলে নাঁকি 
কন্তত্রীর মত সুগন্ধ নির্গত হয় ।'একটি ঘরে নান! রকমের খনিজ 
একটা বেশ বড় হীরক দেখিলাম । 

পরদিন ব্যাস্ক অব ক্যানাডায় যাইতে হইল । এটি কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক, সম্পূর্ণ ঘরকারী। এখানে,কেন্্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক 
সরকারের মধ্যে অর্থ ও করবিষয়ক সম্পর্ক লইয়া কিছুদিন 


-যাঁবৎ খুব আলোচনা চলিতেছে । ‘এ বিষয়ে অর্থবিভাগের 
একটি স্থায়ী,শাখা আছে। ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত. স্কেলটন এই 


৪৫৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 





শাখার কর্ণবার। আপিসটি ব্যাঙ্কের বাড়ীতে অবস্থিত। এই 
শাখার কার্য দেখিবার জন্যই আমাকে এই বাড়ীতে যাইতে 
হইত । প্রবেশকাঁলে উপরে যাইয়া আমাকে কয়েক মিনিট 
অপেক্ষা করিতে হইল ।” সেখানে আগন্তকদের অভ্যর্থনার্থ যে 
দীর্ঘকায় ভদ্রলোৌকটি উপবিষ্ট ছিলেন তিনি নানারূপ আলাপে 
আমাকে আপ্যায়িত করিধেন। তিনি বলিলেন, “আমি 
ডিউক অব কনটের অন্ততম খাস কর্মমচারীরূপে ভারতবর্ষে 
গিয়াছিলাম। ভারতবর্ষ সুন্দর দেশ । সেখানকার রাঁজন্বর্গের 
আর শিকারের তুলন! হয় না । দিল্লীতে অদ্ভুত .জাক্জমক- 


পুর্ণ যে নাচ দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নয়। - বিরাট হুল।' 


অনুপম তাঁর সজ্জা । সহত্র স্থির বিছ্যুতাঁলোকে গৃহটি সমুজ্বল । 
রাজন্তবর্গের পোষাকের শোভা. বর্ণনাতীত।.. রিচিত্র রঙ, 
অসম্ভব চাকৃচিক্য,. মাথায় বছমুল্য .মণিমাণিক্য-খচিত পাঁগড়ি। 
আলোক-রশ্িসম্পাতে সেই মণিমাণিক্যসমূহ অদ্ভুত লাবণ্য 


বিকীরণ করিতেছে । উপরের ব্যালকনী-হইতে দেখিয়া আমি , 


মুগ্ধ হইতেছিলাম । মধ্য-প্রদেশের জঙ্গলে যে মহাসমারোঁহ- 
পূর্ণ শিকারের আয়োজন হইয়াছিল তাহা সত্যই অপূর্ব এ 
যাত্রায় আমরা! সিঙ্গাপুরেও গিয়াছিলাম । সেখানে আমি খুব 
বড় একট! সাপ মারি । চামড়াটি এখনও আঁমার-কাছে আছে ।” 
পরের দিন আমি ব্যাঙ্কে যাইয়া দেখি ভদ্রলোক সযত্ব- 
রক্ষিত দীর্ঘ চামড়াটি আমাকে দেখাইবাঁর অন্য সঙ্গে আনিয়া 
ছেন। ভদ্রলোঁকটি ভারতবর্ষের সুখ্যাতিতে মুখর ৷ তাঁহার 
কাছে রাজন্তবর্গ ও শিকার লইয়াই ভারতবর্ষ । 

সেদিন রাত্রে খাবার টেবিলে ছুটি "ভদ্রলোকের সহিতি 


আলাপ হুইল । একজন ভ্যান্‌কুবার নিবাসী, ধাতুবিদ্ায় : 


সুপণ্ডিত । অপর জন মার্কিন ; বহুদিন ক্যানাডার আটলাটিক 
উপকূলে বাস করিয়াছেন। ভনদ্রলোঁকদ্বয় পরম্পর পরিচিত । 
ক্যানাডিয়ান খনিবিদ্ধ! ও ধাতুবিগ্ভা সংসদের বাখিক অধি- 


বেশন উপলক্ষ্যে প্রথমোক্ত ভদ্রলোকটি অটোয়ায় আসিয়াছেন। ' 


দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি ব্যবসায় উপলক্ষে. আগত ।- প্রথম ভদ্র-. 
লোকটি বেশ আঁলাপী। গান্ধীজীর কথা জিজ্ঞাস! করিলেন । 
আমার মুখে গান্ধীজীর বিপুল প্রভাবের কথা - শুনিয়] প্রশ্ন 
করিলেন, “ঘন্ত্রশক্তির বিরোধী হুইয়া আপনার!' কিরূপে উন্নতি 
করিবেন? যন্ত্রশক্তির ব্যবহার ছাড়া লোকের জানৰ হরি 
মান উন্নত করা অসম্ভব ৷” 

জবাবে বলিলাম, “যন্ত্রশস্তির প্রতি, গা্ধীজীর « অবশ্ঠ- নিৰ 
দৃষ্টিভঙ্গী আছে । কিন্ত যন্রশক্তির প্রতি গান্ধীজ্জীর বিরোধিতা দ্বারা" 
তাহার মহত্তবের পরিমাপ কৰা] চলে না.। গান্ধীজী ভারতীয় 
জনগণের শ্বাধীনতা-মাঁকাঁজ্ষার জীবস্ত প্রতীক । -সত্য ও 


অহিংসা তীহাঁর নিকট নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ, সরল 


. এবং প্রাণদ্বায়ক । সম্পূর্ণ সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে ভারতের 
মত এত বড় একটি -আত্মবিস্থৃত জাতিকে তিনি স্বাঁধীন্বতা-মন্ত্রে 


সম্পদের বিষয়ে আলোচনা চলিল। 


"_ আমি। 


উদ্দ্ধ করিয়া সাফল্যের দ্বারদেশে লইয়া আঁসিয়াছেন। : 


পৃথিবীতে ইহার তুলনা আঁছে কি?” 
ক্যানাডার তথ! অটোঁয়ার কথা উঠিল। আমি অটোয়ার 
মিউজিয়মের কথা বলিলাম । এদেশের খনিজ ও. বন- ' 


দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি 


বলিলেন, “এদেশের বনসম্পদের ধ্বংসসাঁধনই চলিতেছে ১ 


সংরক্ষণের বন্দোবস্ত নাই। এদেশের কৃষিও- প্রায় 
খনির মত। সেখান-থেকে সম্পদ তুলিয়া লওয়া হইতেছে । 
সংরক্ষণের কৌন চেষ্টা নাই ।” ধাতুবিদ্‌ আমাকে ভারতবর্ষের 


"খনির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । দু-এক কথায়ই বুঝিলাম 


ভারতের খনি সম্বন্ধে ইনি আমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন । 


.কোঁলারের স্বর্ণখনি সম্বন্ধে. ইনি অনেক কথা বলিলেন । 
- নিজ্ধ বিষয়ে ইঁহার বিশেষ দখল। বলিলেন, “আঁমাঁদের খনিজ 


ম্পদ কিরূপ দ্রুতবেগে ক্ষয় পাইতেছে সেই সম্বন্ধে কাল 
সংসদে আমি একটি প্রবন্ধ পড়িব। কয়লা, লৌহ প্রভৃতি 
তো অফুরন্ত নয়। যদি নিঃশেষ হুইয়| যায় ।” 

আমি। “অপব্যয় অবশ্য পরিহার্ধ্য। তাই বলিয়া ভয়ে 


‘আড়ষ্ট হইবার পক্ষপাতী আমি নই। সব ফুরায় যাইতে 


পাঁরে এই আশঙ্কায় এখনই হাত পা গুটাইবাঁর বা নিজেদের 


'উন্নতি-প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিবার বুদ্ধিকে আমি সুবুদ্ধি 


বলিব না।” প্রথম । “কিন্ত যে ভাবে ব্যয় চলিতেছে তাহাতে . 
ধাতৃগুলি ফুরাইয়া যাইবেই। 
একটা সীমা আছে | আপনি মিউদ্রিয়মে যে বিরাটকায় | 
ডাইনোসাঁর দেখিরাঁছেন তাহারা তো! খাগ্াভাবেই লুপ্ত 
হুইয়াছে। আমাদেরও তো অঙ্থরূপ গতি হইতে পাঁরে ৷” 

বিজ্ঞান আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করিবে 
কেন? বিজ্ঞান দিবে সাঁহস। আমর! তো জ্ঞানের সীমানায় 
পৌছাই নাই । কোন কোন বৈজ্ঞানিক-অঙ্ক কষিয়া দেখা ইয়া 
দিয়াছেন যে এতদিন বাদে সুর্যের আলো ফুরাইয়!- যাইবে । 
তাই বলিয়া কি এখনই নিশ্চেষ্ট হয়! বসিয়া পড়িব ?” প্রথম 


. (সোৎসাহে)--“ঘখন সূর্যের আলো! ফুরাইবে তখন বাতুবিদৃগণ 


ধাতুদ্বারা অলোক সৃষ্টি করিবে ৷” 

আমি । “ইহাই তো বৈজ্ঞানিকের মত কথ]? সেইরূপ. যত 
দ্বিনে আপনার কয়লা বাঁ লৌহ ফুরাইবে তত দিনে আণবিক" 
শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইলেকৃট্রনের সজ্জা বদলাইয়া এক 


“বস্তুকে অন্ত বস্তুতে রূপান্তরিত করাও সম্ভব হইবে ।” আমাদের 


খাওয়া -অনেকক্ষণ শেষ হইয়া গিয়াছিল, ভন্লোকটি বলিলেন, 


৯ 


ক 


নূতন খনি আবিফারেরও তে! 7 


“আপনি ঠিকই বলিয়াছেন । আজ আমরা পৃথিবীর জিদ 


দিকের তিনটি লোক একত্র আঁহার করিয়া ও নানাবিধ 


সদ্বালাপ করিয়! পরম পরিতোঁষলাঁভ করিলাম । ভ্যাঁন্কুধারে 
গ্রে পয়েন্টে একটি খনিজ দ্রব্যের মিউশ্জিয়ম আছে। আপনি 
ভ্যান্কুবারে গিম্া সেটি অবশ্য দেখিয়া যাইবেন 1” 

পরস্পর সম্তাষণ জানাইয় বিদায় গ্রহণ করিলাম । . 


4 


টাল 


" বৰীন্দ্ৰ-্গীত-দার--তৃতীয় শতক 
্রীইন্দির দেবী চৌধুরাণী 


EE তৃতীয় শতক এবার কিঞ্চিৎ বিলম্বে ২২। হবে জয় হবে জয় ' 
-্তীর সঙ্গীতভক্তদের কাছে উপস্থিত করলাম। গত ছুই ২৩। ছে চিরণৃতন . 


বৎসর তার জন্মদিন উপলক্ষ্যেই-এই গীতাঞ্জলি নিবেদন করে ২৪। ধীরে বন্ধু ধীরে, 
এসেছি, কিন্ত এ বছর নানা! কারণে “যাবার জুরে আসার ২৫ । সবাই যারে সব দিতেছে" 
সুরে” একাকার হয়ে গেল । ২৬। আবার যদি ইচ্ছা কর 


আধুনিক গাঁন সম্বন্ধে আমার অনভিজ্ঞতার কথা পূর্বেই ২৭। গানের ঝরণাতলায় 
স্বীকার করেছি। তাই সে বিষয়ে গ্রামোফোন রেকর্ডকেই, ২৮1 বাহিরে ভুল হানবে যখন 


আমার প্রধান অবলম্বন করতে, হয়েছে এবং রেকর্ডে ওটা . . ২৯। আমি যখন ছিলেম অন্ধ : 
যে জনপ্রিয়তার একটা লক্ষণ, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই ;. ৩০1 আমি কান পেতে রই 
রেকর্ড অনেকটা ভোটের কাঁজ্জ করে। তবু রবীন্দ্রসঙ্গীত .. প্রেম হা 
ভক্তদের কাছে আবার আমার সেই পুরনো আবেদন জানাচ্ছি, ১। আমার একটি কথা বাঁশী জানে 
যেন এই তিন শতকের ভির্তরে-যে সকল শ্রেষ্ঠ: সঙ্গীত তাঁদের ২। আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল . 
মতে ধরা ছয় নি, তাঁর একটি তালিকা করে আমাকে পাঠিয়ে. ৩। আমি রূপে তোমায় 
অদুর ভবিষ্যতে চতুর্থ শতক সঙ্কলন করবার সাহায্য করেন।' 81 কী রাজি বাঁজালে + 
শান্তিনিকেতন, শ্রাবণ, ১৩৫৫। এ {$1 কে হিল আহার" 
এ ৬।. দিনশেষের বাড] মুকুল 
| - পুজা | ৭। দিন পরে যায় দিন 
৯ ১। অগ্নিবীণা বাজাও তুমি ; ৮1 বড় ব্দেনার মত 
২।- তুমি একল! ঘরে বসে বসে. ৯। বাঁজিল কাহার বীণা! 
৩। -অস্তর মম বিকশিত : নু ১০। বিদায় করেছ যারে 
৪। আমার গোঁধুলি লগন এলো দিন ...১১। স্বপনে দৌহে 
৫1. জয় তব বিচিত্র আনন্দ , তল ১২। মনে রবে,কিনা রবে 
৬1 তিমির ছুয়ার খোলো | ১৩) কেন সারাদিন ধীরে ধীরে 
৭। তুমি কেমন করে গান করো . ১১ ১৪। আজি দক্ষিণ পবনে রন 
৮। তুমি নব নব রূপে . . |. ৬7০7৮১৫1 আমি চাহিতে এসেছি 
৯। তুমি যে সুরের আগুন 0 ১৬|. রাতে রাতে আলোর শিখা 
১০। তোমায় নতুন করে. ৯ এ « :১৭। একলা বসে হেরো তোমার ছবি 
॥ ১১। তোমার আনন্দ এ 1 ০55 007১৮1 এই .উদ্বাসী হাওয়ার “.. 
১২। তোঁমার সুরের ধার! "২ *১৯। কে আমীরে যেন এনেছে 
১৩। . দ্বাড়িয়ে আছ তুমি . ৮০৬ ২০।“ নিশীথে কি কয়ে গেল 
১৪। দ্রিনের বেলা! বাঁশী তোমার 0 ০৯১] ওগো ডেকো না 
_ ১৫। নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে 2: ২২. বনে যদি ফুটল কুসুম 
৫ ১৬। প্রভু তোমার বীণা যেমনি বাজে : . ₹ 7 ২৩। আর নাইরে-বেল! 
' ১৭1 বাজাও তুমি কবি - [1 ৯৪। আজি গোধূলি লগনে 
১৮। মধুর তোমার শেষ . 7. ৫. লিখন তোমার 
, ১৯1 মনোমোহন গহন | Hl ২৬ । .আমাঁর প্রাণের মাঝে . 
২০। যে তরণীখানি ভানটুল : . ॥. ২৭। সুন্দর হি রঞ্জন তুমি: . 


২১। যে রাতে মোর ছুয়ারগুলি- ু ২৮। তয় সখি নিভৃত যতনে 


8৬৪ 


১৩৫৫ 





"১। আত বারি বরে 
£। আজি বড়ের রাতে - ' 


৩। আধেক ঘুমে. ' Rr উর 


৪1 আঁবার এসেছে আঁষাচ . ৮ ৮28 
৫1 আমরা বেধেছি কাশের গুচ্ছ. EAE 


৬1 এবার উজাড় করে ৮ তর রি ১৩1 ওরে নূতন যুগের ভোরে: . ৮০ ১ পা 
৭। এসো! নীপবনে . -.. ভিড .. ১৩ «. ৪৭ "একবার তোর! মা বলিয়া ডাক 
৮। ওরে ভাঁই ফাগুন লেগেছে, ; - ৩৪ বিবিধ 
৮25 ও ১৭. আমার নাই ক হোলো 
১০ i কে রয় ডুলে ,.-- ১৯4 7 কত হি তোমার আঁসন 0 
১১। নিবিড় অমা তিমির হতে :.; রি ৩1. প্রাঙ্গণে তিব্র 
১৯ বসন্তে ফুল গাথল, ০" ০০ চায় সাবধানী পথিক , 
১৩। বাঁফি আমি রাখব না :€। এই;তো ভালো. লেগেছিলো, 
১৪। বাদল বাউল: * .৬।. সে,কোন্‌ বনের হরিণ - 
১৫) বিশববীণারবে : ৭। তারায় তারায় দীপ্ত শিখা. 
১৬। মেঘের কোলে রোদ হেসেছে ৮1  এম্‌নি করে যায় যদি দিন . 
১৭। শাঁঙন গগনে NE - ৯. মাঁটির প্রধীপখানি ৪ নি 2 
১৮। এসো গো, হেলে দিয়ে যাও .. ০1 মধুর মধুর ধ্বনি বাজে 
১৯। কত যে তুমি 'মনোহ্র : ৮৯৭ LS - ——— 
২০1 ‘বন্ধু রহোঁ রহো সাথে, ৮:৯, ৯ পুজা ডঃ 
২১। ফাগুনের সুরু হতেই _.; .. | মত hid 
২২ । দখিন হাওয়| জাগো, প্রক্ৃতি_ ২৮ 
" ২৩। আমার বনে বসে... . সুতির. ০ | 
২৪। বসন্ত তার গান - এরা বিবিধ__ ডি 
২৫। নিশীথ রাতের Fle রি, টা মোট-_ ১০০ 
-রাজা রামমোহন ও বর্তমান ভারত বে 


৬ 
রাজা! রামমোহন রায় ছিলেন কষণজন্মা শহাপুরদ:ঃ নবযুগের 
সন্ধিক্ষণে, ভাঁরতের ০০ এক ব্রার মুহে হারা 
আবির্ভাব ঘটে । 155 ইত 58 
. "অষ্টাদশ শতাঁকীর শেষভাগে Gaile সাৰা: 'যখন রঃ 
ভিন্ন, ইসলাম সংস্কৃতি ক্রমশঃ অপন্রিয়মাণ, নব বৈদেশিক 
শক্তির অভ্যদরয়ে দিগন্ত সন্ত্স্ত,-আমাদের'মাতৃভূমি বিশৃঙ্খল 
ঘটনাবর্তে তখন মুহমান হইয়া .পড়িয়াছিল। ' তাঁই ১৭৭৪ 
টানে রাজা. রামমোহনের আবির্ভাবের 'এঁতিহাপিক প্রয়ে- 
জনীয়তা ছিল । রোমণ্যা রোল: বলেন, এই. প্রাচীন মহাদেশে 
নবয়ুগের উদ্বোধনকণরী রাজা রামমোহন ছিলেন অসাধারণ 
পুরুষ। বাট বৎসরেরও কম, ( ১৭৭৪-১৮৩৩) ' অল্প পরিসর 


চক্ষে আমার তৃষ্ণা 
০ ২৭. আধার অন্বরে ১ 


হ৬। 


২৮। 
১। আনন্দধ্বনি জাঁগাও 
২1 আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু 





স্বামী জগ্দীশ্বরানন্দ 


24 রী 
জীবনের মধ্যে তিনি প্রাচীন aoe অধ্যাত্মবাদ , বে 
নবীন ইউরোপের বিজ্ঞান পর্য্যন্ত অধিগত.করিয়াছিলেন। :. 
হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে রামমোহন .এক -সন্রান্ত 
ধনবান, গোঁড়া ল্রাঙ্ষণ-বংশে .জনগ্রহণ করেন।, তীঁহাঁর 
পূর্ববপুরুষগণ কেহ কেহ . রাংলার নবাঁবের, অধীনে. কর্ম্ম 


আছি তোমায় আবার নি 


৯৮ 


করিতেন | তাহার. পিতামহ নবাব সিরাজউদ্দৌলার, অধীনে৯ং_ 


উচ্চপদস্থ কশ্মচারী ছিলেন । তাহার, প্রপিতামহ. কোনও 


-নবাঁব কর্তৃক “রায়” উপাধিদ্বারা ভূষিত হন। . তদরধি কৌলিক 


উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলে “রায়: ব্যবন্থত. হইত | রোঁম- 
মোহনের পিতৃকুলের পূর্ব ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব, 
এবং মাতৃকুলের পূর্বপুরুষের ছিলেন গৌড়। শ্রার্ত। তাহার 


ভারতী 
পিতা পুত্রকে অতি যত্রের সহিত উচ্চশক্ষায় শিক্ষিত করিয়া 
ছিলেন । মাতা তারিধী দেবীর স্গুনির্শাল পবিপ্র চরিত্র রাম- 
মোহনও উত্তবাধিকারগুত্রে লাভ করিয়াছিলেন। স্বগৃহে 
প্লামমোহন তৎকালীন রাজ্রভাষা ফারদী শিক্ষা করিতেন 
তিনি আরবী ভাষাও অধিগত করেন । উক্ত ভাষায় ভিনি 
শসইউক্লিড ও এরিষল হইতে আগ করিয়। কোরান পর্য্যন্ত অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন । ষোল বৎসর বয়সে ফ'রসী ভাষায় এক পুস্তক 
লিখিয়া তিনি উহাতে হিন্দু পৌত্তলিকতার অসারত। প্রতিপাদ্ধন 
এবং হিন্দুধর্স্বের সংকীর্ণতাঁর সমালোচনা করেন। ইহার 
ফলে পিত! ক্রুদ্ধ হুইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিক্কত করেন। 
তৎকালীন প্রথা অঙ্গুদারে অল্প বয়সে তাঁহার বিবাহ্‌,হয়। 
কিন্তু প্রথম! স্ত্রী লোকান্তরিত! হইলে তিনি পর পর ছুই বার 
দরিপরিগ্রহ করেন। চব্বিশ বংসর বয়সে তিনি ইংরেজী, 
হিক্র, গ্রীক ও লাটিন শিক্ষা করিতে আরস্ত করেন। 
প্রচুর ধনপম্পদ সত্বেও তিনি বিভিন্ন স্থলে কালেক্টর জন 
ডিগবীর অধীনে কাজ করেন | অতঃপর কার্ধ্য হইতে অবসর 
গ্রহ্ণ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতে লাঁগিলেন.। তদানীন্তন 
গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম .বেন্টিক্কের সহায়তায় তিনি 
সতীদাহ-প্রথার বিলোপসাঁধন' করিতে সমর্থ হন । 
দিলীর সম্রাট রামমোহনকে “রাজা” উপাধিতে ভূষিত 
করেন। ১৮৩০ গ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সম্রাট রাজা রামমোহনকে 
হা ইংলগ প্রেরণ করেন। হাউস অফ. কমন্সের 
চার্টারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবপাঁয়-সঙ্ঘ হইতে 
হাঃ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হ্য়--সেই চার্টার প্রণয়ন 
কালের বিতর্কে যোগরানের জন্তই তথার গমন করেন । 
ইংলণ্ডে অবস্থানকালে রাজ! চতুর্থ জর্জের রাজ্যাভিষেক 
দিবসে রামমোঁহনকে বৈদেশিক রাঁজ্দুতের আঁসন দান করিয়া 
সন্মানিত কর! হয়। রাজ! চতুর্থ উইলিয়মের সভাসদূগণের 
নিকটেও তাঁহার পরিচয় প্রদান করা হয় এবং রাঁজপুরুষগণ 
কর্তুক অতীব সম্মানের সহিত তিনি গৃহীত হন। তিনি 
রয়াল এশিয়াটিক সোপাইট, ব্রিটিশ ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি 
প্রভৃতি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক 
সসন্মানে অভ্যর্থিত হন । 
ইংলও যাত্রার পথে রামমোহন ছুই-এক ঘণ্টার জন্ত 
উত্তমাশা অন্তরীপে অবতরণ করেন। জাহাজে ফিরিরার 
কালে একটি দুর্ঘটনা হয় । জাহাজের সিঁড়িটি দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন 
ছিল না। সেইজগ্থ উঠিবার'সময় তিনি সিঁড়ি হইতে পড়িয়া 
যান এবং আঠার মাস তাহাকে শব্যাশায়ী থাকিতে হয়। 
জীবনে আঁর কখনও তিনি সম্পূর্ণভাবে সারিয়! উঠিতে পারেন 
নাই-_একটু খোঁড়। হুইয়া যাঁন। বেন্থাম প্রভৃতি ইংলণ্ডের বহু 
বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহার বন্ধু ছিলেন! কলিকাতায় ইতঃপূর্ববেই 
উইলসন, কোঁলক্রক এবং আরে] অন্তাঁন্ভ ইউরোপীয় মনীষীগণ 


LY 





রাজ! রামমোহন ও বর্তমান ভারত 


- আবদ্ধ করিয়া দিল ৷ 


. অপূর্বব দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন ।” 
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ভাহার সহিত সধ্যস্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রামমোহনের 
ইংরেজী জীবনীকার মিস্‌ এস. ডি, কোলেটের মতে রামমোহন 
প্রাচীন ইংলণ্ডের হৃদয় হইতে নবীন ইংলগডের অভ্যুদয় প্রত্যক্ষ 
করেন। নবীন ইংলণ্ড তাহার মধ্য দিয়া নব্য ভারতের সহিত 
পরিচিতি লাঁভ করে । 
- - রাজা রামমোঁহনের ইংলগ-গমনের ফল হইয়াছিল আুদুর- 
প্রসারী। ম্যাজযূলারের কথায়, “বিদ্ধ এবং তুলনামূলক আলো 
চনার দ্বারা 'বিশ্বের মিলনবৃত্তটি সুসম্পূর্ণ করিবার জন্ত রাজা 
রামমোহনই সর্বপ্রথম প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্যে আগমন করেন । 
অতঃপর এই বৃত্ত হইতে বিহ্যৎপ্রবাঁহের ন্যায় প্রাচ্য ভাবধারা 
প্রতীচ্যে এবং প্রতীচ্যের ভাবধার! প্রাচ্যে গমনাগমন করিতে 
লাগিল। আমাদিগকে ইহ! পুনরায় সেই সনাতন ভ্রাতৃত্ববন্ধনে 
তথাকথিত প্রচলিত যৰ্ম্মুপদ্ধতির স্থলে 
ইহ] আমাদিগকে সহন্ধ এবং পবিত্র ভাঁবধারায় নুতন আশার 
আলোকে উদ্ধ,দ্ধ করিল। অতীত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ যে-কোন 
প্রাচীন কাহিনী হইতে ইহা! আমাদিগকে অত্যধিক পরিমাণে 
সত্যলাভের দুঃসাহসিক পথের দিকে চালিত করিল ।” 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, “আঁজিকাঁর ভারতবর্ষে যে 
এতটুকু জীবন, এতটুকু প্রাণম্পন্দন অনুভব কর] যায়, এই 
স্পন্দন সেই দিন সঞ্চারিত হইয়াছিল, যেদিন রাঁজা রামমোহন 
-অন্থান্ত জাঁতির সহিত মিলিত হইবার জন্য ভারতের এই 
একাকিত্বের গণ্ভী অতিক্রম করিয়া সমুদ্রপাঁরে যাত্রা করিয়'- 
ছিলেন। ভাঁরতবর্ধকে সাঁহাধ্য করিবার জন্ত তিনি নানা 
ভাবে কাৰ্য্য করিয়! গিয়াছেন। আমাদের সন্মুখে তিনি এক 
রাজ] রামমোহন 
ফ্রান্স পরিদর্শন করিয়াছিলেন । আমেরিকায় যাইবার ইচ্ছাও 
তাহার ছিল। কিন্তু সহসা মস্তিফ-পীড়ায় আক্রীত্ত হইয়া! ১৮৩৩ 
গষ্টাবের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলে দেহত্যাগ করেন। ইংলও- 
গাঁমী ভারতীয়দের পক্ষে ব্রিষ্টল তীর্থক্ষেত্রশ্বরূপ | ব্রিষ্টলের 
আর্ণসভেল সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার একটি স্মৃতি-মন্দির স্থাপিত 
হইয়াছে । তাহার প্ররুত জমাধিক্ষেত্র ষ্টেপ লটন গ্রোভ 
হাউসে । 

স্বতিফলকে লিখিত নিক্নোদ্ধত নর মধ্যে ব্ৰাহ্ম ধর্মের 
প্রতিষ্ঠাতা রাজ্জা রামমোহনের জীবনী ও কার্ধ্যাবলী অতি 
সুন্দর ভাষায় সংক্ষেপে বর্ণিত আঁছে--“ইহার নীচে আজীবন 
ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসী এবং বিবেকবান এক ব্যক্তির 
দেহাবশেষ সংরক্ষিত হইয়াছে। আস্তরিক ভক্তির সহিত 
তিনি তাঁহার সমগ্রজীবন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করিয়া- 
ছিলেন। সহজ্গাত বিপুল মেধাশপ্তির বলে তিনি বহু ভাষ! 
শিক্ষা করিয়াছিলেন ; এবং তিশি সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের 
অন্ততম ছিলেন। সামাজিক, ধর্মনৈতিক এবং ইহলৌফিক 
দিক দিয়া ভারতের উন্নতিকল্পে সতীদাহ্প্রথা এবং পৌত্তলিকতা 
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নিবারণ করিবার অন, ভগবানের মহিম! প্রচার এবং মালধের 
ক্রল্যাণ সাধনের প্রন্ত তাহার অবিরত চেষ্টার কথ তাহার 
দেশবাসী সর্বদা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছে ।” 


দীনবন্ধু সি. এফ, এণ্ডজ্র তাহার ইংরেজী পুস্তকে* যথার্থই 
বলিয়াছেন যে, রাঁজা রামমোহন তাঁহার সমসাময়িকদিগের 
অনেক উৰ্দ্বে অবস্থিত ছিলেন। প্রাচ্য-পাঁশ্চান্ত্যের পুনমিলনের 
তিনি ছিলেন প্রথম উদগাঁতা।। রামমোহন বাংলা গঞ্ের অনক- 
স্বরূপ। ভারতবর্ষে তিনিই দেশীয় সংবাদপত্রের অন্ততম 
প্রতিষ্ঠাতা । সংবাদপত্রকে তিনি স্বাধীনতার সংরক্ষক রূপে 
বিশ্বাস করিতেন | তাই যখন সরকারী, লাইসেন্স ব্যতীত 
সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র প্রকাশ নিষিষ্ক করিয়া আইন 


জারী হইল, তখন রামমোহন সুপ্রীম কোর্টে এই আইনের . 
প্রত্যাহার দাবী করিয়া একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন।. 


ব্যাকরণ, ভূগোল, জ্যামিতি, জ্যোতিথিগ্া প্রভৃতি বিষয়ে তিনি 
বাংল! ভাষায় পাঠ্য পুস্তকের অন্থতম আদি প্রণেত]। ভারতের 
রাজনৈতিক ব্যাপাঁরের সহিতও তিনি গভীর ভাবে সংযুক্ত 
ছিলেন। প্রধানতঃ রামমোহনের সংস্পর্শে আসিয়াই মেরী 
কার্পেন্টার ভারতে আগমন করতঃ ভারতীয় নারীগণের 
কল্যাণার্থে আপনার কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত করেন। 
রামমোহন ছিলেন স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক । তাঁহার. 
বন্ধু ব্যাপ্টিষ্ মিশনরী উইলিয়ম এডাম তাহার এই স্বাধীনতা- 
স্পৃহা সন্বন্ধে বলিয়াছিলেন-_-“তিনি হয় স্বাধীন হইবেন, নচেৎ 
কিছুই হইবেন না । শুধু কর্ণ্মের স্বাধীনতা নহে, চিন্তার 
স্বাধীনত1--এই শ্বাধীনতাপ্ৰিয়তা ছিল তাহার অন্তরের এক 
সুতীব্র আকাজ্র]। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্ত এই আন্তরিক 
কামনা, আপনার মানসিক স্বাধীনতায় অপরের বিন্দুমাত্র হস্ত- 
ক্ষেপের বিরুদ্ধে এই অসহনীয় মনোভাবের ফলেই অপরের 
স্বাধীনতা রক্ষার দিকে তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।, এমন কি, 
ধাহাদের সহিত তাঁহার প্রবল মতভেদ ছিল, তাঁহাদের প্রতিও 
তাহার এইরূপ মনোভাব বিদ্যমান ছিল । স্বেচ্ছাঁচারী হৃপতির 
নিকট হইতে নেপল্‌্সের অধিবাঁসিগণ যখন অভীপ্দিত শাঁসন- 
তন্ত্র আদায় করিতে ব্যর্থমনোঁরথ হুইল, আম্নার্লগের জন- 
সাধারণ যখন ব্রিটিশ সরকারের অবিচারে -অত্যাঁচীরে পয়ু7দস্ত 
তখন রাঁমমোঁহনের সহানুভূতি সর্বদা তাঁহাদের অন্ত 
উৎসারিত হইত। ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যে তিনি এত 
আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তৎকালে উহা ছাড়া আর 
কিছুই চিন্ত! করিতে বা আলোচনা করিতে পারিতেন না৷ 
স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা! প্রবর্তনের সংবাদ শ্রবণে 
তিনি উল্লদিত হৃদয়ে কলিকাতাঁর টাউনহলে এক ভোঁজ-সভা 
আহ্বীন করেন। রামমোহন বিশ্বাস করিতেন, অপরাপর 
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১৫৫ 


সভ্য জাতির গ্ভাঁয় ভারতবাপীরও উন্নতির সুনিশ্চিত সম্তাবন! 
আছে । ভাতি হিসাবে এশিয়াবাসীর! যে হীনতর এ কথা 
তিনি বিশ্বাস করিতেন না । এশিয়াবাসীদের নারীদ্ুলভ ভাব- 
ধারার ফলে মানবজাতির অধঃপতন হইয়াছে, কোনও গ্রষ্টান ' 
এইরূপ বিশ্বাস করিতেন । তাহার সহিত তর্কপ্রসঙ্গে রাম- : 








মোহন স্মরণ করাইয়| দেন যে, খ্রীষ্টধর্ের সকল প্রাচীন সাধু 


ও মহাপুরুষগণ, এমন কি, স্বয়ং যীশুখী পর্য্যন্ত এশিয়ায় জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যুগের প্রধান প্রধান প্রগতিশীল 
আন্দোলনের মূলে ছিলেন রাজা রামমোহন । তৎকালীন 
বহু সমস্তা তিনি সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
তথাপি তাঁহার জীবনের প্রধানতম কৃত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্তন । 
তাহার জীবনের অসমাপ্ত কাধ্যভাঁর গ্রহণ করিয়া! এক শতাব্দীর 
মধ্যে ব্রান্মিসমাঁজ উহার পূর্ণতাঁপাঁধন করেন । ব্রাক্ষসমাঁজের 
উদ্দেশ্য ছিল গৌঁড়ামি, কুসংস্কার ও অন্গুকরণ-প্রবৃত্তি হইতে 
দেশবাসীকে মুক্ত করিয়া উদ্দার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কর! । 


ধর্ষের দিক দিয় রামমোহন ছিলেন একেশ্বর বাদী হিন্দু 
তথাপি'সকল ধর্মের সত্যকে তিনি অন্তরের সহিত গ্রহণ 
করিতেন । তাহার মত ছিল উদার, সার্বজনীন । তিনি বিশ্বাস 
করিতেন, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী প্রভৃতির ধর্মবিশ্বাস 
সেই সার্বজনীন বিশ্বাসেরই বিভিন্ন রূপমাত্র । কাউন্ট গবলেট 
ভি আঁল্ভিয়েলা তাহার ইংরেজী পুস্তকে * বললয়াছেন, . 
“রামমোহন হিন্দুদের মধ্যে বৈদান্তিক, খরষ্টানদের মধ্যে গরু 
বিশ্বাসী এবং মুসলমানদিগের মধ্যে আল্লাবিশ্বাসী হইয়! থাকিতে; 
ভাঁলবাঁসিতেন.। এই উদারতা! তাঁহার ধর্মবিশ্বীসের মতই গভীর 
ও সত্য ছিল। বিভিন্ন ধর্টের তুলনামূলক আলোচনা ব্রান্ষ- 
সমাজের দাঁন ।” অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ম্স্‌ বলেন, “তুলনা- 
"মুলক ধর্মবিজ্ঞানের আলোচনায় রাজা! রামমোহনই ছিলেন 
সর্ধবপ্রথম প্রকৃত উৎসাহী অনুসন্ধিংসু | কিন্ত সকল সিদ্ধির উর্দ্ে 
ছিল রাজার অসাধারণ ধর্ম্মাগ্রয়ী ব্যক্তিত্ব ৷ তাহার জীবনের মূল 
ভিত্তি ছিল বর্ম ।” রোমা রেল! বলেন, “প্রাত্যহিক জীবনের 
ভারসাম্য রক্ষা করিয়! এবং দৈনন্দিন 'জীবনধাত্র! অব্যাহত 
রাখিয়াই রাজা অধ্যাত্মজীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হুইয়া- 
ছিলেন। দৈহিক এবং মানসিক গঠনে তিনি রাজকীয় ভাবে 
মণ্ডিত ছিলেন। রামমোহন ছিলেন একাধারে আদর্শবাদী 
ও কর্মববীর ; বিরাট ব্যক্তিত্বশীলী, তেজস্বী অশ্বের স্থায় প্রতিভা- 
সম্পন্ন ৷” 
ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া তাহার ইংরেজী পুস্তকে + লিবিয়া ১ 
ছেন, “ভারতের সর্ধপ্রথম জাতীয় জাগরণ রাজা রামমোহনের 
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"" প্রভাবেই হইয়াছিল ।” টম্সন্‌ এবং গ্যাঁরেট তাঁহাদের ইংরেজী- 
গএছে* রাজা রামমোহনকে সুইটি বিদেশী জাতির (ভাঁরত- 
< বাস” ও ব্রিটিশের ) মিলন সংস্থাপকরূপে বর্ণন| করিয়াছিলেন? 
এই মিলনের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য সংস্কৃতির মিলন সঙ্ঘাটিত 
হইয়াছিল । রাঁমমোঁহনের জীবনচরিত লেখক কোঁলেট' তাহার 
“ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বলেন, “ইতিহাসে রামমোহন যেন একটি জীবস্ত 
সেতু এই সেতুর উপর দিয়! ভারতবর্ষ তাঁহার" অপরিমেয়' 
অতীত হইতে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইতেছে। 
প্রাচীন জাতিবিচার ও: বর্তমান মানবতাবাঁদ,- কুসংস্কার 
রী প্রগতি, বহু দৈবদেবীতে বিশ্বাস -ও' অক্পষ্ঠ 'অথচ “পবিত্র 
সত্য ধর্ম্মানুরাগ ইহাদের পরস্পরের মধ্যবর্তী ছডর' ব্যবধানের' 
উপরে রামমোহন ছিলেন খিলানব্বরূপ স্বজ্জাতিগণের মধ্যে 
তিনি ছিলেন মধাস্থপবন্গপ ।' বহুপ্রাচীন সংস্কার ও নবয়ুগের 
' আলোকপ্রাপ্ত চিন্তাধারার বন্দে তিনি একাকী দুঃসহ সাধনার" 
দ্বারা সাঁমপ্তস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন ।” “বিভিন্ন জাতির বিশ্বাস 
ও সংস্কৃতির মিলনের ফলে যে নবজাগরণ আঁসিয়াছিল তিনি 
ছিলেন তাহার প্রতীক-স্বরূপ.। এই নবজাগরণের. অঙুসন্ধিংসা, 
প্রাচীন "সংস্কৃতির প্রতি সমালোচনামূলক অথচ অদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি 
এবং বিপ্লবের প্রতি বিজ্ঞোচিত, এমন কি,'ভীরুতাপ্রণোদিত 
অনিচ্ছার তিনি ছিলেন প্রতিযৃন্তি।” কিন্তু 'রাঁমমোহনের - 
বনে আমরা -ভারতে- যে অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিয়াছিলাম 
“তাহা পূর্ণ হুইয়াছে। তৎ্প্রবপ্তিত সমগ্র আন্দোলনটির মূল 
শৃক্তি ধৰ্ম্ম ।. বহুস্থানে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন: এবং "সর্বত্র 
ভাঁহার অন্তরের বিশ্বাস ভাঁহাঁকে রক্ষা করিয়াছে। প্রাচীন হিন্দু 


চিন্তাধারার পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়! নুতন ভাবধারার. : 


সিকনে এক নবপ্রেরণাঁয় উদ্ধদ্ধ প্রতিবেশের 'মৃধ্য তাঁহার . 
জীবন সেই প্রাচীন সংস্কৃতি অবলম্বন করিয়াই পন্নবিত হুইয়া' 
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| ভারত 


ভারতের মুদ্রানীতি একটি অভিনব পদ্ধতির উপর প্রতিঠিত 1 
_€ এই নীতির . প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে ইহার যুল তথ্যগুলি. 
জানা দরকার । পৃথিবীর.বহু দেশে ‘সোনা’ ও রূপা”: ছুই-ই- 
মুদ্রার . উপাদান হিসাবে বহুকাল যাঁবৎ ব্যবহৃত হইয়া]. 
$ আঁসিতেছিল।' কিন্তু রূপার দর ক্রমশইঃ কমিতে' থাকায় 
এবং দুইটি ধাঁতুই মুদ্রাক্পপে একই সময় ব্যবহৃত্ত হওয়ায় নানা 
বিভ্রাট প্রকট হুইতে লাগিল. অবশেষে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 


এবং বিজ্ঞান, স্বেচ্ছাঁচারিতা ও গণতন্ত, অচল বিধিপ্রথা এবং' + 





উঠিয়াছিল। “রাজা শুধু: একজন পাশ্টাত্যমনা ভারতবাপী 
অথবা ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত কৃহিম হিন্দু ছিলেন না; 
আধ্যাত্মিক রাঁজ্যেও তিনি “ছিলেন ' একজন 'ইউরেশিয়ান। 
আমরা! যদি তাঁহার জীবনধাঁরার ' ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করি, তবে 
দেখিতে: পাইব 'যে' প্রাচ্য চিন্তাধারা হইতে তাঁহার মানস 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ' মধ্য * দিয়া "এমন এক 'স্থলে গিয়া 
পৌছিয়াছে; যেখানৈ' প্রাচ্য ব!” পাশ্চাত্য সংস্কৃতি' অপেক্ষাঁও 
বৃহ্ত্তর'ও মহত্তর ভাবধাঁরাঁর টি হুইয়াঁছে ।' আঁপনাঁর অন্তর- 
ধর্মের .সহাঁয়তায় সর্কত্র'তিনি এক্য রক্ষা করিয়াছেন এবং 
এঁক্যই তাঁহার: প্রগতিবাদী ' 'আন্দোলনের মূল শক্তি 
জোগাইয়াছে। : ধর্মই ভাঁহাকে সকলের সহিত: সংযুক্ত করিয়া- 
ছিল, সেই সঙ্গে 'সং্যতও “করিয়াছিল এবং তাহার আন্দোলনের 
প্রেরণাও প্রসার“দাধন করিয়াছিল ।” “রামমোহনের জীবন . 
নব্ভারতের নিকট উৎসাহ ও শিক্ষার উৎসম্থল এবং আর 
রূপ” Eo 

.প্ভবিস্ততে ভারতবর্ষের ভাগ্যে বাধাই থাকুক না কেন, 


| এ! বিষয়ে বিশ্ুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই যে, তাঁহার ভবিষ্যৎ 


রামমোহনের জীবন ও কাৰ্য্যাবলীদ্বার! বহুলপরিমাঁণে প্রভাবিত, 
হইবে। শশুধু ভারতের ভবিষ্যৎই নহে, আমরা আজ প্রাচ্য- 
প্রতীচোেরে অপূর্ব মিলনতীর্থে দণ্ডায়মান । ইউরোপ এবং 
এশিয়ার উন্নতিশীল মানবসমাজ পূৰ্ব্বে প্রায়ই বিবদমান ছিল। 
উভয়েই আজ ধীরে ধীরে সংযত হইয়া মানবকল্যাণের সাগরে 
মিলিত হইবার জন্ভ একসঙ্গে অএসর হুইতেছে। প্রাচ্যের 
রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক সমস্তাবলীর সম্মুখে সর্বাপেক্ষা 


গুরুতর আত্তর্জাতিক সমস্তাগুলিও অতি ক্ষুদ্ৰ বলিয়া মনে হয়। 


রাজা রামমোহনের ব্যক্তিত্ব এই অনন্ত সমন্তাগুলির. সম্মুখে 
আরও উচ্দ্বলর্ূপে প্রতিভাত হুয়। ভবিস্বদক্তা না হইলেও 
তিনি ভবিষ্যতের অসীম, সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করিয়া 
দিয়াছেন Lk: 


নীতি. ৰ 


শ্রীবিমলাকান্ত সরকার 


সভ্যজগতের অধিকাংশ 2 a হিসাবে রূপার ব্যবহার 
স্থগিত করা -হইল । “ভারতবর্ষে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত 
হইতে রাজত্ব চলিয়া যাওয়ার কিছুকাল পর হইতেই (' ১৮৬৪ 
গ্রীঃ) মোটের উপর রূপা’ই মুদ্বার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত 
হইত অর্থাৎ টাকা’ই চলতি মুদ্রা ছিল; সোনা নয়। কিন্তু 
্বণমুদ্রা (ইংরেজী গিনি ) গবর্ণমেণ্টের কাছে দিলে তাহাও 
লওয়া" হইত" “তখন ১৩২ টাকা একটি গিনির মূলা ধার্য 


৪৬৪ | Cs 


EAE 


১৩৫৫ 





ছিল। ভারতের সহিত ইংলঙ্ডের ব্যাধির. আদানপ্রদান 


ত ছিলই, তদুপরি ব্রিটিশ রাঁজকর্শচারীদের যাহিনা ইত্যাদি 
দেওয়ার জন্য মোটা টাকার ব্যবস্থা করিতে হইত। যে কারণে 
বহু দেশে মুদ্রা হিপাবে ‘রূপা’র প্রচলন বন্ধ কর] হইল সেই 
কারণে এখানেও তাঁহার ব্যবহারের. অন্ুবিধা হইতে লাগিল | 
‘রূপার যে দরে তখন ১০২ টাকায় ;১ গিনি দেওয়া যাইত, 

রূপার দর খুব কমিয়! গেলে টাকা’ হয়ত বিশেষ ভাবে নির্ধারিত 
১ গিনির ভগ্নাংশ, ধর! বাঁক, (3৯ স্থলে) হ'ত" ₹-তে ছাড়াই] যাইত 
. ভারতের উল্লিখিত দেনা পরিশোঁধকন্পে, ভারত হইতে 


গ্রেট ব্রিটেনে যদি ৩ কোট স্বর্ণযুদ্রা পাঠাইতে হইত তাহা হইলে . 


৩০ কোটি টাকার স্থলে ৬০ কোটি টাক! পাঠান . দরকার 
হইত। ন্ুতরাঁং সরকারের তরফ হইতে অনেক অতিরিক্ত 
টাকা “বাজেটে” ধরিতে হইত এবং সেই. অনুসারে. রাজন্বের 
' বা করবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হুইত। “কপার দরের, এই 
গোলযোগ কিরূপে নিবারণ করা যায় তাঁহা-স্থির করিবার জন্তু 
১৮৯৩ শ্রীষ্টান্ে হার্শেল কমিট নামে একটি কমিটি নিযুক্ত 
করা 'হয়। এই কমিটির নির্ধারণক্রমে মু্রার উপাদান হিসাবে 
ও শিল্পের ধাতু হিসাবে ‘রূপা’র মূল্য 'এক রহিল না।- যে' 
ধাতু মুদ্রার উপাদান, সাধারণতঃ-মুদ্া হিসাবে 'এবং ' শিল্প- 
দ্রব্যের ধাতু হিসাবে তাঁহার মূল্য এক থাকে আর উক্ত ধাঁতু 
টাকশালে লইয়া গেলে সীমান্ত মূল্যের বিনিময়ে তাঁহাকে 
মুদ্রায় রূপাস্তরিত করা হয়। এক্ষেত্রে বলা হইল যে, ভারতে 
্বর্মানই প্রচলিত হোক, কিন্ত: স্বর্মুদ্রার প্রচলন ন! হইয়া 
রূপার টাকাই চালু থাকুক এবং তাহার ল্য বঙ্গায় রাখিবার 
জন্ত 'বিধিমত ব্যবস্থা করা ছোঁক। ' 
দ্রাড়াইল এই যে, টাকশালে কি ‘সোনা? বাকি “রূপা” লইয়া 
গেলেই মুদ্রা করিয়! দেওয়ার প্রথ। উঠিয়া গেল৷ ১৫২ টাকায় 
এক গিনি অথবা .১ শিলিং ৪ পেনিতে এক টাকা__এই 
বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় ' হার ঠিক করা' হইল । ১৮৯৮ খ্রীঃ 
ফাউলার কমিটি নামে আর একটি কমিটি গঠিত হইল এবং সৈটির 
সুপারিশ অন্থসাঁরে ভারতে ঠিক স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত না হইয়া 
একটু ব্যতিক্রযের স্থ্টি হুইল। বৈদেশিক .বিনিময়-হাঁর 
পূর্বের হ্থায় রহিল (১৫২ টাকায় সভরেন.).] তাহাদের 
বিধান অনুসাঁরে টাকশালে “সোনাস্র টাকা যথেচ্ছ পরিমাণে 


তৈয়ারী হওয়ার ব্যবস্থা বাতিল হইয়া গেল। - স্থির হইল যে 


দরকার ন! হইলে অর্থাৎ গবর্ণমেন্টের হাতে-প্রচুর সোনা না. 
আসিলে নুতন করিয়া “রূপার টাক! তৈয়ারী হইবে না এবং 
রূপার দর অনুসারে খুশীমত টাকা টাঁকশালে তৈয়ারী হইবে 
না। সভ'রেন আইনতঃ দাঁবি মিটাইবার মুদ্রায় পরিগণিত হুইল ' 
রূপার স্থলে যদি কেবল কাগজের “টাকা” তৈয়ারী করা হইত 
এবং তাহার একটি ইচ্ছামত মূল্য স্থির কর! হইত তাছা 
হইলে যেমনটি হুইত এই নুতন, ব্যবস্থায়ও অনেকটা সেইরূপ. 


এই ব্যবস্থার ফলে. 


'ভাঙ্কাইতে - পারে । 
, কাগজপত্র যথা বিক্রীত 


০222 


হৃইল- অর্থাৎ ১২ টাকায় ৫ শিলিং অথবা ৬ পেনি পাওয়া 
যাইবে, ইহা ঠিক করাও কিছু অবৈধ' হইত না। “রূপা*্র 

টাকার প্রচলন ছিল, সুতরাং কাগজের স্থলে “রূপা*ই “টাঁকা'র 

উপাদান হইল। ১৮৩৫ গ্রীষ্টাবব হইতে টাকার ওজন: ১৮০, 
গ্রেন, অথবা ১. তোলা নির্ধারিত আছে, তন্মধ্যে ১৬৫ খ্রেন, 
খাঁটি রূপা দেওয়া হইত। 'টাকা’কে, ইচ্ছামত মূল্য দেওয়া/-, 
হইল বটে, কিন্তু ইহাঁও স্থিরীরুত হুইল যে ১৬৫ গ্রেন.“রূপা'র 

মূল্য ১ শিলিং ৪ পেমি অপেক্ষা, বেশী হইবে না। কেননা 
তাহা হইলে .লোকে “টাকা” গলাইয়া ফেলিতে পারিবে । 
যে সময় “টাঁকা*র মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইল সে সময় রূপার 
মূল্য খুবই কমিয়! গিয়াঁছিল, এবং পূর্বের নিয়ম অনুসারে 
বিপার,টাকার মূল্য ১ শিলিং ২ পেনি (১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ) 
ছিল। ন্তরাঁ সকল দিক হইতে এরূপ মুল্য নির্ধারণ 
অসমীচীন মনে কর! হইল না । একথ! সহজেই বুঝা যাইবে 
যে এরূপ ব্যবস্থায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত “রূপা”র দর আউল প্রতি ' 
৪৩ পেনি অর্থাৎ ৩ শিলিং ৭ পেনি অপেক্ষা বেশী ন! হয়, 
ততক্ষণ কিছু গোলমাল হও! সম্ভব নয়__তাহা অপেক্ষা 
বেশী হইলেই লোকে গলাইয়া, বিদেশে রপ্তানী করিতে পারে । 
এই যে মুন্্রামানটি ঠিক কর] হইল, ইহাকে ব্বর্ণবরধপ বা স্বর্ণকল্প 
মান১ (Gold Exchange Standard ) বলা যাইতে পাঁরে। 
ইহাতে “সোনা” সাধারণতঃ প্রচলিত মুদ্রা হইল না, কিন্ত 
মুদ্রার ভিত্তিস্বরূপ হইল । শুধু 'রূপা’র মূল্য পরিকল্পিত 
মান হইতে. বেশী না হইলেই যে ইহাকে চালু রাখা হইবে র্‌ 
তাহা নয়, আরও কতকগুলি ব্যবস্থা! প্রযুক্ত হওয়! দরকার । 
ইহা! বুঝিতে হইলে বৈদেশিক বাণিষ্্য সম্বন্ধে কিছু বল! 
দরকার | ধর! যাক, ইংলণ্ডে “ক” দল ভারত হুইতে কিছু 


জিনিষ আমদানী করে এবং “খ” দল কিছু জিনিষ ভারতে 


তেমনই ভারতে “গ” দল ইংলঙ্রে “ক” 
দলকে জিনিষ পাঠায় এবং “ঘ” দল ইংলণ্ড হুইতে ভারতে . 
জিনিষ আমদানী করে খ” দলের মারফতে | “খপ 

দলকে ভারতে টাকা পাঠাইতে হইবে, সুতরাৎ তাহারা 
তাঁহাদের দাবীর বিল কোনও এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের নিকট 
এই বিল ভাঁঙানী ব্যাক্ষগুলি অন্যান্ত 
জিনিষপত্রের দামের তালিকা, 
(70%0199) তাঁহাদের জাহাজে পাঠাইবার রসিদ-পত্রাদি 
(Bill ০189108 ) দেখিয়া ঠিকমত বুবিয়! সুদের টাক! 


A 


১। ইহার অর্থ এই যে, এক দেশের মুদ্রা ‘সোনা'তে পরিবর্তিত না 
হইয়| অন্ত দেশের মুদ্রাতে পরিবর্তিত কর! হইবে । মুদ্রা প্রচলন-ব্যবস্থার 
বর্তৃপক্ষ_ এক্ষেত্রে ভারতীয় গবর্ণমে্ট_একটি ভাঁওাঁর রাখেন যাহ! 
অন্য দেশটির যুদ্রাতে পরিবর্তিত হইতে পারে এবং উক্ত ভাগারের কর্তৃপক্ষ 
‘সোনা’ দরকারমত কেনাবেচা না করিয়া পরদেশীয় মুদ্রা কেনাবেচা 


রপ্তানী করে। 





_করেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইহ্‌! গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রা _পাউও ষ্টালিং। 


ভালে: 





কাটিয়া “ব”-কে পাঁওন! টাকা দিয়! দিল এবং অনন্ত দরকারী. 


কাঁগজপত্রের সহিত বিলগুলি ভারতীয় প্রতিনিধির নিকট, 
পাঠাইয়া দিল। যখনই জিনিষগুলি ভারতে . পৌছিতে পারে 
জানা গেল, তখনই খবর পাইবামাত্র টাকা ভারতীয় “ব” দল 
চুকাইয়] দিয়া! ব্যাঙ্ক হইতে মালের রসিদ ইত্যাদি. লইয়া, 
< বন্দর, হইতে (অথবা! এ. ব্যাঙ্কে . মাল ছাড়াইবার, ক্ষমৃতা, 
দেওয়! থাকিলে ব্যাঙ্কের গুদাম হইতে.) মাল ছাড়াইয়! লইল। 
ইহাতে “ৰ” কে কোনও “সোনার টাক! ইংলগডে পাঠীইতে 
হুইল নাঁ। পক্ষান্তরে এমনি ভাবে “গ” দলও . ভারতে 
বসিয়াই বিনিময়-ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা পাইতে পারে | 
বিনিময়-ব্যান্গুলি এইরূপ ব্যবস্থ| সহজেই করিতে পারেন, 
কারণ যাঁহা একদলকে দিতে হইতেছে তাহা. তাহারা অপর 
দলের নিকট হইতে লইতেছেন এবং একযোগে “ক” ও “খ” ও 
অপর দেশে “গ” ও “ঘ” দলকে নিজের নিজের দেশের টাকার 
দাম দিবার ব্যবস্থা! করিতেছেন--“খ” দলের নিকট বিল লইয়া 
ভারতে “থ” দলের নিকট টাক! আদায় হইতেছে এবং “গ” 
দলের নিকট বিল লইয়! ইংলঙে “ক”-দলের.নিকট টাক), 
উহ্থল হুইতেছে। যদি আমদানীর পরিমাণ উভয়ক্ষেত্রে 
রপ্তানীর সমান হয় তাহা হইলে সোনা একেবারেই পাঁঠাইতে 
হুইবে না, কিন্ত যদি আমদানী ও রপ্তানী সমান ন! হয় তাহা 
হইলে এক দেশকে অপর দেশে. পোন] পাঠাইতে হুইবেই'। 


ক সুতরাং সোন! পাঠাইবার খরচ বাবদ বিনিময়-ব্যস্কিগুলি কিছু, 


পাওনা ধরিয়] লইবেন । এই হেতু যদি-১২ টাকার বিনিময়- 


হার ১ শিলিং ৪ পেনি-হুয় তাহ হইলে ভারত হইতে পণদ্রব্য 
বেশী রপ্তানী হইলে অর্থাৎ ইংলও হইতে সোন! পাঠান দরকার 


হইলে ১২টাকার মূল্য, সোন! পাঠানো! খরচ পর্য্যন্ত বেশী হইতে 


পাবে . এবং ভারত হইতে সোন! পাঠানে| দরকার হইলে ১২. 


টাকার মূল্য, সোনা পাঠানো! খরচ পর্যন্ত কম হুইতে পারিবে, 
সুতরাং ১২ টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেনি হইতে ১ শিলিং 
৩৯২ পেনি পর্যন্ত কমবেশী-হইতে পারে । বস্বর্ণ্বরূপ ,মানে 
সোনার ব্যবহার যত কম কর! যায় তাঁহার ব্যবস্থা ছিল। 
১৮৯৯ সালের কমিটি যদিও “সোনা*র টাকশালের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন কিন্ত তাহ! কার্য্যকরী হয় নাই। ১৯১৩ সালে. 
চেম্বারলেন কমিশন ‘সোনার. পরিমিত ব্যবহারে . সম্তোষই 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । - পুব্রোলিখিত.. পুরানো. র্যবস্থা 
অনুসারে সোনার পরিবর্তে টাক] দ্িতে,গবর্ণষেন্ট সকল সময় 


বাধ্য ছিলেন, কিন্ত টাকার পরিবর্তে সোনা (বিশেষতঃ শ্বদেশীয়, 
বিনিময়-ব্যবহারের অন্থ) দিতে সরকারের তরফে কোন বাধ্য-' 


বাধকত! ছিল ন! ৷" উক্ত স্বর্ণমান ব্যবস্থায়ুক্ত দেশগুলিতে 
বিনিযয়-হাঁর ঠিক রাখিতে হইলে মুদ্রার পরিবর্তে সোনা লইয়!] 
পাঠানোর যেমন সুবিধা এখানে সে ব্যবস্থা রহিল না। 
ভারত হইতে ব্রিটেনে রেলওয়ে প্রভৃতি নির্মাণের জন যে টাকা 





দেন! করা হইয়াছিল তাহার সুদ, ব্রিটিশ অফিপারগণের পেনসন, 
প্রভৃতি বাবদ বাৎসরিক প্রায় ৪৫ কোটি টাকা পাঠান.দরকাঁর 
হইত ; সুতরাং সাধারণতঃ যে বিনিয়-হার ঠিক কুরা হইল 
দেখা গেল তাহা চালু রাখার জন্য ভারত হুইতে ব্রিটেনে 
রপ্তানী আমদানী অপেক্ষা বেশী. হওয়া দরকার ; তাহা যদি 
না হয় এবং স্ন! চাহিদ্বামত পাইবার ব্যবস্থা যি না থাকে 
তাহা. হইলে বিনিময়-হার টিকিবে কি করিয়া? বিনিময়. 
ব্যাকগুলি হয়ত আগাম দিতে-পারে, কিন্তু তাহ! হইলে ওঁ হার 
যথেচ্ছ কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহার ফলে ১৬- 
টাকায় ১২ পেনি -হইয়া যাইতে পারিত এবং বৈদেশিক, 
বাণিজ্য ও অচল হুইয়া যাইত।' সোনারও যথেচ্ছ ব্যবহার না 
হয় অথচ বিনিময়-হার ঠিক থাকে এ উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট 
দরকারের সময় নিয়মিত হারে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্ত 
সোনা বিক্রয়ের পরিবর্তে (Reverse Council Bill) 
বিপরীত উপায়ে দাবীর আদাঁয়ী কাগজ যাহাতে বিক্রয় করেন 
তাহার ব্যবস্থা হইল।২ যখন রপ্তানী বেশী হয় তখন ব্রিটেনে 
ভারতের রাষ্টীয় কর্ম্মসচিব {Secretary of Sate for India) 
দাবীর .আদারী কাগজ (০০॥॥৫i] 73111) সেখানে বিক্রয় 
করিবেন এই ব্যবস্থ! প্রবর্তিত হইল ৷ পুর্ব উদাহরণ মত “ক” 
“্খ”’এর রপ্তানী অপেক্ষা বিলাতে বেশী জিনিষ আমদানী 
করিল । সুতরাং তাঁহার দাঁমের জন্থ কাউন্সিল-বিল সোনা 
বা সেখানকার প্রচলিত মুদ্ব! দিয়! ক্রয় করিয়!- ভারতে “গ”এর 
নিকট পাঠাইবাঁর ব্যবস্থ। করিল এবং “গ” তাঁছ! ভারত গবর্ণ- 
মেণ্টের নিকট ভান্রইয় টাকা পাইল। কাউন্সিল বিল 
বাবদ. প্রায় ৪৫২৬ কোটি. টাকা পর্য্যস্ত পাওয়া গেলে রাষ্ট্রীয় 
কর্ম্মসচিব ভারতের দেনা পরিশোধকল্পে তাঁহা ব্যয় করিতে, 
পাঁরেন। তদপেক্ষা বেশী বিক্রয় করিতে. হইলে তাহা! ভাবী 
প্রয়োজনে ব্রিটেনের ভারতীয় স্বর্ণভাঁঙারে জমা থাঁকি- 
বার ব্যবস্থা ছিল। অপর পক্ষে যদি ভারতে “গ”এর 
রপ্তানী “ঘ"এর. আমদানী অপেক্ষা কম হয় তাঁছা হইলে 
ভারত গবর্ণমেন্ট টাকার পরিবর্তে রিভার্স কাউজ্িল 
বিল বিক্রয় করিবেন এবং “ঘ” তাঁহা “খ”এর নিকট 
পাঁঠাইয়া দিলে ভারতের রারীয় কর্ম্সচিবের (Secretary 
of State ). নিকট ভাঙ্গাইয়া! গ্রেট ব্রিটেনে সোন] অর্থাৎ 
জিনিষের দাম পাইয়া যাইবেন ৷ ' এই নিমিত্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় 
কর্মঘচিবের , তত্বাববানে একটি স্বর্ণভাগার স্থাপিত হইল । 
টাকায় রূপার অংশ এবং দাঁম যুদ্রার তুলনায় খুব কম 
থাকায় লাভের অংশ হইতে এবং কাউন্সিল বিল বিক্রয় 
হুইতে এই ভাগারটির সৃষ্টি হইল । এই ভাগারটি কেবল নব- 
প্রবর্তিত মুদ্রাবিনিষয় হার ঠিক রাখিবার জন্তই খোলা হইল 


২। অস্থবিধা না হইলে সভরেন বিক্রয় করিতে পারিবেন ইহাও 
ব্যবস্থা ছিল্‌। 





৪৬৬ 





এবং ইহার সঞ্চিত অর্থ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ব্যয়িত হইত না। 

কেবলমাত্র একবার ১৬৫ কোটি টাকা রেলওয়ের অন্ত খরচ 
কর! হইয়াছিল। ১৯২২-২৩ সাল হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠিত 
হওয়া পৰ্য্যন্ত ৪০ মিলিয়ন পাউগ্ডের অতিরিক্ত অর্থ গবর্ণমেন্টের 
রাজন্বের সহিত যুক্ত হুইত। তাঁহা হইলে বুঝা গেল 
এই স্বর্ণন্বরূপ মানের দুইটি প্রধান আবশ্যক উপাঁদাঁনে ৩ 
“টাকার” রূপার মূল্য বিনিময়-মূলা হইতে বেশী হওয়! 
চলিবে ন! ;৪ এবং যেহেতু যথেষ্ঠ “সোনা” আহরণের ব্যবস্থা 
নাই সুতরাং সাধারণতঃ ভারতের রপ্তানী বেশী হওয়! দরকার | 
গবর্ণমেক্টের নিকট বিদেশী যুদ্র! বিক্রয় করিবার যথেষ্ট সামর্থ্য 

" না থাকিলে মুদ্রাবিনিময় হার বজায় রাখ! সম্ভব নয়। 

১৯১৪ সনের বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রথম সর্ট ভাঁডিয়া যায় । 
তখন রূপার মূল্য এত বেশী হইয়া গেল যে “টাঁকা”য় রূপ] 
১ শিলিং ৪ পেনি অপেক্ষা বেশী দামী হইল এবং বিনিময়-হাঁর 
৩ শিলিং ৪ পেনি পধ্যস্ত বাড়িয়া গেল। ভারতের র্রাষ্টরীয় 
কর্ম্মদচিব তখন প্রভূত, পরিমাণ কাউন্সিল বিল বিক্রয় 
করিতেছিলেন এবং ভারতের রপ্তানীকাবীদ্িগকে টাকা 
দিবার নিমিত্ত প্রচুর রূপার. টাকার ব্যবস্থা আমেরিকা]. হইতে 
রূপা আমদানী করাইয়! .করিয়াছিলেন এবং বিনিময়-হাঁর 
বাঁধ্য হইয়া বাঁড়াইতেছিলেন। এইন্জন্ত ১৯২০ সালে বেবিংটন 
স্মিথ কমিটি বিনিময়-হার ২ শিলিঙে স্থির করিয়াছিলেন, 
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রূপার দাম হঠাৎ কমিয়া গেল এবং 
সমস্ত ব্যবস্থাও ভুল হুইল ৷ পুনরায় হিলটন ইয়ং কমিশন 
নিযুক্ত হুইল, ১৯২৬ সনে উক্ত কমিশনের মতামত প্রকাশিত 
হইল । ইহার পূর্বে যে মুদ্রীমান ছিল তদনুসাঁরে ভারতের 
মুদ্রীকে গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্রাতে যথেচ্ছ পরিবর্তনের ব্যবস্থা 
ছিল । পূর্বেই বলা হ্ইয়াছে ভারতের রাষ্ট্রীয় সচিবের 
সব্ণভাঁগার অধিকাংশই কোম্পানীর বা গবর্ণমেন্টের কাগজে 
লগ্নী করা ছিল। দরকার হইলে ইহা! ভাঙ্গানোর অন্গবিষা 
ছিল না । নূতন কমিশন গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রার সহিত সম্বন্ধ 
ঠিক রাখিলেন না অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রার পরিবর্তে গ্রেট 
ব্রিটেনের মুদ্রা দিবার যে রীতি চালু ছিল তাহা বজায় না 
রাখিয়া নব যুদ্রানীতির প্রবর্তন করিলেন । তদস্থ্যায়ী 
নির্ধারিত হুইল যে, ভারতীয় মুদ্রীমান স্বর্ণমানই, কিন্ত প্রচলিত 
মুদ্রা টাকাই থাকিবে । এ টাকাটা রূপায় না হইয়া যদি 
কাগজের হয় তাহা হইলে, যেমন গ্রেট ব্রিটেনে হ্বর্ণমান থাকা 
সত্বেও “পাঁউণ্ডের নোট আছে-তেমনি “টাকা”কে ৮৪৭ 
খেন “সোন!” ধরা হইলে ১৩৩৭ টাঁকাঁয় এক পাঁউও (2) 
হুইবে । ইহার ফলে পুর্বোন্লিখিত অগ্গবিধাসযৃহ আর রহিল 





৩। অধিকাংশই, আঁয় উৎপাদনকারী কাগজে লগ্মীকৃত থাকিত। 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 
না অর্থাৎ অগ্থান্য দেশের গায়, দরকার হইলে টাকার 
পরিবর্তে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে সোন! কিনিবাঁর ব্যবস্থা 
হুইল-_তবে স্থির হইল যে তাহা সাধারণতঃ ৪০০ আউল 
অপেক্ষা কম হইবে ন| | এই ব্যবস্থা অনুসারে গ্রেট ব্রিটেনের 
সহিত বিনিময়-ছাঁর ১২ টাকায় ১ শিলিং ৬ পেনি নির্ধারিত 
হইল ৷ গবর্ণমেন্ট ১৯২৭ সনের মুন্রাবিষয়ক আইনে এই নির্দেশ 
অনুযায়ীই ব্যবস্থা করিলেন, তবে ক্ষেত্রবিশেষে সোনার 
পরিবর্তে অন্য দেশীয় মুদ্রা বিক্রয়-ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হইল। 
কা্যতঃ কিন্ত ইহ! বেশী দিন বলবৎ রহিল না, কারণ ' ১৯৩১ 
সনে গ্রেট ব্রিটেনে স্বর্ণমান উঠিয়া গিয়া বিধিবদ্ধ মুল্রামান 
প্রবর্তিত হইল । অপর -পক্ষে' ভারতের সহিত ব্রিটেনের 
পৃর্ধবোলিখিত সদ ইত্যাঁদি দেয় টাক] লইয়া! একটি অর্থনৈতিক 
অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল বলিয়া কেবল “সোনা” না দিয়া এ দেশের 
মুদ্রা দেওয়াই বেশী সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হুইল, কেন- 
ন! সে দেশের মুদ্রার মূল্য তখন কমিয়া গিয়াছে এবং “সোনা” 
দিয়! দেনা শোধ করিতে গেলে ভারতের অনর্থক ক্ষতি হইত। 
এই সমস্ত কারণে ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্বের ন্যায় 
১ শিলিং ৬ পেনি হারই বহাল রাখিয়া গ্রেট ব্রিটেনের 
ষ্টালিঙের সহিত ভাঁরতীয় মুদ্রার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল এবং 
তাহ! আইনতঃ বলবৎ হইল । 

এখন পর্য্যন্ত মোটের উপর এই ব্যবস্থাই চালু আছে, কেবল 
ছুই-একট নূতন বিদ্ধ প্রবর্তিত হুইয়াছে। ১৯৩৪ সনে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক এইট দ্বার] থেট ব্রিটেনের মুদ্রা কেনাবেচার ভার 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর বর্তিয়াছে। ভারতেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
“টাকা”্র পরিবর্তে “ষ্টালিংগ বিক্রয় এবং ষ্টালিঙডের পরিবর্তে 
“টাকা” বিক্রয়ের ব্যবস্থা হুইয়াছে।৫ কাউন্সিল বিল বা! 
রিজার্ভ কাউন্সিল বিক্রয়ের প্রথা উঠিয়] গিয়াছে এবং বিক্রীত 
মুদ্রা সঙ্গে সঙ্গেই লণ্ডনে “বিলি” করিবার ব্যবস্থা! কর! 
হুইয়াছে। স্বর্ণভাগার এবং তাঁহার সহিত অন্তাঁন্ত ভাঙার 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরই অধীন হইয়াছে | রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দুইটি 
বিভাগ আঁছে--একটি ব্যাঞ্ষিং বিভাগ ও অপরটি “নোট” 
প্রচলন বিভাগ । ব্যাঁস্কিং বিভীগই বিদেশী মুদ্রা কেনাবেচা 
ভার লইয়াছে এবং দরকার হইলে নিয়োক্ত তিন রকমের 
ভাগাঁর হইতে টাক! সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতে পারে । 

(১) বিদেশে লগ্রী কর ষ্টালিং-_ইহাঁ গ্রেট ত্রিটেনেই 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে লগ্নীক্ৃত থাকে :; (২) ইহা অপ্রচুর 
হইলে “নোট” প্রচলন বিভাগ হইতে “সোনা” বা ব্রিটেনের 
মুদ্রার লগ্বী কর! কাগঞ্জ আগাম লইতে পারে ; (৩) তাহাতেও 
সন্কুলান ন! হইলে বিলাতের মুদ্রার খণ তুলিতে পারে । 





৫1 ষ্টাৰ্লিং ( অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের চলিত মুদ্রা যাঁহা এখনও বিধিবদ্ধ 
মুদ্রামাত্ৰই আছে) বিক্ৰয় করার, দর সব চেয়ে কম ১ শিলিং গড 8 পেনি 


৪1 ৯৯১৮ সালের 016/799 4০০ অনুসারে ২-০ মিলিয়ন আউন্স টাকা প্রতি এবং “টাকা!” বিক্রঃ দর সব চেয়ে বেশী ১ শিলিং ৬ 


রৌপ্য বিক্রয় করিয়াছিল। 


পেন্স টাক! প্রতি ॥ 


তাঁরা ও জাম! 


ইতিপূর্বে টাকায় যে “ রূপা” থাকিত ১৯৪০ সনে তাহা 
আরও কমাইয়া দিয়া অর্ধেক রূপা ও অর্ধেক খাদ (ই তোলা 
বা ৯০ খেন প্রত্যেক অংশে) ফরা হইয়াছিল । কিছুকাল হইল 
“টাকা” যে একেবারেই রূপাবিবঙ্জিত হইয়াছে এ- কথা| সক-- 
লেরই জানা আছে । যে কারখে. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুদ্রামান 
ভাঙ্গিয়া যায় এখন সে অঘটনের আশঙ্কা আর রহিল না। 

গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রার সহিত. এইরূপ. ভারতের “টাকা”র 
সম্বন্ধ অনেকের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় 
নাই। বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ দেশীয় বাণিজ্যের 


তুলনায় অনেক কম, সুতরাং বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধার, 


জন্য সর্ধবিধ যুন্রানীতিই অন্য দেশের মুক্রানীতির সহিত 
জড়িত থাকাটা! যে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর এ .ধাঁরণা- অনেকের, 
মনে বন্ধযুল | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর--থেট ব্রিটেনের 'মুদ্রা= 
স্কীতি অপেক্ষা ভারতের যুদ্রাক্ষীতি অনেক বেশী হইয়াছিল, 


সুতরাং যোটামুটি হিসাবে এখানকার ুজ্রীমূল্য অপেক্ষাকৃত - 


কম হওয়াই ছিল সঙ্গত। কিন্তু পূর্বোক্ত. কারণে মুদ্রার মূল্য 
১ শিলিং ৬ পেনিতে আবদ্ধ থাকায় তাহা আঁশানুযায়ী হ্রাস 
প্রাপ্ত হইল না।৬ এই নুতন ব্যবস্থায় যাহারা আঁশ্বান্বিত 
হইতে পারেন নাই, তাহাদের মত এই যে, মুগ্রার' মূল্য দি 


' একান্তই বাঁধিয়া দিতে হয় তাহা চিরকালের জন্য'না' করিয়া, 
কিছু দিন অন্তর অস্তর তথ্য নুসন্ধান পূর্ববক যাহাতে অবস্থা- 


যা ব্যবস্থা কর! যায় সেই দিকে অবহিত হওয়া উচিত। 
যাহ। হউক, ভারতও আত্তর্জতিক মুদ্র/-ভাঁওারের সহিত 


' সংশ্লিষ্ট হওয়ায় কতগুলি নূতন নিয়মের অধীন হুইয়াছে। 


ভারতকে ওঁ ভাঁও!রে ৪০০ মিলিয়ন ডলার রাখিতে হুইয়াছে। 


ও ভাঙীরের নিয়ম অনুসারে সদস্ত শ্রেণীভুক্ত . দেশসমূহের 


স্ব-স্ব মুদ্রা থাকা দরকাঁর-_ন্ুতরাঁং এই ব্যবস্থার দরুন ভারতের 


৬। হিণ্টন ইয়ং কমিশনের সুপারিশ ক্রমে ১৯২৭ সনের আইন ও 
১৯৩১ সনের গব্ণমেন্টের আদেশ অনুসারে । ' 





বুভ্রাও গ্রেট জিটেনের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিল না--এই নীতি 


অনুসারে ১৯৩৪ সনের রিজার্ড ব্যাঙ্ক এক্টের ৪০ ও ৪১ ধারা 
১৯৪৭ সনে বাতিল করিয়া দেওয়া হ্ইয়াছে। “টাকার 


.. ল্য ১৯২৭ সনের মুদ্রীধিষয়ক আইনের ভাঁয় “খোনা”্র 
‘নিন্দি ওজ্রনৈরণ মূল্যের সমান ধরা হইবে এবং তদহুসারে 


অন্ত দেশের মুদ্রার সহিত তাহার. সন্বন্ধ থাকিবে । “টাক!” 
পুর্ধবের স্তায়: চলিত মুন্রাই রহিল, সুতরাং ভারতের পক্ষে. 
আমদানী রপ্তানী করা অপেক্ষ] পূর্বোক্ত নিক্মমাঞ্ছুপারে গবর্ণ- 
মেন্টের মারফতে বা অন্ত লগীক্রা “কাগন্”্পত্রের দ্বারা 
সোনা কেনাবেচাই সুবিধাজনক । - আন্তর্জাতিক যুদ্রাভাঙারে 
এইরূপ নানা.দেশের কাগজাঁদি কিনিয়া রাখার ব্যবস্থাও আঁছে। 
আগে- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেবলযাত্র গ্রেট ব্রিটেনের, মুদ্র! লিং 
(প্রতিবার ন্যুনাধিক ১০ হাজার পাউও মূল্যের ) কেনাবেচা 
করিতে পারিত ; এখন তাহার যে কোনও দেশের মুদ্রা ন্যুনা- 
ধিক ২ লক্ষ টাকা মূল্যের, ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষমতা রহিল । ইহাতে 
যদিও আইনের দিক দিয়া কিছু প্রভেদ্ হইল এবং ভারতের 
নিজস্ব যুদ্রাও হইল, তথাপি কাৰ্য্যতঃ বিশেষ তফাৎ হওয়ার 
সম্ভাবনা কিছুকালের জন্য কম, কারণ গ্রেট ব্রিটেনে ভারতের 
যে পালং” মজুত আছে তাহা দ্বারা সে অন্তান্ত দেশের 
মুদ্রা কিনিবাঁর অধিকারী না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে নুতন 
করিয়া অন্ত. দেশের মুদ্রা কিনিবার ক্ষমতালাভের বিশেষ" 
সম্ভাব্ণ! নাই । এই ব্যবস্থায় পুর্ববাপেক্ষা একটু পৃথক দরে 
থেট ব্রিটেনের মুদ্রা কেনাবেচ] হইবে--স্ব্বোচ্চ মূল্য ১ শিলিং 
৬ পেনি ও সৰ্বনিম্ন মূল্য ১ শিলিং ৫$% পেনি। বৈদেশিক 
মুদ্রা ক্রয়বিক্ৰয়ের ব্যাপারে অন্ততঃ পাঁচ বংসর পর্য্যন্ত 
গবর্ণমেন্টের বিধি-নির্দেশের ক্ষমতা থাকিবে । 
(আগামী বাঁরে সমাপ্য) 


৭1 আমেরিকার এক ডলার সমান এখন ১৫২৩ গ্রেন থাকে । 


৩৩৮৫২, 'কুপি' ডলার ২৫ ৮ গ্রেন ‘সোনা’ থাকিত। 


তারা ও ও আমরা 


শ্রনীলরতন দাশ ' 


যুগে যুগে যারা করিল মোদের মুক্তির সন্ধান, . 
মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত তাঁরা বিদ্রোহী সম্ভান। : 
সাবধানী মোর! সভয়ে-যখন প্রচারি শীস্তিবীদ, 
অগ্নিমন্ত্রে তাঁহারা তখন নিভাঁক উন্মাদ, . 
মোরা যবে খুঁঞ্জি আরামশষ্যা, নিরাপদ গৃহকোঁণ, 
শান্তির নীড় স্নেহের কুটির পিতামাতা! ভাইবোন, 
তাঁহার! তখন ছাড়িয়| স্বজন পথে পথে বাধে ঘর, 
ছুগুমি পথে দুর্য্যোগ সাথে চলে যে নিরস্তর { * - 
, আমরা যখন যুক্ত আলোতে বিলাসে আত্মহারা, 
তাঁহার! তখন করে যে বরণ অন্ধকারের কাঁরাঁ। 
আমর! আরামে ভোগের পাঁত্র ভরি নানা! উপচারে, 
তিলে তিলে প্রাণ তাঁর! করে দান অনাহারে কাঁরাগারে। 


.. মোরা যবে পরি দাসত্ব-বেডী, তারা ভাঙে শৃঙ্খল ; 
রু্ধছুয়ারে থাকি যবে মোরা; তারা খোলে অর্গল । 
মোদের যুক্তি-পাত্রখানিকে ভরে দিতে সুধা-ঘারে 
সকল রকমে রিক্ত যে তারা করে দেয় আপনারে ।' 
মোদের আকাশে দেখিবার আশে নূতন সুষ্য-ভাঁতি 

জাগিয়া তাহারা কাটায় যে কত অমাবস্তার রাঁতি 1. 
আমাদের লাগি সোনার ফসল ফলাইতে তার! হায়, 
বক্ষশোণিতে সিক্ত করে যে উর ম্বত্তিকাঁয় | 


, আমাদের গৃহে বলেছে দীপালি, টুটিয়াছে বন্ধন ; 
অগ্নিসাঁধক তার! সে আলোর জোগাঁয়েছে ইন্ধন । | 

- মোদের ভাগ্য-আকাঁশে আজিকে নূতন সুর্য্যোদয়, 
যারা এনে দিল আঁলোর জোয়ার, গাহি তাহাদের জয় | 


বাংলার শিশু-সাহিত্য 
. শ্্রীনীগোপাল চক্রবর্তী 


aaah ছেলেমেয়ের! একবার ভাতার সাহিত্যসভায় 
একজন প্রসিদ্ধ শিশু-সাছিত্যিককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া- 
ছিল। তিনি ছিলেন তাঁহাদের সভাপতি ৷ সভা ভঙ্গের পর 
একজন জিজ্ঞাসা করিলেন £ উনি কে? উত্তর দেওয়া হুইল ঃ 
উনি প্রসিদ্ধ শিশু-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রশ্নকর্তী একটু. 
অবজ্ঞার হাঁসি হাসিয়া উত্বর করিলেন 2 -শিশু-সাহিত্যিক | 
চুলে ত পাঁক ধরেছে দেখছি, কিন্ত এখনও ওর শিশুত্ব ঘুচল না। 
কেবল ওই প্রশ্নকর্তীই নয়, আমাদের দেশের অনেকেরই 
ধারণা,_শিশু-সাঁহিত্যিকরাঁই ক্রমে হাঁত পাঁকিলে বড়দের 
সাহিত্যিক হুয়। শিশু-সাহিত্যিকরা! কপার পাত্র, কারণ 
তাহার] শিশুদের জন্ত নগণ্য. রূপকথা, কবিতা], গল্প--এই সব. 
লেখেন । .তাহারা যাহা লেখেন, তাহাতে খুব পড়াশুনা বা. 
ধীশক্তির প্রয়োজন হুয় না; এক. কথায় তাহারা ‘বড়দের, জন্ত 
লিখিতে ন! পারিয়াই শিশুদের.লেখক হন । 
১ কিন্ত শিশু-সাহিত্য নারিকেলের মত: নয় যে, কচিতে 
উহ ডাব এবং পরে উহা বঝুনায় পরিণত হইবে। 
শিশু-সাহিত্য চিরকাল শিশু-সাহিত্যই থাঁকে-_উহা! বড়দেরও 
পাঠ্য হইতে পারে, তবে তাছ! ক্রমোন্গতির ফল নয়। 
প্রন্কত শিশু-সাহিত্য লেখা কৃতিত্বের পরিচয়। শিশুর মন 
জানিতে না পারিলে কখনও শিশু-সাহিত্যিক হওয়া যায় 
না। রবীন্দ্রনাথের মন ছিল চিরতরুণ, চিরমুন্দর, তাই তিনি 


বৃদ্ধ বয়সেও শিশুদের অন্য ' সাহিত্য. রচন! করিতে পারিয়া- 


ছিলেন। 
শিশু-সাঁহিত্য যাঁহারা স্থষ্টি করেন, তীহাঁর1 বড়দের জন্যও 
যে সাহিত্য সুষ্টি করিতে পারিবেন না এমন কোন কথা 


নাই ; পক্ষান্তরে বড়দের সাহিত্যিক হইলেই যে তিনি অতি” 


সহজে শিশুদের জন্য লিখিতে পারিবেন ইহা! মনে করা ভুল! 

শিশু-সাহিত্য-ও শিশু-সাহিত্যিকদিগের সম্বন্ধে আমাদের 
দেশের অনেক শিক্ষিত লোঁকেরও' সী সুস্পষ্ট নয়। ইহা 
* অতীব ছুঃখের বিষয় । 

শিশুই জাঁতির ভবিস্তং। এই ভবিষ্যৎ পুরুষের অন্ত যাহারা! 
সাহিত্য রচনা করেন, তাহাদের দায়িত্ব বড়দের সাহিত্য 
শষ্ঠার দায়িত্ব হুইতেও গুরুতর | এইজন্য ইহারা বরেণ্য। 

শিশুকাঁলে জীবনের আদর্শ, ভাবধারা ও চিন্তা পদ্ধতি 
সুনিয়ন্ত্রিত না করিলে ভাবীরংশীয়েরা দেশকে অবনতির পথেই 
টানিয়া লইবে | . শৈশবে ও বাঁল্যে প্রতি ঘণ্টায় মানবশিশু 
যাহা! শিখে, প্রাপ্তবয়স্ক কেহ পুর্ণ বংসরেও তাহা শিখেন না । 
শৈশবের পেলব মনের বেলাভুমিতে যে চরণ-চিহ্ন পড়ে, 


ও : নুতন ] .. 
কিন্ত এই দেশের শিশু-সাহিত্য লিপিবদ্ধ হইল কোন্‌ সময় 
হইতে ? 


কালের স্তরচাঁপে গিনি কঠিন শিলনি, পে নিত ও হয় 
এবং পরবর্তীকালে . প্রাক-যৌবন যুগের সেই “ফগিল*টকে 
বহন করা ভিন্ন আর গত্যস্তর থাকে না। মনীষী রোল" 
তাঁই বলিয়াছেন, “.:-And average man dies at. the 
Age of twenty.” 


/৯ 


. এই বিংশ বৎসরের মধ্যে জীবনকে সে যে ৃষ্টিিমায় ৪৮ 


দেখিল; তাহা! ভিন্ন জগতের অপর রূপ তাহার চক্ষে আর 
পড়িবে ' না,এ একটি দৃট্টিভগীর রোমস্থন চলিবে অবশিষ্ট 
জীবনে ! 

শিশু-সাহিত্যের বয়স কত? 
. " সাঁধারণে উত্তর করিবেন--শিশুর বয়সই বাঁ কত যে তার 
সাহিত্যের আবার একটা বয়স থাকিবে ? এ সম্বন্ধে রবীন্র- 
নাঁথের বাণীই উদ্ধৃত করা যাক? " | 


“ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মত পুরাতন আর . 


কিছুই নেই । দেশকাল, শিক্ষা-প্রথ| অনুসারে বয়স্ক মানবের 
কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত-দহত্র বৎসর 
পূর্বে যেমন ছিল, আঁঙ্গও তেমনি আছে; সেই অপরিবর্তনীয় 
পুরাতন বারস্বার মানবের ঘরে শিশুমুর্তি ধরিয়! জন্মগ্রহণ 
করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন মকুমার, 
যেমন দৃঢ়, যেমন মধুর ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। এই 
নবীন-চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সজ্জন, কিন্তু বয়স্ক 


মান্য বহুল পরিমাণে মানুষের নিজ-কৃত রচন1।” 


. শিশু-সাহিত্যও এই দিক দিয়া অতি নিন অথচ চির 


বাংলার শিশু-সাহিত্য বলিয় যাহা পরিচিত, তাহা নিতান্ত 
আধুনিক | অথচ জগতের প্রথম গদ্য শিশু-সাঁহিত্যের সৃষ্ট 
হইয়াছিল এই ভারতবর্ষে, বিষ্ণুশৰ্ম্মার হিতোপদেশ ও পঞ্চ- 
তত্ত্রে। বিদ্ভাসাগর. বাংলা শিশু-সাহিত্যের ভিত্তি পত্তন 
করেন ভার “কথামালায় 1”. 

শিশুদের উষাযুগে. প্রভাত-হুর্য্যের মত কিরণ-সম্পাত 
করেন শিশুর জননী ; কারণ তাঁর সাহ্চর্ষ্যেই শিশুর সর্ব” 
পেক্ষ! অধিক সময় অতিবাহিত হয়। স্বর্গের নন্দন-চ্যুত্‌ এই 
শিশু-মগ্রীটি নূতন করিয়া ধরণীর সঙ্গে রাঁখীবন্ধন করিতে 
চায়--নুতন আঁশা ও রডীন রথে অন্জানার পথে তাঁহার অভি- 
যান। এই রথের কাগারী কখনও মাতা, কখনও দিদিমা, 
কখনও ঠাকুরমা বা ঠাকুরদা । 


শা 
7 


পিন 


নাই, তেমনি লয়ও নাই । 


ভাদ্র 





১৭ বাংলার শিশু-সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই 
“ছড়া”-সাহিত্যের কথা উঠে। চাও ০: 
"ছড়ার উৎপত্ভির'ইতিহাঁস লোকচক্ষুর অন্তরালে । কোন্‌ 
ছড়াটির কে রচয়িতা তাহা বুঝিবার জগ্ঠ ,পদকর্তী কোনও 
উপায় রাখেন নাই। বস্তুত এই সকল ছড়ার যেমন স্ৃষ্টিও 


এই ছড়া-গাঁনগুলি ভাঁসিয়। বেড়াইয়াছে তরঙ্গের 'মুখে তরণীর 
মত, এবং দোলাঁয়িত তরণীর মতই কণ্ঠ হইতে কণ্ঠাত্তরে যাইয়! 
কালনদীর উত্তাল বীচিভঙ্গকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সন্মুখের 
পথে ছড়া-তর্ণী চলিয়াছে। এই ছড়াগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য 
ইহার সরলতা! ও স্বতন্ফর্ততা। সাবলীল ভঙ্গীতে ইহার একের 
পর আর এক চিত্র আকা হুইয়া যাইতেছে । স্বর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব 
মুহূর্তে পূর্ব-গগনে যেরূপ, দিগন্তরেখার' লালরঙের সহিত 
মধ্যাকাশের নীলবর্শের ঠিক বিভেদ-রেখাঁটির কোনও ঠিকান! 
মিলে না, এই ছড়াচিত্রগুলিও সেরূপ স্পষ্টসীমার বন্ধনে আবদ্ধ. 
নহে । ‘ মেঘে মেঘে মিলা ইয়া যাওয়ার মত এই রঙীন ছবিগুলি 
একের সহিত অপরটি নিঃশেষে মিলাইয়া যায় । অর্থের বন্ধনে 


কঠিন পৃথিবীর সহিত ইহার! সর্বদা যুক্ত নয়, অর্থভারহীনতা ' 
. ও অসনতির যুক্ত পক্ষে ভর করিয়া ধরণীর খুলিম্পর্শ হইতে বহু | 


উৰ্দ্ধে উন্মুক্ত উদার আকাশে এই ছড়ার বিচরণ ! 


“আসন পিড়ি পান পিঁড়ি আয় রঙ্গ রাধা, 
হুলুদ-বনে কলুদ ফুল, ' তারা নামে টগর ফুল; 
আয়রে তারা হাটে যাই, পান গুয়োটা কিনে খাই, 
কচি কুম্ড়োর ঝোল্‌, 
ওরে জামাই গা তোঁল্‌ !” 


ছড়াঁটির বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, কোনও ছত্রটির সহিত 
কোনও ছত্রটির সামগ্রস্ত নাই ; সামান্থ শব্দ-সাযুজ্য অথবা , অর্থ- 
সামগ্রন্তে এক দৃশ্য হইতে অনায়াসে অপর দৃহটির আবির্ভাব হই- 
তেছে। হাঁটে গিয়া সব্ধবপ্রথমেই পান কিনিয়া খাইতে দেখিলে 
আমরা! যতটা আশ্চর্য্যান্বিত ন! হইব, ততোধিক হইব তান্থুল 


ভক্ষণান্তে কচি ফুমড়োর ঝোলের প্রসঙ্গে ; তাহাও যদিবা সহ ' 


হুয়--ইছার মধ্যে সহসা জামাইয়ের গাত্রোতোলনের কথা 
আসিল কোন্‌ স্থত্রে? এইরূপ অর্থহীন কবিতাটিতে যদি কবি 
একটু অঙ্গপ্রাসের অবতারণা করিলেন অমনি আসিয়া জুটিল 
' “বটানী” বছিভূতি এক সুষ্টিছাড়া শব্দ “কলুঘ-ফুল” 1. - 
এইরূপ কতকগুলি ছড়া আছে যাহার 'কোঁনই- অর্থ হয় 
না; এগুলি সম্পূর্ণ ঘুম-পাঁড়ানী গাঁন,। 
এ -/ 
“ইচিৎ বিচিৎ জামাই ফিচিং 
* তায় প’ল্লে| মাঁকড় বিচিং | 
মাকড়েরা নড়ে চড়ে ; 
এলের পাত, চেলের পাত. 
ঠাকুর দিলেন জগন্নাথ 1” 
১১ 


রর বাংলার শিশু-সাহিত্য 


একের মুখ হইতে অপরের মুখে .. 


" কবিতার শেষ ছত্রের ইঞ্রিতটিও লক্ষ্য করিবার বিষয়. 


৪৩৯ 





এমনই ঘুমপাড়ানী গানের নৌকায় মায়ের কোলে খোঁকাঁবাঁবু 
যখন ধীরে ধীরে স্বপ্ররাঞ্যের কুছেলিকায় পাল তুলিয়া 
নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলিয়াছেন তখন এ ছড়ার তরণীতে যদি 
অর্থভার চাঁপাইয়। দেওয়| যায় তবে খোঁকনবাবুর মযুরপথীর 
তো ভরাডুবি হ্ইবেই | 

“প্রাচীন.খথ্েদ-ইন্্র চন্দ্র বরুণের স্তবগাঁন উনি রচিত 
--আর মাতিদ্বদয়ের যুগলদেবত খোঁকাধুকুর স্তব হইতে ছড়ার 
উৎপত্তি।” (রবীন্দ্রনাথ ) 
সত্যই মুগ্ধ-ঘদয় বন্দনাক।রিগণ" যুগে যুগে এমনি ছড়ার 


. ডাঁলি সাঁজাইয়া যক্ঞ-দেবতাঁর চরণে অঞ্জলি দিয়াছেন, যে 


দেবতারা মায়েদের শিবপুজাঁর বেলা “ইচ্ছা হয়ে”. মনের 
মন্দিরে আপনার পাঁদগীঠ রচন| করিয়াছিল | সে ন্নেহাঞ্জলির 
সাহিত্যকুন্ষে অর্থের কীট বাসা বাঁধে নাই, মির ক্লেদ স্পর্শ 
করে নাই । 


-- তাঁহার পর ছড়ার মিঃ তরলতাঁর মাঝে স্সেহের. বর 


অবলম্বন করিয়! অর্থ দানা বাধিয়া উঠিতে লাগিল। 


 চাদামামারি টিপের পরিবর্তে মাছের মুড়ো, ধানের কুঁড়ো, 
কাল গরুর ছুধ ও ছুধ খাইবার বাঁটি ঘুষ দিবার প্রস্তাব হইতে . 


লাগিল। “যাহ এত বড় রঙ্গ” নামে যে ছড়াটি প্রচলিত তাঁহার 
অর্থপীমপ্রস্ত, শব্ধ-বৈচিত্য ও পরিণতি (৪x) লক্ষ্য 
করিলে এই ছড়াগুলিকে আর প্রলাপ-পধ্যায়ে ফেল! চলে ন! । 
“দোল দোল দোলুনি, রাঙ্গা মাথায় চিরুণী 
বর র আস্বে এখনি, নিয়ে যাবো তখনই + 
| কেঁদে কেন মরো' I 
"আপনি বুঝিয়া দেখো কার ঘর করে| ॥” 
আর 
একটি ছড়ার উল্লেখ ন! করিয়া এই ছড়া-প্রসঙ্গ সমাপন উম 
পারিতেছি না । 
“ও পারেতে কালো রঙ. বৃষ্টি পড়ে ঝম্বম্‌ 
_ এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুকৃটুক করে। 
‘গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে ॥ 
" এ মাসটি থাকো| দিদি কেঁদে ককিয়ে 
ও মাসেতে নিয়ে 'যাঁব পাক্ষী সাজিয়ে ৷” 
ই প্রবাসী 'অজ্ঞাতনায়ী মূর্খ মেয়েটির প্রতি সহানুভূতিশীল 
হইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “সম্প্রতি যাঁহার! বঙ্গভাষার 


" বিশুদ্ধি-রক্ষাত্রতে ভাষাগত প্রথা এবং পুরাতন সৌন্দর্য্যগুলিকে 


বলিদান করিতে উদ্বত হইয়াছেন, ভরসা করি তাহারাও 
মাঝে মাঝে স্রেহবশতঃ আস্ববিস্বত হুইয়া ব্যাকরণ লঙ্বনপুর্্বক ' 
ভগিনীকে ভাই বলিয়া থাকেন,'-*সে হৃতভাগিনী স্বপ্নেও 
জানিত না তাহার সেই একদিনের' মর্ন্মভেদী ক্রন্দনধ্বনির 


: সহিত এই ব্যাকরণের ভুলটুকুও জগতে চিরস্থায়ী হা 
যাইবে । 


জানিলে লজ্জা মরিয়া যাইত ” 


৪৭০ 


বিশ্বের ঘরে ঘরে মাতৃস্নেহের পুণ্য গঙ্গোদকেশিশুদেবতাঁর 
অগ্রলিরপে যে ছড়াগুলির স্ষ্টি হইয়াছে, ভ্রগতের সাহিত্যে 
তাছু! সষ্টর প্রথম শিশুর মতই অপরিবর্তনীয় পুরাতন, আঁবার 
সেই শিশুর মতই নিত্যনবীন | বিশ্বের nursery rhyme 
হইতে বাঁংলা-ছড়াঁর এইমাত্র বৈশিষ্ট্য যে, “শিশুদেবতাঁর অতি 
অদ্ভুত অসঙ্গত্‌ অর্থহীন চালচিত্রের মধ্যেই স্বর্গের দেবতা! কখন 
অলক্ষিতে শিশুর সহিত মিশিয়া আপনি আসিয়| দীড়াইয়া- 
ছেন।” (রবীন্দ্রনাথ ) 

ছড়াসাহিত্যের পরেই. রূপকথার আসন, শিশুসাহিত্যের 
রাঁজসভায় মন্ত্রীর আসনের পরে কোঁটাঁলের আসনের মত। 
অসঙ্গতি ও অভাবনীয়তা রূপকথাঁরও প্রধান শুণ। আবার 
প্রত্যেকটি রূপকথার সহিত প্রত্যেকটির কিছু ন! কিছু সামগ্রস্ত 
থাকিয়া যাঁয়। একই রাঁজপুত্র-রাজকন্যা, মন্ত্রী-কোটাল-সওদা- 
গর-পুত্র, ব্যাক্ষমা-ব্যাঁজমী, পক্ষীরাজের' সমাবেশে ; একই ছুয়ো- 
রাণীর ব্যথা ও সুয়োরাণীর ছিংসায়, একই রাক্ষসের হাউ-মাঁউ- 


খাঁউ ধ্বনিতে সকল গল্পই পরিপুর্ণ। কিন্তু তবুও সেখানে; 


চৌৰ্ষ্যাপরাধের বিরুদ্চেঠকেহ পুলিস, ডিটেকৃটিভ, মোতায়েন 
রাখে নাই। রি রাজা” বলিলে কেহ প্রশ্ন করে না, 
রাজার কি নাম, কোথায় রাজ্য, কোন্‌ শতাব্দীর রাজবংশ ? 
কিন্তু এই প্রশ্নহীনতা কৌতৃহুলের অভাববশতঃ নয়__পরমুহুর্তেই 
প্রশ্ন হয় “তারপর ?”. এই তারপরের রথে গল্প পক্ষীরাজের 


মতই উদ্দাম গতিতে আগাইয়া চলে । সেখানে সর্পদংশনে. 


স্বত মোবারকের পুনরজীবিনের সামন্রন্ত রক্ষার্থে উপসংহারে 
দিদিমাকে কলম ধরিতে হয় ন! ; সেখানে আনন্দের মঠ রচনা 
করিতে হইলে ইতিহাসের পাতা! খুলিয়া সন-তাঁরিখ সমেত 
সন্যাসী বিদ্রোহের বিবরণে মুখবদ্ধে 'সমালোচকের মুখ বন্ধ 
করিতে হয় না। সেখানে সবাই জানে সোনার কাঠি, রূপার 
কাঠির গুণ-_-সবাই জানে রাঁজকন্তার হাসিতে. ফোটে মাণিক, 
কানায় ঝরে মুক্তা । | 
রূপকথার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, যুগে যুগে 
মাহুষ শিশুর/রূপ ধরিয়! জননীর ক্রোড়ে ফিরিয়া আসে, বাঁরে 
বারে একই কাহিনী তাঁহরি! শুনে, সন্ধ্যাপ্রদীপের স্থির শিখা 
টির পার্শ্বে চুপ করিয়] গালে হাত দিয়া-_তাছারা যখন রাজ- 
পুত্রের গল্প শুনে তখন অজ্ঞাঁতসারেই তাঁহারা রাজপুত্রের সহিত 
আপনার বৈষমাটি হারাইয়। ফেলে । 


অভিযানে বাহির হয় ;--অচিনপুরের বন্দিনী রাঁজকন্তাকে 
পাঁষাঁণকারার বাহিরে আনিতেই' হুইবে 1 


“এইটেই হচ্ছে মানুষের সব গৌড়াঁর রূপকথা, আর সব 


শেষের ৷ পৃথিবীতে যাঁরা নতুন জন্মেছে, দিদিমার কাছে 
তাঁদের এই চিরকালের খবরটি পাওয়া চাই যে রাজকন্ 
বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুৰ্জ্জয়, আর ছোট্ট মানুষটি 'একলা 


প্রবাসী i 


আপন মনে তাঁহারাও' 
যেন রাজপুত্রের মতই পক্ষীরাজের পিঠে নীল আকাশের বুকে : 


১৩৫৫ 








দাঁড়িয়ে পণ করছে বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনব 1” 
পুভর- রবীন্দ্রনাথ ) 

সংসারের বুকে বারে বারে মায়ের কোল আলে। করিয়া, 
এমনি রাজপুত্ত রের দল সাতরঙা আশায় রভীন মন লইয়া আশ্রয় 
লয় যেন রাঁমধন্থ-রঙের প্রজাপতির ঝাঁক । বাজকন্তার সন্ধান 
মিলে, হয়তে! কুচবরণ কন্যা ন! হুইয়| বাস্তবে মেঘবরণ কন্তাই 
দেখা দেয়, কিন্ত তাহা সত্ত্বেও রা'জপুত্রের বাঁধা কিছু কমে না।, 
সামনে থাকে তেমনি সাঁত-সমুদ্ধর, স্বপ্নের ঢেউ তোল! 
সুবিস্তূত- নীল ঘুমের মত, রাক্ষসের দল ঠিকুজি-কৃষ্ঠী-জাত ও 
বরপণের পাষাণ-প্রাচীর তুলিয়া রাজ্রকন্তাকে নুহূর্লভ করিয়া 
রাখে । তেমনি ছুর্লভ্ৰ্য বাধা উপেক্ষ। করিয়া রাজপুত্র অগ্রসর 
হন, কিন্তু বাস্তবের রূপকথাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় 
বিয়োগাস্ত। সমাজ্পতি ও অভিভাবকদের হাউ-মাউ-খাউ-এর 
মধ্যে রাজপুত্রের ক্ষীণ কণ্ঠের প্রতিবাদ ডুবিয়] যায়, রাজকন্যার 
হাঁসিতে মাণিক. ফোঁটে না, শুধু কাশ্নাতেই মুক্তা, ঝারিতে 
থাকে । দক্ষিণারঞ্জনের “ঠাকুর মার ঝুলি”তে, অবনীন্দ্রনাথের 
“ক্ষীরের পুতুলে” এমনি রানপুত্রের কাহিনী শিশু-সাহিত্যের 
অমূল্য সম্পদ ৷ 

অদ্ভুত ‘গল্প বলিতে বলিতে শেষ ছত্ৰে আসিয়! সহ্‌সা 


(থর 


শ্রোতাকে জানান হয় যে “এটি একটি স্বপ্নকাহিনী”, বিশ্বের 


শিশু-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধার! । এলিসের আজবদেশের 


খবর পাঁই। “হ-য-ব-র-ল” গল্পও ওঁ ভাবে সমাপ্তি লাভ! 
করিয়াছে । 

সংসারের স্বাভাবিক নিয়মগুলিকে বিপরীত ভাবে 
দেখিতে শিশুমনের ভারি একটি আনন্দ । ইচ্ছা-ঠাকরুণের 
বরে যখন সুবলচন্দ্র স্ুশীলচন্দ্রের অনুকরণে “ভ্যাং-গুলি” 
খেলিতে গিয়। ভূশয্যা হণ করেন তখন শিশুর দল উচ্ছ্বসিত 
হুইয়া উঠে । খাস্তি বুড়ীর কাঁলনা'বাসী দিদি শাশুড়ীত্রয়ের 
আচরণে আনন্দিত হয় নাই এরূপ বাঙালী-শিশু বিরল । 
কাহিনীর সমষ্টি বলিয়াই সুকুমার রায়ের “আঁবোল-তাবোল” 
সৃষ্টিছাড়া হ্যবরল ও. যোগীন্্রনাথ সরকারের লেখাগুলি অমর 
হুইয়া আছে। | 
. ইহার পরই আসে শিশু-সাঁহিত্যের তৃতীয় ভাগের কথা 
কিশোর সাহিত্য । শিশু ক্রমে নিজেই বই পড়িতে শিখিল। 
পারিপাশ্বিকের বাঁতাবরণে এখন আর সে দেই চিরসরল 


চিরনবীন শিশুটি নাই ! সাঁমান্ত বস্ত্রখগুটিকে খোকা করিয়া 


ছুধ খাঁওয়াইবার মত চিন্তার প্রসারতা.ও' মনের সারল্য 


. অভিযানে, কক্ষাবতীর ভ্রমণ-ব্বভাপ্তে এমনই স্বপ্নরাজ্যের » 


টি 


সে হারাইয়াছে। গল্পের ভিতরে আসিয়াছে অর্থের অনুসন্ধান, ' 


এ্যাডভেঞারের ইচ্ছা, বাস্তবের হুর্জয়কে জয় করিবার বাসন! । 
যুগ-শিক্ষার হাওয়ায় সে বুবিতে শিখিয়াছে রাক্ষস-পর্রিবেষ্িত, 
রাজকন্যা কল্গনামাত্রি, কিন্তু ক্যানিবলে-ঘেরা আফ্রিকার হীরক- 


সি 


ভাদ্র 








খনি আরও বাস্তব। পক্ষীরাজের পিঠে বা পুষ্পকরথে এক 
পদও যাওয়! সন্তবপর নয়, কিন্তু “বেলুনে পাঁচ সপ্তাহের” 
মহাদেশ অতিক্রম করা সম্তব । 
রাঁজপুত্র-মন্ীপুত্র--কোটালপুত্রে বিভিন্ন গঞ্জের সুজন সম্ভবপর 
ছিল, একালে তেমনি একই বিমল-কুমার-বাঘা-রাষমহরিয়া, 
একই ব্রেক ও স্মিথ নান! গল্পের সৃষ্টি করিতেছে। নূতন 

ক্ষার প্রভাবে শিশুদলের চিন্তাধারার কিছু পরিবর্তন 
হইয়াছে সত্য, তবু “আখির কোণে’ সেই গল্পপিপাস্থ দৃষ্টি 
আজিও সাক্ষ্য দিতেছে, অতীত কাঁলেও যে চাহনি 
শিশুর চক্ষে ফুটয় উঠিত | তাই কিশোর-সাহিত্যে আমরা! 


4 পুর্ববরিত সেই রূপকথাই রূপকের আবরণে শুনিয়া যাই । 


El 


এখানে রাজকন্যা রূপ লইয়াছেন স্বর্ণখনির কিস্বা “যখের 
ধনের” । রাক্ষসের! দেখা দিয়াছে ডাকাতের সাজে, কিন্ব! 
অসভ্য এযাবরিজিনিস্দের বেশে |. | 

বাংলার শিশু-সাঁছিত্যের একটি প্রধান অভাঁব-_অন্ুবাঁদ- 
সাহিত্য । আশ্চর্য্য দ্বীপ, সাগরিকা, অজ্ঞাত দেশ, অজ্ঞাত 
জগৎ, টমকাঁকার কুচীর, বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ প্রভৃতি কয়েকটি 


' ভিন্ন অধিকাংশই তৃতীয় শ্রেণীর অনুবাদ হ্ইয়াছে। ইহার 


প্রধান কারণ এই যে মূল গল্পগুলি যে সমাঁজের- আমাদের 
সমাজের সহিত তাঁহার এতই পার্থক্য যে বাঙালীর, বিশেষতঃ 
বাঙালী শিশুরা এই সমাঞ্জগত বৈষম্যের অন্ঠ গল্পের বিষয়- 


স*২ বন্তটিকে অমুধাবন করিতে পারে না। ফরাসী বা! রাশিয়ান 


সাহিত্য হুইতে ইংরেজীতে অন্থ্বাদ কর! শক্ত নহে, কিন্তু যে- 
কোনও ইউরোপীয় ভাষা হইতে শিশুবোধ্য বাংলাভাষায় 
পরিবর্তন সাধন অত্যন্ত কঠিন। “ঝিন্দের বন্দী”র মত আমুল 
পরিবর্তন ভিন্ন শিশু-সাহিত্যেরও গত্যন্তর নাই । অথচ অন্থবাঁদ- 
সাহিত্যের প্রসার জাতীয় জীবনের উন্নতির পরিচায়ক ৷ 

নূতন যুগের নুতন হাঁওয়ায় সকল অবস্থারই পরিবর্তন 
হুইতেছে। পরিণতদ্দের সাহিত্য, দিনে দিনে পরিবর্তিত 
হইতেছে । 


আজও 
“ছেলেটির যেমনি কথ! ফুটুল অম্নি সে বল্লে, গল্প বল 1” 
দিদিমা বল্তে সুরু করলেন, ‘এক রাজপুত রর, ভিডিও 


" পুত্র, সদাগরের পুজ্তর-' 


শুরুমশাই হেঁকে বললেন, “তিন-চারে বারে! 1” 
7 কিন্ত তখন তাঁর চেয়ে বড় হাঁক দিয়েছে রাঁক্ষসটা, ‘হাউ- 


'্তমাউ-বাউ' নাঁমতাঁর হুঙ্কার ছেলেটির কানে পৌঁছায় না” 


i 


- _ (গন্স_ রবীন্দ্রনাথ ) 
শিশু-সাহিত্য একটি বিশিষ্ট শীখা মাসিক-পত্রিকা। সৰ্ব্ব 
প্রথমেই “বালকে”র নাম, তাঁর পর ক্রমে সন্দেশ, মৌচাক; 
শিশুসাথী, রঙ্মশাল, রাঁমধনু, কিশোর-বাংল! শিশু মনের 


বাংলার শিশু-সাহিত্য 


তাই সেকালে যেমন একই ' 


কিশোর-সাহিত্যেও ‘সাইরেন’, ‘বোঁম!’, “ইভ্য1-. 
কুয়ী’র প্রসঙ্গ আঁসিয়া পৌঁছিয়াছে। yu মন্বস্তরের যুগে - 
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খোঁরাক জোগাঁইয়াছে। উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার রায় চৌধুরী 
এ পথের কাঁগারী। অধুনা সাপ্তাহিকের বিভাগে “আনন্দমেলা?, 
“পাত তাড়ি প্রভৃতি আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে । 
শিশু-সাঁহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন সাঁহিত্য-সেবীর নাম 
উল্লেখযোগ্য, কিন্ত “হংসরূণী রাজপুত্র”, “একাদশ সহত্ররজনীর” 
রচয়িতা! হইতে অতি আধুনিক লেখকের সুদীর্ঘ তালিকায় 
কাহাঁকে বাদ দরিয়া কাঁহার উল্লেখ করিব। রামায়ণ বাংলার 
শিশু-সাঁছিত্যের অমূল্য রত্ব | সেই ক্ৃত্তিবাঁস হইতে “শিশু” 
রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ বা আধুনিক শিশু-সাছিত্যিক কাহার 
প্রসঙ্গ আনিব এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ? 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শিশুদের জন্য যেমন-তেমন গল্প 
রচনা এমন কি কঠিন। কিন্তু “সেই যেমন-তেমন ভাঁবটি ' 
পাওয়া সহজ নছে। এইজন্য ছড়া জিনিষট! যাহার পক্ষে 
সহ্জ তাঁহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ কিন্তু যাহার পক্ষে কিছু 
মাত্র কঠিন তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য ।৮--(রবীন্দ্রনাথ) 

তাই নূতন ছড়ার আর সৃষ্টি হইতেছে না! সংসারের 
দৈনন্দিন কার্যে প্রতিমুহুূর্তে যুক্তিযুক্ত থাকিয়া যুক্তিহীন গল্প 
বানাইবার ক্ষমতা 'আমরা হাঁরাঁইয়। ফেলি। তাই জাঁপানী 
বাহিনী আসাম-প্রান্তে সদলবলে উপস্থিত সংবাদপত্রে একথা 
পড়িয়াও অতীতের কোন নজির ধরিয়া বঙ্গ-জননীরা৷ আজিও 
খোকাবাঁবুকে ঘুম পাঁড়াইতেছেন-_ | 

“খোকা ঘুমাঁল পাঁড়া জুড়াল বগা এল দেশে ।” 

যুগে যুগে দিগন্বর, -আশুতোষ, শিশুভোলানাথের দল 
বঙ্গমাতার ক্রোড়ে ফিরিয়া! আঁপিতেছে ; প্রতিবারেই তাহার! 
আসিয়া শুনিতেছে বুল বুলিতে ধান খাইয়া গিয়াছে, সুতরাং 
খাঁজন! দেওয়া হয় নাই | অর্থনৈতিক এত বড় দুঃসংবাদ 
শুনিয়াও তাহাদের বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা! 5 -পরস্ক পরক্ষণেই 
আদেশ হইতেছে “গল্প বল 1” 

আঁবাঁর সেই আদেশ চিরনবীন টড গল্প “এক যে 
ছিল রাজা” 

- আবার সেই শিশুকণঠ্ডের_“তাপ্নর ?” 

এই তারপরের পর তাঁর 'পর গীঁথিয়া পালার শিশু- 
সাহিত্যের যে বিনিস্থতার মালাঁটি রচিত হইতেছে প্রতি 
জননীই তাহা শুধু আপন শিশুভোলানাথের কণ্ঠেই দৌলাইয়া 
দেন, অন্তরীক্ষে প্রবীণ ভোলানাথ েহের হাঁসি হাসিয়] 
থাকেন । " 

শিশু-সাঁহিত্যের পর শিক্ষার ভিতর দিয়! নয়, প্রধানতঃ 
আনন্দের ভিতর দিয়] ৷ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছু- 


. কাল পুর্বে তাহার পু্িয়া অভিভাঁষণে সত্যই বলিয়াছিলেন ঃ 


রূপকথার ও গল্প বলার যুগ চলিয়! গিয়াছে। একাম্নবাঁ পরি 
বার এখন খুব কমই আছে । কাজেই, ছোটদের রূপকথ! ও গল্প 
বলিবার লৌকাভাঁব ! আগে ছেলেমেয়ের! ঠাঁকুরম1, দ্বিদিম! 
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কি দাদা মহাশয়কে ঘিরিয়া সন্ধ্যাবেলা নানা রকমের গল্প, 
রূপকথা শুনিত ; এখন তাঁর বদলে তাঁহাদের মাষ্টার মহা- 
শয়ের নিকট নীরস ধাঁরাপাঁত বা বানান শিক্ষা করিতে 
হয়। | 


জাতিভেদ 


প্রবাজী 


১৩৫৫ 








ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই । এইজন্য শিশু-মনের 
খোরাক যোগাইবাঁর ভার এখন একমাত্র শিশু-সাঁহিত্যিকের 
উপরই পড়িয়াছে' এবং স্বাধীন ভারতে সে দায়িত্ব আরও 
গুরুতর । “ | 


A> 


দি 


শ্লীনীলিমা। সরদার 


প্রাচীনকালে যখন হিন্দু সভ্যতা বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ ' 


করিয়াছিল তখন জ!তিভেদ থাকিলেও কদর্থকারী সমাজ- 
পতিরা ছিলেন না বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল । তখন 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র এই চারি-বর্ণ ব্যবস্থা প্রচলিত 
থাকিলেও কুলগত ছিল নাঁ। সকলেই তখন স্ব স্ব গুণকৰ্ষ্মের 


দ্বারা বিশেষ বিশেষ বর্ণের অন্ততুক্ত হইত। ইহা হইতেই . 


প্রাচীন ধর্ম্মব্যবস্থার উদারতা দৃষ্টিগোচর হয়। জন্ম কাহারও 
উন্নতির অন্তরায় ছিল নাঁ। ভ্রোণাঁচার্য্য একলব্যকে নিষাঁদপুত্ 
বলিয়া ধন্থব্রিগ্ঠা শিক্ষা দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন । 
ইহাতে তাহার চরিত্র মহুনীয় হইয়া উঠে নাই। 

যোগ্যতা অনুসারে সকলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র 


এই চারি শ্রেণীর অধীন হইত, ফলে প্রত্যেকেই উচ্চবর্ণ লাঁভের ' 
জন্য উত্তরোত্তর গুণপ্রকর্ষে যত্ববান ছিল । ইহ! গণচেতন; প্রবুদ্ধ . 


করিতে কত যে সাহায্য করিত তাহা আমাদের শান্র-পাঠে 
উপলব্ধ হয়। 
গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন 
“চাতুৰৰ্ণ্যং ময়া সথষ্থৎ গুণকৰ্্মবিভাগশঃ 1৮ ৪1১৩ ৃ 
গুণ এবং কর্্ম অনুসারে আমি চাঁরিটি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি । 
গুণ এবং কর্শ্মান্ুসারে চতু বর্ণ বিভাগ নিম্নলিখিতরূপ £ (১) 
সত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণ ; তাঁহার কর্ম শমদ্রমাদি । (২) সত্বসংযুক্ত 
রজঃগুণপ্রধান ক্ষত্রিয় ; তাঁহার কর্ব্ম শৌর্ষ্যাদি । (৩) তমঃসং- 
যুক্ত রজঃগুণপ্রধান বেশ্য ; তাহার কর্ম্ম ক্ষ্যাদি। (৪) রজঃগুণ 
সংযুক্ত তমঃপ্রধান শুদ্র ; তাঁহার কর্ম্ম শুশ্রাষাদি। 
অভয়ং সত্বসংশুদ্ধিভ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ। 
দাঁনং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়ং তপ-আজ্জবম্‌ ॥১ 
অহিংসা সত্যমক্রোধস্তাগেো শাস্তিরপৈশুনম্‌ | 
" দয়া ভূতেম্বলোলুপ্ত ং মার্দবং স্রীক্নচাপলম্‌ 7২ 
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমন্রোহে| নাতিমানিতা । 
ভবস্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতিন্ত ভারত ॥৩ 
(গীতা ১৬1১-৩) 


এইগুলি দৈবী সম্পদ । অর্থাৎ সত্তপ্রধান ব্রাহ্মণের সম্পদ । 


শম,দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, আঁর্জবঃ জ্ঞান বিজ্ঞান আঁন্তিক্য 
এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম । 
শমে! দমত্তপ্‌ঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাত্তিক্যং ত্ৰহ্মকৰ্ম্ম স্বভাবজম্‌ ॥ 
€ গীতা-১৮৪২ ) 
ইহা! হইতেই' প্রীতি হয়, সে যুগের ব্রাহ্মণ কত উচ্চ স্তরের 
ব্যক্তি । বহু পুরাঁণাদিতে দেবগণ কর্তৃক ব্রা্ষণ-স্তব দৃষ্ট হুয়। 
মহাঁভারতেও শীস্তিপর্ধ্বে ভীম্মের বাক্যে ইহারই প্রতিধ্বনি ঃ 
নৈতাদৃশং ত্রা্মণস্তাপ্তি বিতং 
যথৈকতা সমতা সত্যতা চ। 
শীলং স্থিতির্দগুনিধান ঘার্জবং 
ততস্ততম্চ পরমঃ ্রিয়াভ্যঃ ॥ 1” 
(শাস্তি ১৭৫।৩৭) - 
মহাভারতের . বনপর্ক্বে বর্ণিত আছে--অহঙ্কারী নহুষ 
অগস্ত্যের শাপে সর্পত্ব প্রাপ্ত হইলেন । অনস্তর অগস্ত্যের নিকট 
শাপনাশের জন্ত কাঁকুতি মিনতি করিলে অগস্ত্য বলিলেন 
“ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে শাপ হুইতে মুক্ত করিবেন ।” 
পরে যুধিঠিরের সাক্ষাৎ লাঁভ করিয়া! তাঁহার ৪ কথোঁপ- 
কথন কালে নহুষ বলিতেছেন-_- ~~ 
্রান্মণঃ কে! ভবেদ্রাঁজন বেদ্বং কিঞণ যুধিষ্ঠির । 
ব্রবীহতিমতিং ত্বাং ছি বাঁক্যৈৱন্থুমিসীমহে ॥২০ 
হে রাজা যুধিষ্ঠির, বলুন ব্রাহ্মণ কে ? এবং জেয় কি? 
_ যুধিষ্ঠির বলিলেন 
সত্যং দানং ক্ষম! শীলমানৃশংস্তং তপো | ঘ্বণা। 
দৃষ্যস্তে যত্র নাঁগেন্্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥ 
. হে সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ | সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, অনৃশংসতা, 2০ 
এবং স্বণা এইগুলি যাহাতে বর্তমান তিনিই ব্রাহ্মণ । - 
শুদ্ধে তু যদ্তবেল্লক্ষণং দ্বিজে তু তন্ন বিদ্যতে । 
নবৈ শুদ্রো ভবেঙ্ুদ্ধে! ব্ৰাহ্মণো ন চ ব্রাক্ষণঃ ॥২৫ রর 
যত্রৈতল্ক্ষ্যতে সর্পঃ বৃততং স ত্রাহ্গণ স্ৃতঃ। 
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সৰ্প তং শুদ্ৰমিতি নির্দিশেৎ ॥২৬ 


রি 


ভান্তর 








. শুদ্রের লক্ষণ ব্রান্মণে থাকে ন! এবং ব্রাহ্মণের লক্ষণ শুন্ধে 


থাকিতে পারে না । ছে সর্প, ব্রাহ্মণের লক্ষণ যাঁহাতে থাকে 
তিনি ত্রান্মণ এবং যাঁহাঁতে থাকে না সে শুন্্র। ব্রাহ্মণগুণযুক্ত 
শুর, শুক্র নয় এবং শুন্রগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নয়। শমাদিযুক্ত 
শুদ্রও ব্রাহ্মণ এবং কামাদিযুক্ত ব্রাহ্মণও শুক্র | | 

সর্প বলিলেন__ রি 

‘যদি তে বৃভততো রাজান্‌ ত্রান্মণঃ io 

বৃথা জগতি তদায়ুন্মন্‌ ক্কৃতির্বীবন্নবিদ্ধতে ॥৩০ 

হে আযুগ্মনূ, যদি আপনি বৃত্তির দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব নির্ধারণ 


করেন তাছা হইলে বৃত্তিহীন ত্রান্মশের জাতি বৃথা হুইয়া, পড়ে। 


যুধিঠির বলিলেন 
_..., জাঁতিরন্র মহাসর্প মহুষ্যত্বে দিবা | 
সঙ্করাঁৎ সর্ববর্ণানাৎ পুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ 1৩১. 
হে মহামতি মহাসর্প] এবংবিধ ব্রাহ্মণের মনুত্যত্বই জাতি । 
কারণ সমস্ত বর্ণের সাঙ্বধ্য, বশতঃ জন্মের দ্বারা বর্ণ নির্ধারণ 
করা স্স্তব নয়। ইহাই আমার মত। সর্ব বর্ণের মন্থস্থগণ 
সর্ব বর্ণের স্ত্রীতে সম্ভান উৎপাদন করেন। আরও--বাক্য, 
মৈথুন, জন্ম এবং মৃত্যু সকল বর্ণের মনুষ্যগণেরই সমাঁন। 
অতএব বৃততিদ্বার] বর্ণ নিরূপিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত | .. 
সর্বেসর্বাস্বপত্যাঁনি জনয়স্ভি সদা নরা2 | 
বাখৈধুনমথে। জন্মমরণঞ্চ সমং নৃণাম্‌ ॥৩২ 
মনুষ্য জন্মগ্রহণের পর সংস্কৃত হইলে সাঁবিত্রীই তাঁহার মাতা 
এবং আচাধ্যই তাহার পিত! | সংস্কৃত হইয়া যদি সে ব্রাহ্মণের 
বৃত্তি গ্রহণ না করে তাহা হইলে সংস্কারের পূর্বের সে যেরূপ 


শুদ্র ছিল পুনরায় সেইরূপ শুদ্রই হয়। সংস্কারের কোনই ফল . 


হয় না। সংস্কৃত হইয়! বৃততিযুক্ত ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ হয়, ইহা আমি 
পুর্ধেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি। 
প্রা নাভি বর্ধানাৎ পুংসে। জাতকৰ্ম্ম বিধীয়তে ৷ - 
-তত্রাস্ত মাঁত৷ সাবিত্ৰী পিতা! ত্বাচাৰ্য্য উচ্যতে ॥৩৪ 
কৃত্যাঃ পুনবৰ্ণ। যদি বর্তং ন বিদ্যতে | 
শঙ্করপ্তত্র নাগেন্দ্র বলবাঁন প্রসমীক্ষিতঃ ॥৩৬ 
যত্রোদানীং মহাসর্প সংস্কৃতৎ বৃত্তমিশ্যতে । 
তদ্বহ্মণমহং পূর্ববযুক্তবান ভুজগোত্ভম ॥৩৭1১৮০, 
আলোচনার শেষে নহুষ স্বীকার করিলেন--সত্য, দম, তপঃ, 
দান, অহিংস ইত্যাদিই ত্ৰাহ্মণত্বের সাধক ; কুল কিছ জাতি 


দ্বারা মন্্য় ব্রাহ্মণ হয় না । যথা 


ব্ৰহ্ম চ ত্রান্মণত্বং চ যেন ত্বাহমচুচুদম্‌ ৷ 
সত্যং দমন্তপৌ দানমহিংস! ধৰ্্মনিত্যত] । 
.সাধকানি সদা পুংসাং ন জাতি ন কুলং নৃপ | 
বনপর্ধ ১৮১।৪২-৪৩ 
বর্তমানে ইহার বিপরীত অর্থাৎ কুল অঙ্বসাঁরেই বর্গ বিচার । 
ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাঁক্ষণ, সে ব্যক্তি নিন্দিতচরিত্রই হউন 


জাতিভ্তেদ 





8৭% 


আর শান্রজ্ঞানহীনই হউন ৷ শাপ্তোক্ত ব্রাহ্মণত্বগুণযুক্ত ব্যক্তি 
বর্তমানে দুর্লভ । কোনও রকমে টপনয়ন-সংস্কারের পরই 
তিনি বভ্ৰান্মণ। ব্রান্মণেতর জাতির মধ্যে ত্রাহ্মণত্বগুণযুক্ত 
ব্যক্তিকে বর্তমান বত্রাহ্মণ-সমাজ ব্রাহ্মণ বলিয়! স্বীকার ত 





* কুরেনই না, উপরস্ত “ধর্ম্ম গেল” “ধৰ্ম্ম গেল” বলিয়া রব তুলেন। 


একবারও চিন্ত! করেন না যে অপর কেহ গুণবান্‌ হইলে 
তাঁহার. সদপ্ুণাবলী কিন্বা ব্রাহ্মণত্ব, নষ্ট হইবে কেন? এক 
বাক্তি বিদ্বান হইলে অপর ব্যক্তির বিদ্ধ! ক্ষীণ হইবে কেন ? 
সঙ্কীর্ণতা এবং ইর্ধযাই আতর ব্রাহ্মণজাঁতির পতনের মূল 
কারণ । খাঁহাঁদের মধ্যে প্রকৃত 'ত্রাহ্মণের গুণ বর্তমান 
তাহাদের মধ্যে অনেকে আত্মগোপন করিয়া আছেন । তাহার] 
চেষ্টা. করিলে হিন্দুধর্মকে রা ০ প্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারেন । 

পুরাকালে ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত ব্যক্তিই যে ব্রাহ্মণ হইতেন 
তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদের জাবালা-পুত্র সত্যকাঁমের উপাখ্যান 
হইতেই জানা যায়। সত্যকাম গুরুর: নিকট গমন করিলে 
গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন,. “বৎস, তোমার গোত্র কি?” 
সত্যকাঁম মাতার নিকট গোত্র জানিতে চাহিলেন। মাত! 
বলিলেন-_“তাঁত, যৌবনে আমি বহুচারিণী ছিলাঁম, অতএব 
আমি জানি না তোমার গোত্র কি; আমার নাম জাঁবাল?, 


. তোমার নাম সত্যকাঁম-_ইহাঁই তোঁমার পরিচয়। 


বহ্বহুং চর্তী পরিচারিণী যৌবনে * 
ত্বামলভে সাঁহযেম্নবেদ CS | 
যদ্ুগ্ৌত্রপ্ত মসি । (ছোন্দোগ্যোপনিষৎ 8181২) 


জাবাল] তু নামাহ্যশ্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি 
স সত্যকাঁম এব জাবাঁলো জবীথা। 
. ( এঁতরেয় 8181২ ) 
অনভ্ভর-সত্যকাম গুরুকে উপরোক্ত বাক্যই বলিলেন । 
গুরু সস্ত্ঠ হইয়া তাঁহাকে সমিধ আনিতে আদেশ করিলেন । 
গুরু গৌতম বালকের অকপট সত্যভাঁষণই তাহার ব্রাক্ষণত্বের 
লক্ষণরূপে গণ্য করিলেন । পরবর্তাকালে এই সত্যকাঁম 
বিখ্যাত খষি হুইয়াছিলেন। ছাঁন্দৌগ্যোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে: 
উপকোশল বিদ্যায় গুরু সত্যকায় শিশ্ উপকোশলকে ্রন্মবিদ্ধাঁ 
দান করিতেছেন-_ | 
“য এষোহক্ষিণি পুরুষোদৃষ্ঠতে এষ আর্তি হোঁবাঁচ। 
এততস্বতৎ এতদ্ব হ্মা |” 
রাজ! বিশ্বামিত্ৰ বশিষ্ঠের তপৌবল দর্শনপূর্্বক . ক্ষজিয়ের 
বাহুবল অপেক্ষা তপোঁবলকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়] তপস্তা দ্বারা 
্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এ বৃতান্ত সর্বজনবিদিত । 
বেদব্যাঁস ধীবর-কন্তা সত্যবতীর পুত্র; কিন্তু তাঁহার 
্রাহ্মণত্ব সর্ধবজনস্বীক্কত। মাতা নীচবংশীয়া হইলেও তাহার 
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ব্রাহ্মণ হইতে বাঁধা হয় নাই, অবশ্য তাহার পিতা ছিলেন 
পরাশর খধষি । পরাশর স্বপচকন্তার সম্ভান । i 
একই পিতার চাঁরি, পুত্র চারি বর্ণেরও দেখা! যাইত। 
গৃৎসমদ ক্ষত্রিয় বংশজাঁত। তাহার পুত্র শুনক । হ্রিবংশে 
দেখা যায় শুনকের পুত্রগণ কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ 
শুদ্র । ক্ষত্রিয় ভর্গের সম্ভানেরাঁও চারি বর্ণের ছিল। প্রতীপের 
পুত্র দেবাঁপি; শান্তন্থ এবং বাহলীক । তন্মধ্যে দেবাঁপি -ত্রাহ্মণ 
হ্ইয়াছিলেন। | 
“দেবাপিঃ খলু বাল এবারণ্যং নী ূ 
( মহা, আদিপবর্ব ৯৫৪৫ ). 
“ৱবেৰাপিশ্চ প্রববাজ তেষাং ধৰ্মমহিতেপ্দয়া । 
( মহা. আদি ৯৪৷৬২ 
রাজ সংবরণ স্র্য্যকন্তা তপতীকে বিবাহ করেন। 
তীঁহা'র পুত্র কুরু। মহাঁতপন্থী কুরু যে স্থানে তপস্তা করিয়া- 
ছিলেন সেই স্থানই কুরুক্ষেত্র তীর্থে পরিণত হয় । . 
“কুরুক্ষেতৎ স তপসা৷ পুণ্যং চক্রে মহাতপা ।” 
- (মহা, আদি ৯৪1৫০) 
ক্ষত্রিয় জনক রাজাও ঝষি হইয়াছিলেন। ব্যাসদেব স্বীয় 
পুত্র শুকদেবকে ধর্শ্মোপদেশ লাভের জন্য রাঁজধি জনকের 
নিকট পাঠাইয়াছিলেন ৷ এ-সন্বন্ধে একটি আখ্যাধিকা আছে.। 
শুফদেব মনে করিলেন_-আঁমি আজন্ম সন্ন্যাসী আর ধর্শ্মোপ- 
দেশ লাভের জন্য পিতা আমাকে একজন রাজার নিকট 
পাঠাইতেছেন”কৈন ? শুকদেৰ জনকের নিকট উপস্থিত 
হইলে রাজধি তাহাকে দেখিয়াই তাঁহার মনের সন্দেহ 
জানিলেন। অনস্ভর যখন উভয়ে তত্বালোচনাঁয় ব্যস্ত তখন 
অংবাঁদ আসিল রাজধানীকে বেষ্টন করিয়া অকস্মাৎ সর্বগ্রাসী 
অগ্নি জবলিয়] উঠিয়াছে। শুকদেব তৎক্ষণাৎ তীহার অপর 
কৌগপীনটি আপনার গৃহাভ্যন্তর হইতে আনয়নার্থ ধাবিত 
হইলেন । কৌগীন লইয়াঁফিরিয়] আসিয়া দেখিলেন জনক 
রাজা তেমনই নির্বিকার । তাঁহার সুন্দরী মিথিলা নগরীকে 
অগ্নি গ্রীস করিতেছে ; কিন্ত তিনি কিছুমাত্র বিচলিত: নন | 
অগ্নি নির্ববাপিত হইল । 
হইলেন ; এবং রাঁজখির নিকট ' আপনার সন্দেহের কথ! 
জানাইয়] ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন । 
উপনিষদেও দেখা যাঁয় বহু রাজ! ব্রাহ্মণগণকে ব্রন্মোপদেশ 
দিয়াছেন। অতএব গুণবিচাঁরেই ত্রাক্মণও শুদ্র এবং শুন্রও 
ব্রাহ্মণ হইত । | 
ন যোনি নপি সংস্কারে ন শ্রুতি ন চ সম্ততিঃ। 
কাঁরণানি দিজত্বস্ত বৃত্তমেব তু কাঁরণম্‌ ॥ 
সর্ক্বোহয়ং ব্ৰাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে । 
বৃত্তি স্থিতশ্চ শুদ্রোংপি দ্ৰাহ্মণত্বক্চ গচ্ছতি ॥ 
( এঁ ২৬০৫৬ ৫৭) 


তিনি নিজ কৌপীনাসক্তিতে লজ্জিত " 


প্রবাসী 


৯ 


" ত্যাগ করিয়া বনগমনকালে যাঁজ্ঞবন্ক্য তাহার সম্পত্তি দ্বিধা- 


১৩৫৫ 


মহাভারতে বনপর্ব্বে যক্ষ যুধিঠিরকে প্রশ্ন করিলেন, 
কিসের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণিত হুইবে ? যুধিঠির যাহা উত্তর 
দিলেন তাছা পুর্বোল্লিখিত বাক্যের প্রতিত্রনি। যুধিষ্ঠির 
বলিলেন 
শৃণু যক্ষ কুলং তাঁত ন স্বাধ্যায় ন চ শ্রুতম্‌। 
- কারণং ছি দ্বিজত্বে চ বৃত্তমেব ন সংশয়ঃ ॥ 
বৃত্তং যত্বেন সংরক্ষ্যং ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ । 
অাক্ষীণবৃত্তে| ন ক্ষীণো বৃত্ততস্ত হতো-হতঃ ॥ 
চতুর্ধেদোহপি ছুৰবপিঃ স শুপ্তাদতিরিচ্যতে ৷ 
যোহগ্নি ছোত্রপরো দান্তঃ স ব্রাহ্মণ ইতি স্বতঃ। . 
(বনপর্বব--৩১২/১০৮, ১০৯,১১১) 
" “নিষাদ-স্থপতিৎ যান্ধয়েং” এই বাক্যের “নিষাদ স্থপতি” 
শব্দের সমাস নি্ধারণকালে বিশ্বনাথ প্বায়পঞ্চানন মুক্তাবলীতে 
বলিয়াছেন 
অতএব নিষাদ স্থপতিং যাক্ষয়েদিত্যত্র ন তৎপুরুষঃ 
লক্ষণাপত্তেঃ, কিন্ত কর্ম্সখারয়ঃ লক্ষণাভাবাৎ। ন চ 
. নিষাদস্ত সঙ্কর জাঁতি বিশেষস্ত বেদানাধিকারাৎ 
যাজনাসস্তব ইতি বাচ্যম্‌, নিষাদস্ত বিদাপ্রযুক্তেপ্তত 
এব কল্পনাৎ । 
নীলোৎপল এই স্থলে কর্মধারয় সমাসে নীলা ভিন্ন হা 
এইরূপ অর্থ হইলে এ স্থলে লক্ষণা নাই । অতএব “নিষাদ 
স্থপতিকে যাজন করিবে” এ স্থলে তংপুরুষ সমাস নহে, ফেলনা 
তৎপুরুষ সমাঁসে লক্ষণা করিতে হয়। শক্যার্থ সম্ভব হুইলে | 
লক্ষ্যার্থ হইতে পারে না। সেইজন্য ইহা! কর্ন্মধারয় সমাঁস। 
নিষাদ সঙ্কর-জাঁতি বলিয়া বেদে তাঁহার অধিকার নাই, 
অতএব তাহার যাঁজন অসম্ভব ইহ বলিতে পার না! কেননা, 
নিষাঁধ স্থপতিকে যাঁজন করিবে এই বাক্য হইতেই তাহার 
বিচ্যাপ্রযুক্তি মাঁনিয়া লওয়| যাইতেছে । 
বর্তমান অবস্থায় নারীও শৃদ্রশ্রেণীভুক্ত1 | বত্রাহ্মণ্যগুণযুক্ত 
হইলে নারীই বা! ব্রাহ্মণ হইবে না কেন? পুরাকালে 
ইহারও ব্যতিক্রম দেখা যাঁইত। বৃহ্দারণ্যক উপনিষদে 
পঞ্চম অধ্যায়ে গাগাঁকে, তাহার স্বামী যাজ্ঞবক্ষ্য ভ্রন্দোপদেশ 
দিতেছেন-_ 
“এতদৈ তদক্ষরং গাঁগি ব্রাহ্মণা অভিবদস্তি অস্থুলমনববহত্বম্‌।” 
“এতন্মিন্‌ বন্বক্ষরে গা্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ 1৮ 
“তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যাদৃষ্টং ভ্রষ্ট, অশ্রুতং প্রো ।” 
যাজ্ঞবন্ধ্যের ছুই স্ত্রী ছিলেন--মৈত্রেয়ী এবং গাগী । আশ্রম 
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বিভক্ত করিয়া ছুই স্ত্রীকে সমভাবে বণ্টন করিতে উদ্যত হইলে 
গাৰ্গী বলিলেন, প্রভু এই সমস্ত সম্পত্তিতে আঁমার প্রয়োজন 
নাই। ইহা একদিন নষ্ট হইবে । আমাকে এরূপ সম্পত্তি 
দান করুন যাহা কখনও নষ্ট হইবে ন] । আমাকে আপনার 


টি “ত্বমিন্দ্রবলাদপি-মহমে। জাত ওজসঃ । 


সর 


ভাত্র : জাতিভেদ ! 8৭৫ 
ব্রহ্মবিগ্ার অংশ দান করুন। অনন্তর গাীকে ব্রহ্মবিদ্ভা 
গ্রহণের উপযুক্ত দেখিয়া যাজ্ঞবন্ধ্য তাঁহাকে ব্রহ্মবিগ! দান 
করিলেন । - 

বেদের বহু মন্ত্র নারী কর্তৃক রচিত । সাঁম়বেদ সংহিতার 
বহু মন্ত্রের রচয়িত্রী ইন্দ্রমাতৃগণ । 4 








লাপাত্তা পপ পপদাস 


তে 


তং সন্‌ কুষণ_বৃষেদপি ॥ 
( এন্দ্রপর্ব্ব ) 

দেবীস্থক্তের মন্ত্রগুলিও নারী রচিত। অস্ত ণ খষির কণা 

বাক্‌ এই মন্ত্রগুলির রচয়িত্রী | . 
“অস্ত ণয় খষেদু হিতা বাঙ নামী ব্ৰহ্ম বিদুষী স্বাত্মানমস্তৌৎ । 

অতঃ সা খষি: 1৮ 

গোঁভিল-গৃহস্থঞ্জে বিবাহ্‌-প্রকরণে যজ্ঞোপবীতধাঁরিণী কন্ঠার 
উল্লেখ আছে 1- J 

“প্রাবৃতাৎ যজ্ঞোপবীতিনীযত্যুদ্বানয়ন্‌ জপেৎ 

সোমোহ্দদৎ গন্ধর্বায়েতি 1” 

(২ প্র পাঠক ১ম খণ্ড ১৯ স্থত্র) 

অন্যত্রও দেখা যায় পুরাকালে কুমাঁরীগণের মৌপ্রি বন্ধন, 
বেদ অধ্যয়ন এবং সাবিত্রী বাচন প্রচলিত ছিল। তাঁহারা ' 
পিতা পিতৃব্য কিংব! ভ্রাতার নিকটই অধ্যয়ন করিত। অপর. 
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নেতাজীর অনুঘরণে ৫ _ 
বাংলার. বিখ্যাত দ্বত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার “শ্রী” মার্ক! সতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রয়োজন। আজকাল 
বাংলার - প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে শ্রী” স্বতের : ব্যবহার অত্যাবশ্যক 


হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল ম্বৃতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ ঘ্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


A রা '্বৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 


> 


স্বাঃ-শ্রীসুভাষচন্দ্র বহু 


TTT TNT TT TTT TTT TT TTT TTT TNT TTT 


৪৭৬ প্রবাসী - [১৩৫৫ 
কাহারও নিকট নয়। তাহারা গৃহেই ভিক্ষা করিত। ' তাহা- পিতা চুরি করিয়াছে বলিয়া পুত্রের সাধু হইতে বাঁধা কি? - 
দের অজিন, চীর এবং জটাধারণ নিষিদ্ধ ছিল 1 যাহার পিতা কিংবা মাতা চুরি করিয়াছেন তাহার পুত্রকেও 
: এরি করিতেই হইবে কোঁন্‌ হীনবুদ্ধি ব্যক্তি এরূপ ব্যবস্থা 
দিবে? নীচ. ক্র্ণ্মে উপদেশ দেওয়া কিংবা প্রবৃত্ত করার" 
জন্য চোরকে দণ্ড' না দিয়াঁ সমাজপতিরই দওনীয় হওয়! 
উচিত । অপর পক্ষে পিতা গুণবান হইলে পুত্রও গুণ- ১ 
বান হইবেই এরূপ প্রতিজ্ঞা কিরূপে সন্তবে? অহরহ ইহার . 
" (যমঃ টা ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে । অতএব সকলেরই জন্য পথ 
৪: উন্মুক্ত থাকুক-_যে সাধনার দ্বারা ষতদুর অগ্রসর হইবে সে 
দ্ধিবিধাঃ হি স্তরিয়ো ত্ৰহ্মবাদিন্যঃ সদ্য বধ্বশ্চ 1” "_ ত্ণভুক্ত হইবে । যে কেহ ব্ৰাহ্মণ্য গুণযুক্ত হইবে উদ্নার 
(হাগিতই): মতি বিচক্ষণ ব্ৰাহ্মণগণ তাঁহাকেই জয়মাল্য দিয়া! অভিনন্দিত 
মী বি ্াদিনী এবং সগ্ভবধু 1 অতএব স্্ী-পুরুষ- . করিবেন। তাহাতেই তাহাদের যথাথ ত্রান্ষণত্ব প্রমানিত 
রূপেই বা শান্তাঁধিকারের তারতম্য কোথায়? স্ত্রীই হউন বা হইবে, এবং হিন্দু সমাজ এক অবওরূপে লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার 
পুরুষই হউন গুণাহুদার়েই বর্ণ বিভাগ হওয়া উচিত। . করিয়া! উন্নত মস্তকে দণায়মান হইবে । 














“পুরাকল্পে.কুমারীণাং মৌধ্জি:বন্ধনমিষ্যতে । 
অধ্যয়নঞ্চ বেদানা সাবিত্রী বচনং তথ] ॥ 
পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বাঁ নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ। 
গৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্্যচর্য্যা বিধীয়তে ॥ 
বৰ্জয়েদফিনং চীরং 'জটাধারণমেব চ!” 


* 


UT TTT TTT TTT NNT 


ক্ৰচ্তভিশাস শ্বচিত 


চি সপকা রামায়। . 


স্বনামধন্য ৩ল্লা সানন্ল ভভ্োপা প্যান সম্পাদিত 


| A 
সুবিখ্যাত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকৃষ্ট 
অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইল 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রক্ষিপ্ত অংশবজিত মূলগ্রন্থ অনুসারে, ৫৮৬ পৃষ্ঠায় সুসম্পূর্ণ। 
ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আ্বাকা রঙীন যোলখানি এবং এক বর্ণের তেত্রিশখানি শ্রেষ্ঠ ছবি 
. আছে। রঙীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিন্রশালা হইতে সংগৃহীত ছবির অন্থলিপি। অন্যান্য 
বহুবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্বাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রবি বর্মা, নন্দলাল বস্তু, সারদাচরণ উকীল, 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধারট অসিতহুমার হালদার, হরেন গদ্দোপাধ্যায়, 
শৈলেন্দ্ৰ দে প্রভৃতির স্থনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত । 
. _ জ্যাকেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইঞ্ডিং মুল্য ১০॥০, প্যাকিং ও ডাকব্যয় ও 
প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতে  :. 
পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া, হইবে না । গ্রাহক নম্বরসহ সত্তর. 
আবেদন করুন! এই সুযোগ সবপ্রকার দুর্যুল্যের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না। রি a 


প্রবাসী কাৰ্য্যালয়--১২০৷২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 
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বহর গগন: 
আজম আন্ত ৱা উঠা গান গায় 


| বি ভূষণ 
ূ্‌ ০৬148 GE 7304-_আধুনিক | 
2 ** নাই বা গেলে এখনি গো 
অচেনাকে ভয় কি আমার মধু বসন্ত জেগেছিল 
বিনিল ১ ও তারাপদ লাহিড়ী 
দেবব্রত বিশ্বাস ও. GE 7306--পল্লী সঙ্গীত 
কুমারী, গীতা নাহ! ঘর ঘর কইর্য! মল্যাম 
= ' বাপরে বাপ জান বাঁচানো হলো দায় 
৪৮555 '_. আব্দ,ল মজিদ তালুকদার 
অনেক দিনের শূন্যতা . GE 7307--পাকিস্তান-জাতীয় 
গৌরী চট্টোপাধ্যায়... গাওরে পাকিস্তানের গান 
ও 7302-রবীন্্-সঙ্গীত “  মরুভূমে ফুটল ফুল 
ধরা দিয়েছি গো . GE 7308- আধুনিক 
কালোবরণ দাস ও সম্প্রদায় জাগালে পাওয়ার আশী 
. GE 7303-জাতীয় সঙ্গীত ' 7 যত দূরে থাকো . 
' ত্রিবৰ্ণ রঞ্জিত পতাকা - - কুমারী অমিতা রায় 
_ GE 7309--ছেলে তুলানো ছড়া 
ঘুম পাঁড়ানী মাসি পিসী 
এ GE 729599 | রন 
বনী যে প্রেম নীরবে কাদে 








951/8148 


- পু - পার্জ 


তিন. বৃদ্ধস্থান-_রজ্যোতিযচন্র ঘোষ। ' মহাবোধি সোসাইটি, 

৪-এ, বঞ্চিম চাটার্জি ট্রাট, কলিকাতা,।- মূল্য ১॥০ টাকা। . 
"মলাটে ‘তিন বুদ্ধস্থান’ কিন্তু ভিতরে বইখানি ‘তিন বৌদ্স্থান' নামে 
- অভিহিত। তক্ষশিলা, রাজগৃহ ও অজস্তার ইতিহান এবং শিল্পমহিমার 
কাহিনী গ্রন্থে কীন্তিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের এই তিন বৌদ্ধ তীর্থে 
গ্রন্থকার ভ্রমণ করিয়াছেন এবং নানা এঁতিহাঁসিক' এবং প্রত্বতাঁত্বিক 
পুস্তকের সাহায্যে তাহার প্রত্যক্ষ-দর্শনের অভিজ্ঞতাকে, রূপাঁয়িত করিয়া 
পাঠককে উপহার দিয়াছেন। ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ ভূমিকায় 
বলিতেছেন, “এসিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ আজ নুতন সম্ভাবনায় দীপ্ত, 
তাই সাধারণ নরনারীদের এই রকম গ্রন্থের সাহায্যে উদ্ুদ্ধ করার সময় 
এসেছে ।” খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় পঞ্চম 
শতাব্দী পর্যন্ত সহস্র বর্ষ ধরিয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, পারসীক, গ্রীক, শক; কুষাণ 
প্রভৃতি সভ্যতার সংমিশ্রণ তক্ষশিলায় ঘটে । ভগবান বুদ্ধের লীলাক্ষেত্র 
_ মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহ। রাজগৃহ ও নালন্দা ধ্বংসাবশেষ 
তূ্র্ খনন করিয়া বাহির কর! হইয়াছে। নিজাম রাজোর উত্তর সীমায় 
অবস্থিত অজন্তার গুহা গুলি অপূর্বব শিল্প, স্থাপত্য এবং ভাক্ষর্যের নিদর্শন | 
অজন্তার 'প্রাচীর-চিত্রাবলী চিরদিন দর্শকের মনে আনন্দ ও বিস্ময়ের 
সঞ্চার করিবে। ছাপা ও নামের ভুলগুলি সংশোধন করিলে গ্রন্থখানি 
পরবর্তী সংস্করণে আরও সুষ্ঠ, হইয়া উঠিবে। গ্রন্থকারের বর্ণনা পাঠকের 


_ কৌতুহল জাগ্রত করে। 


বিবস্তু মানব-্ীপূর্থীশচন্জ ভটাগর্য। গুরদাস চট্টোপাধ্যার 
এণ্ড সন্স, ২০৩১১, কর্ণওয়ালিস ত্র, কলিকাতা । মূলা চার টাকা । 
আধুনিক পাশ্চাত্য পীহিত্যের উপর ফ্রয়েডের প্রভাব নিতান্ত অল্প নয়। . 
আজকালকার বাংল সাহিত্যেও দে প্রভাব কিঞ্চিৎ অনুভব করি, তবে ১. 
তাহা পরোক্ষ । কিন্তু বর্তমান উপন্যাসখাঁনিতে প্রত্যক্ষভাবে মনোবিজ্ঞানের 
আমদানি কর! হইয়াছে। মানবের মন সামাজিক আবরণে আবৃত । 
মনোবিকাঁরে নিরাবরণ মনের সাক্ষাৎ পাই । এই হিসাবে বিবস্ত্র কথাটি 


প্রযুক্ত হইয়াছে। লেখক উপন্যাসের নুতন উপকরণ সংগ্রহের অভিপ্রায়ে 


এই নব-বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছেন। “বিবস্ত্র মানবে” বহু. 
মনোব্যাধিগ্রস্ত নরনীরীর সমাবেশ কর! হহয়াছে। লেখকের প্রচেষ্টায় 
সাহসের পরিচয় পাঁওয়া ষাঁয়। কিন্তু ফ্রয়েড মনৌবিকারের গবেষণা! 
সুরু করিয়া. মনের, গহনতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন নিজ্ঞধন মনের 
আবিষ্কার ভাহারই ! কাঁজেই সংসারের সাধারণ মানুষের মন লইয়া 
লিখিলেও মনস্তাত্বিক উপন্যাস লেখ! চলিত। যাঁহ! হোক মনোবিকার- 
গ্রস্ত এতগুলি চরিত্র একত্র করিলেও গল্পটির আকর্ষণ আছে । মোটামুট- 
ভাবে মানবেন্দ্রকে উপন্যাসের নায়ক বলিয়! ধরিতে পার] যায়। গল্পের 
পরিকল্পনার৪পক্ষে অপরিহীধ্য হইলেও পরিশেষে নায়কের অন্তর্ধীন 
পাঠকের মনে একটু অসমাপ্তির স্বাদ রাখিয়া ঘায়। বিস্তৃত ভূমিকা 
না লিখিলে ভাল হইত। উপন্যাসখানি অভিনবত্বের সন্ধানী পাঠককে 
আকৃষ্ট করিবে? গল্প ও উপন্যাস লিখিয় গ্রন্থকার নাম করিয়াছেন । 
পৃথথীশচন্দ্রের্রচনারীতি প্রশংসনীয় । 





প্রকাশিত হইল-₹ |: | ৃ 
বংশ | _ রচনা-গারিগাটো, অন্মৌঠঠবে প্রত্যেবি বই ভ্ছুনদী. 7 
৮ প্রসাদ ভট্টাচার্যের উপন্তাস | ফাস্তনী মুখোপাধ্যায়ের উপন্াঁস, সুধাংশুকুমার গুপ্তের 
মুখোপাধ্যায়ের সত্য ৬ হৃদয় দিয়ে হাদি . ২০ বিদেশী শ্রেষ্ঠ গল্প-সঞ্চয়ন 
জনপ্রিয় উপন্যাস | আর্তনাদ ৯০ 'মধুরাতি জাগর ... ২০ সেরা লিখিয়েদের সেরা 
রর জনতার ইঙ্গিত ... ২ এ গল্প (১ম খণ্ড) + ১২ 
'রামপদ মুখোপাধ্যায়ের. উপন্যাস [শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 
দীপা উহা [কৌন ২০] ছেলেদের এবার 
বিমল মিত্রের গল্পগ্রন্থ ০8 বিশু মুখোপাধ্যায়ের 
হু AL দিনের পর দিন ... ২২ |প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর উপন্থাস সমুদ্রে যার! ঘুরে বেড়ায় ১২ 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের, গল্পগ্রন্থ | রাতের স্বপন (৩য় সং) ২০ | (70185 of the Sea ) 
ভাঙা বন্দর -" ২৯ | অসমপ্ত মুখোপাধ্যায়ের হাসির গল্প Ses Ge 
বিদাঃ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ | “কলি গররল ভেল? ২২ লাসার সরি 
(দ্বিতীয় সংস্করণ ) | হলুদ পোড়া EE | _ বুদ্ধদেব বন্ধুর - 
/ রাখাচরণ চক্রবর্ভীর উপন্থাস | কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড4/০ 
টা আমিনুর রহমানের গল্পগ্রন্থ কৌ ১1০ | সরোজকুমার রায়চৌধুরীর $ 
» # |. রর ** ° 
অগৰ প্দবণেট | পোষ্টকার্ড 1: ২ ae ডাকাতের সর্দীর ... ॥০ ২ 
রা আশালতা দেবীর উপন্তান | আশাপূর্ণা দেবীর উপন্থাস প্রেমেন্দ্ মিত্রের 
মূল্য  সিকা | কলঙ্কের ফুল - 3০ | প্রেম ও প্রয়োজন (ন্রস্থ) | আকাশের আতঙ্ক -.. %/০ 





Challenge বইটির নাম ৷ “মহাজিজ্ঞাসা? 
তারই অনৃদ্দিত সংস্করণ । আন্তর্জাতিক 


"হয়নি। লুই ফিশার অত্যন্ত স্পষ্ট ও নির্শম- 
ভাবে আলোচনা করেছেন বলে আজকের 


‘বিষয়সুচী £ ডানকার্ক ও তারপর, 
আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান, 
নুতন দৃষ্টিতে ষ্টালিন ও হিটলার, 

_ ভবিষ্যদ্বাণী, 
লিট ভিনভ$ও জৌসেফ ঈ ডেভিস, 
ব্রিটিশ জনগণ ও চাচ্চিলের ইংলণ্ড, 
ভবিষ্যতের আবির্ভাব, 
দক্ষিণ থেকে ভারতে, 
প্রা ও পাশ্চাত্যের মিলন, . 
ভারতের সমস্যা, 
ভারতে ব্রিটিশ শাসন, . 
প্যালেষ্টাইনে নিরুদ্বেগ্ দশদিন । 





৯, 


০, লিগা 


দাম চার টাকা ॥ 


প্রথম পর্ব । 





লুই ফিশারের নাম আজ আর কোনো” 
মহলের কাছেই অপরিচিত নয়, তেমনি: 
অপরিচিত নয় তার ‘The Great 


ক্ষেত্রে রাষ্টরনৈতিক তথা সামাজিক বিবর্তন: 
যে গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত, 
' নানাপ্রকার আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে. 
চলেছে তার ইতিহাস. জানা প্রয়োজন, 
আজ সকলেরই । কিন্তু বাংলা ভাষায় এই 
ধরণের গ্রন্থ এখনও প্রচুরভাবে প্রচারিত, 


: মত: ,খেরাবাদ ও মহাঁসাঁজ্বিক। মানুষ ও রাঁজা। 


দিনে এবইয়ের প্রয়োজন অপরিহার্য্য ৷. 


' অনবদ্যও। কাব্যরসিকমাত্রেই প্রাচীন ও প্রাচী’ 








নানীর অসাধারণ বিদ্যাৰ! ও ১১২ 


মননশীলতার পরিচয় আধুনিক বাঙালী সমাজের কাছে আজ্জ আর 


নতুন করে দেবার নেই। . বৌদ্ধধর্ম, সমন্ধে তার যে পাত্ডিত্যপূর্ণ 
গবেষণা, এতদিন পর্য্যন্ত তা প্রাচীন সাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাতেই 
আবদ্ধ -ছিলো। সম্প্রতি বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত তাঁর গ্রবন্ধগুলোকে একত্র 
সংকলিত করা হচ্ছে এই গ্রন্থে | ভারতবর্ষের 'এতিহ্বের প্রতি 
যার সামান্তমান্রও শ্রদ্ধা আছে, এ গ্রন্থ তার 'কাছে যে শুধু 
অমূল্য সম্পদ ব'লে বিবেচিত হবে তাই নয়, ভারতবর্ষের ইতি- 


হাসের প্রত্যেকটি পাঠকই এগ্রস্থকে অপরিহাধ্য বলে গ্রহণ করবেন। 


বিষয়সচী বৌদ্ধ কাহাঁকে' বলে ও তাহার গুরু কে; নির্ববাণ, নির্বধাণ 
কয় রকম; কোথা হইতে আসিল; হীনযাঁন ও মহাযান; মহাযান কোথা 
হইতে আসিল; সহজযান; বোঁদ্ধধৰ্ম্মের অধঃপাত, বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল; 
এখনও একটু আছে, উড়িয্যার জঙ্গলে, জাতক ও অবদান । দলাদলি; মহাসাজ্ঘিক 
০৪৮ i 


প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের যে. i 
গৌরবময়-অধ্যায় আজ্‌ পর্য্যন্ত অশোক 
বাংলাভাষায় .রুচিত হয়নি, একান্ত নিষ্ঠার সঞ্দে প্রবোধচন্দ্র (সেন 
সেই অধ্যায়কেই প্রকাশ করেছেন এই গ্রন্থে । অক্লান্ত অঙ্ুসন্ধিৎসায় 
এঁতিহাসিক সত্য-উদঘাটনে যে আন্তরিকতার পরিচয় লেখক এখানে 
দিয়েছেন, তা তার মতো নিষ্ঠাপরায়ণ এতিহাসিকের পক্ষে স্বাভাবিক 


হলেও, পাঠকের পক্ষে বিস্ময়ের বিষয়। এই গ্রন্থে প্রবোধচন্ত্র সেনের 
সার্থক সত্যানগসম্ধানের পরিচয় মিলবে। দ্বাম তিন টাকা ॥ 


সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের 
| - অচিরপ্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থ প্রাচীন প্রাচী 
তিনটি সুদীর্ঘ কবিতা-_এশিয়া, ভারতবর্ষ, বাংলা । কবিতা তিনটি 
ইতিপূর্বে যখন প্রকাশিত হয়েছিলো, তখন যারা পড়েছিলেন, তাঁরাই 
জানেন, বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এ যেমন অভিনৰ তেমনি 
সংগ্রহ করবেন ॥ 





| পুর্ববাশা, লিমিটেভ-_পি১৩, গণেশচন্দ্র এভেঙ্ছা, কলিকাতা ১৩ 





8৮৩ 


প্রবাসী 


১৩৫৫ 


পাশ 





রাজকৃষ্ণ রায়- প্রীব্রজেন্্নাথ বন্যোপাধ্যায়। সাহিতা-দাধক 
চরিতমালা-_৪০ | বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষত, ২৪৩১, আপার দারকুলার রোড, 
কলিকাতা! মুল্য এক টাকা । 
১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাঁজকৃষ্ণ রায় পরলোক- 
গমন করেন। মাত্র ৪৪ বংসর ব্যাপী জীবনে তিনি যে রচনা সম্ভার 
রাখিয়। গিয়াছেন তাঁহার পরিমাণ নির্ণন করিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। 


তীহার রচিত গ্রন্থের সংখ্য! প্রায় আশী। তিনি নাট্যকাররূপেই খ্যাতি- 
লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গল্প, উপন্যাস, খণ্ডকাবা, গীতিকবিতা ' 


নাটক, প্রহসন, এঁতিহাসিক অভিধান, ইতিহাস প্রভৃতি সুকলপ্রকার 
রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত 'ছিলেন। মূল সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের 
সরল পদ্যান্ুবাদ তাঁহার বিরাট কীন্তি। বাংলায় গগ্য-কবিতীর সুচনা 
ভীহার রচনাতে দেখিতে পাই। রাজকৃষ্চ এবং গিরিশচন্দ্র সমকালেই 
নাটকে ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। এক সময়ে 'প্রহ্লীদ- 
চরিত্র প্রভৃতি নাটক রঙ্গমঞ্চের এক প্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিল। এই 
বহুমুখী প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে বাঙ্গালী. নিজেকেই শ্রদ্ধা 
করিতে শিথিবে। এখাঁনি পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ । 
এ সংস্করণে বহু নূতন উপকরণ সংযোজিত হইয়াছে। | 
জ্ীশৈলেন্দ্রকৃ্ণ লাহা। 
বঞ্িমচন্দ্রের গল্প - পরিবেশক-_্রীণিশিরকুমার নিয়োগী। 
মা ২৪, -কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা । দাম ২/০ ও ৩২ 
|| yj 
পরিবেশক বঙ্ধিমচন্দ্রের ভাষা৷ অবিকৃত রাখিয়া ছোটদের জন্য 
' বঙ্কিমচন্ত্রের কয়েকটি উপন্যাসের গল্পরূপ দিয়াছেন। ল্যান্থদ্‌ টেলদ জীতীয় 
এই ধরণের গল্প বাংলাতে সমাদৃত হইবে বলিয়া মনে হয়। যে সব লেখা 





'ক্লীসিক্ন'এর পর্য্যারে পড়ে তাঁহাদের সঙ্গে পরিচয় থাকলে জাতীয় সংস্কৃতির * ' 
ধারা অনুসরণ করিতে পীরা যায় এবং বাংলা সাহিত্যের সহিত প্রীতিবন্ধনও 
গ্রভীর হয়। এই ধরণের প্রয়াসমাত্রই প্রশংসনীয় । এই সংগ্রহে 
আনন্দমঠ, কপালকুণ্ডলা, রজনী, কৃষ্চকান্তের উইল, দেবী চৌধুরাণী ও 
রাধারাণীর গল্পরূপ আছে। লেখার সঙ্গে রেখার সংযোগও আছে, . 


এগুলি ছোটদের পক্ষে অপরিহীরয্য |. 

ভাডাগড়ী-শ্রীকুমারেশ ঘোষ। রীডার্ন কর্ণার, ৫, নব 

ঘোঁষ লেন, কলিকাঁতা। দাম ২1, টাকা। | - 
লেখক জানাইয়াছেন--১৯৩৯ সালের লেখা এই উপন্তাসখানি-ছিল 

বিশুদ্ধ প্রেমোপাঁখ্যান। কিন্তু সাহিত্যের বাজারে প্রেমের ছড়াছড়ি দেখিয়া 

তিনি এটিকে যুদ্ধোত্তর যুগের সমস্তাযূলক ( সামাজিক, অর্থনৈতিক 

ইত্যাদি ) সামীজিক উপন্যাসে রূপান্তরিত করিয়াছেন । 


কিন্তু আধুনিক যুগে প্রেমোপাখ্যান মাত্রই যে পরিত্যজ্য এ বিশ্বাস 
অনেকের নাও থাকিতে পারে। রসগ্রাহী পাঠক গল্পের মধ্যে সাম্প্রতিক 
কালের ছবি প্রতিফলিত দেখিতে চীন-_তাহাঁতে প্রেম এবং সমস্তা 
কৌনটিকেই আধুনিক যুগ হইতে বাদ দেওয়া চলে না। ছুই বস্তুর 
সংমিশ্রণে যে ছবিটি ফুটিয়া উঠে রস-খিচীরে তাহা উত্তীর্ণ হইলেই গল্পটি 
সার্থক হয়। পরম্পর-বিচ্যুত ঘটন! মনে রেখাপাঁত করিতে পারে না। 

আধুনিক যুগের সমস্তায় প্রেম কেন্দ্রচ্যুত নয়__তার প্রকীশভঙ্গিটি 
শুধু বিচিত্রএ জীবন-দর্শনের দ্বারা সেই বিচিত্র অনুভূতিকে - রসহাঁনি . 
নী ঘটাইয়াও প্রকাশ করা সম্ভব.। i 

যাহা হউক, এই উপন্যাসে লেখক গড়িবার 'ইঙ্জিত যথেষ্ট দিয়াছেন _ 
সেজন্য তিনি ধন্তবাদার্থ। তবে নূতন লেখার দুর্বলতা তিনি কাটাইয়া উঠিতে 


ead 


পাঁরেন নাই অর্থাৎ গল্পটিকে সমস্তাগুলির সহিত সুষ্ঠ ভাবে খাপ খাওয়াইতে 
| 


ow 


রূপের এঁখর্য্য বিধাতার দান; কিন্তু মানুষ সেই রূপের 
উৎকর্ষ সাধন. করেছে" প্রসাধন-বিজ্ঞানের সত্ব অনুশীলনে । 
সামান্য রূপের অধিকাঁরিণীরাও তাঁদের রূপ প্রস্ফুটিত করে 


তুলতে পাঁরেন প্রকৃষ্ট প্রসাধনীর নিয়মিত সত্বাবহারে! এ 
বিষয়ে ক্ালকেমিকোর নির্বাচিত প্রসাধনী সম্তার' র্লপচর্য্যা- 
কারিণীদের বিশেষ সহায়তা করতে পারে। 


এ ২ DD: 
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মার্গো সোপ * রেণুকা পাউডার 
ব্যাষ্টরল ঞ লাবণি মো তরী 








| বীজ, গাছ ৪ ফুল গ্লোব নার্মবীভেই ভান. 


কয়েকটি বাছাই সব্জী বীজ সচ্বমীত্র আমদানী হইয়াছে 
প্রতি আউন্দের মূল্য . 
বাঁধাকপি গ্লোব গ্লোরী ২।০, বাধাকপি একট্রা আলি এক্সপ্রেস ২॥০, বাঁধাকপি মাউন্টেনহেড ড্রামহেড ২॥০, ফুলকপি 
"| আলি ও লেট ম্মোবল ৯২, ফুলকপি গ্লোব, বেটার ৪২, চিনেকপি ২1০১ ওলকপি ১1০, বীট লাল গোল ১।* (প্রতি 
পাউণ্ড ১৮ ), শালগম ১২, (প্রতি পাউণ্ড ১২), লেটুস ১/৮০, মূলা বোস্বাই ১নং লাল ॥০ (প্রতি পাউণ্ড ৬২), মূলা 
লাল গোল ১২. টমেটো পাঁরফেকদন ২৮০, পেঁয়াজ. বোম্বাই ॥ (প্রতি পাউণ্ড ৬২), গাজর আমেরিকান ১৮৭ (প্রতি 
পাউণ্ড ১৩০ ৯ ফ্রেঞ্চ বীন ৮%ৎ (প্রতি পাউণ্ড ১৭ ), সিলেরী ১1০, বেগুন আমেরিকান ২২, মটর আমেরিকান ৮*, 
-/ . | (প্রতি পাউণ্ড ১।৯ মরশুমী উৎকৃষ্ট ফুল বীজ ( একশত রকম ) প্রতি প্যাকেট ॥০, শশা (শীতের ) ৪২। 
A 3 
দেশী সব্জী বীজ 
ৃ প্রতি আউন্দের মূল্য 
বেগুন ১২, লঙ্কা ২২, উচ্ছে '/*, করলা ২২, কীকুড় ফুটি।০, কুমড়া মিষ্ট ।০, চাক্ষড়া 1০, থরমুজা ॥০, খেড়ো 
দিলপছন্দ তিগু ১২, চিচিন্দ! ১০, বিগ 1০, ঢে'ড়ম '/ৎ, তরমুজ ॥০, ধুন্দুল 1০, পামকিন ১1০, ভুট্টা ।০, লাউ ।০, 
বব | শশা ॥” স্কোয়াস ২৯ পালম ৮০১ শাকআলু ।০, নটেশাক ॥০, ডেবদোডাটা।০, পুইশাক 1, সীম ॥০, বিদ্ধ! ১২ পাতা ২৯ 
ই অন্যান্য বীজ 
প্রতি মণের মূল্য 
ধঞ্চে ৩০৯, শণ ৩০৯, পাটবীজ ৮০ (পোটবীজ ১নং স্পেশাল প্রতি সের ৫২)। এখন রঃ অগ্রিমসহ 
অর্ডার বুক করুন; নতুবা হতাশ. -হুইরেন। | 
| সুবিখ্যাত চারা ও কলম 
1 * আমাদের “নির্বাচিত প্রতি ওজনের মূল্য--আম ১৫৯ লিচু ১৫২, লেবু ১০২, কমলালেবু ১০৯ কলা ১০ 
পেয়ারা ৮৬ জামরুল ৮৯ নারিকেল ১০২, গোলাপজাম ৫২, কাঠাল ৪২ কদবেল ২॥০, জলপাই ৮৯, ডালিম ৮৯, আমড়া 
রিলাতি ৫৯, সপেটা ১০২, নারিকেলী কুল ১০৯ লকেট ১০২, বাতাবীলেবু ১২, চাপ! ৫২, ম্যাগনোপিয়া ২৫৯জবা ১৯৯, 
রঙ্গণ ১:৪৬ পামগাঁছ ৮১, ক্রোটন ৮৯ ঝাউগাছ ৮২ 'লতানে ফুলগাছ ১০২, স্থপারি ২।৭, সুগন্ধি ও বড় জ্বাতীয় 
গোলাপের কলম ১০২। 
কিল পত্রিকার সম্পাদক ও গ্লোৰ নাৰ্শরীর সত্বাধিকারী 
এ্রীঅমরনাথ রায়, এফ, আর, এইচ, এস্‌ ( লণ্ডন ) প্রণীত 


nf AEE 4২ কয়েকখাঁনি উতকুষ্ট;কৃষি-পুত্তক 
৯) বাংলার সন্ভজী. :-: - ২৪০. ৫1 সরল এপাললী -পাঁলন ২০০ 
২.) চাষীর ফসল *""* ২৪০ “৬! সরল সাঢরর ব্যবহার ১1০ 
৩1 আদৰ্শ ফলকর *-- '২॥০ "৭! মাচ্ছের চাষ ৯0০? 
৪1 পুণ্পোদ্যান “তত ই৪০ ৮৮ পশু খাতদাযর চাষ ৯৪০ 


. ক্যাটলগের জন্য নিয়লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন 











হাওড়া ট্রেশনেও দোকান আঁচছ ॥. 


৪৮২ 


প্রবাসী 





‘পারেন নাই। দু-একটি চরিত্র যেন অনধিকাঁর প্রবেশ করিয়াছে, এবং 
“সোনার বাল আবৃত্তি অভিনয়টি ভাল হইলেও গ্রপ্পের চা বৃদ্ধি 
করিয়াছে। 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


দেশীয় রাজ্যে প্রজা-আন্দোলন-_প্রঅমিয়কুমার 
বন্দোপাধ্যায় । পুস্তকালয়, ২৯ রামানন্দ চাটার্জি ষ্টরাট, কলিকাতা | পৃষ্ঠা 
২৫৯, মূর্্য চার টাক । | 
ভারতের ইংরেজ আমলের দেশীয় রাজ্যগুলির ইতিহাস বৈচিত্রাপূর্ণ। 
ইহাদের মধ্যে সুর্য বা চন্দ্রবংশ হইতে উৎপত্তি দাবি করেন এরূপ রাজবংশ 
হইতে ইংরেজের রা্যারন্ডের সময়কার নগণ্য জমিদার, এমন কি 
ডাকাতের সর্দীর পর্যন্ত রহিয়াছেন। ইংরেজ স্যত্বে ইহাদের পোষণ 
করিয়াছিল নিজ উদ্দেগ্ত সিদ্ধ করিবার জন্য । সংখ্যায় ইহারা 
ছিল ৬০* শতের অধিক যদিও উল্লেখযোগ্য বড় রাজ্যের সংখ্যা বেশী 
নয়। লেখক এই গ্রন্থে কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, উড়িয়ার 
"_ রাজ্যগুলি নেয়াগড়, টেন্কনাঁল, তালচের, আটগড়, পল্পহরা, কেঞ্ঝড় এবং 
"বণপুর), রাজকোট, ত্রিপুরা এবং কুচবিহার রাজ্যের প্রজা-নান্দোলনের 


বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য এই. সকল আন্দোলনের খবর 


বাহির হইতে খুব বেণী পাওয়া সম্ভব নহে, তবু লেখক যে যথেষ্ট পরিমাণ 


- সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা প্রশংসার্থ। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্টের 


পর হইতে দেশীয় রাজ্যের আমূল পরিবর্তন হ্ইয়াছে। ইতিমধ্যেই 
ইহাদের সংখ্যা কমিয়! এক-দশমাংশ হইয়! গরিয়াছে। কয়েকটা রাজ্য- 
সমবায় গঠিত হইয়াছে । কাশ্মীরে ও হায়দরাবাদে সংগ্রাম চলিতেছে। 
ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধে দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণের অবদান নগণ্য নহে। 
লেখক এই গৌরবময় ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া পাঁঠকসাধারণের ধন্যবাদ- 
ভাঁজন হইয়াছেন । ভবিষ্যৎ সংস্করণে অবগ্ঠ নূতন করিয়া অনেক জিনিষ 
লিখিতে হইবে । কারণ দেশীয়, রাজ্যের সাম্প্রতিক ইতিহাস বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ। ,ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের পাঠকগণের নিকট এই 
পুস্তক আদৃত হইবে সন্দেহ নাই। 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


উদ্বাস্ত -_রীদ্বেবদাস ঘোষ। গ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২-৪ কর্ণওয়ালিশ 


ষ্্রীট, কলিকাত!। মূল্য ৩২। 
রামলাল সে যুগের মানুষ । বিরাট দেহ এবং প্রচণ্ড কর্মশক্তির অধি- 
কারী ৷ রাজনরকারে সামান্য বেতনে চাকুরী করে এবং ছুটি-ছাটা-পাইলেই 


হাঁটাপথে গ্রামের দিকে রওন! হয়। পিতৃপুরুষের ভিটার প্রতি তার দুর্নিবার 


আঁকর্ষণ। রামলাল স্বোপার্জজিত অর্থে মাথাগৌজার মত একটা 


ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু তৎসত্বেও মনে তাঁর স্বস্তি ছিল না। 
তাঁর একান্ত বাসনা ছিল নিজে একখণ্ড জমি ক্রয় করিবে--যে মাটিতে, 
ফলিবে রাঙ্গা ধান। ধান, খড়, মরাই**হাল হেলে যে গৃহস্থের নাইসে 


আবার গৃহস্থ কিসের। একাসন্তিক চেষ্টার ফলে রামলাঁলের জীবনের 
কোন আকাঁঙ্ষাই অতৃপ্ত রহিল না। জমিভর| ফসল, গৌয়ালভরা গরু 


মরািভরা ধান--পরীচাীর জীবনে া কিছু কাম্য সবই সে অর্জন করি- - 


যাছে- ভোথ করিয়াছে। 

রামলালের পরে সুরু হইল বিহারীলাল, চুনীলাল, শ্তামলাল এবং 
সর্বশেষে পিয়ারীলালের পাঁল1। শ্তামলালের জীবনের অর্ধেক সে নিরবচ্ছিন্ন 
সুখ-্াচ্ছনদ্য ভোগ করিবার স্থযোগ পাইয়াছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের শেষের দিক হইতেই বিপধ্যয় দেখ! দিল এবং সেই বিপর্যয়ের 
পূর্ণগ্রাসে পিয়ার মন সর্বস্বান্ত হইয়া গেল। সেকাল এবং একালের 
মানুষের জীবনযাঁতীর পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট হ্ইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। . 

মাটি ও চাষীদের কেন্দ্র করিয়া উপন্ধাসখানি লিখিত হইয়াছে। 


নিরক্ষর চাষাদের কর্ষিত জমির প্রতি যে কি গভীর ভালবাস! একথা লেখক 
কৃতিত্বের সহিত দেখাইয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠকসমীজে আদৃত হইবে 


বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 
শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 
পৃথিবীর জাতীয় সঙ্গীত-_প্যারীমোহন সেনগুপ্ত । 


১৩৫৫ .. 
তা 


আই-এ-পি. এণ্ড কোঃ লিঃ। ৮সি, রমীনাথ মজুমদার গ্তরীট, কলিকাতা 1০১ 


দাম আট আনা। 


ভারতবর্ষ, চীন, ইংলণ্ড, সাবিয়া, তুরস্ক, আয়ল'ও, ইতালী, রাশিয়া, 


. বেলরিয়ম, মন্তেনেগ্রো, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানি, অষ্ট্রেলিয়া__এই চৌদ্দটি 


দেশের জাতীয় সঙ্গীতের সংগ্রহ । কয়েকটি বৈদেশিক সঙ্গীতের অনুবাদ 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের, কয়েকটি গ্রন্থকীরের। অনুবাদগুলি সরস এবং 
হৃদয়গ্রাহী ৷ j 


প্রভাতী-_ডাঃ হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় । রায়চৌধুরী এও. 


কোং, ১১৯ আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা । মূল্য 
আড়াই টাঁকা। 

কয়েকটি সরল, অনীড়ম্বর পদ্য । 

বৈজৈয়ন্তী _নিশিকান্ত। আশ্রম লাইব্রেরী, পণ্ডিচেরি। 

মূল্য ১৮০ । 

আধুনিক বাংলা কবিতায় নিশিকান্ত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছেন । 
পরিচয় আছে। ভাষ! ও ছন্দ সংযত, বলিষ্ঠ এবং সাবলীল । 'বৈজয়ন্তী'র 
সুচনা ভারতের মুক্তিসঙ্গীতে। বর্তমান সভ্যতার আত্মঘাত ও ভাবী 
যুগ-পরিবর্তনের আভাস অনেক কবিতার মর্শবাণী। 


. কবিতাবলী--সংস্কৃত ও প্রাকৃত নারীকবিগণ কর্তৃক রচিত । 


তাহার রচনায় গভীর উপলব্ধি ও আস্তরিক অনুভূতির - 


প্রা চৌধুরী কর্তৃক অনুদিত। বিশ্বভারতী গ্রস্থাল়। -২, বধ্ধিম ৭ 


চাটুজ্যে ্রাট, কলিকাতা মূল্য ছুই টাকা । 
' মোট ১৫৮টি কবিতার বঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থে সন্কলিত হইয়াছে। 


প্রাচীন ভারতে নারীর শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক অধিকার কিরূপ ছিল; 


কবিতাগুলি হইতে তাঁহার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 'রচনীবলীর 
সংক্ষিপ্ত বিবরণে গ্রস্থকত্রী এ বিষয় আলোচন! করিয়াছেন। মনে হয়, 
তখনকার জীবন সহজ ও সরল ছিল; তাহা সংসারবিমুখও ছিল না, উচ্চ 


" আঁদর্শবর্জিতও ছিল নী. তাহাতে আধ্যাত্মিকতা এবং আধিভৌতিকতার 
' একটা সামগ্রম্ত ছিল। গ্রন্থক্রীর আলোচনা সারগর্ভ এবং অনুবাদ প্রীপ্তল। 


ভোরের পাখি_ নিশিকান্ত। এম্‌. সি. সরকার আ্যাও সক্গ 
লিঃ। ১ সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা! মূলা ১॥০। 
“নীল অমরার নীড় হতে আজ এসো আমার ধুলার কুলায়, 
এসো আমার আশার পাখি, আকাশ-চীওয়। বাণী 
স্তব্ধ শৈলশিখর হতে আনে! অচল নিখরতীয় 
নীরব জ্যোতির নুরের শিখায় আঁলাও জীবনথানি।” 
জীবনের উদ্দৃমূখী শিখা অধিকাংশ কবিতাকে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। 


“হংসকূপাণ' ‘সহর' প্রভৃতি কবিতায় কবি বস্তুরপের যাথার্থাকে উপেক্ষা . 
করিয়। ভাঁবরূপকে মুর্তি দিতে চাহিয়াছেন। তাহার এই 'ইন্প্রশনিষ্ট'- 4 


ভঙ্গীতে নৃতনত্ব আছে। 


নোতুন পৃথিবী--গ্রনন্তোষকুমার চন্দ । সংস্কৃতি প্রকাশনী । 
বরিশাল। চার আনা! 
বইখানি ছোট, কিন্তু উপেন্ষণীয় নয়। ইহার কবিতাগুলি ভাবে, 


ভাষায়, ছন্দে সমধুর। 


্্ীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
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৬ শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি’ 


শরতের অরুণ আলোর অঞ্চলির, দান নিতে হলে চাই সবল, 


Ey স্বস্থ, নীরোগ দেহ। 
অথচ এই খতু পরিবর্তনের সময় নীরোগ দেহ অত্যন্ত বিরল! 
দেহকে নীরোগ রাখবার জন্য সবচেয়ে পরিশ্রম করতে হয় লিভারকে। 
তাই ক্ষুনাল্লেম্ণ লিভার ও পেটের, সকল গীড়া নিশ্চিতরূপে 
নিরাময় করা ছাড়াও লিভারকে, শক্তিশালী করে দেহকে 


টিপু নীরোগ রাখে। 


পাস পাশ 





ইক গা ২ | 
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১৩৫৫ 





দম্পতি (৪র্থ সংস্করণ )- শশিকুমীর সেন গুপ্ত। প্রাপ্তিস্থান 
এম, সি, সরকার এও সন্দ লিমিটেড, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । 
মূল্য ৫. টাকা। 
রাংলা-সাহিত্যে যৌনতন্ব সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে 
তন্মধ্যে ডাঃ শশিকুমার সেনগুপ্তের দম্পতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
আছে। বস্তুতঃ এই পুস্তকের আগাগোড়া শালীনতা ও ভাষার শুচিতা 
বজায় রাখিয়া লেখক যে স্থরুচির পরিচয় দিয়াছেন তাহা! প্রশংসনীয় । যৌন- 
তত্বের মত জটিল বিষয়ের আলোচনায় পরলো।কগত গ্রন্থকার যোগ্য অধি- 
কারী ছিলেন। 'দম্পতি'র উপক্রমণিকা অধ্যায়ে বিশদভাবে এবং পুস্তকর্টির 
অন্তান্ বহু স্থানে দম্পতিকে এই কথাই তিনি স্মরণ .করাইয়! দিয়াছেন যে, 
কামশান্ত্রআলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্ত হওয়া উচিত সংযমশিক্ষা। বাংল! 
ভাবায় প্রকাশিত আর কোন যৌনতত্ববিষয়ক পুস্তকে সংযমের উপর এতটা 
গুরুত্ব আরোপ কর! হয় নাই। দাম্পত্য-ব্যবহার এবং উপচারাদির কথা 
বলিতে গ্রিয়া লেখক বিশেষভাবে কা মহুত্রপ্রণেতা বাংস্তায়নের উপরেই নির্ভর 
করিয়াছেন। তাঁহার মতে--“বাংস্তায়ন যে সকল ব্যবস্থা, উপদেশাদি 
দিয়াছেন তাঁহাদের মূলতত্বগুলি সর্ববকীলৌপযোগী।”'আধুনিক কালে যীহার! 
বাঁস্তায়নকে খাটো করিয়া পাশ্চাত্য যৌনতত্বিদদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন 
করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন এবং তীহার কামশীন্ত্রকে অশ্লীল বলিয়া 
নাক'সিটকান, বর্তমান পুস্তকের 'উপক্রমাণক? অধ্যায়টি তাহাদের বিশেষ 
ভাবে প্রণিধাণযোগ্য ৷ কামস্থত্রের উপসংহারে বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন "অন্ত 
শান্্রন্ত তত্ৃজ্ঞো! ভবত্যে জিতেন্দ্ৰিয় বঃ”-_অর্থাৎ এই শাস্ত্রের তত্বজ্ঞ জিতেন্দরিয় 
হইয়া থাকেন। সাধারণ পাঠকের ভ্রান্তি নিরসনের জন্য লেখক কামসত্রের 
'্রিবর্গ প্রতিপত্তি নামক অধ্যায়টি আগাগোড়া অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। 
লেখকের পুরাতনের গতি শ্রদ্ধী এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এ ছুইয়েরই পরিচয় 
এই পুস্তকে আছে। একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের লেখা বলিয়া এই 
পুস্তকে যৌন-্থাস্থ্য এবং সাঁধারণ স্বাস্থ সম্পর্কিত এমন কতকগুলি বিষয়ের 
পুজ্ানুপুঙ্ঘ আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে যাহা বাজারে প্রচলিত অন্যান্ত 
যৌনতত্ববিষয়ক গ্রন্থে নাই। পুস্তকের ভাষা আগ্োপান্ত গুরুগস্ভীর, 
অথচ প্রাঞ্জল এবং বক্তব্য বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী । যে সকল দম্পতি ধর্ম 
অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সাধন! করিয়। গাহস্থ্য-জীবনকে সার্থক করিয়া 
তুলিতে চান, শশিবাবুর পুস্তক তাহাদিগকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিবে। 
পুস্তকের ৪র্থ সংস্করণ লেখকের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছে। 


নতুন পাঠশালা শ্রেবীরেন দাশ। আশুতোষ লাইব্রেরী, 


৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাঁতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা । 

গান্ধীজী-প্রবন্তিত বুনিয়াদি শিক্ষা বা Basic Education লইয়া 
আজ দেশের শিক্ষিত-মহলে বেশ সাড়া পড়িয়। গিয়াছে । অনেক শিক্ষাবিদ 
আজ একথা মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন যে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় 
মস্তিষ্ধের সহিত হাতের যোগ ন! থাকায় শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত 
হইতেছে নাঁ। অনেক চিন্তাশীল দেশহিতৈষীর অভিমত এই বে, স্বাধীন 
ভারতীয় রাষ্ট্রের বনিয়াদকে যদি হুদু় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় 
তাহা হইলে এদেশের গ্রামে গ্রামে বুনিয়াদি শিক্ষাকেন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে 
রাষ্্পরিচাঁলকদের মনোযোগী হইতে হইবে। . 

‘নতুন পাঠশীলা'র লেখক আীবীরেন দাশ চলচ্চিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
সংশিষ্ট আছেন। কিছুকাল আঁগে Basi ducetion লইয়া একট 
Dccumentary Film বা শিক্ষামূলক চিত্রের গল্প তৈরি করিবার ভার 

তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। এই সময় বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
অর্জন মানসে তিনি কয়েকটি বুনিয়াদি শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। 
সেই অভিজ্ঞতা এবং গ্রাম্য পাঠশালা সম্বন্ধে নিজের বাল্যস্থৃতি এ দুটিকে 
মিশাইয়া তিনি বর্তমান উপন্াসখানি রচনা করিয়াছেন। রাঙামাটি 
গ্রামের জমিদারের ছেলে সুরথ স্বগ্রামে বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তন করিতে গিয়া 


কি দারুণ প্রতিকূলতার সন্মুখীন হইল এবং শেষ পর্যন্ত কিরপে সকল 

প্রতিবন্ধক অতিক্রমপূর্ববক ‘নতুন পাঠশালা স্থাপন করিয়া ছাত্রদের প্রকৃতি 

এবং গ্রামের শ্রী ফিরাইয়া দিল এবং ছাত্রের কেমন দৃঢ়তার সহিত সত্যাগ্রহ - 
পরিচালনা করিয়া নিজেদের দীবিকে হুপ্রতিষ্ঠিত করিল তাহাই এই পুস্তকে 

বর্ণিত হইয়াছে। বীরেনবাবু একজন ওস্তাদ গল্প বলিয়ে। কাহিনীটি তিনি 

এমনি চিত্তীকর্ষকভাবে বলিয়াছেন যে, তাহা পাঠকের মনকে শেৰ পর্যন্ত 

টানিয় লইয়া যায় এবং গল্পটি যে উদ্দেগ্যযুলক সেকথা মনেই থাকে ন1। 


উদ্দেশ্তমূলক উপন্।সকে রসৌতীর্ণ কর! দুরূহ ব্যাপার। বীরেনবাঁব/ 


সেই কঠোর পরীক্ষায় অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। স্বাধীন ভারতে 
আজ জাতিগঠনমূলক কাধ্যের দিকে দেশবাসীর ঝোঁক পড়িয়াছে। এমন 
সময়ে বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তনে উৎসাহী ব্যক্তিগণ ‘নতুন পাঠশালা" হইতে 
কার্ধ্যকরী পন্থার হদিন গাইবেন। 


বাংলা বর্ধলিপি--0১৩০) সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার 
আচার্য্য চৌধুরী 1 সংস্কৃতি বৈঠক ১৭, পণ্তিতিয়। প্লেন । মুল্য দুই টাক1| 
_. সংস্কৃতি বৈঠক ১৩৫১ সন হইতে প্রতি বৎনর নিয়মিত ভাবে এক এক 
খণ্ড বাংলা বর্ধলিপি প্রকাশিত করিয়া বাংলা-নাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া 
আসিতেছেন। এই বাংল! ‘ইয়ার বুক’ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বাংলার ঘরে ঘরে 
বিশেষ সমাদরলাভ করিয়াছে! বর্তমান বৎনরের € ৫ম বর্ষ) বর্ধলিপি 
পূর্ব পূরধব বার অপেক্ষা হুসম্পাদিত ও ঢের" বেশী চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। 
রাজনৈতিক দিক দিয়া ১৯৪৭ সাঁলটি ভারতবর্ষের .ইতিহীসে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । এই বৎসরেই ব্রিটশ কমনওয়েলথের অধীনে ভারত 
ডোমিনিয়ন জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা, 
বাংলা ও পঞ্জাব বিভাগ ইত্যাদি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে । এই সমস্ত 
বিবয়ে সাধারণ পাঠকদের যাহাতে মোটামুটি জ্ঞানলাভ হয় সেইজন্য 
সম্পাদকমগ্ডলী বাংল! বর্ধলিপিকে প্রচুর তথাসন্তার সমৃদ্ধ করিয়। টালিয়া 


সাঁজিয়াছেন। পুত্তকখানি শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রই _ 


পক্ষে বিশেষ উপযোগী, তবে সাংবাদিকদের নিকট এরূপ একখানি 
সময়োপযোগী পুস্তক অপরিহাধ্য বলিয়াই গণ্য হইবে | 

প্রবাসীতে'প্রথম বৎসরের বাংলা বর্ধলিপির সমালোচন। প্রসঙ্গে আমরা 
বর্তমানের বিশিষ্ট বাঙালী’ নানক অধ্যায়টির ক্রটি প্রদর্শন করিয়াছিলম । 
বর্তমান বৎসরের বর্বলিপিতে নামের তালিকা বড় হইয়াছে বটে, কিন্ত 
মনেহয় যেন এমন কয়েক জন বিশিষ্ট বাঙালীর নাম বাদ পড়িয়াছে 
এই অধ্যায়ে উল্লিখিত খ্যাতনাম! ব্যক্তিদের পাশে স্থান পাঁইবাঁর যোগ্যতা 
ধাহাদের আছে। 


্রীশ্রীমনসা পূজা ও কথ|--ভক্তিতীৰ্থ প্রীউসেশু চত্রবসতী 
প্রাপ্তিস্থান, ১২২, আগার সারকুলার রোড, কলিকাঁতা। মূল্য পাঁচ 
আনা। 
মনসাপূজা বাংলাদেশের বিশিষ্ট পূজাপার্ববণসমুহের অন্যতম । বারা 
দেশে এই পূজার বহুল প্রচলন আছে। চীদসদাণর ও মনসার কারিনী 
পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে বনিত আছে । তদবলম্বনে ময়মনসিংধহর 
নারায়ণ দেব এবং বংশীদান, বিজয় গুপ্ত প্রমুখ কবিগণ মননামঙ্গল, মনম্বার 
পাঁচালী ইত্যাদি রচন! করিয়াছেন। বত্তগান পুস্তকে ভক্তিতীর্থ হায় 
মনসাপূজার ধ্যান এবং বাংল! পয়ার ও ব্রিপদী ছন্দে রচিত পন্সপুরাণের সার 


সঙ্কলন করিয়! দিয়াছেন। বাংলাদেশে ঘরে ঘরে মূর্তি গড়িয়া অথবা ঘট NN 


স্থাপন করিয়া মনসাপুজা হয়। এই পুস্তকখানি মনমার ভক্তদের পন্ষ্ে 
বিশেষ উপযোগী হইয়াছে! পুস্তকের ‘প্রাস্থাণী' অধ্যায়ে লেখক ভারতে 
এবং ভারতের বাঁহিরে নাগপূজার প্রচলন সম্বন্ধে যে-নকল কথা লিখিয়াছেন 
তাহা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ এবং গভীর গবেষণীপ্রস্থত। 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


মুদ্রাকর ও প্রকাশক- শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 
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উত্তর কাশ্মীরের যুদ্ধক্ষেত্রের নি কটব গু দৃশ্য! বলী 





খাপলুর নিকটে শাইয়ক নদী অতিক্রমণ 





: ৪8স্পভ্ভাঙ্ন- 7. 
৯ম হণ 





রাষ্ট্র রক্ষী ১: 

ভারতরাষ্টরের' পরীক্ষার 'দিন. অগ্রস্র হইয়া আসিতৈছে? 
বাহিরের শক্ত কাঁশ্মীরে আগুন সঁলীইয়াছে, হায়দরাবাদে: 
বিরোধের চেষ্টায় উত্ধানি দিয়াছে ও বিদেশে: ভারতের * কুতসার 
প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে । ভিতরের শত্রুর একটি ঘল 
" দেশের সংহতি, ও ‘সংগঠনের পথে প্রতিপদে বাধা দিয়াছে L 
দেশের. শ্রমিক কম্মাদের মধ্যে অসন্তোষের. আগুন ছালাইয়া, 
শ্রেমীবিরোধের সষ্টি করিয়]: সমস্ত গঠনমূলক কার্ধ্য অচল 
করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং দেশের তরুণ ও 'কিশোরদিগের 
মন উদ্ভ্রান্ত করিয়! তাহাদিগকে উদ্দাম অসংযমের পথে ধ্বংসের 


র্‌ ". মুখে লইয়া গিয়াছে । আর একদল শক্রু_ যাহার! অধিকাংশই . 


" িঞ্জতি দবণ্য অর্থপিশাচ_দেশকে ছূনীতি ও কলুষের পক্ষে 
নিমক্ছিত করিয়া চুরির পথে নিজেদের. অর্থাগমের ব্যবস্থা 
করিয়াছে । দেশের”ভিতরের ' ও, ‘বাহিরের: শত্রু পরস্পরের 
সাহায্যে এইরূপে রাষ্টরকে-হুর্ববল করিয়া আনিয়াছে। উপ্রন্ত 
খের কথা-এই যে; দেশের.উন্নতির ও রক্ষার ভাঁর .যে সকল 
নেতার উপর, দিয়। দেশের, লোক এতদিন নিশ্চিন্ত ছিল, 
তাছাদেরও অধিকাংশই:দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থের সন্ধানে 
দেশকে বলি: দ্বিবার-আঁয়োজন করিয়াছেন । 
ভারতরাধ্টরের .ভবিয়ং এইরূপে- অনিশ্চিতের মধ্যে আসিয়া 
পড়িয়াছে। আজ রাষ্রের। বিপদ কোন্‌.দিক. হইতে আসিতে 
পারে তাহা" কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারে নাঁ। এন্সপ 
অবস্থায় দেশের “ কর্ণধারগণের- উচিত.অন্য সকল চিত্ত| ছাড়িয়া 
ঘরের শক্ত দমন. ও : রাঁহিরের- শত্রনিপাঁতের ব্যবস্থায় সমস্ত 
শক্তি নিয়োগ করা৷. আঁজ য়ে সকল লোক'বা দল দেশের 
বিপদের সুযোগে চরম বিশৃঙ্খলার স্বষ্টি করিয়! . দলগত 'বা 
ব্যক্তিগত, স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা, করিতেছে, তাঁহাদের বিশ্বাস-. 


-»ঘাতকতাঁর পথ. সবলে রোধ কত, প্রয়োজন ৷ “চোরাকারবাঁর 


ও চোরাচালানের স্রোতে.দ্শের লোক ডুবিতে বসিয়াছে, 
যে সকজ। অর্থনিশাচ উহাত্ত,লিপ্ত তাঁহাদের, কঠোর. শাস্তি 
দিবার ও নির্দয়ভারে দমন করিবার সময়. আসিয়াছে ৷ ঘরের 
শক্ত বিনাশ ভিন্ন দেশরক্ষার উপাঁয় নাই এবং পিছনে শক্রর 
চর ও পঞ্চমবাহিনীর দল থাঁকিতে দেশরক্ষীর, দল বাহিরের 
শত্ৰু ঠেকাইতে সক্ষম হুইবে না। 


বা বিবিধ, প্রসঙ্গ - 


£ই “ছা়দ্রাবাঁদের জাবি সারা, ভারতে - বারি 
বে ”__এই কথ! সেদিন য়াত্র পাকিস্থানের. মুখপাত্রের কাছে 
আমরা শুনিয়াছি। ' ইহাতে আমাঁদের বিচলিত হইবার 
কেহ কারণ ছিলনা. যদি না .দেশে..বিদেশীর., পঞ্চমবাহিনী 
ও শক্ৰপক্ষের সহায়ক রিপ্লববাদী £থ্টঁকিত-| অস্তধিরোধ 
যাহার! চাহে তাহার! বিশ্বাসঘাতকতার.চরম:সযোগের দিনের 
প্রতীক্ষায় : ‘সকল প্রকার আয়োজন করিতেছে: "একথ|] ত 
সকলেই জানে । কিন্তু, প্রতিকারের ব্যবস্থা কি? [হইতেছে তাহাই 
আমরা কেহ এখনও. বুঝিতে-“ 'পাঁরিতেছি না দেশরক্ষা- 
বাহিনীতে এক পশ্চিম বাংলায় দেড় লক্ষ লোক ভর্তি হওয়া 
প্রয়োজন, সেখানে দেড় হাঁদ্বার মাত্র হইলে চলিবে কি করিয়া ? 
যদি এক-একবারে পনেরে! হাজার যুবক নিয়মশৃঙ্ঘলা ও অস্ত্রের 
ব্যরহারে'ছয় মাসেরও “প্রখর শিক্ষা” (inteasive training) 
পায় তাহা, হইলেও পাঁচ, বৎসরের কমে, বাংলাদেশ: ্বপ্রতিষ্ঠ 
হইবে না।- আজ প্রয়োজন ভেলা জেলায়), আমে, এমে 
কৃষক, জেলে, বাগী, বাউরি; কৈবর্ত, মাহিয়, যুবকের সন্মুখে 
দেশরক্ষায় 'আত্মনিয়োগের উজ্জ্বল, চিত্র ধর1।- -আল্ব উচিত 
‘প্রত্যেক জুস্থ-ও. শিক্ষিত. বাঁডাঁলীর ছেলেকে. আহ্বান, কর! 
“যন্রযুদ্ধে ও বিয়ানবহরের কাৰ্য্যে শিক্ষালাভ করার জন্ত। 
সীমান্তরক্ষী সামরিক পুলিসবাঁহিনীভে , বাংলার -যুবশক্তিকে 
সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া উচিত আজই, এখনই 1. “প্রময় "নাই, 
সামর্থ্য নাই, ব্যবস্থা নাই” একথাই ত আমর! . শুনিয়]: আসি- 
,তেছি। এতদিনে:ডাক্তার . রায়ের মন্তরিত্বে কাধের, স্থত্রপাত 
হইয়াছে ইহাও'অতি শুভ লক্ষণ । : এখন এই কাজ; সবেগে 
অগ্রসর হুইতে:থাকে ইহাই আমাদের কাম্য । "বাংলার যুব- 
শক্তির অপব্যবহারের ত চুড়ান্ত হুইয়! গিয়াছে। :মিয়মশৃত্খলা 
বিরোধী.উদ্দাম ছাত্রববন্দ নিজেদের.ও পরের অনিষ্ঠই করিতেছে, 
তাহাদের.মধ্যে 'এখন নিয়মশৃর্থলার "প্রবর্তন কর! নিতান্তই 
প্রয়োজন,“না হইলে ' তাহাদের সর্বনাশ" সুনিশ্চিত এবং সেই 
- কারণেই দেশের ভবিয্ৎও অন্ধকার, I বিগত" ছয় বংসরে নানা 
ছুর্য্যোগ ও ছুর্বিপাকের সুয়োগে একদল” প্রঁরোচক ' ছাত্রদের 
সর্বনাশ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে-শিক্ষকের “আনে 
বসিয়া আছে, আবার অনেকে নান! প্রকার রাগুনৈতিক দলের 
“নেতা” । এই সকল প্রকাশ্য বা ছদ্মবেশী প্ররোচকদিগের 
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হাত হইতে ছাত্রধিগকে উদ্ধার করার বিশেষ চেষ্টা ব্রা 
নিতাস্ত প্রয়োজন | ২" -- ৩ 
চোরাঁকাঁরবারীর দল দেশের লোকের মন ক্লিট ও উদ্ভ্রান্ত 
করিয়া বিশেষ অনিষ্টের কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে। চোরা- 
কারবার বা চোঁর! চালীনী, সরকারী কর্ণচারী ও উচ্চতর 
অধিকারীবর্গের বিশেষ সাঁহীষ্য ছাড়া চলিতে পারে না একথা 
সকলেই জানে | তবে প্রতিকারের ব্যবস্থা হয় না কেন? 


॥ ' “মহগ্মদ আলি জিন ৩ 


পাকিস্থান ডোমিনিয়নের  গবর্ণর-জেনারেল্‌ মহম্মদ আলি 
জিন্না ১৮৭৬ সালে করাচীর' এক খোঁজা পিন ০০৪ 
করেন। 

করাচীতে শিক্ষা, সমাপনান্তে ' ১৬ বংসর.বয়সে মিঃ. জিলা 
ইংলগ্ড শিক্ষালাভার্থ গমন করেন । এখাঁনে- তিনি দাদাভাই 
নৌরজীর সংস্পর্শে আসেন 1”. 

ইংলগে শিক্ষা সমাপনের পর তিনি ১৮৯৭ সালে বোস্থাইয়ে 
আইন ব্যবসায় আঁরস্ভ করেন। -১৯০৬ সালে কলিকাতায় 
দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়," 
. তিনি তাহাতে, যোগদান করিয়াছিলেন । - ১৯১১ সালে 
কংগ্রেসের করাঁচী: অধিবেশনেও তিনি যোগদান করেন। 
ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সংস্কারের ব্যাপারে তাঁহাকে কংগ্রেসের 


প্রতিনিধি হিসাবে ইংলণে প্রেরণ কর! হ্য়।“-সর ফিরোজ 

শা মেট! তাহাকে নির্বাচন করেন। - ' * "২, 
- ১৯০৬ সালে মুসলিম.লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ।” ১৯১৩-সাঁলের 

পুর্ব পর্য্যন্ত তিনি লীগে যোগদান করেন নাই | : ১৯২০ হইতে 


১৯২৯ সাঁল পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখ! 
যায় নাই.। খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষপাতী 
ছিলেন না! বলিয়া তিনি কংগ্রেস ছাঁড়িয়াছিলেন। মুসলিম ' 
লীগেরও তখন ছুদ্দিন'। লর্ড আরউইনের আগমনে মিঃ জিন্বীর 
সুদিন দেখা দিল । ১৯২৮ সালে তাহার মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন 

“ঘটে । তার পর তাঁহার ১৪ দফা সর্ত প্রকাশ পাইল। 

* ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করে-। তখন 
হইতেই মুসলিম লীগকে কংখ্খেসের “বিরুদ্ধে সংগঠিত করিতে . 
তিনি উদ্ভোগী হইলেন । “দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রদেশগুলিতে 
কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ উনি তিনি- মুজি-দিবস? ঘোষণা 
করেন। - " 

. কংগ্রেস মন্ত্রীদের কারাবাসের সময়- মিঃ ভিন্না ব্রিটিশ 
গবর্ণরদের সাহায্যে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ পান । 
. ১৯৪৫ সালে তাহার দরুণই সিমলা. আলোচন! ব্যর্থ হয়। 
. ব্রিটিশ মন্ত্রিমিশন ১৯৪৬ সালের ২৩শে মাচ তারিখে আসিয়া! 
উপস্থিত হন | ১২ই মে তারিখে আলোচনা ব্যৰ্থ হইবার ' সংবাদ 
ধোষিত হয়। .... 

জুলাই মাসে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে প্রত্যক্ষ 
. সংগ্রামের প্রস্তাব গৃহীত হয়। . এই প্রত্যক্ষ সংখাঘের ফলে 
হাজার হাজার লোকৈর প্রাণনাঁশ ঘর্টে। ১৯৪৭ সালের ২৬শে 
মার্চ তারিখে ঘোষিত হয় যে, লর্ড মাউণ্টব্যাটেন মিঃ ভিন্না ও 
মহাত্মা গান্ধীকে দিলীতৈ আমন্ত্ৰণ জাঁনাইয়াছেন। ১৯৪৭ 
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১৩৫৫ 





সালের ওর! জুন তারিখে ভারতের হস্তে ক্ষমতা! অর্পণ 
সম্পর্কে ব্রিটিশ পরিকল্পন! ঘোষিত হয় । ১৫ই আগষ্ট তারিখে 
ভাঁৱতবৰ্ষকে বিভক্ত করিয়া ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান এই 
দুইটি ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। মিঃ জিন পাকিস্থানের গবর্ণর- 
জেনারেল ও পাকিস্থান গণপরিষদের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন ৷ 


কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ 7 
_ কেন্দ্ৰীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের বিগত অধিবেশনের শেষ 
দিনে (২২শে:ভান্র তারিখে) ভারত-রাষ্ট্রের প্রধান-মনত্রী_ 
পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু কাশ্মীর. ও হায়দ্রাবাদ সমস্ত! 
স্বক্ষে'ছুইটি বিবৃতি দান করেন । দৈনিক সংবাদপত্রে তাঁহার 
যে বিবরণ প্রকাশিক হইয়াছে তাঁহার মধ্যে লোকের মনে যে. 
সকল প্রশ্ন আলোড়ন ও ছুশ্িম্তার সৃষ্টি করিতেছিল তাঁহার 
কোন সছুত্তর পাওয়া যায় নাই। পাকিস্থানের মিথ্যাচার, নিজাম 
মীর ওসমান আলী খাঁর পৃষ্ঠপোধিত রাজাকারদলের বর্বরতা 
সম্বন্ধে নূতন কোন কথা বলিবার- ও 'জাণিবাঁর নাই] যে 
মনোভাবের ফলে ভারতবর্ষকে দ্বি-খণ্ডিত করিয়া পাকিস্থানের 
জন্ম দিতে, হইয়াছে তাহার স্বরূপ কাশ্মীর আক্রমণে ও হায়দর'- , 
বাদ রাজ্যের শাসক-গোষ্ঠীর টালবাহানায় দুর্্যটালোকের মত 
স্পষ্ট হুইয়! উঠিয়াছে।, এই মনোভাব যত.দিন টিকিয়া থাকিবে " 
তত দিন জাফরউল্লা থায়ের মত লোকের প্যাঁন-ইস্‌্লামী গর্জন 
ও নির্লজ্জ মিথ্যাকথনের শেষ হইবে না। সুতরাং পণ্ডিত 
নেখেরুর মন্ত্রিসভার অসীম সহনশীলতা কোন সফল পাওয়ার 
প্রত্যাশা! করা যায় না। অনেক সময় মনে হয়, এই ব্যর্খপ্রয্থীস . 
না করিলে ব্যাপার এত বিপজ্জনক হইয়া! উঠিত না রর 
"ব্রিগেডিয়ার ওস্মান প্রমুখ যাহার! বীরের মত স্বৃত্যু বরণ 
করিয়াছেন তাহাদের জন্য দুঃখ করিব না, কিন্ত, ভারত- 
রাষ্ট্রের কর্ণধারব্বন্দের যুদ্ব-নীতির ফলে যে নানা অন্থবিধাঁর 
সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার বিপদ ত দেশের লোকে বুঝিতে পারি- 
তেছে না । ভাঁরত্-রাষ্রের সৈন্ত-বাহিনীকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ- 
নীতি অবলম্বন করিতে দেওয়া! হইতেছে ন! বলিয়াই ত আজ দশ 
মাসের-মধ্যে পাকিস্থানীদের কাশ্মীর হইতে হুটাইতে পারা 
গেল না, এইরূপ একট] অভিযোগ দেশের লোকের মনে অনুক্ত 
থাকিয়া আনাগোনা] করিতেছে । ভারত-্রাষ্ট্রের নাঁগরিক- ' 
'বৃন্দের এই জসদাশয়তার কারণ কি, এই কথ! জানিবার 


“অধিকার আছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে এই অভিযোগ 


ধ্বনিত হ্য় নাই কেন, তাহ জানিবার দাবী আমরা করিতেছি । 

- হায়ঘরাবাদ-স্থষ্ট সমন্তার প্রসঙ্গে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু 
বলিয়াছেন : 

ভারতের অবস্থায় অন্য কোন দেশ, ভারতের- 

উপর একটি-রাঁজ্যের এই+রণসজ্জ কিছুতেই বরদাল্ড করিত) 

না। তথাপি বর্তমান ভারত গবন্মে্ট আপোঁষ-মীমাংসার 
: ' আশায় ধৈর্যসহকারে আলাপ-আলোঁচন] চালাইয়াঁছেন ৷ 
' আমরা. অতিরিক্ত মাত্রায় বৈর্ধ্যশীল বলিয়া আমাদের বিরুদ্ধে 

অভিযোগ করা হইতেছে । এ অভিযোগ অনেকটা সত্য । 
' "এই অভিযোগের উত্তরে পণ্ডিতজী বলিয়াছেন যে, যে ধৈর্য ও 
সং্যমের নীতি, “শান্তিপূর্ণ” আপোষের নীতি অবলম্বন করিয়! 


আশ্বিন 


বিবিধ প্রসঙ্ন__কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরু ' 
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আমর! বিদেশী 'শাসন-ব্যবস্থীর বিরুদ্ধে. সংগ্রাম করিয়াছি, 
“পাকিস্থান” ও হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে তাহাই প্রয়োগ করি- 
তেছি ; এরূপু ন! করিলে আমাদের “বহু ঘোষিত নীতিরই 


ব্যতিক্ৰম, কর! হইত ।”' কিন্তু ভারতরাষ্ট্রের . নেতৃবর্গের 


অনুস্থত নীতির বিপদ ত এখানে নয়। বিপদ-এই যে তাহার! 


_ এত্ীহ্বীননীতির কথাও ভাবিতেছেন এবং জগতের অন্থান্ত দেশের 


১ 


আচরিত নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার ফলাফলের .পরীক্ষা 


-কন্িতেও সাহস পাইতেছেন ন1: এই দ্বিধাই ভাঁরত-রাগ্ুকে 


ঘরে-বাহিরে বিপন্ন ও অপদস্থ করিতেছে । এই ছু-মুখো 
নীতি বর্জন ন! করিলে বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন পথ 


' খুঁজিয় পাওয়া যাইবে ন1।. 


হায়দরাবাদ রাজ্যের সমস্ত] সম্বন্ধে একটা. নর 
ঘোষণা করা হইয়াছে। ২৬শে ভাঁব্রের সাংবাদিক সম্মেলনে 
ভারত-রাষ্্রের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যদি নিজাম বাহাছর 


সেকেন্দ্রাবাদ সেনানিবাসে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রত্যা- . 


বর্তনের প্রস্তার অগ্রাহ করিয়া বসেন তবে জোর করিয়া তাহার] 
এই রাজ্যে প্রবেশ করিবে। 
বাহিনী তাহাতে বাঁধ! দিবে নিশ্যয়ই।, 'ফ 
ডামাভোল 'বাধিয়া উঠিবে। "নিজাম বাহাঁছরের পাকিস্থানী 
পৃষ্ঠপোষকেরা কি তখন চুপ করিয়া থাকিবে ? পাকিস্থানের 
শকুনি যেন এরূপ সুবুদ্ধি না দেয়, ইহাই প্রার্থন] করি। তাহ! 
হইলে' কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ সমস্ত]. একসঙ্গে মীমাংসা 


-হিইবার জন্তাবন দেখ! দিবে । প্যান-ইসলামী দুভুর পরীক্ষাও 


এই সঙ্গে হুইয়া যাইতে পারে । 


কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরু 


গত ২৩শে ভাপ্র ( ৭ই সেপ্টেম্বর ) ১৯৪৮। ভারত-রা্রের 
প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু কেন্দ্রীয় “ব্যবস্থাপক 
সভায় কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ রাজ্য সম্বন্ধে ছইটি বিবৃতি প্রদান 
করেন। নিয়ে তাঁহার বিশেষ বিশেষ ' রি অয 


* উদ্ধৃত করিয়া, দেওয়া গেল £  « 


পরিষদের সম্মুখে আমি কতকগুলি কাগজপত্র পেশ 
করিতেছি এবং সে সম্পর্কে একটি. বিবৃতিও দিতেছি.। ' 


. সকল কাগজপত্রে বাষপুপ-প্রতিষ্ঠান-প্রেরিত কাশ্মীর মি 


কথা রহিয়াছে । সদগ্তবৃন্দ অবগত আছেন যে, এই কমিশন 


_ গত ছুই মাঁস.বা ততোঁধিক. কাঁল যাঁবৎ ভারতবর্ষে এবং কোন 


/ কোন সময়ে ..পাকিস্থানে - রহিয়াছেন । কমিশনের সহিত 
_ ভারত-সরকারের পত্রালোচনা, কমিশনের একটি প্রস্তাব এবং 


প্রস্তাবটি . সম্পর্কে ভারত সরকারের জবাব .সদস্ততন্দ আন ' 


সকালের সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন । সকল কাগজপত্র 
প্রকাশিত হয় নাই । কেননা, মাত্র অদ্য সকালেই সেগুলি 
বিশেষ দূতের সাহায্যে. ক্রাঁচী. হইতে পাঠানো হইয়াছে। 
রুমিশন যে.কি; প্রস্তাব উখাপন করিয়াছিলেন. এবং আমর! 


'লইয়াছিলাম BH 


‘সৈয়দ কাশিম রাঁজভির . গুণ্ডা-". 


. দিগকে স্বল্প স্থির করিতে হয়'। 
গ্রহণ করিয়াছিলাম, এ পর্য্যন্ত" তাহাই অনুসরণ . করিয়া 


উহার কি জবাব দিয়াছিলাম, :সদস্তবৃন্দ সংবাদপত্রে তাঁহ! 


দেখিয়াছেন। তাঁহার! অবশ্য ইহাঁও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, 
যুদ্ধবিরতি ও সব্ধি-চুক্তির কয়েকটি সর্ভ আমরা স্বীকার করিয়া 
কিন্ত পাকিস্থান . কার্য্যতঃ সেগুলি, অগ্রাহ 
করিয়াছে। "বর্তমান. অবস্থায়, এবিষয়ে আমি বেশী কিছু 
বলিতে চাঁছি না । উহার একটি কারণ, এই যে, কাগজ; 
পতরগুলি সযত্বে . অন্থধাবন করিয়া দেখির্তে হইবে ৷ দ্বিতীয় 
কারণ এই যে, কমিশন তাঁহাদের কর্তব্যাঁকর্তব্য সম্পর্কে চিন্ত! 
করিতেছেন এবং . তজ্জন্তই এমন কিছু বলা উচিত হইবে না, 
যাহাতে তাহাদের কার্ষ্যের ব্যাঘাত হইতে পারে । বাস্তবিক 
কমিশনের ইচ্ছান্থসারেই এ পর্য্যন্ত কাগন্দপত্রগুলি প্রকাশ করা 
হয়নাই এৱং পার্লামেন্টেও কোন বিবৃতি দেওয়া হয়.নাঁই। 


কমিশনের ' সহিত আলোচনার সুরু হইতেই আমরা 
পার্লামেন্ট ও দেশবাসীর মিকট প্রক্কৃত অবস্থ জ্ঞাপন করিতে 
আগ্ৰহান্বিত ছিলাম । পরিষদের সম্মতি ছাড়! বা তাহাদিগকে , 
নাজানাইয়া এরূপ বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কোন ব্যাবস্থা 
অবলম্বন করিতে আমরা ইচ্ছুক ছিলাম না । “কিন্ত কমিশন 
এ সকল জটিল আলোচনায় নিযুক্ত. থাকাকালে আমাদের 
পক্ষে কোনরূপ বিব্বতি'দেওয়ার অন্গবিধ| ছিল. এবং বাস্তবিক - 
তাহাদেরই অনুরোধে উহ বারবার" স্থগিত, রাখিতে হইয়াছে। 
গতকল্য অপরাহ্ণ চার-ঘটিকায় তাঁহারা করাচীতে এক বিবৃতি 
প্রকাশ .করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমি বেশী. কিছু বলিতে 
চাহি না, কিন্তু কতকগুলি ঘটনার প্রতি আমি পার্লামেণ্টের 
দৃষ্টি .আকর্পণ করিব । সে. সকল. ঘটনা এই পার্লামেন্ট ও 
দেশবাঁসী সবিশেষ অবগত. আছেন | কিন্তু মাঝে মাঝে 
এমনও দেখ যাঁয় যে, *সকলের জ্ঞাত ঘটনা ও ইরা 


সত্যকে অস্বীকার করা হইতেছে | 


প্রায় এগার যাস 'পূর্বে কাশ্মীরের এই শোচনীয় ঘটনা 
আরস্ত হুয়। -গত বৎসর অক্টোবর মাঁসের শেষভাগে পাঁকি- 
স্থানের'মধ্য দিয়! বা পাকিস্থান এলাকা হইতে কাশ্মীরের উপর 
আক্রমণ আঁরস্ত হয় এবং ভাঁরত গবন্মেণ্টের সন্মুখে এক কঠোর 
সমন্তা দেখ! দেয় |. কিন্ত" মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আঁমা- 
আমরা সে সময় যে সিদ্ধান্ত 


আঁসিয়াছি। ' আমাদের কাছে এবং সমগ্র বিশ্বের কাছে এ KE 


কথাটা স্পষ্ট হ্ইয়! উঠে যে, পাকিস্থান গবন্মে ণ্ট কেবলমাত্র এই 


আক্রমণে উৎসাঁহই দিতেছেন না, সক্রিয়ভাবে সমর্থনও 
করিতেছেন । পরে ইহা আরও স্পষ্ট হুইয়া উঠে যে, আক্রমণের 
ব্যাপারে পাকিস্থানের কেবলমাত্র অমর্থনই নাই-_পাঁকিস্থান 
আমি উহাতে সক্রিয়ভাবে যোগও দিয়াছে। 


ত কিকি গত দশ মাস, যাবৎ পাকিস্থান Ee উদ 
ক্রমাগতই এই কথা অস্বীকার করিয়া আপিয়াছেন। এ 


৪৮৮ 


অবস্থায় আমরা বিষয়টি রাধপুঞ্র প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা পরিষদে 
নিকট পেশ করি। 


অত্যন্ত সহ্জ্ঞ একটি আঁবেদন লইয়া আমরা নিরাপ্জ 
পরিষদের সন্মুখে উপস্থিত হ্ইয়াছিলাম। আমর! বলিয়া- 
ছিলাম, পাকিস্থান এলাকার মধ্য দিয়া আঁসিয়! হানাদার! 
কাশ্মীরের শাভিভঙ্গ 'করিতেছে। এব্যাপারে যথাসম্ভব কম 
দাবীই আমরা. জানাইরাছিলাম, যদিও উচ্চতর দাবী আমর! 
উথ্থাপন করিতে পাঁরিতাঁম। আমরা বলিয়াছিলাম, যাহার! 
পাকিস্থানের মধ্য দিয়া আসিতেছে, পাকিস্থানের সাহাঁয্য ও 
সহযোগিতা! ছাড়া তাহারা আস্তে পারে ন! ।' 
যেন হানাদার দলকে সাহায্য না করে এবং পাকিস্থানের মধ্য 
দিয়া তাহাদিগকে আসিতে না দেয়, তজ্জন্ভ “ পাকিস্থান 
গবন্মেন্টকে অনুরোধ জানাইতে আমর] নিরাপত্তা! পরিষদ্ধকে 
বলিয়াছিলাম ৷ অত্যন্ত নরয ভাষায় এই অতি সামান্ত 'দ্বাবী 
উত্থাপন করা হুইয়াছিল'। পাকিস্থান এই কথ। অন্বীকাঁর 
করে। নিরাঁপভা পরিষদে আলোঁচনাকালে তাহারা কেবল- 
মাত্র উহা অস্বীকারই করে নাই, তাহাদের বিরুদ্ধে এরূপ 
অভিযোগ করা হইতেছে 'বলিয়! ক্রোধ ও বিক্ষোভ প্রকাশ 
করে। তাহাদের এই অন্বীক্কতি যে মিথ্যা ছিল, আজ তাহারাই 
সে কথা প্রকাশ করিয়াছে। কেবলমাত্র ব্যবহা'রিক-রাঁজনীতি 
ও আমরা যে পরিস্থিতির সপ্মুখীন হইয়াছি, উহার দিক হইতেই 
ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ নহে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নীতিধর্্ম, 
সাচার ও 'শালীনতার যে সম্পর্ক রহিয়াছে সেদিক হইতেও 
- ব্যাপাঁরট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । একথা আমি ভাঁল- করিয়াই 
জানি যে বর্তমান রিখে -জনপাধারণের . 
আত্তর্জীতিক নীতি-ধর্ব্বের মান খুব উন্নত নহে--ইহা সত্যই 
দুঃখের কথা । কিন্ত তৎসত্বেও বাহিরের ঠাট বজায় রাখিতে 
কিছু শালীনতাঁর পরিচয় দ্বিতে হয় এবং মানদওও বজায় 
রাখিয়া চলিতে হুয়.। 


- এমন কি, গতকল্য অপরাহু:চার ঘটিকার পূর্বে পাকিস্থান 
পৃথিবীর কাহারও নিকট একবারও স্বীকার করে নাই যে, 
কাশ্মীরের যুদ্ধে তাঁহারা কোনক্রমে জড়িত রহিয়াছে । অবশ্য 
এবিষয়ে আমাদের হাতে সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত প্রমাণ ছিল। 
শেষ পর্য্য্ত যুদ্ধে লিপ্ত বৃহৎ সেনাদলকে কেহুই গোপন রাখিতে 
- পারে না। 
পর্য্যস্ত- অর্থাৎ এ সকল কাগজপত্র প্রকাশিত না হওয় পৰ্য্যন্ত 
প্রকাশ্যে তাহা স্বীকার কর! হয় নাই। পক্ষান্তরে বারবারই 
অস্বীকার কর! হইয়াছে! | 

পার্লামেন্ট স্মরণ রাখিবেন, বৃহৎ পাকিস্থানী সেনাদল আজ 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এলাকায় দাঁড়াইয়া ভারতীয় সেনাদলের 
সহিত যুদ্ধ করিতেছে । কিন্তু পাকিস্থান এলাকায় কোথাও 


যুদ্ধ হয় নাই বা ভারতীয় আগি পাকিহানে প্রবেশও : কয়ে 


নাই। ইহা এক গুরত্বপূর্ণ বিষয় ।-- 


- গুবাশী 


পাকিস্থান " 


উঠিয়াছিল। 
' কিঞিৎ মৰ্য্যাদাহানি হইত |” 
ও মিথ্যার ভিত্তিতে রচন1 করা হইয়াছে । 


নীতি-বুদ্ধি বা" 


কিন্ত তৎসত্বেও -গতকল্য অপরাহ্ণ চার ঘটিকা 
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কাশ্রীর-প্রসঙ্গ সর্বপ্রথম উত্থাপিত হইলে তিনি মহাত্মা 
গান্ধীর নির্দেশ প্রার্থনা! করেন৷ এ বিষয় লইয়া] তিনি বহু বার 
গান্ধীজীর নিকট যান এবং তাহার অসুবিধার ' কথা তাহাকে 


(গান্ধীজীকে ) বলেন। সামরিক ব্যাপারে অহিংসার অবতার 


বিশেষ কোন সহায়তা করির্তে পারেন নাই, কিন্তু নৈতিক, 
প্রশ্নে তিনি সর্বদাই উহাদের পরিচালনা করিয়াছেন। $= 
সঙ্কটে নিজের বা গবন্মেন্টের দায়িত্ব লঘু করিবার উদ্দেশ্টে 
তিনি মহাত্মা গান্বীজীর নামোলেখ করিতেছেন না। ইহার - 
নৈতিক দিক কিরূপ তাঁহাকে বিব্রত করিয়াছে, ইহা দেখানই 
এ ব্যাপার উল্লেখ করার কারণ । . “ইহাই আমার মনোভাব ; 
জনসাধারণের নিকট আমি তাহা! ব্যস্তও করিয়াছি। গত ' 
বৎসর অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে আমরা! বিমানযোগে 
কাশ্মীরে সৈ প্রেরণ কৃরি ; সেই ভাগ্যনিয়ামক সিদ্ধান্ত কি 
ভুল ছিল? এ বিষয়টি আমি শত্ৰু-মিত্ৰ সকলের নিকট হইতে 
জানিতে ইচ্ছুক । একটু-আধটু ভুল হওয়া অশ্বাভাবিক কিছু 
নয়; কিন্ত ভারত-সরকারের অন্থস্থত ব্যবস্থা অনিবার্ধ্য হুইয়া 
বরং আমর] কোন ব্যবস্থা অবলম্বন ন! করিলে 
পক্ষান্তরে সমগ্র প্রসঙ্গটই শঠতা 
কাশ্মীরে বিরাট 
পাকিস্থানী বাহিনী যুদ্ধরত রহিয়াছে বলিয়া সম্প্রতি স্বীকার 
করায় পাকিস্থান ইতিপূর্বে রা্রপঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে যে" 
বক্তব্য পেশ করিয়াছিল, তাঁহার যৌক্তিকতা নষ্ট, হইয়াছে । এ 
. কমিশনের মূল প্রস্তাব ১৪ই আগষ্ঠ ভারত গবন্ধে্টকে ও 
দেওয়] হয়। ভারত গবন্ধেন্ট, সত্বর উহার উত্তর দেন । 
পাকিস্থান গবন্মেন্টও ১৪ই আগষ্ট কমিশনের প্রস্তাবগুলি 
পাইয়াছিলেন। ঘটনার চাঁপে অথবা কমিশনের চাপে গত- 
কল্য পাকিস্থান গবন্মেন্ট কমিশনের প্রস্তাবের একটা উত্তর 
দেন। তাঁহারা যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে কমিশনের প্রস্তাব 
অগ্রাহ করা হইয়াছে 1-* 


পাকিস্থানের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কোন ইংরেজ দর - 
যুদ্ধ, করিতেছে কিনা এই সন্বদ্ধে শ্রীয়ুত ত্যাগী একটি প্রশ্ন ' 
করিলে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, কয়েকজন ইংরেজ পাঁকি- 
স্থানের হইয়া যুদ্ধ করিতেছে ।** 

বৎসরাধিক কাল যাবৎ ভারত হায়দরাঁবাঁদ গন্ধে ণ্টের 
সহিত শাত্তিপূর্ণ ও সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হওয়ার 
জন্ যথাসাধ্য চেষ্টা, করিয়া আসিতেছে। এই চেষ্টার ফলে 
গত নবেম্বর মাসে এক বৎসরের অন্ত স্থিতাঁবস্থ| চুক্তি সম্পাদিত 


হয়। ভরসা করিয়াছিলাম যে,. ইহার পর চুড়ান্ত ও সস্তোষ- 


জনক মীমাংসায় পেৌঁছিতে বিলম্ব হুইবে না । কিন্ত একমাত্র 
বাক্যে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ভারতের সহিত 
উহার যোগদানের ভিত্তিতেই চুড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে । 


‘অবস্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্্রে যোগদান করিলেও যুক্তরাষ্্রের স্বয়ং 
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আঁখিন 
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শাসিত অংশ হিসাবে উহার অধিকার বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ন হইবে 
না।_ ভারতীয় যুক্তরাধ্রের অন্তভুক্ত- স্বায়ন্তশ্নাসনশীল অষ্ান্ত 
রাষ্রের মত হাঁয়দরাঁবাদও সমপরিমাণ ক্ষমতা ও স্ুযোগ-স্থবিধা 
ভোগ করিতে পারিবে । 
মহনীয় ভ্রাতৃত্বের সম্মানজনক অংশীদারিত্বই আমরা হায়দর!- 
বাদের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলাম। হায়দরাবাদে কিন্বা অন্য 
কোন রাষ্ট্রে বা ভারতের যে কোন প্রদেশে লোকায়ন্ত দায়িত্ব- 
শীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনই আমাদের চিরকালের লক্ষ্য | অত্যন্ত 
আনন্দের কথা, আমাদের এই অভীষ্ঠ একমাত্র হায়দরাবাদ 


. রাজ্য ব্যতীত ভারতের প্রায় সর্বত্র পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। 


এই আধুনিক যুগে এবং ভারতের বুকে যখন নবার্জিত 
স্বাধীনতার স্পন্দন জাঁগিয়াছে, তখন সেখানে একটি.রাজ্য এই 
স্বাধীনতার আত্বাদনলীভে বঞ্চিত ও অনস্তকালের জগ স্বৈর- 
তান্ত্রিক ৪৮১ অধীনে থাকিবে; ইহা আমার্দের 
কল্পনারও অতীত ৷-- 

অধিকত্ত আমর! যে সকল নীতি পুনঃ পুন” ঘোষণা 
করিয়াছি, তদনুযায়ী আমর! স্বীকার করিয়াছিলাঁম যে.জন- 
সাধারণের মতামত দ্বারাই হায়দরাবাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত 
হইবে'। তবে মুক্ত ও স্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যে এই 


* গণভোট গ্রহণ করিতে হইবে-।৯ বর্তমানে হায়দরাবাদে যে 


'হুইয়াছে। 


'ইহাতে বিশেষ সাহায্য করিতেছে । 


বিভীষিকার রাজত্ব চলিয়াছে,, তাহ! স্বাধীন গণভোট গ্রহণের 


উপযুক্ত পরিবেশ বলিয়| বিবেচিত হইতে পারে না ।"* 


হায়দরাবাদ রাজ্যে যে অশুভশক্তি কাজ- OE 
উহ! ভারতের সহিত মীমাংসার সর্ববিধ চেষ্টা ব্যর্থ করিতে 
বদ্ধপরিকর । সশন্ত্র রাজাকারগণ কর্তৃক চালিত এই শয়তানী 
চক্রের শক্তি” উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এক্ষণে 
'গবন্মেণ্টের উপর ইহার পূর্ণ কর্তৃত্ব বিরাজ করিতেছে। 


রাজ্যের সমস্ত সম্পদ সর্কতোভাবে যুদ্ধের জন্ত নিয়োজিত 
'হুইয়াছে এবং হইতেছে । 


রাজ্যের সৈম্তসংখ্য। বন্ধিত কর! 
হইয়াছে এবং দ্রুত অনিয়মিত সৈশ্থদল -গঠনের অনুমতি দেওয়া 
বিদেশ হুইতে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ 
কতকগুলি বিদেশী কোম্পানী 
ভারতের বুকের উপর 
একটি রাজ্যের এই রণসজ্জা কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় 


আমদাঁনী করা হইতেছে । 


না ।, তথাপি বর্তমান “ভারত গবর্মেন্ট আপোখ-মীমাংসার 


i 


চাঁলাইয়াছেন। 
তাহা হইতেছে 


আশাঁয় ধৈর্য্যসহকারে আলাঁপ-আলোচন] ' 
আরও' একটি ব্যবস্থ! তাঁহার! .করিয়াছেন'। 


যতদুর সম্ভব হায়দরাবাদে যুদ্ধদামগ্রী - প্রেরণ বন্ধ করার 


ব্যবস্থা । 

হায়দরাবাদে যে সকল সেনাদল গড়িয়া উঠিয়াছে, 
বিশেষতঃ বাঁজাকারবাছিনী রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং কখনও 
কখনও রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া ভারতের এলাকাঁতেও 


আক্রমণ চালাইতেছে, তাঁহারা 'দ্বিন দিন অধিকতর পৈশাচিক 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_পাকিস্থান রাষ্ট্রের মতিগতি 


প্রকৃতপক্ষে" ভারতীয় ইউনিয়নের - 


“সত্য । 
- করিব না, শাস্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার সব্বপ্রকার- চেষ্টা করিব 


৪৮৯ 


~ 


ও আক্রমণাত্মক হইয়া উঠিতেছে। এখানে "ইহার বিস্তৃত 
বিবরণ দেওয়ার অভিপ্রায় আযু নাই । কারণ পার্লামেন্টের 
বর্তমান অধিবেশনের প্রারস্তে হায়দরাবাদ সম্পর্কে সহকারী 
প্রধানমন্ত্রী যে *শ্বেতপত্র পেশ করিয়াছেন, উহাতে এবং 
প্রকাশিত অন্তান্ত প্রামাণ্য তথ্যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া! যাইবে । 
হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরে, রাজাকার ও তাহাদের সহচর= 
দের বিরুদ্ধাচরণকারী মুসলমান ও অ-মুসলমানদের উপর 
ক্রমবর্ধমান .অত্যাঁচারের ফলে যে অরাজকতা ও ত্রাসের থ্রি 
হইয়াছে তাহ! গভীর উদ্বেগের কারণ হইয়! দ্বীড়াইয়াছে এবং 
হায়দরাবাদের সীমাস্তবন্তী ভারতীয় ইউনিয়ন এলাকায় এবং 
সাধারণভাবে ভারতে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা .দিয়াছে। 
বর্তমান মুহুর্তে আমাদের প্রধানতম ও সর্বাধিক উদ্বেগের বিষয় 
হইতেছে হায়দরাবাদ রা্যাভ্যস্তরে হিংসা ও অরাঁজকতাঁর 
এই. প্রমন্ত তাগব | : 

পরিষদ সদস্তগণ ইহা না স্বীকার করিবেন ‘যে, 

ভারতের ভৌগোঁলিক কেন্দ্রের মধ্যে অবাঁধে এই চরম নিষ্ঠুরত| 


. চলিতে দিতে কোন সভ্য গবর্মেন্টই পারেন না । কারণ ইহার 


সধ্তি শুধু যে হায়দরাবাদের শাস্তিপ্রিয় নাগরিকগণের 
নিরাপত্তা, সম্মান, জীবন ও সম্পত্তির প্রশ্নই জড়িত তাছা-নহে, 
ইহার সহিতি ভারতের আভ্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃঙ্খলার প্রশ্নেরও 
অচ্ছেগ্ সম্পর্ক ব্রহিয়াছে। হায়দরাবাদে হত্যা, গৃহ্দাহ, ধর্ষণ 
ও লুনের অবাধ তাঁওব চলিবে, অথচ ভারতে সা্প্রদ্থায়িক 


. দ্বেষ বৃদ্ধি এবং ডোঁমিনিয়নের শাস্তির ব্যাঘাত ঘটিবে না, এরূপ 


আশা! করা মূর্খতা । এ অবস্থায় পড়িলে পূর্ববর্তী ভারত 
গবন্মেন্ট কি করিতেন, তাহ] বিবেচনা করার জন্য পরিষদ 
সদ্ঘগ্তগণকেই অনুরোধ করিতেছি ।” 

আঁমর1 অতিরিক্ত মাত্রায় ধৈর্যশীল বলিয়া আমাদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হুইতেছে। এ অভিযোগ অনেকটা 
সংঘর্ষ এড়াইবার অন্ত কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি 


এই নীতি অনুসরণ করিয়াই আমর] চলিতে চেষ্টাকরিয়াছি। 
অনন্তোপায় হুইয়াই'অন্ত কোন পন্থা অবলম্বন করা চলিতে 
[ীরে । -রিদেশী শাঁসন' শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম হইতে 
শেষ পর্ধ্যস্ত যে নীতি ও আদর্শ আমরা অনুসরণ করিয়াছি, 
হায়দরাবাদ সম্পর্কে এই কার্ধ্যপদ্ধতি অবলম্বন না করিলে ইহ! 
দ্বারা আমাদের সেই বহু ঘোষিত নীতিরই ব্যতিক্রম কর! 
হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার প্রতি দৃষ্টিবিযুখ হইলে 
আমাদের চলিবে ন! এবং এই সমস্ত তথ্য সম্পর্কে আমাদের যে * 
দায়িত্ব আছে তাহাও এড়ান চলে নী । পু 
পাকিস্থান রাষ্ট্রের মতিগতি 
সাধারণতঃ আমরা “পাকিস্থান” রাষ্ট্রের কার্য্য-কলাপ লইয়া 
সমালোচনা করি না'। কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্র যে অন্যায়ের 
আগুনে পুড়িতেছে, তাহার আঁচ আমাদের গায়ে লাগে বলিয়া 


৪৯০ রর 





এই রাতের প্রন্কৃতি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে মত প্রকাশিত করিতে 
হয়-। এমনি অন্ধ এই রাষ্রের চালকেরা ষে ধাঁহারা তাহাদের বন্ধু, 
যাহার! তাহাদের হইয়া নিঃস্বার্থ লোৌকহিতৈষণাঁর প্রেরণায় 
কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন তাহাদের প্রতি অন্যায় 
অবিচার করিতেও হইহাঁদের বাঁধে না । সম্প্রতি নোয়াখীলিতে 
অঙ্কিত এইরূপ একটি অন্তায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দৈনিক সংবার্দ- 
পত্রে প্রচারিত হুইয়াছে। সরদার জীবন সিংহকে থেফ-তাঁর 
করার সংবাদে শান্তিকামী ও সাম্প্রদায়িক মিলনপ্রয়াসী অনেকের 
মনই উৎকষ্টিত হইয়! উঠিয়াঁছে। তাঁহাকে গ্রেফতার কর! হুইবে 
এইরূপ একটি খবর অনেক দিন হইতে নোয়াখালি জেলায় 
প্রচারিত হইয়াছিল । ইহাঁর সত্যতা ' পরীক্ষার জন্থ সরদারজী 


নিজেই গত ১৪ই ভার তারিখে নোয়াখালি শহরে উপস্থিত ' 


হন। সেখানে সংবাদ পান যে তাহার বিরুদ্ধে কোন 
পরওয়ান! নাই। যাচাই করিবার জ্বন্ত লক্ষ্মীপুর থানায় 
আসেন এবং এই সংবাঁদ সেখানে ধৃত হন ! 
তারিখে তীহাকে- সদরে হাজির কর] হয়।* হাকিম সাহেব 
জামিন . অধ্বীকার করিয়া .ভাঁহাকে মাইজদী হাজতে 
পাঠাইয়াছেন। 

যে অভিযোগে তিনি আটক বরাতে তাহার-. বিবরণ 
এই £-_সৌরিন্ডি দাঁসী নামে টুমচরের একটি বিবাহিতা স্ত্রীলোক 
লক্ষ্মীপুর থাঁনায় এই ভাপ্র দিনের বেলায় নালিশ দায়ের করে যে 
তাহাকে তাহার স্বামীর গৃহ হইতে ধরিয়া লইতে কয়েকজন 
লোক আসে; সে সোরগোল করায় লোৌকগুলি পলাইয়া 
যায়। ও শ্ত্রীলোকটির বিশ্বাস যে তাহার! সরদারজীর দ্বার] 
প্রেরিত হইয়া আসিয়াছিল। সেই সব .লোক যাহার! 
স্বীলোকটিকে 'ধরিতে গিয়াছিল বলিয়া অভিযুক্ত তাঁহাদিগকে 
গ্রেপ্তার করিয়া জামিনে খালাস দেওয়া হুইয়াছে। কিন্ত 
স্ত্রীলোকটি বলিয়াছে যে তাহার বিশ্বা সরদার জীবন 
সিংজীই এ লোক পাঠাইয়াছেন, সে সম্পর্কে পুলিস সরদারজীর 
সাক্ষাতে কোনও তদন্ত করে নাই।, 
সরদারজীকে জেলে বন্ধ করিলেন এবং সাক্ষাৎ ভাবে যাহার! 
অভিযুক্ত তাঁহার! জামিনে খালাস হইয়া আছে। . 

সরদারজীর 'জীবন-কথা৷ জানিলে তাহার বিরুদ্ধে অতি- 
যোগের সত্যতা. সৃন্বদ্ধে চুড়ান্ত সন্দেহের অবকাশ থাকে । 
এই স্ত্রীলোকটির জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও কিছু জানিতে হয়। 
স্বামীর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কিছু দিন পূর্বের এই 
দ্রীলোকটি সরদারন্দীর নিকট আবেদন করে। ইহ! লইয়া 
প্রকান্ঠ, বৈঠক হয় এবং গ্রামের মাতব্বরের] তাহার স্বামীকে 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হন।. পুলিসের 
সাহায্যে স্ত্রীলোকটির পিত্রালস্স হইতে তাহাঁকে স্বামীর গৃহে 
লইয়া যাঁয়। তাঁর পর এই এজাহার | ET 

সরদারজীর জীবন-কথা এই $_ইনি ত্রিটিশ ফৌজতুক্ত 


হইয়া] বর্মীয় যান ও যুদ্ধকাঁলে অন্তান্ত অনেকের সহিত ইনি 


এ 


১ল। সেপ্টেম্বর . 


গবন্মেন্ট ইহাঁতেই 


চর 


1 


পাপ 


জাপাঁনীদের হাতে বন্দী হন। পরে নেতাজী-সংগঠিত সৈন্য- * 


দলে কর্ণেল পদে থাকিয়া “আজাঁদ-হিন্দ ফৌজের” নেতৃত্ব 


করেন। যখন রেঙ্গুন ব্রিটিশ অধিকারে আসে সে সময় ' 


নেতাজ্জীর নির্দেশমত আত্মসমর্পণ করিয়া ইনি ব্রিটিশ বন্দী 
হন। ব্রিটিশ অফিপাঁরের] তাঁহার চরিত্রগ্ুণে ও যোগ্যতায় . 


এমনই মুগ্ধ ছিলেন যে রেছুন “পুনরধিকাঁর করার পর এই ৯২. 


রেম্ুনে 
) সরদাঁরজীর চেষ্টায় শীজি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 


ফৌজের” সকলের সহিত ইনিও মুক্তি লাভ করেন। 


তাঁর পর নোয়াখালির বর্বরতার পর গান্ধীজী-প্রবর্তিত. 
‘কান্দে আজ প্রায়, ছুই বৎসর ধরিয়! আত্মনিয়োগ করিয়া 


অঁছেন। হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে তিনি এীসতীশচন্দ্র দাশ- 


ছুষ-লোঁকের চক্ষুশূল হইয়াছেন। “পাকিস্থান” রাষ্ট্রে মি 


. মণ্ডলীর ও নোয়াখালির হাঁকিমদের ইহা অজানা থাঁকিবাঁর 


কথা নয়। তবুও যে এই বৃদ্ধের উপর অবিচার হইল, তাঁহা . 
স্তৱ হইয়াছে এইজন্য যে রা প্রকৃতি স্বাভাবিক সভ্যতা- 
সম্পন্ন নহে। 


শাসন বিভাগের ্যযবৃদ্ধি 

ভারত বিভাগের ফলে বঙ্গদেশের আয়তন কমিয়া এক- 
তৃতীয়াংশ হইয়াছে কিন্তু বায় তদনুপাতে হ্রাস পায় নাঁই। 
বরং অবিভক্ত বাংলায়-সরকারের ব্যয়ভার ঘাঁহা ছিল এখন 
যেন তার চেয়েও বেশী ব্যয় বাঁড়িয়াই চলিতেছে । 
ভ্রমণ-ব্যয়' ইত্যাদি সম্বন্ধে এখন সতর্ক হওয়] প্রয়োজন । ব্যবস্থা- 
পরিষদের সদস্যদের নানাবিধ কমিটি প্রভৃতিতে নিয়োগ করিয়া 
এবং-দল ঠিক রাখিবার অন্য কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্যদের 
সরকারী পরামর্শবাত] প্রভৃতি পদে অধিঠিত করিয়া পরোক্ষ- 
ভাবে ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে । ইহাদের কেহ কেহ “অবৈতনিক” 
কিন্ত ভাতা, ভ্রমণ-ব্যয়, সরকারী গাড়ী এবং পোষ্যবর্গের 


চাকুরি প্রভৃতিতে এদিকটাও .পৌঁষাইয়া যাইতেছে অবিভক্ত 


বাংলায় লাটসাহেবের বেতন ছিল ১ লক্ষ ২০. হান্ধার টাঁকা 
এবং ভাতা ৯ লক্ষ টাকা । এখন এক-তৃতীয়াংশ বাংলায় 


সাম্রাজ্যবাদী ঠাট বজায় রাখিয়া দেশবাসীর মনে লাটসাঁহেবের 
প্রতি ভীতি সঞ্চারের জন্য যে বিপুল ব্যয় বরাচ্ছ হইয়াছিল 
আজ তাহ টানিয়া চলিবার কোনই প্রয়োজন নাই । সরকারী 
উচ্চতম পদগুলির সংখ্যা এবং বেতন যে হারে বাড়িতে আর্ত 


.হুইয়াছিল তাহাঁতে জনকল্যাঁণের অন্ত টাক] বিশেষ অবশিষ্ট 
থাকিবে না অনেক আগেই তাহা আশঙ্কা করা গিয়াছিল। 


মন্ত্রীদের 


বন্দী কর্ণেলকেই উ তাহার সঙ্গীদের সহিত শহরের শাস্তি রক্ষায় | 
‘নিয়োজিত করেন এবং অস্ত্রশস্ত্র ফিরাইয়া দেন । 
- তখন অরাজকতা চলিতেছিল ৷ 
তাঁর পর বন্দী হিসাবে ইনি দিল্লীর লাল - 
কেল্লায় জীবনযাপন করিতে থাকেন ও পরে “আবাদ হিন্দ 


২ 


TA 


গুপ্ত ও গ্রীপ্যারীলালজীর সহকর্্মী্পপে লোক-সেবা করিয়া - 
যাইতেছেন। মনে হয় শিষ্টের: পালন করিতে দিয়! তিনি. 


৮ 


& 


তাঁহার বেতন-হইয়াছে ৬৬ হাজার এবং ভাতা ছয় লক্ষ টি 


) 


'আশিন 





এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হুইয়াছে। কিছুদিন আগে এই 
মৰ্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে পশ্চিমবঙ্গে টাকার অভাবে 


' জনকল্যাণযূলক অনেক পরিকল্পনা! স্থগিত রাখা! হুইতে পারে। 


গত মাসে আমরা গবন্মেন্টের ফাইনা বিভাগের কার্ধ্য- 


- ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। ইংরেজ এবং লীগ 
: গবন্মে্টি- উভয়েই এই বিভাগটির দক্ষতার যাহাতে অবনতি 


না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাঁখিয়াছিলেন।. উপযুক্ত লোক 
ছাড়া কাহাকেও এই বিভাগে আনয়ন করা হইত না! মুসলিম 
লীগ আমলে সরকারের সমস্ত বিভাগের উচ্চতম পদগুলিতে 
হিন্দু সরাইয়া মুসলমান বসানো হইয়াছিল কিন্ত, ফাইনান্স 
বিভাগের পুরাতন দক্ষ কর্মচারীদের নড়চড়, করা হয় নাঁই_। 

খরচ কি ভাবে বাঁড়িতেছে তার সামাহ্থ' আলোচন! 


_ অপ্রাসঙ্গিক. হইবে না । ইংরেজ আমলে সেক্রেটারিয়েটে 


২৭৫০২ টাকা বেতনের সেক্রেটারীর পদ ছিল মাত্র ছয়টি। 
অবিভক্ত বাংলার জন্ত ভাঁরতসচিব এই বেতনে ছয়টির বেশী পদ 
রাঁখিবার আবষ্যকত! নাই বলিয়া সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ দিয়া- 


'ছিলেন। মুসলিম লীগ গবন্মেন্ট. এই নির্দেশ অমান্ত করিতে 


পাঁরেন নাই।. ইহারব্যতিক্রম আঁরস্ত হইয়াছে এবার । . 
বর্তমানে এক-তৃতীয়াংশ বাংলায় ২৭৫০২ টাকাঁর-সেন্রে- 
টারীর পদও ছুই তৃতীয়াংশ কমিয়া হওয়া! উচিত ছিল 'ছুইটি-১ 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে উহা! দ্বিগুণ বাড়িয়া হইয়াছে বারোটি। এত 
দিন একজন সেক্রেটারী জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশীসন এবং 
শিক্ষা বিভাগের কান্ধ করিয়াছেন, এখন কাজ কমিয়াছে কিন্তু 


আলাদা তিন জন সেক্রেটারী কর! হইয়াছে এবং শেষোক্ত হুই ' 


বিভাগের সেক্রেটারীঘয় প্রত্যেকে পাইতেছেন ২৭৫০২ টাকা । 


এতদিন সমবায় "ও পুনর্বপতি বিভাগের ' সেক্রেটারী ছিলেন: 
. এক জন, বেতন ২৭৪০২ টাক1 ; এবার হইয়াছেন ছুই জন 


প্রত্যেকের,.বেতন ২৭৫০২ টাক! । ফাইনান্দ বিভাগে এতদিন 


ছিলেন এক জন সেক্রেটারী, বেতন ২৭৫০২ টাকা ; এবার 

এক জন সেক্রেটারী এবং.এক জন স্পেশাল অফিসার বসানো! . 
হুইয়াছে-_প্রত্যেকের বেতন ২৭৫০২ টাঁকাঁ। সেক্রেটারীর ' 
বেতন এক ধাপে ৮০০২ টাঁকা, হইতে বাড়িয়া ২৭৫০২ টাকা 


হ্ইয়াছে। বর্তমান ফাইনান্স সেক্েটারীকে আর এক জনের 


' - দাবী অতিক্রম করিয়। উপরোক্ত পদে বসানে। হইয়াছে, ইহাতে 
কিছু গোঁল.বাঁধিবাঁর উপক্রম হয়। সম্প্রতি দেই কর্ণ্মচাঁরীটির 


বেতনও ২৭৫০২ টাকা করিয়া দিয়া ভাহার মুখ বন্ধ কর] 


হুইয়াছে | ৃ 
ুর্নীতির প্রসার 
বাংলাদেশে ছুনাঁতি যেন ক্রমেই আরও ব্যাপক এবং 
গভীর হুইয়! উঠিতেছে। .এতদিন দুর্নীতির ' প্রধান ক্ষেত্র ছিল 
পুলিস, সিভিল সাপ্লাই এবং পবিলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট । 


আদালতে নীচের দিকে কিছু ঘুষ ইত্যাদি চলিত, কিন্ত 


উপরের দিকে 'এই পাপ ছিল নাঁ। সম্প্রতি আলিপুরের 


৯৯ 


' বিবিধ প্রসঙ্গ দুর্নীতির প্রসার ৪১ , 





পাবলিক প্রসিকিউটারের আচরণের বিরুদ্ধে একটি তদন্তে যে 
সব অভিযোগ আসিয়াছে তাহ! সত্য হইলে বুঝিতে হইবে 
দুর্নীতি এবার বহু দুরে গিয়াছে। 
তর্দস্তের বিষয়বস্ত ও অভিযোগ এইরূপ *-_-১৯৪৫ সালে এক 
দল লোক নৌকাযোগে সামরিক ডিপোয় কিছু মাল সরাইবার 
সময় ধরা পড়ে। ২২ জন লোক গ্রেপ্তার হয় এবং তাহাদের 
বিরুদ্ধে বারাকপুর আদালতে মামলা দায়ের হুয়। সরকার পক্ষে 
"উপস্থিত হন আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটার ৷ -মাঁমলাটির 
একটি বিচিত্র পরিণতি ঘটে । তিন ভন প্রধান আসামীকে 
রাঁজসাক্ষী কর! হয় এবং আর পাঁচ জনকে আদালতে দোষ 
স্বীকার করানো! হয়। .আলিপুরের অতিরিক্ত জজের দ্বারা 
পাবলিক প্রসিকিউটার উহাদের মধ্যে তিন জনের দণ্ডাদেশ 
মকুব করাইয়া উহাদিগকে জামিন মুচলেকা য় বাহির করিয়া 
লয়েন। মূল মামল| তখনও চলিতে থাকে । পাবলিক 
প্রসিকিউটারকে সরকার হইতে এক জন সহকারী দেওয়া হয় . 
কিন্ত তিনি তাহার উপর নির্ভর ন! করিয়া অনন্থমোদিত আঁর 
এক জন উকীলকে 'সহকারীরাপে এহণ করেন । ইনি সরকার 
পক্ষের সমস্ত কাগজপত্র দেখিবার পর আঁসামীপক্ষের “ব্রিফ 
গ্রহ্ণ-করিয়! তাহাদিগকে পরামর্শ দেন। পাবলিক প্রসিকিউ- 
টারের অনুমোদিত সহকারীর, আঁপতি সত্ত্বেও এরূপ ঘটে । 
মামলার গতি এই জময়ে' পরিবর্তিত হয়। এক জন নুতন 
সাক্ষী খাড়া করা হয় এবং পুলিস ভায়েরীরও পরিবর্তন ঘটে । ' 
সহকারী মহাশয় এই বার তীব্র প্রতিবাদ আর্ত করেন। 
মামলার প্রতি গবন্ে্টের ছুর্নীতি-দমন বিভাগের মনোযোগ 
আক হয়। . তদত্তে দেখা যায়, পুলিস ডায়েরীর 
যে কপি ডেপুটি কমিশনারের কাঁছে থাকিবার কথা; তাহাও 
পাবলিক প্রসিকিউটারের নিকট রহিয়াছে। মামলায় যে 
ডায়েরী উপস্থিত কর! হইয়াছে তাছ! সগ্-লিখিত। পাবলিক- 
প্রসিকিউটারের: উপস্থিতিতে তাহার সহকারী ডায়েরীর রি , 
বারাকপুরের ম্যািষ্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । 
ছু্নাতি-দমন বিভাগ সমন্ত ব্যাপারটি সম্বন্ধে তদস্তের 

আদেশ দেন এবং চধ্বিশ পরগণাঁর জেল! ম্যাঁজিষ্রে্টি উহার 
ভার দেন চব্বিশ পরগণার এনফোঁসমমেন্ট ব্রাঞ্চের অতিরিক্ত 
»পুলিস সুপারিপ্টেডেন্টের উপর | তদন্তে ৪৮ জন সাক্ষী সাক্ষ্য 
দেন। উৎকোচ দেওয়া হুইয়াছে এন্সপ তথ্যও উহাতে ' 
প্রকাশ পায়। পাবলিক প্রসিকিউটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
_ মুলতঃ এই তিনটি--(১) তিনি ছুনাঁতির বশীভূত হইয়া একটি 
ফৌজদারী মাঁমলার আসামীদের -আইনের হাত এড়াইবাঁর 
সুযোগ করিয়া দিয়াছেন ; (২) সরকারের বিনা-অন্থমোদনে * 
এক জন সহকারী গ্রহণ করেন এবং সেই-উকীল মামলার 
কাগজপত্র দেখিবার পর আসামী পক্ষ সমর্থন করিলে তিনি 
তাহার নামে রিপোর্ট করেন নাই ; (৩) ষে মামলা তাহার 
'ছাতে. রহিয়াছে তার পুলিস ভায়েরী বদল হুইয়াছে। 


8৯২ 2 
পম্পাসিপপাশিপাস্পাপাশাপাপাপাসপিসিসািিিশাসািশাশা্ি 
তদন্ত অনেক দূর অগ্রসর হইবার পর জেলা ম্যাজিছ্রেট 
একটি ইন্টেরিম রিপোর্ট চাঁহেন এবং উহা দাখিল করিবাঁর 
পরই তিনি বদলী হুইয়! যান । কিন্তু যাওয়ার আগে এঁ-র্রিপোর্ট 
সম্বন্ধে তিনি কোন আদেশ দিয়া না যাওয়ায় তদস্ত শেষ. 
হইতে পারিতেছে না| এবং উহা ধাঁমাঁচাঁপ! দেওয়ার প্রবল 
চেষ্টা চলিতেছে । পাবলিক প্রসিকিউটারের বিরুদ্ধে উপরোক্ত 
তিনটি অভিযোগই অতিশয় গুরুতর | তিনি নির্দোষ হইলে 
তাহা প্রমাণ হওয়! উচিত এবং অভিযোগ সত্য প্রমাণিত 
হইলে তাঁহাকে অপসারিত করা সরকারের কর্তব্য । মাঁঝ- 
পথে তদন্ত বন্ধ হইলে সরকারের ছুনণাম হইবে । 
সরকারের আয় বুদ্ধি 
বাংলা-সরকারের আয়বদ্ধির একটা .বড় উপায় ক্রয়গুপ্ষ 
আদায়। মাদ্রাজ ক্রয়শুক্ষের হার টাকায় এক পয়সা কিন্তু 





সরকারের এই বাবদে আয় বংসরে প্রায় ১৩ কোটি টাকা । . 


বোন্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি প্রদেশেও ক্রয়স্তক্ষ বাংলার 
প্রায় দ্বিগুণ আদায় “হয়। বাংলায় এক্‌ কলিকাতাতে যে 

পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হয় তাঁহার পরিমাণ এ সব প্রদেশের 
কাহারও অপেক্ষা কম নহে তথাপি সরকারের আয় এত কম 
হওয়ার কারণ এবার অনুসন্ধান হওয়].উচিত। ইহার. প্রধান 
কারণ দুইটি__ প্রথমতঃ, ক্রযুজক্ষের আওতা হইতে অনেক 
জিনিষ বাদ দেওয়া হইয়াছে ; যথা, বাংলার বাহিরে চালানি 
মাল, জাহাজের সরবরাহ প্রভৃতি । তা ছাড়া বাংলা-সরকার 
নিজে আদেশ দিয়া অনেক বড় বড়" ব্যবসায়ীকে ব্রয়শ্ুন্ধের 
আমল হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। লীগ আমলেও এরূপ ' 
হইয়াছে, এখনও হইতেছে এবং এরূপ এক একটি ক্ষেত্রেই 
সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা, লোকসান যাইতেছে.। ক্রয়শুন্ক 
বজায় রাখিতে হইলে আইনটি এবার . এমন ভাঁবে বদলানে! 
.দরকার যাহাতে ক্রেতাদের কষ্ট না হয় কিন্ত সরকারের আয় 
বাঁড়ে। অন্তান্য প্রদেশ নিক্জ প্রদেশের বাহিরে চালানি মালের 
উপর ক্রয়শুক্ষ অব্যাহতি দেয় না, বাংলায় এই নিয়ম 
বজায় রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। ইংরেজের1 বঙ্গীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদের ২৫টি ভোটের ভোরে জাহানের সরবরাঁহকে 
ক্রয়গুক্ষ হইতে মুক্ত করিয়। লইয়াছিলেন, ইহাতে বহু 
টাকা লোকসান হইয়াছে এবং হুইতেছে। এটা. এবার, 
চাঁপাইয়া. দেওয়া দরকার । যুক্তপ্রদেশ আথ এবং বিহার 
কয়লার উপর ক্রয়শুক্ক বসাইয়াছে, কলিকাতায় ক 
এক্সচেঞ্জে শেয়ারের উপর আমরা অনায়াসে 'ক্রয়শুক্ষ বসাইতে 
পারি । 
দ্বারা বাংলার আয় বছ কোটি টাকা বাড়িবে।, ক্রয়শুক্ষ 
এখন টাকায় তিন পয়সা, তৎসত্বেও বাংলার ..আয় ছুই কোটি 
টাকাও হয়.না_ইহা নিতাত্ত বিসদৃশ ব্যাপার । উপরোক্ত 
সতর্কতাগুলি অবলম্বিত হইলে এবং মাদ্রাজের আদর্শে 
এখানকার ক্রর়শুন্ক আইন সংশোধিত হইলে শুল্ক টাকায় 


প্রবাসী 


ক্রান্দে এই ব্যবস্থা আছে। একমাত্র এই কৃর ধার্য্ের 


১৩৫৫ 








এক পয়সীয় নামাইয়া দিয়াও আমাদের আয় বহুগুণ 
বাড়াইতে পার! যায়। 


দার উহার চাপে না পড়ে । এখন ক্রয়শুন্ষের অবস্থা! যেরূপ 


তাহাতে অশিক্ষিত ছোট দৌঁকাঁনদাঁর কেন, বহু দোকানদার. 


পক্ষে উহার হিসাব রাখা এবং রিটার্ণ প্রভৃতি দেওয়া অতিশয় 
কঠিন এবং ব্যয়সাধ্য। আমর! শুনিয়াছিলাম_ ক্রয়শুক্ষ 
বিভাগের পূর্ববর্তী কমিশনার শ্রীযুক্ত বন্থ আইনটির আমূল 
সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং কিভাবে উহ! করা 
যায় তাহারও খসড়া করিয়! দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, 
অন্তান্ত মূল্যবান রিপোর্টের সায় এটিও ধাম! চাঁপা পড়িয়াছে। 
ক্রয়ণুক্ক আদায়ের অব্য বস্থা 

ক্রয়শুক্ষ হইতে বাংলার রাঁজন্ব কম হওয়ার দ্বিতীয় কারণ 
আদায়ের অব্যবস্থ! | 
থাকে তাহার বোধ হয় এক-চতুর্থাংশও সরকারের কোষাগারে 
পৌছায়, না। ক্রয়শ্ুক্ষ ফাকি সম্বন্ধে অরাাঁলী ব্যবসায়ীরা 
সবচেয়ে সিদ্ধহত্ত।. তাহাদের খাতা হইতে, প্রকৃত তথ্য 
উদ্ধার করিতে কঠোর পরিশ্রম এবং দক্ষত| প্রয়োজন ; 
ততোধিক প্রয়োজন প্রলোভন জয় করিবার উপযুক্ত সততা । 
সুতরাং শুল্ক আদায়, নির্ভর করে এই বিভাগের কর্মচারীদের 
যোগ্যতার উপর । 

ক্রয়গুক্ক বিভাগের বর্তমান া্মচারীদের মধ্যে, অনেকের 
দক্ষত। সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। বর্তমানে যিনি. 
এই বিভাগের কমিশনার তিনি চার্টার্ড একাউন্টেন্ট। বিলাত 
হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে, ৭ বংসর. প্র্যাকটিস করার পর ইনি 


' সমবাঁয় বিভাগে. আড়াই শত টাক! বেতনে চাকুরী এ্হণ 
করেন। লীগ আমলে ইহার প্রথম উন্নতি ঘটে । গত ফেব্রুয়ারী” 


মাঁসে ইহার আরও উন্নতি হইয়াছে এবং ইনি ক্রয়শুক্ষ কমি- 


, শনার নিযুক্ত হুইয়াছেন | ইতিপূর্বে হুই জন ইনকর্পোরেটেড, 


একাউণ্টেন্ট এসিস্টাণ্ট কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
ইহারাঁও কেহুই যোগ্যতার বিশেষ পরিচয় দিতে পারেন নীই। 


একজন এংলো-ইতডয়ানকেও  এসিস্ট্যান্ট কমিশনার নিযুক্ত 


করা.হইয়াছিল ; সম্প্রতি ইনি দুর্নীতি দমন বিভাগের কবল 
এড়াইবার জন্য বিলাতে প্রন্থ[ন করিয়াছেন। 


ক্ৰয়শুন্ধ বিভাগের কাজে বিলাঁতে পাঁস করা চার্টার্ড এবং _ 


ইনকর্পোরেটেড একাউণ্টেণ্ট অপেক্ষা, দেশীয় 'জি-ডি-এ. এবং 


আমাদের দেশে ক্রয়শুক্ষ আঁইন. 
এমন হওয়! উচিত যাহাতে গরীব লোক এবং ছোট দোঁকান- ' 


পণ্যক্রয়ের সময় ক্রেতার! যে শুক্ক দিয়! 


আঁর-এ পা একাউণ্টেণ্টগণ অধিকতর যোগ্যতার ১ 


দিয়াছেন। আয়কর বিভাগেও ঠিক এই ব্যাপার দেখ! 
গিয়াছে । ইহার কারণও আছে । ইনকর্পোরেটেড এবং চাটার্ড 
একাউণ্টেণ্টগণ.যে ধরণের বৈজ্ঞানিক ছিসাব রাখ! পদ্ধতির 
সহিত পরিচিত, এদেশে মারোয়াড়ী, ভাটিয়া, বাঙালী, বিহারী 
প্রভৃতির হিসাবের খাতা আদোঁ_সেরূপ নছে। এখানে 
হিসাবের খাতার অঙ্ক এবং ভাষা উভয়ই ছুর্বোধ্য এবং ট্যাক্স 


৪৬৩ 


আশ্বিন 
ফাঁকি দেওয়ার অন্ত খাতায় কারচুণির প্রবৃত্তি অত্যন্ত বেশী ।' 
সুতরাং কলিকাতায় ট্যাক্স আদায় বিভাগে কাজ করিতে 
হইলে এই শ্রেনীর খাঁতা.এবং মারোয়াড়ী ভাষ! সম্বন্ধে জ্ঞান. ও 
অভিজ্ঞতা থাক! অপরিহার্শ্য । আয়কর বিভাগ এ বিষয়ে মনো- 


যোগী হইয়াছেন । সেখানে মারোয়্াড়ী ভাষা এবং খাতা লেখা ' 


পদ্ধতি সন্বন্ধে কর্মচারীদের পরীক্ষা লওয়] হয় এবং পাস 
করিতে না পারিলে সেই .কর্শচারীকে চাকুরিতে পাকা করা 
হয় না। ফলে আয়কর ধর! পড়িতেছে ; কিন্ত ক্রযণুক্ষ-বিভাগে 


এই পরীক্ষা প্রবর্তিত হয় নাই ৷ চাঁটার্ড বা ইনকর্পোরেটেড 


একাঁউণ্টেণ্টগণ সেখানে এই সব খাত! ভাল করিয়া বুঝিতেও 
পারেন না, কাঁজেই এক একঞ্জন এসিস্ট্যাণ্ট কমিশনারের ঘরে 
হানার দেড় হাজার ফাইল জমিয়| থাকে । জি-ডি-এ বা 
আর-এ এসিসট্যাণ্ট কমিশনাদের বেলায় তাহা হয় না। 
বর্তমান কমিশনার মহাশয় চার্টার্ড একাউন্টেন্ট আঁম্দানীর 
বেশী পক্ষপাতী এবং আমর! সংবাদ পাইতেছি যে প্রত্যেকটি 
এপিসট্যাণ্ট -কমিশনার পদে বিলাতী যোগ্যতা প্রাপ্ত লোক 
বসাইবাঁর জ্বন্ত ইনি সুপারিশ. করিয়াছেন। ইহাতে আরও 
ক্ষতি হইবে। কমাধিয়াল ট্যাক্স অফিসার পদে যাহারা 
যোগ্যতা দেখাইয়াছেন তাহাদের প্রমোশন দিলে সমগ্র 


বিভাগের দক্ষতা বাঁড়িবে। বর্তমানে অগ্ঠান্ত বিভাগের স্তাঁয় : 
এখানেও সিনিয়রিটি এবং দক্ষতার স্থলে সিনিয়রিটি এবং 


তোষাযোঁদ প্রমোশনের মানদও রূপে ধার্ধ্য হুইয়াছে। 
ক্রয়শুক্ক বিভাগ ফাইনান্দ বিভাগের অধীন। বাংলা- 
সরকারের অর্থাগমের পথ এইভাবে যদি ক্রমশঃ রুদ্ধ করিয়া 
আনা হয় তবে চাউলের দাম, ময়দার দাম প্রভৃতি সরকারকে 
বাড়াইতে হইবে এবং তাহা দেখিয়! কাঁপড়ওয়ালা, কয়লা- 
ওয়াল! প্রভৃতিও মূল্য বৃদ্ধির আবদার ধরিলে সরকার. -তাঁহাও 
মঞ্জুর করিতে থাঁকিবেন, যেমন এখন করিতেছেন । ফাঁইনান্ম 


‘এবং ক্রয়শ্ুক্ষ বিভাগে কয়েকটি উপযুক্ত লোক বসাইলে কিন্ত 


এরূপ ঘটে, না। ৫০ 
রাজপথে দুর্ঘটনা . 

কলিকাতার রাজপথে দুর্ঘটন| কিছুতেই কমিতেছে না । 
ট্রাফিক পুলিসের- এদিকে যতটা মনোর্ধোগ দেওয়া উচিত 
তাহাও দেখা যাইতেছে না । অথচ বঙ্গ বিভাগের পর ট্রাফিক 
পুলিসের .পদ এবং ব্যয় বৃদ্ধি হুইয়াছে। এতদিন এক জন 
ইনস্পেক্টরের উপর এই কার্য্যের ভার ছিল, এবার ইনি 


- প্রমোশন পাইয়া! এসিস্টান্ট কমিশনার হইয়াছেন কিন্ত দুর্ঘটন! 


কমে নাই। 

রাজপথে দুর্ঘটনার প্রধান কাঁরণ তিনটি £--লরী, ঠেলা ও 
গরুর গাড়ী এবং ট্রাম কগাক্টীরদের অসতর্কতা । লরীর 
গতিবেগ বাঁধিয়া দেওয়ার একটা নিয়ম আছে কিন্ত উছা প্রতি- 
পালন কর] হয় না । বাঁস-লরী এবং ট্রাম-লরী সংঘর্ষ প্রায়ই 
ঘটতেছে। ঠেল। এবং গরুর গাড়ী কলিকাতা রাস্তায় এক 


& 


Ed 


বিবিধ প্রস্গ--লৌক- শিক্ষা 


"একটা হিসাব হওয়া দরকার |. 


স্থাপনের চেষ্টা চালাইতেছে ৷. 


৫৯৩ 

মারাত্মক বস্তু । পূণ গতিতে ধাবমান গাড়ী বা ট্রামের সম্মুখ 
দিয়! ঠেলাওয়ালারা. অবলীলাক্রমে তাহাদের গাড়ী পার 
করিবার চেষ্টা করে.) তাহাকে বীঁচাইবার জগ্ত হঠাৎ গাড়ী 
বাঁধিতে হয় বলিয়া ট্রাম-বাসের .যাত্রীদের প্রচণ্ড খাঁকুনি 
খাইতে হয়, পিছনের গাঁড়ী বিনা সিগন্ভালে অকস্মাৎ বীবিতে 
ন! পারিলে ধান্ধ! খায় ও জখম হয়। গরুর গাড়ীতে অতিরিক্ত 
মাল বোঝাই-এর শান্তি আছে এবং গরমের .দিনে দুপুর বেল! 
বলদগুলিকে বিশ্রাম দেওয়ার অন্ত গরুর গাড়ী রাস্তায় বাহির 
হওয়া নিষিদ্ধ । ঠেলা গাঁড়ী মানুষে ঠেলে $' তার বেলায় ইহার 
কোন নিয়মই নাই । কুড়ি, পঁচিশ বা! ত্রিশ মণ মাল বোঝাই 
করিয়া ঠেলাগাড়ী রাস্তার মাঝখান, ছাড়া চলিতে পাৱে না 
কাজেই ট্রাম এবং বাঁদ উভয়ই চলিতে বাঁধা পাঁয়। ইহাতে 
কত সময় এবং কত ইলেকটি, ক কারেন্ট অযথ! খরচ হয় তার 
গরুর গাঁড়ী এবং ঠেলা! গাঁড়ী 
রাত্রি দশটা! হইতে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত প্রধান রাস্তায় চলিতে 


* পারিবে, অন্ত সময় পারিবে না এই নিয়ম করিলে কলিকাতা 


যানবাহন চলাচল সহ্জ্ব হইবে, দুর্ঘটনাও অনেক কমিবে | 
তৃতীয় কারণ, ট্রামচালনার অসতর্কত| অনায়াসে দূর কর 
যাইতে পারে যদি, কণ্াক্টারের! যাত্রীদের প্রতি একটু সহাহু- 
ভূতিশীল হয়। ট্রাম হইতে পতনে জখম হওয়া. আজকাল প্রায় 
নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছে। আগে একট! 
নিয়ম ছিল যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কগাক্টার -ঘণ্টা না দিলে প্রথম 
শ্রেণীর কণ্ডাক্টীর ট্রাম চালাইবার সঙ্কেত করিত না। এখন 
এই নিয়ম পালিত হুয় না এবং অধিকাংশ দূর্ঘটনা ট্রামের 
দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের উপর দিয়! যায়। শ্রীলোৌক ও ব্বদ্ধেরা 


এ বিষয়ে বেশী ভুক্তভোগী । নিছক কর্াক্টারদের অসতর্কতার 


অন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রীলোক বা বৃদ্ধ যাত্রী পড়িয়া গিয়া জখম 
হইয়াছেন এরূপ অসংখ্য ঘটনা আমরা! প্রত্যক্ষ করিয়াছি 


এবং ইহা বহুজনের অভিজ্ঞতা | সামান্য একটু সতর্কতা অবলম্বন 


করিলেই এট! বন্ধ হইতে-পারে। এই সব দুর্ঘটন] বন্ধ করার 
জন্য ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের তরফ, হইতেও চেষ্টা হওয়া উচিত 
এবং ট্রাম কোম্পানীর এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া তো নিতান্ত 
কর্তব্য। প্রয়োজন হইলে ইহার অন্য কঠোরত] . অবলম্বন 
করিলেও তাঁহার! জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিবেন ইহাতে 
সন্দেহমাত্র নাই ।' 

সম্প্রতি বাঁস চালকগণ কলিকাতাঁর রাস্তায় একচ্ছত্র রাঁজত্ব 
বাস থামে রাস্তার মাঝে 
এবং তার ফলে সরু রাস্তার ছুই দিকেরই ট্রাম এবং অন্ত 
যানবাহন বদ্ধ হ্য়। ইহার ফলে কলে ছ্রীট ইত্যাদি অঞ্চলে 
চলাফেরা হন হইয়া দবীড়াইয়াছে। 


লোঁক-শিক্ষা 
ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদ ভারতবর্ষের কোটি কোটি মধ্যবয়স্ক 
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লোকের নিরক্ষরতা দূর করিবার অন্ত একটি বিরাট পরিকল্পনার 
উদ্তোগ-আঁয়োন্বন করিতেছেন । এই উপলক্ষে ঘোষণাঁকর! 
হইয়াছে ১৯৪৯ সাল হইতে তিন বংদরের মধ্যে তাহারা আঁশ! 


করেন যে শতকরা ৫০ জন নিরক্ষর লোককে লিখন-পঠন-ক্ষম . 


করা যাইতে পারিবে । এতদর্থে যে বিরাট ব্যয় হইবে, কেন্দ্রীয় 
সরকার তার অর্ধেক অংশ বহন করিবেন। এই উদ্দেশ্য 
সাধনের -জন্ত প্রতি প্রদেশে “সাজ-দাঁজ” রব শুনা যাইতেছে । 
পশ্চিম বাংলার শিক্ষামন্ত্রী একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়! তাঁহার 
হাতে উপায় উদ্ভাবন করিবার ভার ছাড়িয়া দিয়াছেন |. এই 
কমিটি সাময়িকভাবে কাৰ্য্য আঁরস্তের জন্ত একটি পরিকল্পনা 
. প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়! শুনিতেছি। 
ভবিষ্যতের হাতে নান! প্রদেশের পরিকল্পনার অদৃষ্ঠ ছাড়িয়া 
দিয়] কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে শ্রমিক বিভাগ শ্রীজগজীবন 
রামের কর্তৃত্বাধীনে একটা পরীক্ষা, চাঁলাইতেছে। বিহার 
প্রদেশের কয়ল! খনির অঞ্চলে এই কাজ চলিতেছে । 


প্রতি টন (প্রায় ২৭ মণ) কয়লার উপরে ছয় আনা করিয়া '' 


' একট! কর ধার্য্য.কর! হইয়াছে ; তাহার বাৎসরিক পরিমাণ 
হইবে প্রায় এক কোটি টাক! । এই ছয় আঁনা করের অর্ধেক 


- আয় খনি-অঞ্চলে বর্তমান যুগোপযোগী ' গৃহনিশ্মাণের কাজে 
ব্যয় কর] হইবে ; এক আনার আয় ম্যালেরিয়া নিবারণকল্সে 


ব্যয় করা হইবে। বাকী ছুই আনার আয় "শ্রমিক দপ্তরের 


মনে হয় । তাঁতের প্রচলন করিয়া নুতন উপার্জনের পথ খুলিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। কাঠের কাজও প্রচলন করা হইয়াছে। - 

- স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান একটা ভাবনার বিষয়। ব্যক্তি- 
গত পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্নতাঁর অভ্যাস করাইবার জন্ত বিশেষ বেগ ' 


"পাইতে হুইতেছে। খনির মুখে. স্নানাগার নাকি সন্দেহের 
উদ্রেক করিয়াছিল। ক্রমে সাঁবাঁন ব্যবহার সহজ হুইয়া ১... 


উঠিতেছে। - . 
. এই'বিবরণ হইতে বাংলাদেশের ania: অনেক . 
ইঙ্গিত"পাইবেন। এই প্রদেশে .বয়ক্ক লোকের শিক্ষা কার্য্যের 


দায়িত্ব খীহাঁর গ্রহণ করিবেন কলিকাতা ও পার্শ্বববর্তা 


. শিল্পাঞ্চলের শিক্ষা-সমস্ত! সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভীহাদের চিন্ত! 


করিতে হুইবে। এই অঞ্চলে ১০।১৫ লক্ষ বয়স্ক স্রী-পুরুষ 
অ-বাঙালী। তাঁহাদের শিক্ষার জন্ত বাঙালী গ্রামবাসীর পক্ষে 
প্রযোজ্য উপায় প্রবর্তন করিতে হইবে |. কলিকাতা 
নগরীর নান! নারী সমিতি নাকি বয়স্ক নারীর শিক্ষা সন্বন্ধে 
একটা পর্িকল্পন] প্রস্তত করিতেছেন । তাহাদের দৃষ্টি এই 
বিষয়ে আকর্ষণ করিতে চাই। প্রায় ৫০।৬০ লক্ষ অ-বাঙালী 
জীবিকা অর্জন্রে অন্ত পশ্চিম বাংলায় বাস করিতেছেন, . 
তাহাদের রীতি-নীতি সম্বন্ধে সাধারণ, শিক্ষিত বাঙালী স্্ী- 


পুরুষের বিশেষ কৌন সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। নুতন শিক্ষাদান 


উপলক্ষে সে পরিচয়ের প্রয়োজন হইবে । 


পশ্চিম বাংলার নদী-নাল। : মে 


অধীনে শ্রমিক কল্যাঁণ-উদ্দেষ্ঠে ব্যয় কর! হুইবে । 
'রেল-লাইনের কল্যাণে বাংলাদেশের নদী-নালা বির. 


নারী-শ্রমিকের ভিতর ইতিমধ্যেই কার্ধ্য আরস্ত কর] হুই- 


ডু 


য়াছে.। এই কাজের দ্বায়িত্ব পড়িয়াছে কেন্দ্রীয় শ্রমিক কল্যাণ 


বিভাগের শ্রীমতী রাধা বাঈ-এর উপর। তিনি তীহার সহ- 
কৰ্ম্ম নির্বাচন করিবার জন্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়! সন্ত 
থাকেন নাঁই।' বাংলা ও বিহারের নানা সমাজ-সেবা সমিতি- 
সমূহের কণ্িবৃন্দ হইতে তিনি তাঁহাদের নির্বাচিত করিয়া- 
ছেন। ইহাদের মধ্যে ভট্টাচার্য্য উপাধিধারী হুই জন বাঙালী 
মহিলার উল্লেখ দেখিলাম | -১৯৪৭ সালের ১৫ই :আগষ্ঠ 
শ্রীমতী রাধা বাঁঈ কর্ম প্রবর্তন করেন । দশ-পনরটি কর্ম্মকেন্দ্ 
বর্তমানে সক্রিয় আছে ; “কামিন কল্যাণ ুটীর” নামে' এই 
কেন্দ্রগুলি পরিচিত। 
শিশুদের লিখন-পঠন বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য “বাঁলমন্দির? 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। : সকাল বেলায় তাঁহাদের স্কুলে লইয়া 
আস! হয়; স্থান করাইয়া ও জলযোগ করাইয়া তাঁহাদের 
পাঠ দেওয়া হুয়।. সহজ শিল্প শিক্ষা আরম্ভ হ্ইয়াছে। 
"গরম জামা বুনা, তুলার কাপড়ের কাট-ছাঁট ; হাতে ও 
কলে সেলাই, পুতুল প্ৰস্তত প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষ। দেওয়া ৷ গরম 
জামা বুনার কাঁজে দশ হইতে ষোল বৎসরের মেয়ের! পর্যন্ত 
পাঁরদশিতাঁ লাভ. করিয়াছে । বয়স্কা স্ত্রীলোকের! নিজেরা 
এই নুতন শিক্ষার জন্য উৎসাঁহ্‌-বোঁধ না করিলেও আপন 


"আপন সন্তান:সম্ততির শিক্ষার জন্ত বিশেষ উদৃগ্রীব বলিয়া - 


'ক্কষির উন্নতি হইতে পারে ও 
. পাইতে "পাঁরে। কিন্তু গঙ্গা-ভাগীরথী-জলঙ্গি প্রভৃতি নদী 


“সাধ্য, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। 


গিয়াছে বলিয়া একটা কথা! আঁছে। রাজা দিগন্বর মিত্র 
হইতে সাঁর উইলিয়ম উইলককৃস এই অভিয়োগ তথ্যাদি দ্বার! 
প্রমাণ করিয়াছেন। -এই রোগের প্রতিকারের অন্ত. আজ 
পর্যন্ত কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারা যায় নাই। 

দ্ামোদর-মযুরাক্ষি পরিকল্পনার উদ্দেস্ত পশ্চিম বাংলার বৃষ্টির 
জলের সঘ্যবছার কর] এবং বসন্ত! নিবারণ কর! । তার ফলে 
ক্কধিযোগ্য জমি ব্বদ্ধি 


মন্জিয়| গিয়া] দেশের স্বাস্থ্য ও শস্তের 'উৎপাঁদনে যে বিপর্য্যয় 
ঘটাইয়াছে, তার প্রতিকার চেষ্টা করিতে হুইবে'। এইজন্ত 
কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে ন|। 
অবস্থা দেখিয়া মনে হয় বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনার যে কথা আজ 


. দিকে দিকে প্রচারিত হইতেছে; শত শত কোটি টাকা 


ব্যয়ের বছর দেখিয়া আমর] যত আত্ব-প্রসাঁদ লাভ করিতেছি; 
ফলে তাহা আসিবে বছ বিলম্বে; ১০1১৫ বৎসরের পুর্বে 
তার ফলাফল দেখা দিবে না। সেইজন্য আমাদের মনে 
হয় যে পশ্চিম বাংলার নিজের চেষ্টায় ও শক্তিতে যাহা 
এইরূপ একটা 
বিষয়ের প্রতি নব-প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা---“সংগঠনী”-- 
দেশের লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এই পন্রিকা- 


- -, পরিচালক-মগুলী জড়িত হইয়া আছেন । 


আখিন . 


বিবিধ প্রসঙ্গ--সমবায় প্রথার সার্থকতা 


ঙ 
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খাঁনি বসিরহাটি মহকুমার নান! সংগঠন প্রচেষ্টার মুখপত্র: 


বলিয়া পরিচিত । এই অঞ্চলের সমস্ত উন্নতি চেষ্টার সঙ্ে 
পত্রিকার কার্য্যালয় 
মছলন্দপুরে স্থিত; পোঃ আঃ সহযোগী 
বলিতেছেন $-- | 
“পশ্চিম বাংলার যয়ুন! নদী বারাকপুর, বনগাঁ, - 

বাঁরাসত এবং বসিরহাঁট. মহকুমার মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
হুইয়াছে।, ৪০ মাইল দীর্ঘ গঙ্গার এই শাখা নদীটি তাঁহার 

৬৪ মাইল দীর্ঘ ১৩টি উপশাখা সহ সংস্কৃত হইলে ২৪- 

, পরগণীর প্রায় ৪০০ বর্গ মাইল জমিতে চাষ-আবাদের 
সুবিধা হুয়। ২৪-পরগণীায় চাষ হয় এরূপ জমির পরিমাণ 


প্রায় ৮৫০ বর্গ মাইল । এই জিলাঁর. ২৫০ . বর্গ মাইল 


গোঁবরডাঙ্গ | 


আবাদযোগ্য পতিত জমির অধিকাংশই এই যযুন! নদী 


সংস্কারের উপর নির্ভর করিতেছে । ২৪-পরগণা যে 

পরিমাণে ঘাটতি এলাকা! এবং লোক বসতির,ঘনত্ব অন্তান্ত 

জেলার ভুলনায় অধিক তাঁহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া 

্বয়ং-সম্পূর্ণতার দিক হইতে যয়ুন| নদীর সংস্কার পশ্চিম 

বাংলার একট] বড় উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবে |” 

এই প্রস্তাবকে রূপ দান. কর| অসম্ভব নয় ; ৪০ মাইল লশ্বা 
একটি শাখা-নদীর সংস্কার-সাধন এমন একটা বৃহ্ৎ ব্যাপার নয় 
যে রাধে সাহায্যের দিকে চাহিয়! থাকিতে হইবে । অনুরূপ 


> কাৰ্য্য ফরিদপুর জ্রেলায় চন্দ্ৰকান্ত বস্তুর নেতৃত্বে সম্ভব হইয়া- 


ছিল; ২৪-পরগণ! জেলায়ও সেরূপ চেষ্ঠা ফলবতী হইবে বলিয়! 
আমাদের বিশ্বাস আছে। পূর্ববঙ্গ হইতে খাঁছার! এই অঞ্চলে 
আসিয়| বসতি-স্থাপন করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে এ কাজ 
সহ্জ। পার্বতী জমির স্বত্ব-স্বামিত্বের খুঁটিনাটি লইয়া 


যে ঈমন্তা দেখা দিবে পশ্চিম- বাংলার গবর্মে্ট তাহা - 


সহজ করিয়া দিয়া অন্ত কান্ত স্থানীয় উদ্োগ-শক্তির উপর 
ছাঁড়িয়! দিতে পারেন। 
তাঁর পরীক্ষা হুইয়া যাইবে | বর্তমান যুগে সর্ব্ব ব্যাপারে 
রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিবার বাতিক প্রবল হইয়] উঠিয়াছে। 
ইহা ব্যষ্টির ও সমষ্টির পক্ষে শুভ নয়। আমাদের বৈশিষ্ট্যের 
যে কথা লইয়া আমরা বড়াই করিয়া থাকি, তার মাহাত্ম্য 
' প্রমাণিত হইবে এখনই | সেই বৈশিষ্ঠ্য আত্বশক্তির 
প্রতি ত্রদ্ধাবান বলিয়াই আমাদের চিস্তানায়কগণ শুনাইয়] 
গিয়াছেন। আমরা সেই শিক্ষা এহণ করিতে পারিয়াছি কিনা 
- তাহা! এখনই প্রমাণিত হইবে । 
সমবায় প্রথার সার্থকতা 
গত ২০শে ভাদ্রের “হরিজন” পত্রিকায় অমবায়ের চমৎ- 
'কাঁরিত| নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।. বাংলা “হরিজন 
পত্রিক!”-খাঁনি তাহা অঙ্ণুবাদ করিয়া দিয়াছে। * এই প্রবন্ধে 


ডেনমার্ক দেশে “বিনা রক্তপাঁতে” কি বিরাট বিপ্লব আনয়ন 


কর? হইয়াছে তাঁহার বিবরণ আছে । 


. ছিল" 


তখনই আমাদের নব-লন্ধ স্বাধীন- . 


নেপোলিয়নের আমলে ডেনমার্ক একটা বিশিষ্ট রাজ্য 
শাসনকর্তৃপক্ষ, নেপোঁলিয়নের পক্ষ সমর্থন করায় 
তাঁহার ভাগ্য-বিপর্ধ্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে ডেনমার্কের প্রাচীন গৌরব 
অস্তহ্িত.হুয় ; কতকগুলি মূল্যবান উপনিবেশ (বিজিত দেশ-) 
হত্তচ্যুত হয়; আমেরিকার যুক্তরাধ্রের প্রতিযোগিতায় ও 
জার্ম্মানীর রক্ষণ-শুক্ষের ফলে ডেনমার্কের শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
বিপৰ্য্যয় দেখ! দেয় ; “দেশ একেবারে পর্য্যদত্ত ও নষ্ট হুইয়| 


যায় |” 


এই নুতন বিপদের আক্রমণ হইতে উদ্ধারের পথ আবিষ্কার 
করিতে প্রায় ৫০ বৎসর কাটিয়া গেল। শিক্ষার ক্ষেত্রে নুতন 
ভাঁবধার] প্রবাহিত. করিয়া বিশপ (ধর্মযাজক শ্রেষ্ঠ) 


গওুভিগ ( ১৭৮৩-১৮৭২ ) লোকের মনে নুতন্‌ উৎসাহের সি 


করিলেন। “জন-শিক্ষালয়” এই. গণ-জাঁগরণের অগ্রদূত ; 
গৃওভিগ তাঁর “জনক” | | 
_ “ভার প্রব্তিত শিক্ষাধারাকে সে দেশের পক্ষে 
. এক রকমের “নয়ী তালিম’ বলা যায় । তাঁহার সঙ্গে 
ডেনমার্কের চাষীদের, গরুশুয়োর ও ক্ষেতখামারের ঘনিষ্ঠ, 
যোগ ছিল। গৃওভিগের যশস্বী উত্তরাধিকারী কোল্ড 
তাঁহার গুরুর আরব্ধ কর্ম্ম পূর্ণ করেন এবং সমগ্র জাঁতিকে 
সমবায়ের বিচিত্র পরীক্ষার, উদ্দেশ্যে সংগঠিত করেন! 
ডেনমার্ক চাষের দেশ । সুতরাং সেখানকার চাষী 
স্বভাবতই নুতন অনুপ্রেরণার জঙ্ঠ' ক্ষেতখাঁমার ও গরু- 
" শুয়োরের দিকেই তাঁকায়। বস্তুত ডেনমার্কের গোমাতাই 
_ দেশকে যেমন অনেক জিনিষই জোগাইতেছেন তেমনই 
সমগ্র জাতিকে নুতন 'বাঁণীও শুনাইলেন- এবং নব 
জীবনের পথ দেখাইলেন। ডেনমার্কের চাঁষী ছুপ্ধব্যবসায়, 
_ মাখন ও চিজ ( পনীর ) তৈয়ারী করা, শুকর ও মুরগীর 
চাষ শুরু করিল ; এবং সমবায় ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করিয়া সকল বিষয়ে তীক্ষ, নজর অধ্যবসায় 
সহকারে রাখিয়া ধীরে ধীরে ইংলঙের বাঁজারে অপ্রতি- 
দ্বন্থীভাবে নিজের স্থান করিয়া লইল। 
সমবায় আন্দোলন সে দেশে এত বিস্তৃত যে উছাকেই 
. সে দেশের শিল্পনীতি বল! চলে এবং ইহাকে সমাজতন্ত্রের 
- সহিত তুলন! করা .যাঁয় । সমগ্র জাতির মধ্যে সমবায় 
সমিতিগুলি কত বিস্তার লাভ করিয়াছে তাঁহা ১৯৩৩. 
সালের নিয্নলিখিত সংখ্যাগুলি দেখিলে পাঠকগণ ্পষ্ 
ধারণ! করিতে পারিবেন ঃ 
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সমিতি স্থাপনে ব্যবসায়ীদের প্রবল বিরোধিতার 


বিরুদ্ধে চাষীদের লড়িতে হুইয়াছিল। আরস্তের দিকে 
সমিতিগুলি ন্ট করিবার জ্রন্ভ এই সব ব্যবসায়ী চাঁষী- 
দিগকে অধিক মুল্য দিয়] সমবায়-সমিতির প্রতি তাঁহাদের 
আনুগত্য ভাঙিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল |. মহাঁজনর! 
একচেটিয়া দর বীধিয়া দেয় । 
ফন্দির তোয়াক্কা করে নাই। 

সমবায় সমিতিখুলি বহু অর্থনৈতিক সমন্তার সমাধান 
ত করিয়াছে, তাহ] ছাঁড়া গণতন্ত্র অভ্যাসের ও শিক্ষার 


কেন্দ্ররূপে ফলবতী হইয়াছে । অধিকাংশ সমবায় সমিতিতে 


সদন্তদের যাহার যত টাকার অংশ থাকুক না কেন 
মাথাপিছু একটি মাত্র ভোট দ্বিতে পারে এই নিয়ম 
বলবৎ আছে। ইহাঁতে চাষীরা রাজনীতি ক্ষেত্রেও নিজের 
গুরুত্ব ও শক্তি বুঝিতে পারিয়াছে। চাষীর! ব্যবস্থা- 
পরিষদে ঢুকিয়া, বলিয়া কহিয়া .সাঁধারণ লোকের যাঁহাঁতে 
সুবিধা হয় এমন সব আইনের রদবদল করিতে পারিয়াঁছে। 
ধীরে ধীরে তাঁহারা বৃহৎ জমিদারী প্রথা রদ করিয়া তাহার 
স্থলে সরকারী আম্ুকুল্যে ছোট ছোট গোঁলাবাড়ী সৃষ্ট 
করে। এইভাবে ক্কষককে জমির মালিকে পরিণত 
করিতে পারায় দিনেষার গণতন্ত্রের ' অর্থনৈতিক ভিত্তি 


রচিত হইয়াছে। প্রজা হইতে ক্রমশঃ জমির মালিক 
হওয়ার দিকে এই অগ্রগতি লক্ষ্য করা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ঃ 
প্রজ্ঞা চাষী মুক্ত মালিক চাষী 
| | শতকরা সংখ্যা শতকরা সংখ্যা 
১৮৫০ ৪২'৫+/, ৫৭৫/, 
১৯১৯ ৫:৭4. ৯৪'৩/, 


এই বিবরণী পাঠে একটা সত্য স্পষ্ট হইয় উঠে যে নিজের. 
পরিশ্রমের ও বুদ্ধির বলে স্থষ্ট মূলধনের সাহায্যে পরদেশের ' 


উপর নবাবী না করিবার প্রবৃত্তি দমন করিয়াও একট! জাঁতি 
সভ্য জীবন যাপন করিতে পারে । অনেকের নিকট শুনিয়াছি 
যে ইউরোপ খণ্ডের পর-রাঁজ্যে নির্পোভী দেশগুলিই 
প্রক্কত প্রস্তাবে সুখী ও সভ্য । দৃষটানত-শ্বর্ষপ, . ডেনমার্ক, 
নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাও ও সুইজারল্যাঙের নাম কর! 
হুয়। “হরিজন” পত্রিকার প্রবন্ধটি এই দাঁবি প্রমাণ করিয়াছে। 
আমাদের নুতন রাধ্রের শাসক সম্প্রদায় দেশের পুনর্গঠনের 
উপায় সম্বন্ধে নান! প্রস্তাব ঘোষণা! করেন। তাহার! সকলেই 
গান্ধী-পন্ধী বলিয়া প্রচার করেন।. গান্ধীজীর মনের আকাষ! 
কি ছিল তাহা তাহারা জানেন। তাহার আদর্শের “রাম- 
রাজ্যের” প্রতিষ্ঠায় সমবায়-প্রথার একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। 
আজ বড় বড় কল্পনার মধ্যে, শিল্প-বাণিজ্য, সেচের জন্ত বড় বড় 
বাধ প্রতিষ্ঠার মধ্যে, সমবায় প্রথার নাম বড় একট! .শুনি নু । 
সেই পথেই আমরা চলিতেছি যাহার শেষে পুঁজিপতি ও 


কিন্তু চাষীরা এই সব ফীদ- - 


১৩৫৫ 





শ্রমিকের মধ্যে বিরোধ উত্বতর হইয়া উঠিবে, এবং রক্ততরাৰী 


বিপ্লবে তাঁর মীমাংসা হইবে | আমাদের রাঁ্রপালেরা সাহস 
করিয়া গান্ধীন্গীর নির্দেশিত পথে চলিতে পারিতেছেন , 


না 
ব্রন্ম-মালয়ে অরাজকতা 

প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশে ।অরাজকতার আবির্ভীবে আমাদের 

উদ্ধিপ্ হইবার কারণ আছে। লোঁকয়ুখে শুনি যে বাঙালী 


.কম্যুনিষ্ট কর্তৃক পরিচালিত হইয়! ব্রন্মদেশের বামপন্থী 


তিনটি দল দেশের শাস্তির বিদ্ধ ঘটাইতেছে। এই কথায় 
অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কয়েকমাস পুরে 


“নাকি পূর্বব-এশিয়ার নান! দেশের কম়্যুনিষ্ট দলের প্রতিনিধিগণ 
কলিকাতায় মিলিত হয়, এবং পূর্ব-এশিয়ার দেশসমূহে 


অশাত্তির সৃষ্টি করিবার অন্য আয়োজন উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া 
দেয়। গত জুলাই মাস হইতে ব্ৰহ্ম ও মালয় দেশে সেই 
পরামর্শ অন্থসারে অনাচাঁরের স্ুষ্টি হইয়াছে, এবং বাঙালী 
কম্যুনি্ঠ দলের যদি ইহাতে হাত থাকে" তবে আশ্চর্য্য হইবার 
কিছুই নাই । নিজের দেশে কোনরূপ পাত্তা ন] পাইয়া যদি 
বাঙালী কয়্যুনিষ্ঠ ব্রন্মে ও মালয়ে হাত পাকাইবার চেষ্টা 
করিয়া থাকে, তাতে রাজ্জনীতিক মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া 
যাইবে না। . 

ব্ৰহ্ম ও মাঁলয়ের অরাজ্রকতাঁর পিছনে কাহারা কলকাঠি 
নাড়িতেছে তাহাই বড় কণা নয়। 
এমন কোন কারণ আছে যাহার জন্য এই বিপ্লব আসন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে। ব্রন্মদেশের লোঁকসমগ্রির মধ্যে রক্তের কোন 
তারতম্য ন! থাকিতে পারে, ধর্মে কোন পার্থক্য ন! থাকিতে 
পারে। কিন্ত বন্মী, সান; কাচিন, চীনএবং কারেনরা রাজ” 
নীতিক ও অৰ্থনীতিক ক্ষেত্রে একমত হুইতে পারিতেছে ন]। 
১৯৪১ সনের আদম্থমারি মতে তাহাদের সংখ্যার হার নিয় 
লিখিত হিসাবে পাওয়া যাঁয়-_বন্মী--১,১০,০০১০০০) সান 
১০১০০,০০০ ; কাঁচিন--৪,০০,০০০ ; চীন--২১৫০১০০০ ও 
কারেন--১৩,০০১০০০। এর মধ্যে কারেনদের কথাই বেশী 
শুনা যাইতেছে ; তাহার] শ্ব-প্রধান একটি রাধর চায়ও 
অল্লপবিশ্তর অন্থান্ত জাতিও এরূপ আশা পোষণ করে । এরূপ 
দাবি-দাঁওয়ার সমন্বয় সাধন কর] সহ্জ নহে। 


ব্রন্মদেশে জটিলতা বৃদ্ধির অন্থ চীনা ও ভারতবর্ষীয়েরাও ' 


কিয়দংশে দায়ী । চীনাদের সংখ্যা মাত্র. আড়াই লক্ষ; কিন্ত 
দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাছাঁদের আধিপত্য বন্মীদের 


এই ছুই দেশের মধ্যে- /- 


৯ 


ত 


5 


৯ 


be 


চক্ষুমূল হইয়া আছে। গত যুদ্ধের সময় তাহাদের অনেকেই 


জাপানী অত্যাচারের ভয়ে দেশে পলাইয়] গিয়াছিল । এখন 
আবার ফিব্রিয়া আঁসিতেছে। কিন্তু পূর্বের প্রাধান্ক তাঁহারা 
আর ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। আর একটা কথা, 
অতীতে কোন সময় ব্রন্মের উত্তৱাংশ চীনাদের রা ছিল 


শ 


০৮ করিয়াছিল বর্তমানে তাহাদের সে সাহস ও শক্তি আছে 


র্‌ 


জান 


বলিয়া একট! কিন্বদস্তী আছে; ভাঁছার বল্লে নাকি, এখন 
চীনারা উত্তর-ত্রন্মের ৭০,০০০ ছানার বর্গমাইল দাঁবি করি- 
তেছে। এই দাবির ফলে চীনা ও বর্্মীর সম্বন্ধ তিক্ত হুইয়! 





যাইতে পারে। 


যুদ্ধের পূর্বে প্রায় ১০ লক্ষ ভারতবাসী চাকুরী ও নানা 
পা ব্যবসায় উপলক্ষে ্রহ্মদেশে ছিল। এদের মধ্যে দক্ষিণ 
ভারতীয়দের প্রাধান্য দৃষ্টিকটু হয় ; চেটি সম্প্রদায়ের ১০০ 
কোটি টাকা দক্ষিণ-ত্রন্মের চাষের জমিতে আটক পড়িয়া 
গিয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে প্রায় -৫ লক্ষ ভারতবাসী দেশে 
পলাইয়া আসে; তাঁছাদের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ নাকি 
ব্রন্মে ফিরিয়া! গিয়াছে । এই লোঁক-সমষ্টির ভবিস্তং লইয়া 
অনেক অভিযোগ শুনা যায়। একথা ঠিক যে রাজকার্ধ্যে 
ভাঁরতবাসীর স্থান ক্রমশঃ সন্কীর্ণ হুইয়া আসিয়াছে, ব্যবসায়- 
বাণিজ্াক্ষেত্রেও তাহাদের পূর্বের প্রাধান্ত থাকিতে পারে না। 
সুতরাং প্রায় ৬ লক্ষ ভারতবাঁসী কি উপায়ে স্বাধীন ত্রন্মের 
অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাঁপ খাওইয়| লইবেন তাহা বুঝিতে 
পারিতেছি না। তাঁহার! ত্রহ্মদেশকে মাতৃভূমি -বলিয়] গ্রহণ 
করিতে পারেন। কিন্ত তাঁহার ফলে, তীহার! বন্মীরি সঙ্গে 
আচাঁর-আঁচরণে অভিন্ন হুইয়| যাইতে পারিবেন, এরূপ 
আশঙ্কা অমূলক নয় | অতীতে ভার্নতীয়ের! পূর্ব-এশিয়ার 
দ্বীপপুঞ্তে ও নানা দেশে এরূপ ভাবে আত্মবিলোপ 


"কি? 

এখন মালয়ের কথা । সংবাদ পড়িয়া মনে ছয় যে মালয় 
বাঁসী চীনা কয্যুনিষরাই বর্তমান অরাজকতায় নেতৃত্ব এহণ 
করিয়াছে। এই প্রবাসীদের পূর্ববজগণ মালয়ে আসিয়াছিল 


টিনের খনি ও রবারের বাগানে শ্রমিকের কাজ করিতে, যেমন . 
. দক্ষিণ-ভাঁরত হইতে এই উদ্দেশ্যে ৬৭ লক্ষ আমিক গিয়াছিল। 


এই শ্রমিকদের অহুসরণ করিয়া আসিয়াছিল ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী 
শ্রেণী, ডাক্তার, উকীল, সরকারী চাঁকুরিয়! | 
জাপানীদের প্রথম দাপটেই ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদের তাঁদের 
ঘর হুড়মুড় করিয়! পড়ির! গিয়াছিল, তখন এই সকল শোষিত 
শ্রেণী মাথ! উঁচু করিয়া দাড়াইবার সাহস করিল । “আজাদ 


হিন্দ সরকারের” কল্যাণে বিশেষ করিয়! ভারতীয় শ্রমিক-. 


, শ্রেণী একটা নূতন আত্ম-বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল । সেই 


উৎসাহ ও উদ্দীপন অল্পবিস্তর সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তার. 


< লাভ করিল । তাঁহার ফলে ভ্রিটিশ শাসন যখন ব্রন্ষে ও মাঁলয়ে 


পুনঃপ্রতিঠিত হইল তখন পুরাতন প্রতুত্বের নিকট মাথা 
' নোয়াইবার প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন ফুরাইয়! গিয়াছে । ইহাই 


হুইল ব্ৰহ্ম ও মালয়ে অরাজকতার গোঁড়ার কথা । 


ভারত-াষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান 


ডারত-রাষ্টরের কর্ণধারগণ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্বে 


- বিবিধ প্রসঙ্গ-ভারভরাষ্টে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান 


গত যুদ্ধে যখন. 


সম্প্রদায়ের, নিকট বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া পড়ে । 


৪৯৭ 





দারা খহেষ বলিয়া আমরা ভাহাদের অভিনন্দিত 
করিতেছি । ভারত-রাষ্রের শাঁসন-বিধানে সাম্প্রদায়িক ভাব 
বা কর্ম্প্রচেধার কোন স্থান নাই; এই বহু-ঘোঁষিত নীতি 
সর্ববজ্নবিদ্িত ।' সম্প্রতি ভারত-রাষধ্রের কেন্দ্রীয় গ্বন্মেণ্ট 
প্রাদেশিক শাঁসন-বর্ভুপক্ষের নিকট একটি নির্দেশ 
পাঠাইয়াছেন। ইহা যথাযথভাবে- প্রতিপালিত হইলে 
সম্প্রদায়ের নামে যে রাজনীতিক খেলা খেলিতে গিয়] ভারত- 


"বৰ্ষ দ্বি-খণ্ডিত হইয়াছে, তার সম্ভাবনা সংযত বা দূরীভূত 


হইবে, এই আঁশা কর! যাইতে পারে । গান্ধীন্গীর হত্যার পর 
গণপরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ভবিষ্যতে ভাঁরত-রাষ্ট্রে 
কোন সাল্প্রধায়িক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব স্বীকার কর! হইবে 
নাঃ .সাম্রদায়িক উদ্দেষ্য সাধনের অন্য গঠিত প্রতিষ্ঠানকে 
বেমাইনী ঘোষণা করা যাইবে এবং কোনরূপ সাম্প্রদায়িক 
দল বা উপদল গঠন করিতে দেওয়! হইবে না । এই প্রস্তাবকে 


, রূপ দান করিবার অন্ত কেন্দ্রীয় গবন্মেন্ট নির্দেশ পাঠাইয়াছেন 


যে অতঃপর রাজনীতিক উদ্দেস্ত. লইয়৷ কোন সাম্প্রদায়িক 
প্রতিষ্ঠান যদি সরকারের: নিকট কোন আবেদন-নিবেদন বা 
দাবীদাওয়া উপস্থিত . করে" তবে তাহা সরাসরি অগ্রাহা 
কর! হুইবে; এরূপ প্রতিষ্ঠানের অ-রাঞ্ধনীতিক কার্য্যেও 
কোন সরকারী সাহায্য দেওয়া হইবে নাঃ এমন কি 
সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত কোন গঠনমূলক 


_কার্যেও সরকারী সাহাষ্য বা আনুকূল্য প্রদান কর! চলিবে 


এই নির্দেশাবলীর সাফল্য আমর] কাঁমনা করি। 


কিন্ত এই সম্বন্ধে আমাদের মনে কতকগুলি জিজ্ঞাসার 
উদয় হইয়াছে যাঁহা ব্যক্ত করিয়! দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। 
“সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে”র সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই; তাহা 
দেওয়া বোধ হয় সহজ নয়। ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির নামে 
এমন অনেক- প্রতিষ্ঠান চলিতে পারে যাহা বর্তমান নিষেধা- 
ধীর আওতায় পড়ে না । দৃষ্টান্তত্বরূপ, কেন্দ্রীয় মোহম্মদান . 
এসোসিয়েশনের (Central Mahomedan Association) 
নাঁম উল্লেখ কর! যাইতে. পারে। এই প্রতিষ্ঠান উনবিংশ 
শতাবীর ষষ্ঠ, ও সপ্তম দশকে বাংলাদেশের মুসলমান 
নবাব 
আঁবছুল লতিফ ইহার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্থতম ৷ তিনি 
ছিলেন ৬ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সতীর্ঘ। মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা ও সাধন! প্রবর্তন 
করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দে্ঠ । কিন্তু ফলে 
দেখা যায় যে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ ও পুথক স্বার্থ- 
সাধনের প্রতি দৃটি নিবদ্ধ -করাঁয় এই প্রতিষ্ঠান সাম্প্রদায়িক 
প্রতিযোগিতার কেন্দ্রস্থল হুইয়া! পড়ে, এবং এই প্রতিষ্ঠান . 
কালে মুসলযাঁন সাম্প্রদায়িকতার কর্ণধার রূপে দেখ! দেয় । এই 
সভার নামে ' সৈয়দ আমীর আলী সর্বভারতীয় জাতীয়তার 


না। 


৪৯৮ 


১৩৫৫ 





বিরোধিতা আরস্ত করেন, যাঁর পরিণত ফল সর্বভারতীয় 
মুসলীম লীগ। | 

“সেইরূপ স্বামী দয়ানন্দ-প্রতিষ্ঠিত আধ্য সমাজ রাজনীতিক 
সম্বন্ধ বিবর্জিত হইয়াও এমন কতকগুলি অবস্থার হষ্টি করিল, 
এমন ভাবোন্মাদনার জন্ম দিল যে পঞ্জাবে হিন্দু-যুসলমান্র- 
শিখের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন ছিন্ন হুইয়া গেল। অথচ এ 
কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে উত্তর-ভারতে 


শিক্ষা-বিস্তারে আর্ধ্-সমাঁজের, দান ইতিহাস-পরসিত্ধ হইয়া 


থাঁকিবে। 
রান্মনীতি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানও এই ভাবে সমাজের বুকে 


ভেদের স্ষ্টি করিতে পাঁরে। স্থুতৱাং আঁইন-কাঁনুন করিয়! 


. সঙ্কীৰ্ণতার বিনাঁশসাঁধন কর! সহজ নয়। গান্ধীজীর সাধনার 
পরিণতি দেখিয়া অনেক সময় মনে হয় যে শ্রেণীতে শ্রেণীতে, 


সম্প্ৰদায়ে সম্প্রদায়ে ভেঘবৌধ ও বিরোধ বিশ্ব-বিধানের অঙ্গ । . 


কিন্ত এই বিধানকে ব্যর্থ করিবার জন্ত মানব-প্রক্কতির চেষ্টারও 
বিরাম নাই । এই চেষ্টাই মাঁনবপ্রক্কতির মাহাত্যের প্রমাণ ও 
চিরন্তন “পরীক্ষার ক্ষেত্র বলিয়া আমরা গৌরব.বোঁধ করি। 


এঁক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ 
ইংরেজের একটা বিধান স্বীকার করিয়া লইরাই ভারত- 


বর্ধকে দ্বি-খণ্ডিত করা হইয়াছে। এই বিধান মনে-প্রাণে: 


স্বীকার করিয়া লওয়া কোনও ভারতবাসীর পক্ষে সহজ নয়। 
' সেইভন্ত দেখিতে পাই যে 015 7 নামে একটি দল 
রাজনীতি ক্ষেত্রে উপনীত হুইয়াছে। 


আমরা জানি না। প্রবর্তক সঙ্ঘের সাপ্তাহিক মুখপত্র “নব 
সঙ্ঘ” এই-দলের কার্ষ্যস্চী সম্বন্ধে যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহ 
হইতে এই প্রতিষ্ঠানের গতি-প্রকৃতি সন্বন্ধে একটা ধারণা 
আমরা করিতে পারি । এই কর্মস্থচীতে শ্রীঅরবিন্দের “বাণী” 
উদ্ধত কর] হুইয়াছে। নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম । 
“ভারত আজ স্বাধীন হইয়াছে, কিন্ত সে এঁক্য সিদ্ধ 
করিতে পারে নাই। এক মুহুর্তে ইহাও প্রায় প্রতীয়মান 
হইয়াছিল যে, এই মুক্তিলাভের ব্যাপারেই প্রাক্-স্বটিশ- 
বিজয় যুগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রা লইয়া যে বিশৃত্খলাময় 
পরিস্থিতি, তাহাতেই সে আঁবার নিপতিত হুইবে। কিন্ত 
সৌভাগ্যক্রমে- এক্ষণে মনে হইতেছে যে, সম্ভবতঃ. এই 
বিপদ এড়ান যাইবে এবং সন্পূর্ণ না, হইলেও, এক বিপুল 
ও শক্তিশালী যুক্তরার প্রতিষ্ঠিত হইবে । কিন্তু হিন্দু ও 
মুসলমান লইয়া যে সাম্প্রদায়িক ‘ভেদ, তাহ] যেন এক্ষণে 
দেশের এক স্থায়ী রাজনৈতিক বিভক্ঞতাঁয় কাঁয়েমী হইয়াও 
উঠিয়াছে। আঁশ! কর! যায় যৈ, এই সিদ্ধান্তকে শেষ 
সিন্ধান্ত বা মাত্র একটি সাময়িক ব্যবস্থা ভিন্ন' অন্ত কিছু 


এই একাপ্রয়াসী দলের . 
পরিচয় আমরা জানি না। তাহার নেতৃবর্গ কে তাঁছাও 


' বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। কারণ ইহা যদি স্থায়ী 


হয়, ভারতের গুরুতর দুর্বলতা ঘটিতে পারে, এমন কি' 


সে চির-পঙ্কুও হইয়া যাইতে পারে--এমন কি নুতন 
আক্রমণ ও বৈদেশিক বিজয়ও অসম্ভব নয়। ভারতের 


আভ্যন্তরীণ পরিণতি ও উন্নতি: বিদ্বিত হইতে পারে, , 
জতিপুঞ্জের দরবারে তাহার মর্ধ্যাদা ক্ষুণ্ন ও তাহার” ১- 


_ ভবিস্ৎ ভাগ্যও খর্ব .বা এমন কি ব্যর্থতায়ও পর্য্যবসিত 
" হইতে পাঁরে। ইহা! হইতে দেওয়া হইবে না। ভাঁরত- 
, বিভাগ রদ করিতে হইবে | আমর! আশ]-করিব--ইহা 
স্বাভাবিক উপায়েই ঘটিবে-_সুধু শাস্তি ও সম্প্রীতি নয়, 
মিলিত কাছেরও প্রয্োজনীয়তা ক্রমবদ্ধিতভাঁবে যতই 
উপলব্ধিগম্য হইবে--সমবেত কাজের অভ্যাস ও তহুদ্বেষ্যে 
উপায়-স্প্টি যেমন যেমন আমরা করিতে পারিব। 


হুউক-_ একট] সঠিক আকারের প্রয়োজনীয়তা কার্ধ্য- 
সৌকর্ধ্য হিসাবে থাকিলেও তাহার মৌলিক সার্ধকত] 


- নাই। কিন্তু যে উপায়ে বা যে পথেই হউক, বিভাগ 


অবগ্যই যাইতে হইবে ; এঁক্য অবশ্যই হইবে--উহা সিদ্ধ 
করিতেই হইবে--কাঁরণ ভারতের ভবিষ্যৎ মহিমার জুই 

" উহার প্রয়োজন |” 
এই “বাদী” পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাঁদের 
জাতীয় জীবনের সন্মুখে বহু বিপদ অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে । 
“নুতন আক্রমণ ও বৈদেশিক রিজয়ও অসম্ভব নয়”; ইহা! 
“চির-পঙ্ছু” হইয়া যাইতে পাঁরে। ভারতবর্ষের বিভাগ ব্যবস্থা 


স্থায়ী হইলে এই সব বিপদের সম্ভীবনাঁ আঁছে। সুতরাং, 


ভাঁরত্-বিভাগ রদ করিতে হইবে ইহাই শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ | 


LN 


এই- 
ভাবে চরমে এঁক্য আসিতে পারিবে--সে যে আঁকারেই- 


এই নির্দেশের অনুসরণ করিতে হুইলে কি উপায় অবলম্বন ' 


করিতে হইবে তং-সন্বদ্ধে কোন পরিফার ধারণা আমরা এই 
“বাণীর” মধ্যে পাইলাম ন|। আশ! কর! যাইতেছে যে ইহ] 
“স্বাভাবিক” উপায়ে ঘটিবে । : 


বৌঁন্বাইয়ে ধুমপান নিবারণ আইন 


ভীড়ের মধ্যে ধুমপান সাধারণ স্বাস্থ্যের হানিকর এই : 


কারণে বোশ্বাই গবন্মেণ্ট কয়েক বৎসর যাবৎ ট্রাম ও বাসে 
ধুমপান সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি বন্ধ 
সিনেমা-গৃহে ধূমপান আইন করিয়া বন্ধ করা হুইয়াঁছে। ধুম- 
পান যাহার! এদেশে প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাদের এ বিষয়ে 
একটা প্রথা আছে যে পার্খববন্ভী লোকের, বিশেষতঃ মহিলা- 
দের অঙ্থবিধা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহারা উহ] বন্ধ করেন । 


অপরের অন্গবিধা স্থষ্টি করিয়া ধুমপান ভন্্রতাঁর পরিচায়ক" 


নহে। আমরা ধুমপান আরস্ত করিয়াছি কিন্তু উছার অঙ্রশ্বরূপ 
যে শিষ্ঠতা রহিয়াছে তাহা মানিয়া লই নাই । আকণ্ঠ বোঝাই 


" আঁদ্বিন 


বিবিধ রব_ননদাান দীপ বাঙালী উপনিবেশ 


86৪. 





পপ 


রি 


নে 


ট্রামে ও বাসে যেখানে 'অতি কষ্টে -দীড়াইবার একটুখানি 


জায়গা মিলে সেখানে ধুত্রজাল যেরূপ অন্বিধাজনক তেমনই. 


অস্বাস্থ্যকর । ধ্মপায়ীরা ইচ্ছা করিলে নিজেরা ইহা বন্ধ 
করিতে পারেন; ট্রামে বড় জোর আধ ঘণ্টা, এবং বাসে এক 


ঘণ্টা সময় ধূমপানে বিরত-থাকিলে সহ্যাত্রীদের কষ্ট হয় না । . 
বাঁস সিঙিকেট বাসে ধুমপান-রন্ব.করিবাঁর-চেষ্টা আঁরস্ত করিয়া- . 


ছেন; ট্রাম কোন্পানীরও উহ]! কর! উচিত' এবং আমরা আশ! 
করি ধুত্রপারী লোকেরা অর্ধ বা এক ঘণ্টা সংযম: রক্ষা! করিয়া 
এই চেষ্টা সফল করিবেন, ইহার জন্য আইনের প্রয়োজন হুইবে, 
না। সিনেমা-গৃহে ছুই বাঁ আড়াই ঘণ্টার সংযম সাঁধারণ 
দর্শকের পক্ষে স্বস্তির কারণ হুইবে। 


'সিনেমা-গৃহ সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি 


আকৃষ্ট হওয়া দরকার। .সিনেমার সন্মুখে টিকিট-ক্য়েছছু 
লোকের, বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক বালকদের ভিড় পীড়াদায়ক | 
ইহ] জাতির পক্ষে অকল্যাঁণের কারণও বটে । ' অল্পবয়স 
হইতে আমাদের ছেলেরা লাইনে দাড়াইয়| জলঝড় ও অপমান 


সহ করিতে অভ্যস্ত হইলে তাহাদের ভবিস্যং -জীবনে মনু্ত্ব ' 


বিকাশের পথ রুদ্ধ হইতে বাধ্য । ঘণ্টার পর ঘন্টা ছেলেদের 
সিনেমা-গৃহের সন্মুখে দাড় করাইয়া রাখা সম্পূর্ণ অনাবস্যকও 
বটে। ইডেন উদ্ভানে গত নিখিল-ভাঁরত প্রদর্শনীতে - দেখা 
গিয়াছে ৩০ট জানালায় দৈনিক সাত ঘণ্ট। টিকিট বিক্রয় হইলে 
-প্রত্যহ পঞ্চাশ হাঁজার হুইতে ছুই লক্ষ লোককে টিকিট দেওয়া 
যায় $. লাইন বাঁধিবার প্রয়োজন হয় না। সিনেমার এক 


একটি প্রদর্শনীতে বড় জোর হাঁজারখানেক দর্শক 'টিকিট ক্রয় 


সরেজমিন তদন্ত করিবার জগ্ঠ শ্রীব্রক্জনাথ ঘটক, এম-এ,-কে - 


2 


করে ; নীচের ছুইটি শ্রেণীর অন্থ পাঁচটি করিয়া জানাল্লায় 
প্রদর্শনীর আগে এক ঘণ্টা করিয়! টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা 


করিলে লাইন দেওয়ার কোনই প্রয়োজন হইবে ন! । সিনেমা- 


গুলির এখন পর্য্যাপ্ত এবং অপ্রত্যাশিত লাড হইতেছে ; ' এই 


সামান্ত ব্যয় তাঁহার! অনায়াসেই করিতে পাবেন ৷ 


শিল্প ও সংস্কৃতির প্রাচীন ধারা 
সকল যাঁছুঘরই প্রাচীন শিল্প, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার 
নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া গড়িয়া উঠে। কলিকাতা ' বিশ্ববিদ্যালয় 
এই বিষয়ে বাংলাদেশে একটি বিশেষ সংগ্রহের কার্খ্যে 
নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি জানিতে পাঁরিলাঁম যে বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের “আশুতোষ চিত্রশালা” বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতির 


নিযুক্ত করিয়াছেন }. তিনি হুগলী জিলার আরামবাগে-কার্ধ্য 
আঁরস্ত করিয়াছেন । এই বিষয়ে “নির্ণয়” পত্রিকায় প্রকাশিত 
একটি বিবৃতি পড়িয়া তাঁহার কাজের প্রকৃতি -সন্বন্ধে ধারণা! 
করিতে পারিলাম। সাধারণের জ্ঞাতার্থে তাহা, উদ্ধত 
করিয়া! দিলাম । 

(১) বিন মিয়াকে গ্রামে আছে কিনা? 


‘হয় শাই। 


এবং সে মন্দিরের গায়ে কোনও শিকার নমুনা 
আছে কিনা? 

(২) জোন ভি EAR 

(৩) কোথাও. কোনও শিলালিপি অথবা অন্ত 
কোনও প্রকারের লিপি আছে কিনা? 

(৪) গ্ৰামাঞ্চলে কোনও শিল্প আছে কিনা? 
থাকিলে কি ধরণের শিল্প ? মাটির, কাঠের, ধাতুর, 
বেতের, পাথরের ইত্যাদি । 

(৫) বর্তমানে প্রাচীন নি কোনও 
বংশধর এখনও জীবিত আঁছে কিনা? থাকিলে তাহাদের 
নাম এবং ঠিকানা । | 

(৬) প্রাচীন পুথি (চিত্ৰিত অথবা অচিত্রিত ) 
পাওয়া যায় কিনা:?. তাহার ঠিকানা। 

(৭) কাহারও বাড়ীতে পুরাতন কীথা অথবা অগ্থান্ত 
সুচী শিল্পের' নিদর্শন আছে কিন! ? 
এইরূপ মাঁল-মশলা সংগ্রহের উপর বাংলাদেশের একখানি 
সব্বাঙ্-মুন্দর ইতিহাস লেখ! নির্ভর করিতেছে । বাংলাদেশের 
৭০,০০০ গ্রামে অরক্ষিত ভাবে ও অজ্ঞাতে কত নিদর্শন পড়িয়া 
আছে, তাহার সীযা-পরিসীম! ' মাই) | এতদিন এশিয়াটিক 


ন 


- সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


নিজ নিঞ্জ ভাবে প্রাচীন জীরনের নিদর্শনসকল সংগ্রহ করিয়া 
যাইতেছিলেন ; এই নিদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া বাংলার ইতি- 
হাসের উপর আলোকপাতও কিছু কিছু হইতেছিল। কিন্তু 
যে ব্যাপক দৃষ্টি ও সামগ্রিক চেষ্টা করিলে আমাদের মত 
“আত্ম-বিস্থৃত” জাতির মন ও বুদ্ধি জাগিয়া উঠে, সেরূপ ব্যবস্থা! 
কিন্তু আঁজ এখন পর্য্যস্ত সময় আসিয়াছে যখন 
পুরাতন গদাই-লক্করী চাল ত্যাগ করিতে হইবে জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে । একাগ্র মন লইয়! জাতির প্রত্যেক লোককে 
পুরাতনকে উদ্ধার ও সংস্কৃত করিতে হইবে, নূতনকে গড়িয়া 
তুলিতে হইবে । তবেই দেশের ছুঃখ-দারিদ্র্য ঘুচাইবাঁর যে 
সুযোগ-সুবিধা আমরা পাইয়াছি তাহা সার্থক হবে । 

. আন্দামান দ্বীপে বাঙালী উপনিবেশ 

একটা সংবাদ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । 
আন্দামান দ্বীপে পূর্ববঙ্গের বাস্তহারাঁদের উপনিবেশ গড়িয়া 


তুলিবার সুযোগ দ্রিবার পরিকল্পনা নাকি কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টের 
অন্থমোদন। লাভ করিয়াছে, 


এবং পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্ি- 
মণ্ডলী এই প্রস্তাবের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবাঁর, 
জন্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিবর্গকে আন্দামান 
দ্বীপে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন | এই সংবাদে আমাদের 


'সহযোগিব্ন্দের মধ্যে কেহ কেহ শিহ্রিয়া উঠিয়াছেন, " 


এবং ইংরেজ আমলের নিষ্ঠুর স্মৃতির জের টানিয়া এই প্রস্তাব 
সম্বন্ধে নানা ঠাটটা-বিদ্রপ করিয়াছেন। তাহা নিতাস্ত অযৌক্তিক 


tee 





নহে ইহ! সত্য, কিন্তু আজ আমর! অতি কঠোর বাস্তবের 
সম্মুখীন ইহাঁও বিচার করা প্রয়োজন |. | 

এই সম্ভাবনায় আঁমাঁদের মনে নিরবচ্ছিন্ন ভয়ের বা বিরূপ 
ভাবের উদ্রেক হয় নাই । এই কথা অস্বীকার করিবাঁর উপায় 


"_ নাই যে পশ্চিম বাংলার ২৮,০০০ বর্গ মাইলের মধ্যে পূর্ববঙ্গের. 


সওয়! কোঁটি ছিন্দুর স্থান করিবার উপায় নাই । কেন্দ্রীয় গবন্মেন্ট 
স্বীকার করিয়াছেন যে বিহার, উড়িষ্যা, কোঁচবিহাঁর ব্রাজ্য, 
"ঘ্রিপুরা রাজ্য ও আসামে পূর্ববঙ্গের টদ্বাস্তদিগের স্থান করিয়া 
. দিবার চেষ্টা তাহার! করিবেন । পূর্বতন সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি 
বিভাগের মন্ত্রী এীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী গত এপ্রিল মাসে 
প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যসমূহের গবন্মেণ্টের নিকট এই 
সম্পর্কে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার নকল গত 
২৫শে ভাদ্রের “আনন্দবাজার পত্রিরীয়” প্রকাশিত হুই- 
স্াছে। মন্ত্রী মহাশয়ের পত্রের উত্তরে কোন্‌ গবন্মেণ্ট 


কি বলিয়াছেন, তাঁহা আমরা জানি না।' তবে আসাম ' 


গবৰ্শ্মেণ্ট যে এই প্রস্তাব সোঁজান্ুজি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, 
তাহা আমরা জানি । কেন্দ্রীয় আইনসভার গত অধিবেশনে 
প্তর-বিহীন মন্ত্রী গ্রগোপালস্বামী আঁয়েঙ্গার আপাঁম গবন্মেণ্টের 
মতিগতির 'বর্ণন] করিয়াছেন। সেপ্টেম্বর মাসের “মডার্ণ 
রিভিউ” মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই বিষয়ের 
আলোচনা! কর] হুইয়ীছে। | 
| এই সংবাদে আমরা আশ্চধ্যঘ্বিত হই নাই । অহ্ম ভাষ]-. 
ভাষী ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকার ২৫ লক্ষ লোক-সমষ্টির মনোভাব 
আমরা জাঁনি। এই মনোৌভাবকে ধিক্কার দিলে পূর্ববঙ্গের 
বিরাট হিন্দু সমাজের উপকার হইবে না, যদিও এই যনো- 


ভাবকে চিনিয়! রাখার প্রয়োজন আছে। ত্রিপুরা ও কোঁচ-* 


বিহার রাজ্যে কয়েক লক্ষ বাঙালী' বান্তহারা নূতন জীবন 
আর্ত করিতে পারেন. .কংখ্েসের অংগঠিত নৃতন বিধানে 
পূর্বাচল প্রদ্েশ__কাছাঁড়, মণিপুর রাজ্য ও ত্রিপুরা! রাজ্য লইয়া 
ইহ! সংগঠিত-_এই প্রয়োজনের পরিপোষক হিসাবে গণ্য করা 
যাইতে পাঁরে। মানভুম লইয়া আমাদের বিহারী প্রতিবেশীরা, 
যে খেল! খেলিতেছেন তাঁর ফলে মনে হয় যে বিহারের দরজা 
খোলা পাঁওয়। যাইবে ন|। উড়িস্তা নাকি ১০ হাজ্রার লোকের 
_ জন্ত স্থান সঙ্গুলান করিয়া দিতে স্বীকার করিয়াছেন! কিন্ত 
বহু লক্ষ বাস্তত্যাগী বাঙালীর ' সমস্তা থাকিয়া যাইতেছে। 
সে বিষয়ে আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি না। 
জন্য স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে হুইবে। সেই সম্পর্কেই 
" আন্দামান দ্বীপের নাম উঠিয়াছে। বিমান-পথের যুগে বঙ্গ- 
উপসাগরের মধব্যস্থিত এই লোক-বিরল দ্বীপপুঞ্ খুব দুর নয়। 
তথায় কত লোকের বসতি হইতে পারে, তৎসন্বদ্ধে অন্থসন্ধান 
করিতে হইবে। ইহার বর্তমান স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ম্যালেরিয়ার 
. কথা শুনা যাইতেছে । এই'রোগ দমন কর] যাঁয়। আন্দী- 


প্রবাসী 


তাহাদের” 
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মানের ক্ৃষি-সম্পর্দের সম্ভাবনা কি তাহা জানিতে হইবে, 
এবং এই কার্ধের জন্য পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমাঁজের- নেতৃবৃন্দের 
অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে 
করিয়! চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বিলম্ব করা উচিত 


. নহে । পূর্ববঙ্গের হিন্দু যুবকরৃন্দের নুতন পরিবেশে নুতন জীবন 


সমস্ত অবস্থা পৰ্য্যালোচনা 


গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রস্তত-হইতে হইবে । তাহাদের পূর্ব = 


পুরুষেরা এইরূপ ভাবে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত হইতে 
নিরুদ্দেশে য়াত্র| করিয়া বাংলাদেশে আঁসিয়াছিলেন। 


কাকা-সাঁহেব খাঁদিলকর 
বালগঞ্জাধর টিলকের শিয়বর্গের মধ্যে 'আর একজন 
মর-জগৎ হইতে চলিয়া গেলেন। প্রথম যৌবনে টিলক কর্তৃক 
প্রতিঠিত “কেশরী”.পঞ্জিকায় সাংবাদিক ও রাজনীতিক জীবনে 
তাঁহার হাতেখড়ি আরস্ত হয়। বলবস্ত রাঁও-এর দেহত্যাগের 


. পর তিনি “নব-কাঁল” নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন 


এবং তদ্রবধি গত ১১ই ভাদ্র পর্্সত পশ্চিম-ভারতের "রাঁজনীতি- 
ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । জীবনের 
শেষ কয় বংসর সন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি “নব- 
ফাঁলে”্র সম্পাদকীয় পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন, কিন্ত 
তাহার লেখনী কখনও ক্ষান্ত হয় নাই । 
কাকা-দাহেব কেবল সাংবাদিক ছিলেন ন! ৷ নাট্যকাঁর- 
রূপে মহারাষ্ট্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। এই বিষয়ে তিনি আর 
একজন টিলক-পন্থী, নরসিংহ্‌ চিন্তামুণ কেলকারের সমপর্য্যায়- 
ভুক্ত ছিলেন। মহাভারতের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া তিনি 
ইংরেজ শাসনের অপমান ও যন্ত্রণা নাট্যাকাঁরে রূপদাঁন করেন। 
“কীচকবধ”, “দ্রৌপদী” প্রভৃতি নাটক সেইজন্য পরদেশী শাঁসক- 
গোষ্ঠীর হাতে লাঞ্ছিত হয়। 
রাজনীতিক জীবনে তিনি টিলক-পন্থী ছিলেন । সেইপন্ত শেষ 
বয়সে গান্ধী-যুগের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে পাঁরিলেন 
না। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিরোধিতায়, শিখিল-প্রষত্ত ন! 
হুইয়াও তাঁহাকে রাজনীতিক জীবন হইতে সরিয়া দীড়াইতে 
হইল । জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি গান্ধীক্সীর চিন্তাধারা 
ও কর্ম্ধারার প্রতি বিরোধ দেখাইয়া গিয়াছেন। বাংলাদেশের 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে চল্লিশ বৎসর যে বিপ্লবের 


স্বপ্ন টিলক-পন্থীরা দেখিয়! গিয়াছেন তাহা তাহাদের উদ্দিষ' 


পথে পরিণতি লাভ করে নাঁই । ভাৱতবর্ষের দ্বি-খঙিত মুর্তি 


En 


বধ 


তাহাদের আকাঁঙ্িত ছিল নাঁ। সেইজন্য ১৯৪৭ সালের ১ 


আগষ্ট যে পরিবর্তন দেখা দিল, তাহা তাহাদের মনকে শান্ত 
করে নাই। এই অশান্ত মন লইয়! কাঁকা-সাহেব খাদিলকর 


ভারতবর্ষের জলবায়ু, আলো1-বাঁতাঁসের নিকট চিরবিদায় 


গ্রহণ করিলেন । পরিণত বয়সে তিনি ভীহার প্রার্থিত লোকে. 
চলিয়া গেলেন । একজন পুরাতন বন্ধুর বিয়োগে বাঙালী 
তাহার, পুত্র-কন্তাঁর উদ্দেশে সমবেদনা নিবেদন করিতেছে । 


. নিহুধৰ্মে হী দেবতার উপাসনা 
" গ্রীননীমাধব চৌধুরী ' | 


_ পূৰ্বেৰ - একট প্রবন্ধে oa Fo এই - মতের 
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উল্লেখ কর! হইয়াছে যে তাঅযুগে সিন্ধু উপত্যকা-ও বেলুচি- 
স্থানে দ্রী-দেবতার উপাসনার বহুল প্রচার-ছিল। বর্তমান 
প্রবন্ধে এই মতবাদেরই বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে, 
সিন্ুধর্মের অন্যান্ত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোন আলোচনা কর! 
হইবে না। ' 

আলোচনা আরম্ভ করিবার আগে: মিন্ধুধর্মে তরী 
দেবতার উপাসনা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়াছেন তাহার 
একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইতেছে । উহা হইতে আলোচ্য 
ব্ষিয়টির একটা! সম্পূর্ণ, পরিচ্ছন্ন ধারণা করা সম্ভব হইবে। 

মোহেঞ্জোদাঁরো, হ্রাপ্পা ও বেলুচিস্থানের বিভিন্ন স্তুপ 
হইতে বহুসংখ্যক পোড়া মাটির স্ত্রীমুর্তি ( ter - নি 
female figurines ) পাওয়া গিয়াছে । এই ধরণের স্্ীমৃতি 
মেশোপটেমিয়া, মিশর, সিরিয়া. প্যালেষ্টাইন, এশিয়া 
মাইনর, ঈজিয়ান অঞ্চল ও অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে।- নাঃ 
সকল দেশে এই স্তরমূর্তিগুলি মাতারূপে কল্পিত স্ত্রীদেবতার 
(71০0৪ Goddess) অথবা ধরিত্রী দেবীর ( ডা 
(০৭৭৫৪৪ ) প্রতিমা । স্থতরাং সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচি- 
স্থানে গ্রাঞ্ধস্তীঘৃর্তিগুলি যে দেবীপ্রতিম! সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। এই দেবী-উপাঁসনার উৎপত্তি হইয়াছিল এশিয়া 
মাইনরে (আনাঁতোলিয়ায়)। এশিয়া মাইনর হইতে' এই 
দেবী-উপামূন! মেশোপটেমিয়ায় এবং দেখান হইতে বেলুচি- 
স্থান ও সিন্ধু উপত্যকায় প্রচারিত হইয়াছিল। মতান্তরে 
এই দেবী উপাসনার উৎপত্তি মেশোপটেমিয়ায়'। মেশোপ” 
টেমিয়া হইতে ইহ! উত্তর-পশ্চিমে সিরিয়া, এশিয়া মাইনর 
প্রভৃতি অঞ্চলে এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সিন্ধু উপত্যকায় 
বিস্তৃত হইয়াছিল। এই দেবী-উপাসনা ভারতবর্ষে আনিয়া- 
ছিল দ্রাবিড় ভাষাভাষী লম্বামুণ্ড ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর 
জাতি। ইহাদের সঙ্গে কিছু আর্মেনয়েড গোষ্ঠীর লোক 
ছিল। এশিয়া মাইনর হইতে যে ভারতবর্ষে এই দেবী 
' উপাসনা আসিয়াছিল (আলেপ্পো-বাগদাদের 'বাণিজ্যপথ 


ধরিয়া ) তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় দেবী উপাসনার 


> 


সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি প্রথা হইতে । এই সকল প্রথা 
এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, 'ফিনিসিয়া, বাবিলোন প্রভৃতি 
অঞ্চলে প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল।- এখনও ভারতবর্ষে, 
বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-ভারতে, এ সকল প্রথার - কতকগুলি 
দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, দেবদাসী-প্রথা, অগ্নিংলঞ্চরণ - 


৬ + 


“ইত্যাদি ।- দিন টা উপাসনা পদ্ধতি 
"ও প্রথা ভারতবর্ষে দেখা যায় যাহা প্রাচীন যুগে এশিয়া 


মাইনর, সিরিয়া-প্রভৃতি দেশে ছিল এবং নিঃসন্দেহে সেখান 
হইতে ভারতবর্ষে আপিয়াছিন'। ‘যথা, গাভীপূজা, সর্প- 


"পূজা, মৎস্তপূজা, বৃষপুজা, স্বজাতীয়া মেয়েদের নিকট 


বীরত্ব. ও সাহস প্রমাণ করিবার জন্য দক্ষিণ-ভারতের 


কাল্লার প্রভৃতি জাতির মধ্যে ক্রুদ্ধ যণ্ডের উপর লাফাইয়া 


উঠিয়া তাহার পৃষ্ঠে রক্ষিত বস্তু গ্রহণ করিবার খেলা . 
ইত্যাদি । 

" এই সকল উপাসনা ও প্ৰথা হইতে প্রমাণ ৷ হ্য় রসিক 
পশ্চিম এশিযু! হইতে আসিয়াছিল সিদ্ধুধর্ম হইতে এইগুলি 


' হিন্দুধর্মে গৃহীত হইয়াছে । 'তারপর স্ত্রীদেবতাঁর উপাসনার 


উৎপত্তি এমন সমাজ-ব্যবস্থার .মধ্যে হইয়াছিল যাহাতে 
পিতা অপেক্ষা মাতার প্রাধান্ত ছিল অধিক'। উত্তর-ভাঁরতের 
সর্বত্র এককালে এই সমীজ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নর্ডিক 
বা প্রোটো-নর্ডিক গোষ্ঠীর জাতির আক্রমণের ফলে দ্রাবিড় 
ভাষাভাষী; ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠী ক্রমে দক্ষিণ-ভাঁরতে 
পশ্চাদপসরণ করে । এই সকল প্রথা, উপাসনা প্রভৃতির 
অনেকগুলি". উত্তর-ভাঁরতে - অপ্রচলিত হইয়া আপিলেও 


'দক্ষিণ-ভারতে সেগুলির অস্তিত্ব রহিয়াছে ।. অন্যত্র বলা 


হইয়াছে. পামীরী গোষ্ঠীয়'জাতির সিন্ধু উপত্যকায় অভি- 
যানের ফলে ভূম্ধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর জাতি, bi 


হইতে হাটা যায়। 


" এখানে লক্ষ্য” করিতে হইবে যে, পামীরী গোষ্ঠী ও 


নর্ডিক বা প্রোটো-নর্ডিক গোষ্ঠীর আঁক্রমণকারীদিগকে 


অভিন্ন বলা হইয়াছে।- ইহারাই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের 
কথিত আৰ্য আক্রম্ণকারী | 

উপরের সংক্ষিপ্তসাঁবে উল্লিখিত প্রত্যেকটি মত প্রসিদ্ধ, 
সম্মানীয় পণ্ডিতগণের মত। এই সকল মতের মধ্যে সিন্ধু 
উপত্যকা ও বেলুচিস্থানে প্রাপ্ত স্্ীমৃর্তি সম্পর্কিত মতগুলির 
আলোচনা প্রয়োজন । প্রথমে এই আলোচনা করা 
হইবে। . 

সর জন মার্শালের ব্যাখ্যাকে সিন্ধ উপত্যকা] ও 
বেলুচিস্থানে প্রাপ্ত স্ীঘুর্তি সম্পর্কিত মতের আলোচনার 
ভিত্তিরপে গ্রহণ করা! যাইতে পাঁরে। একথা পূর্বে একবার 
বলা হইয়াছে এবং এখানে পুনরায় উল্লেখ করা যাইতে 
পারে যে এই সকল স্তীমৃর্তি যে দেবীপ্রতিমা যুক্তি ও 
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প্রমাণের সাহায্যে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এক- 
মাত্র সর জন মার্শাল, বাকী সকলে তাঁহার বক্তব্যের 
প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিত আবার যুক্তি- 
প্রমাণ নিরপেক্ষ নিরন্কুশ মৃত প্রকাশের স্বাধীনতায় অভ্যস্ত৷ 

মার্শালের যুক্তিগ্রমাণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে 
তিনি তাহার সিদ্ধান্তে আসিতে প্রথমতঃ কয়েকটি দেশের 


তারপর মার্শাল বলিতেছেন, পশ্চিম এশিয়ার এই সকল 
প্রতিমুর্তির সহিত নাদৃশ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও 
মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্লা ও বেলুচিস্থীন হইতে প্রাপ্ত 
মুর্তিগুলি যে মহাদেবীর প্রতিমূর্তি অথবা তাহার বহু রূপের 


কোন-নাঁকোনটির প্রতিমা তাহা অনুমান করিবার যে, 


কারণ আছে। 


“Even,. however, without the চিনা of those 


প্রাচীন যুগের স্তুপ হইতে প্রাপ্ত সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচি- 
স্থানের স্ীমূর্তিগুলির অনুরূপ স্ত্রীমূর্তির উল্লেখ করিয়াছেন। 
" দ্বিতীয়তঃ, এই মূর্তিগুলি যে ওঁ সকল দেশে প্রাচীনযুগে- 
পূজিত দেবীমুর্তি তাহা জানাইয়াছেন। তৃতীয়তঃ, এই 


images from Western Asia there would be a strong 

supposition in favour of the examples from Mohenjo- . 

Daro, Harappa and Baluchistan being effigies of the 

Great Mother-Goddess or one or other of her local 
. Manifestations.” | 


নজিরে সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচিস্থানের স্তরীমূর্তিগুলিও যে 
দেবীমূর্তি এই সিদ্ধান্তে আপিয়াছেন। শেষতঃ, ভারতবর্ষে 
সত্রীদেবতাঁর উপাসনা যে প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল 
তাহার প্রমাণ হিসাবে আধুনিক হিন্ুধর্মে প্রচলিত স্ত্রী 
দেবতার উপাসনার কতকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। 
সং ংক্ষেপে বলিতে গেলে মার্শীলের প্রধান প্রমাণ evidence 
“. of analogy or parallel finds, গৌণ প্রমাণ আধুনিক বা 

পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সাক্ষ্য । এখানে এই প্রধান প্রমাণের 
আলোচনা করা হইবে।- 

আলোচনার আরস্তে সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচিস্থানের | 
স্ত্ীমূর্তিগুলি যে দেবীপ্রতিম! এ সম্বন্ধে মার্শালের অভিমত 
উদ্ধৃত করা! প্রয়োজন। 


“From their resemblance to one another’ and the 
frequency with which they occur, there is no doubt 
that these female figurines ‘with their elaborate head- 
dresses and Jewellery are sacred images . + What 
particular deity these female figurines represent we do 
not as yet know ; but it ‘is probable that she was a 
goddess with attributes very similar to those of the 
Great Mother-goddess . . 
large numbers at so many early sites in‘ Elam, Meso- 
potamia, Egypt and Fastern Mediterranean . . . Pro: 
bably there was one of these images in one of the 
rooms of every household.” 


অর্থাৎ, পরম্পরের সহিত সাদৃশ্য হইতে এবং বহু স্থানে 
এইগুলি পাওয়া গিয়াছে এই তথ্য হইতে এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ থাকে না যে প্রচুর অলঙ্কার ও জমকালো শিরাঁবরণে 
ভূষিত এই স্রীমূর্তিগুলি দেবী মূর্তি। এখনও জানিতে 
পারা যায় নাই এই মূর্তিগ্ুলি ঠিক কোন্‌ দেবীর, প্রতিমা? 
মনে করা যাইতে পারে যে এলাম, মেশোপটেমিয়া, মিশরে 
এবং পূর্ব ভূমধ্যসীগরীয় অঞ্চলে যে মহাদেবীর বহু প্রতিমূর্তি 
পাওয়া গিয়াছে তাহার যে সকল বৈশিষ্ট্য বা রূপ ছিল এই 
দেবীরও সেই সকল বৈশিষ্ট্য বা রূপ ছিল। সম্ভবতঃ 
প্রতি গৃহে একটি কক্ষে একটি করিয়া মূর্তি রক্ষিত হইত। 


* Whose images are found 2. 


এই অনুমানের কারণ স্বরণাতীত কাল হইতে. 'ভার্ত- 
বর্ষের সর্বত্র দেবী-উপাসন! প্রচলিত আছে। 
“The worship of the Divine Mother deep-rooted 
and ubiquitous in India from time immemorial.” 


ইহার পর তিনি গ্রাম্য দেবীর পূজা, “বিভিন্ন মূর্তিতে 
ও রূপে দেবীর পূজা, .অনার্য জাতিদিগের মধ্যে -কুলদেবী, 
রূপে স্ত্রী-দেবতার পূজা ইত্যাদি নান! প্রসন্বের অবতারণা 
করিয়াছেন। 

এখন সংক্ষেপে স্বীমূর্তিগুলির বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন | 

মার্শাল দিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচিস্থানের স্তীমূর্তিগুলিকে 
তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর মূর্তিগুলি 
দণ্ডায়মান, প্রায় নগ্ন স্বীর্ম্ত । কটিতে অপ্রশত্ত কটিবন্ধ, 
গলবন্ধের মত দেখিতে গলার অলঙ্কার ( কলার ), লম্বা 
নেকলেস, কানে ঝুলানে! বাটির মৃত দেখিতে গহনা । 
শিরাবরণ কতকট। অর্দ্চন্্রাকৃতি, কোন কোন মুক্তিতে 
শিরাবরণের ছুই প্রান্ত স্থচালো 'হইয়৷ পরম্পরের সহিত 
মিলিয়াছে। এই শ্রেণীর মূর্তি প্রধানতঃ মোহেঞ্জোদীরো 
ও হরাগায় পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু উপত্যকার মুতিগুলি - 
হইতে বেলুচিস্থানের মুতিগুলির বড় পার্থক্য এই যে এগুলি 
সম্পূর্ণীবয়ব মুতি নহে, মন্তক ও দেহের উপরের অংশমাত্র 
বুহিয়াছে। মা্শালের ভাষায় they end in flat base | 
তারপর বেলুচিস্থানের এই মুর্তিগুলির মধ্যে দুইট শ্রেণী 
দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর মুর্তগুলির মুখ পাখীর মুখের 
মত স্থ'চালো ( pinched in 119 a bird’s ), গলায় লঙ্কা 
ও জমকালো নেকলেস, নেকলেসের্‌ সঙ্গে পেন্ডেণ্ট আছে 


দুই হাত কোমরের অথবা বুকের উপর অথবা নিতম্বের ১ 


উপর রক্ষিত এই ধরণের মুন্তিগুলি কুল্লী' ও মেহীতে 
পাওয়া গিয়াছে.। দ্বিতীয় শ্রেণীর মু্তিগুলির মস্তকে 
চড়াকৃতি শিরাবরণ, গলায় নেকলেস বা বহুনরী হার।- মুখ 
চেগ্ট।, বিরুত, ভীষণাকৃতি, কপাল উচ্চ, চোখ কোটরাগত 
(face flat, horribly grotesque, . with high forehead, 


আশ্বিন 


সিন্ুধর্মে স্্রীদেবতার উপাসনা 


১৫০৩ 





cavernous eyes and distorted mouth)) এই কদীকার 


মুর্তিগুলি চৌদানী, মুঘলঘুণ্ডাই ও পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই হইতে ' 


পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি ব্যতীত পশ্চিম সিন্ধুর চান্হদারো 
ও লাথিওতে ননীগোঁপাঁল মজুমদার কতকগুলি ভাঙা স্ত্রী- 
মুৰ্তি পাইয়াছেন। উহাদের মস্তকে জমকালো শিরাবরণ, 


ক্কান বাটির মৃত । 


সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচিস্থানের কয়েকটি তীর একটু 
- পৃথক্‌ শ্রেণীর। গুটি তিন-চার মূর্তি গর্ভিণী স্ত্রীর প্রতি- 
মুর্তি। কয়েকটি মূর্তি হাতে কোন একটি জিনিস বহন 
করিতেছে, কাহারও মতে কলম, কাহারও মতে শিশু । 
"এই সকল সত্রীমুদ্তির বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা 
_ যাউক। সিন্ধু উপত্যকার মুর্তিগুলি সাধারণতঃ দণ্ডায়মান 
ও সামান্য একটু কটি আচ্ছাদন ব্যতীত নগ্র। বেলুচি 
স্থানের মুর্তিগুলি নীচে চের্টা, সহজে বসাইয়া, রাখা চলে। 
বেলুচিস্থানের এক শ্রেণীর মুর্তির মুখ পাখীর মত, মানুষের 
' মৃত নহে। অন্ত শ্রেণীর মুখও মান্থষের মত নহে, অতি বিকৃত 
ও ভয়াল। কতকগুলি-মৃত্তির হাত কোমরে বা ছুই স্তনের 
উপর আবদ্ধ। কতকগুলির নাক ও স্তন অস্বাভাবিক বড় 
(“With a high and 95982556901 large nose and female 
breasts. "—A Stein) "1 অনেকের চোখের জারগাঁয় দুইটি 
গুটি ( pellets ) 


সকল স্ত্ীমূর্তির অলঙ্কারের জীকজমক দৃষ্টি 'আবরষণ 
করে। বুকে, গলায়, কানে, হাতে, বাহুতে, চিবুকে প্রচুর 
অলঙ্কার । অনেকেরই বহুনরী হার গলায়, কানে ঝুমকোর 
মৃত গহনা। শিরাবরণের বৈচিত্রের যেন সীমা নাই। 
অর্ধচন্দ্রাক্কতি, পাগড়ীর মত, ঝুড়ির মত, উলটানো কলসের 
মৃত, ব্যাঙের ছাতার মত, চূড়ার . মত, কৌদালীর, মত 
নানা রকমের শিরাঁবর্ণ ( head-dress ) | 
সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচিস্থানের গ্রীমুর্তিগুলির- এই 
সকল বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পুরাতাত্বিকগণ কিরূপ মত প্রকাশ 
. করিয়াছেন দেখা যাউক ৷ 
বেলুচিস্থানের স্তীমুর্তিগুলির চেপ্টা নিয়াংশ সম্বন্ধে বল! 
হইয়াছে এই ূ্তিগুলি সম্ভবতঃ কোন আঁধারের উপর 
বাইয়া রাখা হইত । তারপর বল! হইতেছে যে মুর্ঘতগুলি 
কটি পর্যন্ত হইবার তাৎপর্য ধরিত্রী দেবী ভূগর্ত হইতে অর্ধেক 


i বাহিরে আসিয়াছেন। বৌদ্ধ ও' গ্রীক ভাস্কর্যের এই 


ধরণের মুর্তিগুলির্‌ সঙ্গে বেলুচিস্থানের এই মু্তিগুলির তুলনা 
করা হইয়াছে। সর অরেল ষ্টাইনের মতে ৪৪) 
represent a female divinity of fertility, প্রকৃতির 
উৎপাদিকা শক্তির প্রতীক। বেলুচিস্থানের দ্বিতীয় শ্রেণীর 
_ বিকৃত, বীভৎস মুখের মু্তিগুলি সম্বন্ধে মার্শাল বুলেন বে, 


পরিষ্কার বুঝা যায় ভয়ের উদ্রেক করিবার জন্য এই 
ধরণের মুর্তি কল্পিত হইয়াছে । তাঁহার মত এই যে কালী 
মূর্তির কল্পনার উৎপত্তি এই মুর্তিগুলি হইতে, prototype 
of the images of Kalil বেলুচিস্থানের প্রথম শ্রেণীর 


tl মত মুখের মুৰ্তি সম্বন্ধে সার অরেল ষ্টাইনের 


মৃত 

. “The archaic treatment and the beaklike nose 
suggests that the representation of some futelary deity 
may be intended.” . 


. ইহার অর্থ, মুর্তিগুলির নির্মাণে ভাক্কর্য-শিল্পজ্ঞানের 
একান্ত অভাব ও পক্ষীচঞ্চুর মত নাসিকা হইতে প্রমাণ হয় 
যে এইগুলি গৃহদেবী বা কুলদেবীর প্রতিমা | কিন্তু. 
নাসিকার বিকৃতিকে দেবীত্বের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে 
অপণ্তিত' লোকের আপত্তি হইতে পারে । হরাগ্নাতে.এই 
প্রকারের দুইটি ভাঙা মুর্তি পাওয়া গিয়াছে। ' গর্ভিণীর 
অবস্থা যে মু্তিগুলিতে দেখা যায় সেগুলির কোন magical 
0966০] ছিল এইরূপ বলা হইয়াছে। সন্তান লাভের 
জন্য এই মু্তিগুলির পূজা বা অন্যপ্রকারে ব্যবহার হইত। 
যেগুলি কিছু বহন করিতেছে-মনে হয় সেগুলি সম্বন্ধে বল! 
হইয়াছে থে এগুলি দেবীর মাতৃরূপের, প্রতিমূর্তি। বাহিত _ 
‘বস্তুকে কেহ শিশু কেহ কলস বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া- 


" ছেন। 


ননীগোপাল মজুমদার পশ্চিম বেলুচিস্থানে যে কয়েকটি 
ভাঙা স্তীর্মূ্ত উদ্ধার করিয়াছেন তাঁহার মতে সেগুলি 
representatives of mother-goddess। সর অরেল 
ষ্টাইনের মতে দুই শ্রেণীর বীভৎস: মুর্তিগুলির কোনটি গৃহ- 
দেবী-বা কুলদেবী,. কোনটি Goddess of-fertility বা উৎ- 
পাদ্দিকা শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী । সর জন মার্শালের সহকর্মী ' 
এম-এস-ভাট; কে-এন-দীক্ষিত, দয়ারাম সাহনী, সকলের . 
মতেই সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচিস্থানের শ্ত্ীমৃতিগুলি দেবী 
মুৰ্তি । ডাঃ ম্যাকেও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। 

পর্তিতমণ্ডলী একবাক্যে .যে মত প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে স্বভাবতঃ সঙ্কোচ বোঁধ হয়। 
কিন্ত স্্ীমুর্তি হইলেই ' তাহা দেবীমূর্তি, পশুমুর্তি হইলেই 


" তাহা উপাস্ত, লম্বা প্রস্তর খণ্ড'বা পোড়ামাটির ঢেলা হইলেই 


তাহা লিঙ্গ, সংক্ষেপে বৈশিষ্ট্যযুক্ত 'বা বৈশিষ্ট্যহীন যাহা কিছু 
ভারতবর্ষের প্রীচীন স্তপগ্ুলি হইতে উদ্ধার কর! হইয়াছে, 
তাহার অধিকাংশের একটা ধর্মার্থবোধক ব্যাখ্যা কেন” 
দেওয়া হইতেছে তাহা জানিবার কৌতুহল দমন করা 
কঠিন। আঁবিফারের, প্রথর্ম উত্তেজনার মুখে যাহা বলা 
হইয়াছে তাহার প্রকৃত মূল্য যাচাই করিবার সময় 
"হইয়াছে। সিন্ধু উপত্যকায় এমন অনেক জিনিস পাওয়া 


চর 
৯ 


৫০৪ 


১৩৫৫ 





গিয়াছে যাহার ধর্মসম্পর্কিত তাৎপর্য অবিসম্বাদী। এই 
তাৎপর্য স্পষ্ট, পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ব্যাখ্যার সাহায্য ব্যতিরেকে 
ইহা সপষ্ট। 

প্রথমে প্রশ্ন উঠে, এই সকল স্ব্রীমু্তির যে বিস্তারিত 


বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য পাওয়া 


যায় যাহা ধর্মার্থবোধক? মুর্তিগুলির গড়নে শিল্পজ্ঞানের 
অভাব বা আদিমতা ( archaic treatment ) এবং পক্ষী- 
চঞ্চুর মত মুখ কি ধর্মার্থবোধক ?" . অলঙ্কারের বাহুল্য, 
শিরাবরণের বৈচিত্য, মুর্তগুলি বাইয়া রাখিবার জন্য 
" কটির নীচে চেপ্টা গড়ন, এগুলি কি ধর্মার্থবোধক ? . মার্শাল 
যাহাকে symbol of sanctity ব1 symbol of divinity 
অর্থাৎ দেবত্বের চির বলেন এই স্রীমূ্তিগুল্রি কোথায় 
তাহা পাওয়া যাইতেছে? স্তরীমূর্তি বলিয়াই কি এগুলিকে 
দেবীমূর্ত, দেবীর বিভিন্ন রূপের প্রতিমূর্তি বলিয়া গ্রহণ 
করিতে হইবে? : 


মার্শাল অবশ্য তাহা বলেন নাই। তিনি বলেন- 


মেশোপটেমিয়া, সিরিয়া, মিশর, ঈজিয়ান : অঞ্চল, এশিয়া 
মাইনর প্রভৃতি দেশে এইরূপ স্বীমু্তি পাওয়া গিয়াছে 
এবং সেগুলি দেবীমুর্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সেগুলি 
' যখন দেবীমূরতি সিন্ধু উপত্যকা -ও বেলুচিস্থানের মর 
গুলিও দেবীমুতি। 
মার্শালের এই evidence of parallel 5008-এর 
যুক্তির ভিত্তি কিরূপ পরীক্ষা কর! প্রয়োজন । . 
মেশোপটেিয়া, মিশর, সিরিয়া, আনাতোলিয়া .ও 
ঈজিয়ান অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীনযুগের দেবী মুর্তিগুলির 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে । এই সকল ' দেশে 
প্রাচীন যুগের ০০৪৮৪০৭৭৪৪৪ ব! স্ত্ী-দেবতার উপাসনা 


সম্বন্ধে আলোচনার স্থান এখানে নাই, শুধু দেবীমূর্তি বা. 


“ representations of the mother-goddess in art 
সম্বন্ধে বল! হইবে । যাহাকে অন্গুরূপ মুর্তি বলা হইয়াছে 
তাহা বাস্তবিক কতটা অন্থরূপ তীহা জানা প্রয়োজন। 

মেশোপটেমিয়! ঃ এলাম, এরেক, এরিছ্‌, উর-নিনা, 
নিগ্ন র, আগেদ, কিশ, আদাব প্রভৃতি নগর দেবীপূজার 
জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বৃহৎ মন্দিরে দেবীপ্রতিমা পূজিত 
হইত। এই সকল মন্দিরের ধনদম্পত্তি ছিল প্রচুর: বিভিন্ন 
নগরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্তি বিভিন্ন নামে পরিচিত 
'ছিলেন। এরেকের মন্দিরে ইস্তার দেবীর নাম ছিল ইন্নান্না 
বা নিন্দি, লাগাস ও নিনেভের মন্দিরে তাহার নাম ছিল 
নিনা, আগাদে তীহার নাম ছিল আহ্ছনিত, নিগ্ল্‌রে তাহার 
নাম ছিল নিনটিলা ইত্যাদি। দেবীকে. ত্র জীব জন্ত ও 
মানুষের মুর্তি, সীল, দণ্ড প্রভৃতি উৎসর্গ করা হইত। 'এই- 


গুলিতে ভক্তের নাম, যাহার মঙ্গল কামনায়, উৎসর্গ করা 
হইত তাহার নাম-থোদিত হইত। ইস্তার বা ইন্নিনি- 
ইস্তার (10010115069) _সুমেরো-বাঁবিলোনীয় ধর্মে 
প্রধান দেবী, the 99০৮-)1০885৮ রূপে পূজিত হইতেন। 
রণদেবী- রূপে বাঁবিলোনীয় শিল্পে ইস্তার আধুধধারিণী, 


সিংহ বা ব্যাস্রের পৃষ্ঠে দণ্ডীয়মান। প্রাচীন বাঁবিলোনীয়৮- 


শিল্পে তিনি উপবিষ্টা, হন্তে গৃদা বা তরবারি। আসিরীয় - 
শিল্পে তিনি দণ্ডায়মান, হস্তে তীর ও ধন্ুক। কিশে 


প্রাপ্ত . একটি পোড়ামাটির প্ল্যাকে ইস্তারের শিরাঁবরণ .. 


শৃঙ্গ, দক্ষিণ হস্তে একটি ধাতুর লম্বা দণ্ড; বাম হস্তে একটি 
ক্ষুদ্র দণ্ড, উহার মাথায় দুইটি সাঁপের মুখ। র্ণদেবীরূপে 
তাঁহার বামপদ সিংহের পৃষ্ঠে রক্ষিত। বাঁওগুল! শস্তের 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী। প্রাচীন সীলে তিনি উপবিষ্টা, হাতে 
শস্তের গুচ্ছ। বিবাহের অথিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে ইস্তারের 
মুখে আচ্ছাদন (%1])। নিনা দেবী সিংহাসনে উপবিষ্টা, 
সিংহাঁসনের নিয়ে মৎস্তের মূর্তি ।ণনিনহীরসাগের মত্তকাবরণ 
শৃন্দ। মাতৃরূপে ইস্তার উপবিষ্ট, ক্রোড়ে স্তন্তপানরত 
শিশু। - 


মিশর ই মিশরে ETE দেবী আস্টা্ট 


(885855) পূজিত হইতেন। রণদেবীরূপে তিনি সিংহের 


< 


উপর দণ্ডায়মান । উনবিংশ রাজবংশের আমলে আঁস্টার্ট_, 


মুর্তি সিংহের 'উপর দণ্ডায়মান, দেহ নগ্ন বা আটি পরিচ্ছদে 


- আবৃত, এক হাঁতে পদ্ম, অপর হাতে সর্প। সিরিয়ার 4 


অনাথ. (2) ) মিশরে -পু6জিত হইতেন। তিনি 

সিংহাসনে উপবিষ্টা, দক্ষিণ্ুহন্ডে বর্শা ও' ঢাল, বাম হস্তে 
পরশু ( battle-axe ) | 
পরিহিতা, হস্তে পাঁপিরাঁন। আইসিস দেবীর হস্তে মশাল, 
গমের গুচ্ছ, পপি ফুল, সর্প ইত্যাদ্ি। কোন কোন 
আইসিস মূর্তির বক্ষে*শিশু হোরস (70:9৪) সংলগ্ন! 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ . করা যাইতে পারে যে শিশু 


কোন কোন মৃত্তি ব্যাপ্রচর্ম . 


> 


হোরস ক্রোড়ে আইসিস মূর্তি হইতে. খ্ৰীষ্টীয় ধর্মের শিশু: ' 


যিনাস ক্রোড়ে মেরী যু্তির কল্পনা আসিয়াছে বলা হয় 
(“Isis with little Horos on her bosom be- 


. came the model for Madonna col bambino” ) | 


সাঁফেক গ্রন্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । তিনি ব্যা্রচর্মপরিহিতা । 
প্রাচীন মিশরীয় ধর্মে স্ত্রীও পুরুষ প্রতিযূর্তির মস্তকে শৃঙ্গ 
দেবত্বের চিহ্ন । হাথোর দেবীর. মস্তকে গাভীশৃঙ্গ । 
আঁইসিসকে গ্রীকগণ ডেমেটার, হেরা ও পারসিফোনের 


" সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। আইসিসের শিরাবরণে শকুনির 
প্রতিমূতি। শকুনি মাতৃত্বের প্রতীক । আইসিসের কোন 
কোন প্রতির্মর্ততে নারীদেহের উপর গাভীর মস্তক । কখন 


> 


he 


আশ্বিন . 


আবার স্ত্রী হিপোপটেমাস তাঁহার প্রতীক! নেপথিসের 
শিরাবরণে শকুনির মুর্তি ও শুঙ্দ। পপট দেবীর প্রতিযূর্তি 
ছিল নারীদেহের. উপর বিড়ালের মন্তক। স্থ দেবী ও 
সেচেত দেবীর প্রতিমূর্তি ছিল সিংহী, অগ্নিশিখ! উদগীরণ 
করিতেছে। নীথ দেবীর প্রতির্ম্মত ছিল শায়িত গাভী 





শিট ( Cow recumbent or couchant ) | 


প্রাচীন মিশরীয় ধর্মের মন্দির, দেব ও দেবীমূ্তি এবং 
ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস প্রচুর রহিয়াছে। প্রাচীন 
মিশরীয় ধর্মের সঙ্গে মেশোপটেমিয়া, ইথিওপিয়া, সিরিয়া, 
ফিনিশিয়া, প্যালেষ্টাইন, সাইপ্রাস, ঈজিয়ান অঞ্চল ও 
খ্রীসের প্রাচীন ধর্মের যোগাযোগ ছিল। এই সকল কারণে 
মিশরীয় ধর্মের কোন অংশ অপরিচিত নাই।' এখানে 
মিশরীয় ধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা বা এই উপাসনা সম্বন্ধে 
মেশোপটেমিয়া ও অন্তান্ত অঞ্চলের সহিত সংযোগের বিষয়ে 
অধিক আলোচনার স্থান নাই। শুধু ভারতবর্ষের সহিত 
সংযোগের সম্পর্কে যাহা ব্লা হইয়াছে তাঁহার সামান্ত উল্লেখ 
'করা যাইতে পারে। 


মিশরীয় দেবতা হোরসের উল্লেখ করা হইয়াছে। 
হোরস সাধারণতঃ ওসিরিস ও আইসিসের পুত্ররূপে কল্লিত। 
কিশোর দেবতারূপে.তাহার সঙ্গে আরও কয়েকটি কিশোর 
দেবতাকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে অহি ও 
সামতোতি নামে দুই কিশোর দেবতা হোরসচক্রে স্থান 
পাইয়াছে। পদ্ম ইহাদের প্রতীক । বলা হইয়াছে খ্রষ্ট 
জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে এই কিশোর দ্েবচক্রের 
উপাসনা ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছিল (Dr, 'Tiele) ৷ 
মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের সম্রাট চতুর্থ আমেনোফিস 
তাঁহার মাতার (Queen 181) প্রেরণায় একটি নৃতন 
ধর্মমতের প্রচলন করেন এবং মিশরের প্রাচীন জাতীয় 
ধর্ম লোপ করিয়া দেন। এই নূতন ধর্ম সুর্ঘচক্ররূপী 
(8০18 i৪০6 ).আতেনের উপাসন!। এই স্ুর্য দেবতার 
জন্য তেল-এল-আমারনাতে তিনি একটি বিরাট সুর্যমন্দির 
নির্মাণ করেন। তেল-এল-আমারনা প্রসিদ্ধ হইয়াছে 
প্রাচীন মিশর এবং মিটানী, " হিটাইট প্রভৃতি জাতির 
সম্পর্কের উপর আলোকপাঁত করিয়াছে এরূপ কতকগুলি 
দলিল (018) &9751989) আবিষ্কারের স্থান বলিয়া। চতুর্থ 
আমেনোফিপির পিতা ছিলেন বিদেশী । তাহার সম্বন্ধে 
বলা হইয়াছে যে প্রতিমূর্তি দেখিয়া মনে হয় তিনি 
ইথিওপীয়ান, সেমাইট বা লিবিয়ান -ছিলেন না। 
“For the race and religion we must probably look 
beyond the horizon of the Egyptian conquests,” 


মিশরীয় সাম্রাজ্য এই সময় মেশোপটেমিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত 


সিন্ধুধ্মে স্ত্রী-দেবতার উপাসনা 
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ছিল ( খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১৬শ শতাব্দী )। তারপর বলা হইয়াছে, 
“The type is not without an Indian aspect” i 
সিরিয়! £ সিরিয়ার অনাথ দেবী যে মুর্তিতে মিশরে 
পূজিত হইতেন তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে । অনাথ ও 
আসটার্টের একসঙ্গে উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। সিরিয়ার কাদেশ 
দেবী মিশরের হাঁথোর দেবীর সঙ্গে মিলিত হুইয়াছেন। 
তিনি সিংহের উপর দণ্ডায়মান, বাম হন্তে বহু মন্তকবিশিষ্ট 
সর্প, মস্তকে কেশের উপর.চক্র ও তাহার ছুই দিকে ছুই 
শৃদ। আতরগাতিশ দেবী নানারপে পূজিত হইতেন | 
আসকালনে তিনি মত্স্তকন্তারপে পূজিত হইতেন। 
পেট্রায়ভাহার প্রতীক ছিল গ্রস্তরখণ্ড। উহার উপর মানুষ 
ও পশ্তবলি হইত। হিয়েরাপোলিসে তিনি সিংহবাহিনী 
নারীমূর্তি। | 
ঈজিয়ান অঞ্চল : এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে 
গ্রীকদিগের ধর্মের দুইটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। একটি 
স্তরে স্ত্বীদেবতা বা দেবী-উপাসনা প্রবল। এই উপাঁসন! 
দক্ষিণের ঈজিয়াঁন অঞ্চল ও আনাতোলিয়া'হইতে আসিয়া- 
ছিল। অন্য স্তরে পুরুষ-দেবতাঁর উপাসনা প্রবল। ইহা 
আসিয়াছিল উত্তর হইতে । আরও বল! হইয়াছে যে ত্রোপ্ত- 
যুগে ঈজিয়ান অঞ্চলে মৃত্তি পূজার প্রচলন হয় নাই। 

“The evidence is overwhelming that Bronze Age 
ritual Was aniconic, t.e., the deity was represented in 


- cult by a sacred tree or a pillar or a double axe.” 


ঈজিয়ান ধর্মের উপর মিশরের প্রভাবের বথা . বলা 
হইয়াছে । ঈজিয়ান ধর্মে শুধু দেবীমূর্তি সম্বন্ধে এখানে বলা 
হইতেছে। প্রধানতঃ সীলে এই সকল ফৃত্তি দেখ! যায়। 
একটিতে দেবী পর্বতশৃঙ্গে দণ্ডায়মান, দুই পার্থে দুইটি 
সিংহ ! একটিতে দেবী সিংহের পিঠে হাতি বাখিয়াছেন। 
একটিতে দেবীর হাতে বর্শা, একটি সিংহ তাহার দিকে 
চাহিয়া আছে । একটিতে দেবীর স্বন্ধে পরশু ( sacred 
bipennis) | ইহা ব্যতীত দেবীর দেহ সর্পে জড়াইয়া আছে 
ক্রীটে এরূপ মূর্ত পাওয়া গিয়াছে! একটি স্ীমুর্ততির কটিবন্ধে 
তিনটি সাপ জড়াইয়া আছে, আর একটি সাপ মন্তকের 
পশ্চাৎ হইতে ফণা তুলিয়া আছে ।১ পালাইকাষ্ট্রের মন্দিরে 
একটি সত্ীযুর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার বাহুতে জড়াইয়া 
আছে তিনটি সাপ, উপাসকগণ নৃত্য করিতেছে এবং 
নিকটে কয়েকটি স্তম্ভের উপর ঘুঘু বপিয়া আছে। সাপ, 
ঘুঘু, সিংহ-সিংহী, ষাঁড়, গাভী, ছাগল, মাছ-__-এইগুলিকে 
অনেক দেবীমুর্তির সঙ্গে যুক্ত দেখা যাঁয়। ফিনিশিয়া, 
সাইপ্রাস এবং ঈজিয়ান দ্বীপগুলির বহুস্থানে নগ্ন স্ত্রীমু্তি 
পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের হাতে ঘুঘু । এইরূপ অনুমান 
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করা হয় যে প্রতিমা-উপাঁসনার পূর্বে ঈজিয়ান অঞ্চলে 
প্রস্তর খণ্ড (78218 ) দেবীর বিগ্রহ রূপে পূজিত হইত । 


প্যালেষ্টাইনের ক্যানানাইটদিগের মধ্যে প্রস্তরখণ্ড ' 


' দেবীর বিগ্রহরূপে পূজিত হইত এই গ্রস্তরবওকে * 'মাসে- 


বোথ” বলা হইত । 
“Tn Canaanite temples’ masseboth. লি 
stones) rather than images seems to have.embodied the 
mpother- goddess.” 


. মন্দিরে কতকগুলি লম্বা কা্ঠখণ্ড দিয়া এই প্রস্তরথণ্ডকে 
বেষ্টন করিয়া রাখা হইত । এই কাষ্টখণ্ডগুলিকে আসেরিম 
( asherim বা totem Poles ) বলা হইত। এই. কাষ্ঠ- 


গুলি. পরে আস্টার্ট দেবীর বিগ্রহ রূপে পূজিত হইত । - 


এই আসেরা (sacred pole or tree trunk) হইতে 
হিক্র দেবী আসেরার নাম আসিয়াছে। কেহ কেহ বলেন 
আস্টার্ট নামের উৎপত্তি আসেরা হইতে ৷ . প্যালেষ্টাইনে 
আস্টার্টের মূর্তির কথা পরে বল! হইতেছে। 

এশিয়া মাইনর £ অনুমান করা হয় খ্রীঃ পৃঃ ১০০০ 
অব্বে-ফ্রিজিয়ানগণ আনাতোলিয়ার কয়েকটি অংশ দখল. 
করিয়াছিল। আঁনীতোলিয়া দখল . করিয়া, তাহার! 
বিজেতাঁদ্িগের ধর্ম গ্রহণ করে। এই আনাঁতোলিয়ার 
ধর্মের ষে' সকল লক্ষণ দেখা যায় ঈজিয়ান অঞ্চলে এবং কৃষ্ণ- 
সাগরের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচলিত ধর্মসমূহের প্রধান লক্ষণগুলি 
সেইরপ। . আনাতোলিয়ার ধর্মের কথা যখন বলা হয় তখন 


সাধারণত: ফ্রিজিয়ানদিগের অনুষ্ঠিত ধর্মের কথাই বলা হয়। * 
গলিশিয়ার পেসিন্স নগরে ফ্রিজিয়ানদিগের মহাদেবী . 


( Magna Mater ) কিবেলের (05916) প্রসিদ্ধ মন্দির 
ছিল। দেবীর মূর্তি ছিল.না, 149৪:০)০. প্রস্তরখণ্ড দেবীর 


বিগ্রহরূপে পুঁজিত হইত। রোম ফ্রিঞিয়া জয় করিলে এই . 


প্রস্তরথণড রোমে নীত হইয়া! পালাটিনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
ফ্রিজিয়ার মহাদেবীর উপাসনা রোমকদিগের মধ্যে প্রচারিত 
হয়। রোমকগণ কিব্লেকে সিরিস, ওপস এবং ডি 
হইতে অভিন্ন মনে করিত. কিবেলের যে মূর্তি পরবর্তী 
কালে পূজিত হইত তাহা সিংহাসনে উপবিষ্ট নৌ 
পার্শ্বে একাধিক গিংহ। . 
ফ্রিজিয়ানদিগের অভ্যুদয়ের পূর্বে আনাতোলিয়ার 
হাঁলিস নদীর উপত্যকায় হিটাইটদিগের বাস .ছিল। 
কাপাঁডোসিয়ায় হিটাইটদিগের পূজিত মহাদেবীর নাম মা 
(৪ বা 90) ছিল অনুমান করা হয়। বাবিলোনের 


ইন্ডারের একটি নাম ছিল নিন-ম! (Nin-Mah ) এবং * 


বাবিলোনে এই নামে দেবীর পূজার জন্য এমা (E-Mah) 
“নামে পৃথক মন্দির ছিল। পণ্টাস ও কাপাডোসিয়ায় ইরাণীয় 
547 চি তিনি এই 


প্রাচীন মা দেবীর সঙ্গে মিলিত হইয়া যান। বোগাঁজ 
কিউতে দেবদেবীর শোভাযাত্রার খোদ্দিত চিত্রে দেখা যায় 
ইনি একটি সিংহী বা ব্যাদ্রের উপর দণ্ডায়মান, হাতে দণ্ড 


ও পরশু । 'বোগাজ কিউইর প্রাচীন দুর্গের একটি ফটকে . 


অস্ত্রপাণি দেবীর প্রতিমূর্তি খোদিত দেখা যায়। "এই 


মহাদেবী ব্যতীত বাবিলোনের ইস্তার সারিস নামে আনা-+৯- 


তোলিয়ায় ও আর্মেনিয়ায় পূজিত হইতেন। ইয়াসিলি- 


: কাইয়ার মন্দিরের প্রাচীর-চিত্রে আর একটি দেবীর 
" উপাঁননার প্রমাণ পাওয়া ধীয়। আরিক্লা ইহার উপাসনার 


প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র ছিল।.. এই দেবীর সম্বন্ধে বল! হইয়াছে 
যে সম্ভবতঃ হিটাইটদ্দিগের আবির্ভাবের পূর্ব হইতে এই . 
দেবীর, উপাসনা! প্রচলিত ছিল। ইনি কি মূর্তি পূজিত 


হুইতেন প্রকাশ নাই। 


উপরে প্রাচীন ইরাণে পূজিত আনাহিতার প্রতিমূর্তি 


সম্বন্ধে বলা হয়নাই। আবেন্তায় আনাহিতার বিস্তারিত 


: উল্লেখ আছে।' এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে 
আর্তাজারেক্‌স্‌ নেমন আনাহিতার সুতির উপাসন! প্রচলন 


করেন । বাঁবিলোন, জুস, একবাটানা, দামাস্কান ও 
সার্দিসে তিনি মন্দির নির্মাণ করাইয়া আঁনাহিতার প্রতিমা 
প্রতিষ্ঠিত করেন। রণদেবীরূপে আনাহিতা "চাবিটি শ্বেত 
অশ্ববাহিত রথে আরঢা ও. শস্্রপাণি। আৰ্মেনিয়ার / 
প্রেজে (7৬) আঁনাহিতার স্বর্ণপ্রতিম! পৃজিত হইত। 

' মাশর্শল মেশোপটেমিয়া, মিশর, সিরিয়া. ঈজিয়ান 
অঞ্চল -ও এশিয়া মাইনরে, সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচিস্থানে 
প্রাপ্ত স্ত্ীমুতির.অনুরূপ দেবীমূর্ততি (paral}e!] 2508) পাওয়া 
যাইবার কথা বলিয়াছেন। এই বিস্তৃত অঞ্চলে স্ত্রী-দ্েব্তার 
উপাসনা প্রচলিত ছিল। এশিয়াখণ্ড হইতে এই উপাসনা 


রঃ 


গ্রীস ও রোমে প্রচারিত হুইয়াছিল। স্ত্রী-দেবতীর | 


উপাসনার বিভিন্ন অঙ্গ_মন্দির, পুরোহিত, পৃজা-পদ্ধতি, 
আচার, অনুষ্ঠান,» দেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত পণ্ড, পাখী, 


মৎস্ত, সর্প প্রভৃতি, দেবীর সজ্জা, অস্ত্রশস্ত্র, বাহন; বিশিষ্ট 


দেবীগণের উপাসনার বিবর্তন, প্রচার, তীহাদের মধ্যে 
সম্পর্ক ইত্যাদি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ' যে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ. - 
করিয়াছেন তাহার কোন উল্লেখ না করিয়া কেবল "বিভিন্ন ' 
অঞ্চলে পৃজিত দেবী কিভাবে শিল্পে রূপায়িত হইয়াছিলেন-- 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। এই বিব্রণ- 
হইতে দেখা যাইবে যে মেশোপটেমিয়া, মিশর, সিরিয়া, 
ঈজিয়ান অঞ্চল: ও এশিয়া মাইনরে parallel finds-এর 
প্রমাণ ভিত্তিশূন্য। খ্রীষ্ট জন্মের অনুমান তিন হাজার 


- বৎসর পূর্বে আক্ধাদীয় সামাজ্যের রাজধানী আগার 


মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আহুইত দেবীর মূর্তি হইতে গ্রীষ্ট জন্মের 


hel 


Edd 


~~ 


৯৯. 


আখি 


পরে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের - নানা, 


স্থানে পূজিত দেবী মূর্তির :তুলনা করিয়া সিন্ধু উপত্যকা 
ও বেলুচিস্থানের স্রীযু্তিগুলিকে দেবীধূর্ততি বলিয়া. মানিয়া 


লওয়া একেবারে অসম্ভব ।, সিন্ধু সভ্যতার সহিত প্রাচীন 


পাস পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যলাগরীয় সভ্যতার, সংযোগ প্রমাণ 
করিবার আগ্রহে 'মাঁশর্শল প্রমুখ পণ্ডিতগণ যে সকল 
সাক্ষ্যপ্রমাণের্‌ উল্লেখ করিয়াছেন সেই সকল সাক্ষ্যগ্রমাণ 


বিশ্লেষণ করিবার পরে অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত আদা যায়. 


না। 


গিয়াছে যাহার সঙ্গে বেলুচিস্থানের পক্ষীচঞ্চুর মত মুখের 


" যুতিগুলির কিছু সাদৃশ্ত আছে। ক্যানানে দেবীর প্রতীক 


রূপে “ম্যাসেবোখ” প্রস্তরের এবং আসেরিস দণ্ডের 
উপাসনার কথা উপরে বলা.হইয়াছে। ইহা! ছাড়া পরবর্তী 
কালে পূজিত আসটাট দেবীর মূর্তিও দেখা যায়। এই 
সকল মুর্তিতে মিশর এবং বাবিলোনের প্রভাবের কথা 


বলা হইয়াছে । এক শ্রেণীর শর্তের হাতে সাপ জড়াইয়া 


আছে। আর এক শ্রেণীর ফুর্তর মাথায় মিশরের হাঁথোর 
দেবীর মৃত শূর্ঘ। তৃতীয় একটি শ্রেণীর মাথায় ঘোমটা । 


47৫ এইগুলি ছাড়া কয়েকটি স্ত্রীর কানে প্রকাণ্ড মাকড়ি 


টি মাত্রই দেব বা দেবীর্ঘত এরূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক ' 
যতক্ষণ না এইরূপ খুর্তির সন্দে অলৌকিক কোন লক্ষণ' 


(৪৪7-7108) এবং ইহাদের মুখ পক্ষীচঞ্চুর মৃত। এই মুর্তি- 
গুলির সঙ্গে থেসালীর,কতকগুলি মূর্তির সাদৃশ্তের কথা 
বলা হইয়াছে। মাইসেনীয়ান যুগের অনুরূপ মূর্তি 
(“terra cotta female. figurines with bird-like 
features,. cresént arms and columnar bodies”) 


সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে এগুলি দেবীমুর্ততি নহে, এগুলি 


. খেলিবার পুতুল বা দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট বস্তু (6০5৪ 


প্যালেষ্টাইনের এই শ্রেণীর 


or votive offerings )। 


মূৰ্ত্তি এবং বেলুচিস্থানের এই শ্রেণীর সুতি সম্বন্ধে অন্য প্রকার 


সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। 
বেলুচিস্থানের অন্য শ্রেণীর খ্রীর্ষু্ত ' 


একজন পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করা হইতেছে-ঃ-প্রাগৈতি- 
 হাঁসিক যুগের নিদশনের ব্যাখ্য! করিবার সময়ে মনুষ্য মুর্তি 


পাওয়া যাইতেছে, যেমন মূর্তি হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ 
হইতেছে, উহার সঙ্গে বন্যপশু বা সর্পের মত সাধারণ 
মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক সঙ্গী দেখ! যায় অথবা মূর্তিকে পূজা 


করা! বা শ্রদ্ধা নিবেদন কর! হইতেছে ৷ (0, 9. Hogarth.) 


সিছুধনে” তার উপাসনা. 


এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে ্যানেষ্টাইনের : 


’ ক্যানান এবং গ্রীসের থেসালীতে "কয়েকটি, রত পাওয়া . 


এবং সিন্ধু 
. উপত্যকার স্ত্ীমূর্তিগুলির সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার পূর্বে 


6৯৭ 





এই মান হইতে বিচার করিলে: দেখা যায় যে দেবমূর্তি 
বলিয়া যাহা প্রমাণিত হয় সিন্ধু উপত্যকায় এরূপ মূর্তি 
পাওয়া গিয়াছে। একটি সীলে খোদিত যে তিনটি 'মুখ 
বিশিষ্ট মূর্তিকে (MM. 1, 0. Vol," L, "PI. XXT, 17) 
মাশণল শিবের সঙ্গে তুলনা" করিয়াছেন সেই খৃর্তির 
অলৌকিক বৈশিষ্ট্য াছে। তিনটি মুখ, সঙ্গী ব্যাস, 
হস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি বন্যপশ্ত, যোগাসনে বগিবার ভঙ্গী, 


.এইগুলি দেবত্বের লক্ষণ বলিয়া মনে কর! যায়। এই 


প্রকারের অলৌকিক এবং দেবত্বের পরিচায়ক ‘বৈশিষ্ট্য 
আরও বহু মুর্তিতে দেখা যায় । স্থতরাং এ অন্যান সহজে 
করা যায় যে সিন্ধু জাতি আপনাদিগের দেবদেবী মূর্তিকে .. 

দেবদেবী, বলিয়া বুবাইবার কৌশল উত্তমরূপে জানিত। 
সিন্ধু উপত্যকার *ৎli৪i০৷u৪ ৪৪৮ বেশ উন্নত. ছিল পরে 


"দেখা যাইরে।- মোহেঞ্জোদারোর বিরাট গৃহাবলী, স্বাধারণ 


ন্নানাগার প্রভৃতি তাহাদের স্থাপত্যদক্ষতার প্রমাণ; তাহা- 
দের 79181009 ৪:৮এ আদিমতার পরিচয়কে দেবত্বের লক্ষণ 


বলিয়া! মনে করিবার কোন হেতু নাই। 


শিল্পে আদিমতার পরিচয় পাওয়া যায় সিন্ধু উপত্যকার 
ও বেলুচিস্থানের কয়েক. শ্রেণীর স্বীমুর্তিতে। এইগুলি 
সিন্ধুবাসীদিগের রিলিজিয়াস আর্টের দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে 
করা অযৌক্তিক। . তারপর তাহাদের রিলিজিয়াস আর্টে 


. দেবত্বের পরিচায়ক যে সকল লক্ষণ (symbols of 
divinity ) সুপরিচিত এই সকল রি সেই সুকল 
. লক্ষণের একান্ত অভাব। 


প্রমাণের অবস্থা যখন এইরূপ তখন দর জন-মাশণলের 
পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ব্যাখ্যা এবং তাহার সহকমী ও অপরাপর 
পণ্ডিতের সমর্থন সত্বেও কোন্‌ যুক্তিতে.এই সকল স্ত্ীসুর্তিকে ' 
দেবীমূৰ্তি এবং মহাদেবীর“বিভিন্ন রূপের ফুর্তি বলিয়া এহণ 
করিতে হইবে? পাত্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে সময় ও উদ্যম 
ব্যয় করিলেও মাশালের নিজের মন সন্দেহমুক্ত ছিল না 
তাহার প্রমাণ এক স্থানে এই মুর্তিগুলির উল্লেখ করিয়া . 
তিনি বলিতেছেন যে সেগুলি “Votive offerings. 
or less probably cult images for household 
Shrines” (M.I.C., vol. Ip. 51.) Votive offerings 


অর্থ কোন দেবতার উদ্দেশ্যে উৎস্ৃষ্ট বস্তু. কোন্‌ দেবতার 
উদ্দেশ্যে এই সকল স্ত্রীমূর্তি উৎসৰ্গ করা হইত তাহা 
জানিবার উপায় নাই। তাহা হইলেও রং করা পোড়া- 
মাটির মন্ন্ত, পশু ও পক্ষী মূর্তি দেবস্থানে উৎসর্গ করিবার 
প্রথা এখনও এদেশে আছে, পূর্বেও ছিল। স্বতরাং স্ত্রী 
মূর্তিগুলি সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা একেবারে অযৌক্তিক নহে। '' 

বক্সার, পাটনা, মথুরা, কৌশাহী, ভিটা, তক্ষশীলা ও 


৫৪৮ 


১৬৫৫ 





অন্তত এই ও প্রকারের পোড়ামাটির সৃতি প্রচুর পরিমাণে 


পাওয়া গিয়াছে। এই ুর্তিগুলির মধ্যে যেগুলি 
primitive type (সর অরেল ষ্টাইনে্র archaic ) মনে 
, করা হয় সেগুলিকে প্রাচীন বা প্রাগৈতিহী'সিক যুগের বলিয়া 
ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । 19 ০০6৪৭ সন্থগ্ধে বিশেষ গবেষণা 
করিয়াছেন এইরূপ একজন পণ্ডিত রলিতেছেন £. 


“The ‘primitive types’ are, however, as frequent at 
Mohenjo-Daro in the 3rd millenium BAO. as they are 
in the Ganges, etc., ‘from the Sunga to the Gupta 
period . . . and their number is not less by today, 
made as they are by the potters and women in the 
Villages of Bengal, Bihar, etc.” - 


তারপর তিনি বলিতেছেন, 
“Female figurines, for instance, with a solid 0929 
for body. and with a large circle to stand or (মশাল 
ও সর অরেল ষ্টাইনের“& ৪৪০৮-এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা 
দ্ৰষ্টব্য) with pinched faces, pellets affixed for the eyes 


and no mouth marked can be found in the same house- 
hold where Radha-Krishna figurines of banal pretti- 
ness. ০৮ (এ, 1,950. 45 June-December, 1989). 


অর্থাৎ প্রিমিটিভ বা. আরকেইক ৪ রঃ পূর্ব অয় 


সহঅকে মোহেৱোদারোতে যেমন দেখ! যায় সুদ্গ ও গুপ্ত 
আমলে গাদেয্ন উপত্যকায় সেইরপ দেখা যায় এবং এই- 
. গুলির সংখ্যা বর্তমান কালেও অপ্রচুর নহে। এইগুলি 
বাংলা, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলের কুম্ভকার এবং স্ত্রীলোকেরা 
_ তৈয়ারী করিয়া থাকে। ' ত্রিকোণ দণ্ডের মৃত ( columnar LL 
bodies ) এই সকল মূর্তির দেহ, নীচের দিকে বৃত্তাকার 
যাহাতে বসাইয়! রাখা যায়। মুখ স্বচালে, ছোট ঢেলা 


বা গুটি দিয়! চোখ তৈয়ারী হইয়াছে, মুখের রেখা বুঝা! যায় 


না। চটকদার রাধারুষ্ণের পোড়ামাটির মূর্তির সঙ্গে এই 

প্রকারের মুর্তি এক গৃহেই দেখিতে পাওয়! যাইবে । al 
" সুতরাং সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচিস্থানের স্্ীমূর্তিগুলি 

votive 0flerings না হইয়া সাধারণ পুতুল 'হওয়া সম্পূর্ণ 


সম্ভব। এইগুলি দেবীমূর্তি ত নহেই, ইহাদের ধর্মসম্পর্কিত 


কোন প্রকার তাৎপর্য আছে টা তাঁহাও ' সন্দেহের 
বিষয় | .. ্ 

সিন্ধু উপত্যকার মহাঁদেবী বা Migs aan 
উপাসনার যে প্রমাণ পণ্ডিতগণ. দাড় করাইয়াছেন সেই 
গ্রমাণের ভিত্তি এইরূপ । 


1 


্বপ্ন-ভঙ্গ : LE. 


a ডি শ্ীগোপাললাল দে. 


সুখাবেশে ছিন্থ বিরামশয়নে ঘরের কোণে, 
কল্পনাঁবনে কুসুম ফুটায়ে আপন মনে, সঙ্ষোঁপনে | 
কত যুগ পরে এল স্বাধীনত! স্বপ্রাকারে, . 
মোদের জীবনে মোদের নয়নে হ্রিহু তারে, 
কর্ূপখানি আঁকি সব অনুভূতি মনন সনে, .. 
লভিতে ১ তারই স্বাদটুকু সঙ্গোপনে, পরাণপণে। 


ETI ST কে ডাকে কোথায়? লক্ষ স্বরে, 


নরনারী কীদে, ‘অন্ন কোথায়? ‘মোঁদের'কে রে, বস্ত্র হরে? 


পুষ্টি অভাবে রোগমিয়মাঁণ শরীর ক্ষীণ, 
অক্রেয় হ’ল যাহ] প্রয়োজন, লজ্জাদীন, 
অন্নবসন নিরাময় চায় লক্ষ করে, 
ঘুম টুটে যায়, স্বপন মিলায় আঁখির পরে, হৃতাঁশ ঘরে । 


আবার কে ডাকে ? পূর্ববঙ্গ ? পঞ্চনদী? 

গৃহবিতাড়িত, হৃত লুষ্িত, বাঁচিল যদি, রক্তনদী 
পাঁর হয়ে এল, ভগিনী হারায়ে, কন্তাহারা, 
দস্গ্য হরেছে সহ্ধর্ম্মিণী, পাগলপারা । 


ওর! কেঁদে বলে, গৃহধন যাক দ্য, রোবি, 
জননী ভগিনী কন্যা ফিরাও অঙ্গুর বধি’, স্বাধীন যদি । 


১ 


কাশ্মীর ডাকে, অত্যাচরিত হায়দরাবাদ, jg 
ভয়াল পীড়নে সে দেশ শ্বশানে আর্তনাদ, মানে না বাঁধ । 

সহস্র সীতা বন্দিনী কীদে রাবণ-ঘরে, | 

“কোথা ভগবান্‌, কেবা আমাদের রক্ষা! করে £ 
নিক্ষল ক্রোধে শুন্তে তাকাই, রণোন্মাদ, পা 
বক্ষে আছাঁড়ে, কাশ্মীর ছাড়ে মরণ-নাদ, হায়দরাবাদ । 
হাঁয় স্বাধীনতা, তোমার রেদীতে দিলাম আনি’, ' i 
অঙ্গ ছেদিয়া ঘাতক অস্ত্রে, লক্ষ প্রাণী, ক্ষয় না মানি? । রি 

আত্মার সার গাহ্বী-স্ভাঁষে, ্ 

নিৰ্মম ঘাতে নিলে অনায়াসে, 


এই বার তব দক্ষিণ মুখে মাঁভৈঃ বাণী, 
শ্রমে সন্তোষে, সুখে সম্পদে, এঁক্য দানি”, জাগাঁও রানী । 


প্রবেশিকাদ্বার অতিক্রম করিয়াছেন 
বছরের অনেক ইতিহাঁসই জমা হইয়া আছে, কিন্ত,'অতীত 
দিনের সে সব পুরাতন কথ! লইয়া আলোচনা করিয়া কোন 
লাভ নাই। 

পরীক্ষান্তে আীবানন্দের- পিতা তাঁহাকে . জমিদারীতে 


Ee - প্রবাহ ২... 
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ওদের. ছুটিতে অত্যন্ত সত্তাব। স্বশ্ময় এবং - থ্ৰ 
বয়স নয়, মঞ্জযার ছয় । 


ন্ময়ের পিত! প্রতুল ভট্টাচার্য্য দৰত আপিসের 


অবসরপ্রাপ্ত কেরাণী । শ-খানেক করিয়া পেন্সন পাইতেছেন।. 


সম্প্রতি দেশে আদসিয়াছেন | মৃন্ময় তাঁর সর্বকনিষ্ঠ । 
মঞ্থুষার পিতা জীবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়" পূর্ববঙ্গের মস্ত 
জমিদার! পদ্মার প্রচণ্ড ভাঙনে তাঁর বহু ক্ষতি হইলেও যাহা 


"আছে তাহা প্রচুর । লোক হিসাবে তিনি ভালই, তবে একটু 
" খেয়ালী-_এই যা ওুঁরা তিন পুরুষ জমিদার |, যদিচ জীবানন্দ 


একটু একালথেষা তথাপি বাপপিতামহের আঁমলের চালচলন 
অনেক কিছুই বজায় রাখিয়াছেন। অনাবশ্তক গৌঁড়ামি 
কোথাও নাই ; না কথায় না কাজে। পুত্রকে তিনি বিলাত 
পাঠাইয়াছেন উচ্চশিক্ষার জন্য । মেয়েদের লেখাপড়ার প্রতিও 


তাঁর সজাগ দৃষ্টি । ছুটি মেয়েকে রীতিমত শিক্ষিতা করিয়া. 


তিনি বিবাহ দিয়াছেন । কনিষ্ঠা মঞ্ুযাকেও তিনি এখন 
হইতেই উৎসাঁহ দিতেছেন। 


নিত ' প্রতুল এবং জীবানন্দের মধ্যে. এক সময় প্রগাঢ় বন্ধুত্ব 


“ছিল । একই গ্রামে পাশাপাশি ওঁদের বাড়ী একের সামান্ত 
টিনের দোঁচালাঁ, অপরের প্রকাও তিন মহল বাড়ী । একের 


টাকার অঙ্ক গুনিয়| শেষ করা যাঁর না, অপরে কাঁয়ক্লেশে . 
' দিনাতিপাঁত করেন অথচ উভয়ে উভয়ের বন্ধু। - পরিহাস 


নয়__সত্য। দীর্ঘ আট-বংসর একসঙ্গে একই স্কুলে থাকিয়া 
তীদের- এই আট 


টানিয়! লইলেন। প্রতুল বাঁহির হইয়া পড়িলেন অন্নচিস্তার 
হাত হুইতে নিষ্কৃতিলাঁভের আশায় । এই সময় হইতেই 
উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি । কিন্তু মন হইতে কেহ টির? 


, যুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই । 
ইহারই মাঁসকয়েক পরে জীবানন্দকে বিবাহ করিতে = 


হুইল । কিন্তু তার পুনঃ পুনঃ তাঁগিৰ দেওয়া সত্বেও প্রতুল, তার 


" নূতন কর্মস্থল হইতে এক পা নড়িতে পারিলেন না। . পত্রে 


জাঁনাইলেন, তোমার বিবাহে আমার উপস্থিত থাকা উচিত এ 
কথ| আমি বুঝি, কিন্তু পরের চাকরী করিয়া যাঁদের দিন 


- চালাইতে হয় তাঁদের দুঃখ তোমরা বুঝিবে না। 


৪ 


- কর্দরজীবনের প্রচণ্ড সংগ্রাম । 


“নাই । 


উত্তরে মা মিনি অমন, কী তোমার | 


' না ফরিলেও চলিবে | কত্ত পক্ষকে তোমার জানাইয়! দেওয়া 


উচিত যে, চাকরী করিতে গিয়াছ বলিয়াই মাথা বিক্রয় করে 
নাই৷. . 

, প্রত্যুপ্তরে প্রতুল, নার সিখিলেন, কথাটা তোমার মত ' 
করিয়া বলিতে পাঁরিলে আমি গর্ববোধ করিতাম, : কিন্ত অন্ন- 
চিন্তার পাপ আঁমাঁদের সকল দিক দিক] পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে | 
আমার বর্তমান অবস্থা ত তোমার অগোঁচর নয় । 

উত্তরে জীবানন্দ একটু গরম হুইয়া লিখিলেন, জমিদার ' 
বলিয়া আমায় অবিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু বন্ধুত্বের অপমান ; 
করিও না . মাসিক এক শত টাকার ব্যবস্থা আমিও তোমার 
জন্য করিতে পাঁরিব ! 
"ইহার উত্তরে প্রতুল অত্যন্ত নরম সুরে, লিখিলেন, আমিও 
তোমার কথ! সমর্থন করি এবং বলি যে, আমাদের বন্ধুত্বের 


'মাঝে অর্থের সম্বন্ধ টানিয়া, আনিও না। ছুটির জন্য আমি 


চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বৃথা ।. অযথা তুমি আমার উপর 
রাগ করিও না--এ আমার অনুরোধ । টু 
- জীবানন্দু নীরব রহিলেন। 
. বন্ধুর বিবাহে প্রতুল তাঁহার সাধ্যমত উপহার পাঠাই 
ক্ষান্ত রহিলেন। জীবানন্দ পুনরায় তাহাকে চিঠি দিয়! 
উত্ত্যক্ত না করিলেও মনে মনে আঁছত হুইলেন। এৰং 
এই ব্যবহারের পাণ্টা জবাব দিলেন প্রতুলের বিবাহে । গায়ে 
পড়িয়া-তিনি এমন মাতামাতি সুরু করিলেন: যে, প্রতুলকে 
শেষ পর্য্যন্ত বাধা দিতে হুইল 1 
জীবানন্দ বলিয়াছিলেন, তোমার মত দূরে থাকতে পারি 
নি বলে তোমার খুশী, হওয়া উচিত ছিল নইলে নষ্ট করবার 
মত সময় আমারও নেই । | 
. অতীতের এমনি কত ঘটনাই আজও চোখের সন্মুখে দেখা 
দেয় এই ত সেদিনের কথা অথচ আজ তার! প্রৌঢ় । 
বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। তার পরেই দেখা দিল 
আজ এখানে কাল ওখানে । 
উপরন্ধ কাধে স্ত্রী এবং গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে । জীবনের 


চুড়ান্ত বৈচিন্ত্য। এমনি করিয়াই জীবনের ত্রিশটি বছর 
- কাঁটাইয়! দিয়া বর্তমানে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 


এখানে আসিয়া প্রতুলের সর্বপ্রথমেই জীবানন্দকে মনে 
পড়িলেও ভরসা করিয়! তিনি তার সহিত দেখা করিতে যান 
জমিদ্দার-মান্ষ । তা ছাড়া-প্রবাস-বাস কাঁলে বন্ধুর 
কোন খবরাখবরই তিনি লন নাই । সংসারের সুখছুঃখ এবং 


N 


+ ৫১৪ 





অবকাশ তিনি পান নাই, কিন্ত আঁজিকার এই নিঃসঙ্গতা বার 


বার বন্ধুকে মনে করাইয়া দিতেছে । এমনি যখন তাঁর মনের . 
অবস্থা তখন জীবানন্দের সাঁদর আহ্বান আসিয়া! পৌছিল। 
ন: টি 


- বৈকাঁলে পুত্র স্ব্নয়ের হাঁত ধরিয়া তিনি ‘জমিদার-বাড়ীর 
দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হুইলেন'.. বাড়ীর 'সে চেহারা 
বর্তমানে নাই । আধুনিক রুচির স্পর্শে তাঁর রূপ বদলা ইয়া 
গিয়াছে। ' ভিতরে প্রবেশ করিতে বেগ পাইতে "হইল না। 
যদিচ ছুই জন পশ্চিম! দ্বাররক্ষী টহল দিয়া. ফিরিতেছিল | 

জীবাঁনন্দ বাহ্র-মহলেই ছিলেন 1 আর ছিল তার কনিষ্ঠা 
কনা মঞ্ুষা। একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে একখানি ছবির বই 


' দেখিতেছিল এবং মাঝে মাঝে নানা প্রকার অভুত প্রশ্ন' করিয়া, 


পিতার দৃষ্টি'আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। সহসা এক 
আগন্ককের সহিত তারই বয়সী একটি ছেলেকে আসিতে 
দেখিয়! সেই.দিকে পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিল, কারা 
এসেছে দেখ না বাবা 


জীবানন্দ সোজা হুইয়া বসিলেন । 'কন্তাকে বেশ করিয়া 


কহিলেন, তোমার জ্রেঠীবাৰু, প্রণাম কর । প্রতুলকে কহিলেন, 


বোস’ । 


মঞ্তুষা পিতার কোল ঘে'ষিয়| সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে মৃন্ময়ের প্রতি: 


মিট্‌মিট্‌ করিয়] চাহিতে লাগিল ।' স্বন্য় একবার পিতার 


মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়! সহস| জীবানন্দের পাঁয়ের কাছে 


নৃত হইয়! প্রণাম করিল।: জীবানন্দ তাকে কোলের কাছে 


টানিয়া লইয়| মন্তক চুম্বন করিলেন মঞ্জুষ! মুখ ভার করিয়া, 


এই অপরিচিত ছেলেটির প্রতি কুদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁকাইয়! রহিল? 
- জীবানন্দ কন্ঠার যুখভাব লক্ষ্য করিয়! ম্ৃঘান্তে কহিলেন, 
ওর সঙ্গে খেলা করোগে মঞ্থু। | 

ম্ুষা 'স্বন্ময়ের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া আসিল এবং 
পুনরায় পিছাইয়া গিয়া পিতাকে প্রশ্ন করিল, ও আমার. কি 
হয় বাবা? 

জীবানন্দ যুহুর্তের জন্ত চুপ করিয়া থাকিয়া শিশুর মত 
চঞ্চল কণ্ঠে কহিলেন, তোমার.বন্ধু মা-মণি। . 

পরক্ষণেই তিনি উচ্চকণ্ডে হাঁসিয়া উঠিয়া প্রতুলকে ৰ 
করিয়া কহিলেন, বুঝলে প্রতুল-- “তোমার ছেলে এবং- আমার 
মেয়ের এর চেয়ে বড় বন্ধন আর কি হতে পারে ভাই ! 

প্রতভুল_ নীরব রহিলেন, তার চোখের সন্মুখে তখন তাঁদের 
বাল্যস্থৃতি ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করিতেছে । সেদিনের 
সেই জীবানন্দ আজিও ঠিক তেমনটিই আঁছে, তেমনি ছেলে- 
মানুষ তেমনি প্রগল্ভ । 

জীবানন্দ পুনরায় কহিলেন, ওকে তোমার ছবির বই 
দেখাবে না মণ ? 
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A 


প্রবাসী 


ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া এদিকে চোখ ফিরাইবার.. 


১৩৫৫ 


০ 


মঞ্জুষা অকস্মাৎ বুলী হুইয়া উঠিল। বাবা কিছু বোঝে 


না! তার ছবির বই দেখিয়া শুধু হু' হা করেন। এত: 
তার, 


আর তাঁর বাবার মত অত বড় নর.**ছেলেমাঙ্ষ | 
চেয়ে মোটে একটুখানি ত বড়। 

মঞ্ুষা যৃন্ময়ের সন্নিকটে অগ্রসর হইয়া আলিয়া চুপি 
চুপি জিজ্ঞাসা করিল, এই-**তোমাঁর নাঁম কি বলো ন! ? 

আমার নাম? ম্ব্ময় বলে, আমার নাম ম্বায়। 
আমাকে মিশ্থ বলে ডাকে । | 

যঞ্চুষ! পুণরায় জিজ্ঞাস! করিল, তুমি আমার: সঙ্গে খেলা 


বাবা 


~~ 


bY 


করবে? আমার ছবির বই, ময়ূর, খরগোঁস, বিলিতী ইহুর 


আর মোনিয়! পাখী দেখবে ?- 
মৃন্ময় সৌৎসাহে সম্মতি জানাইল ৷ 
মঞ্জুষা কহিল, সব দেখবে । এক্ষুনি? 
: ম্বন্ময় পুনরায় সন্মতি জাঁনাইল | 


- _ খুশীতে মঞ্চুষার ছুই চোখ নৃত্য করিতে লাগিল। এক 


মুহুর্ত $ঁ তার বিলম্ব সহিতেছিল ন!। 


মৃন্ময় এতক্ষণে কথ! কহিল, তোমার অনেক পাৰী আঁর - . 


খরগোস আছে? সাদা! সাঁদ! খরগোস আর লাল লাল 
মোনিয়া পাখী? 

নঞ্্যা হাত পা নাড়িয়া এক অপুর্ব, ভঙ্গীতে কহিল, 
অ-নে-ক আছে।.. 


সস 


_ জীবানন্দ এবং প্রতুল উভয়েই হাসিলেন, কথা কহিলেন না Pad 


মৃন্ময় সবদুকণ্ডে কহিল, আমার নেই । 


5 


বলিয়া সে সাগ্রহে স্বন্ময়ের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল। 
ছু'পা, অগ্রসর হইয়া পুনরায় হাঁত-মুখ নাডিয়া কহিল, আর 
“যদি দুষ্ট মি না করে! তবে একটা মস্ত বড় ডল তোমায় দিয়ে 
দেব। “কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়! মঞ্জু! পুন কহিল, তুমি 
ছবির বই ভালবাস ? - 
* মুক্য়-সম্মতিস্থচক ঘাঁড় নাড়িয়া কহিল, খুউব । 
"তারও একটা দিয়ে দেব । মঞ্চুষা বলে, আগে তুমি চলে| 
আমার খরগোস আর. মোনিয়া পাখী দেখতে । এক-একটি 
মুস্র্ভের বিলগ্ব মঞ্চুকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতেছিল | 


মৃন্ময় পিতার মুখের প্রতি চাঁহিতেই তিনি হাসিয়া! সম্মতি 


_দিলেন। ছু-জনে খুশীমনে প্রস্থান করিল । 


. জীবানন্দ একটি হাই তুলিয়া কহিলেন, তবু ভাল যে 


তোমার দেখ! পাঁওয়া গেল প্রতুল । ডেকে না পাঠালে বোধ 
- হয় আসতে না? 
প্রতুল ঘাঁসিলেন। 


জীবানন্দ বলিয়া চলিলেন, আজ আমরা ন কিত্ব 


মঞ্জুযা কহিল, তুমি নেবে? .আঁমার অনেক আছে। 
ছুটো, পাঁচটা, দশটা । তুমি আগে চলোই না মার কাছে-_. 


রঃ 


আশ্বিন 


তোমার মৃন্ময় আর আমার মঞ্জুকে দেখে -ব্ছ 
কথা আমার বার বার মনে পড়ছিল। 
একদিন আমাদের মধ্যেও বন্ধুত্ব হয়েছিল। ছেলেবেলায় 
ছিলাম বন্ধু, তারপর বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে. অর্থের পার্থক্যটাই 
হ’ল সবচেয়ে বড় অন্তরায় । ভূমি গেলে সরে । সেই থেকে, 
নিজেকে নিজে বহুদিন জিজ্ঞাসা রুরেছি, এই যে 
প্রতুল গা-ঢাকা! দিয়ে রয়েছে এ কেমন করে সম্ভব হ'ল। 
এর অন্ত কোন কারণ থাকতে পারে কিনা? 
প্রভুল পুনরায় হাঁসিলেন। কিন্ত জীবাশন্দ থামিতে 
পারিলেন নাঁ।' . বলিয়া চলিলেন, তুমি হেস না প্রতৃল। 





পূর্বে 


' এদের এই সথ্যের স্ুচন]. দেখে আমার আজ নুতন করে 


আমাদের অতীতকে মনে প$ছে। সাঁমান্ত কারণে মারামারি, 
কথা বদ্ধ। লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ীর পাশ দিয়ে ঘুরে বেড়ান ।, 
একের হুয়তে! মন গললে].--অপরে দ্রীড়াতাঁম মুখ ঘুরিয়ে । 
ঘটনা হিসেবে এর কতটুকু মূল্য তাঁর চুলচেরা ছিসেব আজ 
করতে বসে!’ না। কিন্তু বলতে পার প্রতুল, এমনি প্রাণবস্ত 
বস্তুর পরিবর্তে আঁজ যা পড়ে আছে অনুভূতির দিক থেকে তা 
' কতটুকু? 
. প্রতুল স্ব কণ্ঠে কহিলেন, তুমি বরাবরই একটু ভাবপ্রবণ ৷" 
জীবানন্দ অন্থমনস্ক ভাবে কহিলেন, হয়তো তোমার কথাই 


কে না পাঠাতে একবার দেখ দেবার ফুরসত পর্য্যন্ত তোমার 
নি। . 


| | ঠিক, নইলে আজ পচিশ-তিরিশ বছর পরে-দেশে এসেছ অথচ 


টি 


প্রতুল সব স্ছ হাঁসিতে লাগিলেন, কহিলেন, পরিবর্তনট। 
হ'ল জীবনে একটি স্বাভাবিক পরিণতি |. আমাকে অঙ্গযোগ 


দিতে পার, কিন্ত দোষ দেওয়া চলে না'। তা ছাড়া শুধু একটা. 
 দিকই তোমার চোখে পড়েছে'। 


সব কথা তোমার জানবার 


কথাও নয়-_সম্ভরও নয়। কিন্ত তোঁষাঁকে ঠিক আগের মত 


পেয়ে বুক আমার ভরে উঠেছে । তুমি এক তিল বদলাঁও নি । - 


জীবানন্দ হাঁসিয়া কহিলেন; বলেছি বৈকি] 'নইলে 
তোমাদের গোঁড়া জীবানদ্দ কখনো! তার ছেলেকে উচ্চশিক্ষার 


দন্ত বিলেতে পাঠাতে পারত ন! ! মেয়েদের সম্বন্ধেও এতটী 


" উদার'হয়ে ওঠা সম্ভব হ'ত না। . | 
_ প্রতুল কহিলেন, ছেলেকে বিয়ে দিয়ে পাঁঠিয়েছ? 
ন11-*"জীবানন্দ কহিলেন, তাঁর দরকার মনে করি নি। 


' তাকে পুরোপুরি মানুষ করতেই আমি চাই। প্রলোভনকে 


টাও 


যদি সে জয় করতে না পারে সে তার ছূর্ভাগ্য । 
" প্রতুল কহিলেন, কাজটা! ভাল করো! নি।, 


জীবানন্দ কহিলেন, তোঁমার মতে দাঁনে ভুল 'করেছি। 


কিন্ত সকলেই ত এক পদ্ধতিতে হিসেব করে না! ভাই । যদি 
ভুল করে থাকি নিজের কর্মফল বলে মেনে নেব । 'সে বরং 
আমার সহ হবে, কিন্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে আমি আর" একটি 


মেয়েকে ডেকে আনতে রাজী নই।, 
এমনি করেই হঠাৎ' 


- মোটা মোটা । 


৫১১ 





তাই ও-কাঁজ করতে 
পারি নি। 

জীবাননদ মুহুর্তের জন্য থামিয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্ত এ 
সব আলোচনার ঢের সময় পাওয়া যাঁবে। চল অন্দর মহলে 
একবার দেখ! দিয়ে নদীর ধার থেকে একটু ঘুরে আসি 1-- 
ফি. 7.8. 

' প্রথম সাক্ষাতের সঙ্কোচ কাটিয়া গেছে। জীবানন্দ এবং 
প্রতুল প্রত্যহই একবার করিয়া মিলিত হইতেছেন। তারা 
যেন পুনরায় তাঁদের অতীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন । 

মৃন্ময় তাঁর: পিতার প্রায় রোজকার সঙ্গী । মঞ্জুযার 
আনন্দের সীমা.নাই | স্বন্ময়কে তাঁর খুব ভাল লাগে । বয়সে 
সে মঞ্জুযার চেয়ে অল্প বড় হুইলে১৪ এরই মধ্যে অনেক বই 
পড়িয়া ফেলিয়াছে। কত রাজ্যের গল্প যে ও জানে। শুধু 
পুতুলখেলাতেই যা ওর আপত্তি ৷ | 

এক দিন ম্বন্ময় না আসিলে মঞ্জু! ব্যস্ত হইয়া উঠে। তার 
বাবার কাছে বার বার প্রশ্ন করে। তেওয়ারীকে পাঁগল. 
করিয়া তোলে তাকে মুন্ময়দের বাঁড়ী লইয়া যাইবার জন্ত | 
পুতুলখেলা মঞ্ুধী এক. প্রকার ত্যাগ করিয়াছে । ইদানীং 
তার গল্প শুণিবার আঁগ্রহই 'বেশী। বাবা অথবা, তেওয়াসীর 
গল্প তার ভাল লাগে না। 

তেওয়ারীকে উঠিতে হয় । না উঠিয়! উপায় নাই। এখনি 
হয় তো! অনর্থ বাঁধাইবে। ম্বন্ময়দের বাড়ী আসিয়া মঞ্জু! 
রাগত কণ্ঠে বলে, তুমি আজ যাঁও নি কেন? . 

মৃন্ময় বিজ্ঞের ন্যায় হাঁসিয়া কহিল, কেমন করে রোজ রোজ 
যাই বল।, আমি যে স্কুলে ভর্তি হয়েছি মূর্খ হয়ে থাকলে 
ত আর চলবে ন! আমার । বাবার উহ আবার রোজ পড়া 


‘দিতে হয় যে. - 


. মঞ্ুষা রাগ করে। ed তুমি ত পড়তে 

জান না, তাঁই রাগ করছ | . 

মঞ্জযার আত্মসম্মানে আঘাঁত লাগে । | ‘সে জ্ৰ কুঁচকাইয়] 
বলে, বা রে রোজ আমাকে মাষ্টার মশাই পড়ান যে। আমি 
ইংরিজী বইও পড়তে পারি । - হাঁসিধুনী, প্রথম ভাগ ত কবে 
শেষ করে ফেলেছি। তা জান তুমি? 

তাচ্ছিল্যের হাঁসি হাঁসিয়] স্বন্মযয় কহিল, ওতো ছোট 
ছেলেরাও জানে। জান আমার বইগুলে| সব ইয়া! 
দাড়াও না এর পরে কত গল্প তোমায় 
শোনাব ৷ 

মঞ্জুযা কহিল, তোমার কতগুলো বই ? 

মৃন্ময় গম্ভীর ভাবে. কহিল, আট-দশখাঁনা হবে ।- 

মঞ্জু! বিস্মিত ও শ্রদধান্থিত হুইয়| উঠিল । কহিল; ওতে বুঝি 
খুব ভাল ভাল গল আছে ? ক * 


৫১২ 


প্রবাসী 


> 
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স্বন্ময় ঘাড় মাঁড়িয়া সায় দিল । মার মুখখানিও উজ্জল 
হইয়া bd I 


চে ঝা * 


দিস চলি যার। মন্থূর, খরগোঁস অথব! মোনিয়া পাখী 


দেখিয়া এখন আর যৃন্ময় তৃপ্ত নয়। পাতালপুরীর রাজ্কন্তার 
গল্পও তাঁকে এখন আনন্দ দেয় না । তার চেয়ে ইতিহাসের 
গল্প লইয়া মাতিয়া উঠিতে তার আগ্রহ বেশী ৷ 

আকবর বাঁদশ! শু ভবুদ্ধি এবং ত্রাতৃত্ববৌধকে মূলধন করিয়া 
কতবড় বিরাট সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । মহন্মদ 
তোঁগলক কেন লোকের কাছে এত অপ্রিয় হুইয়াছিলেন** 
জয়চন্দ্রের পর্বতপ্রমাণ ভ্রান্তিই পৃ্থী রাজ এবং "শেষ পর্যন্ত 
স্বজাতির ধ্বংসকে ডাকিয়া আনিয়াছিল'**আঁকবরের সাআজ্যের 
পাক! বুনিয়াদ আওরংজীবের গৌড়! ধর্ম্মবুদ্ধির বেদীযুলে কেমন 
করিয়া! ধ্বংসের স্থচন| করিয়াছিল-_-এই সব তথ্য লইয়! 
আলোচনা করিতে আজকাল মৃন্ময় আনন্দ পাঁয়। গল্পচ্ছলে 
ম্বন্ময় ইদানীং এই সব কাঁছিনীই মঞ্চুযাকে বলিয়! থাঁকে। 
মঞ্জুয কখন শোনে কখনও শোনে bl | 2০ চেয়ে ভূতের 
' গল্প তাঁর ভাল লাগে । 

মঞ্জুযাকে দোষ দেওয়া যায় ন! । খালি অস্ত্রের ঝনঝনানি । 
মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা! লইয়| শক্তিমাঁনের রাজনৈতিক 
দাবা খেলার মর্মান্তিক কাঁছিনী। ইহা! লইয়া রাজনীতি- 
বিদের| চঞ্চল হুইয়| উঠিতে পাঁরেন-_উৎসাঁহ্‌ দেখাইতে পারেন 


"কিম্বা কোন গভীর ইঙ্গিত করিতেও পারেন, কিন্তু মঞ্ুযার 


মত একটি “অন্ন বয়স্ক বালিকা তার কতটুকু বোঝে । কতখানি 
' তার চিন্তাশক্তি 1 বরং ইহার বীভংসতাঁয় তার চোখে জল 
দেখা দেওয়াই ' স্বাভাবিক । কিন্তু স্বন্ময়ের কথা সম্পূর্ণ 
আলাদা । ইহা লইয়| তাঁর গল্প করিবার অনেক হেতু আঁছে। 
- সে ইতিহাসের বাঁকা বাজড়াদের সহিত পরিচিত হইয়াছে 
তাঁদের নাড়ীনক্ষত্র যে ওর জিহ্বা্রে এ কথাটা! মগ্চুষাঁকে না 
জানাইতে পাঁরিলে তার স্বস্তি নাই । - তা ছাড়া তার বাব! 
বলেন যে, বইয়ের বিষয় লইয়া গল্প করিলে পড়া সহজে 
আয়ত্ত হয়। | | 
মঞ্জুযা বলে, তোমার ইতিহাসের গল্প থামাও মিশ্ৃদা। 
ও আমার ভাল লাগে নাঁ। তার চেয়ে তোমার নাঙ্গুদার গল্প 
ঢের ভাঁল। আচ্ছা! মিচ্ছদা তোমার ' নান্কুদাকে একদিন 
" আমাদের বাড়ী নিয়ে এসো না কেন। বেশ আলাপ ক'রে 
নেব । ~ 
মবন্ময় মুখ বীকাইয়া কহিল, যা দুষ্ট, ছেলে নাস্থুদা ৷ 
ক্লাসসুদ্ধ সকলকে মেরে ঠাওা! ক'রে দেয়।. 
মঞ্চুযা হাসিয়া উঠিল,'-কহিল, তোমাকেও মেরেছে বুঝি ? 
ম্বশ্য় কহিল, ন! আমাকে কিছু বলে না। আমি ত আর 
দুষ্ট মি.করি না । 


মন্তুযাঁ কহিল, তা হলে আমিও দুষ্ট মি করবে| না। 
তুমি এক দিন নিয়ে এসে! কিন্তু । নান্নু তোযাঁদের ক্লাসের 
মনিটার বুঝি ? 

মৃন্ময় মুখে অস্ফুট শব্দ করিয়া কহিল, হু..* _ 
. এত কথার পরেও মঞ্জুষাকে স্ুন্ময়ের প্রতিশ্রুতি দিতে হয় 
যে, সে নাঙ্কুকে এক দিন লইয়া আঁসিবে। প্রতিশ্রুতি পাঁলর্ণ 
করিতেও সে চেষ্টী করিয়াছে, কিন্ত জমিদার বাড়ীর নাম - 
শুনিয়াই নান্কু চমকাইয় উঠিল, কহিল, ওরে বাবা] এ খুনে 
ভোঁজপুরীর চাবুক খেতে 1. আমার পিঠ অত সস্তা নয় । 

মবন্ময় নাক্কুর এই অকারণ অভিযোগে বিস্মিত হুইল । এর 

নাঙ্কু হাঁত নাঁড়িয়া কহিল, তুই ও ভোঁজপুরীকে জানিস 
নে মিনু তাই বলছিস। আমার পিঠের চামড়া প্রায় তুলে 
নিয়েছিল আর কি] ভাগ্যিপ জমিদার বাবু “এসে পড়ে 
ছিলেন নইলে.**নাস্কু অতীতের কথা আঁর একবার স্মরণ 
করিয়! শিহুরিয়া উঠিল। কহিল, হাতে চাবুক, কোদরে 
ভোজালি | 

বিস্মিত কণ্ঠে মৃন্ময় কহিল, নি যদি শুধু শুধুই 
মারতে এল তবে জরমিদারবাবুকে বলে দিলেই পারতে | 

নান্গু হি হি করিয়! খুব খানিকটা! হাসিয়া লইয়া কহিল, 
শুধু শুধু নয় রে শুধু শুধু নয়] চুরি করতে গিয়েছিলাম 
ফুল আর পেয়ারা । | 

মৃন্ময়ও হাসিতে যোগ দিল। কহিল, কিন্তু এখন “ৰ 
আর চুরি করতে যাচ্ছ ন! যে ভয় পাচ্ছ । তা ছাড়া মঞ্জু ওর, 
সত্যি খুব ভাল লোক । তুমি না বলে নিতে গেলে কেন? " র্‌ 
একটু থাঁমিয়া মৃন্ময় পুনরায় কছিল, আমি মঞ্জুর কাছে তোমার - 
অনেক গল্প করেছি। মঞ্জু তোমায় নিয়ে যেতে বলেছে । ' 

নানু কছিল, কিন্ত ওদের ভোঁজপুরীকে দেখলেই আমার 


' বুকের রক্ত জল হয়ে বায়। ওখানে আমি কিছুতেই . 
-যাচ্ছিনে । "> 


মৃন্ময় নীরব রহিল । কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একদিন নাস্ুকে 
যাইতে হইল--অত্যস্ত ভয় এবং সঙ্ষোচের সহিত । 
বহিব (রে দারোয়ান তাঁর মুখের পানে চাহিতেই নান্গুর বুক, 
কীপিয়া উঠিল। কিন্ত সৌভাগ্যের বিষয় বৎসর ছুই পূর্বে 
মুহুর্তের দেখা একখানি কচি অপরাধী মুখ সে স্মরণে জনিত 
পারিল না । নাস্ধু বাচিয়া গেল । 

সুন্ময়ের নিকট গল্প শুনিয়া শুনিয়া নাস্কু সম্বন্ধে মঞ্চুষার যে 
ধারণ! জন্িয়াছিল সে কাছে আসিতে ভা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত 
হইয়া গেল। ছোটখাট ছেলেটি। কথা বলে অত্যন্ত মিষ্টি 
করিয়া । অথচ ক্লাসের মধ্যে সব চাইতে ডানপিটে ছেলে > 
নাকি এই নাঞ্কু ক্লাসের মনিটার। কথায় কথায় মারপিট 
করিতে নাকি ওর জুড়ি নাই। মঞ্চুষা প্রথমত অত্যন্ত ভয়ে 
ভয়ে কথা কহিতেছিল, কিন্তু বেশীক্ষণ তাহা স্থায়ী হইল 


৯ 
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ন]। মুহুর্তেই ওরা সহজ হইয়া, স্বভাবচাঞ্চল্যে মুখর হই 
উঠিল | 
মঞ্জ্যা বলে, ডি অক কেলে আবাদ কয কেম: 
নান্তু হাসে । কথার জবাব দেয় না। - hb 
মঞ্জুযা পুনরায় বলে, মিনুদাকে কখনও মারবে না কি I 
ওরা সকলে মিলিয়! একসঙ্গে হাঁসে । অগভীর ওদের 
মন, সবল সুস্থ ওদের অন্তর, তাঁই ওরা এমন সহজ এবং নির্মল |. 
ইহার পরে নাস্কুর ভয় পাইবার মত কোন কারণ রহিল 
না। বরং স্বেচ্ছায় মৃন্ময়ের সহিত প্রায়ই সে ঞ্জুদের বাড়ী 
আসা-যাওয়া করিতে লাগিল । ণ 


৩ 


কিন্ত এমনি হালকা হাসি-গল্প মান-অভিমানের ভিতর দিয়]. 


জীবনের কয়ট। বংসর.আর চলিতে পারে। মঞ্জুষা বড় হইয়া 
উঠিয়াছে। ওর অনাবশ্তক চাঞ্চল্য যেন স্থির হুইয়া গেছে। 
যদিও সৃন্ময়ের কাঁছে তার অহেতুক সঙ্কোচ নাই, কিন্ত নিজের 
চলাফেরা হইতে আরস্ত করিয়া. কথাবার্তা পর্য্যন্ত একটা 


সুশৃঙ্খল নিয়ম মানিয়া চলে। সকাঁলবেলার স্বিধ্ধ বাতাসের. 


মতই সে মধুর হইয়া উঠিয়াছে। বড় ভাল লাঁগে। কাছে 
বসিয়া হাসিগল্পে মাতিয়া উঠিতে মন উন্মুখ হুইয়া থাঁকে। 


সপ্ঞঞ বয়সটা তার এমনি একটা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। 


ৰ 
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* দেশের মধ্যে এক জন মস্ত বড় হুইয়া উঠিবার স্বপ্ন । 


. শিক্ষা অথবা সংস্কৃতির কথাই যদি বলো; 


মৃন্ময় এবারে বি. এ, দিয়াছে । মঞ্কুষাও অনেকটা অগ্রসর 


* হুইয়াছে। ডিগ্রির মোহ নাই, কিন্ত মানসিক অগ্রগতি আছে__- 


কিন্ত মৃন্ময় স্বপ্ন দেখে 
এম-এ 
পাস করিয়া সে বিলাত যাইবে উচ্চশিক্ষার জন্য । সে মানুষ" 
হইবে । মঞ্জুকে বলে, তোমার. দাদার মত আমিও বিলেত 
_ যাব মঞ্ছু। আমি-বড় হবো। 

. মন্তুষা হাসিমুখে কছিল, বিলেত গেলেই বুঝি মাহয বড় 


যদিও কঙ্গনা তাঁর সীমাবদ্ধ । 


হয়ে, উঠে যিহুদ! ? দেশের - যাঁর! বড় তাঁরা সবাই ও দেশে 


যাননি তাছাড়া অনেকে আবার বড়. হতে গিয়ে মান্য 


_ হিসেবে ছোট হয়ে আসেন। একটু থামিয়া মঞ্চুষা পুনরায় ' 


কহিল, আচ্ছ! মিনুদ], সত্যি করে বলো ত বড় হবার উপকরণ 
আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে কিসের জন্য { 


_ এ কথা ভাবতে আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত নয় কি? 


ময় হাসিয়। কহিল, এতে লজ্জার কিছু নেই মঞ্তু। যে 
কারণেই হোঁক ওদের দেশ আজ সব'দিক দিয়েই বহুদূরে 
এগিয়ে গেছে.। নিজেদের এ ক্ষতি পুরণ করতে হলে তাঁদের 
দৌরে না গিয়ে উপায় কি? . 

মঞ্গুষা কহিল, তোমার এ যুক্তি নিতান্ত মুল মিহ্দা।, 
এত পরস্পরের " 


রঙ 


--ফেলতে:”আমর1 তাঁকে চাই না, পারিও না। 


কি J আদান-প্রদানের; তর দিয়েই ত এর প্রসার; হয় । 
ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে তাদের দোর-গোড়ায় গিয়ে না দাঁড়ালে 
কিসের ক্ষতি । ৃঁ 

মৃন্ময় তেমনি হাঁসিযুখেই কহিল, এ ভিক্ষায় লক্ষা নেই 


" মঞ্চ" এমনি ভিক্ষাপা্র - নিয়ে বিদেশের বহু মনীষী এদেশ 


- পর্য্যটন.করে গেছেন তাদের -জ্ঞানের ভাঙার সমৃদ্ধ করতে । 


আজ প্াশ্চান্ত্ের নব নব আবিষ্কার আমাদের চোখে পরম 
বিস্ময় । কিন্ত আমাদের দেশেও রামায়ণ মহাভারত এবং 
পৌরাণিক যুগে বিজ্ঞান-সাঁধনাঁয় পিছিয়ে ছিল না । ইন্্রজিতের 
মেঘের আড়ালে যুদ্ধ কিংবা নারদের টেকিতে আঁকাশভ্রমণ 
কোনটাই .আজ আর অবিশ্বাস্ত বলে মনে হয় না । 
মন্জুষ' ছাঁসিয়! কছিল, আঁমাঁর কথাটাই তুমি বলে ফেলেছ , 
মিনু! । : আমাদের বড় হবার বছ অমূল্য সম্পদ নিজের 
দেশেই ছড়ান র্য়েছে। অপেক্ষা শুধু বেছে নিয়ে তাকে রূপ 
দান করাঁ। একাগ সাধন! দিয়ে কি এ কাজ সম্ভব হয়-ন! ? 
মৃন্ময় কহিল, সাধনার গোড়ার কথাটা ভুলে গেলে ত 
চলে না মঞ্জু । শুধু সাধনায় কিছুই হয় না যদি নিজেকে 
উপযুক্ত করে তৈরি কর] না যায় । 3 
মঞ্জুষা কহিল, আমাঁর., মনে. হচ্ছে আমর! অনেক বড় 
ব্যাপারে মাথা গলিয়েছি। উচ্চশিক্ষা নিয়ে আলোচন! 
করতে গিয়ে আমরা কি পথ হারিয়ে ফেলি নি { কিন্তু এ সব 
আলোচনা এখন. থাক । তার চেয়ে বল কলকাতায় যাচ্ছ 
কবে? ছি দি 
মবন্ময় নীরব রহিল । 
মঞ্জুযা একটু হাসিয়া কহিল, তুমি বুঝি রাগ করলে?" 
এতে রাগ করবার কিছু নেই। তোমর! নিতান্তই সমুদ্রের 
জীব, আমর! সাধারণ পুকুরের । ছোটকে কেন্দ্র করেই 
আমাদের আশাংস্বাকাঙ্জার প্রাণ. বৃহতের মধ্যে হারিয়ে 
নিতান্তই . 
সংসারের জীব.-.বডড বেশী সচেতন-.*হয়তো৷ বা একটু 
স্বার্থপরও । NE 
“স্বন্ময় একটু বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, অর্থাৎ! 
মঞ্জুষী হাসিয়া কহিল, অর্থাৎ আকাশের পাখীর চেয়ে 
আমরা খাঁচার পাখীর মূল্য দিই বেশী । ‘আর কল্পনার চেয়ে 
বাস্তব সত্যের | 
সবন্ময় কহিল, ভাল বুঝলাম না । 
মঞ্জুযা কহিল, বুঝে তোমার দরকারও নেই। Su 
মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে শহরে গিয়ে আমাদের তুলে 
যেয়ো না।॥ 0 
মৃন্ময় কহিল, এর আগেও আমায় পড়াশুনোঁর জন্ত শহরে 
থাকতে হয়েছে মঞ্জু। . | 
মনা কহিল, কিন্ত সেটা মফস্বলের শহর_ কলকাতা. নয়। 


৫১৪ - 





ওখাঁনে পাবে তুমি বছ বন্ধু-বান্ধব:*-নিত্য নূতন নুতন: 
উন্মাদনা । তার ওপর তোমার আবার এগিয়ে চলবাঁর যা 
প্রবল আকাজ্ফা। 

মঞ্জু! যৃহু মু হাসিতে লাগিল । 

মৃন্ময়, রাগ করিয়া কহিল, তুমি কি ঠাঁ্টা করছ নাকি ? 


মঞ্জষা ম্বুকঠ্ঠে কহিল, তুমি কি তাই মনে কর মিথ? : 


" মনন্ময় কহিল; তা করি না বলেই ত তোমায় ঠিক বুঝতে 
পারছি না। জীবনে সত্য উপলব্ধি যেদিন হ’ল, অতীতের 
.' অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলো যখন মহামূল্য হয়ে সভাকে নাড়া 
দিয়েছে তখন তুমি হয়ে পড়লে দুর্ব্বোঁধ্য | - 

মঞ্জুষা তেমনি" হাসিমুখে কহিল, এ তোমার মিথ্য] 
অভিযোগ । . 

মৃন্ময় কহিল, সম্ভবতঃ তোমার কথ ঠিক । এত তলিয়ে 
দেখবার মত দৃষ্টির গভীরতা হয়ত আমার নেই, কিন্ত মার 
তৈরি কান্দি চুরি করে এনে আমবাগানে বসে আমমাখা 
খাঁওয়! কিংবা পুলের হাত মুচড়ে দিয়ে তোমার কানন! 
শোঁনা--তোমাদের পেছনের বাগানে বসে গল্প করতে করতে 
"ঘুমিয়ে পড়া, এসব কথা কোন দিনই আমি ভুলতে পারব ন] । 
এই সব ছোট ছোট ঘটনাগুলেকে নুতন করে ভাবতে 
আমার ভারি ভাল লাঁগে। এর মধ্যে আমি সত্যিকারের. 
জীবনম্পন্দন খুঁজে পাই. সেদিনে যা ছিল নিছক ঘটনা 
আজ তা জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ! 

মন্কুষ! রুদ্ধখ্বাসে শুনিতেছিল। 

মৃন্ময় বলিয়া চলিল, খেয়াল হ’ল জলপদ্ম নেব । সীতার 
আমি জানি নে। জলে আমার প্রবল ভীতি। তুমি পড়লে 
জলে ঝাঁপিয়ে । আমার জগ্গে ফুল তোল] তোমার চাই অথচ 
সাঁতারে তুমিও অপটু । গেলে ডুবে । ভাগ্যক্রমে তেওয়ারী 
এসে উপস্থিত হয়েছিল । 
ছেলেবেলার এই ভালবাসার কথা । 
নিঞ্জের জীবন:বিপন্ন করতে এতটুকু ঘিধা আসে নি। আর 
আজ আমরা. নিজেদের চিনতে শিখেছি, বুদ্ধির তুলাদণ্ডে 
ওজন ক'রে দেখবার স্পৃহা আমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ 
করেছে। তাই সহজটাও আজ আর সহজ নয়। আর সেই 
জন্তেই আমি অতীতকে আঁকড়ে ধরে আনন্দ পাঁই। বয়সের 
সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিবর্তন হয়। আমার জীবন'কোন্‌ 
পথে চলতে সুরু করবে তা আঁমি জানি না, কিন্তু তাকে একটা 
কাঁল্পনিক রূপ দিয়ে মাথ! ঘামাতেও আমি ভালবাসি ন]। 

মঞ্জুষা কহিল, তোঁমরি এ অভিযোগও অমূলক । ক্ষণকাঁল 
ভাবিয়া মঞ্তুষ। পুনরায় কহিল, এ তোঁমার সাহিত্যচচ্চার ভাঁব-. 
বিলাস ৷ তুমি, রাগ করো না মিহ্থদা, আমার কি মনে হয় 
জান? যত রাজ্যের উদ্ভট আর অসঙ্গত খেয়াল তোমার 
মাথায় বাসা বেঁধেছে | মার কাছে জ্যাঠাইম। সেদিন দুঃখ 


অনেক সময় আয়ি আজও ভাবি . 
তুচ্ছ কারণেও. 


১১৩৫৫ 


করছিলেন, তুমি নাকি পেতে পর্য্যন্ত পর না। যাঁর তার 


হাতে জল খাঁও। অবশ্য খাঁওয়ার ব্যাপারে কিছু বলতে 
যাওয়া ভুল। মাহুষের প্রবৃত্তির, উপর ত! নির্ভর করে। 
তা ছাড়া আজকের দিনে এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাঁয় না। 


হ তা বলে যক্তোঁপবীত সম্বন্ধে তোমার সতর্ক হুওয়া উচিত ছিল । 


যৃন্ময় হাঁসিয়া কহিল, মা মিথ্যে বলেন নি। একগাছা! 
সাদা পৈতে আমায়. আর দশ জনের থেকে আলাদা ক'রে 
রাখবে তা আমার সহ হয় না৷ 
হারাণ নাপিত কিংবা! কৃগোপাল হাড়ি যে ও পৈতেগীছটা'র 
মহিমার কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতি করবে. এ আমি সত্যিই 
বরদাত্ত করতে পারি না মঞ্জু ।' আমাদের এই জাতিগত রৈষম্য 
সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে আমাদের কোথায় টেনে 


এনেছে একবার ভেবে দেখেছ কি? - অথচ তাঁরাও আমাদের 


মত মানুষ । মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে হয় তো আমাদের চেয়েও 

| - তোমায় স্পর্শ করলে যদ্দি কাউকে স্নান করতে হয় 
কিংবা তোমার উপস্থিতিতে যদি কোনো.দেবমন্দির অপবিত্র 
হয় তাহলে তাদের সম্বন্ধে তোমাব্র মনোভাব তখন 
নিশ্চয় খুব প্রীতিকর হবে না। সমাজের বুকের উপর থেকে 
এই ছুষ্ট ক্ষত আমাদের নিরাময় করতে হবে ।' মাহুষের 
গৃছ্দ্বার যেন মান্থষের জন্য চিরদিন খোল! থাঁকে। জাতিগত 
পার্থক্যের আবরণ যেন তাঁদের 'গতিপথে বড় হয়ে চোখে 
না পড়ে । ' 

"মঞ্ুষ! গম্ভীর কণ্ঠে কছিল, তাই বুঝি পৈতেগাছটা বিসৰ্জ্জন 
দিয়েছ মিনুদা.। জ্ঞানে বুদ্ধিতে বয়েসে সবদিক থেকেই তুমি - 
বড়। তোঁমার যুদ্তিতর্কের জোয়ারে আত্মবিশ্বাস, আজন্মের 
সংস্কার ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়, কিন্ত মন তবু বিনা দ্বিধায় 
সাঁড়! দেয়-না। 

"_. মুন্ময় কহিল, সাঁড়া দ্বেওয়] বহুদিন আগেই আমাদের উচিত 
ছিল। তা হলে আজ অন্ততঃ একটা সুস্থ এবং স্বাভাবিক 
পরিবেশের মধ্যে চলাফেরা করতে পারতাম । 
কথা আজ থাক মঞ্জু । তোমাকে বড় ক্লান্ত যনে হচ্ছে যেন । 
মঞ্জুযা একটি! দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ তুলিতেই 
সবন্ময়কে কে যেন অকস্মাৎ চাবুক মাঁরিল, ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল, 
তোমার হ'ল কি মঞ্জু? ' ৃ 
. মঞ্জুষা হাসিবাঁর চেষ্টা করিয়া কহিল, কিছু হয়নি ত। 

ম্বন্ময় একটু দুঃখিত ভাবে কহিল, তোঁমর] সকলেই যদি 
"সমান হও তবে যাই কোথায় বল ত।  পৈতেটা সত্যই আমি 
স্বেচ্ছায় বিসৰ্জ্জন দিই নি। নদীতে স্নান করতে গিয়ে 
খোয়া গেছে । মা বলেন ওটা! আমার ইচ্ছাকৃত | বুঝলাম তাঁর 
কাছে যখন-তখন বক্তৃতা দেবার পরিণতি এটা । কিন্তু 
মুখে বললাম, তথাস্ত। এই নিয়েই গোল বেধেছে । মৃন্ময় 
কিছু সময় নীরব থাকিকসা পুনরায় কহিল, তোমায় মিথ্যে বলব 
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নাম পর্যন্ত মুখে আনেন নি। 'মঞ্ুষা থামিল। 
আর্জিকাঁর আলোচনার . 


আবহাওয়া] হইতে তফাৎ থাকাই ভাল । 
সে কোনদিন দেখে 'নাই, হয়তো কোনদিন দেখিবেও- 
- শা, তথাপি একট! বিজাতীয় ঘ্বণীয় ওর মন পূর্ণ হুইয়া উঠিল । 
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না মঞ্চ; যে ব্যাপারটা আকম্মিক একটা দুর্ঘটনার মত ঘটেছে ' 
তা যদি আমি খোল] মনে নিজে থেকে-করতে পারতাম আমিই 
তা হলে সব চেয়ে খুশী হতাঁম। কিন্ত এনিয়ে তুমি এতটুকু 
বিচলিত অথবা দুঃখিত হবে জানলে কখনই এ জারা 
করতাম না। 

মঞ্চুষা মু কে কহিল, দুঃখিত a নয় কিন্তু আমার যেন 
ফেমন ভয় করে মিনুদা, দাদার কথা সব. শুনেছ' কি ? 

মৃন্ময় একটু বিস্মিত কণ্ঠে কছিল, তোমার দাদার | না ত! 

মঞ্জযা কহিল, বলবার মত নয় বলেই কেউ বলে নি। 
তিনি ‘বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন! সঙ্গে করে নিয়ে 
এসেছেন মেম বউ । উঠেছেন এসে কলকাতার সাহেবপল্লীর 
একটি ফ্লাটে । মা সেই থেকে বিছানা নিয়েছেন। বাবা 


কেমন গম্ভীর হুয়ে গেছেন । কথাবার্তা বড় একটা কন্‌ না । ' 


মাঝে থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। না পারি জোর করে 
একটু কথ! কইতে, না প্রাণ খুলে একটু হাঁসতে । 

মৃন্ময় মৃতু কণ্ঠে কহিল, তোমার বাব! তোমার দাঁদ! সন্বন্ধে 
কি বলেন? 

মঞ্জুষা কছিল, কিছু নয়। সগুধু র েওয়ানকীকে ডেকে বলে 
দিলেন, নিমুকে পাঁচশ" টাকা করে যেন প্রতি মাসে . পাঠিয়ে 
দেওয়া হয়। তাঁর সম্বন্ধে এই আমার শেষ সিদ্ধান্ত । এর 
পরে আর তিনি একটি কথাও বলেন নি। এমন কি দাদার 


- মৃন্ময়ও চুপ করিয়া রহিল। 
ধারাটি কেন যে সহসা! এই পথে মোড় ফিরিয়াছিল: তাহার 
এতক্ষণে একটা! কিনার! হুইয়াছে। 


তেওয়ারী হাঁক দিল। মঞ্চুষা উঠিয়| দাড়াইল, কহিল, 


অনেক দিন ত যাঁওনি। মা তোমার থোজ করছিলেন 
কাল পার ত একবার যেও। মঞ্জুষা মুহূর্তের জন্য থামিয়] 


“পুনরায় কহিল, আমাকে যে সব কথা বলেছ-_যদ্দি কোঁন দিন 
কোন কারণে এ প্রসঙ্গ ওঠে একটু -বুঝেস্থঝে জবাব দিও 


মিহুদা। সকলে হয়তো তোমায় বুঝবে নাঁ-ভুল করবে। 
কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আর এক বার আগামী. কাল তাঁদের 
বাড়ী যাইবার কথ! স্মরণ করাইয়া দিয়া তেওয়ারীর সহিত 
বাহির হইয়া গেল। 
পরদিন মৃন্ময় কিন্ত জমিদার-বাঁড়ী না গিয়! সনধ্যারপপ্রাক্কালে 
নদীর তীরে বেড়াইতে গেল । ও বাঁড়ীর শ্বীসরোধকারী 
মঞ্জুর দাদাকে 


মঞ্জুর দাদা তার মনে বেশ খানিকটা আলোড়ন তুলিয়াছে। 


" মৃন্ময় অশ্তমনক্কের মত, পথ চলিয়াছে। এমনি.আরও কত দুর 


যে সে অগ্রসর হইয়া যাইত তাঁহার ঠিক নাই,সহসা পথের 


মাঝে হিরু জিনের সঙ্গে দেখা, তি যে, যাবেন 
কত দুর ? 

আচমকা বাধা পাইয়া ম্বন্ময়্ চমকাইয়! উঠিল, তোমাদের 
গ্রামে এসে পড়েছি যে হিরু | 

“হিরু একটু. হাসিয়া কহিল, আজে না পেছনে ফেলে 
এসেছেন। একটু আগেই শ্বশান, রি ভরস্যায় আর 
ওদিক পানে যাবেন না। 

মৃন্ময় একটু হাসিয়া কহিল, বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে- 
ছিলাম। চল এক সঙ্গেই এগোই। 

. হিরু কহিল, চলুন । 

যুন্ময় কহিল, তোমার বাড়ীর খবর ভাল ত, ছেলেপিলে 
সর কেমন আছে। - 

"হিরু “একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কিল ভাল আর 
কোথায় 'দাদাঠাকুর। বুড়ো হয়েছি চোখে তেমন ঠাহুর বি 
না! লোকজনের তেমন ডাঁক নেই। ঃ 

মৃন্ময় কহিল, কেন তোমার বড় ছেলে । 

করুণ একটুখানি হাসিয়া হিরু কহিল, তা হলে আর ছুঃখ 
ছিল কি। ইংরিজী ইস্কুলে পড়তে দিয়েছিলাম__তাঁইতেই কাল 
হয়েছে। বলে, ক্ষুর হাতে নিতে লক্জ]! করে। রমার 
কোম্পানিতে বিশ টাক! মাইনেতে চাকরি করে। এত 
বোবালাম যে, ক্ষুর হাতে করে ছু’ বেল] ছু” ঘণ্টা ঘুরে এলেই 
মাঁস গেলে নিদেন পঞ্চাশ টাক! রোজগার হবে। কে কার 
কথা শোনে । যতদিন দেহ বইবে' বাপের কাজ ক"রে যাব, 
তারপর. যাক না সব ভেসে। দেখতে ত আঁর আসব নাঁ। 
হিরু থামিল। | 

মৃন্ময় নীরব । 

হিরু পুনরায় কহিল, একটু পা চালিয়ে এগোন, সন্ধ্যে 
হয়ে গেছে। সাপ-খোপের অভাব নেই। কাল পরান 
মণ্ডলের ছেলেটাকে দিয়েছিল প্রায় সাবাড় করে। একটু 
দেখেশুনে আওয়াজ ক'রে যাঁবেন। হিরু একটা বাকের 
মুখে অদৃষ্ঠ হইয়| গেল । দ্‌ 

মব্ময় নদীতীরের নিৰ্জ্জন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল । 
পায়ের পাঁশ দিয় কি একটা অতি দ্রুত চলিয়! গেল। মৃন্ময় 
চমকিত হইল । হিরুর উপদেশ স্মরণ হইল । বুকের মধ্যটা 
কাপিয়া উঠিল। চতুর্দিক ঘুটঘুটে অন্ধকার | সন্তবত 
অমাবস্তার রাঁত। তিথিনক্ষত্রের হিসাব মৃন্ময় রাখে না। 
গোয়ালন্দ ষমার দেখা দিয়াছে। সাচ্চলাঁইটের তীব্র 
রশ্মি ইতত্বত ঘুরিয়া ফিরিয়! পথের সন্ধান করিয়] লইতেছে। 
খরআোঁত1 পদ্মা! উন্মত্ত বেগে গ্টীমারের গায়ে আছাড় খাইয়! 
পড়িতেছে। ছুর্ব্বোধ্য উহার ভাষা, কিন্ত নিজের সামধ্যাগ্যায়ী 
বাধাদানে পশ্চাৎপদ্দ নয় । মাথার উপর দিয়া এক ঝাঁক 
বাছুড় উড়িয়| গেল। ম্বন্ময় পুনরায় চমকাইয়া উঠিল । অদুরে 
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মহানসশান। লাজ করিত ভাসিহতা, উর্দে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের 
চাঁপা শব্দ, বাঁয়ে জলের উন্মত্ত মাতামাতি, ডাইনে ছোট ছোট 
কোপ আর সন্মুখে আকাবীকা সরু পথ। 'দ্বন্ময়. একাকী 
" অগ্রপর হইয়| চলিয়াছে। এতটা দূর পথ, বিশেষ-করিয়! 
এদিকে সে ইতিপুর্কো . একাকী আঁর আমে নাই । তদুপরি 
হিরু নাপিতের অযাচিত সতর্কবাধী। ইহা অপেক্ষা যাদের 


" বাড়ী ঢের ভাল ছিল। ' } 
বাড়ী ফিরিতে আজ তাঁহার অন্তত নয়টা বাজিবে ৷ মৃন্ময় 
লক্বা লম্বা পা ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল । মাঝে 


মাঝে সাঁমান্ধ শব্দেও উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছিল। 
উদ্ধাম তরঙ্রমালা তীরে আসিয়া ব্যর্ররোষে আছাড় খাইয়া 


পড়িতেছিল। 'দুর.নদীবক্ষে ক্ষীণ আঁলোকশিখা। হয়ত! 


কোন যাত্রীবাহী নৌকা চলিয়াছে। মুন্য় সবিম্ময়ে দেখিল 
ঢেউয়ের তালে তালে বাঁরকয়েক দোলা খাইয়া নৌকাখানি 


তলাইয়া গেল। একপঞ্জে কতকগুলি আর্ত চিৎকার, তারপর 
সব নীরব । শক্তিপরীক্ষায় ছুর্বলের. নিরুপাঁয়তার একটি . 
করুণ মর্নুত্তদ দৃশ্যণ . 


প্রীমারের পাখার বিরামহীন ছপাছপ শব্দ ক্ষীণ হইয়া. 
আঁসিয়াঁছে। .স্বন্ময় এক বাঁর কয়েক মুহূর্তের অন্ত: থমকিয়া 
দ্রাড়াইল। দুর নদীবক্ষে দৃষ্টি প্রসারিত করিল, কিন্তু স্থচিভেগ্ত 
অন্ধকারে পদ্মার সাঁদা জলের উচ্ছ বল নর্তন: ছাড়া আর: 
কিছুই চোখে পড়িল না । মৃন্ময় পুনরায় পথ চলিতে সুরু 


করিল। অন্ধকারে হু"চট খাইতে খাইতে বড় জোর সাঁমলাইয়! - 


লইল। 
মৃন্ময় প্রায় গ্রামের কাছাকাছি, আসিয়া পড়িয়াছে। . রাধু 
বোষ্ঠমের গলার সাঁড়| পাঁওয়া যাইতেছে। সন্মুখের ও উন্মুক্ত 


মাঠের এক প্রান্তে তার কুঁড়ে ঘর ৷ রাধু গাঁন গাঁছিতেছিল--." 


ষ্যামা-সঙ্গীত । লোকটির কেমন এক স্বভাব । দিন-রাত 
বিরাম নাই বছ বংসর পূর্বে রাধু নাকি বছর চারেক 
সংসার-ধর্ম করিয়াছিলি। তাঁর পর কোন এক ছূর্্যোগ- 
রাত্রির অবসানে সে তাঁর কুঁড়ে ঘরখানির সঙ্গে ভ্ত্রী-রত্রটিকেও 
হারাইয়াছে। তাঁহাকে, আর খুঁপ্িয়া পাওয়া যায় ,নাই। 
শোনা যায় ব্তঘানে সে বৃন্দাবনে আঁছে।- রাধুর কুঁড়ে 
ঘরখানি আবার হুইয়াছে, কিন্তু তাঁর ভাঙ্গ! সংসারের পুনঃ- 

প্রতিষ্ঠা অন্তাবধি করে নাই । 


মৃক্ময়ের ইচ্ছা হইতেছিল রাধুকে ডাকিয়া! সঙ্গে লয়। এই 
ঘোর.অন্ধকারে পথ চলিতে তাঁর কেমন ভয় ভয়.করিতেছিল । 


. আরও খানিক আগে" যে বড় ছাতিম গাছটা মাথা উচু 


করিয়া যু্িমান এক ভূপ অন্ধকারের মত নিঃশব্দে দীড়াইয়া 
আছে: উদার বহু ইতিহাঁসই এককাঁলে সে কম্পিত বক্ষে 
- উদ্মুখ হইয়া শুনিয়াঁছে । আজ এতখাঁনি বয়সেও সেই অতীতের 
কথ! ভাবিতে গিয়া স্বন্ময়ের সমস্ত শরীর, ভারী হুইয়া উঠিল। 


ব্যয় পায় পায় আসিয়া রাঘুর কুঁড়ের সম্মুখে ধাড়াইল। -ন্বছ 
কণ্ঠে কহিয়া. উঠিল, বোষ্টঘদার গানের গলা আজও ঠিক 
তেমনি আছে ।. 
ছাড়াতে হ'ল ।. 

রাধু বিস্মিত কণ্ে রথ কু, এত র্লাপ্ভে এই পথে যে 
দাদাঠাুর |. 2 

স্ব হাগিয়া সবন্ময় কছিল, বেড়াতে বেরিয়েছিলাম 1. 
মনক্কভাবে শশ্মানের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পড়ে এই ফিট | 


রাধু চমকিত হইল ।. কহিল, সাহস থাকা ভাল তা বলে 


ছুঃসাছুস ভাল নয় দাদাঠাকুর। ভুত, পেত্রী মানিনে বলে 


যত বড়াই করি নে কেন রাঁত বিরেতে এ পথে চলতে হবে. 


এই রাস্তায় চলেছিলাম তোমার গান গুনে * 


৯ 


ভাবতেও হাত পা! পেটের মধ্যে ঢুকে যায়_-রাধু থামিল' , 


এবং অনতিকাঁল মধ্যে.একখাঁন! পাকা! বাঁশের লাঠি ও একটি 
লঠন হাতে বাহির হইয়া আঁপিল। কহিল, চলো একটু 


এগিয়ে দিয়ে আসি। 


রাঁধুর এই সাধু সংকল্পে মৃন্ময় মনে মনে খুশী হয়া উঠিলেও 
প্রকান্ঠে কহিল, তুমি আবার এই রাত্রে... 
রাধু হাসিল, কহিল, শুধু গল্পই শুনেছ, চোখে ত আর. দেখ 


নি. তবে বলি শোন,_চাটুষ্যেদ্ের বড় বাশঝোপের পাশ 


দিয়ে গেছ কৌন দিন ? দিনের বেলা যেতেই অনেকে আঁতকে 
ওঠে। সেই পথে এমনি এক.আধার রাতে একল! চলেছিলাম । 
হঠাৎ দেখি বাঁশগুলো সব একসঙ্গে নড়ে উঠেছে। 
আশপাশের গাছগুলির একটি পাত! পর্যান্ত কাপছে না। ভাল 
করে চোখ চেয়ে দেখি রাস্ত| জুড়ে বাঁশগুলো সব শুয়ে আছে। 
তখন বয়সও ছিল। গায়ে শক্তিও ছিল। হাঁতের লাঠিগাঁছা. 
বাগিয়ে ধরে এগিয়ে গেলাঁম-_পথ আমার পরিষ্কার হয়ে গেল । 


কিন্ত চোখের সুমুখ দিয়ে ছুটে চলে গেল একটা! কালো! বেড়াল । ূ 


ভশটার মত গোল গোল চোখ দুটো অন্ধকারে আগুনের 
গোলার মত জ্বলছে । হাতের লাঁঠিট। শক্ত করে চেপে 


.ধরলাম। বেড়ালটা সহস! পঞ্চবটীর গাঁছগুলোর মধ্যে অনৃষ্ঠ 


হয়ে গেল। ভাবলাম-আপদ গেছে। কিন্ত তার পরেই দেখি 
পঞ্চবটীর অশখ গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি রোগা বৌ ফিক্‌- 
ফিক ক'রে হাঁসছে। সঙ্গে সঙ্গে কানের পাঁশ দিয়ে এক ঝলক 
দমকা হাওয়া ছুটে গেল-_কারুর চাঁপা হাঁসির হা হা শব্দের 
মত। তাঁর পরই সব স্তব্ধ । ভাল করে চেয়ে দেখি সে বৌটিও 
আর সেখানে নেই ।. 
দিয়ে চলাফেরা করি না। 


অথচ 


~ 


সেই থেকে অন্ধকার রাতে আর ও পথ + ! 


মৃন্ময় মনে মনে.ভয় পাইলেও মুখের জোর ছাড়িল না। 


কহিল, গল্প হিসেবে শুনতে মন্দ নয়। 

রাঁধু হাসিল। ম্বছ কণ্ঠে কহিল, তোমাদের মত ছেলে- 
ছোকরাদের নিয়েই দিন কাটাই আর এ সহজ কথাটা বুঝি নে 
দাদাঠাকুর ৷ মুখের জোরে আমায় উড়িয়ে দিচ্ছ বটে, কিন্ত 


! 
1 





bh 


করছি বোঁষ্টম-দা]। 


Rr 


ভ্ধীৰ্্বিন 


নিজের মনের কাছে কি জবাব EEG সেখানে হার 
তোমায় মানতেই হবে? একটু থামিয়া রাঁধু বোষ্টম সুরু 
করিল, তা হলে বলি শোঁন-_ঘোষপাঁড়ার গোডে। ভিটের 
গল্প শুনেছ ? 

মৃন্ময় বাধা দিয়! কহিল, তুমি কি জোর করে আমায় ভূত 
বিশ্বাস করাবে বোঠম-দ1? 
_ রাঁধু বলিল, কিন্ত ঘোষপাঁড়ার গল্প শুনলে তোমায় বা 
করতেই হবে যে. : 

সবনময় হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, আমি এমনিতেই স্বীকার 





থাক তাঁর চেয়ে একখান! রাঁমপ্রসাঁদী হোক । 


রাধু তাঁর ল্নের আলোটা ভাল করিয়া উক্ধাইয়া দিয়া 
মু কণে কহিল, পথ চলতে চলতে কি আর ওসব সাঁধন- 
* পিছন ফিরিয়া দ্রুত অগ্রসর হুইয়া গেল। 


ভজ্জন হয়। 


কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল পথ' " চলিতে চলিতেও রাধুর, 


ভজন গাঁন অনায়াসে চলিতে পারে। 
মৃন্ময় হাঁসিয়া কহিল, তেমন অন্গুবিধা হচ্ছে বলে মনে হয় 
কি বোষ্টর্মদ] | 


দোহাই তোমার, ঘোষপাড়ার কথা ile 


শিশিরের গান শুনি সারারাত ৭" ৫5 





মুহুর্তের জন্য গান থাঁমাইয়া রাঁধু উত্তর করিল, হলেই বা 
করছি কি। পুনরায় রাঁধুর কে স্থুর খেলিয়! চলিল । 

অমিদা'র-বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তাহাদের অল্পক্ষণের অন্ঠ 
থামিতে হইল। তেওয়ারীর সহিত রাঁধুর কুশলপ্রশ্নের 
আদান-প্রদানের সময়টুকু মাত্র রাঁধু পুনরায় চলিতে নক 
করিল। আর একটা বাক পরেই মৃশ্বয়দের বাড়ী। রাধু 


"কহিল, আন্ধি সকাল বেলা এ দিক থেকে ঘুরে গেছি । তোমার" 
-মার দয়ায় দিন কয়েক চলবে | 


ভিক্ষে আজকাল আর কেউ 
দিতে চায় না। পেরেও ওঠে নাঁ। ভাবছি কোথাও একটা! 
কাজকর্ম গুটিয়ে নেব। নদীর ওপারে বড় তরফের একট! 
কারখানা হবে শুন্ছি। এপারের আরও ' অনেকে . যারে 
বলছিল । রাঁধু সহসা থামিল, কহিল-_এবারে তুমি একলাই 
যেতে পারবে । বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা ন! করিয়া 
একবার ফিরিয়া 
চাঁহিল না পৰ্য্যন্ত । 

মৃন্ময় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিল। আর সামান্ত 
পথই অবশিষ্ট আছে। | 





শিশিরের গান শুনি সারারাত 
'শ্রীমুনীলরঞ্জন ঘোষ 


১ 

শিশিরের গান শুনি সারারাত, 

ঝি" ঝি"ভাকে হাওয়া ঝির্ঝির, 
আঁধ-পাঁকা ফসলের শিরাঁতে 

নেশী কাঁপে এই পৃথিবীর । 
ডাকে] না এখন তুমি ডাকো না! 
হাঁতে হাঁত হাঁতখানি রাখো না, 
কিছু ভালবাঁসা আর আঁশাতে 

এসো ন! ছু’'জনে রচি নীড় । - 
শিশিরের গান শুনি সারারাত, 

কি ঝি ডাকে হাওয়া ঝির্ঝির্‌। 

| ৮ | 

জানি না জানে| কি তুমি জান: না, 

এ-রাঁত ফিরিয়া বেশী পাব না, 
হয়ত যদিব! পাঁই, কে জানে 

দোহারে ছু'অনে আর চাঁব না। 


ক্রমশ . 
তখনে! এমনি যদি থাকে টাঁদ, 
ঘাসের সবুজে ভাসে মিঠে স্বাদ, . 
রবে কি পিপাঁসা নীড় রচিবাঁর সর 
শুধু ভালবাসিবার ভাবন1? 
জানি না, জান কি তুমি জান না, নহ 


এ-রাঁত ফিরিয়! বেশী পাব ন!। 
৩ 
এখনো ডোবে নি টা মেঘেতে, 
এখনো ফসল আছে ফলিবার, 
আমার যা-কিছু কথা বলেছি, 
তোমার কিছু কি নেই বলিবার ? 
মিছে হোক, তবু কিছু আশা দ্বাও, ১. 
নিমেষ ভরিয়া ভালবাসা দাও ১. দি” 
বাঁতি যে নিডিয়া যায় জেনে কি-- ' 
জোগাবে ন! তেল তাঁর ভ্বলিবার $ু 
এখনো! ভোবে'নি চাঁদ মেঘেতে, 
এখনে! ফল আঁছে ফলিবাঁর | 


~ 


কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গোড়াপত্তন ॥ 
Dh শ্রীত্রজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 


দাঁয়িত্ববোধের উন্মেষ "* লেজ প্রতিষ্ঠিত হয়,__বলা বাঁছল্য ইহাঁও শাঁসন-সৌকর্ধ্যার্থ। 
১৭৫৭ সনে পলাশীর যুদ্ধের পর. প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল এই কলেজে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সবংস্কত, বাংলা, /--২ 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারেই ব্যস্ত আৰা, ফার্সী প্রভৃতি প্রাচ্য বিভাঁয় পারঙ্গম প্ডিতগণের 

ছিল 3-একমাত্র রাজ্যসংক্রান্ত বিষয় ছাড়া এদেশবাঁসীর শিক্ষা সমাবেশ হইল। বিলাঁত হইতে নবাগত সিবিলিয়ানগণ প্রাচ্য 

বা জনকল্যাণমূলক অন্য কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর বিগ্ঠার মর্া বুঝিতে লাগিলেন । বড় লাট লর্ড মিষ্টো ( কোঁল- 

তাহাদের ছিল না । ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন ক্রক ও অপর ছুই জন কাউন্সিলের সদস্ত সহ) ১৮১১ সনের 

ছেষ্টিংসি কলিকাতা-মাদ্রাসাঁর স্থচন], এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে .৬ই মার্চ এদেশীরদের শিক্ষা, সাছিত্য, সংস্কৃতির হুররস্থা বর্ণনা 
করিয়া একটি মিনিট স্বাক্ষর, করেন।* বিলাঁতের কর্তৃপক্ষের 

ও'দাসীন্তের প্রতি কটাক্ষ করিয়া তিনি মিনিটে লিখিলেন ৫-_ 


“Tt is seriously to be lamented that a nation parti- 
cularly’ distinguished for its love and successful culti- 
vation of letters in other parts of the empire should 
have failed to extend its fostering care to thm literature 
of the .Hindoos, and to aid in opening to the learned 

‘in Europe the repositories of .that literature.” 


লর্ড মিন্টো! ভাহার মিনিটে নবদ্বীপ ও ত্রিহুতে দুইটি সংস্কৃত 
কলেন্ব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এদেশে শিক্ষাবিস্তার 
সম্পর্কে গ্রান্ট ও মিশ্টোর দ্বিবিধ আন্দোলনের ফলেই, পরবর্তী 
১৮১৩ সনের সনন্দে আপোসযূলক একটি ধারা সন্নিবিষ্ট হুইয়া- ২ 
ছিল উবার মূল অংশ এইরূপ £- রি পি 
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১০১8 Sum of not less than one lac of rupees in 
each year shall be set apart and applied to the revival 
and improvement of literature and thé encouragement 
of the learned ‘natives of India, and for the instruction 
-and promotion of a knowledge of the sciences among 
লর্ড সিকে। | the inhabitants of the British territories in India ; . . . 
(East India Act of 1813, Sec. 43). 





রেসিডেণ্ট জোঁনাঁথান ডান্কান্‌ বারাণসী-ধামে একটি সংস্কৃত 
কলেজ স্থাপিত করিয়া ৪ কিন্ত এগুলি মূলতঃ শাসন * “Jt is a common remark that science and literature 


ও বিচাঁর-বিভাগের কাঁধ্যসৌ কর্ধ্যার্থ হিন্দু ও যুসলমান আইনের ry চি সে state of decay Among the Dales 

of India. From every inquiry which I have been 

ব্যাখ্যাত! এক দল পণ্ডিত ও মৌলবী গড়িয়! তুলিবাঁর উদ্বেষ্যেই enabled to make on this interesting subject that remark 

সৃষ্ট হইয়াছিল । oo appears to me but too ‘well founded. The. number of 

্‌ the learned is not only diminished but the circle of 

তখন কোম্পানীর রাজ্যবিস্তার ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার যুগ । TE even ue those ঠা Dis devote LE TL 

রো 0 2 appears to be considerably contracted. The 

এই কাঁরণে কর্তৃপক্ষ ভারতবাসীর সংস্কার বা রীতিনীতির উপর টি sciences are abandoned, polite literature neg- 

ন e ected and no branch of learning cultivated but what 
রূপ হস্তক্ষেপ করা সমীচীন মনে করেন" নাই। চার্লস is connected with the peculiar religious doctrines of the . 


গ্রাণ্ট একদা কোম্পানীর কর্ণ্মচারীরূপে এদেশে ছিলেন ; তিনি people. The immediate consequence of this state of 
ডি things is the disuse and even actual loss of many valu- 
- ভাঁরতবাসীর মধ্যে যাঁহীতে ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান- able books ; and it is to be apprehended that unless 


০ Government interpose with a fostering hand the revival 
বিজ্ঞানের চর্চ্চা প্রবর্তিত হয়, তাঁহার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর of letters may shortly become hopeless from a want of 


শেষ ভাগে বিলাতে আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন । কিন্ত books or of persons capable of explaining them.” - 

১৭৯৩ গরীষ্ঠাব্দের চার্টার বা সনন্দে এদেশবাসীর শিক্ষা-সম্পর্কে ডলাট মিপ্টোর কাউন্সিলে অন্যতম: সন প্রাচ্যতথবিৎ কৌলব্রকের 
a VE SONY বিলক্ষণ প্রভাব ছিল। প্রাচ্যবি্যার উন্নতিকল্পে” স্বাক্ষরিত এই মিনিটেও 

কে ছু তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় ( Life ০. 7. Colebrooke; 1873, p, 
ইতিমধ্যে ১৮০০ গীঁধীব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম : 288 ভষ্টব্য)। | 





আশ্বিন 


ধারাটি বিশ্লেষণ করিলে ছুইটি বিষয় সুস্পষ্ট হইবে ; 
প্রথমতঃ প্রাচাবিষ্কার উৎকর্ষদাধন ও পঙ্ডিতগণকে উৎসাহ দান, 
এবং দ্বিতীয়তঃ এদেশবাসীর মধ্যে পাশ্চাতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
প্রচার । কিন্তু পরবর্তী কালে--লর্ড বেন্টিক্কের আমলে প্রাচা- 
বিদ্যার পক্ষপাতী এবং ইংরেজী শিক্ষার সমর্থনকারীদিগের 
মধ্যে, প্রধানতঃ শিক্ষার বাহন লইয়!, যে বিতর্ক উপস্থিত হয়, 
তাহাতে লর্ড মেকলে তাহার যুক্তির সমর্থনে ধারাটির অপ- 
“ব্যাখ্যাই করিয়াছিলেন। 


কলিকাতা! সংস্কৃত কলেজের গোড়াপত্তন 


৫১৯ 


বোধ করিলেন; তিনি ২১ আগষ্ট ১৮২১ তারিখে একটি 
প্রস্তাবে কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেক্ছের জন্ত বাধিক 
পঁচিশ হান্ধার টাক! বায় বরান্থ করিয়] উনার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য 
স্পষ্ট ভাবায় জানাইয়! দিলেন £ “সংস্কত-সাছিতোর চর্চা এই 
কলেজ-প্রতিষ্ঠার আশু উদ্দেশ্য হইলেও, ক্রমশঃ হিন্দুদের মধ্যে 
পাশ্চাত্য জান-:বজ্ঞান ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষারও ইহ1 একটি 
উপায়ন্বর্ূপ হুইবে।”* ভারতবর্ষের এই অঞ্চলের শিক্ষা 
সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের তত্বাবধান-ভার ১৮২৩ খ্রীষ্টাক্দের 


সে যাহা হউক, এই ধার! অনুযায়ী ১৮১৩ সন হইতে ' 


পরবন্তী দশ বৎসরের মধ্যে এদেশে শিক্ষাবিত্তার সাধনে রাজ- 
সরকার উল্লেখযোগ্য কিছুই করেন নাই। এদিকে কিন্তু ১৮১৬ 
সন হইতে হিন্দু-প্রধানগণ স্বজাতীয়গণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে 
অবহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার! কর্মব্যপদেশে ইংরেজের 
সংস্পর্শে আসিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ এবং ইংরেজী 
শিক্ষার গুরুত্ব দিন দিন উপলব্ধি করিতেছিলেন। প্রধানতঃ 
ঠাহাদিগেরই উদ্চোগ ও আহ্থকূলো ১৮১৭ সনের ২০শে 
জাহুয়ারি কলিকাতায় হিন্দু কলেঞ্জের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কার্যে 
ব্যক্তিগত দায়িত্বে সুঞ্জীম-কো্টের প্রধান বিচারপতি স্যর হাইড 
ঈষ্টের, এবং ঘড়ি-ব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ারের সহায়তা বিশেষ 
ভাঁবে উল্লেখযোগ্য । এই সময়ে জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতি 
ও প্রচারকল্গে ইংরেজ ও ভারতীয়দের সম্মিলিত চেষ্টায় 
কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি (ইং ১৮১৭) ও কলিকাতা-স্কুল- 
সোসাইটি ( ইং ১৮১৮ ) স্থাপিত হুইয়াছিল। কলিকাতায় ও 
. মফন্বলে শিক্ষাপ্রচারে মিশনরী-প্রচেষ্ঠীও স্মরণীয়; শরীষ্-মাহাত্মা 
প্রচার াহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও ভারতবাসী তাহাদের 
দ্বার! কম উপকৃত হয় নাই। 
পূর্বেই বলিয়াছি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেবল রাজাবিষ্তার ও 
শাসনভিত্তি দৃঢ়ীকরণেই ব্যস্ত ছিলেন। 
শক্তির পতনের পর তাঁহার! স্ষপ্ডির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া 
এদেশবাসীর শিক্ষা বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার কতকটা 
অবসর পাইলেন । লর্ড মিন্টো নবদ্বীপ ও ভ্রিছুতে যে ছইটি 
সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তদহযায়ী 
কাৰ্য্য ত হয়ই নাই, পরস্ক ১৮২১ সনে পরবর্তী গবর্ণব-জেনারেল 
লর্ড হেট্টিংস বা ময়রার আমলে সে প্রস্তাব পরিতাক্ত হুইয়] 
মৃতন কর্ণ্মপস্থা অবলন্বিত হইল | গবর্মেন্টের জুনিয়র সেন্রে- 
টরী হোরেশ হ্ম্যান উইলসন বুঝাঁইয়া দিলেন, মফদ্বলে 
ছুইটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা না করিয়া, তৎপরিবর্তে কাশী 
সংস্কৃত কলেন্বের আদর্শে, কেন্্রস্থল কলিকাঁতায় একটি মাত্র 
সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিলেই চলিবে ; ইহাতে সরকারের 
পক্ষে এক দিকে যেমন তত্বাবধানের সুবিধা হইবে, অন্ত 
দিকে তেমনি দূর-দূরাস্তর হইতে শিক্ষার্থীরা সহন্ধে এখানে 
জবাসিয়া স্বধ্যয়ন করিতে পারিবে। বড় লাট এই যুক্তি সমীচীন 


১৮১৮ সনে মরাঠ1-" 


সস 


হেনরি টমাস কোলকরুক 


* “. , , the immediate object of the institution is 
the cultivation of Hindu literature. Yet it is in the 
judgment of His Lordship in Council, a purpose of 
much deeper interest to seek every practicable means 
of effecting the gradual diffusion of European know- 
ledge. It seems indeed no unreasonable anticipation to 
hope that if the higher and the educated classes among 
the Hindus shall, through the medium of their sacred 
language, be imbued with a taste for the European ৯ 
literature and science, general acquaintance with these 
and with the language whence they are drawn, will be 
AS surely .and as extensively communicated as by any 
attempt at direct instruction by other and. humbler 
seminaries.”—Sharp : Selections from Educational Re- 
cords, i. 79. সি ag 





Eo) 
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ভুলাই মাসে গঠিত “জেনারেল কমিটি অব পাব্লিক ইন্ধ্রাক- 
শন'-এর- উপর অর্পিত হুইল । সদর দেওয়ানী আদালতের 
বিচারপতি জে, এইচ, হ্যারিংটন কমিটির সভাপতি ও এইচ. 
এইচ, উইলসন সেক্েটরী নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 


কলেজ-মন্দির নির্মাণ 


কলেজ-মন্দিরের জ্ন্ত পটলডাঙ্গ] স্কোয়ার বা গোলদীঘির 
উত্তরাংশের সমগ্র জমি ( ৫ বিধ! ৭ কাঠা) ভ্রয় কর] হইল। 


হোরেষ হেমযান উইলসন 


ইহার মধ্যে ছুই বিঘা, কাঠা-পিছু ৫০০২ হারে, ডেভিড 
হেয়ারের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল । এই সময়ে হিন্দু 
কলেজ ও স্কুল সরকারী তত্বাবধানে আসায়, তাহার জন্তও 
সংস্কৃত কলেজের সংলগ্ন গৃহনির্শ্মাণের ব্যবস্থা অবলম্থিত 
হইয়াছিল । কলেজ্জ-মন্দির নির্মাণে সরকার প্রায় এক লক্ষ 
কুড়ি হাঁজার টাক] মঞ্চুর করিয়াছিলেন । বার্ণ কোম্পানী 
নির্মাণের ভার প্রাপ্ত হন । 


১৮২৪ সনের ২৫এ ফেব্রুয়ারি মহা! সমারোহে সংস্কৃত 
কলেজ-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর সংস্থাপিত হুয়। এই উপলক্ষে 
বিভিন্ন ভাষায় উৎকীণ লিপি সহ যে ধাতৃ-ফকলকট ভিত্তিপ্রত্তরের 
এনিয়ে প্রোথিত হইয়াছিল, তাহার ইংরেজী অংশটি এইরূপ £__ 


(১৫ জুন ১৮৫৪), এবং জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টটি হিন্দু স্কুলে পরিণত 
হইয়াছিল। 


প্রবাসী 


times been called, 
Christian, 


১৩৫৫ 


In the Reign 
Of His Most Gracious Majesty George the Fourth, 
under the auspices of the 10৮ HONORABLE WILLIAM 
ঢা AMHERST, 
GOVERNOR GENERAL 
of the 
BRrImsH PossESSIONS 
in India 
The Foundation Stone of this Edifice, 
The Hindoo College of Calcutta, 
was laid by 
JOHN PASCAL LARKINS, লন, 
Provincial Grand Master of the Fraternity of 
Free Masons in Bengal. 
Amidst the Acclamations 
Of all ranks of the Native population of this City, 
In the presence of a numerous Assembly of 
the Fraternity and 
Of the President and Members of the Committee of 
General Instruction, on the 25th day of February, 1824, 
and the AEra of Masonry, 5824, 
which may God prosper. 
Planned by B. Buxton, Lieutenant Bengal Engineers, 
constructed by William Burn and James Mackintosh.* 


__ কলেজ মন্দির সম্পূর্ণ হইতে প্রায় আড়াই বংসর সময় 
লাগিয়াছিল। ১৮২৬ সনের ১ল| মে সংস্কৃত কলেজ (হিন্দু 
কলেজ ও স্কুল সহ ) নব-নিন্বিত গৃহে প্রবেশ করে। কিন্তু 
গৃহ্প্রবেশের ছুই বংসর পুর্ধে_-১৮২৪ সনের ১ল| জাহুয়ারি 
হইতে ৬৬ নং বহুবাজারের ভাঁড়া-বাঁড়ীতে সংস্কৃত কলেজে 
পাঠারস্ত হয়। 


রামমোহন রায়ের প্রতিবাদ - 

এদেশবাসিগণের শিক্ষার. সহাঁয়তাঁকল্লে বিলাতের কর্তৃপক্ষ 
যে-অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহার দ্বারা হিন্দু পণ্ডিতগণের 
তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্ত সরকার কলিকাতায় 
সংগ্কত কলেন্ স্থাপনে অধসর হইয়াছেন, এই সংবাদে 
রামমোহন রায় স্বদেশবাপীর তরফে তীব্র প্রতিবাদ 
জানাইয়| ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে. ১১ই ডিসেম্বর তৎকালীন বড় লাট 
আমহাঁ&কে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। তিনি বলিতে 





* The History, Design, and Present state of the 


Religious, Benevolent and Charitable Institutions, 
founded by the British in Calcutta and its vicinity. 
By Charles Lushington, of the Bengal Civil Service 
(Dec. 1824), App. 0. xxviii. 

1 রামমোহনের পত্রথানি ৪! -সন্কলিত eleetion-4 র৯৮- 
১০১ পৃষ্ঠায় ও রামমোহন-গ্রস্থাবলীর বিভিন্ন সংস্করণে মুদ্রত হইয়াছে। 
কলিকাতার লর্ড বিশপ হেবার পত্রথানি বড় লাটের হাতে পৌছাইয়! 
দিয়াছিলেন। ১৮২৪ সনের মার্চ মাসে লিখিত তাহার একখানি পত্রে 
প্রকাশ ২-- 

18000001001) Roy, a learned native, who has some- 


though I fear without reason, & 
79109736660 against the [ 07197018118] 





আশ্বিন 


কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গোড়াপত্তন 


৫২১ 


Anant d—ললালাপলালালললালালালালালালাদলাপলালালিালালালাললিালালালালালালাপলিংলতাশাাপপপিসশপপপাপপাপিপপপপপাপাপ 


চাহিয়াছিলেন, সংস্কৃত এতই কঠিন যে, ভাল করিয়া আয়ত্ত 
করিতেই প্রায় সারা জীবন কাটিয়া যায় । বছ দিন ধরিয়া! 
এই কারণেই সংস্কৃত ভাষ! জ্ঞানের প্রসারের পক্ষে শোচনীয় 
অন্তরায় ।...সংস্কত শিক্ষা-প্রণালী দেশকে অঙ্ঞানান্ধকারে 
_রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায়। যে-সকল- কার্ধ্যকর জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
যথ1,__গণিত, পদাথবিদ্ধা, রসায়ন, শারীর সংস্থানবিদ্ধা _ চর্চা 
করিয়া ইউরোপীয় জাতিসমূহ পৃথিবীর অন্থান্ত জাতি অপেক্ষা 
বরেণ্য হইতে পারিয়াছে, অভিজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্িতগণের 
সাহায্যে এদেশবাপীর মধ্যেও যেন সেই প্রকার উদার শিক্ষা- 
* নীতির প্রবর্তন হুয়। 
বড় লাট রামমোহনের পত্রের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন 
বোধ করেন নাই ; তিনি স্বীয় মস্তব্য সহ পত্রখানি জেনারেল 
কমিটির নিকট পঠাইয়া দিয়াছিলেন। কমিটিও উহ! গ্রাহের 
মধ্যে আনেন নাই ; কারণ, তাঁহাদের মতে, রামমোহনের 
ব্যক্তিগত মতই পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে,_জনসাধারণের মত 
প্রতিফলিত হয় নাই! আমর। বড় লাটের পত্র ও কমিটির 
মন্তবা,বাংল'-সরকারের দপ্তর হইতে উদ্ধার করিয়াছি; উহু! 
নিয়ে মুদ্রিত হইল £- 


MEMBERS OF THE GENERAL COMMITTEE OF 
PUBLIC INSTRUCTION 
I am directed to transmit to you for information, 
the accompanying copy of a representation addressed 
by Rammohun-Roy, to the Rt. Hon’ble the Governor- 


to address any observations, which you may deem the 
occasion to require, either to Rammohun Roy himself 
or to Government. 
I have the honour to be, etc. 
(Sd.) A. STIRLING, 
Actg. Depy Persian Secy. to 
Govt. In charge.+ 
[ THB GENERAL CoMMITTEE'S NOTE ON THE ABOVE ] 
Under the discretion vested in the Committee with 
respect to addressing any observations on the letter of 
Rammohun Roy either to himself or to Government 
the Committee resolve that it is unnecessary to offer 
any remarks. The erroneous impressions entertained by 
the author of the letter are sufficiently adverted to in 


Persian Office, 
January 2nd, 1924. 


General in Council, expressing disappointment on the 


part of himself and his countrymen, at the resolution 
. of Government to establish a new Sanskrit College in 
Calcutta, instead of a seminary designed to impart 
instruction, exclusively in the arts, sciences and 
philosophy of Europe. 

2. In furnishing your Committee with a copy of 
the paper, His Lordship in Council cannot abstain from 
remarking, that it is. obviously written under an 
imperfect and: erroneous conception of the plan of 
education, and course of study, which it is proposed to 
introduce into the new College, that the defects and 
demerits of Sanskrit literature, and Philosophy, are 
therein represented in an exaggerated light, and that 
the arguments in favour of encouraging native learning, 


as well as the positive obligation to promote its revival . 


and improvement, imposed on the Government by the 
terms of the Act of Parliament, directing the appro- 
priation of certain funds to the object of Public 
Education, have been wholly overlooked by the writer. 

3. The letter of Rammohun Roy is not considered 
to call for any answer on the part of Government, but 
it will of course be at the discretion of your Committee 





system last year, in a paper which he sent me to be put 
into Lord 48000019515 hands, and which, for its good 
Fnplish, good sense, and forcible arguments, is a real 
curiosity, As coming from an Asiatic.”—(Heber's Narra- 
tive of a Journey . . . ii. 388). 


the letter from the Secretary to the Government, but 
had the views taken in the letter been even less in- 
accurate the Committee would still conceive it entitled 
to no reply, a8 it has disingenuously assumed a charac- 
ter to which it has no pretensions. The application to 
Government against the cultivasion of Hindu literature, 
and in favour of the substitution of European tuition, 
is made professedly on the part, and in the name of 
* Copy book of Letters Received and Issued by the 
General Committee of Public Instruction, 
pp. 40-42, 





৫২২ প্রবাসী ১৩৫৫ 


the natives of India. But it bears the signature of one 
individual alone, whose opinions are well known to be 
hostile to those entertained by almost all his country- 
men. ‘The letter of Rammohun Roy does not therefore 
express the opinion of any portion of the natives of 
India, and its assertion to that effect, is a dereliction 


of truth, which cancels the claim of its author to res- conceive, shill ah. 81056559656 to: any ol eral introduc- 


সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠাকালেও তাঁহাদের মন হইতে এই 
আশঙ্কা যে বিদূরিত হয় নাই, পরবর্তী ১৮ই আগষ্ট ভারিখে 
বড় লাটকে লিখিত জেনারেল. কমিটির এই: পত্রাংশই তাহা! 
সুচিত করিতেছে £__ 


“The actual state of public feeling is therefore, we 


pectful considergtion. tion of western literature or science, . . . 


Sd. J. H. HARINGTON, 
President, 
General Committee of Public Instruction.+ 


রামমোঁহনের যুক্তিপূর্ণ মত সরকারী-মহুলে কেন গৃহীত 
হয় নাই, তাহার স্থত্ পরবর্তী সরকারী চিঠিপত্রে মিলিতেছে। 
১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪ তারিখে গবর্ণর জেনারেলকে লিখিত 
পঞ্জে বিলাতের কোর্ট-অব-ডিরেক্টস “সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায় 
অম্মতিদান করিলেও, নিছক সংস্কৃত শিক্ষার উপকারিতা 
তাহারা স্বীকার করেন নাই; ভাহাদের মতে ভারতবাঁপীর 
মধ্যে “Useful learning" . অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা) বিস্তারের গুরুত্ব সমর্ধক £ 


“, ,.. we apprehend that the plan of the institu- 
tions to the improvement of which our attention is now 
directed was originally and fundamentally erroneous. 
The great end should not have been to teach Hindoo 
learning, but useful learning.” 


কিন্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, তথা জেনারেল. কমিটি, সরকারী- 
ভাবে এই শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ধনে নারাজ ছিলেন। ভারত- 
বাসীর সংস্কারাদিতে আঘাত লাগিলে পাছে শাসন-শৃত্খলা 
দুটীকরণে বিদ্র ঘটে, এই আশঙ্কা বরাবরই তাহাদের ছিল। 


এরাও গবমে ্ট সংস্কৃত জিকা ১৮৪৭ 


৯01784468০1 নি নাচ General Committee 
টি Public Instruction, 18238-1841, Vol. No, 5, pp, 45-48, 


কলেজে পাঠারস্ত < 
কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজে প্রথমে সংস্কৃত ভাষার 
মাধ্যমেই সংস্কৃত-সাহিতোর পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়। ১৮২৪ 
সনের জানুয়ারি ম!সে পাঠারস্তকালে যে-সকল অধ্যাপক ও 
কর্মচারী নিযুক্ত হুইয়াছিলেন, সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথি- 
পত্র হইতে, বেতনের হিসাব সহ, তাঁহাদের নামের তালিক! 
দিতেছি £__ 
সেক্রেটরী *** উইলিয়ম প্রাইস +++ ৩০০২ 
ব্যাকরণ -*** হুরনাথ তর্কভুষণ  + *** ৪০২ 
রামদাস সিদ্ধান্ততর্কপঞ্চানন**. ৪০২ 
গোবিন্দরাম উপাধ্যায় *** ৪০২ 
কমলাকান্ত বিদ্যালক্কার 
জয়গে।পাল তর্কালঙ্কার 
রামচন্দ্র বিদ্যালকঙ্কার 
নিমাইচন্দ্র শিরোমণি 
রুদ্রমণি দীক্ষিত 
লক্্মীনারায়ণ গ্ায়ালক্কার --- 
রামকমল সেন c+ BON 


সেকালের সংস্কৃত কলেজে দ্বাদশ 
বৎসরের কম বয়স্ক ছাত্রের প্রবেশাধি- 
কার ছিল ন! । ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-সম্ভান 
ছাড়া আর সকলের নিকট কলেন্ডজের 
ছার রুদ্ধ ছিল। ব্যাকরণ, সাহিত্য, 
অলঙ্কার, বেদাস্ত, স্মতি ও ন্যায় 
শ্রেণীতে ছাত্রগণরে সর্বসমেত ১২ 
বৎসর অধায়ন করিতে হইত | ছাঁত্র- 
গণকে বেতন দিতে হুইত না, বরং 
দরিপ্র ও দুরাগত ছাঁত্রেরা কলিকাতায় 
বাস'-খরচের জন কিছু কিছু বৃত্তি 
লাভ করিত। রবিবার কলেজ খোলা 
থাকিত প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে 
প্রতিপদ, অষ্টমী, জয়োদশী, অমাবসা- 
পূর্ণিমা ও অঙ্কাল্ত পর্ববাহে পাঠন! বন্ধ 
থাকিত। 


কলিকাত! গবর্ণষেন্ট সংস্কৃত কলেন্দের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে 
সেক্রেটরী-রূপে প্রধানতঃ একজন সাহেব কলেন্বের তত্বাবধান 





সখ 





করিতেন ; তখন প্রিলিপ্যাল বা অধ্যক্ষ ক বলির ফোন পদ. "আমলে কলেজের বিভিন শ্রেণী hs হইয়াছিল । যেকোন 


ছিল ন! । পণ্ডিত ঈশ্বরচন্্ বিদ্যাসাগরই সংস্কৃত Yl সাত ঘরের হিন্দু স্তানের জন্যই তিনি কলেপ্রের ছার উন 


সর্বপ্রথম চিত (২২ জাইয়ারি ১৮৫১)। তাহার 


করিয়া দিয়াছিলেন। 





গ্রামের স্থতি 


'শ্ীমপীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, 


আমরা এখন ESO ছাড়াই আছি ১ প্রাচীন যুগ বিদ্বায় 
লইতেছে, কিন্তু নৃতন' যুগ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে এখনো 
প্রতিভাত হয় নাই। 
স্বাধীনতার নির্দিষ্ট রূপ আমাদের কাছে এখনো ধরা পড়ে নাই; 
বিদেশী গবন্মেন্ট গিয়া জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে মাত্র। 
এই সময় সকলের মন নানা চিন্তায় দোলায়মান ; আমাদের 
বর্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্পনীতি,. শিক্ষা- 
নীতি কোন্‌ পথ অবলম্বন করিবে তাহা লইয়া সকলে জন্পনা- 
কল্পনা করিতেচেন। নবীন সম্প্রদায় নানাপ্রকার বৈদেশিক 


মতবাদ বা! “ইজম” দ্বারা প্রভাবিত। এখন স্বতঃই প্রশ্ন উঠিবে, 


আমরা কি পুরাতনকে বাদ দিয়া নুতনকে গ্রহণ করিব, না 


পুরাঁতনকেই আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিব ? কেহ কেহ বলিবেন,. 


পুরাঁতনের ভাঁলগুলি রাখ, নৃতনের মধ্যে - যেগুলি জ্বাতীয় 


"জীবনের পরিপোঁষক . তাঁহা গ্রহণ কর। রাশির] পৃথিবীর 


সৰ্ব্বত্ৰ দ্বারে দ্বারে করাখাঁত করিতেছে । মাক্সবাদ পৃথিবীকে 


 ঢালিয়া সাঙ্ছিতে চায়। মান্সপস্থীরা বলে, পৃথিবীর যাবতীয় 
পুরাতন ইজম? বা বাদ পরিত্যজ্য, পৃথিবীকে গড়িতে. হইবে 


এক নুতন আঁদর্শে। কিন্ত পুরাঁতৃনের প্রতি যাঁহাদের সহান্থ- 


-ভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আছে, তাহাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, এই 


নুতন মতবাদের পরীক্ষণের কাল কি শেষ হইয়াছে? 
আধ্যাত্মিকতার উপর কি জড়বাদ প্রাধান্ত লাভ করিবে? 
মাঁনব-মনের্‌ উপর ঘন্ত্রাজ কি আধিপত্য করিবে ? 


আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি সত্য, কিন্ত 


সত্য নয় ; ব্রিটিশ আমলেও পল্লীজীবনের বৈশিষ্ট্যের কিছু 
ছিটা ফোটা রহিয়া গিয়াছিল সেইজন্ত আমরাও প্রাচীন 
গ্রাম্য জীবনের রূপ কিছু কিছু দেখিয়াছি ।. বিংশ শতাব্দীর 
গোড়ার দিকেও (প্রথম'মহাঁযুদ্ধের পূর্ব পর্যযস্ত) বাঁংলার 
গ্রামের জীবনধার] পদ্ষিল হুইয়া উঠে নাই। গ্রামে দারিদ্র্য 
নিশ্চয়ই ছিল, কিন্ত গ্রামবাসীরা অভাবের তাড়নায় তখন 
একেবারে সর্বহারা হইয়া খরামত্যাগ করিয়া অন্তত্র যাইত 
'না।.. গ্রাম তখন নিত্য উৎসবমুখর ছিল, বারো. মাসে তের 
" পার্বণ পুজা, দোলযাঁত্রা, কবিগান, যাত্রাগান প্রভৃতি নিয়মিত 
ভাবে হুইত, পলীর প্রাণরসধাঁরা তখনো! শুদ্ধ হইয়া যায় 
নাই। থ্রামের লে'কেরা গ্রাসাঁচ্ছাদনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের 
খোরাকও পাঁইত |; | 

তখন যে কারিগর রোজ আট আন! রোজগার করিত, 
পল্লীজননীর স্বেহক্তোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া সে এখন ছুই- 
তিন টাকা রোজগার করে। কিন্তু রোজগার বাঁড়িলে কি 
হইবে, অভাব তাঁহার কমে নাই। পল্লীবাসীরা তখন যে 
স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের মধ্যে দিন কাটাইত এখন পূর্ব্বাপেক্ষ| 
বহুগুণ অধিক রো'জগাঁর কর! সত্বেও তাহার অভাব-অনটনের 
অস্ত নাই। এখনকার পরিত্যক্ত, শুষ্ক প্রাণহীন গ্রাম 
-গোল্ডশ্মিথের “ডেজার্টেড ভিলেজের” কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । 

ভারতের গ্রাম সম্বন্ধে সর চার্লল মেটকাঁফ (১৮৩০) 
লিখিয়াছেন, 


মুগ চলিয়া যাইবে । আঁ যারা কিশোর এবং যুবক, যার! 
. জীবনের একটি ছবি. উদ্বাটিত করিতে চাই। 


". মেটকাফ, জ্বাহুরলীল প্রমুখ দেশবিদেশের মনীষিগণ লিখিয়া- 


“The village communities are little republics having 
Nearly everything they want within themselves: and 
almost independent of foreign relations. ‘They seem to 
last where nothing else lasts. The union of village 


. বিশেষ যুগকে বা মতবাদকে সমর্থন করা বর্তমান প্রবন্ধ 
লেখকের উদ্দেশ্যে নহে, আমরা শুধু প্রাচীন বাংলার গ্রাম্য 
চিত্র এখানে আঁকিতে চাই । আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন 


in itself . . . is in € high degree conducive to their_ 
happiness and to the enjoyment of a great. portion of 
freedom and independence.” 


' মুসলমান আমলে খ্রামগুলিতে এক ধরণের আত্মকর্ৃতব 

বিদ্যমান ছিল; বস্তুতঃ “ভিলেজ রিপাবলিক বা রম্য স্বায়িত্ত- 
ছেন, ত্রিটিশ আগমনের পূর্বেই ভারতের গ্রাম্য জীবনের শাসনের জন্ত গ্রামগুলি অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব -এবৎ রাজনৈতিক 
প্রাচীন ধারা একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছিল। ইহ্‌! কিন্ত স্বাধীনতাঁও কতকটা ভোগ করিয়াছে। ' ইংরেজদের পুর্বে 


নুতন প্রেরণায় উদ্ধ দ্ধ, তাহাদের কাঁছে বিগত দিনের পল্লী 


ভারতের, আগেকার দিনের গ্রাম সম্বন্ধে সর" চার্লস 


.communities, each one forming a separate little state 
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পাঠান, মোগল, দিনেমার, ওলন্দাজ, পর্তৃগ্ীজ প্রভৃতি বিভিন্ন 
জাতি ভারতে আগমন করিয়াছে, কিন্ত গ্রামের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব 
হরণ করিতে পারে নাঁই। কারুসঙ্ব কুটীরশিল্পকে অব্যাহত 
এবং গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামোকে অটুট রাখিয়াছে। 
উনবিংশ শতকের মাঁবামাবি ভারতে শতকরা ৫৫ জন ছিল 
। ক্কৃষিজীবী, .বাঁদবাঁকী. বেশীর ভাগই কুচীরশিল্প দ্বার! জীবিকা! 


নির্বাহ করিত। বর্তমানে শতকরা ৭৪ জন ক্ষিজীবী 1 
কুচীরশিল্প প্রায় ধ্বংসোন্বুখ । 

বৰ্তমান কালে মহাত্মা গান্ধী গ্রামগুলির এই স্বায়ত্তশাসনকে 
পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্ঠা করিয়াছিলেন ।.-.তিনি চাঁহিয়া- 
ছিলেন যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা 
থাকিবে গ্রামের লোকদের হাঁতে ৷ . সেজন্য তিনি ছিলেন 

- কুগিরশিল্পের পক্ষপাতী । এই রীতিরই নাম decentralisa- 
০০ অর্থাৎ বিকেন্দ্রীকরণ । ভাঁরত-সরকাঁরের হাঁতে অর্থাৎ 
কেন্দ্রে সমস্ত ক্ষমতা! ন! রাখিয়, তাহা! ছড়াইয়া দিতে হইবে 
গ্রামে গ্রামে ; আর শহরে বড় বড় ইগ্ডা্ী বাকলকারখানা 
প্রতিষ্ঠিত না করিয়া গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তুলিতে হইবে | তাহা হইলেই রাজনৈতিক ও অর্থ- 
নৈতিক ক্ষমতার অধিকারী গ্রামবাসীর! হইবে । তাহাই 
হইবে প্রকৃতপক্ষে জনগণের স্বাধীনতা এবং মহাঁত্বা গান্ধীর এই 


নীতি অনুস্থত হইলে ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামের নবঙ্গীবন ' 
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এখন বাংলার পল্লী কি ছিল এবং কি হইয়াছে তাহা 
দেখাইবার জন্ত আমার- জন্মপল্লীর কথা বলিতেছি। অতীতে 
' আমাদের গ্রাম একটি আদর্শ গ্রাম ছিল। আমাদের গ্রামের 
নাম আঁউটপাহী; ইহা পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত বিক্রমপুরের একটি 
বিশিষ্ট গ্রাম । আঁজ ইহা! পাকিস্থানের ভিতরে । আমাদের 
"পরিবার এই গ্রামে প্রায় ৩০০ শত বংসর ধরিয়া বাস 
. করিতেছে । আমাদের আদি পুরুষ এই গ্রামে আগমন 
করেন "১০৬৩ সনে। মোগল আমল হইতে আস্ত 
‘করিয়া এই সুদীর্ঘ কাল একই বাড়ীতে আমরা নিঝর্ধীটে 
কাটাইয়াছি। ব্রিটিশ আগমনের পুর্ধে আমাদের পূর্বপুরুষের! 
মুশিদাবাদ ও ঢাকার নবাবের অধীনে সুদক্ষ কর্মচারী ছিলেন 
এবং নবাঁববাহাছুর হইতে পারিতোধিকরূপে... জমিজমা লাভ 
করিয়াছিলেন। অগ্তাবধি বংশী্ুক্রমে আমরা তাহা ভোগ 
» করিয়! আপিতেছি। .এই সুদীর্ঘকাল মুসলমান প্রতিবেশীদের 
সঙ্গে আমাদের সদ্তাঁব ব্রহিয়াঁছে | - 
বিভিন্ন জাতি, ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত লোকপূর্ণ থামখানি আজ 
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দি মডার্ণ রিভিউ, এপ্রিল দ্রষ্টব্য। 


শ্ুশানে পরিণত হুইয়াছে। অধিকাংশ হিন্দুই গ্রাম ত্যাগ 
করিয়াছেন । আমাদের গ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিষ্ভালয়,.বাঁলিকা- 
বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠাগার ও পুস্তকালয়,- - 
পোষ্টাপিস, বাজার, পল্লীকল্যাণ আশ্রম ( কংগ্রেসের কাজ 
এবং গ্রাথের কুটির শিল্পের উন্নতিকপ্পে প্রতিঠিত) প্রভৃতি যাহা- 
কিছু গ্রামবাসীদের স্থবিধার অরগ্ভ প্রয়োজন সবই আছে £১ 
তৎসত্বেও গ্রাম আজ লক্ষ্মীগ্রীহীন। পল্লী যাহাদের একান্ত 
প্রিয় তাঁহার! অশ্রু বিসর্জন করিয়| প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ 
করিয়াছে। গ্রামের প্রাচীনতম পরিবার আমরা এখনও টিকিয়! 
আঁছি। ৩০০ শত বৎসরের স্মৃতিবিজড়িত জন্সপল্লী ত্যাগ করা 
হাদয়বিদারক.। এই দীর্ঘকাঁলের হিন্দু-যুসলমানের, সন্ভাব নষ্ট 
হুইল কি প্রকারে ? ইংরেজ ভারত পরিত্যাগ কাঁলে আমাদের 
জাতীয় সংহতিকে কি মৰ্ম্মান্তিক. ভাবেই না বিনষ্ট করিয়া 
দিয়া গেল ! 

আমাদের গ্রামে প্রায় রিড লোকের বাঁস 
( পুর্ধবের গণনা অন্থপারে )। ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, | 


. স্বর্ণকার, গোয়ালা, বারুই, মালী, ( মালাকর ), স্থত্রধর, নমশুদ্র 


ভূঁইমালী, মৎস্তজীবী, যুগী, ( নীথসম্প্রদায়), শূদ্ৰ, কায়স্থ, ব্ৰাহ্মণ, . 
বৈদ্ধ প্রভৃতি সকল জাঁতি ও বর্ণের লোক এখানে রিয়াছে। 
হিন্দুরা বাঁস করে গ্রামের ভিতরে, মুসলমানেরা প্রাস্তভাগে। 
মুসলমানদের ভিতর বাঁগ্কর বলিয়া এক শ্রেণী আছে, তাঁহার! 
হিন্দুদের ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষ্যে ঢোলক বাজাঁয়। আমাদের ৮ 
গ্রামের টুলীদের বাঁদন-নৈপুণ্যের খ্যাতি সমগ্র প্র কিরুমপুরে , 
এবং বাহিরেও আছে। | 

মোটের উপর বলিতে গেলে,“ গ্রাম্য জীবনের পক্ষে 
উপযোগী সমস্তই আমাদের গ্রামে বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ 
আমাদের গ্রাম ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট । বাহিরের 
উপর পল্লীবাঁসীদের নির্ভর করিতে হইত না, নিত্য প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য সবই গ্রামে পাওয়া যাইত | সরল জীবনযাত্রার পক্ষে গ্রাম-. 
খানি ছিল আদর্শ স্থান। সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যোগাঁ- 
যোগ.ছিল বলিয়া সমাজের সর্বস্তরে অর্থের বণ্টন হইত। 
সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষ্যে ধোপা, নাপিত, ভু ইমাঁলী প্রভৃতি 
কতগুলি শ্রেণীকে ডাকা গৃহ্স্থের অবশ্য কর্তব্য ছিল। ইহারা 
গৃহ্স্থের “বিত্ত” বলিয়া পরিচিত ছিল । উৎসব উপলক্ষ্যে 
ইহাদের “সিধ!” (ডাল, চাল প্রভৃতি), বস্তু, টাক!-পয়স! ইত্যাদি 
দিতে হইত । জাতিভেদ থাকা! সত্বেও সকল শ্রেণীর লোকের" ' 
সঙ্গে একট! প্রীতির সম্বন্ধ ছিল । তখন বিভিশ্ন শ্রেণীর লোক * 


‘ছিল এক একটা সামাজিক ইউনিট । পুর্বে প্রত্যেকেরই সন্বন্ধ 


ছিল বিরাট "সমাজদেহে্র সঙ্চে। গ্রামে সকলে সোৌহাঁর্দ্যের . 
সঙ্গে বাঁস করিত বলিয়] এবং গ্রামের সকল স্তরে অর্থের বণ্টন 


_ হইত বলিয়া কেহ গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে চাছিত না । সকল 


শ্রেণীর লোকের গ্রামেই রুজি-রোজগারের পথ খোল! ছিল। . 


'পরিয়া 


- দড়ি, তার পর হাঁড়িকাঠের কাছে আনিয়া, 


 বাজিয়া উঠিল। 


₹ গ্রামের সৃতি MEE 


ed 


"৫5৫. 





অক্ষয় কর্ম্মকারের কথা মনে পঁড়িতেছে, ভোর 'হুইতে 
আরস্ত করিয়া বান্র দশ! পর্্যস্ত তাহার হাতুড়ির ঘা শোনা 
যাইত। বাজারে ছিল তার দোকান | অন্ধকার রাত্রি, পল্লী 
নিঝুম, কেরাসিনের কুণী আলাইয়!:-সে কাজ করিতেছে. । 
পুকুরের অন্য পাড়ে আমাদের বাড়ী “হইতে সে দৃষ্য নজরে 
পড়িত, অন্ধকার নিশু্ধ রজনীতে হাঁতুড়ীর ঠকাঠক্‌ শব্দ কানে 
আসিত, বিচ্ছুরিত আগুনের ফুলকি বাত্রিকে 'রহন্তময় করিয়া 
তুলিত । এমনি কোন এক গ্রাম্য কর্ম্মকারকে লক্ষ্য করিয়া 
হয়ত ইংরেজ কবি -লিখিয়াছেন; Smith a mighty man 
i5 ॥৪e 1 আমি এক সময় খোঁজ লইয়া জানিয়াছিলাম, আম|- 
দ্বের-গ্রামে ১১টি কর্মকার পরিবার লোহার কাজ করিয়া 
জবিকা অঞ্জন করিত। তাঁহাদের তৈরি দা, কুড়ল, গজাল 
প্রভৃতি সারা বৎসর গ্রামবাসীদের চাঁহিদা মিটাইত। 


পারিত। : 

পূজা, পার্বণ, উৎসবাদি__-আমাদের গ্রামে ছূর্গাপুজ 
উপলক্ষ্যে ৫1৬ খানা প্রতিমা গড়া হইত ৷ ঢাঁক-ঢোলের 
বাঞ্ে উৎসবের বার্তা বিঘোধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম- 
বাসীদের মনে উন্মাদনার. সঞ্চার হইত। নুতন কাপড় 
বালক-বালিকাদের আনন্দের আর অন্ত থাকিত 
না। ছুটির সময় প্রবাসী চাকুর্যেরা বৎসরাস্তে গ্রামের 
সকলের সঙ্গে মিলিত হইতেন ৷ পুজার সময় পুজাবাড়ীতে 
গিয়া প্রতিমা দর্শন করিতাঁম ও বিভিন্ন প্রতিমার তুলনামূলক 
সমালোচন] করিতাম। পুজামগপে সমাগত সবাইকে 
জলপান” দিয়া আপ্যাঁয়িত করা হইত। জলপান মানে, 
জলখাবার-_বাড়ীতে মেয়েদের তৈরী মুড়ি চিড়ার মোয়া, 
লাড়,, নারিকেলের মিষ্টদরব্য প্রভৃতি । 

আমাদের বাড়ীতে কোন কোন বার মহিষ বলি হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে কতকটী বীভৎসতা৷ ছিল । নিয়ে.বর্ণন! দ্বিতেছি। 
মহিষ বলির কথা রাষ্ট্র হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুজ্জাবাড়ীতে দর্শকের 


. ভিড় বাড়িতে থাকে । দুর গ্রাম হইতেও লোকের! দেখিতে 


আপে। সী হযানিতার? আগমনে নাটমন্দির ভরিয়া 
যায়। - রী 
মহ্ষিকে প্রথমে স্নান করাঁন্‌ হয় ; তাহার গলায় ফুলের 


“মালা ঝুলাইয়| কপালে তেল, সিন্দুর লেপিয়া পুরোহিত তাহার 
থুরে পুজা দেয় । তাঁর পর আরস্ত হয় বলির আয়োজন । মহি- ' 


ষের গলায় লাগানো হয় ফাঁসের দড়ি, চারি পায়ে বাঁধা হয় লম্বা 
চারি পাশের দড়ি 
ধরিয়া হেঁচকা টান দেওয়া হইল ; মহিষ হুমড়ি খাইয়া হাড়ি- 
কাঠের উপরে পড়িয়া গেল। হাঁড়িকাঠে গলা প্রবেশ করাইয়া 
দিয়া ছড়ক] আঁটিয়া দেওয়া হইল । ঢাক, ঢোল তীব্র নিনাদে 


তি 


এই " 

রকম সকল শ্রেণীর লোক গ্রাম হুইতেই রুটির সংস্থান করিতে . 
j "' জনতা আঙ,লে ভর করিয়া দীড়াইয়াছে বলির দৃষ্য দেখিবার 

জন্য ; কোলের শিশুটি পর্য্যন্ত উদৃত্রীব | প্রকাও লোঁহ অস্ত্রের 


কল্যাণ হয় । 


একজন বলিষ্ঠ লোক মহিষের পিঠে চড়িয়া ' 


বসিয়া তাঁহার গলায় কলা মর্দন করিতে থাঁকে-। এই প্রক্রিয়ায় 


- চামড়া নরম হইলে, মহিষের গল! সহজে কাটা যাঁয়। অতঃপর 


গলার ফাঁস.হুই জন লোক শক্ত করিয়া টানিয়া ধরিল। তীর 


 যাতনায় মহিষ. বিরাট শরীর ঝাঁকুনি দিতেছে; হাঁড়িকাঠ 


নড়িয়া উঠিল। কয়েক জন লোক চোখা: লঙ্বা বাঁশ লয়! 


' খোঁচাখুচি করিয়া জানোয়ারটার শরীরটাকে যথাস্থানে রাখার 


চেষ্টা করিতেছে । তীব্র যাতনায় সে চীৎকার -করিতছে, লঙ্কা 
জিভ বাহির হুইয়াঁ পড়িয়াছে। ঢাক তালে তালে বাঁজিয়! 
চলিতেছে । এবার পুরোহিত আসিল, মহিষের গলায়-মন্ত্রপুত 
জল ও ফুল অর্পণ কর! হইল ৷ মওপী (মণ্ডপ শব্দ হইতে, যে 
পশু বলি দেয় ) আসিল বিরাট খাঁড়া লইয়া, তাহার চক্ষু রক্ত- 


" বর্ণ, সম্ভবতঃ দেবীর. প্ৰসাদ, কারণবাঁরি কিছু পান করিয়াছে। 


সে নতঙ্জাহু হয়| বসিল, খাঁড়া উর্ধে উঠিল, ঢাকের বাজনার 
দ্রুততাল বলির পশুর শেষ মুহুর্ত সুচনা] করিতেছে । বিরাট 


আঘাতে মহিষ ছিন্নশির হইয়া ভূপাতিত হইল। ঢাকের 
বাঞ্জনার বিশেষ তাল জানাইয়] দিল সব শেষ হইয়! গিয়াছে। 
বলির শেষে সুরু হইল দড়ি ও বা'খ-সংখহ-করার জন্য লোকে 
দের ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি ; এগুলি ঘরে রাঁখিলে নাঁকি রর 
জনতা কপালে রক্জতিলক পরিল। গৃহ্কর্তী 
মহিষের ‘মাথা মস্তকে তুলিয়া লইলেন, জগজ্জননীকে উপহার 
দেওয়ার জন্য । হিন্রযুও প্রতিমার সন্মুখে স্থাপন করা হইল । 
মাথায় হ্বালানে! হইল সলিতার প্রদীপ । এক মালসা 
(মাটির পাত্র ) টাটকা উষ্ণ রক্তও' যু্ডির সামনে রাখিয়া 
দেওয়] হুইল । 

ছুর্দাপুজ! ধনীর উৎসব ; ্িঃ লক্ষীপূজা বনী দরিদ্র সকলে 
করিয়া থাকে । গ্রামে কুমারের তৈরি মাটির সরায় আকা 
লক্ষ্মীর পটের উপর এই পুজা হুয়। কোজাগরী পূর্ণিমার দিনে 
লক্ষমীপুন্জা হয়। এই পুজা উপলক্ষ্যে এক আনন্দের ব্যাঁপার 
ছিল-_পাঁড়াঁয় বিভিন্ন বাড়ীতে থুরিয়া৷ জলপান গ্রহণ কর]। 
আমাদের বাড়ীতে বিভিন্ন স্দায়ের দেড় শত দুই শত লোক 
জলপান গ্রহ্ণ,করিত। এজন বাড়ীর মেয়ের! পুজার কয়েক 
দিন পুর্ব হইতেই মুড়ি-চিার মোয়া, নারিকেলের মিষ্ট 


" দ্রব্যাদি তৈরি করিয়া হাঁড়ি কসলী ভরতি করিয়া রাখিতেন। 


“ইহার প্রধান আকর্ষণ ছিল, কাকের দশহরা ও “কবিগান । 
- অনেকের মতে কবিগান ছিল যাত্রা! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 


আমাদের গ্রামে কাঁিক পুজা খুব ধূম-বাঁম করিয়া হইত | 


এ ছাড়া আছে, কালীপূজ্জা, দোলিযাত্রা, চড়ক সংক্রান্তি, - 
হ্রগোৌরী পুজা, নীলপুজা ও অসংখ্য পুজা-পার্বণ আঁর ব্রত 
উৎসব । গ্রামবাঁসিগণ কোন-না-কোনি আমোদ উৎসব লইয়া 
সারা বৎসর ব্যস্ত থাকিত। 





৫২৬ 


পুথিপাঠ ( পশ্চিমবঙ্গে যাহাকে বলে কথকতা ) গ্রামের 
একটি মন্ত আকর্ষণ পার্বতী পাঠকের পু'থিপাঠের স্তাঁয় পুথি- 
পাঠ আর কোথাও শুনি নাই। আমাদের বাড়ীতে একবার 
পুরা এক মাস" ধরিয়া রামায়ণ পাঠ হইয়াছিল । ভোঁরে হইত 
শুধু সংস্কৃত শ্লোক আবৃততি। অপরাহ্ণ রামাঁয়ণের গল্প বলা 
হইত ; মাঝে মাঝে থাকিত গাঁন। পার্বতী পাঠক ছিল সক, 
তাহার গল্প বলার.ভঙ্গীটি ছিল চমৎকার, তদুপরি তিনি ছিলেন 
স্থরসিক | মাঝে.মাঝে রসিকতা করিয়! সকলকে হাসাইতেন। 
এই উদ্জ্বল গৌরবর্ণ, দিব্য নধর-কাঁত্তি পুরুষ শ্রোতাদের একে- 
বারে মন্্যুগ্ধ করিয়! রাখিতেন.। 


(ঘ্যাট) ও মালপো খাওয়ান হইয়াছিল । নৌকার খোলে রাখা 
হইয়াছিল খিচুড়ী। সমস্ত দিন ধরিয়া চলিয়াছিল বিভিন্ন দলের 
কীর্তন মুখুজ্যে পদ্দবীধারী গ্রামের এক কুলীন ব্রাহ্মণ এক 
দলের নায়কত্ব করিয়াছিলেন । 
সাড়ে বাইশটি বিবাহ ছিল। তার শেষ স্ত্রীটি নাকি খোঁড়া 
ছিলেন, তাই তাহাকে অর্ধেক গণনা করা হইত । 

গ্রামে দুর্গাপূজায় ও কালীপুজায় ছ-এক পালা যাত্রা হইত । 
গোবিন্দ কীর্ভনীয়া গাহিতেন কৃষ্ণকী্ভন। কৃষ্কমল গোস্বামীর 
রচিত বিচিত্র-বিলাঁস, স্বপ্ন-বিলাস, রাই-উন্মাদিনী প্রভৃতি পালা 
গাঁছিয়া গোবিন্দ কীর্তমীয়! বিক্রমপুরে জনপ্রিয় হুইয়াছিলেন ; 
আঁমাঁদের বাড়ীতে তিনি অনেক- পালা - গাহিয়াছেন। শেষ 
পালা গাঁহেন রাই-উন্মাদিনী। গোবিন্দ কীর্ভনীয়ার বয়স তখন 
৭০ বৎসর হইবে, নিজে লইয়াছিলেন দুতীর ভূমিক! ৷ তার সব 
দাঁত পড়িয়া গিয়াছিল, উচ্চারণ ভাল করিয়া হইত না। কিন্তু 
এই অবস্থায়ও বিরাট আসর জমাইয়! তুলিয়াছিলেন। পাঁচ 
হাজার শ্রোঁতা৷ মন্ত্রযু্ধবৎ তাহার অভিনয় শুনিয়াছিল। অভিনয় 
এমনি আত্তরিকতাপূর্ণ হইয়াছিল যে, তরুণী দুতীর ভুমিকা! 
একজন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ অভিনয় করা সত্বেও শ্রোতাদের 
রসোপলদ্ধির ফোন ব্যাঘাত হয় নাই। রাধাকষণের মিলন- 
বিরহের ছবি তাহাদের মনম্চক্ষে যেন ভাসিয়া উঠিয়াছিল। 
আনন্দ কীর্তনীয়া গাঁছিত রামায়ণ গান; অনেক 
রামায়ণ গানের পাল! আমাদের . বাড়ীতে 
হাতে চামর লইয়া অল্প নাচের' ভঙ্গীতে গাঁছিয়| যাইত ; 
সঙ্গে থাকিত দোহার ৷ রামায়ণ-গাঁনে একজন বিদূষকও 
থাকে, বালকের! তাহার রসিকতাঁয় খুব আমোদ অনুভব 
করে । * লক্ষ্মণের শক্তিশেল ও রাবণবধ এই ছুটি পালা ছিল 
জনপ্রিয় । রাবণ ম্বত্যুবাণে আঁহত হ্ইয়াছে! রণাঙ্গনে 
রাম রাবণের মাথা কোলে লইয়া বসিয়া আছেন ১ মনে 
পড়িতেছে, যেন রাঁবণের নিয়োক্ত গানটি “ও রাম কমল 
আঁখি, প্রাণ ত অস্ত হ'ল আজ আমার, লয়ে শৃত্খ, চক্র, গদা, পদ্ম 


ভ্বদকমলে দাড়াও দেখি ।”-_খুব জমিত।: আনন্দ কীৰ্তনীয়ার 


প্রবাসী 





পুঁথিপাঠের পরে হইয়াছিল. 
বিরাট মচ্ছব ; কয়েক হাজার লোককে খিচুড়ী, লাঁবর! 


শোঁন। যায় তাহার নাকি- 


গাহিয়ীছে। . 


১৩৫৫ 
বাড়ী ছিল আমাদের গ্রাথেই, আর গৌঁবিন্দ কীর্তনীয়ার বাড়ী 
ভিন্ন ামে। আজ নিরানন্দ পল্লীতে বসিয়া ভাবিতেছি, 
কোথায় গেল সেদিন, যেদিন গোবিন্দ কীর্তনীয়া ও আনন্দ 
কীর্তনীয়ার পালাগান পল্লীকে আনন্দমুখরিত করিয়! রাঁখিত। 
৷ লোকনৃত্য-_খুরুসদয় দত্ত মহাশয় বীরভূমের রায়বেঁশে 
নৃত্য আবিষ্কার করিয়া স্মরণীয় হইয়া রছিয়াছেন । বিক্রমপুর” 
এ রকম কোনো নৃত্য নাই। শুনিয়াছি, প্রায় অর্ধ শতাব্দী" 
পুর্বে মুসলমানেরা, লাঠি ও ঢাল লইয়া এক প্রকার নৃত্য 
les; ধনী থৃস্থদের বাড়ীতে বিবাছ উৎসব উপলক্ষ্যে 
ছাদ্িগকে নৃত্যের জন্ত -আমন্রণ করা হইত । ; 
. বিক্রমপুরের উল্লেখযোগ্য নৃত্য শুধু ক্যলীকাচ, অর্থাৎ 
কালীর সঙ বা নাচ। নিশুতি রাত্রে গ্রামবাসী যখন গভীর 
নিদ্রায় মগ, তখন অকন্মাৎ ঢাক-ঢোলের শব্ধ জানাইয়! 


.দিল্প ও কালীকাচ আসিতেছে ; আমর! ঘুম হইতে উঠিয়া 


আঙিনায় আসিয়া সমবেত হ্ইলাম। নাচের দল আসিয়া 
-পড়িয়াছে। মশালের আলোয় সব স্বল্পষ্ট দেখা যাইতেছে । 
একজন কালী সাজিয়াছে মুখোস পরিয়া, লব্বা লোল জিন্মা 
লক লক্‌ করিতেছে ; ঠোটের ছুই দিকে রক্তের ধারা। 
গায়ে কালে! রং, ওদিকে মা! কালীর পরনে কিন্তু হাফ-প্যাণ্ট, 
"হই হাতে রক্তমাখা ছুই কাঠের তরোয়াল। রাত্রে এ 
মুণ্তি দেখিয়া ভীতির উদ্রেক হয় বটে। ঢাঁক-ঢোলের .তালে 
তালে তরোয়াল ঘুরাইয়া যুদ্ধ করার ভঙ্গিতে নাচিতে নাচিতে  « 
কালী অগ্রসর হইতে লাগিল, মশালের আলোয় ব্যাপারটা” 
বেশ রহ্স্তময়.দেখাইতেছে। বাজনার তালে তালে কালীর 
সঙ্গে অসুরের যুদ্ধ চলিতেছে_-লড়াই ক্রমেই প্রচঙতর্‌ হইয়া 
উঠিতেছে ৷ শেষে অন্গ্রনিধনপূর্বক নৃত্যের পরিসমাপ্তি হইল ! 
রী কাচ-_-চৈত্র সংক্রান্তির সময় হুরগৌরী, পুজা” 
উপলক্ষ্যে হরগৌরী নাচ হ্য়। নাচিয়েরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়! চাল 
পয়সা! ইত্যাদি সংগ্রহ করে । .যে মহাদেব সাজে সে ভানছাতে 
মাগনের (ভিক্ষার ) থালা লইয়া ঠায় দাঁড়াইয়া! থাকে, গৌরী 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিবের চারদিকে নাচে.। মহাঁদেবের মাথার 
জার ভিতর হইতে টিনের তৈরি গোধুরা সাপ উঁকি দিতেছে, 
গায়ে সাদা রং মাখানো, প্রচুর রুদ্রাঁক্ষের মাল! গলায় ও হাতে, 
কাঁধে ঝুলিতেছে শিঙা, বাহাতে ত্রিশুল। গৌরীর গায়ে মাখা 
পিউরি রং,পায়ে ঘুঙর ৷ ঢাকের তালে তালে নৃত্য, চলে । 
যে সাঁজে সে নরন্ুন্দর সম্প্রদায়ের লৌক'**অন্ত কোন 
জাতির লোকের মহাদেব, সাজিবার অধিকার নাই। এই ও 
মহাদেবকে বলা হয় “বালা”। হ্রগৌরীর ভি সময় 
“বাঁলাকে” সন্গ্যাসীর স্থায় থাকিতে হুয় | . 

নবমী গাঁন___ছুর্ীপুজার নবমী দিনে নবমী গান হইয়। থাকে । 
দশ হইতে বিশ জন এই গানে যোগ দেয়। গাঁয়েনদ্বের পায়ে 
ঘুঙ্র বাঁধা থাকে । অধিকারী দাঁড়াইয়া থাকিয়া একখান খাতা! 


শশা সম্প্রদায়ের লোকেরাই । 
. চলে । সব গানের বিষয়বস্ত হইল উমাঁর ছুঃখ-_উমা শ্বশুর- 


মদ 


আশ্বিন 


হইতে গাঁনের পদ বলিয়া! যায়, আর সকলে সমন্বরে গাঁহিতে 
গাঁহিতে নৃত্যচ্ছন্দে বৃত্তাকারে_ ঘুরিতে থাকে- তাহাদের পায়ে 
বাঁধা ঘুঙর তালে তালে বাঁঞ্িতে থাকে । নবমী গাঁনের এক 
বিশেষ হুর আছে, কীর্তন ব! অন্ত কোন, গ্রাম্য গীতি হইতে 


এ সুর পৃথক । এই গান বাঁধে ও গায় শুধু নার 
তাহার] প্রায় নিরক্ষর বলিলেও 


বাড়ী ছাড়িয়া কয়দিনের জন্ক বাপের বাড়ী আসিয়াছেন, 
আবার শ্বশুরবাঁড়ী চলিয়া যাইবেন, ইত্যাদি । বাঙালী নিরক্ষর 
কবিদের হাতে পড়িয়া! উমা একেবারে বাঁঙালী ঘরের যেয়ে 
বনিয়। গিয়াছেন.। দুটি গাঁনের প্রথম চরণ মনে পড়িতেছে। 
(১) আজ নিশি না-হুইতে প্রভাত, উমা নিতে এল শঙ্জুনাথ, 
ওগো গিরিরাঁজ। (২) ভগবতী নায়র যাইবো গো, -বাপ 
ভাইয়ের বাঁড়ী। | 

ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্তের নিকট শুনিয়াছি, বৃতিস্র্লে নবমী 
গান বীধিত এবং গাঁছিত মূসলমানের! ৷ বরিশালে ইহা লুপ্ত 


গ্রামের স্মৃতি 


৫২৭ 





প্রচলন ছিল। গ্রামের কোঁন কোন বৃদ্ধ! সবলোক পি'ড়ি- 
চিত্রণেও বিশেষ পারদশিনী ছিলেন। এরূপ সুন্দর' পি'ড়িচিত্র 
আজকাল .বড় একটা দেখিতে পাঁই না। প্রাচীনারা 
কারও কাঁছে শিক্ষা ন! পাইয়াও নিঞ্জে নিজে উত্তমরূপে চিত্র... 
কর! শিখিয়াছিলেন। বার মাসই তাদের কাঁছে এক ভাঙা 
টিনের প্যাটরাঁতে রং তুলি প্রভৃতি, থাকিত।_, আলপনা, 
পিড়ি-চিত্রণাদিতে পারদধিতা সেকেলে মেয়েদের গুণূপনার, 
একটি অঙ্গ ছিল। আজকালকার দুল কলেজে পড়া মেয়েদের 
মধ্যে এই শিল্পের চা ব্যাপক ভাবে হওয়া উচিত ৷ তখনকার 
দিনে পিড়িচিন্র,/করাইলে চিত্রকরকে, মাছ ও এক বিড় 
(গোছা) পাৰ্ন, উপহার দিতে হইত। এরূপ উপহার . 


_ আঁমাঁদের.বাঁড়ীতে আঁসিতি ৷ 


গলুইয়ার মেলা_আঁমাদের গ্রামে গলুইয়ার মেলা উপলক্ষে 


. খুব-ধুমধাম হইত ।.সমস্ত বৈশাখ মাঁদ ধরিয়া! এই মেলা চলিত । 


সমগ্র বিক্রমপুরে ইহার খ্যাতি ছিল। সারা যাস বেচা- 
কেনা চলিত । গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যাদি এখাঁনে প্রচুর পরিমাণে 


হইয়া গিয়াছে। হিন্দু দেবদেবী লইয়| গাঁন রচনা" করিতে? বিক্রী হইত। ক্কষি ও কুচারশিল্প ছুইটিকেই প্রচুর উৎসাহ 


ও পূজ্জা উপলক্ষ্যে সেগুলো গাহিতে সেকালের রমলমাদঘের রী 
“ "৮ করিয়া গ্রাম থাকিত উৎসবমুখর । স্ত্রী-পুরুষ সকলেই, মেলায় 


কোনও বাঁধা ছিল না । 
মনস! পুজা £__-বিক্রমপুরে মনস! ধার খুব প্রচলন ; সম্ভবত 


পুর্ববঙ্ধ সর্পপন্থুল দেশ বলিয়া এখানে ঘরে ঘরে. মঠ গড়িয়া: 
- অথব] ঘট স্থাপন: করিয়। এই পুজ্জ| হইয়! থাকে” আমাদের 
বাড়ীতে মনসাপুজা৷ উপলক্ষে খুব ধুমধাম হইত । গোটা শ্রাবণ 


মাস জুড়িয়া রোজ মনসামঙ্গল পাঠ হইত | .বিক্রমপুরে বিজয় 
গুপ্তের, মনসামক্গলই.বিশেষভাঁবে প্রচলিত.1: জনদশেক লোক 
পুঁধির চারদিকে গোল হুইয়! বসিত ও গাহিয়া যাইত-1. আবাল- 
বৃদ্ধবনিতা সকলে পিয়া নিসার বেছলার. করুণ চিনি 
শুনিত।:: 


ফোক: বে বা OE IE fen 


প্রধান কেন্দ্র হুইল বীরভূম ও বাঁকুড়া জিল1। আমরা 
ছেলেবেলায় গ্রামে কিছু" পট দেখিয়াছি, আমাদের অঞ্চলে 
ইহাকে বলিত গ্রীর পট । মুসলমানেরা এই পট বাড়ী 
বাড়ী দেখাইয়া! চাল, পয়সা ইত্যাদি ভিক্ষা করিত । বীর- 


ভূমের পটুয়ারা যুসলমান 1... . একর্টা ভাণ্ডার মধ্যে গাঁজীর 


পট গুটান থাকে, অল্প 'অল্প খুলিয়া ছড়া আবৃত্তি করিয়া 


চিত্রের বিষয় বুঝাইয়৷ দেওয়া হুয়। পটে একজন ব্যাঁদ্রারঢ় 


দাড়িওয়ালা মুসলমানের মুর্তি: আক! আঁছে-_ইনিই গান্ধী, 
তাঁছা-হুইতেই পটের এই নাম । গান্ধীর পটের- প্রধান বিষয় 


হইল ব্যাগ ছড়া এই বলিয়া! আর্ত . হইত . “ও. কোন. 
গুণে, তড়াইয়]. লওরে' ভাই গাজীর; নামে 1৮. হী এখন. 
একেবারে লোপ পহিয়াছোন৮ ৮৯১ 


- ব্রতপার্ধ্বিণাদে উপলক্ষ্যে আমাদের গ্রামে- আপনার, খুব: 


দেওয়া হইত ৷ পুরা! এক মাস ধরিয়া এই মেলাকে অবলম্বন 


আসিত, তখন সাময়িক ভাবে পর্দীপ্রথা উঠিয়া যাইত । 
শিশুরা মেলায় .গিয়া,কত .ফুত্তি, আমোদ করিত। সেই 
আনন্দমুখর দিনগুলি এখন স্বপ্রেরও 'অগোঁচর, সেদিন কি 
আবার ফিরিবে ?. 

গ্রামের শিক্ষা ও চাটি বৃদ্ধ টি শীদা-দাঁড়ি, 
শাদা লক্বা চুল) সাঁধুভাঁব ; : ছইয়াল অর্থাৎ ঘরাঁমির কাজ 
করে। একেবারে নিরক্ষর । তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াঁছিলীম 
“ও মিয়াভাই, একটু তত্বকথা শুনাও দেখি।” সে বলিল, 
“আল্লা, ঈশ্বর, গড এক, যেমন, মুসলমানের] কয় পানি, হিন্দুর! 
কয়: 'জল, আর-এংরেজরা! কয় ওয়াটার । কিন্ত জল একই 1” 
ছ'টা ইংরেজী শব্দ কোথাও .শিখিয়| থাকিবে । তারপর দেখি 
একেবারে দার্শনিক আলোচনা সুরু করিয়া দিল। নিরক্ষর 
দিন-মজুর হইলেও সহ্জবুদ্ধিতে ধর্মের সার কথাটি সে উপলব্ধি 
করিতে পারিয়াছে। পুঁথিপড়া বিদাত হার না থাকিতে পারে, 
কিন্ত তাহাকে-একেবারে সংস্কতিবর্জিত বলি কি করিয়া? 

পল্লীর লোকেরা অধিকাংশই. নিরক্ষর হইলেও যাত্রা কীর্তন 
কথকতা প্রভৃতি শুনিয়া তাঁহারা এক ধরণের শিক্ষা.লাভ করি-- 
য়াছে, উচ্চ সংস্কৃতির আস্বাদ পাইয়াছে। আমর! বাল্যকাঁলে 
রামায়ণ মহাভারতের গল্প মা দিদিমা, ঠাকুরমার মুখে মুখে 
সুনিয়াছি। বৃদ্ধাদের কাছে রূপকথা ও পৌরাণিক কাহিনী 
শুনিয়াছি। : একালের শিশুদের প্রধানতঃ পুস্তকের উপর 
নির্ভর করিতে হয়'; আঁধুনিক-কাঁলের যা, ঠাঁকুরমাঁরা তেমন 
করিয়া গল্প বলিতে জানেন.না]। - ক 
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পল্লীর স্ত্রী-পুরুষ দীর্ঘকাল যাবৎ ক কাহিনী 
শুনিয়া! তাহা হইতে প্রেরণা, আনন্দ, ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা 
, পাইয়! আদিয়াছে। আজ বাংলার পল্লীর সেই লৌকসংস্কৃতির 
ধার] বিলুপ্তপ্রায় । 


পুজা, অন্পপ্রাশন, বিবাহ প্রতি পারিবারিক অন্ন- 
ঠ্ঠানের 'ভিতর দিয়া গ্রামের লোকদের সামাজিক জীবন 
গড়িয়া উঠিয়াছে। আগে “ধর্মানুষ্ঠানন আমোদ-প্রমোদ, 
সকলই অমাজদেহের সঙ্গে ছিল অঙ্ছেগ্ভভাঁবে বিজড়িত । 
প্রত্যেকটি পরিবার ছিল সমাজের প্রতি স্বকীয় কর্তব্য সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন। জমাঁজনিরপেক্ষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্য 
তখন ছিল পল্ীবাসীর অজ্ঞাত। ইহাই হুইল গ্রাম্য সমাজ 
ও সংস্কৃতির মূল তত্ব। বর্তমানে নাগরিক সভ্যতায় ব্যক্তি- 


জ্বালা 
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লছ 


প্রাধান্য উৎকট ভাবে অভিব্যক্ত!। শছরে _আস্তরিকতাপুর্ণ 
সামাজিক জীবন নাই ; সেখানকাঁর সমস্তই বিচ্ছিন্ন টুক্র। 
টুক্র! এবং স্বাৰ্থবুদ্ধিপ্রণোদবিত | 

পণ্ডিত জবাঁছরলাল নেহরুর “ডিস্কভাঁরি অব ইণ্ডিয়া’ 
হইতে একটি মূল্যবান উক্তি উদ্ধত করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গের 
উপসংহার করিতেছি, 


7 «A blind reverence for the past is bad and so also 
is a contempt for it, for no future can be founded on 
either of those. The present and the future inevitably 
grow out of the past and bear its stamp, and to forget 
this is to build without foundations and to out off the 


roots of national growth. Nationalism is essentially a * 


group memory of past achievements, traditions and 


‘experiences and nationalism is stronger today than it 


has been before.” 





পণ্য 
্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


১ 

পুজা আঁসন্ন। সম্পাদকের অনুরোধ একটা গল্প দিতে হবে। 
গল্পের বিষয়বস্তুর অভাব বাঁংলায় নেই, কিন্তু আইন রীঁচানো 
নিরীহ একটি প্লট কিছুতেই মাথায় আসছে ন! । সম্পাদকের 
হুখাঁন! চিঠি এসেছে, আর পুজার বাজারে কিছু উপার্জনের 
দুরাকাঙ্ষা যে মনে ন! জাগছে তা নয়। ছু'দিকের ত।গাথে 
ছুধে জল মেশাবার চেষ্টা প্রবল হয়ে উঠছে, তবু নুতন কিছু 
মালমশলা যদি পাওয়া যায় এই আশায় অপেক্ষা কনে আঁছি। 
ইতিমধ্যে পুজোর বাজার সারতে বড়বাজ্জার ধাঁধার প্রয়োজন 
ঘটল। একদিন বিকেল বেলায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম । 

হারিসন্ন রোডে সবে ছেদি -চাৰছিক থেকে হল্লা 
উঠল--পালাও--পালাও । 


আজ কয়েকমাস ধরে এ ব্যাপার নিত্য নিয়মিত না 


হোক প্রায়ই ঘটছে। পৃথিবীর অন্থতম শ্রেষ্ঠ মহানগরীতে 
মানুষের জীবন আর সম্পত্তি নলিনীদলগত জলমিব ' তরলং 
প্রতিপন্ন হচ্ছে । তবু শাস্ত্রবাক্য মেনে জীবনকে ভাগ্যের 
হাতে সঁপে দিয়ে কেউ নিশ্চিত্ত থাকতে পারে নাঁ। দীনছুঃখী 
মুটেমজুর পথের ভিখারী, যারা আঁধপেট! খেয়ে ছু'বেলা অদৃষ্টকে 
ধিক্কার দিচ্ছে আর মরণ কামনা করছে--হল্লা উঠলে তারাও 
বায়ুর যুখে তুলোর মত উড়ে চলে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় । 
বৈশাখী ঝড়ের যত শব্দটা! ছড়িয়ে পড়তেই ছু'ধারের দোকান 
ঝপাঁঝপ বন্ধ হয়ে গেল । দোকানের মাথায় তিন-চার তলা 
বাড়ীগুলোর দরজা-জানাঁলায় কৌতৃহলীর দল অন্তর্িত হ’ল-- 


গাঁড়িগুলো গতি ফেরালে পাঁশের গলিতে আঁর মানুষের . সঙ্গে 
উর্দপুচ্ছ ককুদবিশিষ্ট অতিকায় ষাঁড়গুলি গলিতে বা লোহাপ্ন 


ফটকে ঢুকে পড়ল। মিনিট ছুই-তিনের মধ্যে যানবাঁছন-- , * 
, কণ্টকিত রাস্তাটা প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল । 


ভাঁগো_-ভাঁগে--মিলিটারি আতা হাঁয় ৷ 

চারদিকে তাঁকিয়ে দেখলাম--যাঁৰ কোথায়? যে যাঁর 
বাড়ীর ফটক বন্ধ করে দ্বিতয়ছে-_ দোকানের তাল! লাগাবার 
সময় হয় নি যাদের তাঁরা দোরের হুড়কো লাগিয়ে দোঁরানের 
ভিতরে বন্দী হয়েছে--চকগুলোঁর কোঁলাপসিবিল গেট সুদৃঢ় 
বাহু মেলে মৌন প্রতিবাদ জাঁনাচ্ছে__যেতে নাহি দিব । 

যাই কোথায় ? 

কাঁধে হেঁচকা টান পড়ল। আরে শেঠজি শোঁচতা কাঁহে, 
আইয়ে ইধাঁর-_ 

তাঁর বলিষ্ঠ বাছুর টানে কিছুদূর এসে আশ্রয় পেলাম । 
নিরাপদ নাই হোঁক--বিপদ কেটে ন! যাওয়া পর্য্যস্ত হয়ত 
দ্বাড়িয়ে থাক! চলবে --এমনি আশ্রয় । 

+২ 


পি 


রাজপথ থেকে বেরিয়ে যে সরু বাঁকা গলিটা খানিকদুর 
গিয়ে বহু অট্টালিকার গোলকধাধাঁয় হারিয়ে গেছে-_তারই 
এক প্রান্তে মাঁঝারিগৌছের একটা বাঁড়ীর দলিজে আশ্রয় 
পাওয়া গেল। সদর দরজার কপাট ভিতর থেকে বন্ধ 
কাজেই অনুসন্ধানরত পুলিশ কর্মচারীরা বানিকট1 এগিয়ে 


আশ্বিন 





এলেই আমাদের দু'জনকে দুষঙ্কৃতকাঁরী বলে অনায়াসে চালান 


দিতে পারবে। রাজপথে দূর্ঘটনা ঘটল--অথচ প্রহরারত ' 


সান্ত্রীরা একটিও দুর্ব ত্তকে গ্েপ্তার করতে পাঁরলে না এমন 
শোচনীয় মৰ্ম্মান্তিক ঘটন| কদাচিৎ ঘটে | সুতরাং তারা যে 
এদিকে আঁসবেই--ছুরু দুরু বুকে সেই প্রতীক্ষাই করতে 


-_ লাগলাম ৷. 


ৰ 


৯ 


২ 


" পারে না। 


যাই হোক--সঙ্গীর পানে চেয়ে দেখলাম এতক্ষণে | 
মজুরশ্রেণীর লোক। পরনের তেল চিটচিটে ময়লা ছেঁড়া 
ধুতিখানা হাটুর উপর আট করে বাঁধা, গায়ে একটা ফতুয়া 
তাঁর চেয়ে কিছ ফরসা সেটাও শতছিন্র আর তাঁর ফাঁক 
দিয়ে মসীরৃষ্ণ ত্বক বাঁদামী কাগজে ছড়াঁনে| কালির ফৌটার 
মতই শোভমাঁন | দেহের তুলনায় মাথাটা ছোট-_আর 
পায়ের চেটোগুলি জুতার শাঁসন না মাঁনাতে যেমন বড় 
তেমনি কুগঠিত ও কর্কশ । হাতে পেশী আছে, মুখে আছে 
গৌঁফ ; পালৌয়ান না হোক নতি চিহ্ন সার দেহে ছড়িয়ে 
আছে । 

তাঁকে বললাম, ব্যাঁপার কি মালুম হায় ? 

সে বাংলায় জবাব দিলে, মালুম হবে না কেন বাবুজী। 
একটা লরি যাচ্ছিল-কে ছাদের উপর থেকে বোম্ব 
গিরেছে। 

কাদের লরি? 

মালুম নেই। একটু হেসে বললে, লরি যাঁদের হোঁক-_ 
আমাদের ত হাঁয়রাঁণি। আচ্ছা বাঁবুজী, কার! এসব করছে? 
তামাম হিন্দৃস্থান কি বাঁউরা বনে গেল? . 

এ প্রশ্নের জবাঁব দেওয় মুশকিল । চুপ করে রইলাম । 

সে আবার বললে, আমাদের রুজিকোজগাঁর বিলকুল বন্ধ 


আমর! কি ন! খেয়ে মরব? আচ্ছা বাবুজী- না খেয়ে. 


খেয়ে আদমি যদি জ্ঞানই দিলে তো কি হবে হিন্দুস্থান- 
পাকিস্থান নিয়ে । 

একে বড় বড় ও ছুরহ. সব রাজনীতির তথ্য বুঝাই কি 
করে । বুঝাতে গেলেও এরা তা বুঝবে না। . এদের লজ্জা 
নিবারণ করে আর পেটের ক্ষিদে মিটিয়ে যারাই প্রভু 
হয়ে থাকুক ন! এদেশে__তাঁতে এদের আপত্তি নেই। এরা 
মাটিতে শুয়ে আকাশের পানে চেয়ে প্রত্যহ বিশ্রাম করে 
বলেই বুঝি মাঁটির মূল্য বা আকাশের দাক্ষিণ্য এদের মনে ছাপ 
ফেলতে পাঁরে না । তবু এদের মনেও জমছে অভিযোগ! 
পাথরের অভ্যন্তরে আগুন আছে লুকিয়ে-__সে আগুনের সঙ্গে 
“পরিচিত নয় যদিও তবু সময়ের শোতে ভেসে আসছে যে 
লৌহ্দও--তাঁর সংঘর্ষ এড়াবার জো কি। এদের আহার- 
নিদ্রা-পরিতৃপ্ত মনে চারপাশের ঘটনাগুলি কোন দাঁগই কাটতে 
কোন কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবের মতই সেগুলি 
ক্ষণকাল স্থায়ী। 


পণ্য 


- ৫২৯ 


ঝড় কেন উঠল- কোথায় মিলিয়ে গেল--আঁবার উঠবে 
কিনা এ বোধ এদের নেই। দীর্ঘকাঁলের অত্যাচার এদের 
পাথর করে দিয়েছে৷ -তবু সময়ের স্রোতে ভেসে আসে 
লৌহুদণ্-_পাঁথরের গাঁয়ে আঘাত করে । দীর্ঘ দিনের জড়ত্বের 


.পথ ধরে ক্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। এটা প্রাকৃতিক বিপ্লব ছাড়! 


কি? রঃ 

বললাম, হিন্দুস্থান চাও না? 

লোকটা উৎসাহিত হয়ে বললে, কেন চাইব না। 

তবে জান দেবার ভয় করছ কেন ? 

সে অবাক হয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল খাঁনিক- 
ক্ষণ। বললে, বাঁবুজধি, না খেয়ে জাঁন দিলেই কি হিন্দুস্থান 
আসবে ? তা হুলে,লাঁলাঁজি শেঠজী- রাজ] মহারাজা এদের 
কি হবে? 

জান দেওয়ার অর্থ ও এভাবে নেবে ভাখি নি। 
লড়াইয়ের কথা বলছি। 

সে বললে, কাঁর সঙ্গে লড়াই? 

কেন-_যে ছুশমন__ 

সে হো ছে! করে হেসে উঠল | বললে, বাবুজি_ ছুশমন 
হচ্ছে পেট_তাকে কাঁয়দা করবাঁর উপায় যদি থাকে __ 

উপায় আঁছে- কিন্ত দুনিয়ার তথাকথিত সাত্রাজ্যনীতি ব। 
অর্থনীতির ভিত্তি এই ছোট প্রশ্নের সদুত্তর দিতে গেলেই, হুয় 
তো] টলে উঠবে । সবাইকে সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়ার 
মানেই কোন কোন অংশের স্ফীতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া । 

সময়ের স্রোতের বেগ বাঁড়িয়ে লোহাকে পাথরের গাঁয়ে .. 
সজোরে ঠুকে দেওয়া । 

বললাম, কেন-__য| উপার্জন কর তাতে তোমার পেট 
ভরে না? 

সে হাসলে ! বগলে, তোমার কি মনে হয় বাবুজি ? 

ওর পেশীস্ফীত বাহুর পানে চেয়ে রইলাম। না থেতে 
পেয়ে হাতের পেশীতে যার গুলি ওঠে _কীধের কঠিন মাংস 
ককুদ্ধান বৃষের কথাই মনে জাগায়_যার চওড়া বুকে শক্তি 
রেখে দিয়েছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাকে লডাহায়। ভাবতে স্বতঃই 
দ্বিধা হয় না কি? 

বললাম, থেট ভরে খানিকটা খেলেই শক্তি বাঁড়ে না। 

ও ছাঁসলে-_কোঁন কথা বললে না । এই সময়ে মনে হ’ল 
কোলাহ্‌লট1 গলির মুখে এসে পর্ড়েছে-_সান্ত্রীরা ছুক্ধতকারী- 
দের খুঁজে বেড়াচ্ছে হয়ত। 

চাঁপা গলায় বললাম-_ ওরা এদিকে এলেই আমাদের ধরে 
নিয়ে যাবে । 

সে উত্তর না দিয়ে এধার ওধার চাইলে । দলিজের গায়ে 
ছোট দরজাঁটি বন্ধ । প্রাচীর টপকে ওপিঠে যাওয়া যাঁয়__ 
কিন্ত আমর] তো অপরিচিত । পুলিশে না ধরুক-_বাসিন্দারা 


হানি 


৫৩৩ 


পুলিশের হাতে আমাদের সঁপে দেবেই। 
রাক্ষসের দশা হ'ল। 
. কবলিত হওয়া ছাড় আমাদের গত্যন্তর নেই। 
সৌভাগ্যক্ৰমে পাঁয়ের শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে গেল। 
নিশ্বাস ফেললাম | 
এতক্ষন্জ কি আর সান্ধ্য আইন জারি হয় নি] 
আমার সঙ্গী বললে, বাবুজি, আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন? 
আপনাদের হাতে রেস্ত কিছু তো আছেই--আইন টাইন ও- 
সব খাটবে ন! 
বললাম, এ সব আইন 
সে হাসলে, সব আইনকে মালুম আছে- রা | আমি 
বলতে পাঁরি--সিপাই যদি আসত এখানে তে! আপনাকে 
বিলকুল বাঁ দিয়ে আমাকেই 
কথাটা পাণ্টে বললাম, আইন ঠেকাবার ইচ্ছে আমার 
নেই_টাকাও নেই । কিন্তু ধর যদ্দি চব্বিশ ঘণ্ট] সান্ধ্য-আঁইন 
জারি হয়_-যাঁব কোথায় ? 
সে বললে, ঘাঁবড়াবেন ন! বাঁবুজী; রাঁমজী একী ব্যবস্থা 
করে দেবেনই । 


এ যেন মারীচ 


স্বস্তির 


৩ 4 

শোন! গেল পঁচিশ ঘণ্টার জগ্থ সান্ধ্য-আঁইন জারি হয়েছে 
এ অঞ্চলে-আর সত্য কথা বলতে গেলে রাঁমজীই ব্যবস্থা 
করে দ্িলেন। এই গলির.গোঁলকধাঁধা ও জানে । কাজেই 
ওকে অমুসরগ করে যে জায়গায় পৌঁছলাম তা এ অঞ্চলে 
অভাঁবিত বল] অসঙ্গত নয়। চাঁরদিকের সৌধবেষ্টনীতে বন্দী 
এমন এক টুকরো জমি ও করোগেট শেডের আশ্রয় কোথা 
থেকে এল | সে আশ্রয়ে এর সগোঁত্রীয় বহু লোক রয়েছে । 

তাঁরা কোলাহল করে উঠল, আরে ভেইয়া শিউশরণ-__ 
কাহা থা? 


শিউশরণ সংক্ষেপে নিজের অবস্থিতি জানিয়ে আমার কথা 
জানালে । বললে, "এই বাবুজীকে আরাম করে থাকবার 
জায়গা দিতে হবে । 
আমাকে দেখে ওদের কোলাহুল থামল । একজন খাটিয়ায় 
চিৎ হয়ে শুয়ে মৃদস্বরে ভজন গানের একটা কলি ভ'াজছিল-_- 
সে তড়াঁক করে .উঠে অভ্যর্থনা] করলে। আইয়ে মহারাজ 
বৈঠিয়ে। 
আর একজন বললে, বাবুজির বহুৎ তকলিফ হবে এখানে। 
শেঠজীর গদিতে যদি-_ . 


বললাম, নানা তোমাদের সঙ্গে ভালই থাকব, এখাঁনেই' 


ভাল । 
খানা-পিনার কষ্ট হবে বাবুজ্ধী--শিউশরণ 
a 1 


আপত্তি 


প্রবাসী 
যেদ্বিক দিয়েই হোক--শাড্তিরক্ষকের _ 


কিন্ত পথে বার হতে সাঁহস হ’ল না|. 


১৩৫৫ 





কিছু না--কিছু ন|--একটা দিন তোমাদের সঙ্গে মিশে 
ওরা আর আপত্তি করলে না.। 


8 


মনে হ’'ল--ওদের সহজ সাবলীল জীবনের ধারা খানিক- 


পর! ভদ্রলোককে সমীহ করে চলার দাঁয়িত্ব পথের মাঁঝখানে 
হয়ত জাগে না,কিন্ত ঘরের সীমানায় তা বুঝি তীব্র হয়ে উঠল । 


খাটিয়াখানা ছেড়ে দিয়ে খাতির করলে বটে আহারের - 


তেমন ব্যবস্থা করবে কি করে| দোকান-পাঁট সব আইনের 
খেখচায় বদ্ধ হয়ে গেছে-_-পথে বার হবার উপায় নেই। আর 
লাঁজা শেঠজীর গদিতেও যাব না আমি-__উপায় কি! 

_ অবশেষে শিউশরণ বিনীতভাঁবে নিবেদন করলে, বাবুজী, 
আপনি কি সাঁততু (ছাঁতু) আঁর মকাইয়ের রোঁটি খেতে 
পারবেন? একটু চুড়া দহিও যদি পাওয়া ষেত | 

বললাম, আমার জণ্ ব্যস্ত ছোঁয়া ন__শরীরট ভাল নেই 
--কিছু খাব না। 

সে বললে, বেলা চারটে পর্য্যন্ত না খেয়ে কখন আদমি 
থাঁকতে পারে! কিন্ত আমাদের ঘরে বরসদও নেই 
কালকের । কাল তো মজুরি হবে নাঁ_-তাঁমাম দিন দ্ানা- 
পানি পড়বে না পেটে । 

না হোক--তাঁতে কিছু আসবে যাবে না, তোঁমর] খানা- 
পিন করে নাও। 

একতাল ছাঁতু পিতলের একটা থালায় ভিজিয়ে মেখে 
ডেল! পাকিয়ে রাখতে লাগল। উপকরণ গোটাকতক কাচা 
লঙ্কা । ছাতুতে মিষ্টি তো নেই_ম্থনও নেই। আর ক'জনে 
মিলে ওই চাঁলারই এক পাশে দুখান] ইট সাজিয়ে কাঠের 
কুচি দিয়ে আগুন হ্বালালে। একট] লোটায় ডাল চাপিয়ে. 
দিয়ে মকাই কিংবা! বন্দর! জাতীয় ' কোন দ্রব্যের আটাকে 
ঠেসে ঠেসে মেখে হাত দিক্সে রুটি পাকাতে লাগল। পরিমাণে 
তা বেশী নয় দেখে অঙ্নমান বান ক জন্য Ri 
বন্দোবস্ত । nt 
এই সব কাজ করবার সময় ওরা গুন্‌ গুন্‌ করে গান 
গাইছিল। সে গানের সুর ক্রমশঃ উচ্চ গ্রামে পৌছল । ক্রমে. 
ওরা ভুলে গেল--ওদ্বের এই বন্ উল্লাস প্রকাশের সাক্ষীহ্বরূপ 
একজন ধোপ-ছুরত্ত বাবু ওদের খাটিয়ায় আরাম করে চিৎ 
হয়ে শুয়ে আকাশের তাঁর! আর সময়ের ঢেউ গুনছে । প্রথমে 


. ব্বামনাম . জাতীয় ভজন গান সুরু হয়েছিল--পরে শীরাধিকার - 


প্রেমনিবেদনে তা প্রসারিত হ'ল; ক্রমশঃ গ্রাঁম্যনী তিছুষ্ট 
পরকীয়া প্রণয়-প্রশস্তিতে তাঁ পরিণতি লাভ করলে । " | 


গোটা! দলটাই অবশেষে অকুঠ উরি সহজ হয়ে . 


উঠল । 


" ্ষণের জন্ত ব্যাহত হয়েছে । আমার মত কেতাছুরত্ত পোষাক-_ ১ 


এ 


সি 
২৮২৮ 


আশ্বিন 


্ ৫ হ 
_ খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে, ভাবছি--এমন পরিবেশে অবাঁরিত - 
দারিস্রো,আঁক ডুবে থেকে প্রাণভরা উল্লাস ওদের আসে 


' কোথা থেকে ?. কাল মজুরি জুটিবে না--ঘরে “নেই- আটা 


বা ছাঁতুর সংস্থান, চারদিকের: দোকানপাট বদ্ধ-_-কোথাও 
যে ধার. মিলবে তেমন আশাও নেই_-অথচ আঁজ এই 


সন্ধ্যাবেলায় একবারের জন্যও সে কথা ভাবছে না! ওর! | . 


ওদের চারপাশে বিছ্যুতাঁলোকে উদ্ভাসিত যে প্রাসাদত্রেণী. মাথা 
উচু করে প্রচুর ছাস্তে আইন-শৃঙ্খলাকে -অবজ্ঞা করছে তাঁরই 


| তালে তাল রেখে-ওরাও কি বেপরোয়া হয়ে উঠল | আশ্চ্্্য - 


এই যে, প্রচুর সম্বদ্ধিতে উপচেপড়া ওই প্রাসাদ ওদের মনের 
অভাববোধকে উদ্দীপ্ত করতে পারছে না। ' প্রাসাঁদকে ওর! 
প্রাকৃতিক সুষ্টি হিয়াবে সহজ ভাবেই মেনে নিয়েছে__যেমন 
সমতল মাটি ফুঁড়ে ওঠে পাছাড়--বনে জ্বলে আগুন আঁর 
শীত গ্রীষ্ম বর্ধা আসে পালা করে নিয়মিতভাবে । ".. 
শব্দের সংঘাতে চিন্তা ভেঙে টুকরো! টুকরো হয়ে গেল.। 


কোথা থেকে ছুটে! ঢোলক জোগাঁড় করেছে ওরা । বেন্থরো 
" কি অভিযোগ-উদ্ভ্বল স্ফুলিপ্গ দেখা দেয় না? 


"গানের সঙ্গে তাই পিটছে. বেপরোয়া ভাবে । মনে হচ্ছে 
পৃথিবীতে প্রলয় আঁসন্ন। | 
এ উল্লাস কিন্তু বেশীক্ষণ চলল ন! । পাশের দৌতলার . 


একটি জানাল! খুলে গেল-_তীন্র বিজ্বলী. আলোর রেখা! ওদের 
দলকে বিদ্ধ করে বিজ্রপে হয়ে উঠল তীক্ষু। 


অকস্মাৎ সভা! হ'ল নিস্তব্ধ ৷ f 
থাটিয়ায় শুয়ে শুদ্ধ আকাশের পানে চেয়ে আঁবার 
ভাবনার হুত্রকে টেনে আনবার চেষ্ঠা করছি-_শিউশরণ এসে 
ডাকলে, বাবুজী খানা তৈয়ার | 2 
খানা | নানা, তোমরা খেয়ে. নাও. গে- আমার বিবে 
নেই.। 478 
না বাবজী-_অতিথ আপনি-_-দেওতা। আপনি না 


ধরো চুমা 


মোটা বাজ-.. 
থাই গলার ধমক ওদের একতাঁনের বুকে তীরের bb বিধল। 


৫৩১ 





নেনে ওর ঈগল লি অস্বরোধ উপেক্ষা 
করতে পারলাম না । 
উপকরণ সামান্ত, রুচিবোধের কথাও নয়, আর এই 


নোংরা পরিবেশ ও খাবার" তৈয়ারীর প্রণালীতে মনটা খুঁৎ 


খু করতে লাগল । কোন রকমে ছুখান! রুটি উদরস্থ করে 


_ উঠে পড়লাম । ওরা একটু অবাক হু'ল। " 


আহার অস্তে'. খাচিয়া আশ্রয় করলাম । ঘুম এল ন]। 
নান] চিন্তা এলোমেলে| ভাবে মস্তিফকেন্দ্রে' আঘাত করতে 
লাগল. এদের জীবনের মধ্যে আচার-আচরণের সামগ্রন্ত 
খুঁজে বার করতে চেষ্টা করলাম । শিউশরণকে নিয়ে একটা 
গল্পও তো লেখা যায় । আজকাল: এদের নিয়ে গল্প লেখা 
কত না সহজ! এদের জগ্ড আমার মনে. এইমাত্র বেশ 
খানিকটা সহানুভূতির বাষ্প জমে উঠেছে-_মনটা দরদে নরম 
হয়ে উঠল । চার পাশের প্রাসাদের উপচে-পড়া বিলাসের 
ধারা এদের;পাঁশ দিয়ে বয়ে চলেছে-_এরা শান্ত উদাসীন । 
এদের কারও কারও মনে এই অপব্যয় প্রশ্ন তোলে নাকি? 
মনের অভাববোধের হিংসাত্মক জ্বালায় এদের চোখের কোণে 


শিউশরণকে ডাকলাম । # 

ও ব্যন্ত হয়ে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, বাবুজ্জী খটমল 
আছে? . 

হেসে বললাম, না--বসে! । উঠে বসলাম খাটিয়ার উপর | 

. ও কিন্ত আমার পাশে বসলে না-_-মাটিতে বসে পড়ে 

আমার মুখের পানে চাইলে ।- 

ওকে জিজ্ঞাসা করলাম ওর ঘর-সংসারের কথা-_ওর 
উপাঞ্জন-_ওর হুঃখক্টের পরিমাণ | 

ও ক্কতান্মন্তের মত বিগলিত চিত্তে আমার প্রশ্নমালার 


* উত্তর দিয়ে গেল। একবারও সন্দেহ করলে না--ওর তুচ্ছ 


ঘর-সংসার সুখহঃখ অভাব-বেদনার উপকরণ নিয়ে আর এক' 


ধন বিলাসী মানুষ নিজ উপার্জনের পথটি প্রশপ্ত করে নিচ্ছে! 


স্বপ্নো নন মারা হু 


প্রীঅ শুতোষ সান্যাল 


এ আনন্দগীতিগুঞ্ধ মুখব্রিত বাতি, 
ছুপ্ধফেননিভ এই কাঁসক-শয়ন 
পুষ্পাস্ৃত, এ উতল সঘন স্পন্দন 
যুগহৃদয়ের, এই চম্পক-সৌরভ, 

-__" দুরাগত বাঁশরীর মৃছুমন্দ্ তান, 
একি সত্য? একি স্বপ্ন? একি মরীচিকা? 
কোন্‌ এন্দ্রজালিকের এ বুঝি কুহক-_- . 
যাবে টুটে এই মায়ারজনীর শেষে,_ 


৯ 


জাঁগিবে যখন তুমি অয়ি মায়াবিনী, 
কালি প্রাতে সন্বরিয়া শিখিল অঞ্চল, 
হেলাইয়! সুবঞ্চিম কথ্ধুত্ীবাথানি 
মন্দাকিনী-সিকতাঁয় কলহংসীসম 
নত্র নেত্রে শ্রোশিভার-অলসগৃমণ] 

. নিত্যগৃহকৰ্শ্ম লাগি” কুফিত কুঠায় ? 
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- রাজাদের সম্পত্তি ছিল। 


-( ৮-১৮ পৰ্য্যন্ত ) ১১টি শ্লৌকে নিবন্ধ আছে ; 
" শ্লোকে সংগ্রামসাহির কীর্তি খ্যাপিত'হইয়াছে। সংগ্রামের পুত্র 


যী রগীবতীর বাঙালী সভাপতি I 


es . পুীদীনেশচন্দর ভট্টাচাৰ্য্য . Hl ঠাস বি 


বাডাঁলীর বস্তির একটি মুধ বভিষি্ঞা নিদর্শন অদ্য 
বাংলার শিক্ষিত সমাজের আলোচনার অন্ত সবিনয়ে " উপ- 
স্থাপিত ‘করিতেছি । , এতিহাসিক'খুগে যে সকল হিন্দু রমণী 


হইয়| সন্মুখযুদ্ধে অপূর্ব বীরত্ব দেখাইয়া " অক্ষয় স্বর্গ লীভ 
করিয়াছিলেন তন্মধ্যে গড়মগলের অধিরাজী প্রাতঃস্মরণীয়া 
রাধ হুর্গাবতী সর্বশ্রেষ্ঠ সন্দেহ .নাই-। ভগ্বতী দুর্গার সাক্ষাৎ 
রিপা এই বীররমধীর বীরত্বকাহিনী নানা গরশ্থে কীঠিত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে সৰ্বাপেক্ষা প্রামাণিক বিবরণ আকবর- 


নামায় প্রাপ্ত হওয়া যায় (ইংরেজী অনুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. 


৩২৩-৩১) 1: সর্বজনবিদিত তাঁহার জীবনৰবত্তের ৰল সুত্র 
অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল । ই 

নৰ্মদার উত্তরতীরে কু গঢ়া” রাজ্য অতি পূর্বে গো. 
শেষ, গোগরাঁজা, নাগদেবের কন্ঠ! 
শ্রত্বাবলীগকে বিবাহ করিয়া সন্দিধধমূল রাজপুত ' ক্ষত্রিয় “যাদব 
রাঁয়” ৪১৫ বিক্রম সম্বতে ( ৩৫৮ গ্রীঃ ) রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 
তাঁহার অধস্তন ৪৮ পুরুষ রাজা সংগ্রামসাছি (খ্রীঃ ১৪৮০- 
১৫৩১) স্বীয় প্ররাক্রমে রেশ জয় করিয়া ৫২টি পৃথক, 
রাজ্যের সমাবেশে বিশাল রাষ্ু গড়িয়া তুলেন । গঢ়ানগরীর 
উপকণ্ঠে “সংগ্রামূ-সাগর” ও তাহার 'তটবন্তী ভৈরবের মন্দির 
তাহার ' কীর্তি ঘোষণা করিতেছে । কথিত আছে, উত্ত- 


মন্দিরে জনৈক শৈব সন্যাসী 'রাজ-শোণিতে শিবের অর্চনা 


মীনস করিয়া গভীর নিশীথে সংগ্রাম সাহিকে মন্দিরমধ্যে 
আনয়নপূর্বক বলি দেওয়ার ব্যবস্থা করে, কিন্ত লুকায়িত 


শাণিত অস্ত্রে রাজাই কৌশলে তাঁহাকে বলি দিতে সমর্থ 


হন এবং রুধিরতৃপ্ত দেবতার ্রীয়ুখ' হইতে বর ও নির্দেশ 
পাইয়া অপরাজেয় শক্তিদ্বারা রাজ্যবিস্তার করিয়া! পরম 
সৌভাগ্য লাভ করেন। সংগ্রামসাহির প্রধান! পুত্রবধূ 
শ্বনামধন্ভ! রাণী ছুর্গাবতী এবং তাঁহার সভাপণ্ডিত বাঙালী কবি 


পঞ্ননাভই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ছূর্গাবতীর ' 


আদেশে রচিত “ছর্গাবতীপ্রকাশ” নামক স্মৃতিগ্রস্থের প্রারস্তে 
মঙ্গলাচরণের, পর “গঢ়া” নগরীর উজ্বল এবং ক্তিত্বপূর্ণ বৰ্ণনা! 


তৎপর ১৯-২৫ 


দলপতি ( ১৫৩০-৪৮ খ্রীঃ )' তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে. আহ- 
মানিক ১৫৪৪ সনে “মহোবা” রাজ্য অসৈন্তে আক্রমণ করিয়া 
প্র্রাজিত রাজা শালিবাহনের কন্তা দুর্গাবতীকে ক্ষাত্রধর্শাম্থ- 


' সারে বিবাহ করেন। তৎকালে টি অসামান্য সৌন্দর্য্যের 


. অবলম্বন করেন । 


সন্ত, 
* আকবর-নামায় দলপতির মৃত্যুসময়ে বীরনারায়ণের বয়ন ৫ ছিল 


-কথা উত্তর-ভারতের রাজমগুলীতে' নি হইয়াছিল । . 
"পক্ষান্তরে রাজা দলপতির' শোধ্যবীর্ধ্য এরং অসাধারণ 
' বপুঃ-সৌন্দর্য্যের কথা জ্ঞাত- হুইয়। স্বয়ং হূর্গাবতীও তাহার 
বীরপত্ী' এবং বীরপ্রসবিনী রূপে ' স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ : 


অনুরাগী হইয়াছিলেন।- কিন্ত 'বিরাহের প্রস্তাব উত্থাপিত 
হইলে চনদেললবংশীয় রাজা. শীলিবাহন কুলমর্ধ্যাদায় নিকষ | 
গঢাবিপতির-হুত্তে - কন্তা সম্প্রদান করিতে অস্বীকার করেন। 
অগত্যা ছুূর্গাবতীরই ইঙ্চিতক্রমে দলপতি ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবস্থা ' 
‘এই স্মরণীয় বিবাহ্‌-ঘটনার অব্যবহিত পরে 
দলপতির মন্ত্রী “চূড়ামণি পাঠক” ৪ লক্ষ যুন্্র! ব্যয় করিয়া 
এশ্বরধ্যদ্থচক -এবাজপেয়”: যজ্ঞ সম্পাদনপূর্বক “বাজপেয়ী” 
উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাহার অধস্তন বংশধরগণ 


'-এ উপাধি দ্বারাই পরিচিত হুন। 


. ছুর্গাবতীর দাম্পত্যজীবন ৪. বৎসরের 'বেশী স্থায়ী হয় নাই। 
দলপতির স্বত্যুকালে' হুর্গাবতীর শিশুপুত্র বীরনারাঁয়ণের বয়স 
মাত্র ৩ বংসর ছিল ।* শিশু রাঁ্পুত্রের প্রতিনিধিক্ূপে 
রাণী ছুর্গাবতী € ১৫৪৮-৬৪ খ্রীঃ ) ১৬ বদর অতি যোগ্যতার 
সহিত রাজত্ব করেন এবং তাঁহার খ্যাঁতিপ্রতিপত্তি ও বিপুল 


এখ্ব্য্যের কথা,সমত্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়| পড়ে । এই এঁখৰ্ষ্যই: < 


তাঁহার কালম্বরূপ হইয়াছিল" 'তাহার রাজস্বসচিব অধর 
কিছুকাল দিল্লীর রাঁজদরবারে দৌঁত্যকার্ধ্য করিয়াছিলেন, 
‘কিন্ত মোগল সেনাপতি আসফ খাঁ কর্তৃক রাজ্য আক্রমণ তিনি 
প্রতিরোধ করিতে পারেন'নাই। এই আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য 
যে কেবল বিজিগীষ| নহে, পরস্ত. রাণীর সমৃদ্ধ কোষাগার 


" অুষঠনেচ্ছা তাহাতে সন্দেহ নাই ৷ 


১৫৬৪ গ্রীষ্টাবের প্রথম ভাগে + আসফ থা ৬০০০ অশ্ব- 
১২০০০ পদাতি" ক্েন্ত ও 'কামানাঁদি সহ 'ব্রাজ্য আক্র- 





বলিয়া লিখিত আছে (পৃ, ৩২৬)। গানগ্ররীর নিকটে রামনগরে দূল- 
পতির' ভ্রাতা এবং ধীরনারায়ণের . পরবর্তী রাজা চন্ররসাহির প্রপৌত্র 
হৃদয়েখরের পত্নী রাণী সুন্দরী ১৭২৪ বিক্রমসন্থতে বিষুআঁদিপর্ধ-দেবতার 
মন্দিরে যে প্রস্তরলিপি যোজন! করেন তাহার ১৮ গ্লোকে বীরনারায়ণের 
বয়স ৩ বলিয়া লিখিত আছে (4siatie Researches, XV 1825. p. 
439 )1 বিখ্যাত ঠগী কমিশনার, শ্রীমান-সাহেবের গড়সওলের ইতিহামে 
(J. A. 5. B, 1837, PP. 621-48) শেষোক্ত মতই সমার্থত হইয়াছে, 
0. 627 1 'জীমানের লেখাই এ স্থলে আমীদের প্রধীন উপজীব্য । 

fy আসফ খাঁর আক্রমণের তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়-_-কোন 
মতে ( Elliot. vol, v৮ pP. 169) ৯৬৮ হিজরি, অন্যমূতে ৯৭১ হিজরি । 
আমর! আকবর-নামায় পাই, আকবরের “নবম” রাজ্যাঙ্কে ( অর্থাৎ খ্রীঃ 
১৩/১৫৬৪ তোরিখের পর ) এবং ৪৭১ হিজরি সনে ( অর্থাৎ ৯/৮1১৫৬৪ 
তারিখের পূর্বে ) গড়ল রাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল। 





সিন্ধুর তারবস্তাঁ পাহাড়ের উপর পল্লীগ্রাম 





. আশ্বিন 


প্নাণী গার বাঙালী সভাপত্ডিত 


৫৩৩ 





মণ করিলে রাণী স্বয়ং জৈন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন ৷ প্রথম 


যুদ্ধে রাণীর সৈন্দল পরাজিত হয় এবং ক্রমশঃ প্রচ্চাদপসরণ . 


করিয়া তিনি এক সঙ্ধীর্ণ-গিরিসঙ্কটে সৈল্ভসমাবেশ, করেন। 


= A 


Ph 


+ 


সম 


এ স্থলে প্রথম দিনের যুদ্ধে মোগল: সৈন্য-শে।চনীয়ভাবে পরাজিত, . 
হয়, কিন্ত দ্বিতীয় দিনে রাণী স্বয়ং ,গজাকোহণে গিরিসঙ্কটের". 


' সন্মুখ ভাগে. অপূর্ব বীরত্ব. দেখাইতে, গ্রিয়| হঠাৎ চক্ষুতে.- 


'ৰাণবিদ্ধ হন এবং রাজপুত্র -বীরনারায়ণও আঁহত ভুইয়া শত্রুর 
"অগোচরে . সুদুর চৌরাগড় দুর্গে অপসারিত হন। বাণটি.. 
স্বহণ্ডে তুলিতে গিয়া ভাক্িয়া যায়, কিন্ত, মারাত্বক বেদনা 
* অন্ুভব-করিয়াঁও রাণী,পচ্চাদপসরণ করিতে, স্বীকৃত হন নাই.। 


"কথিত আছে; গিরিসঞ্কটের পম্চাঁতে-একটি.শুফপ্রায় গিরিনদী.. 


ভাগ্যবিপর্ধ্যয়ে হ্ঠাৎ.অল্পক্ষণ মধ্যে প্রবল স্রোতে ভরিয়া গিয়া 
সৈন্যদের পঙ্চাদপপরণ-পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়৷, মাঁছত পুনঃ পুনঃ 
রাঁমীকে হস্তিপৃঠ্ঠে নদী পাঁর. হইয়া যাইতে অস্থরোঁধ করে, কিন্তু 
তিনি মৃত্যুপণ করিয়া সন্থুখযুদ্ধ পরিত্যাগ রুরেন .নাই। অব- - 


শেষে অপর একটি বাণ আসিয়া যখন তাহীর. কণ্ঠঁদেশ বিদ্ধ_ 


করিল এবং শত্রুসৈন্য আঁসিয়! তাঁহাকে প্রায়'ঘিরিয়! ফেলিল, 
তখন মাছতের একটি ছুরিক! লইয়া তিনি নিজ বক্ষোদেশে 
বসাইয়া দেন। তাঁহার অস্তোষ্টিকৃত্য , পরে এ যুদক্ষেত্রেই 
সম্পার্দিত হইয়াছিল এবং তাহার শ্রশীনোপরি এখনও পথ- 
চারিগণ স্ষটিকের মালা স্থাপন করিয়া এই-বীররমণীর স্মৃতিপৃজ্জা: 
করিয়া থাকে । তীহার শ্মশানের পার্শ্বে ছুইটি প্রস্তরথও দৃষ্ট হয়। 


"সাধারণ লোকের ধারণা যে এ যুদ্ধকালীন রাণীর 'হুইটি যুদ্ধপটহ 


৬৪ 


প্রস্তরে পরিণত হইয়া] আছে এবং গভীর নিশ্ীথে. এখনও নাঁকি 
ওঁ পটহের- ধ্বনি পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা শুনিতে পায়. 1. 
বিঞ্রয়ী আসফ খ! অবিলম্বে চৌরাগড় অবরোধ করিলে 


বীরনারায়ণ নিহত হুন এবং রাজাস্তঃপুরিকারা জহ্রব্রত অব- 
- লম্বন করিয়া ভন্মীভূত হয়। ভন্মত্তপের মধ্যে আসফ খাঁ ছুইটি 


বালিকাকে জীবিত পাইয়াছিলেস, রাণীর এক ভগিনী . এবং 


ক 


~ 


১ 


বীরনারায়ণের এক বাগ দত্ত] পত্রী ।' যে বিপুল এঁখবর্য্য আসফ' 


খর করতলগত হয়, তন্মধ্যে এক শত কলস স্বর্ণযুদ্রা এবং , 


রাণীর পীলখানার অবশিষ্ট প্রায় ১০০০ হৃস্তী. উল্লেখযোগ্য ৷ 
গড়মগ্লের বাদীর গুপ্তধন আবিষ্কারের লোভ এখনও নিঃশেষ 


"হয় নাই, সাঁরীরণের বিশ্বাস রাণী পূর্বেই, ধনরত্বের বিশিষ্টাংশ ' 


সরাইয়া. ফেলিয়াছিলেন ৷. 
' ছুর্াবতীর স্বৃতিরক্ষা £ : জববলপুরের উপকণ্ঠ *্রাণীতাল” 


> নামক, বিশাল দীৰ্খিক! রাণী ছর্গাবতীর নাঁম চিরম্মরণীয় করিয়া! 


রাখিয়াছে। রাধীর:এক দাঁপীর অন্থরোধক্রগে দীর্ষিকা খনন-- ১ 


কারীর! প্রত্যহ কার্ধ্যশেষে প্রত্যেকে এক এক কৌদাল মাটি, 


স্থানবিশেষ হইতে তুলিয়া: লয়; এবং ' তাঁহীতেই অপর 
একটি ক্ষুদ্র দীঘি খনিত হইয়! যায়, নাম “চেরীতাল” ৷ ছুর্গাবতী 


ঠিক ৪০০ বৎসর পূর্বে-_১৫৪৮ সনে-্বহত্তে রাঁজ্যভার ' 


(= মৈঘঠন্থুর, ). 


গ্রহণ করিয়াছিলেন | অব্বলুরে র্গাবতীর রাহ্যপ্রাপ্িয চারি- 


শতাব্দী পুরণ উপলক্ষ্যে এ বংসর.একটি অনুষ্ঠান কল্পিত হইলে * 
"তাহা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ, -ক্ষত্রিয়রমণীর স্থৃতিপুঞ্জার স্বত্তিবাচন- 


রূপে স্বাধীন ভারতের মর্ধ্যাদাজ্ঞান উদ্দ্ধ করিবে ,এবং: ১৯৬৪ 
সনে, সমারোহে. এ পুজার সমাপ্তি ঘারা' একটি -এঁতিহাসিক 
ঘটনার-সয়ুচিত গৌরব লোৌকসমক্ষে- কৌর্ঠিত হইতে, পারে । 
আশা করি এ বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট: হইবে৷. 

*, ছুর্গাবতীর. বিছ্বোংসাহ্িতা £ মধ্যভারতের . রি 


" তৎকালে সংস্কৃতজ্ঞ -পণ্ডিতগণের আশ্রয়স্থল ছিলেন, । মিথিলায় 


প্রবাদ.আছে, দ্বারভাঙ্গা রাতের আদিপুরুষ. “মহেশ ঠহ্ুর” 
চারি, সহোঁদরের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সহোদর 


:“মগ্থাদেব” (ঠাঁক নাম “খেঘঠনুর” ) গড়মণ্ডলের, অধিপতির 


আশ্রয়.লাভ করিয়াছিলেন, তৎকনিষ্ঠ রিবিধ গরন্থপ্রণেতা ভগীরথ 


“রতনপুর”-বাজের, আশ্রয়ে যান (২. N. Sinha-—LHist. of 
Tirhut, 0. 215) । থেঘঠস্থুরের পৃষ্ঠপোষক: নিঃসন্দেহ, সংগ্রীম= 
সাহি ছিলেন ।... কথিত আছে, মহ্শে-ঠন্ধুরের বিখ্যাত শিষ্য 
“রঘুনন্দনদাস” (যাহার গুরুরক্ষিণা, হইতে দ্বারভাঙ্গার জমিদারী 
সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ ) রাণী ছূর্গাবতীর ব্যবহারে, অসস্তষ্ট 
হইয়া বশুর-রান্জের প্রসাদ-লন্ধ হত্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 
ছূর্গারতীর রাজধানীতে, যাইয়। প্রতিশোধ লইয়াছিলেন |] 
আমাদের - অনুমান হয় রঘুনন্দনের সহিত দুর্গাবতীর 


তৎকালীন সত!পগডিতের বিগ্তাবিষয়ে সংঘর্ষ হইয়াছিল * 


এবং বিচাঁর-ফল রঘুনন্দনের অনুকুল হয় নাই। রাণী ছুর্গাবতীর 
এই সভড়াঁপণ্ডিত তৎকালে ভাঁরত্বর্ধের একজন শ্রেষ্ঠ মহাধ্যাপাক 
ছিলেন এবং রাণীর গ্থায় তাঁহারও যশ সর্ব্বত্র-ছড়াইয়া পড়িয়া- 
ছিল। এই ভারতবিশ্রুত মহাপণ্ডিতের সমগ্র কীর্তিকথা 
এবং তত্্রচিত গ্রন্থরাঁজির 'সম্যক্‌ পরিচয়ার্দি একটি. প্রবন্ধে 
বিবৃত করা সম্ভব নহে. আমরা অতি সংক্ষেপে তাহার বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিতেছি ৷. 


“রস্তরা”্ধিপতির এবং তংকণিষ্ঠ. দামোদর , 


. ছুর্গাবতীহপ্রকাশ £. .“গঢ়া” পানা অধীখরী রাণী রগ, E 


* বতীর “নির্দেশে” পদ্মনাভ মিশ্র সাত. খণ্ডে বিভক্ত. এক. বিরাট 


স্থৃতিগ্রন্থের রচনা আরস্ত. কৱিয়াছিলেন।, ইহার প্রথম খগ্ড 
“স্ময়ালোক” মাত্র, আবিক্ধত. হইয়াছে ; লঙুনে, বিকাঁনীরে 
এবং কলিকাতায় .প্রতিলিপি, - রক্ষিত: আছে ।.:. শেষোক্ত 
প্ৰতিলিপি হইতে পুম্পিকাটি সম্পূর্ণ উদ্ধত হইল ৪" j 

“ইতি আমন্নির্বগ্-গদ্যপন্যহৃদয বিদ্য-বিদধদ্ধ, ন্দানন্দ সন্দোহ- 


$ এনম্বন্ধেমৈখিল পণ্ডিতদের মধ্যে নিয়নিযিত্‌ মনোহর ম্লকটি 


প্রচারিত আছে, 
_ প্রাতভীম্বতি পমিনীপরিহৃঢ়ে ফি তমা 
দ্বিকচক্রং চকিতং মুধৈব চতুরে চক্রি তবমদীক্ষসে । 
্রতরুমহেরবদনাভোঁপরসাদৌদ়াৎ। 
আয়াতে রঘুনন্দনে গজঘটাঘণ্টারবঃ আয়তে ] 


8. 


করনিকরপ্রৌিতরপ্রতাপপ্রভাবপটিম-পাঁটিতাতিবিকট প্রতীপ- 


রাজোরস্ডটকপাটবাটায়া নিরবধি সুবর্ণভারবিতরণ ক্বতাঁথী - 
মহারাজাধিরাজ-দলপতিপ্রেয়স্তাঃ এদুর্গা-. 
বত্যাঃ' প্রকাশে জ্িদ্রশসিন্ধুবন্ধুরবাধিলাসোদয়দুরীকৃতনিঃশেষ-- 


কৃতাধি-সার্ধায়াঃ 


দেশপ্রতববিষ্ঠা্থি স্তোমীজ্ঞানপঙ্ক-পরমপ্রতিঠিত-সন্সিশ্র্ীবলভ- 


দ্রাতুজ-বিজয়ন্তরীগর্ভনংভব সকল শীন্্ারবিন্দপ্রদ্যো তনভট্টাচার্য্য-- 


মিশ্রশ্রীপদ্মনাভক্কতে সময়ালোকে প্রথমঃ প্রচার? পুর্ণ: ॥ সংবৎ 
১৬২১ সময়ে পৌষনুদি ২ ভৌমে |” ( ২৩১-২ পত্র ) 

" অর্থীং-ছূর্গাবতীর যশোগান তৎকালে সমগ্র পৃথিবীর 
ভারতীকে সম্বদ্ধ করিয়াছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার প্রতাপ রবি- 
কিরণ সদৃশ ছিল এবং তাহার স্বর্ণনীনের সীমা 'ছিল না। 
গ্রন্থকার পদ্মনাভ মিশ্র সর্ধশাস্ত্ে, প্রবীণ ছিলেন বলিয়া তাহার 
বিচিত্র উপাধি ছিল “সরুলশাস্ত্রারবিন্দপ্র্ঠোতনভ্টাচাধ্য” | 


তাহার পিতা বলভন্্র ও মাত! বিভরয়গ্রী--বলভদ্র গঙ্গাতীরে . 


বসিয়া সকল দেশের ছাত্র পড়ায়! পরমপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন । 
প্রতিলিপির লিপিকাঁল ১৬২১ বিক্রমসন্বৎ (৫ ডিসেম্বর ১৫৬৪ 
মঙ্গলবার ) হুূর্গাবতীর স্বর্গপ্রাপ্তির মাত্র. কয়েক মাস. পরবস্তাঁ। 
লেখক কাশীবাসী কায়স্ব-গীবাঙ্ছদেব--বড় অক্ষরে অত্যুৎকৃষ্ 
লেখা । গ্রশ্থারস্তে পদ্মনাভ ৫৬ শ্লোকে মঙ্গলাচরণ, গঢ়ানগরীর 
বর্ণনা, . সংগ্রামসাহি . প্রভৃতির ্ততি এবং গ্রন্থের বিবরণ 
দিয়াছেন । ৩২-৩৭ শ্লোকে আবীরসাহি নৃপতির যুদ্ধযাআাদির 


যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় তাঁহাতে বুঝা যায়, গ্রন্থরচনাকালে তাহার 


পূর্ণ যৌবন, অর্থাৎ অন্থধান হয় আসফ খাঁর আক্রমণের অল্প 
পূর্বের ১৫৬৩ সনে গ্রন্থ রচিত হুইয়াছিল। ৩৮-৪৬ শ্লোকে 
রাজমাতা “সাম্রাজ্যলক্ী”ধবব্ধপা. দুর্গাবতীর বর্ণনা অতীব 


কবিত্বপূর্ণ ও মনোহর । একটি শ্লোক উদ্ধত হুইল £--- 


সংগ্রামবিজয়ং বীক্ষ্য যস্ত| দলপতিস্তিয়াঁঃ | 
মন্তত্তে মন্তুজাস্তথ্যং দুর্গায়াঃ সমরে জয়ম্‌ 1৪৬ 
ইহা] নিঃসন্দেহ যে ছূর্গাবতীর শোচনীয় পরাঁভবে এই 
বিরাট এন্থের রচনা বন্ধ হইয়া! যায়-__প্রথম খণ্ডের প্রথমাংশ 
মাত্র রচন1 করিয়! পদ্মনীতকে -আশ্রয়াস্তর সন্ধানে বহির্গত 
হইতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু অতি অল্পসময় মধ্যেই 
গ্রন্থের রচিত অংশ কাশী অঞ্চলে প্রচার লাভ করিয়াছিল । 
কাশীর তৎকালীন পণ্ডিতদের নেতৃস্থানীয় সুবিখ্যাত নারায়ণ 
ভট্টের পুত্র শঙ্কর ভট্ট “দবৈতনির্ণয়” গ্রন্থে দুৰ্গাবতী-প্রকাশের 
উল্লেখ করিয়াছেন ( Annals B.C.R.L, HEL, p. 71) ॥ 
হিন্দুর জাতীয়তাবোঁধ £ হুর্গাবতীকে অবলম্বন করিয়া হিন্দুর 
জাতীয়ভাঁব কিনূপে মধ্য-ভারতে উদ্ধ দ্ধ হইয়াছিল গঢ়ানগরী 
বর্ণনার ছুইটি শ্লোকে পদ্মনাভ তাহ] ব্যক্জ করিয়াছেন £-_ 
ভাস্বপ্রভেব কমলোল্লসনৈকভুলিঃ 
. ইন্দোঃ কলেব কুমুদং পরিশীলয়স্তী । 


 প্বারগী 
বি ৃষার্ক-. 


১৫৫ 





ৃ্ধিং গতে যবনবারিনিধো বরায়াং 
শাখেব যাক্ষয়ঘটস্য শুভা বিভাতি 1৯) 
(যে গঢ়ানগরী সর্ধ্যরগ্মির সন্ধায় কমলোল্লাসের অথাৎ লক্ষী- 


বৃদ্ধির স্থল,- চন্দ্রকলার গ্ঠায় যাহ! কুমুদের অর্থাৎ পৃথিবীর" 


আনন্দের বিকাসক, ধরাতলে যবন-সমুদ্রের বৃদ্ধিপ্রাপ্তিতে 
যাহ! মাঙ্গল্য অক্ষয়ঘটের পল্পবশাখার স্যায় বিরাজমান )। 
যাং হৈন্দৰীহুষ্টিরভুং প্রপন্নী তুরুফভীতাবনিরক্ষণায় । 
ত্য খিলং শঘরমুত্িমগর্যাং রাহোভিয়া চান্্রমসীকলেব 16১০) 
.€ চন্দ্ৰকলা রাছর ভয়ে যেমন অবশিষ্ঠাংশ পরিত্যাগ-করিয়! 
শিবের মাথায় আশ্রয় নেয় তেমনি তুরুদ্ষভীত পৃথিবীকে রক্ষার ' 
অন্ত “হৈন্দবী সুষ্টি” গঢ়ানগরীতে আশ্রয় লইয়াছিল )। 
ছুর্গাবতীর পরাজয়ে কেবল একটি রাজ্যের স্বাধীনত! মা 
বিনষ্ট হয় নই, হিন্দুজাতির রাষ্্রচেতনার একটি উল্লেখযোগ্য 


'উন্মেষ অস্কুরে বিনষ্ট হুইয়াছিল। পুরাকালে রাজারা অশ্বমেধ 


যজ্ঞ করিয়া! রাষ্ট্রপম্ৃদ্ধি চন! করিতেন ; দুর্গাবতীর পরিণয়ের 


" পর “মহারাঁজাধিরাজ” দলপতি নর্শুদ্াতীরে রাঁজমন্ত্রীার] 


“শ্ীজগদৃগুরু-মিশ্র-বলভক্্রাতুজ 1” 


অসাধারণ পঙ্ডিত ছিলেন $ 


সমারোহে বাঁধসম্বদ্ধিন্চক “বাজপেয়” যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া 
ছিলেন (J, A. 9, B. 1857, 9. 630)। 
জগদগুরু বলভদ্্র মিশ্র 2. পদ্মনাভের পিতা একজন 


শ্লোকটি উল্লেখযোগ্য ৫ 
তর্কাস্তো্বার্কভাসো নিফগমকবিতাকরবেনরকাশা: 
সাংখ্যাসংখ্যাতসংখ্যাঃ কণভূগন্ৃমতপ্রাঞ্জলোদ্বোধভাজঃ। 
বেদাস্তা শ্রাস্তবাঁচঃ কণ্ভিণিতিবিদঃ কর্ণ্ঘকাওপ্রবীণাঃ 
শিশ্কা যেষামনেকে বয়মিহ মনস! তান্‌ গুরূণানমামঃ ॥(৫০) 
(অৰ্থাৎ বলভদ্দ্রের অধ্যাপনা বিষয় ছিল তর্কশান্ত্র, 
সাহিত্য, সাংখ্য, বৈশেষিক, বেদাস্ত,মহাভাগ্য এবং কর্মকাণ্ড ।) 
খগুনপরাক্রম গ্রন্থে পদ্মনাভ. আত্মপরিচয় দিয়াছেন 


পরম প্রতিষ্ঠাসুচক “জগদৃগুর” বিশেষণ পদটি প্রণিধানযোগ্য । 
বলভদ্্রের এক ছাত্র “ভাস্কর” গুণরত্বাবলী নামক গ্রন্থের শেষে 
চারিশ্লোকে, গুরুস্তব করিয়াছেন। বলভদ্রের জীবদ্ধশায় 
রচিত এই স্তবের একটি শ্লোক উদ্ধত হইল £_ 
। যেষাং নিতাস্তং ব্সনাএরঙ্ষেণ্সরস্বতী তাঁগবমাতনোতি | , 
সদর্পবিদ্জ্জনবৃন্দবন্দ্যান্‌ নমাম্যহং তান্‌ বলভন্রমিশ্রীন্‌ ॥ 
ছুর্গাবতী প্রকাশের উদ্ধত অংশের ভাষা হইতে মনে হয় 


উক্ত গ্রস্থরচনাঁকাঁলে বলভদ্র জীবিত ছিলেন । বস্তুতঃ আইন্‌-. 


ই-আকবরী গ্রন্থে (91001109010, vol. 1, pp. 537-47) 


আকবরের রান্রত্বকালীন ভারতবর্ষের প্রধান ৩২ ভবন হিন্দু 


পণ্ডিতের মধ্যে বলভন্্র মিত্রের নাম পাওয়া যায় (1. ম. 0. 
11, DP. 35) তালিকাটি আকবরের অভিষেককাঁলে 
রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে । 


স্ছর্গাবতী উালের bd 


বলভদ্রের অধ্যাপকণীবনের 


নি 


২ 


- পরা 


( 


৮ 


রন 


“রাণী ুর্গাবতীর বাঙালী সভাপণ্ডিত 


৫৩৫ 





তংকাঁলে বলভদ্র ডি বৃদ্ধ হ্াছিলেন সন্দেহ নাই | কারণ 
তাহার ছাত্র-রচিত গুণরত্বাবলী গ্রন্থের লিপিকলিই ১৫৭০ 


সম্বং ( ১৫১৩ শ্রীষ্টাব্ব)। বলভদ্রের পাঁণ্ডিত্যের নিদর্শনপ্বরূপ - 


তাহার রচিত গ্ন্থমালার একটি তালিকামাত্র এখানে সঙ্কলিত 
হইল :-- তর্কভাঁষার ঢিফা, তাঁফিকরক্ষারর টিক, প্রমাণ- 


মঞ্জরী .গিকা, সপ্তপদার্থা ঠীকা, দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশচীক! 


(বলভদ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা) এবং বৌদ্ধাধিকারপ্রকাশগিকা 
€(অনাবিষ্কত, পদ্মনাঁভের সেতুগিকাঁয় পৃ, ৩৭৮ উদ্ধত )। 
এই সকল গ্রন্থে পাওয়া যায় বলভদ্রের পিতার নাঁম ছিল বিষ্ণু- 
দাস মিশ্র ত্ৰিপাঠী এবং মাতার নাম মাঁধবী (মাধবী নহে )। 
সপ্তপদার্থ ঠিক! বলভদ্র সন্দর্ভের প্রারস্তে ( এই টীকা! মুদ্রিত 
হইয়াছে ) তিনি মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন--“নত্বা চুণ্ডিপদদ্বন্ং” ; 
ইহার সহিত পুর্বোদ্বত দুর্গাবতীপ্রকাশের পুম্পিকায় “ত্রিদশ- 
সিদ্ধুবন্ধুরবাগ বিলাসোদয়---”বিশেষণ পদ সংযুক্ত করিলে সন্দেহ 
থাকে ন] যে তিনি কাশীবাসী ছিলেন । 

পদ্মনাভের গ্রস্থাবলী £-_পদ্মনাভ তাঁহার বিচিত্র উপাধি 
সার্থক করিয়া নান! শাস্ত্রে বতর গ্রন্থ রচন] করেন । ভাঁরত- 
বর্ষের সর্বত্র তাঁহার গ্রন্থের প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


শান্তাহ্সাঁরে বিভাগ করিয়া! তাহার থহমালার টি প্রদত্ত: 


হইল। 

-০) কাব্য বীরভদ্রচন্পৃ-_রাী ছুর্গাবতীর স্বৰ্গপ্রাপ্তির পর 
পদ্বনাঁভ বিপন্ন হুইয়]-অন্ত রাঁজার আশ্রয়ে গিয়াছিলেন সন্দেহ 
নাই। তাহার নূতন আশ্রয়দাতা বুন্দেলখগ্ডের বধেলবংশীয় 
মহারাঁজাধিরাজ  রামচঞ্জ্রের পুত্র যুবরাজ বীরভদ্রদেবের স্তাতি- 


'শ্বরূপ এই চম্পৃুকাব্য ১৫৭৮ গ্রষ্টাব্দে রচিত হ্ইয়াছিল। 


এতস্িন্ন তিনি আরও কাঁব্যাঁদি রচনা করিয়াছিলেন যাহা এখন 
বিলুপ্ত হুইয়াছে। শরদাগমে তিনি স্বরচিত বহু শ্লোক উদ্ধত 
' করিয়াছেন । 

(২) অলঙ্কার £_চন্্রালোক ঠিক! শরদীঁগম, ইহাঁও বীর- 
ভক্তের আদেশে রচিত (কাশীতে মুক্ধিত হইয়াছে )। সেতু- 
চাকার একস্থলে (পৃ. ৮২) তিনি স্বরচিত আরও পাঁচটি 


অলঙ্কার গ্রন্থের নাম করিয়াঁছেন-_-অলঙ্কারভাক্কর, কাঁব্যপ্রকাশ- 


প্রকাশ, কাব্যপ্রকাশখণওন, একাবলীবিবরণ ও মনোরম!--সবই 
বিলুপ্ত । কমলাকরভট্ট রচিত কাব্যপ্রকাশগিকায় (পৃ ৩১ ও 
৩৩, কাশী সং ) পদ্মনাঁভের ব্যাখ্য] উদ্ধত হইয়াছে । 


(৩) : স্বৃতি ছুর্গাবতীপ্রকাঁশ-ও প্রায়শ্চিত্তপ্রকাশ । শেষোক্ত ' 


গ্রন্থের বঙ্গাক্ষরে প্রতিলিপি রাণাঘাটের এক ত্রাহ্ষণ-গৃহে 


আবিস্কৃত হইয়াছিল (1, 2121 পত্রসংখ্যা ৮৪) এখন বধ 
- এই প্রগল্ভ বারেন্্র শ্রেণীর কুলীন “লাহিড়ী” বংশীয় নরপতি 


নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে । 


(8) বেদান্ত £ খওন পরাক্রম অর্থাৎ খণ্ডন খণড খাতের চীকা, . 


কলিকাতায় এবং আলো য়ারে প্রতিলিপি আছে । 
(6) স্তায়বৈশেষিক 2 তৎকাঁলে নব্যন্থায়ই প্রতিভাঁবিলাঁসের 


লীলাস্থল ছিল এবং পদ্মনাভ: রি বহুবিধ ক 1 রচনা তিক 
তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন । এযারৎ 
আবিষ্কৃত গ্রন্থরাঞ্জির নাম_কণাদরহন্ত (স্বরচিত কাঁরিকার 
ব্যাখ্যা, কারিকাংশ অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে ), কিরণাবলীভাঁক্ষর 
(ব্রব্যথ্ড মুদ্রিত), বর্ধমানেন্দু (ছুইটি-_একটি ব্ব্যপ্রকাশের 


ভীকা,. অপরটি স্ভাঁয়নিবন্ধপ্রকাশের দিক), সেতু (মুদ্রিত, 


বৈশেষিক ভাষ্য চীকা ), স্যায়কন্দলী টীকা, স্তায়লীলাবতী টীকা, 
মণিপরীক্ষা (প্রত্যক্ষ ও অনুমান খও) এবং পক্ষধরোদ্ধার 
(প্রত্যক্ষ ও অন্থমান খণ্ড )। এতডিম্ন শব্ূপরীক্ষা, প্রত্যক্ষখৎ- * 
ভুষণবিন্তাস ( কণাদরহস্তে উদ্ধত) প্রভৃতি এখনও আবিষ্কৃত 
হয় নাই। এই সকল গ্রন্থ আলোচনা করিলে সন্দেহ থাকে 
না যে.তিনি তাহার সময়ে পভিত-সমাঁজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। আইন্ই-আঁকবরী গ্রন্থে চতুর্থ বিভাগে যে ১৫ জন 
হিন্দুর নাম, আছে তন্মধ্যে বলভদ্্র মিশ্র য্ঠ, সুবিখ্যাত বিদ্যা 
নিবাস নবম এবং ত্রয়োদশ নাম শুধু “ভট্টাচার্য্য”_এএই 
ভট্টাচার্য্য পদ্মনাভ হইতে অভিন্ন বলিয়া আমরা অনুমান করি । 
দুর্গাবতীর হ্যায় ছুর্গাবতীর সভাঁপণ্ডিতের নামও দিল্লীতে কীন্তিত 
হওয়ার কথা । পদ্মনাঁভও বহুস্থলে নিজেকে শুধু “ভট্টা- 
চার্ষ্য” বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন | যথা, শরদাগমের 
প্রারন্তে -- 7. 
ক্রিয়তে তন্ত নিদেশাৎ চন্দ্রালোঁকে প্রকাশোহয়ম্‌। 
শরদাঁগম ইতি বিদ্বিতো প্ভুট্টাচার্য্যেণ” যতুতঃ ॥ 
| (৭ম শ্লোক, পৃ. ২) 
অন্তত্র যথা ৪ | 
যন্তাজ্ঞয়| বিধত্তে “ভট্টাচাৰ্য্যঃ” শুভাং চীকাং। 
ইরিরিই কুর্মাবতরঃ শর্্মাংদিশতু প্রভোস্তস্য ॥ 
(ওয় পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৯) 
দিল্লীর রাঁজদরবারে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে পিতা|-পুত্রের উভয়ের 
নামোল্লেখ একটা অসাঁমান্ত ঘটনা বটে ৷ | 
, পদ্মনাভ বাঙালী ছিলেন £ তাঁহার গ্রন্থমধ্যে যে সকল 
নুতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তদ্বারা প্রমাণ হয় যে, পদ্মনাভ 
বাঙালী ছিলেন। সংক্ষেপে কাঁব্রণগুলি উল্লিখিত হইল । 
(১) পদ্মনাভ বহুস্থলে ( সেতু, পৃ. ৪৩, ৮০ ) লিখিয়!- 


ছেন তাঁহার পিতার গুরু ছিলেন “প্রগল্ভ ভট্টাচার্য!” বলভ্্র 
স্বয়ং দ্রব্যপ্রকাশের টীকাঁয় লিখিয়াছেন £_ 
“মৃত্ব। তর্কবিচারচঞ্চুরমনঃ শ্রীমৎপ্রগল্ভাদৃগুরোঃ 
সিদ্ধান্তং পরমং যুনেরপি মনঃ সৌধ্যাঁয় যঃ কল্পতে | - 
(২য় শ্লোক) 


মহামিশ্রের পুত্র ছিলেন, যদিও তিনি কাঁশীতে অধ্যয়ন-অধ্যাপন! 
করিয়াছিলেন (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৭, পৃ. ৬৯-৭৭; 
১৩৫৩, পৃ. ১০-১১) ০ তীহাঁর বংশধর উত্তর ও পূর্ববঙ্ধে 


৫৩৬ ‘ bing 


১৩৫৫ 





রর তিনি অবস্থায়' এখনও ‘বিধমান আছে: + পদ্ননাততি 
বহ এহে প্রগল্ভ-মতের প্রতি তাহার পক্ষপাত স্পষ্টভাঁষীয় সুচন| 
করিয়াছেন-_ছুইটি স্থল উদ্াহরণ-স্বরূপ উদ্ধৃত হইল । 
“তুষ্টোম্ত তেন স কৃতী'সুকৃতীপ্রগল্ভ |” 
( খগ্নপরাক্রম, ১৫৯1২ পত্র). 
“অন্রব্রম:," ইতি স্বকীয়ং প্রগল্ভভক্তিনিবন্ধনং পন্থানম্‌।” - 
(পক্ষধরোদ্ধার, অহ্গুমান;.৭81১ প্রত্র )- 
প্রগল্ভ পক্ষধরমিশ্রের সমকালীন কিন্বা কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী । তখন 
গেঁড়-মিথিলার মধ্যে-নব্যস্তায়ের চচ্চায় প্রবল প্রতিদন্দিতা 
চলিয়াছিল। কোন মৈথিল পণ্ডিতের পক্ষে, বিশেষতঃ-বল- 
ভদ্র পদ্মনাভের ন্যায় প্রতিভাঁশালী অতিপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে, 
সে গৌড়ীয় পণ্ডিতের শিশ্ত্বগ্রহণ অসম্ভব. বলিয়া মনে 
হয় ।. সুতরাং পদ্মনাভ মৈখিল ছিলেন. বলিয়া যে প্রবাদ 
নিস হইয়াছে ( Hist. of Hl ০,155) তাহা 
প্রমাণসিদ্ধ নহে। 
(২) ভিন গিকায় ) একস্থলে 
(২1১ পত্রে) “অন্মৎ প্রথম পরম গুরবঃ রীস্রীমানভট্টাচাধ্যাস্ত” 
- বলিয়া এক ব্যাঁখ্যাবচন উদ্ধত হুইয়াছে। অর্থাৎ বলভদ্ত্ে 
প্রথম গুরু ছিলেন শ্রীমান । প্রগল্ভের স্থায় শ্রীমানও বারেন্দ্র-. 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ' 
( Introduction to Purusottamas কিনি 
vritti ৪6০ P. 16-18)1 বলভদ্ত্রও সুতরাং গৌড়দেশীয় 
এবং সম্ভবতঃ বারেন্দ্র শ্রেণীয় ছিলেন। 


" (৩) বর্ধমানেন্ু গ্রন্থে “তৈরভুক্তাত্তপ রলিয়া একটি 


উদ্ধত এবং খণ্ডিত হ্ইয়াছে। কণাদরহস্যে বৈশিষ্ট্য 
পদার্থ প্রকরণে স্বরূপ সংবন্ধের লক্ষণ বিচারে স্পষ্টতর বচন 
- দৃষ্ট হয়।, “নাঃ, তৈরভুক্তমতাস্থগ্রহোপি গৌড়ীয় রাদ্ধাস্ত 


বিরোধাৎ 1***.অত্র তৈরভুক্তা$..ইতি পক্ষধর পক্ষাবলম্বিনঃ ' 


সর্ধেপি সর্কৈকবাক্যতয়| বর্স্তি। অত্র টা 
নির্গলঘমলবচন মকরন্দ সংদর্ভোপজীবিনাং ধ্বনিঃ.*8৮ (১৫১, 
পত্র) তৈরভুক্ত অর্থাৎ মৈথিল মতের খণ্ডন এবং গোঁড়ীয়- 





রাদ্ধাপ্তের প্রতি এইরূপ সুললিত “ভাষায় পক্ষপীত প্রদর্শন কোন 


মৈথিলের লেখনী হইতে কম্মিন্‌ কালেও বাহির হইবে না। 
(৪) পক্ষবরোদ্ধারের অন্গমীনখগ্ডের অপর একটি বচন 


" হুইতেও পদ্মনাভের গৌড়ীয়ত্ব সুচিত হয় £_“এবং চ মিলিত- 


ঘটদ্বয়ং ন পদার্ঘাস্তরং কিন্তু ঘটাবেব, তত্র চ যাঁবদ্বিশেষাঁভাবঃ , 


- প্রত্যেকা বৃততিধর্মতবাদিতি সার্ববভৌমভাষিতৎ নাঁমান্থর্ূপভাষিত- 


মেব 1” . (২৮১ পত্র )। বিখ্যাত গৌড়ীয় গ্রন্থকার বান্ুদেব 
সার্বভৌমের প্রতি এতটা মতাহ্থকুল্য এ যুগে কোন মৈথিলের 
পক্ষে সম্ভবপর নহে 
(৫) বাচম্পতিমিশ্রের তীর্বচিভ্তামনিগছের ইরা 
“গয়াপ্রকাশ” প্রকরণের একটি প্রতিলিপি কলিকাঁত1 রয়েল 
এসিয়াটিক সোদাইটিতে রক্ষিত আছে। গ্রন্থশেষে (২৫1২ 
পত্রে) লিপিকাঁরের পরিচয় এই £-_“শ্রীমুতশ্রীবলভ্্রমিশ্রাণাং 
 কীয়পততকমিদযূ। লিখিতৎ প্রীযছুনাথ চক্রবর্তিন! শ্রীবলভন্ত্র- . 
মিশ্রাণামর্থে প্রয়াগমগুলে ॥” এই বলভন্ত্র পদ্মনাভের পিতা 
হওয়াই সম্ভব এবং তদীয় শি্য.ষছুনাঁথ চক্রবর্তী “মন্ত্রবতাকর” 
ও “আগমকল্পবল্লী” নামক তাস্ত্রিকনিবন্ধের রচয়িতা হইতে, 
অভিন্ন বলিয়া, মনে হয়। গ্রন্থ বাংলার বাহিরে ' লিখিত 
হইয়াছিল বুঝা যায়, নতুবা বঙ্গাক্ষরের পরিবর্তে নাগরাক্ষর 


"ও কাঁশ্মীরাক্ষর অনুলিপি দেখ! যাইত না (Tantra MSS, . 


R. A. S. B, I, pb. .347-53,. 893-95 ) | মন্তৰরত্রাকরে . 


যে সকল গ্রন্থের বচন উদ্ধত হইয়াছে তন্মধ্যে আগমকল্পদ্রম ও 


সুন্দরীরহস্তববত্তি বাঁরেন্ ব্রাহ্মণের .রচন! ৷ এতদ্বারা যছুমাথ এবং 
বলভদ্রও বারেন্ শ্েনীয় ছিলেন বলিয়া অন্থমান কর! 
চলে ! 

. বাদলার বাহিরে বাঙালী প্রতিভার “বহু নিদর্শন ভিতি,” 
হইয়াছে, কিন্ত জগদৃগুরু বলভদ্র মিশ্র ও তংপুত্র পঘ্মনাভের- 


খরন্থমালা 'একসময়ে ভারতের সর্বত্র যেরূপ আদর লাভ : 


করিয়াছিল তাহার তুলনা! নাই। অথচ আজ পর্য্য বঙ্গদেশে 
এই অসামান্ত প্ৰতিভাসম্পন্ন বিদ্দগোষ্ঠীকে বাঙালী বলিয়াই 
জানা যায় নাই; সমুচিত স্বৃতিপুজ্া হওয়া ত দুরের কথা । 
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বিমানে ভু-প্রদক্ষিণ 
শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত 


একদিন * রি আঁলীক্কায় আমেরিকার রবির গবেষণার “হাজারে ৭৫'১, ১৯৩১ সালে হাজারে ৮৩৯ এবং ১৯৪১ সালে 
“কথা পড়িলাম। আঁগামী যুদ্ধে আমেরিকা যে উত্তরমেরুর পথে হান্দারে ১০২১ । অনেকে মনে করেন এই দীর্ঘায়ু দেশে 
ইউরোপ হইতে দ্রুত আক্তান্ত হইবে সে বিষয়ে অনেকেই বৃদ্ধদের ভরণ-পৌোষণের অন্ত সরকায় “যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিতে- 

নিঃসন্দেহ । ' উত্তরমেরুতেই রাশিয়া ও আমেরিকার সংযোগ- ছেন না। 

স্থল। কত শীতে কিরূপ যুদ্ধ চালান যায় ইহাই গবেষণার . একদিন বঙ্গীয় বয়স্কাউট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরূপে 
বিষয় । গবেষণার ফলে নাঁকি দেখা গিয়াছে যে শুষ্ভ ডিগ্রী নিউইয়র্কের বয়স্কাউট. কর্তৃপক্ষের পরিচয়-পত্র লইয়া ক্যানাডার 
পর্য্যন্ত তাঁপে পূৰ্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালাঘ যাঁয়। শুন্তের নীচে যখন বয়স্কাউট আপিসে উপস্থিত হুইলাম। কমিশনার মেজর 
" তাপ নামিতে থাকে তখন প্রতি ডিএ্রীতে মানুষের ছুই শতাংশ . জেনারেল স্পাই এবং তদীয় সহকারী ডং এল্‌, কুরিয়ে 
. করিয়া পটুতা হানি হয়। এই হারে তাপ শুষ্ভের ৫০ ডিগ্রী আমাকে সাগ্রছে অভ্যর্থনা করিলেন । স্প্রাই যুবক, তাঁহার 
নীচে নামিলে মানুষ একদম অকর্ম্মণ্য হইবার কথা। কিন্তু দেহ্‌ যেমনি উন্নত তেমনি সতী । তিনি নানারূপ সদালাপে 
শুন্যের ৬০-ডিগ্রী নীচে পর্য্যপ্তও মানুষ কোনমতে যুদ্ধ চালাইতে আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। তিনি ইটালীর রণক্ষেত্র 
পারে। তাপ তারও নীচে নামিলে মানুষের পক্ষে বাহিরে ভারতীয়দের সঙ্গে পাশাপাশি যুদ্ধ করিয়াছেন--সে কথা 
আসিয়া দ্বাডানও অসভ্ভবূ. হুয়। সে তাপে নিঃশ্বাস লইলে সোৎ্সাহে বলিলেন। . কুরিয়ে প্রৌঢ় বয়স্ক ।' মানচিত্রের দিকে 
ফুস্ফুস্‌ জমিয়া যায় । কাঁজেই তখন যুদ্ধ সসম্ভব | " তাকাইয়া কলিকাতা হইতে অটোয়! কত দুর তাছ! হৃদয়ঙ্গম 
সেদিন আর, বি, কুড়ির (1. 9. U777 ) আঁপিসে করিবার চেষ্টা করিতেছেন । আমি বলিলাম, জ্যামিতির ভাষায় 
যাই। ইনি.পারিবারিক ভাতার ( amily) /110%9006) কলিকাতা ও অটোয়ার দুরত্ব ১৮০ ভিশ্রী। এখন এখানে 

ডিরেক্টর । ১৯৪৪ এষ্ঠাবে এ দেশে পারিবারিক ভাঁতা আইন অপরাহ্ণ ৩টা ; কলিকাতায় এখন রাত ৩টা। আমাকে 
৮২ পাস হয়।' এই আইন অনুসারে এ দেশের প্রত্যেক শিশু .আপ্যাঁয়িত করিতে উভয়েই ব্যস্ত ।. কি করিবেন ঠিক করিতে 


১৬ বংসর বয়স পর্য্যন্ত নিয়লিখিত হারে বৃত্তি পাঁয়। . পারিতেছেন না, নিজেদের কাজকর্মের কথা বলিলেন । শেষে 

বয়স, , মাসিক হার " বলিলেন,“এক দিকে ইংলণ্ডের রক্ষণশীলত| অপর দিকে আমে ' 

৬ বছরের কম ২.৫ ডলার  . রিকার বৃহৎ বাণিজ্যিক ধরণ.। আমর! এক মধ্য পন্থা অবলম্বন 

৬ হইতে ৯ . '_ "৬ ডলার করিয়া চলিয়াছি।” ইহাদের সমস্ত পুস্তক ও পঞ্জিকাঁদি কলি- 
১০ হুইতে ১২ ৭ ডলার - ' ক্ষাতার বয়স্কাউট আপিসে পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। 

২ ১৩ হইতে ১৫ ৮.ডলার - আমিও কলিকাতা বয়স্কাউটের পুস্তকাদি এখানে নিয়মমত 


চতুর্থ সস্তানের পর ভাতার হার কমিয়া যায় । পঞ্চম সন্তানের পাঠাইবার অন্ত তাহাদিগকে অনুরোধ করিব বলিয়া। প্রতিশ্রুত 
হাঁর প্রতি স্তরে এক ডলার কম । ' ষ্ঠ ও সপ্তম সম্ভানের হার হইলাম । 
ছুই ডলার কম। অষ্টম অস্তাঁন-ও তৎপরবত্তাঁ সম্ভানের ছার অটোয়ায় অবস্থানকাঁলে একদিন কাগজে পড়িলাম আঁমে- 
তিন ডলার কম।. রিকার জজ্জিয়া রাষ্ট্রে ছুই প্রতিদ্বন্থী গবর্ণরের মধ্যে রীতিমত 
_ প্রতি মাসে শিশুর মাতার নামে ভাতা পাঠান হয়। ১৬ দন্ুত্ধ উপস্থিত।. আর্নল জন্দিয়ার গবর্ণর,। , সাধারণ 
বৎসরের অনধিক বয়সের শিশুর সংখ্যা প্রায় ৩৪ লক্ষ'। ভাতার নির্বাচনে তিমাজের নিকট তিনি পরাজিত হুন। কর্তব্য- 
জন্ কেন্দ্রীয় সরকারের বাধিক ব্যয় ২৫ কোটি ডলার । ধনী- ভার গ্রহ্ণেত্র তারিখের পূর্বেই তাঁলমাজ যৃত্যুযুখে পতিত হন । = " 
৯৮ নিধন-নির্বিশেষে সমস্ত মাতাই বাড়ী বসিয়া এই ভাতা .পাঁন। তখন জঞ্জিয়ার আইন-পরিষদ তালমাজের পুত্রকে গবর্ণর 
সমস্ত শিশুর জীবনারস্তে স্ুযোগ-সমতা প্রতিষ্ঠাই এই ভাতার নির্বাচিত করেন। একটি আইন-ঘটিত কুট তর্ক লইয়া তখন 
উদ্দেশ্য । বর্তমানে এ দেশের বদ্ধ লোকের অন্থপাঁত বাড়িয়/গ মহ] অনর্থ উপস্থিত হুয়। আনলি এই নির্বাচনকে বে আইনী 
, যাইতেছে মৃত্যুর হার. কহিয়া যাইতেছে । ১৯৩১ 'ফুইতে  বলিয়! ঘোষণা! করেন । তালমাঁত্র-পুত্র গবর্ণরের বাড়ী চড়াও 
৪১ পর্য্যস্ত দশকে যখন বাণিজ্যিক মন্দা চলিতেছিল তখন জন্ম- করিয়া আনলকে তাঁড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন, কিন্ত ফিরিয়! 
-হার ও আগৃস্থক সংখ্যা উভয়ই কমিয়া গিয়াছিল। ৬০ বৎসর যাঁন। পরদিন আর্নলের অন্থপস্থিতিতে-তাঁলমাজ-পুজ্র বাঁড়ীটি 
এবং তৃদদধিক বয়স্ক লোকের অনুপাত ১৯২১ সালে ছিল দখল করিয়া লন। আনল ফিরিয়া আসিয়া দেখেন বাড়ী 


৫৩৮ 





বেদখল । তখন একট! বাহিরের ঘরেই টেবিল পাঁতিয়া 
বসিয়া.বোঁষণ| করিলেন যে তিনিই গবর্ণর---তালমাজ. নন. 
উভয় পক্ষই টেচাইয়া বাজী মাৎ করিবার চেষ্টা করিলেন। 
. তালমা দখল করিয়া বসিয়াছেন। কাঁজেই প্রথম 
যুদ্ধে তাঁহারই জয় হইল। কয়েকজন নাগরিক তাঁলযাঁজ- 
স্বাক্ষরিত আইনের বিরুদ্ধে পৃথকভাবে মামলা রুজু করি- 
লেন। আদলিতগুলির পরম্পর বিরোধী রায় বাহির হইল । 


তখন সুপ্রীম কোর্টে মামল1 দায়ের হইল । সুপ্রীম কোর্টের . 


রায় বাহির হইবার পূর্বেই আমি ক্যানাডা ত্যাগ করি। 
এই সময় আমেরিকার আরও একটি ঘটন! আমার-দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিল । বিলবো নামক জনৈক সেনেটরের নামে নালিশ 


সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। সেনেটের একটি কমিটি এই 
বিষয়ে তদত্ত করিয়] ঘটন1 সত্য বলিয়া রিপোর্ট পেশ করিল। 
তখন বিলবো সেনেটে বপিবাঁর অযোগ্য এই বলিয়া একটি 
প্রস্তাব আলোচনার৫থ উপস্থিত হুইল । বিলবে। ডিমৌক্রেটিক 
পার্টির লোক । তাহার পার্টি তাহাকে সমথন করিবে কিনা 
এই বিষয়ে কয়েক দিন আলোঁচন! চলিল। সেনেটে তখন 
বিতর্ক চলিতে লাঁগিল। অবশেষে বিলবে! নিজেই পদত্যাগ 
করিয়া আলোচনা পরিদমাণ্ত করিলেন । 

ক্যানাডার অডিটর জেনারেল ওয়াটসন সেলার Ee 
ব্যক্তি । তিনি এক দিন আলোচন! প্রসঙ্গে বলিলেন, “যুদ্ধের 
সময় কয়েকটি কাস ক্যানাডা ও আমেরিকা! একত্র সম্পাদন 
করে। . হিসাব আমরাও রাঁখিয়াছিলাম, আমেরিকাঁরও 
বাখিবার কথা। কিন্তু শেষ পর্ধ্যস্ত আমেরিকা আমাদের 
হিসাবই গ্রহণ করিল ।” 


ও অন্যান্ত কয়েকটি বিষয়ে ব্রিটিশ বা ক্যানাভীয়ান ষ্ট্যাার্ড 
উচ্চতর । কিন্ত তথাপি আমেরিকা কর্ম্সাফল্যে যে সর্বববিষয়েই 
সকলকে ছাড়াইয়! গিয়াছে তাঁহাতে কোন সংশয় নাই) 
কিরূুপে এরূপ হয় তাহাই ত চিন্তার বিষয় ।” | 

ডাঃ ক্লার্ক ও ডাঃ ঈটনের সহায়তায় আমার কাক 
দ্রুত অগ্রসর হইতে লাঁগিল। ইহাদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ 
হইতে হুয়। ডাঃ ঈটন এক দিন তাঁহার ভারত-প্রবাসী 
ভগিনীর কথা উত্থাপন করিলেন। বলিলেন. “আমার ভগিনী 
মান্রাজে একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। তামিল ভাষা বলিতে ও 
লিখিতে পারে। স্কুলের মেয়েদের প্রতি তাহার অসীম স্গেছ। 
- সেবার দেশে আদিয়াছিল। 
কথা তাহাকে লিখিয়া জানাইত। মেয়েদের চিঠি হাতে 
করিয়া] তাহাকে বহুবার অশ্রুবিসঙ্জন করিতে দেখিয়াছি ।” 

থামিয়া বলিলেন, “বাইবেলে একটি লাইন আছে, 
‘পৃথিবীর সর্বত্র আমার কথ! প্রচার কর ।' এই লাইনটি উপরই 


- প্রবাসী 


7 টি 


- শহর ত্যাগ করিয়া প্রান্তরে পড়িলাম। 
হয় যে তিনি যুদ্ধকাঁলে কণ্ট্‌ ষ্ট বিতরণ করিয়া! নিজের ব্যক্তিগত . 


ভদ্রলোক কথাগুলি বলিয়া কিঞ্চিং' 


গৌরব অস্ছভব করিয়াছিলেন । আমি বলিলাম, “হয়ত হিসাব, -বন্ধ থাকে ৷, 


মেয়েরা . তাহাদের সুখছুঃখের - | 
" নৈপুণ্য ও সুরুচি সর্বত্র পরিক্ষুট । মট্য়ল প্ুথিবীর মধ্যে - 


"আঁসিলাম । 


এ» 
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যত যিশনারী প্রচেষ্টার প্রতিষ্ঠা । এই লাইনটি পড়িয়াই 
আমার ভগিনী মিশনরী জীবন বরণ করিয়া লইয়াছে।” 


নিউইয়র্কে একটি মহিলা বলিয়াছিলেন ঠাঁহাঁর ভগিনী ' 


মৈমনসিংহের গারে! পাহাড়ে মিশনরী জীবন যাঁপন করেন। 
অটোয়ার পারিবারিক ভাতা! ডিরেক্টরের এক আত্মীয়াও 
নাকি মিশনরী ব্রত গ্রহণ করিয়া! ভারতবর্ষে আছেন । 


২৩শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার অটোয়া ত্যাগ করি। 
সকাল পৌনে নয়টায় হোটেল ত্যাগ করিলাম । 


হইতে সংবাঁদ প্রচারিত হইল, এখন তাপ শুষ্ঠের ১৫ ডিগ্রী 
নীচে । সর্বসুক্লা রাঁজ্বধানীর মধ্য দিয়া মোটরে চলিয়াছি। 
ছু'ধারে স্তপাকার 


রেডিও . 


বরফ, পরিষ্কার আকাশ, তাঁপহীন উজ্জ্বল সুর্ধ্যালোক তাহার : 


উপর প্রতিফলিত হইয়া অপরূপ সৌন্দর্য্য সুষ্টি করিয়াছে । 
সুর্য্যালোক চন্দ্রালোক অপেক্ষাঁও সুদ ও শীতল, কিন্ত অত্যন্ত 
পরিক্ষার । চন্দ্রালোকে একটি রহস্ত সৃষ্টি করে ; রহস্তময়ী 
প্রক্কৃতিকে আরও রহ্ম্তময়ী করিয়া তোলে । কিন্ত এ যেন মনে 
হইতেছে শুভ্র! প্রক্কৃতির অস্তস্তল পর্য্যন্ত পরি্কার দেখিতেছি। 
সওয়া নয়টায় বিমান-ঘাটিতে- পৌছিলাম, বিমান তক্ষুনি 
উড়িল। ১০টায় মন্টি,য়ল বিমাঁন-ঘাঁটিতে পৌছিলাম | হোটেলে 
পৌঁছিতে, ১১টা বাজিল। হোটেলের নাম কুইন্স্‌ ঘোঁটেল। 


অটোয়া হইতে যট্ট,য়ল বিমান পথে ৯৪ মাইল। মটটিযলে ১ 


তখন তাপ শূষ্তের পাঁচ ডিগ্রী নীচে । 
ম্টিয়ল সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরে অবস্থিত ক্যানাডার 
বৃহত্তম শহর, বন্দর ও পোতাশ্রয়। জাহাজ .আটলান্টিক 


৮ 


ann 


M2 


মহাঁসাগর.হুইতে সেন্ট লরেন্স নদী দিয়া-এখানে আঁসে। নদী, 


শীতকালে জমিয়া যায়। তখন ৪ মাস জাহাজ চলাচল 

মুটি য়ল একটি দ্বীপ। লম্বায় ২৭ মাইল ; পাশে ১২ 
মাইল। জনসংখ্যা বর্তমানে শহুরে ১১ লক্ষ, বৃহত্তর 
মষ্টিয়লে ১৫ লক্ষ। শহরটি কিবেক প্রদেশে অবস্থিত । 
কিবেক প্রদেশের প্রায় সমস্ত লোকই ফরাসী ভাষাভাষী । 
তবে মন্টিয়লে ফরাসী না জানিয়া ইংরেজী জানিলে 
বিশেষ কোন অঙ্কবিধা হয় নাঁ। হোটেল, আপিস, 
দোকান, বাস প্রভৃতিতে সকলেই মোটামুটি ইংরেজী 


বলিতে পারে। শহরের জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ 

ফরাসী ভাষাভাষী, ৭৫ শতাংশ রোমান ক্যাথলিক এবং 

এক লক্ষ ইহুদি ৷ . 
শহরটি সুন্দর! ফরাসী ইই্রিনীয়ারগণের শহরগঠন- 


দ্বিতীয় বৃহত্তম ফরাসী শহর বলিয়া! স্থানীয় অধিবাসিগণ 
গৌরব অনুভব করেন । রবিবার বাসে করিয়া শহর ঘুরিয়া 
নবাঁগতগণকে শহর দেখাইবার জন্য এই 


সাকিপড়ে | 


আশ্বিন 


বিমানে ভূঞ্দক্িণ 


৫৩৯. 





| বন্দোবস্ত চালক যাত্রিগণকে সব দেখাইয়া. ও বুঝাইয়া 


দিতেছে। শহরের মধ্যে কয়েকটি: ছোট ছোট পাহাড়। 
পাহাড়ের উপরে সুন্দর সুন্দর বাঁড়ী।- একটি পাহাড়ের উপর 
হইতে সেণ্ট লরেছ্গ নদী ও শহরের হিমারৃত দৃষ্ঠ সুন্দর 
দেখাইতেছিল। এখানে লোকের ধর্মমপ্রবণতা সহজেই চোখে 
অনেক গীজ্জী। অনেক পাদ্রী । পান্্ীদের শিক্ষার 
জন্য প্রকাও একটি কলেন্দ আছে । . একটি গ্ীর্জার নাম 
“নোত রদাম’--প্যারিসের ‘নোত রদাধ’ গীর্্জার অনুকরণে 
তৈরি । ভিতরে গিয়া কিছুক্ষণ .বসিলাম। তখন একটি 
স্তবগাঁন হইতেছিল। 
নদীর তীরে ৷ অদূরে যেখান হইতে জাহাজ ছাড়ে সেখানে খুব 
উঁচুতে মাতা. মেরীর একটি মূর্ঠি আছে। মাতা মেরী 
হাত বাঁড়াইয়া সমুদ্ৰ গমনোদ্মুখ নাবিকগণকে আশীর্বাদ 
করিতেছেন । ধা্ন্মিকপ্রবর ভাই আন্জের স্বৃতি শহরের সর্বত্র 
বিরাজমান । ইনি ‘মটিয়লের অলৌকিক পুরুষ’ নামে পরিচিত | 

নান! দ্বিগ দেশাগত আর্ত-নরনারীর রোগ ও শোক নিবারণে 
ইনি সিদ্ধবাক্‌ ছিলেন। ইনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। অল্প 
বয়সে মাতৃপিতৃহীন হইয়া মুচি, 'মিস্ত্ী, কৃষক প্রভৃতি নানা 
কাজে জীবনের ২৩ বংসর যাপন করিয়া মন্টিয়ল শহরে 
মাউন্ট রয়্যাল পাহাড়ের নীচে ‘নোঁত দাম” কলেজের 
দারোয়ান নিযুক্ত হন। এইখানে তাহার ধর্মীবন আরস্ত 


শে হয়। তিনি প্রেরণা অনুভব করেন যে তাঁহাকে এই পাহাড়ের 


" 


খু 


উপর সেন্ট জৌসেফের একটি মন্দির নির্শ্মাণ করিতে হইবে । 


. আন উচ্চ গন্থুজযুক্ত প্রকাণ্ড ও সুদৃশ্য মন্দির পাহাড়ের উপর 


দীড়াইয়। উন্নত মত্তকে সেণ্ট জোঁসেফের ভক্ত. ভাই আন্দ্রের 
মহিমা ঘোষণা! করিতেছে। 
ভাঁই আন্দ্ৰে দেহত্যাগ করেন।- | 
মট্টিয়লের মোমের পুতুলের মিউদিয়ম একটি বিশেষ 
র্শবীয়বন্ত। যীশ্তর জীবনকাছিনী এবং গ্রীষ্র-ধর্ষ্ের প্রথমা- 


বস্থার কাহিনী লইয়া নান! এতিহাঁসিক দৃষ্তাবলী মোমের - 
পুতুল দিয়! তৈরি করিয়! সাজান রহিয়াছে । দৃষ্তগুলি জীবন্ত |. 


ভাই আন্দ্রের একটি প্রতিযৃত্তি এখানে আছে । বহু মণ্টিয়ল- 
বাসী তাঁহাদের প্রিয় আন্ত্রের জীবন্ত বিগ্র্হ বলিয়া এই 
মুণ্ডিটকে ভুল করিয়াছেন। রোমের পোপ, রাজা ষষ্ঠ জর্জ, 
সেনাপতি আঁইসেনহাঁওয়ার এবং মণ্টগোমারীর মূর্তি এখানে 
তৈরি করিয়া রাখা হুইয়াছে। যীশু তাহার পিতার সহিত 
সমিস্ত্রীর কাঁজ করিতেছেন; রোমান সার্কাসে গ্রষ্টানগণকে হিংস্র 


” অন্তর সন্মুখে ফেলিয়া দেওয়া হুইতেছে। রোমান ক্যাটাকুত্বে 


অত্যাঁচারপীড়িত নবদীক্ষিত গ্রীষ্টানগণ তাহাদের প্রোজ্ছল 
ধৰ্মবিশ্বাস লইয়া, পরস্পর মিলিত হইতেছেন-_এই সমস্ত ভীবস্ত 


* দ্স্টাঁবলী যেমন চমকপ্রদ তেমনই স্ৰম ও ভক্তির উদ্রেককর । 


5 শ্বেতকায়গণের সহিত এদেশের আদিম অধিবাসি- 
'ম সজবর্ষের কয়েকটি দৃষ্ঠও রহিয়াছে। 


শুনিয়া পবিত্র বোধ করিলাম । গীজ্জাটি-. 


" বলিয়া স্বীকৃত হুইল। 


১৯৩৭ টা ৯২ বৎসৱ বয়সে .. 


কিবেক প্রদেশের রাজধানী কিবেক শহর। কিবেক 
শহর এখান ‘হইতে পূর্বদিকে, সেন্ট লরেন্স নদীর পারেই 


অবস্থিত। ইহাই ছিল সপ্তদপ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসীদের - 


প্রধান আড্ডা । পলাশী যুদ্ধের ছুই বৎসর পরে ১৭৫৯ খীষ্টাবে 
ইংরেজ সেনাপতি উল্ফ ফরাঁসীগ্নণকে পরাজিত করিয়া কিবেক 
দখল করেন ।-.এই যুদ্ধে উল্ফ নিহত হুন। কিন্তু ইহা 
ব্রিটিশ ষত্রাজ্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা । এই যুদ্ধের 


ফলেই ক্যাঁনাঁড| ব্রিটিশ প্রআাজ্যের অভ্ততুক্ত হুয়। বিজয়ী 


ইংরেজ ফরাঁসীদিগের আইন, আচার, ব্যবহার বা ধর্ম্মগত 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিল ন1। ফলে ফরাঁসীগণ ক্রমশঃ 
ব্রিটিশ সম্াজ্যের অনুগত হুইল । তবে ইংরেজী ভাষাভাষা 
ও ফরাসী ভাষাভাষীগণের আভ্যস্তরীণ ছন্দ ব্লহিয়া গেল। 
আমেরিকার .পণ্যসম্ভার বহন করিবার জন্ত এক সময়ে 


হুডসন ও সেন্ট লরেন্স নদীর মধ্যে রীতিমত প্রতিঘন্দিতা 


চলিয়াছিল। এই. প্রতিথন্দ্িতায় হডসনেরই জয় হুইল। 
নিউইয়র্ক উঠিয়! গেল। মষ্টিয়ল অনেক নীচে পড়িয়া! রহিল। 
১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ-ফরাসীর অন্তদ্বন্থের একটা রাজ- 
নৈতিক মীমাংসা! হইল। সেই বৎসর ক্যানাভা ‘ডোমিনিয়ন’ 
ইহাই ব্রিটিশ সাশ্রাজ্যে ‘ডোমিনিয়ন 
ষ্টেটাসের’. স্বত্রপাত। কতক দ্রুতবর্ধমান আমেরিকার ভয়ে, 
কতক ইংলণ্ডের নীতি পরিবর্তনের ফলে এবং কতক 


_ ক্যানাডার অর্থনৈতিক এক্যের তাগিদে এই ইংরেজ-ফরাসীর 


রাজনৈতিক মিলন ও “ডোঁমিনিয়ন ছ্েঁটাস” সম্ভব হুইয়াছিল । 
ক্রমশঃ ক্যান্াডিয়ানগণ উভয় সমুদ্র. পথ্যস্ত ছড়াইয়া পড়িয়! 
নূতন নূতন প্রদেশ গঠন করিয়াছে । আটলান্টিক হইতে প্রশাস্ত 
মহাসাগর পথ্যস্ত রেল-লাইন প্রতিষ্ঠা করিয়া এঁক্য ও উন্নতির 
পথ সুগম করিয়াছে । ছুইটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়া ইহাদের 
শক্তি ও একতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফরাসীগণ আভ্যন্তরীণ 
প্রতিযোগিতায় পিছাইয়া পড়িয়াছেন এবং (কিবেক প্রদেশেই 
সীমাবদ্ধ রহিয়া গিয়াছেন। 

মষ্টিয়লের বিক্রয়-কর আপিসের অধ্যক্ষ মসিয়ে জে, আঁর, . 
বুর্জজোয়ার স্াহাঁধ্যে আমার কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হইল। 
এক দিন কিবেক নগরী হইতে মসিয়ে' স্যাঙ্ক আমার তত্বাবধানি 
করিতে আসিলেন। ইহাদের আইন ও নিয়মাবলী ইংরেজী ও 
ফরাসী উভয় ভাষায়ই ছাপা হইতেছে । একই বইয়ের এক 
দিক দিয়! ইংরেজী, অপর দিক দিয়া ফরাসী । দরকার মত 
ঘুরাইয়! নিলেই হইল | আপিসের কর্মচারিবৃন্দ এখানে প্রায় 
সকলেই ফরাসী ভাষাভাষী ৷ | 

আমার হোটেল ছিল শহরের কেন্দরহ্থলে। সেন্ট লরেন্স 
নদী অদূরে | ক্যানাডিয়ান গ্যাশগ্তাল রেলের নুতন কেন্ীয় 
ষ্টেশনও নিকটে । এ শহরের ট্রামগুলি সুদৃষ্য । ছোট ছোট 
পাহাড়সমাকীর্ণ শহরের মধ্যে ট্রামে চড়িয়া ঘুরিয়|া বেড়াইতে 
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বেশ লাগিত। শীত অটোয়া হইতে কিঞ্চিৎ কম.। মাঝে 
মাঝে ২৫ কি ৩০ ডিগ্রী পর্য্যস্ত উঠে আবার শুন্োর, নীচে নামিয়া 
যায়। ফলে মাঝে মাঝে বৃষ্টি" হয় । তখন পথ চল! বিপৎ- 
সন্কুল হয়। হোঁটেলের লাউপ্জে অনেক সময় বসিয়া থাঁকিতাম, 
লোক আসিয়া টুপি, কানঢাকৃনী, কোট, জুতাঁঢাকৃনী প্রভৃতি 
খুলিয়া, বরফ ঝাঁড়িয়া যথাস্থানে রাখিয়! খাইতে বসিতেছে। 
খাবার পর গল্পাদি করিয়া চলিয়া যাইতেছে । ঘরের বাহিরে 
ও ভিতরে যেন পৃথক রাঁজ্য। বাহিরে মানুষের বর্ষের মত 
পোষাক, জড়সভ আকৃতি ৷ ঘরের ভিতরে আসিয়া তাঁহাদেরই 
চিন্কণ সজ্জা, তরল-লান্ত এবং হাস্ত-প্রস্ছুটিত মুখপদ্ম । কথাবার্ডা 
বেশীর ভাগই ফরাসী ভাষায়। কোন কোন রমণী তাহার 
বালক পুত্র কিরূপ ইংরেজী জানে তাঁহা সগৌরবে বলিতেছেন । 
এই সময় আবহাওয়া অনিশ্চিত বলিয়া বিমানে যাঁতায়াতও 
কিঞ্চিত অনিশ্চিত হুইয়া পড়ে। এই অনিশ্ঘতার ফল 
আমি ছুই বার ভুগিয়াছি। একবার শিকাগো যাইবার সময় । 
দ্বিতীয় বাঁর সেন্ট পল হইতে নিউইয়র্ক যাইবার সময় ।আমাঁকে 
এই ফেব্রুয়ারী 'ভ্যানকুবাঁরে অষ্ট্রেলিয়াগামী বিমানে উঠিতে 
হুইবে। কাঁজেই আমাকে যথাসম্ভব অনিশ্চয়তা পরিহার 
. করিয়| চলিতে হইবে ৷ রেল হইতে বিশ্ববিখ্যাত “ক্যানাঁডিয়ান 
রকি” দেখিবার লোঁভও ছুনিবার 1! এই উভয় কারণে, মট্টি য়ল 
হইতে ভ্যানকুবার রেলেই যাইব মনস্থ করিলাম। ১লা 
ফেব্রুয়ারী শনিবার রাত্রি »।টায় ওয়েবষ্ঠার ও আমি ক্যাঁনা- 
ডিয়ান রেলওয়ের ভ্যানকুবারগামী ট্রেনে মন্টিযল ত্যাগ 
করিলাঁম।, - 
মন্টিয়ল হইতে উরি রেলপথে ২৯৩০ মাইল 
যাইতে ৮৮ ঘণ্টা সময় লাগে । ১লা.ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৮টায় 
মষ্টিয়ল ছাড়িয়া ৫ই ফেব্রুয়ারী সকাল টায় ভ্যানকুবার 
পৌঁছিবার কথা । পথে তিন বার ঘড়ির কাঁটা! ১ ঘণ্ট! করিয়! 
পিছাইয়| দিতে হুয়। এইরূপে তিন ঘণ্টা সময় লাভ হ্য়। 
: সেইজগ্থ স্থানীয় সময়ের হিপাঁবে যদিও এই সময়ের মাপ ৮৫ 
ঘণ্টা, বস্তুতঃ ইহা ৮৮ ঘণ্টা । 'পথে ছুর্যযোগ বশতঃ সেদিন গাড়ী 


১১ ঘণ্টা বিল্ব্বে পৌছ়াইল। আমি ৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৮টা 
৫ মিনিটে ভ্যানকৃবার পৌঁছিলাম । | 
গাঁড়ীর মধ্যে বন্দোবস্ত বেশ ভাল। আমি যেকামরাঁটিতে 


ছিলাম, সেটার উপরে নীচে ২৪টি বার্থ। দিনে বাথগুলি 
- গুটাইয়া সোফায় পরিণত করা হুয়। ক্লাব গাড়ী ও খাঁবার 
গাড়ী সুসজ্জিত। খাদ্য ভাল। এই দীর্ঘ রেলপথ তৈরি 
ক্যানাডার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা । এই রেলপথই 
ক্যানীভাকে এক্য এবং উন্নতি দিয়াছে । এখনও বৌঁধ হয় 
এই পথ লোকসানে চলে । গ্রীষ্মকালে মধ্য ক্যানাভীয় বনে 
ও শতসহত্র দে ভ্রমণ, শিকার ও প্রমোদীর্থ বহু জনসমাঁগম 
হয়। আঁলবার্টার জ্যাস্পাঁে ভ্রমণকারীদের স্বচ্ছন্দ বিহারের 


.জগ্ক এক বিরাট পার্ক আছে । - ‘ 
বিশ্রুত সৌন্দর্য দেখিতেও .. বিস্তর 
এই সমস্ত ভ্রমণকারীর জগ্ঘ রেল -ফেম্পানী সর্ধবিধ সুবিধা: 
দেন। 

খরা ফেব্রুয়ারী রবিবার কেপ্রিয়ল টি শিট ও 


প্রকাশ করিলেন । 
নই, অথচ বিশুদ্ধ ইংরেজী বলিতেছি দেখিয়া প্রশংসমাঁল 


ক্যানীডিয়ান রফি'র বহু" 
লৌকসমাঁগম হয়। 


প্রভাত হুইল.। 
চলিলাম। এই অঞ্চলের কাছাকাছি অনেক কাঁগজের কল। 
অণ্টেরিয়োর উত্তর সীমানায় সোনা, নিকেল ও তাঁমাঁর খনি. 
আছে" গাড়ী দ্রুতবেগে চলিয়াছে। পাহাড় আর বন আর 
তাঁর মধ্যে শত শত হুদ। গাছের মধ্যে স্প্রস্‌, পাইন, 
পণলার ও বার্চই প্রধান। প্প্রস ও পাঁইনের পাঁতা পড়ে 
নাই। ইহারা চিরসবুজ | চিমিস্তবকে সঙ্জিত। যেন 
স্বাভাবিক গ্রীষ্টমাঁস তরুশ্রেণী । অন্থাঙ্গ বৃক্ষ নিঃস্ব, নগ্র। হদ- 
গুলি বরফে ঢাঁকা। মাঁঝে মাঝে বরফের ফাকে ফাকে স্বচ্ছ 
জল দেখা যাঁইতেছে। ্রেশনগুলিতে লোকজন নাই । দেশ 
জনশুন্ত । মাঝে মাঝে বনবিভাগের আঁপিস। কোন পণ্- 
পক্ষীও দৃষ্টিগোচর হয় না। সব বরফে ঢাকা । 

তর! সোমবার সকালে উইনিপেগের নিকটবর্তাঁ হইতেছি। 
উইনিপেগে পৌছিলাঁম বেলা পৌনে বাঁরটায়। রৌদ্দর-উঠে 
নাই। বরফ পড়িতেছে। ঝড়ে বরফ উড়িয়া যাইতেছে। 
এই ষ্টেশনে জু বদল হইবে । অনেক যাত্রী এই ষ্টেশনে 
নাঁমিয়া গেল! আম 
রহিলাম। নুতন কণীকৃটর আসিয়া বলিলেন, বাহিরে আঁব- 
হাওয়া খুব খারাঁপ। অনির্দিষ্টকালের জন্ত গাঁড়ী এখানে 
থাকিবে । বাহিরে তাঁপ শুন্তের ২৮ ডিগ্রী নীচে । প্লাটফর্শ্বে 
নামিয়া দেখি বাঁছিরে দীড়ান অসম্ভব। বেশ জোর র্লিজার্ড 
চলিতেছে । ইঞ্জিনের উপর বরফ পড়িয়] গলিয়৷ আবার 
জমিয়| যাইতেছে । এইরূপে ইঞ্জিন শুভ্র জটাজুটমঙিত হইয়া 
উঠিয়াছে। অবস্থা দেখিয়! চিন্তিত হুইলাম। ৭ তারিখে 
আমাঁর ভ্যানকুবার ত্যাগ কঁরিবাঁর কথা । 
আঁপিসে আমার বুকিং পাকা ক্লরিতে হইবে। কাজেই 
গাঁড়ীর ভ্যাঁনকুবাঁর পৌঁছাইতে ২৪ ঘণ্টার বেশী দেরী হইলে 
আমাঁর বিমান ধরাই হইবে ন।। পরবর্তী বিমান ১৫ দিন 
পরে ছাড়িবে। তাহাতেও স্থান জুটিবে কিনা সন্দেহ । 
আবহাওয়ার হাত এডাইবার. জন্য বিমানে না আঁসিয়! রেলে 
আসিলাম। রেলেও আবহাওয়ার ছাঁতে রক্ষা নাই । পূর্ব 
দিন নাকি ইয়কন টেরিটরীর একটি বিমান-ঘাঁটিতে তাঁপ শুঞ্ধের 
৮৩ ডিগ্রী নীচে নামিয়াছিল। একটি যুবক সাংবাদিক 
আমাদের কামরায় আসিয়া উঠিলেন। আবহাওয়ার নানাবিধ 
খবর দ্বিলেন। আমাকে দেখিয়া ভারতবর্ষ সন্বন্ধে খুব ওঁৎসুক্য 
আমি বিলাঁতে বা আমেরিকায় শিল” 


(2 


আমরা মাত্র ৫ জন যাত্রী এক কামরায় " 


৬ তারিখে বিষান 


ES) 


দিনমান অণ্টেরিও প্রদেশের মধ্য দিয়াই 


Fl 


বিমানে ভু-প্রদক্ষিণ 


88১. 





বলিলেন, “আমাদের. ইংরেজী 'শিখিতে কলিকাতা যাওয়া 
উচিত” তিনি আশ্বাস দিলেন যে গাড়ীর কিছুতেই ২৪ 
ঘণ্টার বেশী বিলম্ব হইবে না। 

বৈকাল ৬টা ১৫ মিনিটে গাড়ী ছাঁড়িল। টিরেণ্টে| হইতে 


- একটি গাড়ী ভ্যানকুবার যাইতেছিল। আর.একটি প্যাসেঞ্জার 


পার্ট গাড়ীরও উইনিপেগ হইতে এডমন্টন যাইবার কথ। 


তিনটি 
গাঁড়ী একত্র জুড়িয়া দিল । হিমাৰৃত পথে সম্তর্পণে গাড়ী চলিতে 


' লাগিল । 


ছুই.দ্বিকে সমতল দেশ। দিগন্ত বিস্তৃত ও বরফাচ্ছন্ন শুন্ত 
প্রীস্তর । -কদাঁচিৎ ছুই-চাঁরিট] গাঁছ দেখা যায়। মাঝে মাঝে 
রাদিয়াড়ির মত বরফ সুপ । আকাশ পরিষ্কার হইয়া জ্যোৎস্না! 
উঠিল। জ্যোঁৎস্নালোঁকে ছিমাৰবত প্রান্তর বেশ মিনির I 
রাত্রি ১০টায় ঘুমাইলাম । 

পরদিন ৪ঠ| মঙ্গলবার । আুন্দর রোদ উঠিল। সর্বশুু] 
প্রকৃতি রোদ্রে চক্‌চক্‌ করিতেছে ; শুধু জনন প্রান্তর । ছুই- 
একটা ঘোড়া কোথাও রেখা যায়। দুরে দুরে ছুই-একটা। ছোট 
বস্তি চোখে পড়ে | গমের দেশ অতিক্রম করিতেছি, এখানে 
গমের খাতু খুব ছোট; অক্টোবর হইতে মাঁচ্চ পর্য্যন্ত জমি বরফে 


চাকা থাকে, বাকী কয়েক মাসের মধ্যে সব কাক শেষ 


. করিতে হুইবে |. শীতে চাষার কোন কাজ নাই, শুধু গরু বাছুর 


পর" ঘুমাইয়া পড়িলাম। 


রক্ষা করে ও প্রচুর মাখন তৈরী করে। যুদ্ধের সময়. ইহারা 
ইংরেজকে বহু মাখন ও চী্জ দিয়াছে, এখনও দিতেছে । বেল! 
১০টার পর সাঁস্কাঁটুন ষ্রেশনে পৌছিলাম। নদীর পারে শহ্র | 
নদী অমিয় গিয়াছে । রাত্রে এডমনটন শহর অতিক্রম করিবার 
রাতে রকি” অঞ্চলে ট্পিরা 
আসিয়াছি। 

৫ই বুধবার প্রত্যুষে জাথত হইয়া এক অভৃত দৃষ্ঠ Aa 
ছুই পাশে উচু পাহাড় মাঝে গাড়ীর পথ | সব বরফে ঢাকা; 


চিরসবুজ রক্ষমাল] শ্রেণীবন্ধভাবে ছিমন্তবক হস্তে দণায়মান | 


বন্ষল-সর্বশ্ব বৃক্ষগুলি করজোড়ে উর্দ্নেত্রে দীড়াইয়া আছে। 
ইহাদের সংখ্য] অল্প ৷. 
ছুটিতেছে। স্বর্ধ্য সর্বোচ্চ পাহাড়গুলির মাথায় স্বর্ণ কিরণ 
ঢালিতেছে। উপরে সুন্দর নীলাকাশ ; তাহাতে দেববালাঁগণ- 
ছুই-একখাঁন1 সাদা মেঘের ভেল] ভাসাইয়াঁছেন । চারিদিকে 


" এক অদ্ভূত রহস্য ও শোভা । তাঁহার মধ্য দিয়া! গাঁড়ী জ্রুতবেগে 
- ছুটিতেছে । ক্রমে সব ভূর্ধ্যালোকে প্লাবিত হইল । এত আলো, - 


সি 


তবু রহস্ত যায় না। মন সমস্ত পারিপার্ধিকের সঙ্গে অদ্ভূত 
অস্তরঙ্গতা ও একাত্মতা বোধ করিতেছে। ক্লিয়ার ওয়াটার 
ষ্টেশন হইতে একটি নদী আমাদের সঙ্গী হইল। নদী আরাকিয়া- 
বাঁকিয়া পাহাড়ের ভিতর দিয়া পথ করিয়া চলিয়াছে। 
হ্মাঁতত,নদীর ফাঁকে ফাঁকে স্বচ্ছললিল__তরুণীর প্রসন্ন নয়নের 


" মত দেখাচ্ছে। কোথাও প্রশস্ত উপত্যকার মধ্য দ্বিয়া যাইতে 


৮" 


একটি ছোট’ গিরিনদী বরফ ঠেঁলিয়া, 


যাইতে, মন উদারত] ও প্ৰসন্নতা লাভ নিছে আবার 
কোথাও নিবিড় বনাবৃত সঙ্ধীর্ণ গিরিপথের. মধ্যে মন যেন. 
প্রকৃতির বক্ষন্পন্দন অনুভব করিতেছে । কোথাও তরঙ্গায়িত 
সমুদ্রের মত পাহাঁড়১সন্গিবেশ। কোথাও পাহাড় সো থাড়া 
হইয়! উঠিয়াছে। পিছনে কিছুই দেখা যাঁয় না। কোথাও 
পাহাড়-গাঁত্র খুব ঢালু হইয়া ক্রমশঃ যেন আকাশের. সঙ্গে 


মিশিয়] গিয়াছে । কোন কোন পাহাড়ের গাঁয়ে কোন গাছ 
না থাকায় বরফে রূপাঁর পাহাড়ের মত দেখাইতেছে | এই 
রূপে রজতগিরিপরিবে্িত প্রক্ক্তির লীলাকুপ্জের মধ্য দিয়া 
লীলাময়ীর কবো স্পর্শ অনুভব করিতে করিতে চলিয়াছি। 
কাম্জুপ স্‌ ষ্টেশন হইতে পাহাড় নীচু হইতে সুরু হইল। 
তখন বেল! ১১টা | বেশ বৌদ্র উঠিয়াছে। আকশি পরিঞ্ার, 
তাপ শুষ্ভের উপরে ১০ ডিত্রী হইবে মনে হুইতেছে। ছুই দিকে 
উঁচু পাহাড়, বৃক্ষশুন্ত, অতএব হিযাব্বত ও ব্গতশুভ্র । মাঁঝখান 
দিয়া নদী ইটিয়াছে, আমরাও ছুটিয়াছি। নদী কখনও বামে, 
কখনও ডাইনে যাইতেছে । নদী এখন প্রশস্ত ও হিমযুক্ঞ | 
মহাসাগর নিকটে, তাই নদী ক্বশতা| ত্যাগ করিয়া হিমবাধা 
ঠেলিয়৷ দ্রুত পদ-সঞ্চারে  ছুটিতেছে। আমরাও নষ্ট সময় 
পুনরুদ্ধার মানসে অভিসারিণীর. অনুগামী হুইয়াছি। প্রায় 
পৌনে তিনটায় ভ্যানকুবার হইতে ১৪৭ মাইল দুরবর্ত্তা ফল্স্‌ 
ক্রীক ষ্রেশনের নিকট শোভা নবতর রূপ পরিগ্রহ করিল । 
ডাইনে দুরে একটি আকাশচুম্বী পর্বতশিখরের হিমশীর্ষ অস্ত- 


গামী স্বর্য্যকিরণ প্রতিফলিত করিয়া. ক্ষণতরে গ্রীষ্মকালীন 
'কাঞ্চনজঙ্বার আভাস দ্বিতেছিল । 


ছুই ধাঁরে উচ্চ রজ্রতগুভ্ 
গিরিশ্রেমী। নদীকে তখন আমরা অন্ততঃ নয় বার অতিক্রম 
করিয়াছি এবং নদী,আঁমাদের ভাহিনে । রেল আকিয়া-বাঁকিয়। 
সাঁগর-গাঁমিনী নদীর অনুগামী হুইয়'ছে। রজতগুত্র গিরিগাঁত্রে 
চির-সবুজ বৃক্ষত্রেণী' রৌপ্যভূষণে মরকতমণিয়াঁলার ' মত 
দেখাইতেছিল | দিনমান সৌন্দর্ধ্যপানবিভোর চচ্ষুত্র্য়ের উপর 
ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাঁইয়া আসিল । বাহিরের অপরিমেয় 
সৌন্দর্য্যরাঁশি সঙ্গে সঙ্গে চিরতরে অন্তরে মুদ্রিত হইয়| গেল। 
প্রায় পৌনে ছয়টায় সন্ধ্যা হইল। তখন নদী প্রশত্ত এবং 
মন্দগতি হুইয়াঁছে ৷ নদীর পার ছুইটিও ক্রমশঃ প্রশস্ত হইতেছে ।' 
পাহাড় নদী হইতে দুরে সরিয়া যাইতেছে । রাত্রি ৮্টা ৫ 
মিনিটে প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্তী ভ্যানকুবার ষ্টেশনে 
নামিলাম | - 

পথে মন্টিয়ল হইতে ২৪১৭ মাইল দুরবর্ভা লুসার্থ খন 
সমুদপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতম | ইহার উচ্চতা ৩৬৫০ ফুট । জ্যাঁস্পাঁরের 
উচ্চত1 ৩৪৭০ ফুট | জ্যাস্পারের উত্তরে মাউণ্ট রবসনই ‘রকির’ 


উচ্চতম শৃঙ্গ । ইহার উচ্চতা ১২৯৭২ ফুট । ডাঁইনোসীর ও 


অন্ঠান্ত.জীবজন্তর যে প্রস্তরীভূত কঙ্কাল অটোয়ার মিউপ্রিয়মে 
দেখিয়াছি তাঁহা এই ‘রকি? পর্বতমালা মধ্যেই প্রাপ্ত। 
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ভি ফ্রেজার নদী ও উত্তরে বুরার্ড লেট মধ্যে, 


-ভ্যানকুবাঁর শহরের বড় ও প্রধান অংশ 'অবস্থিত। বুরার্ড 
ইন্লেটের উত্তরে উত্তর-ভ্যানকুবার এবং তাঁহার পশ্চিমাংশের 
নাম পশ্চিম-ভ্যানকুবার । শহরের পশ্চিষে প্রশান্ত মহাসাগর | 
বুরার্ড ইদূলেট মহাসাগরের একটি বড় খাঁড়ি। বুরার্ড.ইনূলেটের 
দক্ষিণ তীরে পোৌতাশ্রয়। ইন্লেটের মুখে একটি স্থলাংশ 
দক্ষিণ-ভ্যানকুবাঁরের উপর অনেকটা বাংলা ৫-এর মত খাড়া 
হইয়া প্রায় উত্তর-ভ্যানকুবারের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে । অস্তর- 
"টুকু প্রশস্ত ; তাঁহার উপর সেতুদ্ধার! উত্তর ও দক্ষিণ-ত্যান- 
কুবার সংযুক্ত হইয়াছে এই সেতুটি সু-উচ্চ। নায় লায়ন্স্‌ 
গেট সেতু । সমস্ত জাহাজ এই সেতুর নীচে দিয়! ইন্‌লেটে 
প্রবেশ করিয়া! প্রোতাশ্রয়ে যায়। এই বাংলার ৫-আকৃতি 
অংশে সেতু পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট ্ট্যানলী পার্ক। দক্ষিণ- 
ভ্যানকুবাঁর ক্রমশীর্ণায়মান হুইয়! পশ্চিমে মহাসাগরের ' দিকে 
অগ্রসর হইয়াছে । এই ত্রিভুদ্জাকৃতি অংশের সযুক্্রতীরবর্তী শীর্ষ 
বিন্দুর নাম গ্রে পয়েণ্ট.। এইস্থানে ব্রিটিশ কলস্বিয়! বিশ্ববিদ্যালয় 


অবস্থিত । ' বাংলার ৫-অক্কৃতি অংশের দক্ষিণ-ভ্যানকুবারস্থ ' 


ভূমির কাছে একটি ছোট খাঁড়ির-স্থগ্ি হুইয়াছে। ইহার নাম, 
ফল্স ভ্রীক। ইহার উপর একাধিক সেতু আছে। আমি যে 


রেলওয়ে-পরিচালিত। খুব বড় হোটেল । ক্যানাডার মধ্যে 


এই হোটেলটিই নাকি সবচেয়ে ভাল । এখানে ভাল কীকড়ার 


সালাদ খাইয়াছিলাম ৷ : 

ষ্টেশন হইতে হোটেলে আসিবার পথে বরফশুত্ত পথ 
দেখিয়া বিশেষ স্বস্তি বোধ করিলাম । বহু দিন এরূপ ছিম- 
মুক্ত প্রশস্ত পথ দেখি নাই। শীতও এখানে অনেক কম। 
মন্ষকে-আঁড়ষ করিয়া ফেলে না! । 

৬ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সকাঁলে Ee মাল লইয়া 
অধ্টেলিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজের আঁপিসে উপস্থিত হইলাম ! 
মাল ওজন করাইয়া জমা দিলাম । টিকিট কিনিয়! বুকিং পাকা 
করিয়া ব্যাঙ্কে গিয়া কিছু অধ্েলিয়ার টাক! কিনিলাম ৷. 
ইন্লেটের তীরবর্তী নগরাংশে খানিকটা ঘুরিলাম। ইহাই 
শৃহরের বাঁণিজ্যপ্রধান অংশ । ছোঁটেল 0 এই অংশেই 
অবস্থিত । 


বৈকালে ঠায়; দ্রুত শহরটি নি লইবাঁর মানসে 
. বাহির হুইয়! পড়িলাম। পোৌঁতাশ্রয়ের ধার দিয়া চলিয়াছি। 


বহু দিন এত পাঁতামুজ্ঞ গাছ দেখি নাই।' 


. আশা! নাই। 
হোটেলে উঠিলাম উহার নাম হোটেল ভ্যানক্বার | হোটেলটি 


বামে ল্লেগুন ও ভাঁইনে বাইচক্লাব রাখিয়া ই্র্যান্লী পার্কে 
উপনীত হইলাম । পার্কটি বিরাট, তরুরাজিসন্নিবেশে সুশোভন। 
এখানে 
একটি খুব বড় গাছ. শুধু বাঁকলের উপর দীড়াইয়া আঁছে। 
গাছটির পরিধি -৬৫ ফুট । পুরীধামের সিদ্ধবকুলের কথা 


& 


2 


মনে পড়িল । তবে এ গাছটি কিছুদিন হইল মিয়া গিয়াছে Minne 


পার্কের প্রান্তে লায়ন্দ গেট সেতুর গোড়ায় উপনীত হইলাঁম। 

সেতুটি সু-উচ্চ ও সুদৃষ্ঠ । “তাহাই পার্শ্বে প্রস্পেক্ট পয়েন্ট 
ওপারে পর্ধবতসন্ুল পশ্চিম-ভ্যানকুবার ! .বামে ইনলেটের, 
মধ্য দিয়া দিগন্তপ্রসারী প্রশীস্ত. মহাসাগর দেখ! যাইতেছে । 
দৃশ্যটি রমণীর । তাঁর পর সাগরপার দিয়! ৫-আকৃতি অংশ 
প্রদক্ষিণ করিয়া ফল্স্‌ ক্রীক পার হইয়| মেরিন ড্রাইভ ধরিয়া 


পশ্চিমাভিমুখে চলিলাম।- বিশ্ববিগ্তালয় দেখিয়া থে পয়েন্টে. 


উপনীত হইলাম । সন্মুখে অকুল প্রশান্ত মহাসাগর, উত্তরে 


পশ্চিম-ঙ্যানকুবারের হ্মিকিরিটিনী গিরিশ্রেণী অস্তগামী সর্য্য- 


কিরণে চক্‌ চক্‌ করিতেছে । সীমা এখানে বাঁধন ছাঁড়াইয়া 
অসীমে মিশিয়াছে। 
উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। 
হোটেলে ফিরিলাম। পাহাড় ও সমুদ্রে 
ঘিরিয়া শহ্রটিকে পরম রমণীয় করিয়া রাখিয়াছে। | 


এ শহরে কয়েক জন ভারতীয় (পঞ্জাবী ) স্থায়ীভাবে 
বসবাস" করিতেছে। কাগজে দেখিলাম ভাঁরত-সরকাঁর “. 
ক্যানাডিয়ান সরকারের নিকট ইহাদিগকে পূর্ণ ক্যানাডিয়ান- 
সিটজেন রূপে মানিয়| লইতে অনুরোধ করিয়াছেন। খবরের, 
কাগজগুলি অনুরোধটিকে মোটামুটি সমর্থন করিয়াঁছে। - 

৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সকাল ৮টা] ১৫ মিনিটে বিমান 
কোম্পানীর গাড়ী যাত্রীদের লইতে হোটেলে আঁসিল। 
.ওয়েবষ্টারের সঙ্গে অনেক দিন ঘুরিয়াছি, আঁজ বিদায়ের 


পালা ।- ওয়েবষ্টার বলিল, “আপনি কাল প্রশান্ত মহাসাঁগরের' 


উপর উড়িবেন, আর আমি আঁবার সেই পুরাতন ট্রেনে পুরাতন 
ওয়াশিংটনে ফিরিব।” আমি বিদায় লইয়া বলিলাম, 


“ওয়েবষ্টার, এতদিন তোঁমার কাছে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। 


পথে তোমার অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিব |” 
আটটায় হোটেল ত্যাগ করিয়া ৮টা ৪০ 
বিমান-ঘাঁটিতে 5 । 
উড়িল । 


সোয়া 
মিনিটে 
১০টা ১৫ মিনিটে . বিমান 


দেহবদ্ধ মন এখানে অনন্তের আঁভাঁসে 
দিগন্ত মেঘাচ্ছন্ন । স্য্যাত্ত দেখিবার . 


5 


es 


~~ 


টা. 





আশ্বিন 


NN A 


age : while the restless experimental artists, always 
seeking new formulae, found himself in danger of 
becoming less and less comprehensible to the men in 
the street. In his search for new modes he tended to 
concentrate on the means and to forget the ends. New 
style emerged which scemed all important to the 


artists. But the man in the street, far from recognising 
their importance, compluined that the new styles were 
a barrier between himself and the artist's message. He 
even began to suspect that the artist had no message. 
The ery went up that art was becoming divorced from 
life. The critic, hearing this cry and distressed at ever- 
began to 


widening gap between the art and people, 
exert himself 4s he had pever done before.” 


এ) (Art for Everybody) 


আমেরিকার একজন বিমানবাহিনীর সৈনিক-শিল্পীর 
অঙ্কিত রেখাচিত্র 


বস্তুত: আর্টের ক্ষেত্রে এই যুগাস্তরকারী পরিবর্তনের আভাস 

শুধু ইংলণ্ডে নয়, প্রাচ্য এবং পাশ্চান্ত্যের বহু দেশেই দেখ! দিল। 
, ইতিপুর্ববে আটের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ প্রায় ছিল 
না বললেই চলে, একটি বিশেষ অভিজাত শ্রেণীর লোকের! 


এ যুগের শিল্পকল! 


পাটানি 


আতদরিকার সুবিখ্যাত জাতীয় শিল্পের নিদর্শন মাউন্ট রাসমোর ন্যাশনাল 
মেমোরিয়াল পাহাড়ের পাথর কৃদে আমেরিকার জাতীয় নেতাদের 
মূৰ্তি (জর্জ ওয়াশিংটন, টমান জেফারনন, থিয়োডর রুজভেন্ট ও 
আব্রাহাম লিঙ্কন ) খোদিত করেছেন এ যুগের ভাদ্দর-্শিন্ধী 


ছিলেন আর্টের সমঝদার ৷ যাঁদের বলা হয়েছে conmon 
man in the street, তাঁর] আর্টের কোন ধার ধারত ন|। 
কিন্ত সে গণ্ডী অতিক্রম করে এ যুগের শিল্পকল। বহু আয়াসে 
বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা এড়িয়ে গণ-জীবনের প্রাঙ্গণে এসে 
দাড়াল এবং জনসাধারণ তাকে বরণ করে নিতে দ্বিধা করলে 
না। 
একথা মানতেই হবে যে, আমাদের দেশে এতকাল জন- 
সাধারণের সঙ্গে আর্টের সম্বন্ধ ছিল অতি ক্ষীণ। অভিজাত 
সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় কয়েকজনই ছিলেন আর্টের পৃষ্ঠপোষক । 
আর্টের প্রশংসা ও সমালোঁচন! াঁদেরই ডুইংরমে ছিল 
,সীমাবঞ্চ। কখনও ছু-একটি চিত্র-প্রদর্শশীতে সেই সব 
অভিজাত শিল্পী ও শিক্প-সমালোৌচকদের দেখা মিলত । 
অধিকাংশ শিজীই গতান্গতিকতার জঙ্বর্তন করে নবযুগের 
নুতন টেকনিক ও ভাবধারাকে পরিহার করেই চলে- 
ছিলেন । কিন্ত সম্প্রতি আমাদের দেশেও হাওয়া ফিরেছে। 
অন্তান্থ দেশে যেমন গণ-আন্দোলনের ঢেউ এসে তার শিল্প- 
জগতের রূপাস্তর সাধন করেছে, ভারতবর্ধেও তাঁর ব্যতিক্রম 
হয়নি; যদিও এই পরিবর্তন ব্যাপকভাবে এদেশে এখনও দেখ! 
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বিচিত্র, রামধন্থুর মত বর্ণাঢ্য, সেই 
রকম আটও নান! ক্ষেত্রে ও ভঙ্গিমায় 
লীলাচঞ্চল ৷ 
কিন্ত সমাজ-জীবনে শিল্পীর যে 
দায়িত্ব আছে তা তার বিশ্বত হ’লে 
চলে না। তার দায়িত্ব রূপসষ্টির 
দায়িত্ব । যদিও এখানে একটি গুরুতর 
সমস্ত) আছে; শিল্পীর দায়িত্ব আছে 
সমাজ ও দেশের প্রতি, কিন্ত সে 
দায়িত্বভার কি করে শিজী গ্রহণ 
করবে তার .স্থষ্টির স্বকীয়তা ও 
ব্যক্তিত্বকে বিসৰ্জ্জন দিয়ে সমাজ ও 
দেশের নামে আত্মোৎসর্গ করে? 
সেটা তো শিল্পীর স্বধশ্থাহুপরণ হবে 
না। আসল কথা শিল্পীর সৃষ্টির ক্ষেত্রে 
অবাধ মুক্তি চাই__সযাঁজ-সচেতন আমেরিকার প্রাচীর-চিত্রশিক্টের নিদর্শন । গৃহসজ্জার পরিকল্পনায় এ যুগের 
শিল্পী হ'লে তার সু মানুষের ছবি শিল্পীরা এই বিশেষ ধরণের আর্টকে কাজে লাগিয়েছেন 
আপনা হতেই মুক্তির গান গেয়ে উঠবে । কিন্তু দেখতে হবে যে, যেন কোন বিশেষ ছাঁচে শিল্পীর মন 
ঢালাই ন! হয়, অথবা কোন নিদ্ধিধ মতবাদ অনুসরণ করে 
তার শিল্পস্থষ্টি গতানুগতিক ন! হয়ে পড়ে। 


“Nobody advocates that an artist should be pressed 
into the straight-jacket of rigid conformism . . . To 
preach liniency Amounts to pleading for the artists’ 


degradation as a thinking person, as a responsible ন 
member of the community. It means either the mass- 
production of Dolls’ Houses as homes for our contem- 
porary artists or to show them as their ideal prototype 

the Vicar of Bray.” 


চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এই আদর্শসংঘাত গত মহাযুদ্ধের পর 
থেকেই সুরু হয়েছে । ইংলগের চিত্রশিল্প যুদ্ধের পর একটি 
বিশেষ বাক নিয়ে ভিন্নমুখী হয়ে পড়ে। ইউরোপের অক্তান্ 
দেশেও আর্টের সাধনা চলতে থাকে ষট্‌ ডিওর বাইরে 
জনতার হাটে । গণ-জীবনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
ঘটতে থাকে | এক দিক দিয়ে বিচার করলে একে একটি 
বিরাট পরিবর্তন বল! যায়, (বিপ্লব বল! ঠিক হবে না) 
এবং সে পরিবর্তন প্রতিটি শিল্পীকে সমাজ্সচেতন করে 
তোলে । ইউরে!পের অঙ্ান্ত দেশে ও ইংলণ্ডে চিত্রশিল্পের 
ধার] কোন্‌ পথে প্রবহুমাণ, তা নিয়ের উদ্ধৃতি থেকেই বোঝ 
যাবে, 
এক নৌ-সৈনিক'শিল্পী অঙ্কিত রেখাচিত্র “During the period between the last war and the 
71168 71 re IM 
টি: ঠা রং দা জাই, রা ই কষা ০৫ nit pt 
camps, the experimental and the academic: and the 
নেই । সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের আশা-বেদনার প্রতি- £1) between the two was no less wide in Britain than 
চ্ছবিই তাঁর ছবিতে ফুটে উঠবে। সেজন্ত শিল্পীর on the Continent. ‘The reactionary, academic artist 


continued to use a set of formulae that yearly became 
এবং শিল্পবোধ তাকে তার স্বধর্ম সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবে । 78009 obsolete and less filled to express the spirit of his 





এ যুগের শিল্পকলা 
__ স্ত্রীরক্িত সিংহ 


আমাদের দেশের সমান্ষ-জীবনে শিল্পীরা যে এখনো যোগ্য 
মৰ্য্যাদা লাভ করতে পারেন নি তার কারণ অঙ্ছাঙ্ক দেশের 





এ যুগের নূতন স্থাপতোর একটি অতিআধুনিক নিদর্শন । 
আমেরিকার একটি বিক্রয়-কেন্দ্রের নির্শ্মাণ-কল! 


মত শিল্পকলার উপযুক্ত সমাদর 
করতে এখনো আঁমরা শিখি নি। 
আমাদের শিজীদের মর্ধ্যাদ। ও 
সন্মান বিশেষ ক্ষেত্রে, সীমাবন্ধ, 
সাধারণতঃ তাঁর! জবনসমান্ধ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের গণ্ডীবন্ধ জগতে 
বাস করেন এবং সেই কারণেই 
জনসাধারণের সঙ্গে তদের পরিচয় 
ক্ষীণশ্রোতা নদীর মত ক্রমবিলীয়মান । 
অন্তান্ত জীবিকাশ্রয়ী শিল্পীদের কথা 
» বাদ দিলেও চিজ্ঞশিল্পীদের সম্পর্কে 
একথা নিঃসন্দেহে বলা যাঁয়। গণ- 
জীবনের বাইরে একটি নিজস্ব জগৎ ও 
পরিবেশের ভিতর চিএশিল্পী সৃষ্টিকর্শো 
আত্মনিয়োজিত থাকেন, সেখানকার 
তিনিই একমাত্র সর্ট ৷ চিত্ৰশিল্পী ছাড়া 
আছেন আলোকচিত্ৰশিল্পী, ভাস্কর, 


রেখাচিত্রশিল্পী, কাটুনিঃ প্রভৃতি । এদের প্রত্যেকেরই 
স্বকীয় একটি অতি পরিচিত জগৎ আ'ছে__সমাঁজে বাস করেও 
কখনও কখনও এরা নিজ নিজ শিল্পীমনের খেয়ালে 
এক স্বপ্রলোকে বিচরণ করতে থাকেন । দেশের জনসাধারণের 
সঙ্গে শিল্পীর খেয়ালে গড়া মনোজগতের সম্পর্ক অতি 
অল্পই ! 


বহির্ঘগতের সঙ্গে মনোজ্গতের এই যে সংঘাত এটাই 
হচ্ছে শিল্পীমনের চিরস্তন ছন্দ। আজকের দিনের শিল্পীর 
পক্ষে এ দুয়ের সমন্বয় সাধন করা! অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ॥ 
এখানে সর্ধপ্রথমে যে প্রশ্নটা মনে আসে, সেট! হুচ্ছে-_-আ্টের 
জন্ত আর্ট, না জীবনের জন্য আর্ট ? আপন খেয়ালখুশীমত চিত্র 
শিল্পীর তুলির রঙ রামধন্থুর মত ক্যানভাঁসের ওপর আত্মপ্রকাশ 
করবে, না এমন ছবির বাঞ্জন! ফুটে উঠবে যার সঙ্গে মানুষের 
জীবনের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ আছে। আর্টের জন্য আর্ট, অর্থাৎ 
নিছক আনন্দের জন্থ আর্ট এ কথার সুর এই শতাব্দীতে স্তন্ধ 
হয়ে গেছে। এ যুগের শিল্পকলা মুখ্যতঃ &.ডিওর ভিতরে আর 
আত্মপ্রকাশ করে না। শিল্পীও যেহেতু একজন সামাজিক 
জীব, সেইজন্ তাঁর শিল্পস্থষ্টি এ যুগের সমাজ-জীবনের ছাঁপ 
নিয়ে আসে--যে সমাঁজ-জীবন জনসাধারণের সুখ-ছুঃখ-আশ1- 
নিরাশীয় বৈচিত্র্যময় । 

আর্ট কোন বিশেষ রীতি ব1 পদ্ধতির মধো সীমাবদ্ধ নয়। 
কোনও ধরাবীধা নিদ্ধিঃ পথেই যে তাঁকে চলতে হবে 
তাঁও নয়। আর্ট বহুবিচিত্র, আর্টের উদ্দেশ্য সৃষ্টির আনন্দ ।- 
জীবনের সঙ্গে এখানেই তার যোগাযোগ । জীবন যেমন বহু- 





আমেরিকার এক সৈনিক-শিল্পীর আঁক! জল-রঠের ছবি। ওয়াশিংটনের একট প্রদর্শনীতে 
ছুবিখানি যথাযোগ্য প্রশংসা! লাভ করে 


 ভাবপ্রবণতা ন্‌! রোগপরবণভা 
_জীবিজয়কেতু বন 


_বোঁগপ্রবণ বাঙালীর ভাঁবপ্রবণ খলিয়াও একটা পরিচিতি আছে, 
পাটি কিন্ত সাধারণ বাঙালী আজ ভাগ্যবিপর্ধায়ের ফলে বিধ্বস্ত 
হইয়া বান্তববুদ্ধির সন্ধানে উন্মুখ । 
এতই অস্বাভাবিক যে তাঁহা কোন জাতির বৈশিষ্ঠ্য হইতে 
পারে না। বাঙাঁলীরও এই দোষ: তাঁহার জাতীয় জীবনে, 
আগন্তক ব্যাধি মাত্র । সুস্থ - বাঙালীর আঁসল রূপ-_সে 
দৃঢ়চিত্ত, তীক্ষু বিচারক্ষমতাসম্পন্ধ এবং কর্মঠ ।. বহুসংখ্যক 
বাঙালী স্ফীতন্লীহ হইলেও যেমন প্রীহাক্ষীতিটাই বাঙালীর 
শারীরিক বৈশিষ্ট্য হইতে পারে না, তেমনি ভাঁবপ্রবণতা 
বাঙালীর মধ্যে যত সুলভই হউক না কেন সেটি. তাঁহার 


স্বাভাবিক মানসিক বৈশিষ্ট্য নহে । চিন্তাশীলতা ও কন্মিষ্ঠতা ছুই: 


দিকেই বাঙালী ' তুল্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে! নব্যপ্থায় 
তাঁহার ' চিন্তাশক্তির অপূর্ব নিদর্শন, বিশালবুদ্ধি বঙ্কিমের সুন্ 
দৃষ্টিপাতে ভূত ভবিষ্যৎ আলোকিত, কৰ্ম্ম বিবেকানন্দের হষ্ট 
কর্ম্মকেন্দ্রের প্রভাব ভারতের সর্বত্র এমন কি দেশীস্তরেও 
প্রসরণশীল। অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা। যদি বাঙালীর জন্মগত 

লন্বগুগ মাত্রই হয় তবে. তাহার কারণ রি? 


। না হয়, 
এস, প্রতিকারই বা! কি? 


কিছু ভাবপ্রণতা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক-এবং তাঁহার 


" নিদর্শনস্বর্ূপ অল্লাধিক করুণরসের চচ্চা নেহাৎ অপ্রত্যাশিত 
. নহে, কিন্ত যখন কেবল করুণ রসের উপরেই পক্ষপাতিত্ব দেখা 


যায় তখন তাঁহাকে রসপ্রিরত| না বলিয়া রোগ বলাই; সমীচীন । 
এই রোগের মূলে আছে পরের, নিকট হইতে সহাহ্থভূতি- 
প্রাপ্তির হীন লোদুপতা। যখন প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্ধাসে, কাব্যে, 
অভিনয়ে, রাজনৈতিক বন্তৃতায় কেবলই দৈনন্দিন জীবনের 
লাঞ্ছনার কাহিনী পল্পবিত ভাষায়-প্রকাঁশ করি তখন এই সব 
লাঞ্ছনার প্রতিকার চিন্তা অপেক্ষা পাঠক বা দর্শকবর্গের সহাহ- 
ভুতি আকর্ষণের উদ্দেস্তই, তাঁহাতে বেশী থাঁকে। এই সব 
লাঞ্ছনার প্রকৃত প্রতিকার বা প্রতিষেধ পুরুষকারের আশ্রয় 
লওয়ার মধ্যেই. বস্তুতঃ আঁছে, কিন্তু দুর্বল মন যখন পুরুষকার 
আশ্রয় করিতে নিশ্চেষ্ট এবং ণিজের হূর্বলতা স্বীকার করিতেও 


, লজ্দিত তখন সে সরলতা! ছাড়িয়া নিজের সঙ্গেই ছলনার, 
> আশ্রয় লয় এবং ভাবপ্রবণতাঁর আবরণে নিজের অক্ষমতা 


- গৌপনের চেষ্টা করে। এই ভাবপ্রবণতার মাত্রা আরও বেশী 
নজরে পড়ে যখন দেখিতে পাই একজাতীয় অক্ষমের দল 
রবীন্দ্রনাথের বা মহাত্মা গান্ধীর অস্থকরণে বিশ্বপ্রেমের নামে 
বিহ্বল হয়। বিশ্বঙদ্ধ যাঁহাকে লাঞ্ছিত করিতেছে এবং যে 
অসহায় ভাবে সেই অপমান পরিপাক করিতেছে তাহার পক্ষে 


অতিরিক্ত ' ভাঁবপ্রবণতা. 


. লোভ তাঁহাদের হইয়া থাকে । 


. নহে। 


-বিশ্বপ্রেষের সান্তনা! সহজেই টিনা. হয় অনভ্যাসের 
দরুণ যাহারা. অন্মাববি শ্রমবিমুথ ও তাহাঁর- ফলে যাহারা ' 
স্বভাবতঃই উদ্ভমহীন নিরুৎসাহ তাঁহাদের পক্ষে, স্বকীয় চেষ্টার 
মধ্যে আনন্দ পাওয়া শক্ত, তাই পৃরের- কৃতিত্ব আত্মসাৎ করিবার 
পরে আত্মীয় না করিলে, 
পরের কৃতিত্ব নিঙ্জের মনে, করিয়া সান্তনা! পাওয়া যায় না, 
তাই এখানে - প্রেমের প্রয়োজন “এবং বিশ্বপ্রেমের দোহাই দিয়া 
আমরা অনেক. সময় বিদেশী কৃতী পুরুষষের 'কীন্ধিতে গৌরব- 
বোধ করার আত্মপ্রসাঁদ পাই। প্রতারণাবুদ্ধি হইতেই এই 
জাতীয় বিশ্বপ্রেমের উৎপত্তি ।. অনেক সময় পরের কৃতিত্বে 
নিজের গৌরববোধের আত্মপ্রসাদ খুব স্পষ্ট বোঝা যায় না, 
একটু প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে এবং উত্তেজনার আবরণে 
ঢাকা থাকে । স্বঘমাঁজে আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ব্যর্থতার পর 
নিজের অক্ষমতা. স্বালনের জন্য স্বসমান্ছের ছুর্নাতি কীর্ভনে 
ও বিদেশী সমাঞ্জের সুব্যবস্থার প্রশংসায় উত্তেজ্জিত হওয়া বিরল 
স্বসমাজে বিপ্লব সৃষ্টির কল্পনা যাহারা করে তাহাদের 
অনেকেই এই শ্রেণীর ভাঁবপ্রবণদের একট! অংশবিশেষ । 

- বাঙালীর ভাঁবপ্রবণতার মূলে যেমন সহানুভূতি যাচ.এ 
ও সাত্বনালিপ্পার মোহ আছে, নিজের অক্ষমতা গোঁপনের 
চেষ্টা আছে তেমনি শ্রমবিমুখতাঁও আছেন পরিশ্রমের কথা 


 উঠিলেই শুনিতে পাই--খেটে কি লাভ? কার অন্ত খাটব ? 


আমর! .থাটব আর অপরে তাঁর- মুনাফা ভোগ করবে। খেটে 


"কিছু হবে না, উন্নতির সব পথই বন্ধ যতদিন ন] উপরওয়ালারা 


সরছে। এই জাতীয় আক্ষেপের মধ্যে সামান্থ ছুঃখকে' অনেক 
সময় অযথা বড় করা হয়।.- পরিশ্রমের যে পুরস্কার আমর! ' 
আঁমাদের স্ঠীষ্য প্রাপ্য বলে মনে করি, হয়ত অনেক সময় 
প্রবলতর উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অন্তাঁয় ব্যবহারে তাঁহ] হইতে 
বঞ্চিত হই, কিন্তু" ইহার প্রতিকাঁরে যদি কর্ম্মচেষ্ঠা হাস করি 
তবে তাহা৷ মোটেই স্বাস্থ্যকর হুইবে নাঁ। এই ছুরবস্থার 
প্রতিকার পরিশ্রম বাঁড়ান। পরিশ্রম কমাইয়! ন্যায় প্রতিষ্ঠার - 


.চেষ্টা-_নিজের নাক কাঁটিয়! পরের যাত্রাঁভঙ্গ করার মতই -করুণ। 


পরিশ্রম কমাইলে অন্কায়ের যোগ্য প্রতিবাঁদ.করা হইল মনে 
করিয়া যে কাপ্পনিক সাস্ববন! পাওয়া যায় তাঁহার চেয়ে আমাদের 
বাস্তবিক ক্ষতি অনেক বেশী হ্য়। শ্রমবিমুখতাঁর পিছনে 
আবার আর একটি মনোভাব আঁছে--মনোবিদ্ধার ভাষায় 
তাহাকে বলা হয় “ফ্লাইট যেকানিঞ্ম”-মানে পলাইয়া কোন 
বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা! পরিশ্রম কমাইলে 


শারীরিক কষ্ট এবং প্রবঞ্চিত হওয়ার মানসিক দুঃখ এই 
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, কিন্ত মনে রাখিতে হইবে প্রতিকূল 





ছুইটিকেই এড়ান যায় বটে 


ভাগ্যফে সব সময়ে পলাইগ়! এড়ান যায় না| যে বনে একটি. 


* মানত বাঘ, সেখানে পলাঁইয়া বাঘকে এড়ান সম্ভব, কিন্ত যেখানে 


চতুর্দিকে বাঘের বাপ সেখানে বীচিতে হইলে বাঘের সঙ্গে ' 


লড়িতেই হইবে, তাহা যত কঠিনই হউক না কেন। র্দি মনে 


করি পরের জ্রস্ত খাঁটিয়া লাভ নাই, তবে যাঁহাতে নিজেদের, 


লাভ হইতে পারে বলিয়া মনে করি অন্ততঃ সে দিকেও খাট! 
উচিত । যদ্দি সব সময়েই প্রতিবন্ধকের কথা বড় করিয়া দেখি 
তবে বুঝিতে হুইবে তাহা ছল মাত্র, আস্তরিক নয়। 

গীতার মুল উপদেশ সঙ ও ফল ত্যাগ করিয়া সর্ব্ব কর্মের 
- অনুষ্ঠান ।২ ইহা যে কেবল আদর্শবাঁদ তাহা নহে, ইহার 
ব্যবহারিক মূল্যও আছে। আমরা সাধারণতঃ বুঝি সাফল্য 
বা ব্যর্থতা যে-কোন কাজেরই পরিণতি । প্রথমটিতে আসে 


সুখ ও তৃপ্তি, দ্বিতীয়তে আসে অবসাদ ও গ্রানি_এ পন্য 


অস্বীকার করিবার কিছু নাই; সুতরাং ফলাফলে, সমবুদ্ধি 
হওয়| নিছক আঁদর্শবাদ ও অকেজো উর্পদেশ মনে হুওয়াঁ সম্ভব । 
তবে যদি বুঝি যে, কোন কাজের কোন বিশেষ .ফলটাই 
তাহার পরিণতি নয় তখন দেখিব কাজ সুরু হওয়ার' আগে 
এবং ফলোদয়ের পরেও অবিচ্ছিন্ন ঘটনাঁপরম্পরার সন্ধান 
পাওয়া যায় । *পাঁওবের পাশা! খেলার পরাজয় কিংবা! প্রতাঁপ- 
সিংহের হুলদিঘাঁটের পরাজ্রয়' অথবা আধুনিক যুগে ইংরেজের 
ভানকার্কের পরাজয় এককভাবে দেখিলে ব্যর্থতাই, কিন্ত 
ভুলিলে চলিবে না যে তাহার পর আবার কুরুক্ষেত্র হইয়াছিল, 
দেওয়ীরের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং নর্ম্বাণ্ডির উপকূলে দ্বিতীয় ফ্রন্ট 
সুরু হুইয়াছিল। -ঘটনাপ্রবাছ্ের মধ্যে একটি ঘটনাকে আমরা 
তাহার পূর্ববর্তী কয়েকটি ঘটনার পরিণতি আখ্যা দ্বিই। 


' কোথা আলো? 
জীশৈলেন্দ্রকৃঞ্ণ লাহ! 


সূর্য্য আজ মেঘে ঢাকা । আসিয়াছে দিন, 
আসে নি আলোক তবু; রাত্রি অবসান, - 
অশ্রুত এখনে! কিন্তাবিহঙ্গের গান; 
অরুণের আভ] হ’ল অন্ধকারে লীন । 

~ নীরব রহিয়| গেল প্রভাতের বীণ, 
সাঁড়া জাগাঁলে! ন! সুরে আলোর আহ্বান, 
স্প্তোখিত-_-উঠিল না উচ্ছসিয়া প্রাণ, 
লুপ্তজ্যোতি জীর্ণ ধর! হ’ল ন! নবীন । 
আনিবে নবীন উষা নুতন বারতা, 
শুনিব জগতে নব জীবন-স্পন্দন, 

, ২. সেকি হ'ল স্বপ্ন আর কল্পনার কথা? 
রুদ্ধ উৎস ঝরিল না৷ বিযুক্ত-বন্ধন 1 
কোঁথ! আলো, কোথা আলে? এল স্বাধীনতা, 
এল দিন, এল না! কো নব-দ্রাগরণ | 






১৩৫৫. 






আমাদের মনকে এই তথাকথিত পরিণতিতে আবদ্ধ না রাখিয়া : 
যি ঘটনাপ্রবাহের অবিচ্ছিন্নতার দিকে ফিরাই তবে দৃষ্িভ্দীর 
এক আশ্চর্য্য পরিবর্তন ঘটবে । তখন দেখিতে পাইব সাফল্যে 
যে সুখ কেবল পরিশ্রমেও তাহ রহিয়াছে । খেলার সময় 








- কিছু কিছু আমর] ইহা অনুভব করি এবং তখন যদি কেহ বলে a 
জয়পরাজয়ের প্রশ্ন বাঁদ দিয়]! খেলোঁয়াড়ী মমৌভাব লইয়া . 


খেলা উচিত তখন তাঁহার প্রতিবাদ করি ন! ৷ গুর-দায়িত্বপূর্ণ 
কাজের সম্বন্ধেও এই কথ! খাটে । কেবল খেলার যেমন আনন্দ 
আছে শুধু কাজেরও তেমনি আনন্দ আঁছে। | 
ভাঁবপ্রবণতার ছুষ্ঠ ব্যাধিকে তাঁড়াইতে হইলে নিজের উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া পরিশ্রমের অভ্যাস সুষ্টি কর] দরকার । 
অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সকল পরিশ্রমই সার্ক । যতই বিরঞ্জিকর 
হউক বিরক্তি চাঁপিয়া রাখিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে । এই 


বিরক্তিও অবশ্ঠ রোগের অন্ততম লক্ষণ, ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়া 


উচিত নহে। শিশুদের মধ্যে যাহাতে এই রোগ সংক্রামিত না 
হয় তাঁহার অদ্য তাঁহাদের সামনে বয়স্কদের নিজেদের : 
ভাবৌচ্ছীস সংযত-রাখিয়! কর্মৃতৎপরতাই দেখান সমীচীন। 
শিশু-সাহিত্যের মধ্যে যাহাতে ভাবপ্রবণতার বাহুল্য ন! থাকে 
তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । ' ছুঃখের বিষয়, বর্তমানে 
অনেক ক্ষেত্রে দেশপ্রেম, সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি শিখাইবার' ছলে 
শিশুদের. ভাবপ্রবণত।ই বেশী শিক্ষা দেওয়! হয়। ভাবপ্রবণতা 


যখন স্বাভাবিক গঞ্ডির মধ্যে থাকে তখন ব্যবসায়াস্মিকা বুদ্ধির ক. 


উন্নতি হয় ও নান! রকম উদ্ভাবনী ক্ষমতাঁরও বিকাশ পায়।। 
বাঙালীর মধ্যে যখন এই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি তীক্ষতা লাভ 
করিবে তখন তাহার 'অগ্তনিহিত উদ্ভাবনী ক্ষমতাও সম্যক 
বিকশিত হইবে এবং ঈপ্সিত সাফল্যও করায়ত্ত হইবে । 


পুর্ণ স্বাধীনতা 
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃ্ণ লাহা 
অল্পে সুখ নাই, বন্ধু, অল্পে সুখ নাই, 
দূরাস্তরে স'রে যায় মনের সীমানা, 
সেখানে গিয়াছে মিশি জানা ও অজাঁন', ' 
পথ হয় না কো শেষ যত চলে যাই। | 
- চেয়েছি স্বাধীন সত্তা, আজ কারে চাই ? 
কি যে চাই--সে চাওয়ার নাই কো ঠিকানা, 
আশা আর কল্পনার কে করে নিশানা ? 
অল্প নয়, আরো চাই, শুধু জানি তাই। 
অপূর্ণ যা--মনে আনে অতৃপ্তির স্বাদ, ' 
মানুষ বাধারে কবে- করিয়াছে ভয়? 
এস বন্ধু, কেন মিথ্যা বাদ-বিসম্বাদ, 
একত্রে করিতে হবে সব বিদ্ধ জয়। 


বাহ পুর্ণ হবে স্বাধীনতা, পুর্ণ হবে সাধ, 


জাতির জীবন হবে অজেয়, অক্ষয় । 


পিস 


" প্রকমের হুইয়া গেল। 


সম্ভব হুয় না। য়া । 
বদলে তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ব্যয়সাঁপেক্ষ “টাক!” তৈয়ারী - 


ভারতববাঁয় মুদ্রানীতি 


dA সরকার 


রর 


পূর্বে মুদ্রা বিনিময় হাঁর লইয়া অনেক মতান্তর উপস্থিত হইয়া- 


ছিল। হিলটন ইয়ং কমিশনের নিয়ৌগকাল হইতে প্রায় 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত কেহ কেহ বলিতেন এই হার - 
অত্যন্ত উচ্চ অনুপাতে নির্ধারিত হইয়াছে সুতরাং ভারতের 
বৈদেশিক বাণিজ্যের পক্ষে তাহা! খুবই ক্ষতিকর । অপর 
দল মোটের উপর বলিল যে, এঁ হার বৈদেশিক বাণিজ্যের 
সামঞ্জম্তের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দেশীয় যৃদ্রামূল্যেরও 
কিছু অন্গবিধা! উৎপাদন সে সময় করে নাই জতরাৎ তাহাই 
ঠিক ছিল। 

যাহা -হউক, দ্বিতীয় বিশব-যুদ্ধের সময় পরিস্থিতি অন্ত 
তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে 
যুদ্ধের জন্ দ্রব্যাদি ভারতে ভারত  গবর্ণমেন্টকে ক্রয় করিতে 
হইয়াছিল । ভাঁরত গবর্ণমেন্টও, বছ টাকার দ্রব্যদি এ জন্য 
ক্রয় করিয়াছিলেন । অন্তান্ত দেশে নোট ছাঁপাইলেই “টাক!” 
হয়। ইচ্ছানকরিলে ত গবর্ণমেন্ট “নোট” ছাপাইয়াই ব্যয় 
নির্বাহ করিতে পারেন কিন্তু তাঁহার দ্বার! মুদ্রাস্কীতি ও 
অন্যান্ত অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্ত এরূপ দেখা দেয় যে তাহা 
এক্ষেত্রে বিশেষ আবশ্যক বলিয়া নোটের 


করিয়া ব্যয় নির্বাহ. করা হইতে লাগিল। ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে কিন্তু ইহার পরিবর্তে “ষ্টালিং” 
পাওয়া গিয়াছিল এবং তাহা! গ্রেটব্রিটেনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তরফে মজুত রহিল । ভারতে সুতরাং মুদ্রাস্কীতি খুব প্রকট 
হুইল । 
মুল্যের শতৈকিক সংখ্য! প্রায় ১০০ স্থলে” ১৬৬ হইয়াছিল, 
ভারতে ১৯১৪ সালের. তুলনায় সম্ভবতঃ ২৪৭ হুইয়াছিল। 
অর্থাৎ প্রায় তিন গুণ বাঁড়িয়াছিল। যদিও এখানে আলোচনার 
অবকাঁশ-নাই তাহা হইলেও বলা যায় যে “টাকার” সংখ্যা 
বাড়িলে কাঁহাঁরও কাহারও মতে জিনিষপত্রের সাধারণ মূল্য 
বাড়িয়া যায়-_কিন্ত এখন প্রতিষ্ঠিত মত হইতেছে যে তাছা 
প্রত্যক্ষভাবে না হইয়া পরোক্ষভাবে অন্তান্ত কতকগুলি সর্ভের 
ব্যবস্থা না থাকিলেই হুইয়া থাকে । যুদ্রাসংখ্যা- যদি বাঁড়ে 
কিন্ত অযথা লভ্যাংশ যদি না বাড়ে সুতরাং সাধারণ উপার্জন 


. যদি বাড়িয়া যাঁয় এবং উৎপাদন বাড়ে তাহা হইলে মোটের 


উপর জিনিষের সাধারণ মুল্য জিনিষ তৈয়ারীর যুক্তিযুক্ত 
খরচের সমানই হয় এবং সুক্রাস্ফীতি হয় না। অপরপক্ষে 
তাহা ন! হইলে মুদ্রান্ফষীতি হইয়া থাকে । যে ক্ষেত্রে যুদ্রা- 
স্ফীতি হয় না সে ক্ষেত্রে খরচপত্র বাদ দিয়া আয় যদিই বা 

বি ; 


১৯৪৫ সাঁলে খ্েটবত্রিটেনের দ্বিনিষপত্রের সাধারণ ' 


বেশী হয় তাহা পুনরায় আবার লগ্রীকৃত করা উচিত। সুতরাং 
তাহাতে দেশের ও দশের উপকার হয়, সাধারণ উপার্জন 
বাড়ে ও জিনিষপত্রের উৎপাঁদনও বাড়িয়া যাঁয়।১ এখানে 
ছুই টারিটি কথা বলা, দরকার । পুরাতন মনীষীদিগের মত 
অনুসারে মুদ্রার বিনিময় কার্ধ্য ছাড়া বিশেষ আবশ্যকতা 
ছিল মনে হয়.না। অবাধ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি 
আছে এই কাল্পনিক অন্থমানের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক 
সামগ্রস্তও প্রতিষ্ঠিত আছে এইটাই প্রচলিত ধারণা ছিল। 
কয়েকজন মনীষীর মতে. মুদ্রার ' অর্থনৈতিক সম্বন্ধ 
- সৃষ্টির একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে। হঁহাদের কাহারও 
কাহারও, মতে মুদ্রার সংখ্যা ও ঠিকমত ব্যবস্থার ভিত্তির . 
উপরেই সমান্জকল্যাণ প্রতিঠিত | কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
এই মত এত সুদূরপ্রসারী .যে তাঁহার! বলেন ঠিকমত 
বিধান হুইলে অযথা দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইবে না) মজুরের 
বেতন, খাজনা, বসার প্রাপ্য লাভ ও সুদ স্তায্যমত 





>! Keynes— Ml 

- 1৩, 
EC 1-6+২) 
. [1-জিনিষের মূল্য (সাধারণ ), I[=নূতন লগ্রীকৃত মূলধন সকল 
রকমের (ইহার মধ্যে পুরাতন মূলধন ও হিসাব আছে মনে হয় যদিও 
Treuisea তাহা পরিষ্কার নয় ) 

-১=সকল রকমের উদ্ধত্ত জমা। 

0= সকল রকমের উৎপন্ন দ্রব্য । 

E=সকলন উপাজ্জন। 


উদ্ৃত্ত টাকা ও লগ্নীকৃত মুলধন একই হইলে sb সামঞ্জস্ত হয়। 
তাহ! হইলে সাধারণ মূল্য-_সকলের উপাঞ্জন (খাজনা, ব্যবসায়ীর, লাভ, 
সুদ ও বেতন ) বিভাজিত উৎপন্ন দ্রব্যের সমান হইবে। ইহাতে সামগ্রন্ত 


|| 

যদিও মোটের উপর এই মত প্রক্ণুশ করিয়াছেন তথাপি মনে হয় পরের 
পুস্তকে ব্যবসায়ীর লাভ সম্বন্ধে যে আলোচনা! করেন তাহাতে ব্যবসায়ের 
ক্রম ঠিক এরূপ রাখেন নাই। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় উপাঁজ্জনকারীরা 
একই ব্যবসায়ের অধীনস্থ (11081) নয়, বিভিন্ন ব্যবদাঁয়ের horizontal 
সহিত সংশ্লিষ্ট সুতরাং মূল্য (11) কমি বেশীর সহিত উপাজ্জনের সামগ্রস্ত- 


' স্ুচক বৃদ্ধি না হইলে কল্যাণ হইবে কি? 19556 পরের পুস্তকে ' 


উৎপাদনের কথাঁও বলায় সাঁধারণ মূল্যের কমি বেশীর রূপ ইহা অপেক্ষা 
পরিষ্ষার। যাঁহাই হউক, পুরাতন অর্থনীতিবিদ্গণের প্যায়, অবাধ প্রতি- 
যৌগিতার অস্তিত্ব না ধরিলে বাবসায় বাড়াইয়! খেলেই কি সাধারণ উপার্জন 
বাঁড়িবে বিশেষতঃ চড়া বাজারে এবং বেকার সমন্তা কমিবে? এমনও ত 
হইতে পারে, স্থযোগলাভকারীর! বেশী উপাজ্জন করিবে এবং অন্তেরা হয় 
বেকার খাকিবে বা অল্প উপাঁঞ্জন করিবে? 


৫৫ 





বন্টন হইবে এবং সমাজে -অর্থনিক অকল্যাণ থাকিবে না! 


. ইহা! সাধারণতঃ তিনটি তথ্যের উপর প্রতিষ্টিত। কোনও 


শিল্পব্যবসাঁয়ে আয় উৎপাদনকারী ধন লগ্নীকৃত হইলে দ্রব্যাদির 


উৎপাদন যে পরিমাণ বাঁড়িবে (ক) লোকের সাধারণ ভোগ' 


করিবার জন্ত স্রব্যাদিও সেই পরিমাণে ক্রয় কর উচিত, এইরূপ 
হইলে ভ্রব্যাদ্ির উৎপাঁদ্নও বাড়িবে এবং মজুর ব্যবসায়ী 
ইত্যাদির 'আয়ও সেই অনুসারে বাড়িবে। (খ) সাধারণতঃ 


_ মূলধন সেই পৰ্য্যন্ত এইরূপ ভাবে লগ্নীক্ৃত হইতে থাকিবে 


সপ 


যতক্ষণ পর্য্যস্ত শিল্পব্যবসায়ীর1 লভ্যাংশ বাঁড়াইতে পারে এবং 


তাহা বাজার সুদের সমান হয় ।২ গে) সমাজের-_সমত্ত আয়, 


উৎপাদনকারী মূলধনের প্রান্তিক মুনাফা মূলধন সুষ্টির প্রান্তিক . 

অঙ্গৃবিধাঁর সমান হওয়া কর্তব্য এবং এই মুনাফ্াকে যুক্তিযুক্ত 
সুদের হার বলিয়! ধরিলে সাধারণ বাঁজারের সুদের হার 
যে বাজারের . 
. সুদের হার বলা হইল তাঁহা কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ষের দ্বার! 'নিয়মিত 


তাঁর সহিত পরিশেষে সমাঁন হওয়া উচিত । 


হয়। স্থতরাং বুঝা! যাইতেছে অর্থনৈতিক সাম্্রন্তের জন্য 
মুদ্রার ক্ষমতা কত অধিক ; কারণ সেই অনুসারেই ব্যবসায়ীর! 
অর্থ লগ্দীকৃত করিতে পাঁরিবে-এবং সেইমত উপরি-উক্ত অন্তান 
তত্বগুলির সহায়তায় বেকাঁর-সমস্তা” ' উপার্জন-সমস্তা' 
সাধারণ মূল্য-সমস্তা সমাধান করিতে পারিবে। বলা বাঁছল্য, 
ধীহাঁরা এই কথ। বলেন তাহারাঁও বুঝেন যে ইহা! সকল 
সময় কার্ধ্যতঃ ফল দর্শায় না । যে ধনিকরা মূলধন লগ্মীকৃত 
করেন তাহাদের দল মুনাফা পাঁইতেই ব্যস্ত সুতরাং অন্ঠান্ 


অব্য উৎপাদন বা ক্রয়ের জন্থ বিশেষ দরকার বোধ করেন 


ন! । মূলধন যে লগীক্ৃত করিয়াই যাঁইবেন তাঁহার 
মানে নাই, .যে পর্য্যস্ত তীহাঁর লাভ সব চেয়ে .বেশী হুইবে 
১৯১৪ সাল | 
সাধারণ মূল্যের 
শতৈকিক ংখ্যাঁ-_১০০ 
সাধারণ আয় খাদ্য পরিমাঁণাদির 
_মূল্যের-ভিত্তিতে প্রতিঠিত--১০০ ' 


১৯৩০-৩১ 
১০৯ 
১২৯ 





২! তিনটি তথ্য হইতেছে Propensity to consume, Margi- 
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আঁয় উৎপাঁদনকীরী মূলধনের প্রান্তিক মুনাফার সহিত সাধারণতঃ সমান 
হইবার কথা কিন্তু বাজারের গতি বর্তমান যে মুলধন আছে তাঁহার 
ভবিষ্তৎ লাঁভ কি রকম হইবে সেই দিকে যায় এবং তৎপরতাও সেই রূপ 
হয়। চড়া বাজারের সময় লোকেরা বেশী মূলধন খাটাইতে চায় কারণ মনে 
করে বেশী লাভ হইবে। এইরূপ মূলধনের মুনাফার সহিত ও 'টাকা'র 
চাহিদার সৃহিত মুদ্রার সংখ্যা ও সুদ জড়িত । 


প্রবাসী, 


ও. 


যুদ্রাস্কীতি 
বা মন্দার চিহ্ন ' 


ইস্ট X ১০০ 


=৮৪"৫ 


. এইরূপ ছিল বলিয়া! মনে হয় কিন্তু তাঁহার পরের পুস্তকে উৎপাদনের রি 


১৩৫৫ 





সেই পর্য্যন্ত. টাক! খাঁটাইলেই তাঁহার সুবিধী। সাধারণ = 
মজুর ইত্যাদির আয় বেশী বাঁড়িল- না, দ্রব্যাদি উৎপাদন 
ধুব বেশী হইল না--অযথা মুৰাফ!] বেশী হইল । ইহাঁও হইতে 
পাঁরে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মূলধন লক্বীক্ৃত করিয়া যাওয়া হইবে এবং 
সেই অনুসারে এক মজুর ইত্যাদি দলের মুনাফা বাড়িয়া গেল, 
দ্রব্যাদ্ির উৎপাদন বৃদ্ধি হইল নাঁ। ছুই ক্ষেত্রেই খাটি 
‘মুদ্াস্কীতি হইল! “ 

মুদ্রান্কীতি হইলে সাধারণতঃ মহাজন! খুব লাভের আঁশ! 
করিয়া থাকেন সুতরাং খুব “টাকা” লগ্নীক্ৃত করিয়া যান! 
কিছুকাল পরে দেখা যাঁয় মূলধনের উপার্জ্জন শক্তি যাহা আশী 
কর! গিয়াছিল তাঁহা নাই এবং উৎপাদন শক্তি হাঁস হইয়াছে 
ধরা পড়িলে তাঁহাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং অহেতুক 
উৎকঠার “টাক!” সকল ফিরাইয়া লইতে চাহেন ; ফলে 
ব্যবসায় ক্ষেত্রে সব ওলটপাঁলট হইয়া যায়-_অথব1 খুব 
সাবধানে থাকিতে পারিলে “মন্দা” আস্তে আস্তে বাড়িতে 
থাকে. এবং সুবিধাজনক পরিস্থিতি না হইলে এই “মন্দা” 
ঘনীভূত হয়। পরে আবার অবস্থা আত্তে আস্তে ফিরিতে 
ফিরিতে ব্যবসা-বাণিজ্য ফীপিয়! উঠে। 'কেহ কেহ বলেন 
এই রীতি স্বাভারিক ; কেহ কেহ বলেন তাহা নহে: কোনও 
বিশেষ পরিস্থিতির ফলের জন্তেই ব্যবসায় ক্ষেত্রে এইরূপ হয় । 

বর্তমান ভারতবর্ষে দেখ! যাঁক অবস্থা কি? কোনও এক 
মনীষী পুর্ব উল্লিখিত পথে অন্ত এক অর্থনীতিবিদের ( ভাঁরত- ' 
গবর্ণমেন্ট. সংশ্লিষ্ট ) মতানুষায়ী অনুশীল করিয়া! সাঁধারণ আয় 
ও সাধারণ মূল্যের সম্বন্ধ নিরূপণ দ্বারা_-অধনৈতিক সামগ্রস্ত 


-ঠিক করেন।৩ এই, স্থত্রানুখীয়ী নিয়লিখিত অঙ্কগুলি অন্ু- 


ধাঁবনযোগ্য। 


প্রভেদের 
পরিমাণ | 
২৯৪ kK El ডু 
ই ইউ ১৫১০০? 

প্রায় ১০৪ 


Ed 


১৯৪৭ ৭ সাল 
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-৩। ইহা খুব নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয় । কারণ জীবিকা নির্ববীহের 
খরচায় শতৈকিক সংখ্য! (Cost of living index number) এবং 
উপীর্জনের শতৈকিক মংখ্যা একেবারে এক নয় কেবল আন্দাজে তুলনা” 
করা যায় মাত্র। ইহ! ব্যতীত পূর্বেই বলিয়াছি যদিও [69 এর মত 


LC 


পরিমাণের উপরও জোর দিয়াছেন মনে হয়। ( Gf. General Theory 
of Employment Interest and Money), 7 
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প্রবাসী 
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এদেশের জিনিষের মূল্য সেই অনুসারে যদ্ধি বাঁড়িয়| যাইত'- 


তাহা হইলে বিদেশ হইতে: আমদানী বাড়িত এবং সামগ্রস্ 


পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইত। কিন্তু এক্ষেত্রে দ্রবা্যদির ' মূল্য 


বাঁড়িয়া গেল “সোনা” আমদানি করিয়া নয়। প্রন্ৃতপন্দে 
গ্রেটব্রিটেনে যে ষ্টার্লিং (প্রায় ১২০০ মিলিয়ন পাউও ) জমা 
আছে, সেই অনুপাতে “টাকা”র সংখ্য! বাড়ান" হইল । এই 
টাক] কাগজের টাকার স্তাঁয় সামান্ত রূপার উপর মুদ্রিত 


. “রুপেয়)৮। তাহার দ্বার! বৈদেশিক মাল আমদানী করিয়া 


পুনরায় মুদ্রা পরিমাণের সাঁমপ্রম্ত করা সম্ভব নয় কারণ এ 
ইালিং ‘সোনার’ ন্যায় বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী করিতে 
অপারগ । গ্রেট ব্রিটেন তাহা বন্ধকী রাখিয়া আমেরিকা 
হইতে “সোনা” বা স্বর্ণকল্প “বিদেশী” মুদ্রা সরবরাহ করিলে 
উৎপাদন বৃদ্ধির সায় অনেক বিদেশী দ্রব্য আমদানী করিয়া 
ুদ্রাক্ফীতির লাঘব ঘটাইবার সুবিধা করিতে পারেন এইরূপ 
কাহারও কাঁহারও মত মনে হয়। সম্প্রতি ১৬০ মিলিয়ন 
পাউণ্ড তিন বৎসরে পাঁওয়] যাইবে" জান! গিয়াছে । আলোচ্য 
পরিস্থিতির পক্ষে ইহ! সুবিধাজনক হইতে পারে । | 
১ (৩) কলিকাতায় যে অর্থনৈতিক কন্ভেনেসন হইয়া গেল 
সেখানের এই মত মনে হয় যে টাকা প্রচুর করা উচিত নয় । 
অনেকে বলেন যে মুদ্রাস্মীতির লাঘব ঘটাইতে হুইলে ব্যাঙ্কের 
সুদের হাঁর বাঁড়ান উচিত তাহা হুইলে “টাকা আগাম ব্যাঙ্ক 
হইতে লোকে লইবে না এবং অন্থান্ত কাগতজ-পত্রাদির মুল্য 
বন্ধিত সুদ অনুসারে কম হইয়া যাওয়ায় ব্যাস্কগুলি ও সাধারণ 
লোকের! কাঁগজেই বেশী “টাকা” লগ্রীকৃত. করিবে সুতরাং 
টাকার সংখ্যা কমিয়া যাইবে । একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ 
বলেন যুদ্রাক্ষীতির এইরূপ দাওয়াই ক্ষতিকর-_ইহাতে অনেক 
আঁয়--হঠাৎ মন্দা পড়িয়া যাইতে পারে এবং ভাঁলর স্থলে 
খারাপ হুইতে পারে | এখন অনেকে বলেন যে “সুদের যে 
এই ক্ষমতার কথ! বলা হইয়াছে ইহা অতিরঞ্জিত এবং ব্যাঙ্কের, 
সুদ কমিবেশী করিয়া খুর্ব বিশেষ .ফলবাঁন্‌ হওয়া যাঁয় না। 
যদি-ই টাকার সংখ্য] কমিবেশী করিতে হয় তাঁহা লভ্যতাঁর ও 
সেই অন্থসারে সরবরাহের উপর নির্ভর করে ।৫ যাঁহাই হউক 
বর্তমানে অনেকের মত এমন কি "টাকা? আটকাইয়| রাখিয়াও 
টাকার পরিমাণ কম করার পক্ষে । অপর পক্ষে অনেকের 
মত টাকা” সত্তা কর! হিতকর ৷ | 

(৪) তবে ইহাঁতে দেখ] দরকার যে, টাকা কেবলই যেন 


৫1 Variable Reserve Ratio ও অন্তান্য উপায় বেশী উপযোগী । 


“availability” (লভ্যত!) ব্যাক্বগুলির বিচারের উপর: নির্ভর করে। 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট অন্ান্থয ব্যান্কগুলিকে তাহাদের মোট ধনাত্মক জমার ' 


কি অনুপাতে সোনা জাতীয় নির্ভরযোগ্য দ্রব্য রাখিতে হইবে তাহার 
নির্দেশ দিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে অনেক সময় দেওয়া হয় Vari- 
"able Reserve Ratio ). . 


.পাঠাইতেও না হয়, ‘সোনা’ আমদানী করিতে না হুয়। 
-সামগ্রস্তের জন্য যে সমস্ত দ্রব্য লইয়| বৈদেশিক বাণিজ্য হয় 


গেলে ভারতের সুদের হার (ত্রৈমাসিক লো দেনের) ০-৫০/, 


পা 


বাড়িয়া না যায় এবং মুদ্রাস্ফীতির হারও সেই অন্থপাঁরে না  - 
বাড়ে। চীনে একটি ডলারের মূল্য আমেরিকার ডলারের 
তুলনায় অতীব নগণ্য হুইয়া দাড়াইয়াছে । সেজন্য গবর্ণমেন্ট -- 
গুলির আয় যেন ব্যয় অপে্ষ] সাধারণতঃ বেশী না হয় ইহা 
দেখা দরকার । অথচ এ সময় রা্র-বিভাঁগ, ভিন্ন রাধ হইতে 
আ'গতদের ব্যবস্থা জন্ত শাঁম্ভিশৃঙখলা, যুদ্ধ-বি গ্রহ ইত্যাদির উই 
খরচাঁও কম'নয় | ' 

(৫) বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে স্বদেশের যাহাতে ক্ষতি 
না হয় সে অন্য বৈদেশিক সামঞ্জন্তকপল্পে মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য 
যেন অতীব বেশী না হুয় সেটাও দেখ] দরকার ৷ একজন 


মনীষী বলেন যে, যদ্ধি 'আঁমরা স্বদেশীয় ব্যবস্থাতে অর্থনৈতিক ' রি 
ও সামাঞ্জিক সামঞ্রন্ত আনিতে পারি তাহা. হইলে বৈদেশিক 
বানিক্যের প্রতি আকাঁজ্ষ! এবং নানাক্সপ প্রতিযোগিতা করার 
দরকার থাকে না। তথাপি বলা উচিত, এই বৈদেশিক 
বাণিজ্যে সামগ্রস্তের জন্য এইন্সপ ব্যবস্থা! হওয়া উচিত যে ‘সোনা!’ রঃ 


এই 


তাঁহাদের দরের শতৈকিক সংখ্যার পরিবর্তন একই রূপ হওয়া * 
উচিত এবং ছুই দেশের সুদের ছার এক রূপ থাকা উচিত। 
যখন সাধারণ মূল্যের (বিশেষতঃ বৈদেশিক বাণিজ্য দ্রব্যের ) 
শতৈকিক সংখ্যাতে প্ৰভেদ হয় তখন মোটামুটি হিসাবে ধর! 
যায় বৈদেশিক মুদ্ৰবিনিময় হারেও তফাৎ হয় এইর্ূপে হইলে] 
অর্থাৎ বিনিময়-হার তফাৎ করিতে দিলে স্বদেশে অর্থনৈ 
কোনও গোলমাল হয় ন! অথচ সামঞ্জস্ত ফিরি 
যাইতে পারে । যদি অস্বাভাবিক কোনও কারণে ্‌ 
মেয় কোঁনও ঘটায় তাহা না হয় তাহ| হইলে সাঁমগ্রন্ত রক্ষার 
জন্য অন্ত দেশের মূল্যের সহিত সাঁমগ্রস্ত রাখিয়া হার পরিবর্তন 
করাই সমীচীন ! বৈদেশিক সুদের হার স্বদের্গোর সুদের হার, 
অপেক্ষা তফাঁৎ হওয়া! উচিত নয়। সাঁধারগ ভাবে বলিতে 













(বাধিক), বিলাতে-_০'৫১'/, এবং ্ামেরিকায় ০'৯৫'/। 
বিলাতের সহিত মুদ্রা বিষয়ক বাণিজ্যের সম্পর্ক এখনও বেশী 
ধরিলে বুঝ] যাঁয় সুদ কমিবেশীর দরকার নাই। বৈদেশিক 
বাণিজ্য-ঘটিত দ্রব্যের মূল্যের হার ন! /জান! খেলেও সাধারণ 
মুল্যের হারের অবস্থা এইনূপ-- % 
ভাঁরত বিলাত 


১০০ "' ১০০ 


ats 
১৯৩৭ ১০০ ূ 
‘১৯৪৭ ২০৮ ১৯৩ N 
্রব্যাঁদির মুল্যের হিসাঁব দেখিতে গেলে মনে হ্য় ভারতের ১ 


“বিনিময় হাঁৱের হাস করা যাইতে পাঁরে। তাহাতে জিনিষ- 


২৯৪ 


- পত্রের রপ্তানী বাঁড়িতে পারে এবং অর্থাগম হইতে পারে,কিস্ত 


বৈদেশিক বাণিজ্য সমস্ত দেশের বাণিজ্যের তুলনায় অল্প হেতু 


আশ্বিন 


ভারতববীয় মুদ্রানীতি 


৫৫১ 





+. * এই মাপকাঠিতে যুস্াস্কীতির বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত হয় 
নাই । কিন্ত পূর্বেই বলা হইয়াছে ইহ্‌! হুক্ম বিচারের যথার্থ 
আপকাঠি নয়। উৎপাদন সম্বন্ধে কিছু আঁলোঁচনা করিলে আঁর 


একটু পরিষ্কার বুঝী যাইতে পীরে ৷ 
মাসিক উৎপাঁদন রি ১৯৪৭ সাঁলে মাচ্চ মাসে 
BO ১৯৩৮-৩৯ | উৎপাদন 
" -স্ুতান্ন বস্ত্াদি ৭৬'৬৮ (মিলিয়ন) " ৭০'০৩ (মিলিয়ন) 
পাউণ্ড পাউও 
* চিনি - ১৬০৫০০০ হেন্দর)- ৪৮৪৪০০০ ছন্দর 
| (জাহয়ারী মাসে ) 
->- কয়লা ২০৬৮০০০ (টন) ২৪০৬০০০ (টন) 
গম ১৩৫৪৪৫০ মেণ) ১২০৪৫৪০ (মণ) 
| | ১৯৪৬ মাঁচ্চ মাসে 
কেরাসীন ৩'২ মিলিয়ন গ্যালন ১০৯ মিলিয়ন গ্যালন 


টু 


"ইছা হইতে বুঝা যাইতেছে অধিকাংশ আবশ্যক 
- বাড়ে নাই। তাহা! হইলে আমর] যে কথা পুর্বে বলিয়াছি--- 
< যদি এমন অবস্থা আঁসে যখন সাধারণ উপার্জজনাঁদি বাড়িয়াই 
চলিয়াছে এবং সাধারণ দ্রব্যের মূল্যও বাঁড়িয়াছে অথচ 
উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় এক-_তখন বুঝিতে হইবে মুদ্রা- 
স্ফীতি হুইয়।ছে। এই বিশেষ মাপকাঠি হইতে বুঝা যায় 
আদ্রাক্ষীতি হুইয়াছে। 
শমেন্ট কাগজের দাম যদি ধরা যাঁয় তাহা হইলে দেখা 
৩*/, সুদের ' ১৯৩৫-৪২ সালের খণ ১০২২ দরে 
ত হইয়াছে কিছুকাল পুর্বে এবং ১৮৯৬-৯৭.আাঁলের 
অপরিশোধনীয় খণের কাগজের ৯৯ টাক! দর পাঁওয়া গিয়াছে 
সুতরাং দেখা যাইতেছে-_সে বাঁজারও বিশেষ অন্দী নহে। 
অপর পক্ষে ঈহা সকলের নিকট প্রায় বিদিত যে ১৯৪৬ 
সালের কলিকাতার দাঙ্গার পর অদ্যাবধি কাগজ কেনা-বেচার 
বাজারে মন্দ! আিয়াছে! কখনও একটু উন্নতি হয়, তবে 
অধিকাংশ সময়েই ২ ৰুব চাঁপা ও সতর্কতার ভাব প্রকট। 
সুতত্াং কাগজের বাড্বারে মন্দা স্বীকার করিতেই হইবে । 
ইহার সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত বলা হইতেছে | - 
সুদ সম্বন্ধে আলোচন করিলে দেখা যায় যে সা কিছু 
দিন পুর্বে ব্যাঙ্কগুলি সামা দিনের জমার জন্য ১২ শতকর] 
জু দিতেও রাজী ছিল, অবশ্য তাঁহাদের রী থণ লইয়া 
খাটান’র বাঁজারে বেশ তৎপরতা ছিল। সুদের হার হইতে 
বুঝা যায় যুদ্রাস্কীতির সময় উৎপাঁদনমূলক ব্যবসাতে “টাকা 
= খাঁটানর যে চাহিদা] থাকে তাহাতে মন্দ! পড়িয়াছে। 
সুতরাঁৎ আঁমার ধারণা এখনও মুদ্রানীতি আছে এবং 

তাহার সম্বন্ধে সজাগ থাক! উচিত ৷ এই সময়ও যে তৎপরতা 
দেখ! যায় সে'বিষয়ে সম্ভবত কমতি পড়িয়াছে। কাগজের _ 











দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৯ সালের তুলনায় খুব বেশী 


বাজারে যে মন্দার ভাঁব দেখা যায় তাহা! ব্যবসায়ের 
স্বাভাবিক ওঠানাষার খেলার চিহ্ন বলিয়] মনে হয় না, ইহা 
রাধনৈতিক ও অন্তান্ঠ পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার স্বষ্টি। 
মন্দার দিকে যে গতি দেখা! যাইতেছে সেই সম্বন্ধে ও অন্তান্ত 
সম্বন্ধে সতর্ক হইলে উহ কাটিয়া যাঁইতে পাঁরে। এ-সন্বন্ধে 
আমার বুদ্ধিতে' যাঁছ! সমীচীন মনে হয় তাহ! বলিতেছি'। 

(১) একজন বিখ্যাত মনীষীর মত এই বলিয়! মনে হয় 
যে যুদ্রান্ফীতি এবং সেই স্ময় বাঁজারের তৎপরতা বেশী হইবার 
পর যে মন্দা আসে তাঁহার প্রধান প্রতিষেধক হইতেছে 
বিধিবদ্ধ ভাবে 'টাকা” খাঁটাঁন এবং বিধিবদ্ধভাঁবে খরচ বাঁড়ান। 
এইজন্য সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় গবর্ণমেন্টকে কিছু কাঁজ করা দরকাঁরই 
হয়। সে তরফ হইতে বিধিবদ্কভাবে' টাকা! খাঁটান হইলে 
লোকের] নিয়মিত ভাঁবে টাক! খাঁটাইয়। যাইবে এবং বেশী 
মুনাফা আঁশা করিবে নাঁ সুতরাং অযথ! টাকা খাঁটাইবে না 
এবং হঠাৎ লোকসান ঘটাইয়া মন্দা আনিবে না। অপর 
পক্ষে যাহাতে এই. টাকা লোঁকে খাঁটাইতে পারে সেজন্ঠ 
বাবসায়ের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদ! থাঁক1 দরকার সুতরাং সেই 
সেই দ্রব্যের জন্য ধনীদের বেশী খরচ করা উচিত । ইহাতে 
ক্ৰমশঃ উৎপন্ন ভ্রব্য বাড়িবে।. লয্ীক্ৃত টাকা কমিবে এবং * 
উৎপাদনের সহিত বেকাঁর সমস্ত কমিবে ও সাধারণ. আয় 
বাঁড়িবে।৪ বর্তমান ভারত গবর্ণমেণ্টের. তরফ হইতে , 
আঁধিক সমবায় একটি গঠিত হইয়াছে যাহাঁর মারফত ও ' 
সাহায্যে বিধিবদ্ধ ভাবে টাক! লগ্রীক্কৃত হইতে পারে ।_ নুতন 
পদ্ধতি অন্থসারে গবর্ণমেন্ট তরফ হইতে কিছু কিছু-_শিল্প 
ব্যরসায়াদি চালাইবার বন্দোবস্তও হইতেছে । ইহা! বিধিবদ্ধ 
ভাবে বা্ঘত হারে হইলে যদ্দিও মন্দার দিকে বাজারের গতি 
থাকে ভাহা! সংশোধিত হইতে পাঁরে |. 

(২) যদিও টৈদেশিক বাণিজ্যের সম্বন্ধে অধিক কথ! 
বলা অবাস্তর হতে পারে তথাপি ষ্টালিং’ সন্বন্ধে একটা কথা 
বলা যাইতে পারে । গ্রেট ব্রিটেনের তরফ হইতে যধন যুদ্ধের 
সময় প্রচুর দ্রব্যাদি ভারত হইতে গিয়াছিল তাঁছার মূল্য 
রহ রা যাইত এবং মোটামুটি হিসাবে 





৪1 খরচ" (prosperity to c০3Uume) বাঁড়াইবাঁর ব্যবস্থা কিরপে 
হইবে বলা কঠিন। উক্ত মনীষীর মত যতদুর বুঝিতে পারি তাহ! এই -. 
যাহারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র তাহার! সাধারণ খরচ তাহাঁদের আয়ের তুলনায় 
অনেক বেশী করিয়া থাকেন অপর পক্ষে ধনীর! তাহা করেন না। নাং 
বেশী লোক ধনী ন! হইয়া. দে ধন যদি, সকলের মধ্যে বর্তে তাহা হইলে 
এই খরচ বাড়া সম্ভব । অপর পক্ষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্যের জন্য ব্যবসায় দিতে 
নৈপুণ্য ও সামাজিক কার্য্যার্দির ভারের সামগ্রশ্ত (decentralisation) 
যাহাতে ব্যাহত না হয় সেটা দেখা দরকার | এইজন্ত প্রচুর করের বন্দোবস্ত 
না করিয়! মর্ণীন্তর সম্পত্তি পক্ষান্তরের সময় কর ধার্য করা ও ‘সুদ’ 
বিধিবদ্ধ-করার তিনি পক্ষপাতী । ভ্রমণাদির ন্যায় আনন্দদায়ক বা পুক্ষরিণী 
খনন প্রভৃতি জনহিতকর কাঁধ্যে খরচ করা সমীচীন । 


রিট ইঙ্গিত দেওয়] ছাড়া বিশেষ ন! বলাই জমীচীন । কোনও কোনও 


~~ 


- আশ্বিন 


সহসা স্বদেশে আভ্যন্তরিক অর্থ নৈতিক বিপ্লব কিছু না হওয়াই 
সম্ভব। আতস্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে শতকরা দশ পর্য্যস্ত 
বিনিময় হার তফাৎ করা যায় । মুদ্রাবিনিময় হাঁর লইয়] 
প্রভূত বাঁাহুবাঁদ পূর্বে হুইয়াছে এবং এ প্রবন্ধে তাহার 
সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর! সম্ভব নয়। সুতরাং সামান্ 


বিশেষজ্ঞের মতে মুল্রাবনমন করিলে রপ্তানী বাড়িতে পারে 
এবং যুদ্রাস্কীতিও বাঁড়িতে পারে, ইহা! ঠিক নয়। অল্পদিনের 
ব্যবস্থা হইলে. এদেশে লগীকৃত ‘টাক!’ বিদেশে চলিয়া! গিয়া, 
মুদ্রাক্ষীতির হ্রাস করাই.সম্ভব । বর্তমানে ফ্রান্সে এইকপ ব্যবস্থা 
' করা হইয়াছে। 

(৬) পাঁরিপাখিক পরিস্থিতির জন্য আশঙ্কা বা Ht 


“ গোলযোগ ইত্যাদি জন্য এবং সুবিধা বুবিয়| লাভের জন্ত মজুত 


করা ও “কালোবাজার? প্রচলন জন্য সাধারণ মূল্যের দর বৃদ্ধি 
হওয়া অনেক সময় স্বাভাবিক । অনেক বিধিনিষেধ 
উঠিরা খাওয়ায় ইহা বাড়া কিছু অ্থাভাঁবিক নয়। মন্দার 
সময় জিনিষ অনেক সময় বাড়তি হইয়া জমা থাকে 


কিন্তু যেমন অন্ত বিষয় সম্পর্কে পূর্বের বলিয়াছি যদিও " 
মুতের দিকে নজর বাড়িয়া! থাকিতে পারে তাছা! ব্যবসাঁগত 
মন্দার জন্য ন! হওয়াই সম্ভব । অনেকের মত ইছা অস্বাভাবিক 


আকার ধারণ করিয়াছে এবং কঠিন আইন দ্বারা প্রতিরোধ 


রি কর! উচিত। বাংলাদেশে এ সম্বন্ধে একটি আইন হইতেছে 


জানা গিয়াছে। ইহার দ্বারা মূল্য ধর এই রোগের উপশম 
হইতে পারে । 

ha ) যুন্রাস্ফীতির সহিত টাকা ল্‌গী করা (7 
ment ) ও টাক! জমানোর (৪2515 ) সম্বন্ধ যথেষ্ঠ আছে। 
কেবল নুতন জয়া টাকা হইতেই টাকা লগ্নী করা হয় না, 
ব্যাঙ্কের নিকট ধার করিয়া অথব1 পুরানো অথবা জমা টীকা 
(০৭৮০5 ) হইতে খাটান হয়। সুতরাং ইহা! হইতে নৃতন 
নূতন কারবারও: যেমন বেশী হয় সেই সঙ্গে মুদ্রাস্কীতি বাড়িয়া 
যাঁয়। যদি খাঁটি টাক! জমান ( 5৮৪৪ ) বেশী হয় তাহ] 
হইলে মুক্ত্রা্ধীতি বেশী হয় না। আমাদের ক্ষেত্রে তাহা 


- ভাঁরতবধীয়ি মুদ্রানীতি 


৫৫৩ 





দরিদ্র ব্যক্তিদের টাঁকা জমাইতে হইলে তাহাদের খরচ 
যাহাতে কমে তাঁহার ব্যবস্থা, -করিতে পাঁরিলে ভাল হয় । 
সুবিধামত করের ব্যবস্থা ( যেমন. 38163 {ax ) করিলে 
কিছু কিছু ভ্্ব্যের ব্যবহার কমিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ মদ্যপান 
নিষিদ্ধ করিলে. অনেক ক্ষেত্রে অযথা খরচ কমিতে পারে। 
তৃতীয়ত; কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্‌ প্রভৃতি কম লাভে ন্যায্য 
মূল্যে দ্বিনিষ-পত্রের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে খরচ কমিয়! 
টাক] জমিতে পারে। যাহার! ধনী এবং বহু টাক 
জমাইয়াছেন বা জমাইবেন ভীহাঁদের স্বায্য জমা, বাদ দিয়া - 
বাকী টাকা যাহাতে লগ্নীক্বৃত করেন তাহার সুব্যবস্থা কর! দর- 
কার । এঁজন্ত যাঁহারা অজ্ঞতা প্রশ্ছত কারণে টাকা! জমাইতেছেন 
তাঁহাদের অজ্ঞতা! যাহাতে দুর হয় সেইমত চেষ্টা করা! দরকার । 
দ্বিতীয়তঃ লগ্নী করার জন্য অনিশ্চয়তা বা ভয়ের কারণ 
যাহাতে না থাকে সেইরূপ চেষ্ঠা করিলে সুবিধা হয়। অযথা 
জমান টাকার বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযান. করা যাইতে 
পাঁৱে।. - চে 

একটি কথা-_-ইংলণ্েরে অধ্যাপক মার্শাল পতি, ঠিক 
করিয়াছিলেন মোট ধন-সম্পত্তির মূল্যের একটি বিশিষ্ট অংশ - 
টাকা হিসাবে থাকে এই মতের ভিত্তিতে সম্ভবতঃ টাক! 
কমাইবার ব্যবস্থার কথা উঠিতেছে। ' অর্থনৈতিক স্বাধীনতার 
দিক হইতে সমীচীন ভাবে ব্যবস্থা করিয়া কমান যাইবে 
কিনা ভবিষ্যতে ঠিক হইবে, তবে এইটি বলা যাইতে পাঁরে যে 
কেবল আধিক ব্যবস্থার উপর বিশ্বাস করিলে সম্ভবতঃ 
এবিষয়ে টাকার মুল্য বৃদ্ধি (০0৮9:৪109 ) করিয়! সংখ্যা 
কমাইয়া দিলে সুফল লাভ হইতে পীরে । বিদেশী দ্রব্যের 
চাছিদা ও আমদানী বাড়িয়া অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিপ্লব 
নিবাঁরণ করিতে পারে। 

এই প্রবন্ধ রচনার জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকাি দর সাহায্য 
লওয়া হইয়াছে | 


1. ‘Keynes, General Theory of Employment, Interest 
and Money, and Treatise on M oney ; 2. Bernstein, 
Money and the Economic System ; 3. Encyclopaedia 


হইলে এই যুদ্রাস্কীতি নিবারণের জন্য টাকা জমান বেশী হওয়া!” Britannica ; 4, Statistical Bulletin Of the Umted 


ভাল। কিন্ত তাহার মধ্যে অনেকগুলি সর্ভ থাকা দরকার । 
অনেকের মতে জমান টাক! ভারতে কম নাই। তাঁছা 
অনর্থক আটকাইয় রাখ! হইয়াছে । সুতরাং এই বদ্ধ কর] 
টাকা যাহাতে বাহির হুইয়! আসে তাহা দেখা দরকার এবং 


, , যাহার] আয়ের তুলনায় বেশী খরচ করে-_ যেমন "অপেক্ষাকৃত 


দরিজ্র ব্যক্তিরা তাঁহাদের টাকা জমান তেমনি দরকার । 


মর 
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শুন শব্দগঠনে প্রাচীন সংজ্ঞার উপযোগ . 7. 


করণ, মহাকরণ, করণিক 
অধ্যাপক র্গামোহন ভট্টাচাৰ্য্য 


ইতিপূর্বে. অন্তত্র পারিভাষিক শব্দের আলোচনা১ প্ৰসঙ্তে 
লিখিয়াছিলাম-- " - 


“In old Sanskrit literature রা or adhikarana 
implies an office. If ‘office’ is translated as karana, thé 
‘Secretariat’ which is the highest Government office may 
quite fittingly be called mahakarana, and ৪, clerk work- 
ing in the karang will be karamka.” 


অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে অফিসের নাম পাওয়া যায়" 
“করণ বা “অধিকরণ? | 
তবে সরকারের .সর্ধাপেক্ষা বড় অফিসটি হইবে “মহাঁকরণ” 
আর ‘করণের কর্মী কেরাণী হইবেন ‘করণিক’ । 

- এই প্রবন্ধে করণ, মহাঁকরণ ও করণিক পদের প্রয়োগ 
ও শব্দার্থ বিচার করিয়া চলিত. ভাষায় উহাদের উপাদেয়তা 
নিরূপণ করিব । 

১। করণ (গ্রীকরণ, ইডি, 

বহু সংস্কৃত গ্রন্থ, বিভিন্ন তীত্রশাসন ও নানারূপ 
মুদ্রা লেখের প্রযাণ হইতে জান! যায় যে, গণনকর্ম্ম, লিখনকর্ম্ম, 
বিচাঁরকর্শ্ম_সকল প্রকার ক্র স্থানকে প্রাচীনকালে করণ’ 
বা ‘অধিকরণ’ বলা হইত। কৃ ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাঁচ্যে 
ল্যুট্‌ প্রত্যয়ে করণ’ পদ নিষ্পন্ন হয়--অর্থ কর্ণস্থান | পদটির 
অপর অর্থ লেখক, আর এক অর্থ লেখ্য (দলিল )। 

কৌটিলীয় অর্থশান্ত্রে স্বন্ধাবার সন্নিবেশ’ বর্ণনায় দেখা 
যায়-_বাঁসকক্ষের দ্রক্ষিণদিকে কোঁশাগার, শাসন-করণ ও 
কার্খ্য-করণের স্থান নির্দিষ্ট থাকিত ৷২ ১ 

প্রাচীন চিকাকার মাঁধবযত্ব। শাসন-করণের প্রতিশব্দ 
দিয়াছেন ‘অক্ষপটলম্‌’, কার্য্য-করণের ব্যাখ্যা. করিয়াছেন 
ব্যবহারাদিনিরীক্ষণশালা’।৩ মহামহোপাধ্যায় গণপতি শান্তী 
প্রীযুলা চীকাঁয় এই ব্যাখ্যার অন্থসরণ করিয়াছেন৪ এবং চীকার 
এক স্থানে অক্ষপটলের অর্থ লিখিয়াছেন “বর্শাহুষ্ঠানদেশ+ 
অর্থাৎ কার্য্যালয় 1৫ অর্থশান্ত্রের অন্থবাদক মহামহোপাধ্যায় 
শ্যামশাগ্রী এবং প্রসিদ্ধ প্রাত্বতাড্বিক ভগবানলাল ইন্দ্রজীণ 
উভয়েই করণের ইংরেজী করিয়াছেন départment | 

চীকা-ব্যাখ্যা-অন্তবাঁদ ছাড়িয়া দিলেও স্পষ্ট" বুঝা খায় 


" যে, কৌটিল্য উল্লিখিত পংক্তিতে কর্স্থানের প্রতিশবন্পেই 


করণ পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। 
নার্দস্থতি অনুসারে করণের এক অথ বিচারকর্শ্মের 
স্থান।৮ পরাঁশরমাঁধবে করণে এই পদের প্রতিশ্ব আছে 


" ধবর্দাধিকরণে? 1৯ বুহম্পৃতিস্থৃতি১০ এবং শুক্রনীতিসারেও১১ 


অফিসকে যদি “করণ” বলা হয়, ' 


করণের অনুরূপ অর্থ পাওয়া যায়। 
যে, কার্য্যালয় ও বিচারালয় অর্থে করণ পদের প্রয়োগ পূর্বের 
প্রচলিত ছিল । 

করণের মত ‘জীকরণ’ এবং 'মহাকরণ* শব্দও. সুপ্রাচীন । 
দাক্ষিণাত্যের হয়সাল রাজ্যের ‘পঞ্চপ্রধানে’র' মধ্যে একজন 


অমাত্যের পদবী ছিল. শ্রীকরণাধিকারী”।১২ গঙ্গরাজত্বের ' 


তাঁঅশাসনে একজন কর্মচারীর পরিচয় পাঁওয়] যায় ‘খরীকরণ' 
হেগ গড়ে ।১৩ চম্পক শ্রেষিকথানক ‘নামক জৈনগ্রস্থে 


সুতরাং দেখ! যাইতেছে পঞ্চ - 


আকরণাধ্যক্ষ' নামে একটি পদের উল্লেখ দেখা যায় 1১৪ . 


ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ তাঁত্রশাসনে প্রদত্ত কর্ম্মাধ্যক্ষণণের নাম- _' 


স্থচীতে এক জনের পদবী আছে “মহাঁকরণাধ্যক্ষ ।১৫ 

শাঙ্গ দেবকৃত সঙ্গীতরদ্ৰাকরের মুথবন্ধ শ্লৌোক১৬ ও সমাপ্তি- 
বাক্য১৭. হইতে জানা যাঁয় যে, গ্রস্থকাঁরের পিতা. সোল 
যাদববংশীয় ভিল্লপম, জৈত্রপাল ও সিঙ্ঘণ এই তিন জন রাজার 
রাজত্বকালে ( ১১৮৭-১২৪৭ 
গ্রীকরণাধিপ’ ছিলেন ।. 


ধর্ম্শীন্রকার হেমাপ্রি তাঁহার চতুৰ্বগচিন্তামণিয রায়ে 


আত্মপরিচয়ে লিখিয়াঁছেন.যে, তিনি ছিলেন যাঁদবরাঁজ মহা 
দেবের 'ভ্রীকরণাঁধিপ+.'বা জীকরণপ্রভু’ 1১৮ উক্ত: এহের 
সমান্তিবাক্যে তিনি মহাদেবের ‘সমস্তকরণাধীশ্বর’'রূপে বধিত 
হইয়াছেন।১৯ | B 

সমসাময়িক. (১২৭২ খ্ৰীষ্টাব্দ ) খুন! তাত্্রশীসনে 
হেমান্রি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, মহাদেবের পররর্তী রাজ! 
বাঁমচক্দ্রের রাঁজস্বকালেও এই “ন্তিচূড়ামণি’ সমন্ত করণের- 
আধিপত্য গ্রহণ করিয়া! বর্তমান ছিলেন 1২০ 

উল্লিখিত স্থলগুলিতে করণ শবে. রাজকীয় কার্যালয় ছাঁড়া 
আর কি বুঝাঁইতে পারে? এসকল স্থলে করণের অর্থ যে 


দলিল নয়, তাহা! হ্যোদ্রির আশ্রিত গ্রন্থকার. বৌপদেবের- 


উক্তি হুইতে প্রমাণিত হয়। বো'পদেব. তাহার যুক্তাফলে 
হেমাঁত্রিকে 'গণকাঁগ্রণী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ২১ মুক্তা- 


" ফলের গীকা কৈবল্যদীপিকায় গণকাগ্রশীপদের অর্থ করা 


হইয়াছে “দেশ ও কোঁষের আয়ব্যয় লেখকগণের নায়ক” 1২২ 


০. হেমান্রি যে খ্রষ্ীয্ ১২শ শতকে . দেবগিরি রাজ্যের মন্ত্ি- .. 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহ] সুবিদ্বিত। 


বোঁপদেবের উক্তি 
অন্থসাঁরে মন্ত্রী -হেমাঁদ্রি গিণকাগ্রণী” ছিলেন। হেমাদ্রির 
নিজের সাক্ষ্য অনুসারে তিনি শশ্রীকরণাঁধিপ” ছিলেন । উভয় 
পদের তাঁৎপর্য্য বিচার করিলে মনে হয় যে, হেমাঁন্দরি ছিলেন 


টা )- দেবগিরি রাজ্যের .. 





= ১ দেবগিরি রাঁজ্যের রাজকীয় কার্য্যালয়ের সর্ববাধ্যক্ষ অর্থাৎ . 


ডঃ 


আশ্বিন 


পাস 


আধুনিক শব্দগঠনে প্রাচীন সংজ্ঞার উপযোগ 


১৫৫৫ 





বর্তমান যুগের ‘প্রধান . কৰ্ম্মসচিব’” ৷ করণাধিপ পদ সম্বন্ধে 
. রাঁমকঞ্চ গোপাল ভাগাব্রকর বলিয়াছেন২৩-- ' 


“This office seems to have been that of Chief 
Secretary or one who -wrote and issued all গার . On 
behalf of his master and kept the state record পর 


করণাধিপ' শব্দে যে করণের প্রধান কর্মচারীকে সাই 
" তাহাতে সন্দেহ নাই, এই করণ শব্দ যে কার্য্যালয় অর্থে 


__ প্রযুদ্ত.হুইত তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে । 


nM 


. আরও নানাপ্রকাঁর অধিকরণের নাম পাওয়া যায়,। 


. গ্রীকরণ বলা হইত । 


“করণের মৃত ‘অধিকরণে’র অর্থও কার্যালয় শ্রীযূলা 
টাকায় অর্থশান্ত্রের পসর্বাধিকরণানাং পদের ব্যাখ্যা আছে 
“সর্বরেষাৎ বর্মস্থানানাম্ঠ ।২৪ বহু মুদ্রাচিহ্নেও কাধ্যালয় 
অর্থে অধিকরণ শকের প্রয়োগ পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীনকালে 


বিভিন্ন প্রকারের কার্ধ্যালয়ে এই সকল মুদ্রাচিহ্ন ব্যবহৃত হইত ৷ . 


গুপ্তয়গের কয়েকটি মুদ্রায় ত্রান্মী লিপিতে উৎকীর্ণ আছে 


. কুমারামাত্যাধিকরণস্ত অর্থাৎ কুমাঁরামাঁত্যের অধিররণের- 
[ মুদ্রা 11২৫ 


এঁতিহাঁসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইছার 
ইংরেজী অঙ্কবাদ দিয়াছেন “( the 5681) of the office of 
the [1098008658৮ ২৬ বিভিম্নকালের . বিভিন্নমুদ্রায় 
পণ্ডিতগণ 
মনে করেন যে, এই .সকল “অধিকরণ* (ছিল এক একটি 


" কাঁধ্যালয় (01799) 1২৭ 
নানারপ প্রমাণ আলোচন! করিয়া দেখা যাইতেছে যে, 


প্রাচীনকালে করণ ও অধিকরণ উভয় পদই কখনও কাৰ্য্যালয় 
অর্থে, কখনও ব! বিচাঁরালয় অর্থে ব্যবহৃত হইত । 
_অধিকরণশব্দ বিচারাঁলয় অর্থে নির়্ড় হইয়া গিয়াছে ।২৮ 
‘ৰ্ম্মাধবিকরণ’ বলিলে কেবল বিচারালয়ই লক্ষিত হুইয়া থাকে । 


' এইজন্য বর্তমান সময়ে সাধারণ কার্য্যালয় অর্থে ‘করণ’ শব্দের 


ব্যবহারই অধিক সঙ্গত মনে হুয়। শব্দটি সুগম ও স্বল্লাক্ষর, 
সুতরাং সম্ভত (০5৪08) প্রয়োগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী. 
হইবে । সঙ্গে সঙ্গে করণিক, মহাকরণ প্রভৃতি সম্পর্কিত শব্ব- 
গুলিও গ্রহণ কর-চলিবে। 
| ২। . মহাকরণ 

করণের অর্থ বিচাঁর প্রসঙ্গে একাধিকবার শ্রীকরণের উল্লেখ 
করিতে হুইয়াছে। হয় ত সে যুগে রাজ্যের প্রধান করণকে 
বর্তমানকালে : 99:9%ণ9কে “মহা 
করণ” নাম দেওয়া অসঙ্গত হুইবে না। এ নামটিও যুক্তাক্ষর 
হীন এবং সুখবোধ্য । . | | 

৩। করণিক (কাঁরণিক, 'করণী ) 

প্রাচীনকালে যাহার! ‘করণে’র কাজ করিতেন, তাহাদের 
নাম ছিল “করণিক”। কীল্হর্ন সাহেব এপিগাফিয়] 
ইন্ডিকায় করণি পদের অন্থবাঁদ উন “Writer of 


legal documents” 5: 


পাওয়া যায় ।৩০ 
- কারণিকের প্রতিশব্দ দিয়াছেন ‘গণনাঁধিকৃত’ 1৩১. 
“মঃ মঃ স্যাম. শাম্ত্রী পদটির ইংরেজী করিয়াছেন এক স্থলে 


. ' নিকট উপস্থিত হুইয়াঁছিলেন 1৩৫ 


কালক্রমে 


কোন কোন স্থলে কেরণিকে'র স্থলে- কারণিক’ নাম 
' অর্থশাস্ত্রের গিকায় মঃ মঃ গণপতি শান্তী 
অঙ্গবাদে 


“superintendent of 80000063৮৩২ .আর এক স্থলে 
দ008097৮৩৩ ; কিন্ত ইহার পরবর্তী বাক্যের অনুবাদে 
লিখিয়াছেন “any clerk” 1৩৪ Lo 

বাঁণভট্টরের' হর্খচরিতের আখ্যায়িকায় দেখা যায় যে, কোন 
এক গ্রামের অক্ষপটলের কর্তা করণিগণের সহিতীরাজার 
হর্চরিতের অন্ুবাকগণ .. 
(B, B. Cowell এবং F. ডা, Thomas)" করমীর ইংরেজী 


প্রতিশব্দ দিয়াছেন ৫৫৮৮ তাহার]! এই পদটির সঙ্গে হিন্দী 


“কিরাণী’ শব্দের তুলনা করিয়াছেন ।৩৬ 
রমাই পণ্ডিতের বাংলা শুন্তপুরাঁণে লেখক অর্থে 
শব্দের প্রয়োগ আছে।৩৭ শব্দটি সংস্কৃত করণী’ 


বিভিন্ন শিলালিপি ও তাত্রশাসনে ‘করণিক’ নামে এক 
শ্রেণীর কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়! যায়।৩৮ গাঁহড়বাল লিপিতে 
করণিক ও কায়স্থ (লেখক) সমার্থক শব্দর্ূপে ব্যবহৃত 


হইয়াছে ।৩৯ একখানি তাত্রশীসনের লেখক: নিজের 'নাম 


লিখিয়াছেন “করণিক শ্রীবীবীক ৷”৪০ আর একখানি শাসনে 
লেখকের নাম দেওয়া আছে জ্রল্‌হণ । পরিচয়ে লিখিত আছে 
যে, এই লেখক ছিলেন করণিক-বংশোতব, বিদ্বান এবং গুণে 
চিত্রগুপ্তোপম 1৪১ পুরাণবণিত প্রসিদ্ধ লেখক চিমঅগুপ্তের 
সঙ্রিত তুলনা দেখিয়া অনুমান হয় যে, করণিকবংশীয় জল্হণ 
নিজেও একজন প্রসিদ্ধ লেখক (= করণিক ) ছিলেন | 
ঈশ্বর ঘোষের রামগঞ্জ তাঅশাসনে “মহাবলাধিকরণিক” 


' নামে একজন ‘অধিকরণিক’ কর্মচারীর উল্লেখ আছে ।৪২ - 


তাত্রশাসনে আর একজন কর্মচারীর নাম পাঁওয়! ' যায় 
কুলকরণি’।৪৩ মহারাষ্ট্রে কুলকরণিগণ 'সন্মানিত পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখনও . মাঁরাঠীদিগের মধ্যে ‘কুলকরণি’ 
পদবী বিরল নয়। ডক্টর গ্রীসুরেন্্রনাথ সেন লিখিয়াছেন যে, 
কুলকরণিগণ কখন কখন গ্রাম্য লেখক” নামে অভিহিত 


. হুইতেন এবং পূর্বে ভূমি সংক্রান্ত গণনকাঁধ্য করিতেন 188 


এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে তাহাতে 
নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত কর! যায় যে, প্রাচীনকালে লেখককে এবং 
বিশেষ করিয়| দলিল বা ছিসাঁব লেখককে “কারণিক” করণ? 
বা। “করণিক” বলা হুইত। বর্তমান কালে করণিক পদটি 
ক্লার্ক অর্থে বাংলায় বেশ চলিতে পারে। ইহাতে যুক্তাক্ষর 
নাই। করণের (০08০9) সহিত ইছার' শবসাম্য এবং অর্থ 


. সম্পর্ক ছুইই সুস্রা্ঠ ৷ প্রচলিত কেরাম. শব্দের সঙ্গে কেরণিকে'র 


উচ্চারণসাঁম্য আছে, অথচ কেরাধীর -সহজাঁত অপকর্ষধ্বনিটি 
নাই ।, পদটির উপাঁদেয়তা বিষয়ে এ সকল বড় যুক্তি । 


বা -__ 


ee —— —  — —_— —— — —  — — — শী শি 
‘করণিকে’র অপজ্রংশজ কিনা তাহ] বিবেচনার যোগ্য । 


৫৫৬ - ৭ প্রবাপী ১৩৫৫ 





১ [ “The Making of the Technical Terms,” 01060 ০২১1 “হেমাদ্ৰিগণকাগ্রণীঃ’ঁ_মংসম্পাদিত মুক্তীফল, ২ পৃঃ। = 


a March, 1948, p. ২২) “গণকেষু দেশকোবয়োরায়ব/য়ৌ লিখব অগ্রণীমূ্য৮- 
অর্থশান্্ কি কোশশাসনকাধ্যকরণানি 1” যুক্তীফল, কৈবলাদীপিক1 টাকা, ৩ পৃঃ। কৈবল্দীপিক! স্বয়ং হেমাদ্রির 
ত অর্থশান্্, লাহোর সংস্করণ, ২য় খণ্ড, নয়চন্্রিকা, ১৭০ পৃঃ-- : . নানে প্রচলিত, কিন্তু বোগদেবের রচিত। এ বিষয়ে যমুক্াফলের' স্তর 
“কোশ ইতি রত্বাদিস্থানম্‌ । NTE TT কাঁধ্যকরণং. troduction, viii দ্রব্য | | 
ব্যবহাঁরাদিনিরীক্ষণশাল! 1. "২৩807 History of ‘the Wekkan, 8rd Edition, 
- ৪1 অৰ্থশাস্ত্ৰ, ব্রিবেস্ত্রাম সংস্করণ, ওয় খণ্ড, ১০৪ পৃঃ। ' p. 202. . স্তি 


৫। অর্থশান্ত, ব্রিবেন্্ম। ১ম খণ্ড, ১৪৩ পৃঃ--“অক্ষপটলং  ২৪। অৰ্থনান্ত, ত্ৰিবেন্ৰাম, ১ম খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ--“ততঃ সৰ্ববাধিকরণানাঁং 
তত্তদধ্যক্ষাণাং সভূয় স্ব স্ব কর্ধানুষ্ঠানদেশম্‌”। গণপতি শাস্ত্রী এস্থলে করণীয়ং'*”। ইহা ছাড়া অর্থশান্তর ৪৷৯--“সর্ববাধিকরণ রক্ষণম্” এবং 
অঙ্গপটলের বিশদ ব্যাখা! দিয়াছেন এইরূপ--“অক্ষপটলে অক্ষাণাং বিঝুস্থৃতি ৭১৩--“রাজীধিকরণে” দ্রষ্টব্য । 
দ্রব্যণাই পটলে গণন-পুস্তকলেখনাঁদি কর্ণানুষ্ঠানদেশে।” তাহা হইলে ২৫। এ. ph. ০৪০ অধিকরণের অর্থ করিয়াছেন 0776১।--. 
অক্গপটলের অর্থ হইল সাধারণভাবে কার্যালয় এবং বিশেষভাবে গণন- Annual Report of the Archaeological Survey of India, 
কায্যালয় ও পুস্তকলেখন-কাৰ্য্যালয় । 9 1908-4, p. 107 fn. হিত 


৬! R. Shamasastry, Arthasastra, English translation, ২৬ | Age ০1 the Imperial Guptas, 0. 72. 
370. Edition, p. 391. | ধিকরণ, উ রি বধি বিনয়স্থিতিস্থাপকাধি 
৭ 8328৮ Lal Indraji, Indian Antiguary, Vol. | বনাধিকরণ, উপরিকাধিকরণ, য় স্থতিস্থাপকাধিকরণ, 


XID 2, রণভাওাগারীধিকরণ, দণ্ডপাঁশীধিকরণ, কোটবর্ষাধিষ্ঠানামিকরণ, বারাক- 
৮। দির সহিত নারস্থৃতি (34. 1১.) ২১৮ মগ্লাধিকরণ, 'বৈশাল্যধিষ্ঠানাধিকরণ, ধর্মাসনাধিকরণ, শীমাহ্ধবিষয়াধি-. ০. 
রাগাদীনাং যদেকেন কোঁপিতঃ করণে (ণং) বদেৎ। করণ, আযুক্তকাধিকরণ প্রভৃতি অধিকরণের নাম বিভিন্ন মুদ্রাচিহে 2) 
. অনহীয়-ভাষ্যে ব্যাখ্যা আছে--“করণম্‌ আগত্য’ অর্থাৎ বিচারীলয়ে উৎকীর্ণ দেখা যায় । এনকল অধিকরণের অর্থ যে কার্যালয় সে সম্বন্ধে স্ 
উপস্থিত হইয়া ৷ | "নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে প্রমাণ-প্রয়োগ আলোচিত হইয়ীচে _ { 
৯। পরাশ্রমাধব, ব্যবহারাধ্যায় ৫৪ পৃঃ । R. D. Banerji, Age of the Imperial Guptas, pp 74- রি 
১০। (ক) বৃহস্পতি স্মৃতি (বড়া! সংস্করণ), ১/৭৩-_ 76, 88, 9, 95; | 
যে চারণ্যচরান্তেষামরণ্যে করণং ভবেৎ। Pramod Lal Paul; Early History of Bengal, p. 146 ; 
৯ খে) বৃহস্পতি ( বড়ো! ), ৪২-_ RB. G. Basak, History of North-Eastern India; 
যে তু তিঠন্তি করণে তেষাং মভ্র্ধিভাবন|। ; PRs BOBS: ; 
১১। শুক্ৰনীতি (সত্যসদন প্রেম সংস্করণ )' ৪1৬৫৪ ২৮। নালন্দ! ও বৈশালীর গঁতিহাসিক উপকরণের মধ্যে নয়াধিকরণ, কি 
১২1 & Karmarkar, Cultural History of Karnataka, ধর্মমাধিকরণ ও ধর্দুশাসনাধিকরণের নামযুক্ত তিনটি মুদ্রাচিহ্ন আবিষ্কৃত” 
0. 68 উষ্টব্য। ' হইয়াছে । ,এতিহাসিকগণ এগুলিকে স্থানীয় বিচীরালয়ের মুড্রাচিহ্ন 
১৩ | Epigraphia Carnatica, VI, kp. 14, 37. - বলিয়া মনে করেন। 
* ১৪1 জিনকীন্তি বিরচিত চম্পকশ্রেষঠীকথানক (Ed J. 17661) L A. 8. Altekar, New History of the Indian People, 
ZDMG, LXV, 1911 ) Vol. VI, The Vakataka-Gupta Age, p. 287 : “The seals 
i ভা 15) Majumdar, Inscriptions 01 Bengal, Vol. 1115 ০ . . were obviously the seals of courts of justice , . .” 
Pp. 


মৃচ্ছকটিক (৯ম অঙ্ক ) এবং দশকুমারচরিতে (৪০,৮) বিচারালয় অর্থে সপ 
তাত্রশাসনের এই পংক্তিতে 'মহাকরপীধাক্ষের সঙ্গে ‘মহাক্ষপ্টলিকে'র অধিকরণ শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। 


নামও আছে। মনে হয়, মহাকরণীধ্যক্ষ ছিলেন, Superintendent - ২৯। 17710701776 Indica, Vol. I (Syadoni Inscription), 
of the Chief. Office অথবা Chief Superintendent of p. 166; Vol. II (Harsha Insoriptions), p. 129. ar 
01899$, আর মহাক্ষপটলিক ছিলেন ‘Chief Keeper of Records’. করণের এক অর্থ দলিল ( জি ভা হিজর a 4 
১৬। তন্াভুত্তনয়ঃ প্রভৃতবিনয়ঃ, শ্রীসৌঢলঃ প্রৌচবীষে ন শ্রীকরণ- রক্ষককে করণিক নাম দেওয়া! অসঙ্গত নয়। 
* প্রবৃদ্ধ বিভবং ভূবল্লভং ভিল্লমম্‌। আরাধ্যাখিললোকশোকশমনী কীন্তিট - ৩, [ক] শা ২৷ (মহীশূর সংস্করণ, ৬৪ ও ৬৫ পৃঃ) 
সমাসাদিতা রর বেরা হ্ধায়িমহতী শ্রীসিজ্ঘণে শ্রীরপি ॥ ‘সঙ্গীত: “কারণিকস্তাপ্রতিব্নতঃ* 
রত্বাকর ১৫ - খ] নার (59 ১; ২৪২ অসহায়ভাম়্-_“রাজ্ঞঃ ৮ 
১৭। ইতি শ্রীমদনবিনোদ-প্রীকরণাধিপতি-গ্রীসৌটলনন্নননিংশক্ক- টা নি ৯ নন 
শীঙ্গদেববিরচিতে স্গীতরত্বাকরে***সমাপ্তঃ | 


১৮1 কে) বন্ত শ্রীকরণাধিপঃ শ্বয়ময়ং হেমাপ্রি সুরি পুরঃ--চতুর্বগঁ ৩১। অর্থশনত (ত্রিবেন্দাম ) ১ম্‌ খণ্ড, ১৪৮-পৃঃ -শ্রীমূল! টীকা) 


"_ “কারণিকস্ত গণনাধিকৃতন্ত” । ১৫০ পৃঃ চা দল জত এই 

টিস্তামণি, ব্রতখও, রাজপ্রশস্তি | ff 8 
* খে) মহাদেব ইতি খাতা গাল রাজেব ভূতলে। তন্তান্তি' নাম মি প্রতিক: পর এরমুলায় অর্থ, করা হইয়াছে “পুপ্তকেষু শর 
হেসািঃ ব্বতীকরণপ্রু: | চতুররচিনতামবি, ১ম খণ্ড, ৬ ও ১৩শত হা ইহাতে বুঝা যায় যে কারণিকের কাজ ছিল ‘পুস্তক লিখন. 1 
শ্নেক। "অথাৎ খাত লেখা”? ডি 

১৯1 ইতি ররর প্রীমহাদেবস্ত টি CRETE টু ৩২ | 47670505120) English translation, 8rd Edition, 

২1 স্মত্তকরণীধিপত্য্গীকুর্বাণে চ.****্মান্্চুড়ামশৌ হেমাজৌ 8- 68, 1. 19. 
Epigrapaia Indica, vol. "iii, p. 202 ৩৩ | 22250. 64, 1. 20. দা 


ow” 


ক) 


4 


আখিন 





৩৪116205056 1. 24. 


৩৫। গ্রামাক্ষপটলিকঃ সকল করনিপরিকর:.. এ- হ্র্ষচরিত, এম 
উচ্ছাস হয় অনু! 


৩৬| “The village notary SDA with his whole 


retinue of clerks”’—Harsa-Charit translated into Eng- 


lish, 0. 198 —পাঁদটিপ্ৰণী "Karani’ cf. Hindi: kirani? 


৩৭ । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত শূন্য পুরাণের ' বারমাসি 
প্রকরণে (৬৪-৭৩ পৃঃ ) বারংবার ধাঁমাত কন্নির নাম আঁছে। গ্রন্থ-সম্পাদক 
নগেন্দনাথ বন্গু কনির অর্থ লিখিয়াছেন “লেখক, করণিক” (১৪৭ পৃঃ) । 

৩৮ | কে) 17771070716 Indica, Vol. XIT, 0. 17— 

ভানু নামে একজন 'িট্বুদ্ধি করণিক* তরল রিনিতা 
(খ) Ibid, Vol. XX, 0. 44. 
" এই শিলালিপতে স্বামিদ্ নামে একজন ‘প্রথিত করণিকো'র 
নাম আছে। 
(গ) Ibid, XX, Appendix,’ p. 52, No. 35 

এই লিপিতে চাহড় নামে এক ক্ৰুণিক ব্রাহ্মণের দানের বিষয় লিখিত 

আছে। 
ঘে) কোনেরিরাঁজপুরম্‌ উমামহেখরের মন্দিরে প্রাচীরোৎকীর্ণ 
" লিপিতে ‘করণিক’ কম নি উল্লেখ আছে। « 


বনী ও বঞ্ধী 


Pp. 9. 


৫৫৭ 





Bouth Indian Inscriptions, Vol. II, Pt. II, p. 277. 
৩৯ | Epigraphia Indica, Vol. VIII, p. 152, n. 3. . 
৪০ | Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 188: 

' লিখিত: চেদং তীস্রপটকং করণিক-ঠক্ধুর শ্রীবীবীকেনেতি। 

৪১1 Epigraphia Indica, Vol. ছা, p. 158 : 


করনিকোদ্গতে। বিদ্বাংশ্চি্রগুপ্োপমো গুণৈ । 

যশনে জল হণঃ শ্রীমানলিথভীঅকং মুদা ৪ ' 3 

৪২1 N. 0 Majumdar, Insccriptions Bengal, Vol, . 
II, p. 158, 1. 15: 

কিন্তু মুচ্ছকটিক (৯ম অঙ্ক) 

'অধিকরণিক' শব্দের প্রয়োগ আছে। 


£৩॥ 18210700722 77000, Vol. এ, 9001 জে, 


প্রভৃতি য় বিচারক অর্থে 


৪ 81 Administrative Systems of the Matalids, p. 144: 

“The second officer was Kaulakarni, occasionally 
styled in very old records as the gromyalekhaka. Kula- 
17011 most probably is a compound of the words kula 
and karani and originally meant an officer in charge of 
accounts relating to village lands.” 





বজ ও বঞ্চা 
শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 


আমি হই বজ তুই সাথী বঞ্চা 
ছুই জনে মিলে চল্‌ চাহে আজ মন যা, 
পৃথিবীটা দলি চল্‌, সপ্তপাঁতাঁলতল, 
সুমেরুর ’পর যাই খুঁড়ি আর গর্জাই 
রক্তেতে টক্‌ টক্‌ সুষ্টিটা রঞ্চা ) 

তুই সাথী বঞ্চা। 
তুরস্ত ভীমবেগে চল্‌ স্থুটে অস্থির ২ 
ভেঙে গেছে স্বপ্ন রে মেকী সুখস্বস্তির 
ভাঁঙ সব প্রগতির পস্থার শৃঙ্খল 
তিশ্ডিড়ী দেবদাঁর তালগাছ শালকে, 
জঙ্গল সমাজের ওর! সব ঘুষখোঁর . 
ঝঞ্চায় গৰ্জিয়ে বল মহাঁকাঁলকে,__ 
শত দুর্গন্ধের পচামস্থবংশের 
চাই আজ ধ্বংস হিংসার কংসের 

উন্মাদ ছুটে যাঁই চল চায় মন যা, 

আয় সাথী বঞ্চা। 

চাই আঁজ প্রতিশোধ দক্ষিণ মলয়াঁর 

কুছ কুছ কোকিলের চন্দ্রের জ্যোৎস্নায়, 
দুঃস্থের শোষণের অর্থের সস্তোগে 
মজলিস পেতে যাঁরা করিয়াছে রোঁশনাই,_ 
তাঁদের মৃত্যু চাই ছলে হু ছ অন্তর, 
অতিধনদন্তে স্ফীত যাঁর! মন্থর ;. 

১৬ 


গঙ্জিয়। কড় কড় তাঁদের গর্বে পড় 
পাঁপের ধ্বংস কর্‌ আজ রণরঙ্গ ; 
কাঙালের দল শুধু থাঁকৃবে না নগ্ন 
বঞ্ধীয় করে দে রে সবাঁরে উলঙ্গ । 
স্ফীত সব দস্তকে করি আয় চৌচির 
কম্পি’ উঠুক আজ আসন বিরিঞ্চির, 
উন্মাদ গণদেব নাঁড়ে এ শুড় তার 
আজ সব মুক্তির চাই ছাঁড়পত্র, 
পড়ি আমি ঝন্‌ ঝন্‌ তুই চল্‌ সন্সন্‌ 
শয়তাঁন শোষকের করে নিশ্চিহ্ন ব্রে 
সর্ধবহারাঁর শিরে তোঁল্‌ রাঁজছত্র । 
রাক্ষস মিলগুলো-আয় করি খাঁনখান 
ধ্বংসের লাগি প্রাণ.করছে রে আন্চান্‌, 
দম্তের খু'টিগুলে৷ একেবারে উপড়িয়ে , 
_ ভগ্ডের খুংনিকে খাঁড় ধরে থুবড়িয়ে 
"হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ, নাচ ভীম ঝঞ্চা, 
দেবে সব পিষিয়ে ধুলি মাঝে মিশিয়ে, | 
. “মানুষের মহাপাপ হাহাকার সন্তাপ 
আর কত সই বল সঙ্গী গো ঝরা, . 
এ পাঁপের ক্ষমা নাই দয়া নাই মায়! নাই 
গুড়িয়ে দে চল্‌ যাই যেথা খুশী মন্‌ যা?। 
কড় কড় গুম্‌ গুম ভাঁঙ সব ছুম্‌ ছুম্‌ 
টান্‌ হ্ৃংপিওটা রক্তেতে রঞ্তা, 
আমি হুই বজ্ঞ, তুই সাথী বঞ্চা। 


দেশের ভবিষ্যৎ :: . - 5. 


প্রীযছুনাথ সরকার 


এই ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগষ্টে' স্বাধীন ভারতের এক 
বৎসর বয়স পূর্ণ হইল । এই সন্ধিস্থলে দীড়াইয়া. একবার 
. দেখা যাক আমাদের গত বৎসরে কি লাভলোক্সান 
হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কি দশা হইবে, ও ১ তাহার জনত 
-কিরূপে প্রস্তুত হইতে হইবে 1 


ভারতবর্ষকে অনেকগুলি প্রদেশে ভাগ করা রে 


তাদের মধ্যে এমন কোন অলংঘ্য পর্বত নদী বা মরুভূমি 
নাই, যাহাতে স্বাভাবিক সীমানা গঠন করে এবং *ক্রর 
- আসিবার' পথে বাধা দিতে পারে। এরূপ প্রকৃত সীমানা 
ইউরোপ ও আমেরিকার স্বাধীন রাষ্টরগুলির মধ্যে আছে; 

ভারতে এক বিন্ধ ছাড়া আর কোন প্রাকৃতিক বাধা'নাই। 


ভারতবর্ষ ভূগোলের. এই অস্থৃবিধা হইতে এড়াইতে পারে ' 


. না? ভারতের কোন প্রদেশই একা বিদেশীর আক্রমণ 


হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না) কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের' 


সমস্ত জনবল, অর্থবল দিয়াই ভারতের প্রদেশগুলির 
সামরিক রক্ষা সম্ভব হয়। অর্থাৎ ভারতের অঙ্গুলি হৃৎ- 
পিণ্ডের সঙ্গে সর্বদাই যেন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা থাকে। 


প্রাদদেশিকতা, পার্থক্য ভাব সকল প্রদেশের মৃত্যুর ME 


হইবে। 

স্থতরাং প্রাণ বাচাইবার জন্য ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ 
ও দেশী'রাজ্য অপর সবগুলির সঙ্গে এক দেহের বন্ধনে বীধা 
থাকিবে, পরস্পর সাহায্য করিবে; কিন্তু এই একতা সম্ভব 
হইতে হইলে সব প্রদেশকেই সব বিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণ- 
মেণ্টের আজ্ঞাধীন হইতে 'হইবে ; স্থানীয় মান-অভিমান, 
স্বার্থ ‘ও বিদেশী-বিদ্বেষ ত্যাগ করিতে হইবে, প্রাদেশিক 
রাষ্ট্রীয় অধিকার পর্য্যন্ত অনেক দিকে ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে। 
আর কেন্দ্রীয়, গবর্ণমেণ্টও সর্বদা! প্রদেশে প্রদেশে সফর 
করিয়া, এবং প্রাদেশিক নেতাদের ঘন ঘন দিলীতে ডাবিয়া 
লইয়া গিয়া, নানাবিধ সর্ধভারতব্যাপী কন্ফারেন্স ও 
কমিশনের অধিবেশন ঘটাইয়া, প্রদেশগুলিকে বুঝাইয়া 
দিরে যে তাহারা এক পিতার সন্তান, এক ঘরের ভাই; 
সকলেরই স্বার্থ এক। 

- কিন্তু এই একীকর? কাজটি বড় কঠিন। সমস্ত প্রদেশ 
ও দেশী বাজ্যগুলি ভারত গবর্ণমেন্টের সহিত মিলিত হইল 
এবং তাহার সার্বভৌম শক্তি মানিয়া লইল, এইরূপ ঘোষণা 
মাত্র করিলে চলিবে না) এই সমস্ত খণ্ড দেশের লোককে 
গলাইয়া এক ছাচে. ঢালিতে পারিলে তবেই ভারত এক 


নেশন হইবে। এই প্রকাণ্ড দেশটির. এপার রহ 


ওপার পর্যন্ত সৰ্ব্বত্ৰ এক মনোভাব, ও জীবনপ্রণালী 


কিরূপে স্থাপিত করা যায়? সমস্ত প্রদেশ ও ভূতপূৰ্ব 


স্বাধীন ষ্টেটগুলি জুড়িয়া এক শাসনপদ্ধতি, এক -সরকারী' 
ভাষা, এক রকম শিক্ষার বাবস্থা এবং এক প্রদেশ হইতে 
অন্ত প্রদেশে অবাধে যায় ও কাঁধ্য করে এরূপ শাসক, শিল্পী 
এবং পরিচালক স্থাপিত করিয়া তাহাদের আবশ্যক অধিকার 
দিতে হইবে ।. এইরূপ আন্তরিক একীকরণ এখন আদর্শ 
মাত্র বলিয়া দেখায়, কিন্তু "যদি আমর! এই আদর্শ তুলি 


অথবা ইহাকে কার্যে পরিণত করিতে বিলম্ব বা আপত্তি, ' 
করি,'যদি আম্রা কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে এরূপ কোন 


শক্তিকে বাধা দিয়া স্ব-স্ব -কোণের স্বাধীনতাকে অনুসরণ 


. করি, যদি আমরা প্রাদেশিক অহঙ্কার ও স্বার্থ লইয়া" উন্মত্ত 


হই এবং পর্দেশী__অর্থাৎ অন্ত গ্রদেশীয়'ভাইদের “খেদাইতে” 
কোমর বীধি, তবে শুধু আমাদের নিজ প্রদেশটির নহে, 
বৃহৎ ভাঁরতরাষ্ট্রেরও মৃত্যু অনিবাধ্য | প্রকৃত জাতীয়তা 


্ুত্র প্রাদেশিকতাকে চাপিয়া মীরিবে; নচেৎ ' আমাদের, : নী 


নব “স্বাধীনতা” লোপ পাইবে। 

ব্ৰিটিশ যুগের ভারতবর্ষের ম্যাপের দিকে তাকাইনে 
দেখা যায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের শাসিত অংশ এক লাল 
রদ্বের, আর অসংখ্য দেশী রাজ্য ভারতের দেহের ' উপর 
বসন্তের দাগের মত কাল কাল ছড়াইয়া আছে। সমস্ত 
ভারতের জমির এক-তৃতীয়াংশ দেশী রাজ্য ছিল।. এগুলির 


সংখ্যা প্রায় ছয় শ; তাহার মধ্যে হায়দরাবাদ, মহীশূর, . 
গোয়ালিয়ার, জয়পুর, উদয়পুর প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র বেশ 


বড়, কিন্তু অধিকাংশই“অতি ক্ষুদ্র, কাহারও কাহারও সীম! 
এক বর্গ মাইল এবং 'প্রজা পাচ-ছ শ.মাত্র। অথচ এই 
ছয় শত ষ্টেটের প্রত্যেকটি ইংরেজের শাসনের বাহিরে, 
প্রত্যেকটি আইনের চক্ষে যেন বন্ধে বা বান্ধলার লাট-শাসিত 
প্রদেশের সমান - অধিকার-ভোগী'। কাথখিবাড় উপদ্বীপে 
২২,০০* বর্গ মাইল স্থানে ৪৪৯টি স্বাধীন রাজা ছিল, অর্থাৎ 
গড়ে ৫১১০ মাইল জমির এক একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র 


সত্তা ছিল। কিন্তু ভারত স্বাধীনতা পাইবার এক বৎসরের ' 


মধ্যে একমাত্র হায়দরাবাদ ছাড়া আর সব ষ্টেট -যুক্ত-- 
ভারতের সন্ধে মিলিয়া হয় আমাদের নৃতন প্রদেশ সষ্টি 
করিয়াছে (ইউনিয়ন) নতুবা আমাদের পূর্ব কোন 
প্রদেশের সঙ্গে গা মিলাইয়া নিজ নিজ পৃথক অস্তিত্ব লোপ 


চন 


2 


[] 





. অর্থাৎ . বাহ্‌ একতার 'স্বত্রপাত হয়। 


প্রাধান্য স্থাপন করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিত। 
যখন নর্শ্বা্ডী হইতে. উইলিয়ম আসিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ. 


তাঁহারা সকলেই স্বাধীন ভারতের প্রগতি, . বল ও প্রজ্ঞা- 
শক্তির অংশীদার হইয়াছে, তাদের অধিবাসীজন জনতন্ত্রের 
অধিকার পাইয়াছে, ঠিক আমাদের মত। এখন একমাত্র 


₹ হায়দরাবাদ রহিয়াছে এই নব-জাগরণের, বাহিরে, ইহার 
: শাসন feudal anachronism অর্থাৎ সেকেলে অত্যাচার 
' মাত্র । ভারতের বক্ষ হইতে ই ুষ্টচিহ কবে- দুর. 


হইবে? 

আমাদের স্বাধীনতার প্রথম বর্ষের এই অনির্বনীয় 
লাভ, যাহা ইংরেজ দু শ বছরেও সম্পন্ন. করিতে পারে ' 
নাই; চেষ্টাও করে নাই। 

ইতিহাস দেখহিতেছে যে জগতের সব বড় হ্ঃ এত 


ড় হইয়াছে এই উপায়ে । প্রথমে দেশের ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশ-. 


গু এক রাজার অধীনে আসে, তাহাতে ভৌগোলিক. 


একতাকে পাকা ও স্থফলপ্রদ কর! হয় সব দেশবাসীর 


" মধ্যে সমান শিক্ষা, এক শাসন এবং এক সামাজিক জীবন 


ও চিন্তার ধার! প্রচলিত করিয়া; প্রাদেশিক বিশেষত্ব, 
জাতিভেদ, এবং সেকেলে মনোবৃত্তি কোন রাষ্ট্রের লোকদের 
সংঘবদ্ধ করিতে দেয় না, তাঁহার! জাত থাকিয়া যায়; নেশন 
হয় না'। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, এবং . আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যের--ছোটখাট দেশের মধ্যে স্থইজরলশু ও ইটালীর 
অতীত ইতিহাস এই মত্যই প্ৰমাণ করিতেছে। 

‘১০৬৬ সালে নৰ্শ্মান বিজয়ের পূর্বে ইংলণ্ডের রাষ্ট্র 
স্কটলণ্ড ও আয়ারুলগ্ যুক্ত ছিল না, এবং এ সংকীর্ণ 

ইংলগুটুকুর মধ্যে জেলায় জেলায় সামন্তগণ নিজ স্থানীয় 
সেইজন্ত 


করিলেন, তখন রাজা হারল্ড রাষ্ট্রের আংশিকমাত্র শক্তি 
লইয়া তাহার বিরুদ্ধে খাড়া হইতে পাঁরিলেন, এবং যুদ্ধে 


হারিলেন। কিন্ত নর্শান অধিকারে দু’ এক শতাব্দীর মধ্যে. 


সমস্ত ইংলগুকে এক রাজার অধীন: করিয়া, শাসন-পদ্ধতি 


এক ছাদে ঢালিয়া, ক্রমে ওয়েলস্‌ ও আয়ার্লুণ জয় করিয়া 


এমন একটি প্রবল বাষ্ট্শক্তি সৃষ্টি করা হইল যে, এ ক্ষুদ্র 
শ্বেতদ্বীপ নিজের প্রায় ছ’গুণ বড় ফ্রান্স দেশকে পরাস্ত 


৯৮ করিল। 


আবার ফ্রান্সও প্রথমে অনেবগুনি পৃথক স্বাধীন 
জেলায় বিভক্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে অতি কম ' জেলাই 


প্যারিস নগরের রাজার অধীন ছিল। কিন্তু একাদশ লুই 


অনীম ধৈর্য্য, চালাকি এবং পরিশ্রমে ফ্রান্সের বেশী অংশই 


এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত করিলেন। চতুর্দশ লুই. ( ১৬৬০- 


পরে সেই, 


দেশের ভবিষ্যৎ ৫ - | ৫৫৯ 


করিয়াছে. (মার্ডার, যেমন উড়িয্ার খুদে রাজগুলি)। 









এ ত খল শি কতা শিক তিল তি পাকি সনি 


১৭১৫) ফ্রান্সের শাসন. কেন্দ্রীভূত করিলেন, . সামন্তদের 
বল্‌হীন করিয়া প্যারিস নগরীর গবর্ণমেণ্টকে. দেশযয় 
প্রচলিত করিলেন সর্বশেষে আসিল ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্নব 
(১৭৮৯)) তাহা সমস্ত ফরাসী দেশ ও জাতিকে গলাইয়া 
একেবারে এক ছাচে ঢালিল। তাহার আগে. ফ্রান্সের 
প্রদ্বেশগুলি নিজ নিজ পৃথকৃতা, প্রাদেশিক গর্ব, রীতিনীতি, 
এমন কি ভাষার. পেঁচও রক্ষা করিয়া আপিতেছিল। এখন 
(১৭৯০ সালে ) প্রদ্েশগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন সীমানায় প্রায় 
সমান সমান বিভাগ সৃষ্টি করা হইল ; “প্রদেশ” (Province) 
নামটি পর্যন্ত দূর করিয়া, সেখানে বিভাগ (Department) 
নাম দেওয়া হইল, এবং তাহার মধ্যে উপ-বিভাগগুলি স্থষ্টি 
করা হইল নূতন নামে। এইরূপে সজ্ঞানে প্রাদেশিক 
সংকীৰ্ণতা দূর করিয়া, সম্স্ত ফরাসী নেশনকে এক রাষ্ট্র 
এক অধিকার, ঠিক এক. ধরণের শাসন-পদ্ধতি দিয়, যেন 
অত কৌটি সমান-উদ্দাপরা সৈন্য স্বষ্টি করা হইল। 
প্রাচীন বিভিন্ন স্থানীয় আইন বাতিল করিয়া, একই বিস্তুত 


নূতন আইন ০০4 Nap০l৫০৷, সমস্ত দেশবাসীকে আইনের 
“চক্ষে সাম্য দান করিল । এই সাম্যের জোরে, এই একী-. 


করণের ফলে এঁ যুগের ফরাসী সৈন্য সমস্ত ইউরোপ জয় 
করিতে পারিল-_তাহারা সত্যই গর্ব করিত যে মস্কো 


. হইতে কেডিজ পৰ্য্যন্ত প্রত্যেক ইউরোপীয় রাজধানীতে 


তাহারা নিজের ঘোড়া বাঁধিয়াছিল ! ' 

জার্মানীর অবস্থা ঠিক ভারতবর্ষের মত' ছিল। ও 
দেশে ১৮০৩-৬ এর আগে চার শ’ খণ্ডরাজ্য বা স্বাধীন 
প্রতিষ্ঠান ছিল, অথচ উহার আকার. ভারতের . সিকিরও 
কম। সবার উপরে সার্বভৌম শক্তি ছিলেন অষ্থিয়ার 
সম্রাট, তিনিই এই সব. ক্ষুদে রাজার স্বাধীনতা ও 
অত্যাচার-শক্তি রক্ষা করিতেন, দেশের একীকরণ এবং 
প্রজাদের বল ও রাষ্ট্রীয় অধিকার দিবার পথে এই অষ্টিয়ার 
সম্রাটই চিরদিন বাধা ছিলেন? বিজয়ী নেপোলিয়ন সেই . 
সেকেলে অগ্রিয়ান সার্বভৌম শক্তিকে ভা্দিয়া নব্য 
জাম্মানীর একীকরণ, স্বাধীনতা ও শক্তির জনক হইলেন । 
এ. সব ক্ষুদে রাজ্য. ও স্বাধীন শহর দূর করিয়া, জার্মানীর 
প্রদেশের সংখ্যা.চার শ হইতে এক'শ'র কম করা হইল , 
এখানেও আমাদের স্বাধীন ভারতের মত 209৫9 and 
Union দ্বারা । ইহার ফলে জানম্মীনীর ম্যাপ ব্দলাইয়! গিয়া 
১ এক অপূর্ব একতা! ও সরলতা! লাভ করিল। নেপোলিয়নের 
মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে- বিসমার্কের নীতিতে এই: 
একীকরণের কাজ সম্পূর্ণ হইল এবং তাহার ফলে সমস্ত 
ইউরোপ মহাদেশে জার্মানী অজেয় শক্তি, জ্ঞানে ধনে শিল্পে 
সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। কিন্তু এই একীকরণ শুধু ম্যাপের 





রং না তং | EO যে য Code Napoleon 
ফ্রান্স দেশে প্রচলিত করেন, তাহারই অনুসরণ করিয়া 
জান্মীনী এক নৃতন রাজনৈতিক সংস্কার কাধ্যে পরিণত 
করিল; কৃষকেরা আর দাস রহিল না) মধ্যযুগের অন্ধবিশ্বাস 
ও কুশিক্ষা দূর . করিয়া, শাসন্পদ্ধতি হইতে" নবাবী চাল 
. উঠাইয়! দিয়! জান্মীনজাতকে এক নব জীবন দেওয়া হইল। 
সর্বশেষে সব ভূতপূর্বব প্রদেশের সেনাদের ' প্রাসীয়ান 
_ শিক্ষকদের তত্বাবধানে উন্নত এবং এক ছাচে ঢালা হইল। 
‘তবেই ১৮৭০-৭১ সালে ফ্রান্স জার্মানীর পদতলে পড়িয়া 
গেল। বীজ হইতে ফল হইল। 

আমেরিকার যুক্তরাজ্যও প্রথমে ১৩টি প্রদেশ লইয়া 
রাষ্ট্র গঠন করে (১৭৮৩), ইংলগ্ডের আধিপত্য ত্যাগ 
করিয়া স্বাধীন হয়। কিন্ত অনেক বর্ষ ধরিয়া এই খণ্ডগুলি 
(80895) কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের হাত বাঁধিয়া! রাখিয়া নিজ 
নিজ প্রাদেশিক স্বাধীনতা ও স্বত্ব চরমে তুলিয় দিয়া, সব 
বকম আধুনিক সংস্কারে বাঁধা দিত। এজন্য দাসত্ব প্রথা 
উঠাইবার চেষ্টায় এ যুক্তরাজ্যে পাচ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ হয়। 
তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক মরে। কিন্তু এই ন্ররক্তের 
মূল্যে দেশ এখন "এক হইয়াছে, কেন্দ্র এখন সার্বভৌম 
বলিয়া স্বীকৃত হ্ইয়াছে। আর সেই গৃহ-যুদ্ধের শেষ 
(১৮৬৫) হইতে এ পর্যন্ত আমেরিকার রাজনৈতিক 
জীবনের রোখ, ফিরিয়াছে, জনমত ক্রমেই প্রবলভাবে 


চাহিতেছে যে সব ষ্টেটের ( অর্থাৎ খণ্ডের ) ক্ষমতা খর্ব . 


করিয়! কেন্দ্রের হুকুমে, কেন্দ্রের কর্মচারী দিয়া, এবং 
Federal Supreme Court বা! কেন্দ্রীয় হাইকোর্টের 
_ সমনের জোরে, প্রত্যেক ষ্টেটের মধ্যে নৃতন সংস্কার, নৃতন 

বিধি ঢুকাইতে হুইবে, যাহাতে সমস্ত ইউনাইটেড ষ্টেটস্‌ 
যেন আভ্যন্তরিক একতা লাভ করিতে পারে, এক 'সঙ্গে 
কদম কদম পা ফেলিয়া বর্তমান যুগের সর্বববিধ উন্নতির 
ভাগী হইতে পাঁরে। ইহাই আমেরিকার ইতিহাসের 
শিক্ষা। আর, ভারত কি ঘুমাইয়া রহিবে? 

[ এ বিষয়ে বেশী জানিতে, হইলে Fisher's Napoleonic 


“. Statesmanship : Germany এবং J. Bryce’s Ameri- 


" 6278 Commonwealth নৃতন সংস্করণ দেখুন | ] 

নবীন ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রথম কর্তব্য এই যে আমাদের 
. অজ্ঞ দাসভাবাপন্ন সেকেলে দেশী রাজ্য এবং কয়েকটি পিছে 
পড়া ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশের প্রজাদের শিক্ষা দিয়া, রাজ- 
নৈতিক অধিকার. হুষ্টভাবে চালাইতে অভ্যস্ত করিয়া, 
নিয়মান্থবপ্তিতার অভ্যাস জন্মাইয়া, তাহাদের রাস্তাঘাট 
কল-কারখানা, স্কুল-ও ডাক্তারখানা বাড়াইয়া, তাহাদিগকে 
খুব অগ্রসর কয়টি প্রদেশের সমকক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। 


ঘেনু তাহারা তাক এক ক্লাসের রা বব ত পারে, এক 


পরীক্ষা দিতে পারে । তবেই তাহারা যে ভারত-রাষ্ট্রের 
নাগবিক এই কথ! সার্থক হইবে। 

যেমন বিলাতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে backward areas 
বা পিছে পড়ে-থাকা গ্রামগুলিকে বিশেষ চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে 


সরকার কর্তৃক উন্নত করা হয়; ভারতে রাজনীতির ক্ষেত্রেও - 


ভেরি প্রাঃ সব দেশী,রাজ্য (বরৌদা ও মহীশূর বাদে) ' 


. এবং কয়েকটি অর্দশিক্ষিত প্রদেশকে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের . | 


চেষ্টায়, অর্থে এবং হুকুমে নাবালকের মৃত প্রতিপালন করিয়া ' 


আর সকল ভারতীয়. নাগরিকের সমকক্ষ করিয়া তুলিতে 
হইবে। সেই সেই স্থানে যেই স্থানীয় লোকদের শিক্ষা 


এবং রাস্তাঘাট কলকারখানার উন্নতি সন্তোষজনক হইবে, . 


অমনি বাহিরের .( অর্থাৎ কেন্দ্রের) কর্মচারীদের সরাইয়া 
স্থানীয় লোক ও স্থানীয় গব্ণমেন্টের হাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ 


ছাড়িয়া দিতে হইবে, অর্থাৎ কোর্ট অব ওয়ার্ডস- সরিয়া . | 


যাইবে, এষ্টেট্‌ খালাস হইবে ! একমাত্র কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টই 
এই কাঁজ করাইতে পারে, কারণ তাহার শক্তি অসীম। 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই শিক্ষা দিবার কাজ স্থানীয় 


অধিবাসীদের মনে" অত্যন্ত অগ্রীতিকর, সর্ববিধ বাঁধা . 
আহ্বান করে। কেন্দ্র হইতে প্রেরিত শিক্ষক, জজ, পুলিস - 


কর্তা, যানবাহন-ডিরেক্টর, হন্ত্রনির্মাতা, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্কার 
প্রভৃতি সকলেই & সব পিছে পড়ে-থাকা প্রদেশ ও তৃতপুর্ব 
দেশী রাজ্যে গিয়া ঈর্ষা, ছুনর্ণম, গোপনীয় বাঁধা, অন্ধ 


আন্দোলন বুকে পাতিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে। কেন্দ্রের 


সর্ব্ববিধ সমর্থন এবং ভারতের সকপ্রদেশের খাটি দেশভক্ত 
ও নিঃস্বার্থ জ্ঞানী মাননীয় লোকদের প্রকাশ্ত ও অবিরল 


প্রচার ভিন্ন এই শিক্ষা সম্ভব হইবে না। সংবাদপত্রগুলিও .. 


‘যেন টাক! অপেক্ষা দেশকেই বড় দেখে । 


- শাসন ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতের প্রদেশগুলির 
একীকরণে কয়েকটি প্রণালী মানিয়া লওয়া উচিত। প্রথম 
অনেকগুলি নানা শ্রেণীর দক্ষ কর্মচারী অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ 
ব্যক্তিগণের প্রদেশের বাছবিচার না করিয়া সমস্ত ভারতের 
মধ্যে যেখানে সেখানে বদলী হইবার নিয়ম করিতে হইবে, 
যাহাকে অল্‌-ইণ্ডিয়া সাভিস বলে, কিন্তু তাহার; ব্যাপ্তি 
অনেক বাড়াইয়া প্রায় শাসনযন্ত্রের প্রত্যেক বিভাগেই এই- 
রূপ উদ্দারনীতি অনুসরণ করিতে হইবে! যেন প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্ট রা স্থানীয় দল এই সব পরদেশী কর্শচারীন 
জীবন বিষময় ও নিষ্ফল করিয়া তুলিবার- স্থযোগ না পায়; 


এ জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে কড়া ও সজাগ হইতে হইবে ।. 


এই সব বাহির হইতে আমদানি-করা বিশেষজ্ঞ কর্মচারী 
সবখানে গিয়া যেন নিজ দেশে আছি এরূপ অন্থভব করে। 


AI 


* 


নো 


. উচ্চ অফিসার ইত্যাদি বদলী 


. Benior পরীক্ষা রক্ষা করিতে 


আশ্বিন 
যেমন আমাদের কেন্দ্ৰীয় সৈন্যদল 
যেখানেই মোতায়েন থাকুক - 
না, সব সুবিধা ও সাহায্য পায়। 

এইটি করিতে হইলে ইংরেজী 
ভাষায় কেন্দ্রীয় সরকারের 
উচ্চ-পত্র ব্যবহার, ছুই প্রদেশের 
মধ্যে কথাবার্তা এবং প্রত্যেক 
প্রদেশে . কয়েকটি ' করিয়া 
ইংরেজী-মাধ্যমে স্থল ও কলেজ 
রাখিতে হইবে এবং তাহাতে 
যে কোন ছাত্রকে ভর্তি হইতে 
অধিকার দিতে হইবে । *যেমন 
কেধিজ সিনিয়র ও. জুনিয়র 
পরীক্ষার জন্য সমস্ত ভারতময় 
একই ধরণের ইংবেজী স্কুল 
থাকায় ভারতীয় সৈনিক 
কর্মচারী, রেলের বা ডাকের 








হইবার ফলে কলিকাতা হইতে 
আগ্রা গেলে তাহাদের সন্তানেরা 
কোন অস্তব্ধায় পড়ে না। এটা 
আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আমার 
তিনটি দৌহিত্র তাহাদের সৈনিক 
পিতার বদলীর সঙ্গে সঙ্গে স্কুল 
বদলানতে 'কোন ক্ষতিবোধ 
করে নাই। আরও যখন 
ইংরেজীর মাধ্যমে Cambrid ge 


হইবে, তখন ওঁ পরীক্ষার পর উচ্চতর পড়িবার জন্য 


ইংরেজী মাধ্যমের কলেজও প্রত্যেক প্রদেশে রাখিতে 


হইবে? লক্ষৌ ও পাটনা বিশ্ববিগ্ভালয়ের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সর্বোচ্চ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হিন্দী মাধ্যমে চাঁলাইবার-নিয়ম্‌ হুইলে 
এই সব ভ্রাম্যমাণ কণ্মচারী পরিবারের জন্য ইংরেছীতে 
পড়ান ইউনিভারপিটি রাখিতে হইবে । এটা গা জোরের 
কথা নয়। বিষয়বুদ্ধি দিয়া দেশের এই কাব্য হাসিল 
করিতে হইবে। এ 

ইংরেজী ভাষার প্রতি এই অন্ধ বিদ্বেষকে বদি 
নেতারাও প্রশ্রয় দেন, তবে তাহার ফল বিষময় হইবে। 


ইংরেজী ভাষা বিদেশীর দীসত্বের চিহ্ন নহে, এটা সমস্ত ইউ- 


রোপ, দক্ষিণ-আমেরিকার অনেক স্থানে (উত্তর-আমেরিকার 
ত কথাই নাই ), ডচ ইন্দোনেশিয়া ভরিয়া প্রচলিত, যদিও 
সেখানে ইংরেজ কখনও রাজনৈতিক প্রৃভৃত্ব করে নাই, 


Sy . 









আমাদের 
guage to 15011 . 


any other to fulfil the world’s need . . 
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State Unions 
Union Administered by Centre 







Stotos Merged with Provinces 
States Acceded to 1701, হবে 





State Negotiating with India 


Foreign Possessions 


সেখানকার কোটি কোঁটি অধিবাসী স্থবিধার জন্যই এই 
“বিদেশী” ভীষা-পড়ে ও লেখে, এ ভাষ! ভিন্ন বাণিজ্য চলে 
না। এইজন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জান্মীনীতে কেইসরের 
আঞ্জায় ইংরেজী ছিল স্থলে" বাধ্যতামুলক দ্বিতীয় ভাষা । 
তিনি কি ইংরেজের গোলাম ছিলেন? তাহার প্রজ্বাগণ .- 
কি ইংরেজের চাকরি খুঁজিত? একটু স্থির ভাবে টাইমস্‌ 

পত্রিকার এই কথাগুলি (১৯ জুন ১৯৪৮-এর ) ভাবিয়া 
দেখুন-- - 


“Millions of people in Europe and Asia speak our 


language with fluency and precision. As travel becomes 


Swifter and commoner the -need for easy communica- 
tion of minds will grow. English is the easiest lan- 
+ * It is the nearest of all languages . 
to the rank of a world-spéech, and is more likely than 
. One of the 
most delusive of popular superstitions 18 ১0139 belief 
that its language is a nation’s soul.”. ' 





হি পি সপ কলম ৯৯০৩৯ শী কত ৭৩ এত শত + ৮ 





প্রকাশ-_( অপ্রস্তত ভাবে ) আপনাকে || 
"*_ উহা আমাকেই, বলুন কেমন দেখাচ্ছে। 
- প্রকাশ- (মাথা নীচু করে) সুন্দর ।  : 
উষ!--ভাল করে চেয়ে দেখুন--রেখা ও রং ছুটোই লক্ষ্য 





A 
সু 
ক ik 
(নাটিকা ) এ 
গ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত -. ME. 
পরলোকের পথ, পথের ছু'পাশের গাছে অজস্র ফুল ফুটেছে । রা প্রকাশ_:( একবার সচকিত দৃষ্টিপাত করে) সুন্দর | +, 
যে মেয়েটি ফুল তুলছে তাঁর নাম উষা । পথ দিয়ে আসে ' উষা_( হঠাৎ হেসে উঠে ) ও বুঝেছি, আপনি নবাগত । 
প্রকাশ, উষার কাছাকাছি এসে একটু দ্বাড়ায়, আড়চোখে পরলোকে কতদিন এসেছেন? | . 
তাকায় উষার দিকে--ভাল লাগে তার দাঁড়াবার ভঙ্গীট_ প্রকাশ__এই কয়েক দিন। লস 
আরো একটু দাড়িয়ে দেখবার .ইচ্ছে হুয়_কিন্তু দাড়ায় না উষা পার্থিব ভাবটা তাই এখনও কাটে নি, তাকিয়ে . ; 
আন্তে আস্তে চলে । হঠাৎ ফিরে ছড়ায় উষা,.লক্ষ্য: করে দেখুন, লজ্জা পাবার কিছু নেই । ন 
প্রকাশের-ভাবটী, মুখ টিপে হাসে; ফুল গৌঁজে খোঁপায়, তার প্রকাশ_( সাহস সঞ্চয় করে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা ) 
পরে ডাকে প্রকাশকে-- হঠাৎ উষা এক প! এগিয়ে এসে সবিম্ময়ে- 
উষা--দেখুন, একটু দাঁড়াবেন । উষা__তুমি, তুমি কি প্রকাশ! ॥ 
প্রকাশ--( থমকে দাঁড়িয়ে ) আমাকে ডাকছেন ? প্রকাশ__( আশ্চর্য্য হয়ে ) আপনি কি আমাকে চেনেন I 
উষা যা । ; তর কাঁছে এসে) প্রকাশ | 
প্রকাশ--( সন্তৰ্পণে একটু দাড়িয়ে )-বে কেন? f হ্যা, আমি প্রকাশ । 
উষা--(ভঙ্গী করে দাড়িয়ে ) আমাকে কেমন দেখাচ্ছে. "ied প্রকাশের id উপর হাতি রেখে ) কেমন : 
বলুন তো | | আছ? ' ত 


প্রকাশ_ভাল আছি, কিন্ত আপনি কে? : 58 
উষ্া-_( একটু হেসে) আমি কে! | ~ 
প্রকাঁশ__(হাসবার ধরণটি দেখে চিন্তে পেরে ) তুমি! 

উষা_ হ্যা, আমি । 

প্রকাশ- উষা! এ এ: 


আখিন, ০ পরলোকের পথে. ৫৬৪. 


উষা--বল ৷ রি | 
পরকাশ-_আশ্র্থ, কত বদলে তুমি। . * 
সর উষা__হুমিও অনেক বদূজেছ__দেখেই তোমাকে চিনতে 
পারি নি। . 
প্রকাশ--( কাছে এসে) এ তুমি সেই আঠার-উনিশ 
=" বছরের উষা, বিয়ের সময়কার । - - cf 
(ছ'নে দু'জনের দিকে কিছুক্ষণ তাঁকিয়ে থাকে ) 
, উষা--এসো, গাছের নীচে বসি, তোমার কথা শুনতে 
ইচ্ছে হুচ্ছে। | 
চি | (হনে গাছের নীচে বসে ) 
উষ!--কেমন করে এখানে এলে ? 
প্রকাঁশ_ মোটর এক্সিডেন্ট । রি 
উষা_-একই কথা, কলেরা, টাইফয়েড, মোটর চাপা । 
«4 প্রকীশ__মোটর চাপী নয়, মোটর উণ্টে । রাঁচি থেকে 
= আসতে পথে আমাঁর মোটর উল্টে যায়, তাতেই, 
উর তোমাঁর মোটর ! ' 
প্রকাশ_ কিনেছিলাম । 
্ . উষা-_-( সবিশ্ময়ে ) আঁযা, মোটর মিড | তা হ্‌লে 
‘অবস্থা. খুবই ফিরেছিল | . 
প্রকাশ: হ্যা, সেই যে ছোটনাগপুরের জমিটি - 
এটি উষা__যেটার জন্তে একটি. একটি করে আমার সব ক’খানা 
od: গয়না তুমি বেচেছিলে, যে মরুভূমির উপরে তুমি কল্পনার 
প্রাসাদ গড়তে, ছোঁটনাগপুরের সেই সর্বনাশা! হি কথা 
কি আমি ভুলতে পারি | - 





মি 


.প্রকাশ- হ্যা, সেই জমিটাই শেষে__ j “কত ব্দলেছ তুমি” 
রি. £ উষা_তোমার ধ্বংসের কারণ হ’ল--তা তো জানি। . . উষা--যখন পাবে তখন আর তার ভাগিদ নেই-_. 
প্রকাঁশ-__না, সেইটাই শেষে উন্নতির কারণ হ’ল, জমির _ আশ্চর্য্য | .- 
দাম এমন ছ হু করে বেড়ে গেল যে (ছ'জনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে ) এ 
< উষ!-(হেসে ) যে তুমি রাতারাতি. বড়লোক হয়ে উষ1--( হেসে ) একটা ভারি মজার কথা ভাবছি । 
গেলে। এত স্থুল রহস্য তো তুমি আগে করতে না 1 eR, j 
প্রকাশ-_রহস্ত মোটেই নয়--সৃত্যি কথাই বলছি । . উষা--আমি যদি বড়লোক হতাম তা হলে ফি করতাম | 
উষা__( আশ্চৰ্য্য হয়ে )'সত্যি বলছ] কিন্ত তখন আমি প্রকাশ-_বল কি করতে ? 
চলে এসেছি।'  উষা | 
--_অখণ্ড অবসর পয়ে 
নি ETE VE er পেয়ে আমার কবিযন হু্রমগীল 
উ্যা_বড়লোক হবার কত যে কল্পনা দিনরাত চলত, METS 
চে bie | প্রকীশ-_সহজ ভাষায় হেসেলে ঢোঁকবার হন না 
Pie EE CET BETTE রে থাকলে' সারাদিন কেবল কবিতা লিখতে_এই তে? , 
দেয় | উধা__আঁর তুমি সেই কবিতার থাতা পুড়িয়ে টি জল 
রি উষা__তবু স্বপ্ন তো সত্য হ’ল | ৬৫৭ গরম করতে এবং__ 
প্রকাশ--হ’ল--কিন্ত একটু দেরি. " প্রকাশ-_এবং সেই জলে যে. চা তৈরি হ'ত তাতে থাকত 
উষা--( ছেসে ) কিন্ত একটু দেরি বর্ধার গন্ধ, শরতের আস্বাদ, বসন্তের বর্ণ, আর তা! পান করে 


₹" প্রকাশ--সব বিষয়েই যেন এ একটু নন যেটি মাহ্ষ দেখত-- 
চাও তখন সেটি পাবে না। | Ne উষা_-ছুঃস্বপ, ্্ীর চরিত্রে সন্দেহ করত-- 


নু 


ক 
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; € ছু’জনে একসঙ্গে হেসে ঠ ) | 
উষা-_মনে পড়ে আমার কবিতার খাতাট!| খুজে বার 
করবার তোমার অশেষ প্রয়াস, আর তাঁকে লুকিয়ে, রাখবার 
আঁমার অবিরাম চেষ্টা । কবিতার ভাঁগ্যি ভাল তাই এক 
দিনও সে তোমার হাতে পড়ে নি। 
" প্রকাশ- পড়লে ? এ 
উষা__উঃ-_তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। 
প্রকাঁশ-_কিস্ত তোমার কল্পনাশক্তিকে আমি বরাবরই 
প্রশংসা করেছি। 
বার করা তবু কঠিন, কিন্তু ১৪৪ বর্গফুট জায়গার মধ্যে তোমার 
কবিতার খাত] খুঁজে বার করা 

উষা--সত্যি বলছ ? 
পেয়েও নষ্ট কর নি? তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা যে 

" ভয়ানক বদলে যাচ্ছে! 
প্রকাশ--সেই একটু দেরি-_ 
”... (ছ'জনে হেসে ওঠে) - 


উষা---সত্যি করে বল 'আমার কবিতা তোমার কেমন ' 


লাগতো 1" , টা 
প্রকাশ--খুব ভাল লাগতো । 


উষা--( আশ্চৰ্য্য হয়ে ) তবে.লিখতে গেলে অত আপত্তি * 


করতে কেন? 

প্রকাশ--আমি নিজে লিখতে পারতাম না বলে। 

উধা-_ব্যাপারট। কি- এতই সংজ | এই নিয়ে কত 
প্রভাতের প্ৰসন্নতা, কত সন্ধ্যার শাস্তি ন ডিভি কি 
এত.সহ্জ | 

প্রকাঁশ__আমিও তাই ভাবছি । 

উধা হয়তো দুরে সরে এসেছি বলে সহজ মনে হচ্ছে। 

= প্রকাশ-_হয়তো পৃথিবীর আবহাওয়ার সংস্পর্শে এসে 
সহজ বিষয়গুলো রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে কঠিন হয়ে 
দাড়ায় । f 
(ছ'জনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ) 


উষা-_আমি. মরে যাবার পর তুমি কি. আবার বিয়ে 


করেছিলে ? 

+ প্রকাঁশ-আমাঁকে কি অত বোকা মনে কর ? 
উধা_-বিয়েটা কি বোকামি ? ' 
প্রকাশ--নিশ্চয় বোকামি, তবে ও বোধটা হয় অবিষ্ঠি 

বিয়ে করবার পরে । 
( হু’জনে একসঙ্গে হেসে নী ). 
উষা--বিয়ে করা হয়তো! বোকামি কিন্ত তোমার মতে 
প্রেষে পড়াটাও কি বোকামি ? 
প্রকাশ---অর্থাৎ তুমি জানতে চাঁও আমি বিয়ে করিনি 
বটে, কিন্ত প্রেম করেছি কিন! ? j 


কলকাতা শহরে হাইকোর্ট খুঁজে ' 


তবে তুমি খাতাখানা হাতে : 


উধা_( হেসে ) হ্যাঁ_তাই । 
_. প্রকাশ_ (একটু ইতস্তত করে) 
করেওছি। 

উষা- পৃথিবীর গন্ধ এখনও' একটু আছে দেখছি । হেঁয়ালি , 
ছেড়ে দাঁও, পরলোকে ওটা অচল । 


করি নি আবার 


প্রকাশ-__হেয়ালি তো নয়, কথাটা আমি খুলেই বলেছি - ' 
বিশেষ করে তুমি মরে গেলে প্রেম করিনি, তাঁর আগে: 


থেকেই করেছি । | 
- উষ'--( অবাক হয়ে ) বল কি | আঁমি বেঁচে Roo 
তুমি আর কাউকে ভালবেসেছ? আমি বুঝেছি সে কে। 
বেলাকে আমি বরাঁবর সন্দেহ করেছি। 

প্রকাঁশ__ভুল করলে, বেলা নয়, সে চামেলি ৷ 

উষা চামেলি, শিলঙের চামেলি ? 

প্রকাশ_-তুমি বেলার দিকটাঁয় যত সচেতন. ছিলে, 
চামেলির দিকটায় ছিলে তত অচেতন, আর সেই সুযোগে 
আমি সি AD 

fi (ছ'জনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে) 
. উষা- তোমার যক্কৃতের রোগট! ত! হলে 


প্রকাশ--যোল-আনা মিথ্যা নয়, তরে ওরই অজুহাতে ' 


কয়েকবার শিলং যাতায়াত করেছি ৷. 
উষা-_-তাই যখন শিলং থেকে ফিরে এসেছ তখন যন্কতের 
চেয়ে হৃংপিণ্ডের উন্নতিটাই বেশী লক্ষ্য করেছি। 
( ছু’'জনে একসঙ্গে হেসে ওঠে ) 
প্রকাশ_ কিন্ত একটা: ইত 
উষা-_কি, বল। 
প্রকাশ- তোমাকে ভাঁলবসতাঁম সবচেয়ে বেশী । 
উষা- তার প্রমাণ । | 
প্রকাঁশ_ চাঁষেলির প্রেম তোমার কাছে নিরস্তর গোপন 
রাখবার চেষ্টাটাই তার প্রমাণ । 
উষা__ওটার অন্ত অর্থও হতে পারে ।- 
প্রকাশ__-কি সেটা? 
. উষা_ লুকিয়ে প্রেম করবার মধ্যে একটা বিপদ আঁছে। 
-- প্রকাঁশ_ তা আছে। 
উষা-_বিপজ্জনক কাজে লোকের আনন্দ সমধিক! 
প্রকাঁশ__এটা কি তোমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছ ! 


- (উষা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়--ছু'জনে/ 


/ | একসঙ্গে হেসে ওঠে) , 

প্রকাঁশ__বল কি উষা, তুমিও | 

উষা ( হেসে ) আমিও । 

প্রকাশ__-আমি জানতাম উষা, আমি জানতাম ; আমার 
দৃষ্টি এড়িয়ে তুমি যেতে পার নি। . আমার অন্তর রমেশকে 
কোন দিনই বন্ধু বলে গ্রহ্ণ করতে পাঁরে নি। তোমাকে. 


& 


লা 


৮৮ 


রঃ 


আশ্বিন 


খুশী করবার স্থুল প্রচেষ্টাকে আমি বারে বাঁরে ধরে ফেলেছি । 
আমার ভিতরে কে একজন রমেশকে দেখিয়ে বলেছে 
“সাবধান” । | 
উষা__তোঁমাঁর ভিতরের সে এক জন ভাগ্যিস প্রভাতকে 
দেখিয়ে বলেনি ‘সাবধান’ । 
প্রকাশ--তার মানে? 


উষা--তার মানে আমি রমেণকে ভাঁলবাসতাম না, ভাল-' 


বাসতাম প্রভাঁতকে । 
প্রকাশ_--এখন একটু একটু বুঝতে পারছি I 
উষা__আরও বললে আরও বুঝতে পারবে । 
(ছ'জনে একসঙ্গে হেসে ওঠে ) 
প্রকাশ--জ্যোৎস্না রাত্রে প্রভাতের লেখা! একট! গান 
তুমি গাঁইতে--মনে পড়েছে । 
, উষা--তুমি গান ভালবাসতে বলেই গাঁইভাঁম। 
প্রকাশ_-কার ভালবাসার খাতিরে গাইতে সেটা বলা 
কঠিন ৷ মনে পড়ছে গান গাইবাঁর পরে তোঁমার কেমন ভাঁবাস্তর 
হু'ত,_ছুই চোখ আলোয় ভরে উঠত, মনে হ'ত যেন তুমি 
্বপ্লাতুরা-_তোমাকে কত জুন্দর দেখতাম, ভারতাম কত ভাল- 
বাস তুমি আমাকে । তখন যদি জানতাম যে আমার বুকের 
কাছে বসে তুমি স্বপ্ন দেখছ আর একজনের, তা হলে" 
উষা__( হেসে ) ত! হলে তুমি পাপীয়পী- বলে চীৎকার 
করে আমাকে পদাঘাত করতে আর আমি মাটিতে পড়ে মৃচ্ছা 
যেতাম । . ৃ 
( ছ'জনে একসঙ্গে হেসে ওঠে ) 
- উষা-_কিন্তু জীবনের শেষের দিকটায় তোমাকেই ভাল- 
বেসেছিলাম--কি রহন্তময় পৃথিবী! (দুরে, আকাশে 


বাঙালীর গ্রান 


" মানে নেই। 


30 
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পৃথিবীকে দেখিয়ে ) ও যে মেঘ আর কুয়শি! ঢাকা এটা ঘুর- 


" পাঁক খাচ্ছে এঁটে পৃথিবী--ওখানে সবই যেন, অশ্পষ্ঠ_দিনের 


পাশে রাঁত, আলোর পাশে ছায়া । 
. প্রকাশ--( পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ) ওখানে পরিষ্কার 


-কিছু দেখবার উপায় নেই, পরিষ্কার কিছু জানবার উপায় নেই, 


ওখানে যেন একদল ছেলেমেয়ে হুকো চুরি খেলছে--ভারি 
মজা! - 
উষা__স্থুল মিডল তো] অল্পষ্টই, সু্ম বিনিষগুলো যেন 
আরও অস্পষ্ট, এই যেমন ভাব, ভাষা । কথা আছে, কিন্তু তার 
ভালবাসা কথাটার মানে বলতে পার ? 
প্রকাঁশ__-ভালবাস! মানে প্রেম । 
* উষা_আবার প্রেম মানে ভালবাসা, এই তো? এর 
চেয়েও স্পষ্ঠতর মানে আর কি হয় না? | 
প্রকাশ-_দীড়াও, ভেবে দেখি । ভালবাসা মানে চাওয়া, 
কাউকে সম্পূর্ণভাবে চাওয়া । ' 
উষ!-_আবার ভালবাস! মানে দেওয়াও 'হতে পারে, 
সম্পূর্ণভাবে দেওয়া | .- ১ 
প্রকশি__এক বারও ভালবাসা যায়, আবার বছ বারও 
ভালবাস! যায়? 
উষা-_এক জনকে ভালবাস! রা আবার বছ জনকে 
ভালবাসা যাঁয়। কিন্তু যাই বল পৃথিবীতে কিছু জান! কিছু 


না জানা নিয়ে ছিলাম বেশ | 


প্র কাশ-_বে শ। 


, €ছ'জনে একসঙ্গে হাসতে থাকে ) 
পটক্ষেপ 


বাঙালীর গান 
শ্রীশান্তি পাল 


মুক্তির ডাক আমর! দিয়েছি সকলের আগে 
আচার ধৰ্ম্ম ভাঙিয়া করেছি জয়, 

নুতন যুগের শুভ সুচনায় আমরা দেখেছি 
সকলের আগে প্রথম সথযের্যোদয় | - 
রাঙ্_ শক্তি সাধন- ক্ষেত্রে ' 
ফাঁসীর মঞ্চে কারার বেত্রে, 
ছুর্ষ্যৌগ ভর! ছুর্গম পথে__ 
আমরা এনেছি বিপ্লবে বরাভয় | 


৯১ 


আমাদের জয়-য়াত্র] হয়েছে সুরু 
আমাদের শিরে নব দায়িত্ব গুরু 
মহাভারতের মহাবেদীমূলে 

দিয়েছি অর্ধ্য হৃদি-জবাঁফুলে 

| জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কৃট্টি-কলায় 
আমরা করেছি তাহারে মহিমময় | 


"1... মহাচীনের যুগ-সন্ধি 


অধ্যাপক রীন্থধাংস্তবিমল মুখোপাধ্যায় 


তাঁতার জাতীয় মাঞ্চগণ ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে চীন অধিকার, করিয়া 


চিং বা মাঞ্চুরাঁজ্জবংশ প্রতিষ্ঠা করে। মহাঁচীনের - এই 
বিন্েতৃবুন্দ প্রথমতঃ মাক্চুরিয়ার অন্তর্গত কিরিন প্রদেশে বাস 
করিত । ন্ুরছাচি চীনের প্রথম মাঞ্চু সত্রাট্‌শ 
তাহার দেহাবসানের পর সআাটু কাঁংহি ( ১৬৬২-১৭২৩) 
সিংহাঁপনে আরোহণ করেন । ইঁহার রাজত্বকালে চীনের 
' সৰ্ব্বত্ৰ মাধু কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হুয়। এই সময় ফরমোসা দ্বীপও 
চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হুয়। 
সাম্রাজ্যের সর্ব্বাদীণ উন্নতি সাধিত হুয়। কাংহ্রি পৌন্র 
কিয়েন লুং-এর (১৭৩৮-৯৬) রাজত্বকালে ছোটখাট আভ্যন্তরীণ 
রিদ্রোহসত্বেও সাত্রাজোর শাস্তি, শৃঙ্খল! বা. সম্বদ্ধি বিশেষ 
ব্যাহত হয় নাই । পূর্ব্ব-তুর্কিস্থান জয় করিয়! তিনি ত্রহ্মবিত্রোহ 
দমন করেন এবং তথায়, স্বীয়, কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। 
" নেপালের গর্থাগণ তিব্বত আক্রমণ করিলে তিনি সেই 
আক্রমণ প্রতিহত করিয়! তিব্বতে মাথু অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
করেন। পরবর্্তা সম্রাট কিয়াকিং-এর বাঁজত্বকাঁল হইতে 
সাম্রাজ্যের অবনতি আরম্ভ হয়। শাসন-ব্যবস্থা ক্রমশঃ 
কলুষিত হুইয়! পড়ায় সাঁতরাজ্য-সৌধের ভিত্তি দিনের পর মি 
শিথিল হইতে লাগিল । 
এদিকে ক্যাণ্টনে অবস্থিত বৈদেশিকগণের -সংখ্য! দিনের 


পর দিন বাঁড়িয়াঁ যাইতে লাগিল এবং উত্তরোত্তর তাঁহাদের 


বাণিজ্যের শরীববদ্ধি ঘটিল । কিন্ত নাঁনাপ্রকাঁর সরকারী বিধি- 


নিষেধের ফলে পদে পদে ইঁছাদ্বিগের ব্যক্তিস্বাতদ্ত্য ক্ষুণ এবং 


' মর্ধ্যাদাবোধ আঁহত হুইত। . | 
১৭২৯ সালে চীনে প্রথম অহিফেন-ধৃষপান নিষিদ্ধ হয়। 
১৭৯৬ সালে পুর্বাপেক্ষা কঠোরভাবে অহিফেন সেবন নিষিদ্ধ 
হইল। ১৮০০ সালে প্রচারিত এক রাঁ্কীয় আদেশগত্রে 
বলা! হুইল যে অতঃপর কেহ চীনদেশে অহিফেনের চাষ 
করিতে অথবা! বিদেশ হইতে অছিফেন রপ্তানি. করিতে 
পারিবে না । - 
সআটু টাওকোয়াং ( ১৮২০-৫০ ) শাঁসন-্ব্যবস্থা এবং 
রাঁ্রদরবাঁরের ছুনীতি দুর করিয়! পীত্রাজ্যের শক্তি-ব্বদ্ধি করিতে 
সচেষ্ট হুইলেন। তাঁহার অন্তা্ধ সংস্কাঁর-প্রচেষ্টার মধ্যে 
অহিফেন-ব্যবসাঁয় বন্ধ করিবার চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীনে সর্বপ্রথম অহিফেনের আমদানি 
হুয়। তখন কেবলমাত্র ওষধ হিসাবেই ইহা ব্যবদ্ৃত হইত. 
ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ বণিকদের চীনে আগমনের পর 
*. হইতে চীনদেশে প্রথম অহিফেন-ধূমপানের প্রথা প্রচলিত হয় - 


৯ - 
ক 


১৬৬২ সালে 


কাঁংহির রাজত্বকালে 


করিত ।. 
অভ্যন্তর-ভাগে চালান দেওয়া হইত | . ইহার ফলে দেশী এবং. 


“চীন হারিয়া যাঁয়। 


প্রথম প্রথম বিভ্তবান্‌ অবসরভোঁগী সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রধানতঃ 


অহিফেনের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ 


ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে চীনে প্রচুর পরিষাঁণে 
অহিফেন পাঠাইতে আরম্ভ করে। 
সময় হইতে অছিফেন. সেবন প্রচলিত হুয় । ফলে সমগ্র জাতির 
দেহ এবং মনের গুরুতর অবনতি ঙ্ঘটিত ' হইতে থাঁকে.। 


সমাজের সব্ধস্তরেই এই, ' 


চীন সরকার যখন অহিফেনের অপকারিতা বুঝিতে পারিয়া . 


ইহার আমদানি নিয়ন্ত্রিত করিতে সচেষ্ট হইলেন, তখন * 


ইংরেছ্ধ বণিকগণ এক" অপৃকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 


ভারতবর্ষ হইতে চীনগাঁমী জাহাজের খোলে অহিফেন বোবাঁই 


করিয়া] দেওয়া হইতে লাগিল। এই সমস্ত জাহাজ চীনে 
পৌঁছিয়| তীর হুইতে বহু দুরে বন্দর: সীমানার বাহিরে নোঙ্গর 
খোলে বোঝাই-অছিফেন পরে গোপনে দেশের 


বিদেশী চোঁরাঁকারবারীরা বেশ ফাপিয়া উঠিল. । 

১৮৩৯ সালে সম্রাট টাওকোয়াং অহিফেনের গোঁপন 
আমদানি বন্ধ করিবার অন্ত লিন্-সি-স্ু-কে" হাই কমিশনার 
নিযুক্ত করিলেন। ক্যান্টনে আনিয়া কাধ্যভাপ এহন 
করিয়াই তিনি সমস্ত বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ করিয়! দিলেন 
এবং ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ও অন্তান্ত সমত্ত বিদেশীয় বণিককে 
গৃহবন্দী “করিয়া দাবি. করিলেন যে হইঁহাদের নিকট যত 
অহিফেন আছে সমস্ত তাহার হুত্তে সমর্পণ করিতে হইবে । 
বৈদেশিক বণিকগণ প্রাণের দায়ে ২০,২৯১ বাঁক অহিফেন 
চীন কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন । কর্তুপক্ষও 
ইহার সমন্তটা নষ্ট করিয়| ফেলিলেন । ন 


এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া চীন এবং ইংলণের মধ্যে 


যে যুদ্ধ হুয় তাহাই কুখ্যাত প্রথম অহিফেন যুদ্ধ । এই যুদ্ধে 
স্বাক্ষরিত হুইল পরাঞ্জিত চীন প্রবল প্রতিপক্ষের সমস্ত 
দাবি মানিক] লইল। ইহাঁরই ফলে আন্তর্জাতিক রাষ্রনীতি 
ক্ষেত্রে চীনের অবস্থা আমুল পরিবর্তিত হইয়া গেল । . 


নান্‌কিং-এর সন্ধি অন্ুদারে মাঞ্চু সরকার বৈদেশিক ' 


বণিকগণের যে অছিফেন নষ্ট করিয়াছিলেন তাঁহার মূল্য এবং 


যুদ্ধের ব্যয় বাবদ ইংরেজদিগকে প্রস্থুত ক্ষতিপুরণ. দিতে সন্মত 


হইলেন । ইহার পর হইতে আঁ পর্য্যন্ত চীন যখনই কোন 
আন্তর্জাতিক যুদ্ধে পরাজ্দিত হইয়াছে, প্রত্যেক বাঁর 
বিজেতাকে যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইয়াছে। 





১৮৪২ সালে যুদ্ধাবসাঁনে নান্কিৎ সনি | 


প্রথম অহিফেন যুদ্ধ চোখে আল দিয়া দেখাইয়া দিল 1 





N 
D 


আশ্বিন 





চীন কত ছূর্বল, কত অভ্তঃপারবিহীন।১ অহিফেন-যুদ্ধ 
এবং পরবর্তীকালে অগ্ঠান্ত ' আত্তর্জাতিক যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ 
দেওয়ার জন্য চীনকে বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের নিকট অনেক 
টাকা খণ করিতে হুয়। খণ পরিশোধ করিবার আন্ত 
সরকারী আয় বাঁড়াইবার প্রয়োজনীয়তা অন্থভূত হ্ইল। 


. এই উদ্দেস্তে যাবতীয় ধিদেশাগত পণ্যের উপর শুক্ষ 


যার্য্য কর] হুইল । শুল্ক বিভাগ প্রথম হইতেই রিদেশীয়, 
বিশেষ করিয়া ইংরেজ কর্তৃত্থে পরিচালিত হইত । এই সময় 
বিদেখাগত . সমস্ত পণ্যমূল্যের উপর শতকর] মাত্র পাঁচ 
টাকা হারে আমদানি-শুক্ষ ধার্য্য করা হুইল । ' এই ব্যবস্থার 
ফলে চীনে বৈদেশিক পণ্যের আমদানি হু হু করিয়া বাড়িয়া 
যাওয়াতে দেশের কুটিরংশিল্প এবং অর্থনৈতিক সংগঠন 
একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল । চীনের শিল্পোম্নতির পথ বিদ্র- 
সম্ভুল হুইয়া পড়ি. এবং আঁতির অর্থনীতিক জীবনে বোরতর 
বিপৰ্য্যয় দেখা দিল | 


বৈদেশিক বণিকগণ পুর্বে কেবলমাত্র নান্কিং বন্দরে | 


বাণিজ্য করিতে পাঁরিতেন। প্রথম অহিফেন-যুদ্ধের পর 
অষ্তাগ্ড কয়েকটি বন্দরে ইঁহাঁদের বাণিজ্য .করিবার অধিকার 
স্বীকার করিতে হুইল । এই বন্দরগুলিকে সঞ্ধি-বন্দর (0৫81 ' 
DOI) অর্থাৎ সন্ধির ফলে উন্মুক্ত বন্দর বলা হয়। ১৮৪২. 
সাঁলের সন্ধির ফলে ক্যাণ্টন, এময়, নিংপো, ফুচে| এবং 
সাংহাই বন্দরে বৈদেশিকগণের বাঁপিজ্যাঁধিকাঁর স্বীকৃত হইল । 
হংকং ইংরেজদিগকে দিয়া দেওয়া হইল! কোন কোন সন্ধি- 


বন্দরে ইহার পর আভ্তর্জাতিক উপনিবেশ স্থাপিত হইল । ' 


এই সমস্ত -উপনিবেশে. যাহার! বাস করিতেন তাঁহারা 
বহুলাংশে চীনের সরকারী শাঁসন-ব্যবস্থার কর্তৃতবমুক্ত 
ছিলেন। প্রায় প্রত্যেক সন্ধি-বন্দরেই বিভিন্ন বৈদেশিক 
রাষ্ট্রের নিজস্ব এলাকা ছিল । এই সমত্ত এলাকাতে বৈদেশিক 
আইন প্রচলিত ছিল । কোন চীন নাগরিক বৈদেশিকদিগের 
বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা করিলে: প্রতিবাঁদীর দেশে প্রচলিত 
আইন অনুসারে তাঁহার বিচার ছৃইত।. চীন্-প্রবাঁপী- 
বৈদেশিকগণের এই অধিকার, ‘রাইট অব এক্ট্রাটেরিট- 
রিয়ালিট’ (Right of Extraterritoriality) নামে অভিহিত 
হইত। ইহারই ফলে চীনে. বৈদেশিকগণের রাজনৈতিক, 
সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বহুল পরিমাণে বর্ধিত ছুয়। 

১৮৪৩ সালে ইংলণ্ডের সহিত চীনের আর একটি সন্ধি 


- M“‘The effect of this break-through was cataclys- 


mic. It immedietely exposed the fact that China not 
only had’ ceased to be the ‘centre of the world’ and 
the greatest fortress in Asia, but on the contrary Was 
powerless against the fate that had overtaken India.” 
—The Unfinished Revolution mn iG ii by I. Epstein, 


19, 


' মহ্থাচীনের যুগ-সন্ধি 
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হয়। এই. সন্ধি অন্থসারে আন্তর্জাতিক, রাঁজনীতিক্ষেত্রে 
চীন-সরকার একটি নৃতন বিধান মানিয়া লইতে বাধ্য 
"হইলেন. এই বিধাঁনই জর্ধবজননিন্দিত “০১ favoured 
nation 01059” | ইহার তাৎপর্য্য এই যে একটি বৈদেশিক 
রা চীনে যে সুবিধাভোগ করিবে সেজন্য সমস্ত জাতিকেই 

ই অধিকাঁর দিতে হইবে ১ 

. ১৮৪৪-সালে আমেরিকা! যুক্তরাঁত্রের সহিত চীনের যে সন্ধি 
হয় তাহাতে আঁষেরিক1 এই বিধানের সুযোগ গ্রহণ করে । 


এই নীতি প্রয়োগের ফলে চীনের অস্তিত্ব রক্ষা পাঁইল সত্য, 


কিন্তু ইহার জন্ত তাঁহাকে মূল্য দিতে হুইল বড় বেশী 1২ 
. সত্রাটি সিয়েংফেং-এর ( ১৮৫১-৬১) রাজত্বকালে মহা- 
চীনের শাসম-ব্যবস্থা আরও কলুষিত হুইয়া পড়িল দেশময় 
অন্তধিপ্রবের আগুন ভুলিয়া উঠিল । এই সমস্ত অস্তধিপ্লবের 
মধ্যে টাইপিং বিদ্রোহই ( ১৮৫০-৬৪ ) সর্বাপেক্ষা গুরুতর 
আঁকার ধারণ করিয়াছিল ।- সামস্ত-শক্তির ধ্বংসসাধন করিয়া 
সামস্ত-তন্ত্ের অবসান ঘটানো এই বিদ্রোহের প্রধান উদ্দষ্য 
ছিল। এই সময় কৃষকদিগের উপর . নিদারুণ অত্যাচার 
চলিতেছিল । সুতরাং সমাজের মেরুদ-সবর্ূপ কৃষকসন্প্রদাঁয়ই 
প্রধানতঃ টাইপিং বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল । 
এই বিদ্রোহের নেতা ছং সিউ-চুয়ান্‌ বেশী লেখাপড়া 
শিখিবার সুযোগ পান নাই । হুং-এর অনন্যদুর্লভ কর্মক্ষমতা 
এবং দূরদর্ণিতা বহুলাংশে তাঁহার শিক্ষার অভাব পূর্ণ করিয়া 
,ছিল। প্রথম জীবনে তিনি খ্রপ্ীয় - প্রচারকদিগের সংস্পর্শে 
আসিয়া গ্রীষটধর্্ম গ্রহণ করেন । অত্যাচারী মাঞ্চ-রাজবংশকে 
বিতাড়িত করিয়া “শান্তিময় স্বগীরয় রাজ্য” (72103 tien kno 
or peaceful kingdom of Heaven)" স্থাপন করিবার 
জন্য জনসাধারণকে: ভীহার পতাঁকাভলে সমবেত হুইতে 





১1“ This subjected the Chinese to another new 
principle : that any privilege won from them by any 
foreign country could be equally enjoyed by all our 
foreign countries” —The Making of Modern China by 
Owen and Eleanor and Latimore, p. 117... 


2 | ‘The clashing interests of the Western powers 
did not allow any one of them . 
completely. Since the Peking Government was the 
agent responsible for giving equal terms to all the co- 
operating contenders, all had an interest in its conti- " 
nued existence. If this was very expensive ‘insurance, 
it also eliminated certain risks. There is no doubt 
that, in the long run, it preservéd a certain minimum 
of Ching’s sovereignty, even though the great Chinese 
leader Sun Yat-sen was to remark somewhat bitterly 
that instead of a colony or semi-colony, it made the 
country a ‘hypo-colony’—a colony for every one.” 
The Unfinished Revolution in China by JI, Epstein, 
Pp. 20.. 


« take over China ৯ 
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আহ্বান করিলেন, । লক্ষ লক্ষ কৃষক হুং-এর আহ্বানে সাঁড়া 
দিল। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হইতেও কেহ কেহু এই বিদ্রোহে 
যোগদান করিয়াছিলেন । অনেক স্থযোগ-সন্ধানী ভাগা'ন্বেষীও 
বিড্রোহীদের দলপুষ্টি করিয়াছিল। . কোঁয়ান্টুং এবং কোয়াং- 
সির অজ্ঞাত অখ্যাত কয়েকটি গ্রামে টাইপিং বিদ্রোহের স্ুচন! 
হয় । ১৮৫২ সালের বসস্তকালে বিদ্রোহী-বাঁহিনী কোঁয়াংলি 
হইতে হুনান প্রদেশের ভিতর দিয়! উত্তর দিকে অগ্রসর হইল । 
অন্পকাঁলের মধ্যে চাংসা ব্যতীত সমগ্র হুনান, . ইয়োচো, 
হাসিয়াং এবং উচাৎ বিদবোহীদ্দিগের পদানত হইল । অতঃপর 
টাইপিং-বাহিনী ইয়াংসি নদীর তীর ধরিয়া অএসর হুইল । 
ইহার চলার পথে যে সমস্ত জনপদ পড়িল তাহ! লুিত এবং 
ধ্বংসস্ত পে পরিণত হুইল | জমিদারদিগের জমিতে অধিকার- 
স্থচক যাবতীয় দলিলপত্র বিদ্বোহীর1 ধ্বংস করিয়া! ফেলিল 
(তুলনীয়--ইংলণ্ডের রুষক বিদ্রোহ, ১৩৮১ সাঁল)। নান্কিং 
অধিকার করিয়! হুং সিউ-চুয়ান্‌ সেইখানে সগ্চোজাতি টাইপিং 
সাঁআজ্যের রাজধানী স্থাপন করিলেন! ইহাঁর পর কিছু 
দিনের জন্ত টাইপিং বাহিনীর পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রগতি বন্ধ রহিল । 
কিন্তু উত্তরে পিকিং অধিকার করিবার জন্য অভিযান প্রেরিত 
হুইল। সমস্ত বাঁধা পদদলিত করিয়! টাইপিং বাহিনী বিজয়- 
গর্বে টিয়েমূট্সিন বন্দরের অনতিদুরে শিবির স্থাপন করিল। 
তখন বিদ্রোহের প্রাথমিক বেগ নিঃশেষিত হইয়া আঁসিয়াছে। 
সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই টাইপিং বাহিনী দক্ষিণে হুটিয়া 
আসিতে বাধ্য হইল (১৮৫৪)। এদিকে টাইপিং বিদ্রোহের 
দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হুইয়া সাম্রাজোর সৰ্ব্বত্ৰ বিপ্লবী শক্তিসমূহ 
সক্রিয় হইয়া উঠিল । ১৮৫৪ সালে বিশাল মাঞ্চু সাত্রান্যোর 
অস্তভূর্তি একটি প্রদেশেও কেন্দ্রীয় সরকারের নিঃসপত্ব কর্তৃত্ব 
স্বীকৃত হইত না| | 
ঠিক এই সময়েই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আবার বেশ 
ঘোরাঁলো। হইয়া উঠিয়াছিল। ক্যাণ্টনের শাসনকর্তা ইয়েও- 
মিংচিনের অনুস্থত নীতিতে তত্রত্য বৈদেশিক বণিকগণ অনেক 
দিন হইতেই অন্বত্তি বোধ করিতেছিলেন। ১৮৫৬ সালে 
তিনি “এরো” নামক একখানা বিলাতি জাহাজ হইতে 
কয়েকজন জলদঙ্গ্যকে গ্রেপ্তার করেন। ক্যাণ্টনের ইংরেজ 
রাঁজদূত এই আচরণের জন্য ইয়ের নিকট প্রতিবাদ জানাইলেন 
এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করিলেন। ক্ষতিপূরণ দেওয়া দুরের 
কথা, ইয়ে ইংরেজ দুতের প্রতিবাদের কোন উত্তর পর্য্যন্ত 
দিলেন না । ইহাঁরই ফলে দ্বিতীয় অহিফেন-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 
সম্মিলিত ইঙ্গ-ফরাঁপী বাহিনী ক্যাণ্টন এবং .পেইছো নদীর 
মোঁহনাঁতে অবস্থিত টাঁকুর ছুরগশ্রেণী অধিকার করিয়া টিয়েন্ট্‌- 
. সিন অভিমুখে অগ্রসর হইল ৷ কাঁলবিলম্ব না করিয়া আত্মরক্ষায় 
অক্ষম মাঁঞ্চু সরকার ইংরেজ এবং তাঁহার মিত্র ফরাসী, রুশীয় 
এবং আমেরিকাঁনদিগের সহিত সন্ধি .করিলেন। এই সমস্ত 


সন্ধি টিয়েন্ট্সিনের সন্ধি ( Treaties of Tientsin, 1858 ) 
নামে খ্যতি। সন্ধির সর্তাহ্সারে পিকিঙে বৈদেশিক 
দূতাবাস স্থাপনের ব্যবস্থা হইলেও কাৰ্য্যত: ১৮৬০ সালের 
পূৰ্ব্বে কোন ছুতাবাস স্থাপিত হইতে পারে নাই । 

- ১৮৬০ সালে নান্কিং হইতে সমুদ্রোপকূল পৰ্য্যন্ত বিস্তীর্ণ 
ভূখণ্ডে টাইপিং বাহিনীর অভিযান আঁরস্ত হইল । স্বচো এবং 
হাংচো প্রথমতঃ বিদ্রোছীদিগের হস্তগত হয়, পরে হাঁংচে! 
পরিত্যক্ত হয়। পশ্চাদপসরণের পুর্বে টাইপিং সৈন্যদল 
হাঁংচোঁর ৭০,০০০ জন অধিবাসীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। 
সাংহাই অধিকাঁর করিতে যাইয়া বিদ্রোহী বাছিনী বৈদেশিক- 
শক্তিপুঞ্জের নিকট হইতে বাঁধা পায়। ১৮৬২ সালে ইংরেজ 
সৈম্তাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন চাৰ্লস্‌ ই, গর্ভন--ইতিহাঁসে ইনি চাইনিজ 
গর্ভন নাঁমে সুপরিচিত--সাঁংহাইয়ের বৈদেশিক বাঁহিনীর অধি- 
নাঁয়কত্বের ভার গ্রহণ করেন। নগরের. পর নগর হুইতে 
বিদ্বোছীদিগকে বিত্তাড়িত করিয়া 
অধিকার করেন । ইহার পর তিনি পদত্যাগ করিলেন । ১৮৬৩ 
সালের মধ্যেই টাইপিং বিদ্রোহের মেরুদণ্ড ভাডিয়া যাঁয়। 
মাঞ্চুবাছিনী নাঁন্কিৎ পুনরধিকাঁর করিল। হুং সিউ-চুয়ান 
আত্মহত্যা করিলেন । 

পঞ্চদশ বর্ধব্যাগী টাইপিং বিদ্রোহের ফলে ইয়াংসি নদীর 
দক্ষিণ তীরবর্তভা এগাঁরটি প্রদেশ বিধ্বস্ত হইয়া যাঁয়। ইহার 
ফলে ২০,০০০,০০০ নরনারীর জীবনাস্ত হয়। এই বিদ্রোহ 
একাধারে ভূস্বামী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কষকদিগের এবং মাঞ্চু- 
কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মহাচীনের জাতীয় অভ্যুর্থান। বৈদেশিক 
শজিপুঞ্ধের মধ্যে কেহ কেছ প্রথমে টাইপিং বিঢোহের সমর্থক 
হইলেও শেষ পৰ্য্যন্ত বৈদেশিকগণের সাহাধ্যেই এই বিদ্রোহ 
দমন কর! হ্ইয়াছিল। ' বৈদেশিকগণ যখন বুঝিতে পারিলেন 
যে বিদ্রোহীগণ তাহাদের হস্তে ক্রীড়নক হইতে সন্মত হইবে 
না তখন তাহারা টাইপিং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মাঞ্চু সরকারকে 
সাহায্য করিয়াছিলেন । হুং সিউ-চুয়ান বৈদেশিক সাহায্যের 
প্রত্যাশী ছিলেন না । ইউরোপীয় শক্জিপুগ্ত নিরপেক্ষ থাকিলেই 
তিনি সন্তুষ্ট হইতেম ।১ 

মছাঁচীনের গণ-অভ্যুখানের ইতিহাসে টাইপিং বিঢোঁহ 
একটি নূতন অধ্যায়ের স্থচন! করিল । ইহা চীনের সর্বশেষ 
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Taipings was further sped by the unwillingness" of the 7 
latter to compete with the Manchuo for the post ০৫ 
foreign tool. Hsin-chuan, the “Heavenly king” did ™~ 
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to act as “honest broker” between the warring parties, 
saying that if he had to deal with the Emperor, the 


individual will be well-fed and well-clothed.”—Taiping 


Ching, by I. Epstein, p. 26. 


* 


আশ্বিন 


ডী ৮ 


মহাচীনের যুগসন্ধি 


৫৬৯ 





কষক-বিদ্রোহ এবং সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক বিপ্লব. চীনের 
রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক জীবনে এই বিদ্োঁহ এক অভিনব 
বিপ্লবের সুচনা করিল | যে দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে মহাঁচীন 
 নবজন্মলাভ্‌ করিয়াছে, টাইপিং বিদ্রোহ সে সংগ্রামের প্রথম 
অধ্যায়। আব পর্য্যন্ত এই সংগ্রামের উপর সমাপ্তির যবনিক! 

. পড়ে নাই। 
চীনের অর্থনৈতিক জীবনে টাইপিং বিদ্রোহীগণই সর্বপ্রথম 


অমবাঁয়নীতি এবং সাম্যের আদর্শকে রূপায়িত করিবার . 


চেষ্টা করিয়াছিল । তাঁহাদের ভূমি-সংক্রান্ত বিধানে i 
প্রমাণ রহিয়াছে ।১ 
টাইপিং বিছোহের পরবর্তী ২০ বংসরকাঁল চীনের ইতি- 
হাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটে নাই । এই সময়ের 
মধো দেশের ব্যবসায়-বাঁণিজ্যের যথেষ্ট, উন্নতি হুয়। ১৮৬৭ 
সালে বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন 
করিবার উদ্দেশ্যে চীন হইতে মিঃ বাঁলিংগেমের নেতৃত্বে একটি 
প্রতিনিধিদল বিদেশে প্রেরিত হয় ! কিন্ত ইহাতে বিশেষ 
' কোঁন ফলোদয় হয় নাই । ১৮৭০ সালে টিয়েন্ট্সিনে একটি 
ভীষণ দাঙ্গা হয় । এই দাঙ্গার ফলে টিয়েন্টূসিনের ফরাঁসী-পরি- 
চালিত অনাথ আশ্রম এবং গির্জা ভন্মীভূত ও বহু ফরাঁসী- 
. নাগরিক হৃতাহৃত হয়। এই সময় ইউরোপে ফ্রান্সের সহিত 
জাশ্মানীর যুদ্ধ (Franco Prussia War, 1870) চলিতে- 
ছিল। সুতরাং চীনের প্রতি মনোযোগ দেওয়ান অবসর 
ক্রান্সের-ছিল না । পরে অবশ্য চীন-সরকারকে এই দাঙ্গার 
জন্য প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল | 
১৮৮৩ সালে ফরাঁসীগণ কর্তৃক মাঞ্চু সাম্রাজ্যের অস্তভুক্ত 
টংকিন আক্রান্ত হওয়ায় চীন এবং ফরাসী দেশের মধ্যে 
বিরোধ উপস্থিত হুয়। পরবৎসর ফুচো| বন্দরে ফরাঁপী-নৌ- 
বহর কর্তৃক চীনের নৌ-বহর বিধ্বস্ত হয়। ফরাসী-বাঁহিনী 
অতঃপর ফরমোস| অধিকার করিতে গিয়া বিফলমনোরথ 
হুইয়া ফিরিয়া আসে । ১৮৮৫ সালে স্বাক্ষরিত একটি সঞ্চির 
ফলে টংকিনে ফরাসী অধিকার স্বীকৃত হুইল । 
মাঞ্ুগণ চীনের ভাগ্যনিধাঁত1 হওয়ার কিঞ্দুন সহস্র বৎসর 





১1 “Having fields, let them cultivate together, 
and -when they get any rice, let them eat it together 
» 80 that everyone may share and share alike . . . 


a: As soon as the harvest arrives, every vexillary (lowest 
্ y Taiping administrative official) must see to it that the 
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twenty-five parishes under his charge have sufficient 
supply of food, and what is over and above he must 
deposit in the public granary . . . Then the sovereign 


will have. sufficient to use and all the families, in‘ 


every 01505, will be equally provided for, while every 
individual will be well-fed and well-clothed.”—Taiping 
Land Laws. Kk টু t 
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কোরিয়া আক্রমণ কৃর্রিত। 


"কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হুইল । 


পূর্বের ৬৬৭ সালে চীন কোরিয়া অধিকার করিয়াছিল। কিন্ত 
কোঁরিয়াতে চীনের কর্তৃত্ব কোন দিনই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই। এদিকে প্রতিবেশী জাঁপাঁনেরও বরাবরই কোরিয়ার 
উপর শ্ঠেনদৃষ্টি ছিল। জ্বাপাঁন সুযোগ 'পাইলেই মধ্যে মধ্যে 
১৮৭৬ সালে এই রকম একটি 
আক্রমণের ,পর কোরিয়া! জাপানের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক 
স্থাপন করিতে বাধ্য হয়। পিকিং সরকারের আদেশে সমস্ত 
বৈদেশিক জাঁতিই এখন হুইতে,কোরিয়াতে বাণিজ্য করিবার 
অধিকার লাভ করিল। ৃ 

. আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল] দূর করিবার জন্য-১৮৯৪ সাঁলে মাঁধুঃ 
সরকার কোরিয়াঁতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন । জাপ সরকারও 
কোরিয়ার স্বাধীনতারক্ষার (1) উদ্দেষ্যে সৈন্ভ পাঠীইলেন। 
ফলে চীন এবং আঁপানের মধ্যে যুদ্ধ আঁরস্ত হইল । স্থুলযুদ্ধে 
সর্বত্র জয়লাভ করিয়া জাপ-বাঁছিনী চীনা সৈন্যকে কোরিয়া 
হইতে বিতাড়িত করিয়া দল। অলযুদ্ধেও চীন! সৈন্য সম্পূ্ণ- 
রূপে পরাভূত হুয়। ইয়ালু নদীর যুদ্ধের পর পোর্ট আর্থার 
জাপানের “হস্তগত হইল । ১৮৯৫ জালের ১৭ই এপ্রিল 
সিমোনোসেকিতে চীন এবং জাপানের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত 
হয়। এই সন্ধি দ্বারা চীন জাঁপাঁনকে সুদূর প্রাচ্যে সর্ধপ্রকারে 
অন্থান্ঠি বৈদেশিক রাষ্ট্রের সমকক্ষ বলিয়া! স্বীকার করিয়া লইল। 
জাপান চীনের নিকট 
হইতে যুদ্ধের ব্যয় বাবদ প্রচুর অর্থ পাইল। লিয়াওটুং উপদ্বীপ 

ফরমোঁসা এবং পেস্কাডোরস দ্বীপমালা জাপ -সাশ্রাঙ্গ্যের 
অন্তভুক্ত হইল । পরে রুশিক্সা, ফ্রান্স এবং জার্মানী এই 
ত্রি-শক্তির-চাঁপে পড়িয়া জাপানকে অর্থের বিনিময়ে লিয়াওটুং- 
এর উপর দাবি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল । 

১৮৯৭ সালে সান্ট্‌ং প্রদেশে ছুই জন জার্ম্মান দেশীয় শ্রী্য় 
ধর্মযাজক নিহত হন ! এই হত্যার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ চীনসরকাঁর ' 
জীর্্মানীকে কিয়াওচাও ইজারা দিতে বাধ্য হন । ইহার পর 
সুদূর প্রাচ্যে শক্তি-সাম্য রক্ষা করিবার অজুহাতে রুশিয়া, 
ইংলও এবং ফ্রান্স যথাক্রমে পোর্ট আর্থার, ওয়েইছেইওয়েই 
এবং কোয়াংচোওয়ানের ইজারা পায় ( ১৮৯৮) ইহাঁদের 
দেখাদেখি ইটালিও চেকিয়াং-এ সুন্-যেন্‌ উপসাগরের ইজারা 
দাবি করিয়া বসিল । কিন্ত এই দাবিতে কর্দপাত করা হয় 
নাই। - 
এই. সময়েই মাঞ্চুসাম্রাজ্যর পতন ঘটিতে পারিত। 
যুক্তরাধ্রের সেক্রেটারী অব ষ্টেট মিঃ হে ঘোষিত মুক্তদ্বার এবং 
অধিকার-সাম্যের নীতির জন্তই এই অবশ্যস্তাবী পরিণতি 
সঙ্ঘটিত হয় নাই । এই নীতি অন্তুসারে একটি বৈদেশিক রাষ্ট্র 
চীনে কোন অধিকার লাভ করিলে অন্ত সমস্ত রাধুকেই সেই 
অধিকার দিতে হুইত। যুঞ্জঘথার নীতির ফলে চীন কোঁন 
জাঁতিবিশেষের উপনিরেশ না হইয়া আন্তর্জাতিক উপনিবেশে 
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পরিণত হইল ।১ এই নীতি এবং আন্তর্জাতিক অসম সন্ধিসমূহ 
বহুলাংশে চীনের পার্বভৌমিকতা ক্ষুণ করিয়া বৈদেশিক 
রাষ্্পুপ্রকে প্রক্কত প্রভাবে তাঁহার ভাঁগ্যবিধাঁতা করিয়া 
তুলিয়াছিল । 


১৮৯৪-৯৫ সালের জাপযুদ্ধ যেমন একদিকে চীনের . 


অস্তঃসাৱশুগ্ডত| প্ৰমাণ করিল, তেমনই অপর দিকে আবার 
চীনের সংস্কারপন্থীদিগকে সক্রিয় করিয়া তুলিল। সো-হুং-টাং,' 
সেংক্যুও-ফান প্রভৃতি উচ্চ্পদস্থ কর্ম্মচারিগণ মাঞ্চুসাত্রাজ্য 
এবং শাসন-ব্যবস্থার অস্তনিছিত দৌর্ধ্বল্য দুর করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । সো-ঙ্গং-টাং ইয়াকুব বেগের নেতৃত্বে 
পরিচালিত দিংকিয়াং-এর উইগুর বিদ্রোহ এবং চীনের উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমানদিগের অন্তান্ত বিদ্রোহ দমন করিলেন । 
"এই সমস্ত কর্শচারী বুঝিতে পারিলেন যে বিদেশীয় শত্রুর এাস 
হইতে চীনকে রক্ষা করিতে হইলে তাহাকে সর্ববপ্রকারে 
আধুনিক রাষ্রে পরিণত করিতে হুইবে। এই সময়েই 
চ্যাং সি-টুং চীনের সর্ধর্হৎ ইন্পাতের 'ক্লারখান1 স্থাপন 
করেন,। সো-স্ুং-টাং ল্যান্চোতে একটি কাপড়ের কল স্থাপন 
করিলেন। 

“তরুণ চীন দল” বিশ্বাস করিত যে আনব সংস্কার ব্যতীত 
মাঁঞ্চু সাআ্াজ্যকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা যাইবে 
না। এই দলের অন্ততম নেতা কাং ইউ ওয়েই ক্রমশঃ 
সম্রাট কোয়াংস্থকে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা জন্বন্ধে সচেতন 
এবং সংস্কারে আস্থাবান্‌ করিয়া তুলিলেন | ফরমানের পর 
ফরমান জারি করিয়! বিছ্যুৎ-গতিতে শাসন-ব্যবস্থার শত- 
বর্ধাধিক কাল সঞ্চিত যাবতীয় গলদ দুর করিবার চেষ্টা চলিতে 
লাগিল। এই প্রচেষ্টাই ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলন 
নামে পরিচিত । এই আন্দোলন মাত্র তিন মাসকাল স্থায়ী 
হুইয়াছিল। অত্রাটের মন্ত্রিগণ শীগ্রই বিচলিত হুইয়া পড়িলেন। 
সম্রাট সিয়েংফেং-এর মাত জু-সি--ইনি “এস্প্রেস ডাওয়েজার? 
নামে সমধিক পরিচিতা, এই সময় রাজনীতি হইতে অবসর 
গ্রহুণ করিয়|. কর্মহীন জীবনযাঁপন করিতিছিলেন। রাঁজ্য- 
শাসনকার্যে তিনি আবার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ 








0১004901005 of all nations which had merchant- 
ships to send to China and gun-boats to accompany 
them—The Making of Modern Ching, by Owen and 
Eleanor Latimore, p. 117. ্ 


“The Open Door did not propose a cessation of 
imperialistic demands on China ; they merely regis- 
tered a claim of “me loo”... 
of this arrangement was to halt the process of cutting 
. China up into colonial possessions. There developed, 
Instead a uniform procedure of presenting joint inter- 
national demands to the Chinese SOMONE 1560 
00,-121-22. 


প্রবাপা 


, আত্মপ্রকাশ করিল ৷ 


. এবং এঁক্য সমিতি’ 


. বহিল না। 


. ‘The 08006816299. 
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করিলেন। তাহার প্রভাব এবং, প্রচেষ্টায় সংস্কারের বেগ 
মন্দীভূত হুইয়া অবশেষে একেবারে স্তন্ধ হুইয়া গেল । সংস্কার 


আন্দোলনেরু বহু সমর্থক বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে প্রাণদণ্ডে 


দণ্ডিত হইলেন । সম্বাট কোয়াংসুকে জীবনের বাকী ১০ . 
বৎসরকাঁল বন্দী করিয়! রাখ! হুইল । 

জাতি-মানসের পুষ্জীভূত অসস্তোষবহ্ধি ফিন্ত নিৰ্বাপিত 
হইল না। ১৯০০ সালে এই অসন্তোষ বক্সার বিদ্রোহে 
হি-হে!’ নাদে একটি গুপ্ত সমিতি এই 
বিদ্রোহ পরিচালিত করে। “ই-হে?” কথাটির অর্থ স্তায় 
এবং 'মুষ্টিযু্ধ অনুশীলন সমিতি এই 
ছুই অর্থই হইতে পারে । এই বিদ্রোহের পশ্চাতে কোন 
স্ুচিভ্তিত পরিকল্পনা] ছিল না । বিদেশীয়গণকে চীন হুইতে . 
বিতাড়িত করিয়া জাতীয় গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আকাজ্কা 
এই বিদ্রোহের অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছিল। বক্সারগণ মাঁঞু- . 
দিগকেও বিদেশীয় বলিয়াই মনে করিত । প্রকৃত প্রত্তাঁবে * 
মাঞ্চু রাহ্গবংশ বিদেশগতই ছিল । 

_ জু-সির কৌশলে বক্সারগণ তাঁহাদের মাধু বিরোধী-নীতি 
পরিত্যাগ. করিয়া কেবলমাত্র পাঁশ্চাত্য-জাঁতিসমূহকে চীন 
হুইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতে লাঁগিল। মাঞ্চ 
ঘবরবার বলিতে লাগিল যে ॥'০৷৪i৪৷৷ Devil অর্থাৎ বিদ্বেশীয় 
শয়তানদিগকে বিতাড়িত করিতে না পারিলে চীনের ছুঃখ- 
রজনীর অবসান হইবে না । কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদিগকে সর্ব- 
প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ক্যান্টনের শাসনকর্তা 
লি হাং-চাৎ এবং নাঁন্কিং-এর শাসনকর্তা লিউ কুন্‌-ই প্রথম 
হইতেই সরকারী নীতির বিরোধিতা করিয়াছিলেন । 

পিফিং এবং . টিয়েন্ট্সিন বক্সারগণের হস্তগত হুইল। 
বক্সার-বাছিনী কর্তৃক অতঃপর পিকিঙের বৈদেশিক দূতাবাস 
অঞ্চল অবরুদ্ধ হইল । আঁট সপ্তাহ অবরোধের পর সম্মিলিত 
ইংরেজ, ফরাসী,-জার্শ্মান, রুশীয়, ইটালীয়, অষ্রিয়, আমেরিকান, 
এবং জাপবাঁহিনী পিকিঙের উদ্ধারসাধন করে। : জু-সি 
ছদ্মবেশে পিকিৎ হইতে পলায়ন করিয়া সিয়্ান্ফুতে আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন ।- পলায়নকালে তিনি বন্দী সম্াটকে সঙ্গে 
লইয়া যাইতে ভুলেন নাই ।' ইহার পর পিকিং লুষ্টিত হুইল । 
ত্যা, লুঠন, অগ্নিসংযোগ, নাত্রীধর্ষণ ইত্যাদি কিছুই বাকী 
বক্সার বিব্রোহকাঁলে পিকিডে সম্মিলিত শক্জি- 
পুঞ্জের আচরণ ইতিহাসের একটি কলঙ্ক-মলিন পৃষ্ঠা ।১ | 
১৯০১ সালে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল । বহিরাগত-বিরোঁধী 
আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অনেকেই চরমদণ্ডে দণ্ডিত হুইলেন। 


-পিকিৎ হইতে. টিয়েন্ট্‌সিন পর্ধ্যস্ত যাবতীয় রক্ষণ-ব্যবস্থা-- 





১ | “It was not a reputable page in the history of 
either East or West —A Short History of Chinese 
Civilisation, by Tsui Chi, p. 239. 


আইন 


মহাচীনের যুগ-সন্ধি 
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প্রাচীর, হর্গ ইত্যাদি ভূমিসাৎ কর! হুইল । “চীন বৈদেশিক 


শক্তিপুগ্তকে ৬,৭৫০,০০০ পাঁউও ক্ষতিপূরণ এবং অন্তান্ নাঁনাঁ- 
বিধ সুবিধা প্রদান রুরিতে সম্মত হুইল। 
পর চীনের সার্বভৌমিকতাঁ আরও দ্ষুপ্ন হইল। রাজধানী 
পিকিঙে এবং পিঁকিং হইতে সমুক্োপকূল পর্য্যন্ত রেলপথের 
উভয় পার্শ্বে বৈদেশিক সৈগ্িবাঁহিনী মোতায়েন করা হুইল। 
বক্সার বিদ্রোহ দমন কর! হইল সত্য, কিন্তু যে জাতীয়তা- 
বোধ ইহার জনক তাঁহাকে ধ্বংস কর! গেল. না । রাজদরবারে 
সংস্কারপন্থীদিগের প্রতিপতি দিনের পর দিন বর্ধিত হইতে 
লাঁগিল। ১৯০৩ সালে সরকারী শিক্ষা-বিভাগ স্থাপিত হুইল। 


পরীক্ষা-এ্রহশবিধির আমুল সংস্কার কর] হুইল। প্রাথমিক . 


শিক্ষাব্যবস্থ। সম্পূর্ণ-নৃতন ছাঁচে টাঁলিয়া গড়! হইল । ১৯০৬ 
সালে সম্রাটের মন্ত্রি-পরিষদ অধুনিক নীতিতে গঠিত হুইল। 
শাসন-ব্যবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কিন্তু হুইল না ৷. 
ফলে জনসাধারণের অসত্তোষ নম] কিয়! দিনের পর দিন 
বাড়িয়াই চলিল ।. সৰ্ব্বপ্র বিপ্লব-বহ্ি প্রধুমিত হইতে লাগিল. 

বক্সার বিদ্রোহ প্রথম দিকে সমভাবে মাঞ্চু এবং অন্তান্ত 
বহিরাগত বিরোধী হইলেও পরে মাঁঞ্চ শাসনের দৃঢ়তা সম্পাদন 
এবং অগ্ঠান্ত বিদেশীয়দিগের. বিতাঁড়ন ইছাঁর উদ্দেম্ট হুইয়া 
দীড়াইয়াছিল।১ বিদ্রোহের পর হইতে মাঞ্চু শাসনের অবসান 
ঘটানে! বিপ্রবীদিগের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দরীড়াইল ।২ এই 


সময় যে সমস্ত. ছোট-খাট- গণ-অভ্যু্থান হয়, তাহার সব- - 


গুলিকেই কঠোর হস্তে দমন করা হইল । 
বক্সার বিদ্রোহের ফলে ইউরোপীয় শঞ্জিপুপ্র চীন সম্পর্কে 
তাহাদের চিরাচরিত নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হুইলেন। 


তাহারা বুঝিলেন যে চীন যত ছুর্বলই হউক না কেন সরাসরি. 


চীন জয় করিবার চেষ্টা করিলে বিপদ অবশ্ঠত্তাবী।৩» এখন 
হইতে তাহার! মাঁধু দরবারের মধ্যস্থতায় শোষণকার্খ্য 
চালাঁইতে লাগিলেন | . জু-সি-ও বিদেশীয়দিগের অন্থগত মিত্র- 
রূপে তাঁছাদিগকে 'সর্ধবপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে 
সম্মত হইলেন । 
পলায়িত নেতৃবৃন্দকে ধরিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল । 
১৯৪৬ সালে জাপান সম্রাট হিরোঁহিতোও আত্মরক্ষার প্রয়ো- 
জনে এই রকমভাবে নীতির পরিবর্তন করিয়াছিলেন । 





১1980588000 dynasty,’ 


exterminate 
21191600252 পু 


রা, 


21 “Drive out the Ching, restore the Ming.” 


৩ | “It taught Western powers that weak though. 


he country was, it might explode disastrously if they 
ried to make it an India~—~The Unfinished. Revolu- 
ion in China by I. Epstein, p. 33. 


বক্সার বিদ্রোহের - 


ভাহারই সহায়তায় বক্সার বিদ্রোহের = 


the 7 





১৯০৮ সাঁলে অল্প কয়েকদিনের ব্যবধাঁলে সম্রাট কোঁয়াংস্থ - 


এবং জু-সির স্বত্যুর পর মাঞ্চুবংশের শেষ সম্রাট সুয়ান্-টুং 


সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাহার বয়স পাঁচ বংসর। 
চাঁৱ বৎসর পর ১৯১২ সালে চীনে- সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। . 
মহাচীন. এক নবয়ুগে উত্তীর্ণ হইল। 








২৬-৩, BR তে ছিল 
গর্ভাবস্থায়, নিরাপদে থাঁকা, প্রসব এবং 
শিশু রক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়। 


মানদ! | দেবী, « লেডী জুপারিণ্টেণ্ডে্ট : 


পল 


আলোচনা রা 


“বাউল! নবলিপি”' 

শ্রীকরালীকুমার কু 
বতরমান বৎসরের আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে শ্রদ্ধাভাঁজন 
- শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় বিদ্ধানিধি মহাশয় “বাঙলা! নবলিপি” 
বিষয়ে যে সুচিস্তিত আলোচনা উথাপন করেছেন, আজ 
দেশের নান! দিকে নান! বিষয়ে যখন স্বাধীনতার প্রথম 
উন্মেষের ফলে নুতন কর্মপ্রচেষ্ঠী জাত ছুয়ে উঠছে ঠিক সেই 
সময় সর্বপ্রথম সর্বপ্রধান রূপে “শিক্ষা” সম্পর্কে সম্পূর্ণ 


আলোচনা এবং আলোচনার সিদ্ধান্ত. কার্যকরী করে তোলা! 


একান্ত আবষ্যক । কাজেই, এই আলোচনাটি অসমাপ্ত না 
রেখে বাঙালী শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাদরদীগণ যাতে আপন 









টপনীত হন সেই আকাঁজ্ষায় আমার দীর্ঘকাল পোষিত চিন্তা- 
ধারাটি নিবেদন করতে চাই । AS 


ব্যাপক এবং সল্পূর্ণ। ইহা বাদপ্রতিবাঁদ্ আলোচনা 
প্রভৃতির সুযোগ দিবে । আমি এই বিষয়টি ছুটি বিভাগে 


স্বৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 


আপন বহুচিত্তিত মত প্রকাশ করেন এবং একটি সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে 


বিদ্যানিধি মহাশয় যে ভাবে বিষয়টি আলোচন! করেছেন , 


আলোচনা করতে চাই-_যাহা! সহজে মীমাংসা করা সম্ভব 
ও উচিত এবং যাহ! দীর্ঘ আলোচনা এবং পরীক্ষার পর গৃহীত 
হুবে। প্রথমটি আমার বর্তমান আলোচনার বিষয় । 

অবাঙালীরা! "বলেন, বাঙালী আমরা নাকি শরীরে হুর্বল, 
ব্যবসায়ে অপটু । একদ] শিক্ষায় আমর! অগ্রসর ছিলাম একথা 
তারা স্বীকার করেন না__ অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে। কিন্ত 
আমাদের আজ স্বীকার করতে হবে এবিষয়েও আমরা পিছিয়ে 
পড়ছি এবং পিছনে ফেলবাঁর অন্ত বাঙলাক্প বাহিরের বিভিন্ন 
প্রাদেশিক সরকার সাধ্যমত চেষ্টা করছেন। এরূপ ক্ষেত্রে 
আমাদের নিজের পায়ে দড়াতেই হবে ; সেজন্য প্রথম দরকার 
শিক্ষাকে সহজ ও সবল করা। এই পটভূমিকায় আমার 
আলোচন! প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ৷ | 

প্রথম বর্ণপরিচয় । আজও খ, ৯ সমান ভাবে প্রথম ভাগে 
প্রচলিত। ৯ উঠছে না কেন? সমগ্র বাঙলা-সাহিত্যে 
কোথাও এর ব্যবহার নাই। এই ৯ ওঠাবার জন্য আলোচনা 
অনাবশ্তক, অথচ “প্রথম ভাগ” হতে ওঠাবার কোন নির্দেশ 
কেহ দেন নাই । . < 

খযি, খণ, খতু তিনটি শবের জন্য একটি অক্ষর রাখা 
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অনুর ৪ 


a 


_ বাংলার বিখ্যাত দ্বৃত ব্যবসায়ী প্রীমশোকচন্ত্র রক্ষিত মহাশয় ও 
স্তাহার “কী” মার্কা ঘ্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়োজন ৷ আজকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে 

_. হইয়া -পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্বৃতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়,* তাহার 
. মধ্যে. শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্কৃত যে খ্যাতি অৰ্জ্জন করিয়াছে, তাহা 


‘ভর’ স্বৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 


স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দর বসু 
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বার্থিন 
,  * ই বাড়াবাড়ি। এই একটি অক্ষর চেনবাঁর এবং লেখবার 
”... শিশুদের সময় এবং শ্রমের কিরূপ অপচয় "ঘটে | রিষি, 

'রিতু লিখলে দোষ কি? ৯ 

তাহার পরং। ং এর পরিবর্তে ঙ-র চলন বহুক্ষেত্রে 
হ। সর্বক্ষেত্রে চাঁলাবার অঙ্থবিধ! কি? ৎ এর কি 
খর যখন ‘ত’ আছে? ' ৃ পরা 
_ ঘর পর বানান-লেখা । কৃ এর নীচে উ-কার দিলে কু 
ভবে গ, র, শ, হ প্রভৃতির নীচে উ-কাঁর ন! দিয়ে উহাকে 
£নে পরিণত করতে হবে কেন? এক্সপ উ-কার সম্পর্কে 
এই গুলি লিখতে শ্রিখতে চিনতে শিশুদের কি না পরিশ্রম 


৮ 5 হয়। র-ফলা সম্পর্কেও এ একই বক্তব্য নিয়ম করতে: 


ট, উ-কার বা র-ফল! প্রভৃতি যখনই যা যোগ করতে 
“সকল সময় একই নিয়মে চলবে, যেমন ক, শহর 

, ইত্যাদি। . 
=; চাঁন কোন সময়ে ব্যঞ্জনাক্ষর যোগের সময়ও একটি নুতন 
৬... এর স্টিহুয়। এটা পরিত্যাগ করতে হুবে। যেন, 
| লে-স্থলে__কিন্তু লেখা হয় স-এর নীচে একটি হু 
। বিজ্ঞব্য লেখ! কি ভাবে হয়? ক-ত এএকটি নুতন 
ঃস্ত স্টি করা হয় কেন? ন এর নীচে ও দিয়ে ‘কিন্তু’ 
কেশ ? রর | - > রর 
.. মার মনে হয় এইগুলি বা এইরূপ অন্তান্ত বিষয় 
জি ।নের জন্ দীর্ঘ সময় ব্যয় করা শিশুদের প্রতি অত্যাচার 
এ 


পা 





| ! কপের এশ্বধ্য বিধাতার দীন; কিন্তু" মানুষ সেই রূপের 
৮২ ধিকর্ষ সাধন. করেছে প্রসাধন-বিজ্ঞানের সত্ব অনুশীলনে ৷. 
ীমান্ত রূপের অধিকারিণীরাও তাদের রূপ প্রস্ফুটিত করে 
লতে পারেন প্রকৃষ্ট প্রসাধনীর নিয়মিত সদ্বাবহারে। এ 
ব্যয়ে ক্যালকেমিকোর নির্বাচিত প্রসাধনী সম্ভার রূপচর্যা- 
কারিণীদের বিশেষ সহায়তা করতে পারে। 


৪ 
কু 


~ 


র্‌ ৫ 
) ll L 


- মার্গো সোপ * রেখুকা পাউডার + 
ব্যাষ্টরল * লাবগি মো এ ভীম 






প্নওতিপ্পঙ্টী- 


৫6৩ 


আদ্র । আমার মতে রাঙল! সরকারের এখনই “শিল্ুশিক্ষা 
বিষয়ক নূতন আইন প্রণয়ন কর! কত'ব্য। তাহা প্রযোজ্য 
বে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের উপর । এই আইনমতে 
শিশুদের শিক্ষার সময় বৃথা এবং ব্যথ -কসরত কর] দ্র 
বলে 'গণ্য হকে। . | 
জটিল বিষক্সগুলি-__যেমন লিপি রোমান, দেবনীগ্ররী, অথবা 
বাঙলা হরফে হবে কিনা, যুক্তাক্ষরগুলি ভেঙে ভেডে.পর পর. 
“লেখা হবে কিনা-__ইত্যাদি মীমাংসা পরে হলেও ক্ষতি নাই। 
কিন্ত যে সহজ মীমাংস!- এখনই হওয়া বিষেয় তা অবিলম্বে 
করা! সমীচীন মনে হয়।, রর 


মফএনে বমিয়। কলিকাতা দরে বই কিনুন 

যে কোনও প্রকারের এবং বিভিন্ন প্রকাশকের নাটক, নভেল, ধর্মগ্রন্থ, 
ভ্রমণকাহিনী, ব্যবসায় বাঁণিজা, চিকিৎসা ও আইনের পুস্তকাদি, স্কুল- 
কলেজের ও উপহারের জন্য যে কোনও ভাষায় দেশী ও বিলাতী ভাল ভাল 
পুস্তক আমরা স্যত্বে কলিকাঁতীর দরে সত্বর সরবরাহ করিয়া থাকি। 
লিখিলে লাইব্রেরী ও উপহারের জন্য নানাবিধ নূতন নূতন পুস্তকের সন্ধান 
বিনামূল্যে দিই । অর্ডারের সহিত মূল্যের অর্ধাংশ দিলেই সমস্ত" পুস্তক 
ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। প্যাঁকিং, সরবরাহ ও ডাঁকমাশুল শ্বতন্ত্র। লিখুন ঃ 


কুণ্ডু পাব্লিসিটি সৌসাইটা অব ইন্ডিয়া 
(পারিকেশন এও বুক-সেলিং ডিপার্টমেন্ট ) 
১৪৬নং আমহাষ্ট দ্ট, কলিকাতা 
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“বাংলার শিশু সাহিত্য” 


শ্রীনন্দিনী চট্টোপাধ্যায় 
'ভাপ্জরের প্রবাসী’তে বাংলার শিশুসাহিত্য বিষয়ে একটি 


প্রবন্ধ পাঠ করিলাম-_এ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে 


লেখক লিখিতেছেন “শিশু-সাঁহিত্যের একটি বিশিষ্ট শীখ! 
মাসিক পত্রিক1। সর্ব প্রথমেই বালকের নাম, তাঁর পর ক্রমে. 
সন্দেশ, মৌচাক, শিশুসাথী, রঙমশাল, রামধ্থ.*)৮ 

লেখক ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ‘সন্দেশ’ প্রভৃতি *কাঁগজের 
জন্মের বহু পূর্বে, সম্ভবত “বালকে"রও পূর্বে প্রমদাঁচরণ সেনের 
“সখা” পত্রিকার জন্ম হয়। ‘বালক’ বাংলা ১২৯২ সালে 
প্রকাশিত হয় এবং ‘সখা’র সম্পাদক প্রমদাঁচরণ সেনের স্বৃত্যুই 
হয় বাংলা ১২৯২ কিম্বা .১২৯৩ সাঁলে। কাছাকাছি সময়ে 


“সখা ও সাথী” নামে শিশুদের আর একটি. কাগজ দেখ! দেয়. 


বাংলা ১৩০২ (ইং ১৮৯৫) জালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের উদ্যোগে এবং জগদীশচন্দ্র প্রভৃতির উৎসাহে “মুকুল? 


.-প্রকাশিত হয়। ছেলেদের এই কাগজেই- প্রথম রঙীন ছবি 


প্রকাশিত হ্য়। শিবনাথ শান্ত্রী মহাশয় ছিলেন “মুকুলে”র প্রথম 
সম্পাদক । তাহার শিশুপাঠ্য কবিতা সেকালের শিশুদের 
আনন্দের খনি ছিল । এ বিষয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 
জীবনী ত্রষ্টব্য । মুকুল দীৰ্ঘজীবী হইয়াছিল এবং উচ্চদরের 
কাঁগজ ছিল । উপেন্দ্রকিশোর, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্তর ইইীর 
লেখক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন | 


“এধুন] সাপ্তাহিকের বিভাগে আনন্দমেল!” প্রভৃতির উল্লেখ 
লেখক করিয়াছেন। ' সাপ্তাহিকের বহু পুর্বে রামানন্দ চট্টো- 
পাধ্যায়ের মাসিক পত্র “প্রবাসী”তে ‘ছেলেদের পাততাঁড়ি’ 
শিশুদের আনন্দ পরিবেশন করিয়াছে । 

লেখক অনুবাঁদ-সাঁহিত্যে সুখলত! -রাঁওয়ের Grim! 
Fairy Tales-এর অন্থবাদের উল্লেখ করিতে পাঁরিতেন। 
তাহ] প্রথম শ্রেণীর রচনা । শাস্তা দেবীর 7310: Rabbit-এর 
গল্পের অন্থবাদ “হক্কাহয়া, কোন্‌ শ্রেণীর' জানি না। : তবে 
ইহার তিন-চার সংস্করণ ছাপ! হুইয়াছে। 
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ল্ু্তিন্বাস্ন ্লটে্ভ্ত 


চিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ * 


স্বনামধন্য তল্রা সানন্ল চত্ৌোম্পাক্ঘ্যাল্ সম্পাদিত 


সুবিখ্যাত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকৃষ্ট 
অস্টম সংক্ষরণ - প্রকাশিত হইল ূ Ss 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রক্িপ্ত অংশবজিত মূলগ্রস্থ অনুসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় স্থসম্পূৰ্ণ ! 
ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আঁকা রঙীন যোলখানি এবং এক বর্ণের তেত্রিশখানি শ্রেষ্ঠ ছবি 
' আছে। রঙীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিত্রশালা হইতে সংগৃহীত ছবির অঙ্গলিপি। অন্যান্য: 
. বহুবৰ্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রবি বর্মা, নন্দলাল বস্তু, সারদাঁচরণ উকীল, 


" উপেন্দ্রকিশোর 'রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর,' অসিতকুমার . হালদার, 


শৈলেন্দ্ৰ দে প্রভৃতির সুনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত |. 


জ্যাকেটযুক্ত উত্তম পুরু বোর্ড বাইপণ্ডিং মূল্য ১০1০, প্যাকিং ও ডাকব্যয় ১২ টি 


স্থরেন গন্োপাধ্যায়, 


পল 


প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতে? নর 
পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে ন!। গ্রাহক নম্বরসহ সত্বর' 
আবেদন করুন! এই সুযোগ সর্বপ্রকার ছুমূর্ল্যের দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না। ' 


প্রবাসী কার্যযালয়-__১২৭২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 
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পুতক-পার্ি 


অগ্নিসংক্কার ( প্রধূমিত বহ্নি ও ভন্মাবশৈষ )-- 
ন্নারায়ণ রায়। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, 
ুলিকাত।, মূল্য প্রতি খণ্ড ৪২ টাকা । 


ধুই উপন্তাসের পটভূমিকায় আছে ইতিহীসখ্যাত আগষ্ট-বিপ্লব। 


সন রাজনৈতিক মতবাদ ও সমাজ-অন্বীকৃত সমন্তা লইয়া কাহিনী 


1 উঠিয়াছে এবং তারও গভীরে আছে নর-নারীর চিরন্তনী বৃত্তিগত - 


সর্বোপরি আছে আগষ্ট-বিপ্রবের দিনে লেখকের ব্যক্তিগত 
'ন্রতী। অবশ্য কীহিনী-রচনার পক্ষে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুবিধা 
বা দুই-ই আছে। মনের কল্পনা-প্রসার ন! থাকিলে বিভিন্ন ঘটনা 
ধীত্রকে মূল কেন্দ্রে লগ্ন করিয়া! কাহিনীতে কৌতূহল ও রসসঞ্চীর 
সহজসাধ্য নয় । একমাত্র কবির দরদী মনই সাধারণ বস্তপুঞ্জ ও ঘটন!- 
কে ধুলিজগ্ালের সঙ্গে মিশাইয়াও নিথিলের মীনসলোকে অনায়াসে 
ত করিতে পারে; সার্বজনীনতা। না হোক, বহুজনের চিত্তরঞ্জনক্ষমত! 
মায়ত্ত ) , 


শমালোচ্য উপস্তাসখানিতে স্থভদ্রার মত একটি অতিমাধারণ মেয়ের . 
শ যে কালে! মেঘ ছাঁয়! বিস্তার করিয়াছে তাহারই তলায় দুই বিভিন্ন . 


ক টানিরা আনিয়া লেখক কাঁহিনীগত বিক্ষোভ স্থাষ্ট করিয়াছেন.। 
{ন একটি মতবাদকে প্রাধান্য দিয়া তিনি ব্যক্তিগত মমতাকে 
শ করেন নাই। সেইজন্য নাঁনা সমস্তার তরঙ্গে গল্পটি হারাইয়া যায় 
। এই কৃতিত্বের মূলে রহিয়াছে বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী, যাহ! ব্যক্তিগত 
শ্রতার সঙ্গে ভাবকল্পনার যোগসাধন ঘটাইয়াছে। + 
ঠপুষ্তাসখানি দুইটি হুদীর্ঘ খণ্ডে (প্রধূমিত ব্ছি ও ভন্মাবশেষ ) সমাপ্ত । 
র্ঘ উপন্তাসে ক্রুটি থাকা বিচিত্র নহে, কিন্তু গল্পকে বাচাইয়া রাখার 
॥নেগুলি.বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। যেমন, ঘটনা-সংস্থানে 
মাঝে শৈথিল্যের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তর্ব-আলোচন! বা সাধারণ 
এপকথন স্থানে স্থানে অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়াছে; এগুলি সংক্ষিপ্ত হইলে 
হাসখানি আকারে কিছু কমিত। ইহা সত্বেও সুদীর্ঘ কাহিনীটি যে 
কদের চিত্ত আকর্ষণ করিবে এ কথা অকুঠ্ঠিত ভাবে বলা! যায়।- 


্ছদপট তুমুদ্রিত। ॥ 








ইণ্ডিয়ান ন! হিন্দু-- ডাঃ শ্রীদন্তোষকুমার .মুখোপাধ্যায়। 


আনা। | ) 
ডাঃ মুখোপাধ্যায় নুতন বঙ্গ গঠনের সময় বাঙালী হিন্দুর দাবি বলিষ্ঠ ও 
ভাষায় প্রচার করিয়া জনমত গঠনে 'সহায়ত! করিয়াছিলেন। 
Ser তিনি 'হিন্দু' নামের সার্থকতা, ওঁতিহাসিকত! ও গৌরবের 
ছনান। দিক্‌ দিয়া আলোচনা করিয়াছেন। দেশ, জাতি, ধর্ম, তীর্থ, 
;ও সাহিত্য, ইতিহান ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ, সংস্কৃতি ও এতিহা,একা ত্মবৌধ, . 
তা ও খ্রীষ্টান এবং মুসলমান সম্প্রদায় প্রভৃতি নানা দিক দিয়া বিষয়টি 
আলোচিত হইয়াছে । লেখকের সহিত আমর! একমত যে, 
ঈত্যের দেওয়! ‘ইণ্ডিয়ান’ নাম আমাদের গ্রহণীয় নহে। হিন্দু বলিতে 
£ ও ‘ধৰ্ম্ম উভয়ই বুঝায়, এজন্য অহিন্দু ভারতীয়দের এ নামে আপত্তি 
1 লেখক প্রস্তাব করিয়াছেন যে, জীতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভীরতীয়- 
কই হিন্দুস্থানের অধিবাসী বলিয়া হিন্দুস্থানী নামে অভিহিত করিলে 


মর্ববাদীসম্মত হইবে এরূপ বল! চলে না, কারণ যে-কোন ভাবেই হিন্দু - 


রাঁখিলে এক দল লোকের আপত্তি হইতে পারে । আফগানীস্থানের 
বাসী যদি ‘আফগান’ বলিয়! পরিচিত হইতে পারে তবে হিন্দুস্থানের 


২৫1২ মোহনবাগান ' 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


ন সাহিত্য সংঘ, ৪নং স্ুবলচন্দ্র লেন, কলিরাতা। পৃষ্ঠা ৩২, মূল্য . 


অধিবাসী “হিন্দু, বলিয়! পরিচিত হইতে কি আপত্তি, আমর! বুঝিতে পাঁরি 
না। জাতিতে আমরা সকলেই ‘হিন্দু’, ধর্মে কেহ “হিন্দু, কেহ ‘মুমলমান' 
কেহ বা 'ইীষ্টান' ইত্যাদি হইতে পারি। আমাদের বিশ্বাস “হিন্দু নাম এই 
অর্থে প্রয়োগ করিতে পারিলেই এদেশের লোকের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া 
হইবে। ইহা ছাড়া ‘হিন্দু’ নাম কেবল ধর্শার্থে ব্যবহার করিলে ভবিষ্যতে 
‘পাকিস্থানের মত নূতন নাম গ্রজাইয়া বহু বিরোধ ও অশান্তির সৃষ্টি 
করিতে পারে। হিন্দু জাতির দেশ বলিয়া এ দেশের নাম হিন্দুস্থান, এবং 
এই হিন্দু জাতির নামকরণ হইয়াছে দিন্ু নদ হইতে । ইহার সহিত 
ভারতের সনাতন ধর্ম্মসমূহের সম্পর্ক পরোক্ষ এবং প্রকৃত প্রস্তাবে খ্রীষ্টীয় বা 
মুসলমান ধর্শ্মের মত রিলিজিয়ন’ অর্থে “হিন্দু' ধর্ম বলিয়া কৌন ধর্ম নাই, 
এই হিন্দু শব্ট ব্যাপক অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে । এই পুণ্তিকার 
বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় । ৮. ৯ 


সমাজ-দর্শন --শ্রীরণজিৎকুমার সেন] আনন্দ পাবলিশাস” 
১৮বি, ষ্যাঁমাচরণ দে স্্রা, কলিকাতা৷ | পৃষ্ঠা ৬৪, মুল্য ১২। 

- দার্শনিক প্রবন্ধের বই।. লেখক মানব-প্রকৃতির দ্বৈত জটিলতা, 
আত্মসর্কব্তা, জগতের বৃহত্তর মঙ্গলের মধ্যে সংঘাত, বর্তমান যান্ত্রিক 
সভ্যতায় মানবের আঁতক্সিক বিকাশ ও উন্নতির অন্তরায় সম্পর্কীয় বিষয়- 
গুলি গভীর চিন্তাশীলতার সহিত সুন্দর ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। 
বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ পুস্তকের পাঠক-সংখ্যা যতই বাঁড়িবে ততই 
বুঝিব দেশে চিন্তাশীল পাঠক সৃষ্টি হইতেছে । 'লেখক আদর্শবাদী। অনেক 
মনীষীর রচনা হইতে বাক্য সংগ্রহ করিয়া তিনি তাঁহার প্রতিপাত্ত বিষয় 
প্রমাণ-করিতে..চেষ্টা করিয়াছেন । অবশ্য যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শ 
লেখক কামনা করেন তাহা লাভ করিবার পথ কাহারও পক্ষে বলিয়া 
দেওয়া সহজ নহে। আদর্শ হয়ত চিরদিনই আদর্শ থাকিয়া যাইবে, কিন্ত 
আদর্শের অনুপ্রেরণায় পথ চলাই মানুষের কর্তবা। এই কর্তব্যের নির্দেশ 


: মহীপুরুষগণ যুগে যুগে মানুষকে দিয়া গিয়াছেন। জীবনের বন্ধুর পথে ইহাই 


সামাজিক জীব মানুষের অপরিহাধ্য পাথেয় । ডক্টর শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় 


. এই পুস্তিকার একটি সুন্দর ভূমিক!' লিখিয়া দিয়াছেন। আমরা এই 
- পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। ' 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত - 
ভারতীয় সভ্য 21--শ্রীরজহন্দর রায়. এমএ! কলিকাতা! 
বিখবিগ্ালয় কর্তৃক প্রকাশিত | লেখক “বৈশিষ্ট্য, “ইতিহাসের ধাঁরা, = 
‘আধ্যাত্মিক তত্ব, ‘নৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি’ এবং “বিদেশী সভ্যতার 
সংঘাত’ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পাঁচটি প্রবন্ধে আলোচন! করিয়াছেন ॥ 
লেখা চিন্তাপূর্ণ, ভাষ! স্থানে স্থানে আড়ষ্ট । 


অতুলকুষ্ণ চৌধুরী প্রণীত 


চন্দায়ণ 


' আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক আত্মোন্নতির অব্যর্থ ুষ্টযোগগুলি লেখক 


তার কমণজীরনের অভিজ্ঞতা হতে সরল ও প্রাঞ্জল" ভাষায় ফুটিয়ে 
তুলেছেন, বর্ণন! তাই জীবন্ত হয়ে উঠেছে, আঁশ] কর! যায়'তরণ-তরশীদের 


জীবনযাত্রাপথে ইহা সকল রকমে সহায়ত! করবে । 
উন্নত পরিকল্পনা-ও ভঙ্গীতে লিখিত ও ছাঁপা-_মু্য দেড়ঃটাকা। 


.. প্রাপ্তিস্থান_কমলকৃষ্ণ চৌধুরী প্রকাশক 
১**নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা1--৯ 


৫ 


প্রবাসী 


৬৩৫ 





তি সন্দর্শন_ প্র্ীচন্্র দাশ। দ্বিতীয় সংস্করণ । 
রী চ্যাটাজি এণ্ড কৌং লিমিটেড, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাঁতা। 
৩৫০ 
বাংলা উনি মা এখনও দিস আলোচনা -পদ্ধাতিও 
ষ্ঠ ভাবে বিধিবদ্ধ হয় নাই! এ অবস্থায় বর্তমান গ্রন্থের উপযোগিতা 
যথেষ্ট । আঁট, সাহিত্য, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প এবং প্রবন্ধের 
বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য, সমালোচনার রীতি, গগ্ঠ সাহিত্য, ক্লাসিক ও 
রোমাঁটিক, বস্ততন্ত্র ও ভাবতন্তর, স্টাইল বাঁ বাণীভঙ্গী, গন্ভকবিতা, হান্তরস, 
সাবলিসিটি, মিষ্টিসিন্দম্‌ প্রভৃতি বিষয় লেখক সংক্ষেপে সরল ভাষায় বুঝাইয়া 
দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তত্জিজ্ঞান্থ সাহিত্যসেবী মাত্রেরই এ মকল 
বিষয়ে মোটামুটি ধারণা থাক! আবশ্যক । গ্রন্থথানি সাধারণ পাঠক এবং 
ছাত্রদের উপকারে লাগিবে। 


কাগজের নৌকা- শ্রীন্ঘবৌধ ঘোষ। আই, এ, পি, কোং 


লিমিটেড, ৮ সি,'রমানাথ মজুমদার স্াট, কলিকাঁতা। আড়াই টাকা । 

লেখক গুধু'নিপুণ গল্পকার নহেন, তিনি জ্ঞানী ও ভাঁবুর। আলোচ্য 
প্রবন্ধগুলিতে কোথাও গল্পের, কোথাও কবিত্বের আমেজ লাগিয়াছে। 
নিতান্ত অলস লীল!চ্ছলে ভাঁসানো কাঁগজের নৌকা! এগুলি নয়। খেয়ালের 
ঝৌকে লেখা হইলেও অনেক পড়াশুনার এবং চিন্তার পরিচয় এগুলিতে 
আছে । 'বানর ও বাবুই পাখী'তে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, আদিম সভ্যতাকে 
বুঝিবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া কিরূপে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা 
নির্বিচার অন্ধ বিদ্বেষ প্রণোদিত হইয়া তাঁহার ধ্বংসসাধন করিতেছে। 


“ফিরে চল মাটির টানে” প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক মত উদ্ধত করিয়াই তিনি. 


বলিয়াছেন, মাটিকে উপেক্ষা! করিলে আমাদের কল্যাণ হইবে না; টাক্টার- 
ব্যবহারে মাটির উর্ধবরাশক্তি কমিয় যায়; যন্ত্রর্জরিত, অতিকায় নগরী 


শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থোর প্রতিকুল। লেখক গান্ধীজীর আদর্শের, 


অনুরাগী। কিন্তু তাহীর অনুরাগ ভাবপ্রবণতা মাত্র নহে, তাহা বিচাঁর- 
বুদ্ধিপ্রণৌদিত | 


ভাষণ- শ্রীঙ্গবোধরঞ্জন রায় সতী নাইবেরা। সি ১৮-১৯ 
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা'। মূল্য ১০ | 
কবিতাগুলি সহজ সরস ও সাঁবলীল। 'পরীরা কবিতায় আছে 
কোমল স্বপ্ন, 'অভিযাত্রিকে' উদাত্ত গীন্তীর্্য--ছুটিতেই ভাব ও ভাষার উপর 
লেখকের অনায়াস অধিকার প্রকাশ পাইয়াছে। 


অনুবাদ চতুষ্টয় --এ্রআগুতোৰ চট্টোপাধ্যায় চত্বর চাটার্জি 
এণ্ড কোং। মুল্য আট-আনা। 


এই বইখানি পড়িয়া কয়েকটি বিখ্যাত ইংরেজী কবিতার "ভাবের সহিত " 


(বাঙালী পাঠক সহজে পরিচিত হইতে পারিবেন। ইহাতে আছে রবার্ট 


ব্রাউনিঙের Andrea Del Sarto, Lazarus, A Grammarian’s - 


funeral এবং ফ্রাপিস টমসনের The Nouad of Heaven-এর 
অনুবাদ । 


স্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় - 


বাঘ-সিং্‌ হর লড়াই-_রীপ্রতাতকুমার গ্রোশ্বামী ৷ সেনগুপ্ত 

এণ্ড কৌং। ২১, নবীন কুণ্ডু লেন কলিকাতা! | দাম ১৫৮1 
আমাদের দেশের যে সব বীর যুবক দেশের মুক্তির জন্য নিজেদের জীবন 
পাত করিয়া. গিয়াছেন তীহীদেরই কয়েকজনকে কেন্দ্র করিয়া ছোঁটদের 
উপযোগী সহজ সরল ভাবায় পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ইহাকে ঠিক 
জীবনী বলিলে ভুল করা হইবে। বাঘ! যতীন, চিত্তপ্রিয়, নীরেশচন্তর 
জ্যোতিষচন্দ্র ও মনোরগ্রন-এ'দের জীবনের কয়েকটি বৈপ্লবিক ঘটনাকে 
কেন্দ্র করিয়া পুস্তকখাঁনিকে উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিবার 


প্রয়াস আছে! ছোটদের মনকে সাহসী এবং সজাগ, করিয়া তু 
হইলে এই ধরণের সত্য ঘটনার চিত্র তাঁহাদের চোখের সন্মুখে অঁ 
দেখাইবার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। বাংলার ছেলের! ভীরু, অকর্মণ 
অপবাদ আমাদের আত্মবিশ্বীঘকে বিপধ্যস্ত করিয়! দিয়াছে | অথচ 
দেশেরই ছেলে, বাঁধা যতীন, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন প্রভৃতি সংখ্যায় খু 
হইলেও পুলিশবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করিয়! আত্মবলি দিয়াছে । 

- শ্রভাতবাবুর বিষয় নির্বাচন, ভাষ], এবং ঘটনা-সংস্থান প্রশংস 


- প্রচ্ছ্পট মনোরম । 


খেলনা __শ্রীজ্যোতিরিক্দ্র নন্দী। পূর্বাশা লিঃ, পি ১৩ গণে 
এভিন্যু। কলিকাতা । মূল্য দেড় টাকা । 
গল্পের বই। সাতট গল্প ইহাতে স্থান পাইয়াছে_নদী ও ' 


সন্ততি, সন্মান, সিংহ্রাশি, সমতল, খাকী ও খেলন1। 


গল্পগুলি বিভিন্ন পটভূমিকাঁয় লিখিত-। ছোট গ্রল্পের আট” লেং 
আয়ত্ত থাকায় প্রত্যেকটি গল্পই রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ৫ 
দ্বিতীয়, পঞ্চম ও শেৰ গল্পটি মনে স্থায়ী রেখাপাত করে। 
প্রথম গল্পে এক রহস্তময়ী নারীর উচ্ছাস, আবেগ, তার উদ্দাম * 
এবং হাসি ও অশ্রুর আত্মপ্রকাশ মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে । 
শেষ গল্পটি আমাদের দেশের তথাকথিত বড়লোকের ব্যয়বিল 
"একটি কাহিনী। একটি অনাথ আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া গ্জটি রা 
শিক্ষার যথার্থ. প্রয়োজনে অর্থব্যয় করিতে এই -সকল ধনী ব্যক্তি ৫ 
অনুদার এই কথাটাই গল্পের ভিতর দিয়! আত্মপ্রকাশ করিয়।ছে) 
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠকমমাজের তৃপ্তি হি 
করিতে সক্ষম হইবে। 


শ্রীবিভূতিভূষণ 


রবিঠাকুর (নাটক). নাত 8 
প্রকাশক--বীণা লাইব্রেরী, ১৩, কলেজ ক্ষোযার, কলিকাতা । যু. 


 টাকা। 


" দীর্ঘ পথ ভ্রমণের পর তৃষগর্ত পথিকের কাছে এক প্রাত্র পানীয় 
যেমন পরম কাম্য, গতানুগতিক এবং অপটু আধুনিক বাংলা নাট? 
হাটেও এই ধরণের একখানি কিশোর-নাটকের প্রকাশও পাঠকের ধু 
বিস্ময়কর এবং চিত্তচমৎকারী। 'রবি-ঠাকুর” 'ইন্রলুপ্ত-সংবাদ' « 
পাঁচটি নাটিকা এই সংকলনে স্থান পাইয়াছে। কবিগুরুর দর্শনা. 
এক কিশোর-চিত্তের আকুতিকে কেন্দ্র. করিয়া 'রবি-ঠাকুর' শীর্ষ: 
নাটিকা লেখক রচনা করিয়াছেন তাহা যে-কোন সিদ্ধহত্ত নাট্যকাট 
বিস্ময়ের উদ্রেক করিবে। “রীতিমত গৃহ-প্রবেশ” নাটিকায় সাম্প্রা 
গৃহ-স্মন্তার রূপটি চমৎকার ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। “ইহ্দ্রলুপ্ত-সংবা 
চিকিৎসা-বিভ্রাটের চিত্রটি পরম উপভোগ্য । এমন প্রাণ খুলিয়। হাসি, 
স্থযোগ সহজে মিলে না! মেলোড়াণা স্থষ্টি না করিয়াও অতি সাধারণ % 
ও মনোবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়! কিরূপ রস-গভীর ও হাস্তোজ্ছল নাটক € 
করা সম্ভব-_-আলোচ্য নাট্য-সংকলনই তাহীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন | সংলাপ স্” 
সরল, কিন্তু তীক্ষ এবং সতেজ । বাংলা নাটকের যা প্রধান দৌষ-দেই বৃ 
বাহুল্য কোথাও নাই--অথচ একটা অনাড়ম্বর এবং অনাবশ্যক অল 
বৰ্জ্জিত সহজ রচনা-সৌন্য্যে এবং ৰাগ বিভূতিতে প্রতিটি নাটিকা ঝট 
করিতেছে। নাটকীয় ঘটনা-স্বষ্টির জন্য কোথাও প্রাণান্তকর ব্যর্থপ্রহ 
নাই_অথচ প্রতিটি ‘সিচ্যুয়েশন্‌ স্বাভাবিক কিন্তু নাটকীয় রসে অবাধ) 
হইয়া পাঠকের চিত্তরঞ্জন করে। সম্ভবত আলোচ্য পুস্তকই লেখকের প্র 
প্রকাশিত নাট্য-সংকলন। কিন্তু ইহাতে তাহার সঙ্কুচিত হইবার কে 
কারণ নাই। সহজাত নাট্যরচনা-ক্ষমতা লইয়াই তিনি কলম ধরিয়া 
_আপনার শক্তির লীলা-সৌন্রয্যেই তিনি পাঠক-সাধারণের চিত. 


বুণ বিদযাবতত! পু 


. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের যে 
গৌরবষয় অধ্যায় আজ পধ্যস্ত 
বাংলাভাষায় রচিত হয়নি, একান্ত নিষ্ঠার; 
সেই অধ্যায়কেই প্রকাশ করেছেন এই গ্রন্থে | ২ 
এ্তিহাসিক সত্য উদঘাটনে থে আত্তরিকভার পরিচয় ৫ 
দিয়েছেন, তা তাঁর মতো নিষ্ঠাপবাদণ ্রতিহাসিকের প 

| হলেও, পাঠকের পক্ষে বিস্ময়ের বিষয়। এই গ্রন্থে 

সার্থক সভ্যান্ুসন্ধানের পরিটয় মিলকে। 


তিনটি দীর্ঘ কবিতা টি 

এশিয়া; ভারতবর্ষ, বাংলা 1 

কবিতা তিনটি ইতিপূর্ব্দেই যখন পাত 
ধারা পড়েছিলেন, ভাবাই জানেন, 








হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সম্পদ 
GE 840--জাঁতীয়-সঙ্গীত 
জয় হৌক শুভদিন 
গাও তাহাদের গান 
“গৌরীকেদবার ভট্টাচার্য 
98 7561---আধুনিক 
| সেই মধুরাতে আধখানি চাদ 
আমি আব প্রেম জেগে আছি 
কুমারী গীতা নাহ! _ 
| GE 1264 রবীজ-সঙ্গীত 
. হে আকাশবিহারী নীরদবাহন জল 








